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নাট্যশাস্ত্রের ভূমিকা 


অমিয়নাথ সান্যাল ৩৭ 


নত ভাষায় রাচিত 'নাট্যশাস্তম্‌* নামে গ্রন্থ ভারতীয় আঁভনয় কলা ও গাঁত-বাদ্য-নৃত্ত- 
' কলা ও আন্ষ্ষাঙ্গক শিল্পাবদ্যা বিষয়ে প্রাচীনতম ও বৃহত্তম আধার শাস্ত। শিন্পাবজ্ঞান 


তে এই গ্রন্থ অন্তভু ন্ত হওয়ার যোগ্য । সঙ্গীতাঁবদ্যার অনুশীলনকারা শাস্কারগণ আবহমান . 


থেকে এই গ্রন্থের সাদর উল্লেখ করেছেন। কাব ও সাহত্যসেবী প্রাচীন 'বিবুধগণ যাকে 
শুকারশাস্র” নামে আঁভাঁহত করেন, এই 'নাট্যশাস্ত্ম্‌” সেই অলঙ্কার শাস্তের মূল উৎস। বিষয়- 
বচন,রচনা-পদ্ধাতি, বস্তু বিচার পূর্বক আদর্শ স্থাপনা এবং সম্যক প্রয়োগ-বধান সম্বন্ধে এমন 
মন ওসমৃহ দৃষ্টি এবং সমৃদ্ধ পারকল্পনা ভারতীয় অপর কোন গ্রন্থে লক্ষ্য হয় না। এই গ্রল্থকে 
ঠ ও সর্বোত্তম মনে করে বলা যায় পাশ্ডিতবর শ্রীশাঙ্গদেব প্রণীত «সম্গতরত্বাকর” নামে অন্য 
[তীয় গ্রল্থ শ্রীমান অনুজ তুল্য। মহামন ভরত নামে বিশিস্ট এক ব্যান্ত এই গ্রন্থের মূল 
ম্টা রূপে স্বীকৃত হয়েছেন বলেই গ্রন্থের নাম “ভরতনাট্যশাস্ত” বা “ভারতায় নাট্যশাস্ত্র” 
ও উল্লেখ করা হয়। এঁ একই কারণে নাট্যশাস্তের বহু ও 'বাভন্নকালীন ব্যাখ্যাকারগণ 
রতয় ব্যাখ্যাকার” নামে খ্যাঁতিলাত করোছিলেন। এই অপুর্ব গ্রন্থ ও ভরতমীন ভারতের 
চাতক এীতহ্যে চিরস্মরণণয়। 

প্রসঙ্গত, “নাটাশাস্ত্রম” এবং আধানক কালে উদভূত “ভরতনাট্যম্‌” নামে স্নৃত্য-নাট্য 
এদায় , _উভয়ের মধ্যে নামসাদৃশ্য থাকলেও বস্তুত 'নাট্যশাস্তম নামে গ্রল্থ ও “ভরত-নাট্যম্‌” 
ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও রকম অঞ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নেই। নামসাদশোর কারণে ভ্রান্ত ধারণার 
স্ট হয়েছে। এ বিষয়ে প্রসঙ্গ বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। 

“নাট্যশাস্ত্রম্‌” নামে গ্রন্থের বহু পান্ডুলিপি আবিজ্কৃত হয়েছে। মান দু'খাঁন নির্ভরযোগ্য 
পূর্ণাঙ্গ পান্ডালাপর 'ভাত্ততে মুদ্রুত সংস্করণ হয়েছে। ভারত বর্ষে প্রকাঁশত সংস্করণ 
' “কাশী চৌখাম্বা” সংস্করণ ও “বোম্বাই কাব্যমালা” সংস্করণ*। 

পাস্ডুলিপিগ্দীল আবিষ্কার ও ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁরা কুতৃহলী গবেষক তাঁরা 'কাব্যমালা, 
'*-স্ণর ভূমিকা অংশ এবং অন্য দুখানি সং্করণের* উপক্রমাণকা অংশ -পাঠ করে পারিতোষ 
7" বেন আশা করা যায়। 


২ সমকাল*ন 

নাট্যশাস্ন্রের অনুবাদ গ্রন্থের নিজস্ব 'বাশম্ট মূল্য আছে। অননবাদ ছাড়া সংস্কৃত 
গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ করা ও অনুশীলন করার যোগ্যতা সঁবরল। পাদটীকায় উল্লাখত দ 
অন্বাদগ্রন্থ যে পাঠকের সহায়তা করবে একথা বলাই বাহন্ল্য। আমি অন্তত স্বীকার ক" 
বাধ্য যে, মাত সঙ্গত বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ইং ৯৯৩৭ সালে যখন চৌখাম্বা সংস্করণের 
আরম্ভ করেছিলাম, তখন শ্রীস্মবোধচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুবাদ রচনা আমার মানাঁসিক প্রস্তুত 
পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করোছল; যাঁদও এই গ্রন্থে নাট্য শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিষয় অনাধ-₹ 
প্রত্বতাত্বিক বন্ধবর শ্রীহারীতকুফ' দেব এই গ্রন্থথানি আমার হাতে 'দয়ে “বলেছিলেন যে অংশ 
সাহায্য পাবেন’। যাই হ’ক, গ্রন্থের উপক্মাণকা পাঠ করে এবং তার মধ্যে নাট্যশাস্তের বহু বাচ 
পাণ্ডাঁলাপর প্রাসাং্গক বর্ণনা লক্ষ্য করে মনে হয়োঁছল, নাট্যশাস্রের পাণ্ডুলিপির অনুশীলন 
করতে হু'লে' ভারতবর্ষ ছেড়ে সমুদ্র পার হ'য়ে ইউরোপাঁয় দেশে গিয়ে {কছুকাল বাস করাই উচিত' 
শ্্রহারীতকৃষ্কে একথা বলতেই তান মন্তব্য করোঁছলেন লবণসমদ্র পার না হয়ে ভারতী 
সংস্কৃতির ক্ষীরসমূদ্রের তরে উপনীত হওয়া বা ক্ষীরমল্থন করা দ:ঃসাধ্য ব্যাপার। কথাট 
স্পষ্ট, তবে একটা ব্যঙ্গ আছে। শাস্দীয় সংস্কৃত ভাষার কষায়লাবাঁণকতা অন:শীলক মাঝে! 
প্রত্যক্ষ করেন। 

কষায়-নাবাঁণকতা স্বাঁকার করে নিয়েছিলাম । তাহ'লেও, একাধিক পান্ডলীপর তুলনাম 
গবেষণার অভাবে, উপস্থিত লভ্য মুদ্রিত একি মাত্র পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ অনুশীলন করলে ক্ষ 
মন্থন সম্ভব হবে না. এমন কথা মনে কাঁরাঁন। কারণ কলকাতায় ইং ১৯৩৮ সাল থেকে পুজা 
শ্্রীকেদারনাথ সাঞ্খ্যতীর্থ মহোদয় আমাকে “সঙ্গীত রত্বাকর” গ্রন্থ পাঁড়য়ে ও ব্যাখ্যা করে বন 
দিতে আরম্ভ করোছলেন। অবসরসঞ্গাঁত ক্রমে, কিভাবে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্তগ্রল্থ, বিশেষ ব.- 
নাটাশাস্মের মতো দুরূহ গ্রন্ধের মধ্যে এবং সূত্র-রচনার মর্মস্থলে প্রবেশ করতে হয়, তাও বাঁঝি 
দয়োছলেন। এই অভূতপূর্ব অপাঁরিসম কৃপা-অনগ্রহের বলেই নাট্যশাস্ব্রের মধ্যে ক্রমশ প্রা 
করতে সাহসগ হয়েছিলাম ৷ নচেৎ নাট্যশাস্্রকে নমস্কার করে আলমারতে সাজিয়ে রাখাই সার হ' 
পরে, কৃফনগরে, সংস্কৃত অধ্যাপক মাননীয় শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় ও বঙ্গভাষার অধ্যা" 
মানন?য় শ্রীচন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় যত্ন ও আগ্রহ সহকারে আমার বহু জিজ্ঞাসা চাঁরতার্থ ক 
ছিলেন, অনেক তর্ক-সংশয়ের সুমীমাংসা করে দিয়োছলেন। এদের কাছে আম চিরকৃতজ্ঞ আঁ: 
এ সময়ে নাট্যশাস্ত্ের সঙ্গণত ঘাঁটত অংশের ইংরাজিতে অনুবাদও করে রেখোঁছলাম। যাই হা 
সম্প্রাত অর্থাৎ ইং ১৯৫৬ সালে বিচক্ষণ সংস্কৃত সেবশ মাননীয় শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহা 
আমাকে কাব্যমালা সংস্করণ একখান গ্রন্থ উপহার করেছিলেন এবং নাট্যশাস্ত্ের ভূমিকা সমে 






*ঞ্কাশশী চৌখাম্বা সং্করণ ইং ১৯২৯ সালে কাশী “ঁবদ্যাবিলাস” মুদ্রণযন্দ্রের কর্তৃপক্ষ ' 
প্রকাশত। সম্পাদক কাশশ হিন্দ; বশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীবটকনাথ শর্মা এম" এ", সাহত্যোপ 
এবং শ্রীবলদেব উপাধ্যায় এম. এ, সাহিত্যশাস্তশী॥ বোম্বাই কাব্যমালা সংস্করণ (২য় ! সংস্করৎ 
১৯৪৩ সালে বোম্বাই 'শনর্ণয়সাগর” মুদ্রণযন্্র কর্তৃপক্ষের প্রকাঁশত। সম্পাদক পাঁণ্ডিত শ্রীকেদ" 

৮ 

* The Notyasastra of Bharata; Chapter Siz Rasar'tyaya on the sentime 
with Abhinavabharati, a commentary by Abhinavagupta; edited with an Eng 
Translation of Rasadhyaya, by Subhodhchandra Mukherji Sastri, 1926. 

The Natyasastrg, ascribed to Bharata-Muni; translated into Englist 
Monomohan Ghosh, M.A., Ph.D., Calcutte Royal Asiatic Society of Bengal, 


] নাট্যশা্ত্ের ভূমিকা ৩ 


ংশের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা রচনা করতে উপদেশ পরামর্শ দিয়োছলেন। বস্তুত, এই উপদেশ 
“££ ও উৎসাহ বাক্য সম্বল করেই ভূমিকা রচনার কাজে হাত 'দয়েছিলাম। 

নানা রকমের পাঠক ও অনুশশলক ব্যান্ত আছেন। কেউ হয়ত, পাঠ করে চিত্তীবনোদন মাত্র 
মনে করেন। কেউ বা মাত্র এঁতহাসকতথ্য সংগ্রহের জন্যই আগ্রহ ও পারশ্রম করেন। আবার, 
$ বা পুঙ্খানপে্খ্‌ অনুশীলন করে যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তু লাভ না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁপ্ত 
করেন না। 
-; লেখকের পক্ষে কথা এই যে মূল নাট্যশাস্ত থেকে উন্ত তন রকমের কাম্য ফল আদায় করা 
। অন্য কথা এই যে, সাম্প্রাতক প্রচেষ্টায় ভ্রম-প্রমাদের আশঙ্কা আছে এ বিষয়ে লেখক 
শহত। যাই হ’ক, এ ভয় পাঁরহারের উদ্দেশ্যে আম একাঁট শ্লোক স্মরণ্‌কার। যথা 

দোষভতেরনারম্ভা নৈচ্কর্মং পৃবুষোহশননুতে 
কৈরজর্ণভয়াদ্‌ ভ্রাতঃ ভোজনং পাঁরহায়তে। 

অর্থাৎ আহারার্থে উপবেশন করে' কেই বা অজনর্ণভয়ে ভীত হয়ে ভোজনে 'নরস্ত হয়? 
ই ত’ নহে! যথার্থত অল্রীর্ণের আশঙ্কা থাকলে ভোজনের নিমিত্ত আসন গ্রহণ করাই উাঁচত 
"| সৃতরাং দোষভয়ে কর্মত্যাগ করাও বাাদ্ধমানের পক্ষে উচিত নহে। আরভ্য কর্ম ত্যাগ 

একমাত্র 'নচ্কর্মতাই ত্যাগকারার প্রাপ্তি হয়। কোন কমই বা আছে, যার মধ্যে দোষের 

একেবারেই নেই! 

প্রথমে চৌখাম্বা সংস্করণ অনুশীলন করোছিলাম। অনেক পরে কাব্যমালা সংস্করণের 
[লক পাঠ করার সুযোগ ঘটেছে। তবে, পৃর্বকৃত সিদ্ধান্ত পাঁরবর্তন বা ত্যাগ করার 
কারণ পাইনি। 
সংক্ষেপের উদ্দেশ্যে চৌখাম্বা সংস্করণকে 'চৌ-সং' নামে, এবং কাব্যমালা সংস্করণকে 
সং” নামে উল্লেখ করোছ। সংস্করণ নামের অননল্লেখ স্থলে পাঠক বুঝে নেবেনণছৌী-সং” ই 
ত হয়েছে। 









ণ পরিচয় ' 


' নাট্যশাস্থ ৩৬শ অধ্যায় (কা-সং ৩৭ অধ্যায়) দিয়ে বিরচত। সামান্য দৃষ্টিতে উভয় 
ণ পরিকল্পনা অভিন্ন। চৌ-সংস্করণে সববশুদ্ধ ৫৫৫৬ শ্লোক এবং কা-সংস্করণে 
চি 
ও গীত বাদ্য নৃত্য কলা বিষয়ে অপর একমাত্র বৃহদাকার গ্রন্থ সঙ্গণত-রত্কাকর ২ আদ্যো- 
** ৪৭৩১ শেলাকে প্রথত। এই গ্রন্থে গদ্যাংশ যোজিত হয়ানি। 
. প্রত্যেক অধ্যায়ের সর্বশেষ শ্লোকের অব্যবহিত পরে অধ্যায়গত "বিষয়ের সাধারণ নাম ও 
+ অধ্যায়-সংখ্যা গদ্যে পাঠত। অধ্যায় বিভাগগ্দাঁল স্পম্ট। 
_ কিন্তু অন্য এক প্রকার আন্তারক বিভাগও আছে। কতকগুলি পরস্পর আশ্লিষ্ট অধ্যায়ের 
৮৭৮৮৮১০১৮৭৭ 
রন আছে। 


চাহ SE Gee 3 সম্পাদক শ্রীহারনারায়শ আপতে। পুণা 
'াশ্রম' মুদ্রশালযে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ইং ১৮৯৭ সাল।] 


~~ 


৪ | ৃ সমকালীন 


. নাট্যশাস্বের মধ্যে প্রধান ভাবে দ:'রকমের কথা ও দু'রকম.দৃষ্টিভাঁ্গ আছে। প্রথম ॥ 
হ'ল বিজ্ঞান বা প্রয়োগ-বিজ্ঞানের কথা;- যাকে কাজের কথা বলতে পাঁর। দ্বিতীয়, 
ইতিহাস-গল্পের কথা অর্থাৎ কথার ক্থা। | 

Beh op Sa পিল 
উল্লেখের মধ্যে। এদের প্রকাশভাঁঞ্গ গড়ে উঠেছে, উত্তম-পুরুষ ঘাঁটত আরম্ভ-বাকা দিয়ে 
প্রথম প্দরুষ (বা নাম-পুরুষ) ঘাঁটত বিবৃতির ধারায়। 
,  কথা-প্রসঙ্গে নাট্যশাস্তের অন্য একরকম বৈশিষ্ট্য উল্লেখ যোগ্য। কাজের কথা ও ২ 
কথার আঁতাঁরন্ত তৃতীয় একরকমের কথা, যথা দাশশনক তত্বকথা (ইংরাঁজতে যাকে অ্যাবষ্ট্য 
িলসাফ বলতে পারি) নাট্যশাস্ত্ ভিন্ন অন্য যাবতীয় সংস্কৃত ভাষায় রচিত সঞ্গীতগ্রন্থে বি 
দেখা যায়। বৈজ্ঞানক বা কাজের কথাই হ'ল উৎকৃষ্ট কারণ এ রকম কথা দিয়ে স্দনিয়া 
পাঁরকল্পনা ও কর্মারম্ভ সম্ভব। কথার কথাকে মধ্যম গণ্য কার, কারণ এর মধ্যে কর্ম প্রেরণ 
থাকলেও কিছু গল্পের স্বকীয় চমৎকারত্ব থাকে, কর্মের পাঁরকম্পনা না থাকলেও সাংস্কৃ 
মান-আঁভমানের সরস ও সুদূরপ্রসারিত ছায়া থাকে । আর তৃতীয় অর্থাৎ তত্বকথার অবতারণ 
সঙ্গীত-ীবজ্ঞান ও আঁভনয়াবদ্যার পক্ষে নিকৃষ্ট মনে করেছি। কারণ তত্বকথায় কাজ মাটি; 
ফলে অন্য সমস্ত কথাও ধুলা-বালির মতো উপেক্ষণ'য় হয়ে পড়ে। 

নাট্যশাস্তের মধ্যে একাঁটও তত্ব কথা নেই। অবাস্তবতা বা আ্বাচযতা নাশা 
বৈজ্ঞানিক 'দগন্তকে কুয়াসার মতো অস্পষ্ট করোন। . 

নাট্যশাস্ত্ে কিছু নীতি কথা. আছে। ‘কিন্তু যা আছে সেটা বাস্তব আদর্শ ও লোক__ 
ব্বাম্ধর (ইংরাজিতে যাকে “অবৃজেক্যটভ আহীডয়ালজিম্‌” এবং “প্রাগমাঁটজম” বলতে *__- 
তারই) অনুগত হয়ে আছে। একাট দ্টান্ত উদ্ধার করা যায়; যেমন, ২৪শ অধ্যায়ে ২৮৫ শ্ে__ 
বত উড নি “সামান্য আঁভনয়” প্রসঙ্গে ব্নীয় ব্যাপার £ 

ন কার্যং শয়নং রঙ্গে নাটযধর্মং বিজানতা। 
কেনচিদ্‌ বচনার্থেন অত্কচ্ছেদো বিধায়তে ৷ ২৮৫ ॥ 

এর অব্যবাহত পর্ব প্রসষ্গে শঙ্গার-রস প্রযুত অন্তঃপুর সম্বন্ধীয় আভনেয় ব্যাপ 
কথা বলা হয়েছে। অন্তঃপুর কর্মের মধ্যে শয়ন বা শষ্যাগ্রহণ অঁভনেয় কর্ম হ'তে পারে; অ. 
সঙ্গতি সাপেক্ষ রূপে । কিন্তু, এই রকম অঙ্কে শৃঙ্গার রসের সুচনা থাকলে রঙ্গমণ্ে শয়ন * 
আঁভনয় বর্জন কর্ণতৈ হবে। কেমন করে? কোন ও কিছু বাচানক ইঙ্গিতে বা অর্থের বশে অভ্ক 
করে দেওয়াই কর্তব্য । কিহেতু? অর্থাৎ মাত্র বাস্তবতার খাতিরে শয্যা গ্রহণ দৃশ্য উপস্থিত ক: 
দোষ কিঃ এর উত্তরে বলা হয়েছে “নাট্যধর্মং বিজান্তা” অর্থাধ_ নাট্যধর্মের যথার্থ আদর্শ জ্ঞা 
বশেই এস্খলে শয়নাভনয় নিষিদ্ধ কার্য। 

নাট্যধর্ম কা'কে বলে? নাট্যকর্মের বাস্তব আদর্শের দূশট ধারক বস্তু আছে; নাট 
এবং লোকধর্ম। যেমন, রঙ্গমণ্টে যুদ্ধ, পরস্পর তরবাঁরর আঘাত, একজনের পতন এবং মৃত 
হয়ত’ অভিনেয়। কিন্তু_সেই মৃত্যু বাস্তব লৌকিক মৃত্যু নয়। রঙ্গমণ্ডে আভনেয় মত্যুই ! 
নাট্যধর্মীনুষায়ী, মৃত্যু। এক্ষেত্রে বাস্তব মৃত্যু ঘটলে প্রেক্ষাগৃহ শোকার্ত কলরবে মুখ্খীরত হ 
উঠবে; পলিশ আসবে। অতএব, আবামশ্র অপ্রয়োজনীয় বাস্তবতা কখনই অভিনেয় হ'তে পারে, 
এই হু'ল নাট্যধর্মের একটি মুল নশীতি। এই নীতি অনুসারেই রঙ্গমণ্ডের “মাতাল” কখনই ব - 
বা অন্য গতি আচরণ করেন না যাদও তাঁকে ভূমিকার বশে কোন লা কোন রকমের পানোৎ 
ব্যাস্তর অনুকরণ .করতেই হবে। 


রে নাট্যশাস্ঘের ভুমিকা ৫ 
7 অন্তঃপুর দৃশ্যে শৃঙ্গারসুলভ ব্যাপারের পক্ষে শয়ন নিষেধ করার পক্ষে অন্য হেতুও 
নাট্যশাস্দ্ের স্বকীয় দৃষ্টিতে শৃঙ্গারোচিত সমগ্র পারবেশের অভিনয় পক্ষে মূল ও 
'থা হল উজ্জবল বেশ্ত্বকতা শুচিতা মেধ্যতা ও দর্শনীয়তা। ৬ষ্ঠাধ্যায়ে ৪৫ শ্লোকের পর 
যথা_প্ত্র শৃঙ্গারো নাম রাতিস্থায়িভাবপ্রভাব উজ্জব্লবেষাত্মবকঃ। যথা যংকাণ্চল্লোকে 
ধধ্যং দর্শনীয়ং বা তৎ শৃঙ্গারেণানুমণয়তে । যস্তাবদুজ্জবলবষঃ স শৃঙ্গারবানিত্যুচ্যতে ৷? 
এ হ'ল--ণশূঙ্গার নামে রস রাতিনামক স্থায়িভাব থেকে উদ্ভূত; এই শৃঙ্গার উজ্জবল- 
5। যেমন, লোকব্যবহারে যা কিছ শ্াঁচ পাঁবন্ত্ বা দর্শ নায় প্রত্যক্ষ সে সমস্ত থেকে শৃঙ্গারের 
৷ হয়। চাকৃচিক্য বিশিষ্ট বেশধারা ব্যান্তকে শৃঙ্গারবান বলা হয়।” এই অর্থ গ্রহণ করে 
পার শৃঙ্গারের মধ্যে দীপ্তিমানতা আছে, নির্মলতা আছে, পবিভ্রতা আছে, সৌম্য ভাবও 
জা প্রসঙ্গত, -অমরকোষে শৃঙ্গারের প্রাতশব্দ পক্ষে “বলা হয়েছে “শঙ্গারঃ শুচর্জ্জবলঃ1৮ 
স্র শৃঙ্গার-রস বা অভিনয়ের মধ্যে যা নেই, এবং যা থাকলে দুধের মধ্যে অম্ল রস যোগের 
[ঙ্গার রস ও আঁভনয় বিপর্যস্ত হয়, সেটা হল কামুকতা বা ররংসার ভাব অথবা ইঙ্গিত । 
স্তের শঞ্গার কামগম্ধহীন। 
প্রসঙ্গত, ৭ম অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকের পরেই গদ্য বাক্যে “রাত” নামক স্থাঁয়ভাব প্রসঙ্গে 
_গর বলা হয়েছে,_ “তত্র রাঁতর্নাম আমোদাত্মকো ভাবঃ”। আমোদ অর্থে সর্বজন প্রতকর 
ফূর্ত আনন্দ-আহনাদ। একে কাম-কামনার উল্লাস বা তর্পণ মনে করার কিছ মাত্র হেতু 
কারণ পূর্বে শঙ্গারের রস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, “খতুমাল্যানূলেপনাভরণীপ্রয়জনপরভবনানদ 
খাত দ্যাঁদাভাভাবৈঃ সমুৎপদ্যতে। তামাভিনয়েঘ.স্নিতবঈনমধুরবচনহ্ক্ষেপকটাক্ষাঁদ- 
-ভাবৈঃ।” শৃঙ্গারের উদ্যোতক বা উদ্দীপক 'বিভাবে নামে পদার্থ হল খতু (যথা বসন্ত), 
_দুলেপন, আভরণ ধারণ, 'প্রয়জনসমাগম, বর (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) ভবন ও অনুভবন এই কয়েকাঁটর 
_ধ অপ্রাতকুলতা অর্থাৎ সহযোগিতা। এই ব্যাপারগদুি বাঁশম্ট কয়েকাঁট অনূভাব দিয়ে 
নয়, বথা,_স্মিতবচন, মধুর বচন, জুক্ষেপ কটাক্ষ প্রভাতি। রবীন্দুনাথের "শচরকুমার সভা” 
স স্মরণের যোগ্য । মহাপ্রাজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ শৃঙ্গার বা “রাঁতি” শব্দটি ব্যবহার করেন 'নি। 
করেছেন। তিনি জানতেন বাংলা ভাষায় “রতি” শব্দাট কোন দিকে ঝুকে পড়েছে । 'রম” 
_থেকে 'রমণ” ‘রমণ'? “্রমণীয়” ও রাত’ শব্দগ্ীল ব্য্যৎপল্ন হয়েছে। রম-ধাতুর অর্থে, 
ই শব্দগ্দীলর মুখ্যার্থে মাত যৌনসম্ভোগ-ীমলন গ্রহণ করা নিতান্ত অসঙ্গত। দুঃখের 
টট্যশাস্ত্ের কতিপয় টাকা-ব্যাখ্যাকার ও আধুনিক অনুবাদকবর্গ এ এক-চক্ষু অর্থ করে 
পদেশের স্লোতকে পাঁঙ্কল ও আঁবল করেছেন। স্বয়ং আঁভনব গৃপ্তই যখন 'শৃঙ্গারকে 
অর্থে গ্রহণ করে 'লিখেছেন- তন্ত্র কামস্য সকলজাতিসৃলভতয়াত্যন্তপারচিতত্বেন, সর্বান্‌ 
মভনব গুপ্ত বলেছেন যে যাঁদ প্রশ্ন হয় শৃঙ্গারকে রসের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান দেওয়া হ'ল 
তার মীমাংসাকল্পে বুঝতে হবে যে সর্বপ্রাণীজাতির পক্ষে কাম (অর্থাৎ যৌন-অভিসম্ধানই) 
সলভ এবং অতিপা্রিচিত ব্যবহার; সুতরাং এই কাম, অর্থাৎ নোট্যশাস্রের) পূর্বোন্ত শৃঙ্গার 
সকল রসকে প্রতিহত করে, (ধাক্কা দিয়ে) নিজে অগ্রণী হয়; এর পবে হাস্য’ রস হ'ল 
"রের অনুগামী”! আমার ধারণা, শ্রীমদাভনব গুপ্ত শৃষ্গার-কাম আভিসন্ধানী ব্যাখ্যাকারদের 
তম অগ্রগামী ছিলেন। তানি ষথার্থত নাট্যশাস্তীয় শৃঙ্গার-রসকে ধাক্কা দিয়ে সাঁরয়ে ফেলে 
॥স্ব মত, অর্থাৎ “শঙ্গার-কাম” মত প্রীতান্ঠত করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর চেষ্টা সফল 
ছে। কারণ, প্রাচ্য ও “পাশ্চাত্য অনবাদকের দল তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন; যা অতাঁব 


৬ ১৮ সমকালীন Ei 


স্পম্ট এবং আপ'ত্তিকর। 

দার + RE EEE EEE TH OED TOOT 
স্ীলোক দৃশ্যমান রঙ্গমণ্টে অন্তঃপুর পারবেশের মধ্যে উত্তম অলঙ্কার মাল্যাদ ধ 
বিশ্দদ্ধ আমোদে এইমাত্র উল্লাসত হ'ল, সেই পুরুষ বা স্ত্রী যদ সেই অক্কেই শয্যায় শ 
তাহলে তাকে উন্মত্ত বা হঠাৎ পাঁড়াগ্রস্তই মনে করতে হয়। লোকে সহজ ব্দাদ্ধতে : 
খুলে ফেলে চাকাচক্যফ্ন্ত বেশ পাঁরবর্তন করে' পরে শয়ন করে। বেশ পাঁরবর্তনের 
প্রকাশ্যে ঘটে না। এই সমস্ত ফ্ডান্তর সম্ভব-অসম্ভব বিচার করে দেখলে উল্লাখত উ 
তাৎপর্য বুঝতে পারা যায়। পরবর্ত"ী শ্লোকগুলিও উদ্ধার করা যায়, যথা £- 


যদা স্বপেদর্থবশাদেকাকী সাঁহতোহাপবা। | 
. চম্বনালিষ্গনং চৈব তথা গঢুহযং চ যদ্‌ ভবেৎ।॥২৮৬।৷। 
দন্তং নখক্ষতং ছেদ্যং নাঁবাঁসংস্রনমেবচ। 
স্তনাধরাবমদং চ রঙ্গমধ্যে ন কারয়েৎ।।২৮৭।। 

ভোজনং সঙীলব্লীড়াং তথা লজ্জাকরং তু যৎ। 

এবাবধং ভবেদ্‌ যদ্যত্‌ তত্দ্রত্গে ন কারয়েৎ 11২৮৮।। 
88 eee tg 
তপ্মাদেতান সর্বাপি নজানয়ানি ষত্ুতঃ 11২৮১।। 


শ্লোকগ্ালর অর্থ স্পষ্ট বোধে অনুবাদ করলাম না। নারি 
“যদা স্বপেদ্‌ অর্থবশাদ' অর্থাৎ অন্য কোন কারণে বিশেষ উদ্দেশ্যের বশে। পিতাপত্রা্দ 
ণ্যত্বতঃ” পর্যন্ত বাক্যের তাৎপর্য এই যে_লোকসমাজে যতকাল পিতাপনুত্র প্রভাত পার” 
সম্বন্ধ থাকবে, ততকাল পর্যন্ত লোকধর্ম ও নাট্যধর্মের কল্যাণজনকতার প্রত্যাশা করে’ এই 
আচরণীয় হ'ক। যেকালে পারিবারিক অমাজপ্রাতষ্ঠা থাকবে না, সেকালে এই উপদেশ টি 
হবে, এমন কথা বলাই বাহুল্য 
-  নাট্যশাস্ত্ের মধ্যে যুক্তিসাপেক্ষ ভাবে এ-রকম অন্য অনেক নীতিবাক্য আছে। এ" 
বাক্য কোনও শাব্দ বা আর্ধপ্রমাণের অপেক্ষা করে না। কি হেতু এবং কি রকম উপায় অব, 
করে লোক, ব্যবহারের নির্জলা ও নিদারুণ বাস্তবতাকে নাট্যের কল্যাণকর উদ্দেশে 
সৃষ্টিতে পারণত এরা যায়, সেই হেতু ও উপায়ই হল নাট্যশাস্তীয় নীতি ও বিধান- 
দেশের লক্ষ্য । 

নাটাশাস্মীয় বাঁধ-বিধানগর্ীলর মধ্যে, বিশেষ করে বিজ্ঞান-অংশে অসংখ্য প্রয়োভ 
পাঁরিভাহিক শব্দ অঙ্শ্ ধারার প্রবাহিত দেখা যায়। এ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা কার নি। 
ধারণা এগ্ীল একান্ত করে ভারতীয়-কোষ বা অন্য নামে একখানি ন্ট: ব পারত 
অভিধান রচনা করা যায়। যাই হ’ক, অর্থ উদ্ধার করা যায় না এমন অনেক পারিভাষিক * 
আছে। যেকালে ভরত-প্রবার্তত নাট্য-সম্প্রদায় গম্যমান ছিল এবং শাস্রের প্রাথাীমক সম্প__ 
ঘটেছিল, সেকালে, এমন কি তারও পূর্বে কোন ণনঘণ্ট;ও ছিল। ৬ অধ্যায়ে ১২ ও ১৩ শ্ছে 
শন্ঘণ্ট ও শনরুক্ত' শব্দের 'বাঁশল্ট প্রয়োগই এপক্ষে অসান্দগ্ধ প্রমাণ। অনুমান হয়, 
‘আঁভধান’ শব্দ দুশট পরবর্তীকালে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে, নাট্যশাস্তের ' 
সম্পাদনার কালে এ দূু্পট শব্দ এ অর্থে ব্যবহৃত ছিল না। i 

চালিত “তা” শব্দটি নাটাশাস্যের পাঁরভাষিক শব্দাবলী মধ্যে ব্যবহৃত হয়! 


১৩৬৭ ] নাট্যশাচ্দ্রের ভুমিকা q 


মান দুই স্থানে (এবং মাত চৌ-সংস্করণের) “সঙ্গত” শব্দাটর প্রয়োগ আছে। কল্তু, অন্য অথ 
সূচিত হয়েছে! যথা 

সঙ্গাীতকর্মপাঁরক্রেশো নিত্যং প্রমদাজনস্য গুণ এব। 

মধুরককিত্বং ভবতি নাট্যপ্রয়োগ্েন ॥ ২৭ ॥ 


অব্যবাহত পূর্ব স্লোকের সঙ্গে এই শ্লোকের সংগত গ্রাহ্য । পূর্ব শ্লোকে স্রী-ভমিকায় 


স্লীলোকদের কর্মনর্দেশের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে পুরুষসমাশ্রয্প প্রয়োগই কাম্য; যতখানি 
সম্ভব । এ বিষয়ে প্রাথমিক যত যোজনা করে ২৭ শ্লোকের উপদেশ করা হ'ল। এর অর্থ 
যথা” সঙ্গীত (অর্থাৎ স্বীপুরুষ সাঁম্মলিতভাবে) কর্মে শ্রমক্ষমতা স্তীলোকের পক্ষে নিত্য গুণ 
(সমাজ-পাঁরবার মধ্যে আবাল্য জাবনযান্রা হেতু)। নাট্যে প্রয়োগের জন্য এই নিত্য গণের 
মধুর-ককর্শ (মিশ্রত্ব) হ'তে বাধ্য। অর্থাৎ এই মধুর কর্কশত্ব সর্বথা পাঁরহার করা নাট্যপ্রয়োগে 
অসম্ভব, কারণ, নাট্যাতাঁরন্ত সমাজ-জীবনে এই 'মশ্রত্ব অনিবার্য ও অপারহার্য। 

তকর্্থলে যাঁদ “সঙ্গীত কর্ম” অর্থে গণত-বাদ্য-নৃত্ত-নৃত্যকর্ম ধার্য করা হয়, তাহ'লে 
এই “বহুকৰ্ম ক্ষমতা” প্রত্যেক স্ত্শলোকের নিত্য গণ, এমন সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষবিরূদ্ধ হয়ে পড়ে। 
বিশেষ করে, ৩২শ অধ্যায়ে যোগ্য গায়ক-বাদকদের নাট্যপ্রয়োগে নির্বাচনযোগ্যতা প্রসঙ্গে ৪৬৫ 
শ্লোকে £কা-সং ৩৩শ অধ্যায় ৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য) বলা হয়েছে, 


প্রায়েণ তু স্বভাবাৎ জ্ত্রীণাং গানং নণাং চ বাদ্যাবাধিঃ 
স্ীণাং স্বভাবমধুরঃ কন্ঠো নণাং বলত ॥ ৪৬৫ ॥ 


অর্থ স্পম্ট। স্ত্রীলোকদের কণ্ঠ স্বভাবেই মধুর, সুতরাং গানের পক্ষে, বিশেষ করে ধরব 
গানের পক্ষে স্মীগাক্সিকাই নির্বাচনীয়। পঢরুষগণ স্বভাবেই অধিকতর বলী। সুতরাং, বাদক 
পক্ষে পুরুষেরাই নির্বাচনীয়। এ-রকম পূর্বাসদ্ধান্তের সঙ্গে তকপক্ষীয় সিদ্ধান্তের সঙ্গাঁত 
হয় না। EK 
বস্তুত, গাঁত-বাদ্য-ন্‌ত্ত-নত্য অর্থে বা গীত-বাদ্য-নৃত্য অর্থে "সঙ্গীত" ‘তোঁ্যাত্রক’ শব্দ 
দুশেট নাট্যশাষ্তের পাঁরভাষায় গৃহীত হয়নি। এদুটি শব্দের আবির্ভাবের পূর্বে নাটা- 
শাস্ত্র সম্পাদিত হয়োছল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

“সঙ্গত” শব্দের অর্থান্তরে মাত গীত" বা “সম্যক গীত" এস্থলে উদ্ধরণীয় এ-রকম 
আপাত্তও হতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে, নাট্যপ্রযুন্ত গীত বা সম্যক গাঁত মধুর ও কর্কশ হতে 
পারে এমন অর্থ বা আভিপ্রায়ও স্বীকার করতে হয়। আপত্তির নিরসনকজ্গে বলচযায় বে, 
৩২শ অধ্যায়ে গায়ক-গায়িকা নির্বাচন সম্বন্ধে (৪৫১-৪৬১ শ্লোক; কা-সং ৩৩শ অধ্যায় ২_3 
শ্লোক) গুণাবচার প্রসঙ্গে কন্ঠের পেশলতা (স্বরোচ্চারণের বল, দড়তা) মধ্রতা ও স্নিষ্ধতা 
নামে গুণাবলীর পরীক্ষার উপদেশ আছে। সঙ্গীত অর্থাৎ গীত ব্যাপারে ককর্শতা আদৌ 
পারহার্য। অতএব, এ আপাত্ত নিরর্থক 

নাট্যশাস্তর পাঁরভাষা-বহুল শিল্প-বিজ্ঞান শ্রেণীর রচনা। এ-রকম রচনার মধ্যে কাল- 
স্ফদর্তর আশা করা যায় না। তা হ'লেও, নাট্য ও গান্ধর্ব ব্যাপারের অঙ্গীভূত রূপে সংস্কৃত ও 
প্রাকৃত ভাষা সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ যথাযোগ্য স্থানে প্রকরণীভূত হয়েছে। অভিনয় কমের 
পাঠ্যাংশে নানা প্রকার ভূমিকার মধ্যে সংস্কৃত বাক্য, স্তোত্র বা ছন্দোবদ্ধ কাঁবতার যেমন প্রয়োজন 
আছে, সে রকম প্রাকৃত শৈলীর বাক্য ও লোকগণীতিরও প্রয়োজন আছে। ছন্দোবাচত নামে 


/ 


৮ "_ সমকালশন [বৈশাখ 
১৬শ অধ্যায়ে সুললিত ও বিচিত্র ছন্দোবন্ধ রচনার সম্বন্ধে নিয়ম ও উত্তমোত্তম দূন্টান্ত করা 
হয়েছে৷ এই খণ্ডে দেখা যায় যে এতাবৎ কাল পর্যন্ত সংস্কৃত ছন্দোবিশারদ পাণ্ডতবর্গ ও 
_কাব্যমোদশী পাঠকবর্গ যাকে “আন্দাক্রান্ভা” নামে অনুশীলন করে এসেছেন, সে একই ছন্দ *শ্রীধরা” 


নামে উদাহৃত হয়েছে । কবিতাটি উদ্বূত করার লোভ সম্ভরণ করতে পারলাম না। 
স্মানৈশ্চূণেঃ সৃখসুরাভাঁভ গঁণ্ডলেপৈঃ সুধূপৈঃ 


ান্তং কান্তে কমলানিলয়া গ্রীধরা ত্বং বিভাস 11৮১1। 

কা-সংস্করণে “্রণ্ডলেপৈঃ” স্থলে “গন্ধসারৈঃ”, “পুল্পৈশ্চান্যেঃ” স্থলে “পুল্পর্মাল্যৈঃ” 
“কনকরাঁচিতৈঃ স্থলে “কনকখাঁচতৈঃ” এবং “কমলানিলয়া” স্থলে “কমলানলয়ে” পাঠ আছে। 
এগ্দাঁলর তুলনা করে মনে হয়েছে “গণ্ডলেপৈঃ”, “পুল্পৈর্মাল্যৈঃ?? ও “কনকখাঁচতৈঃ্” পাঠগদীল 
সঙ্গাঁত ও সুশ্রবত্ব গুণে যোগ্যতর। অন্য একরকম কারণে “কমল্সানলয়া” শ্রেয়তর মনে হয়েছে। 
কাব্যের প্রাণবস্তু বলতে কাঁই বা জান, কতট:কুই বা বাঁঝ। অঞ্প জ্ঞানবোধের ভাঁত্ততেই মনে 
হয়েছে, এই কাঁবতার প্রাণবস্ভু আঁত অল্প; প্রজাপাঁতর প্রাণবস্তুর মতো। কিন্তু, কাবতার দেহ, 
ছন্দ ও অঙ্গসৌঁ্ঠব পরাক্ষা করে অবয়বের সৌন্দর্য বুঝাতে পারা বায়। "এই কাবিতাঁট বারবার 
পড়ে মনে হয়েছে এর মধ্যে প্রসাদ আছে ; আঁধকন্তু, লালত বিচিত্র শব্দসন্দোহের মধ্যে “ও ৪ 
কারের মৃহুর্মহহু উচ্চারণগ্া যেন শ্রীধরা লক্ষ্মীর আসন-পদ্মে আভানাবিষ্ট চিত্রচ্ছদ প্রজাপাঁতি- 
দের ক্ষণে ক্ষণে উল্লাসত পক্ষস্পন্দন। মার অনুপ্রাস নাম দিয়ে এগুলির অমর্যাদা করব’ না। রচনার 
শব্দ-বিভ্রম আছে, তার সৌন্দর্যও প্রত্যক্ষ করা যায় যাঁদ ভাল করে পাঠ-আবাত্ত করা ইয়। এই 


. সৌন্দর্যকে নগণ্য মনে কাঁরাঁন। আমার শ্রবণ-মননে শ্রীধরা' ছল্দোনামাঁট 'মন্দাক্কান্তা' নাম থেকে 


সার্থকত্রর প্রাতভাত হয়েছে। 

- নাট্যশাস্ত্ের প্রধান বা বৈজ্ানিক অংশে, অর্থাৎ ৬ম্ঠ থেকে ৩৫শ অধ্যায় পর্যন্ত অংশে 
(কা-সং ৬ষ্ঠ--৩৬শ অধ্যায়) অধ্যায়ের পর অধ্যায় আঁবরল ধারায় করণ উপকরণের বাহনে অসংখ্য 
প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রয়োগ বিধান পরিবেশিত হয়েছে। তবুও, বাহন ও বিষয়গুলি আঁভানাবিষ্ট 
পাঠকের চিত্তে বৈচিত্য হখন বা ক্লান্তিকর বোধ হয় না! এর কারণ হ'ল এই যে বহুও বিচিত্র 
সমবৃত্ত ও অসমবৃত্ত ছন্দ দিয়ে বাহনের সঙ্জা-বন্ধন ঘটেছে: অসংখ্য অজ্ঞাতপূর্ব বিষয় বিজ্ঞানা- 
কানিত হয়ে পদে. পদে আবিষ্কৃত ও উদ্‌ভাঁসিত হয়ে উঠেছে। স্থানে স্থানে গণ্য বাক্যে ভাবার্থ 
বা তাৎপর্য স্পষ্ট করা হয়েছে। কদাচিৎ অপ্রত্যাশিত স্থানে উপনা-মধুর বাক্যে প্রযোগঘাঁটত 
বাধ বিধানকে উচ্জবলতর রূপ দান করা হয়েছে। 'শিল্প-বিজ্ঞান শাস্তে এরকম বাচনপদ্ধাঁতর 
ব্যবহার বিরল হওয়াই সাধারণ । বিরল অথচ মধুর বলেই এরকম দু'একটি উপদেশ উদ্ধৃত করছি। 

একোনরিংশত্ম অধ্যায়ে ২০ শ্লোক থেকে ৪৪শ শেক পর্যন্ত স্থানে স্বরগত (যড়জাদি 
স্বর সংশ্লিষ্ট) বর্ণ ও অলঙ্কার পৃথক ভাবে উপদিষ্ট হয়েছে (কা-সং ২৯শ অধ্যায় ১৭ থেকে ৪৬ 
শ্লোক পর্যন্ত)। এর মধ্যে ৪টি স্বরগত বর্ণের নাম ও কর্মলক্ষণ, এবং ৩১টি অন্তকারের নাম ও 
কর্মলক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। এর পরে ৪৫. শ্লোক থেকে ৭৩ শ্লোক পর্যন্ত স্থানে বিশেষ 
পরস্পরাশ্রিত বর্ণলাঙ্কার উপাঁদস্ট হয়েছে৷ সমাহার যথা 


গণতালঙ্কারাণাং করণাঁবাধারষং বথাবদ[পাঁষ্টঃ। 
এাঁভরলংকর্তব্যা গণীতিবর্ণাবরোধেন ॥ ৭৩ ॥ 


১৩৬৭] নাট্যশাচ্দ্রের ভূমিকা ৯ 


অর্থস্পম্ট। কিন্তু, গাঁত ও গীতি এক বস্তু নয়; এদঢটি সজাতাঁয় ভেদাভিন্ন পদার্থ; গীত 
হ'ল সাধারণ যে কোনও নাটাগ্ণীত বা গান। গীতি হ'ল নাট্যের পণ্টসাঁন্ধ স্থানে শৃঙ্গারাদ রস- 
ভাবাশ্রয়, ও বিশেষ ভাবে প্রস্তুত ধ্বাগীতি (৩২শ অধ্যায়; বিশেষ ৪৫২-৪৫৪ শ্লোক)! তাৎপর্য 
এই যে: গীঁত-গানের পক্ষে করণ-বাঁধ ঘটিত সাধারণ নিয়মের অজ্প-স্বল্প ব্যতিক্রম হয় হ’ক; কিন্তু 
ধুবা-গীতির পক্ষে গতির বর্ণের (উদাত্ত-অনুদাত্ত প্রভীতি চারবর্ণ; ১৯শ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকের 
পর থেকে ৪৩ শ্লোক পর্যন্ত) আবরোধেই সর্বথা বর্ণালঙকার প্রয়োগ করতে হবে। 

এর পরেই শ্লোক যথা 


স্থানে চালন্করেং কুর্ধানহন্যরাদি কাণ্টিকাং বদ্য্যেৎ। 

আতিবহবোহলগকারা বর্ণীবহণনাস্তু যোস্তব্যাঃ ॥ ৭৪1 
শশিনা রাঁহতেব নিশা বিজলেবনদশী লতা বিপ্দুজ্পেব। 
আঁবভুঘষিতেব চ চর গাঁত্যলভকারহণীনা স্যাৎ 11৮৫।। 


এর পরে, গাঁতি-লক্ষণ প্রভাত বিষয়ে প্রকরণের মধ্যে বাস্তব উপদেশাবলী বয়ে চলেছে 
১৪৯ শ্লোকে অধ্যায় সমাপ্তি পর্যন্ত। যাই হ’ক ‘অলঙ্কার’ সমন্ধে উপদেশ-বস্তুগুলির মধ্যে 
প্রবেশ করে, তাদের স্বরূপলক্ষণ ও কর্ম-লক্ষণগুি পরাঁক্ষা করে এবং নাট্যশা্তরীয় রাগ-ীবন্যাসের 
(সর্বশুদ্ধ ৩৭৩, কিছু কম বেশ) দুারটির সঙ্গে কন্ঠস্বরচেষ্টায় যোজনা করে বুঝলাম 
'অলঙ্কার' বিষয় করণ-প্রকরণগুি সার্থক ও অব্যর্থ। মনে হ'ল যেন প্রাঁসদ্ধ স্বর্ণকার-জহ_রীর 
সমৃদ্ধ বিপণীর মধ্যে এসে পড়েছি। ভাবলাম, নাট্যশাস্তীয় গণীতি-রাগাবন্যাসের সমস্তগনিই 
বর্ণালতকার বিভূষিত করাই উপদেষ্টার আভপ্রায়। কিন্তু, এই ৭৪ ও ৭৫ শ্লোকের বিশিষ্ট 
অভিসন্ধি বুঝে এ সাধারণ আভিপ্রায়কে সঙ্কাচিত করতে হল। ্থানভেদে' ভূষণ-যোজনা করতে 
হয়, কাণ্চকা (অর্থাৎ ক্ষুদ্র মেখলা বা চন্দ্রহার) কখনও বক্ষ-প্রলম্বমান করতে নেই, একথা এমন 
কই বা অজ্ঞাত রহস্যের জ্ঞাপক হ'ল যে কাঁবতা-প্রয়োগ না করলে পাঠক বুঝতে পারবেন না।! 
এবং রজনী চন্দ্রমাহীন হ'লে, নদী জলহ'ন হ'লে, লতা পুজ্পহীন হ'লে' তথা প্রমদাজন নিরাভরণ 
হ'লে যেমন দর্শকের কিছু আকাক্ক্ষা অতৃপ্ত থেকে বায়, সে রকম গাঁতি অলঙ্কারহীন হ'লে 
নাট্য প্রেক্ষকেরও মন ভরেনা। উপমাগ্যীল তাহলে মাত্র পাঠকের চিত্ত-চমৎকারর জন্য! 

বস্তুত, তা নয়। এই দুশট শ্লোক ও উপমার সাহায্যে পূর্বোপাঁদস্ট সুধারণ আভিপ্রায়ের 
{বিশিষ্ট ও প্রয়োজনীয় সত্কোচ সাধন করা হয়েছে। এই নূতন আভসাঁন্ধই অনহশশলকের পক্ষে 
আহরণীয় চিত্ত-চমৎকারিটা হজ উপাঁর পাওনা । আভিসাম্ধ যথা £ 

স্থানে (সাধারণ অর্থ যথা যোগ্য স্থানে) অলঙ্কার প্রয়োগ হবে; অযোগ্য স্থানে, যেমন 
মেখলা নামে নিতম্বভূষণকে বক্ষোদেশে যোজনা করে, অলঙ্কার প্রয়োগ করবে না। বিশেষ আঁভসাঁন্ধ 
হল (১) রাগ-বিন্যাসের মন্দু-মধ্য-তার স্থান (চলাতিকথা উদারা-মুদারা তারা স্থান) ভেদে যোগ্য স্থানে 
অলগ্কার করতে হবে; এবং (২) ধ্রবাগশীতির প্রসঙ্গে "স্থানাশ্রয়োপেত” পণ্টবিধ ধ্রবাগীতির ভেদ 
উদ্দিষ্ট হয়েছে (৩২শ অধ্যায় ৩৩৩ শ্লোক থেকে ৩৬৯ শ্লোক পর্যন্ত)। ১৯শ ও ৩২শ অধ্যায়ে 
মন্দ্রমধ্যাঁদ স্থান প্রসঙ্গীঁভূত হযেছে । অতএব স্থানভেদে বাভিন্ন বর্ণালগুকারের যোগ্য প্রয়োগ 'বিধেয়। 

«“অতিবহবোহলঙ্তকারা বর্ণীবহণীনাস্তু যোস্তব্যাঃ বাক্যের আভসান্ধি এই যে-_অলঙ্কারের 
আঁতপ্রযোগেরও প্রয়োজন ঘটে। অঙ্কের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে এমনও গঈত-বাদ্য না্দন্ট হয়েছে, 
যাব মধ্যে চার বর্ণের পোঠ্যপক্ষে উদাত্ত-অন্যদাত্ত প্রভাত, এবং স্বরপক্ষে স্থাঁয়-আরোহণ প্রভৃতি) 
মধ্যে ষে-কোনও দু'টি বর্ণের অভাব কাগ্য। এই বিশেষ প্রকার গণীতবাদ্য ষোগের মধ্যে আঁত- 
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বহ অলঙ্কার (অর্থাৎ শ্রয়স্িংশ অলঙকারের মধ্যে কমপক্ষে চাঁরাট ও বেশশপক্ষে সমগ্র তৌন্রশাঁট 
অলককার) প্রয়োগ করা বিধেয়। 

যথাযোগ্য এবং আঁতবহু অলঙ্কার প্রয়োগের পরেই স্বাভাবিক প্রশ্ন হয়,_-অলগ্কারহাঁন 
গণীতও কক প্রযোজ্য হ'তে পারে? সাধারণ উত্তর এই যে, গীত বা গীত বা গান, যাই হক, 
অলগ্কারহণন হলে ভাল লাগে না; সুতরাং নিরলঙ্কার গান পরিহার্য। একথা এমন কিছু 
অজ্ঞাত-জ্ঞাপক নয়। জানতা বা অজানতা, গায়কেরা অলৎকার প্রয়োগ করেন। 

শশিনা রাহতেব নিশা" ইত্যাঁদর উদ্ধৃত ৭৫ শ্লোক) মধ্যে অন্জাত-জ্ঞাপক, যোগ্য ও 
চরম উত্তর নিহিত রয়েছে. শ্লোকের শেষে 'স্যাৎ' শব্দাট বিশিষ্ট আভসন্ধির সচক। দৃশ্যত, 
এই শ্লোক 'বাঁধবাক্য; নিষেধ বাক্য নয়। এর [বিশদ অর্থ যথাঃ - 

সাধারণত. যেমন চন্দ্রমারাহত রজনী, জলহধন নদী, প্ুজ্পহণন লতা এবং [িরাভরণা স্ত্রী 
চিত্তকে কৃতার্থ করে না, সে রকম অলঙ্কারহীন গরণীতও চিত্তকে কৃতার্থ করে না। কিন্তু, নাটা 
ব্যাপারে এমনও প্রস্থানভেদ আছে, যেস্থলে অভীপ্সিত ফল প্রাপ্তর নিমিত্ত অলঙকারহাঁন (কল্তু 
বর্ণ হীন নয়) গতির প্রয়োগই বিধেয়। যথা বিপ্রলম্ভ। করুণ ও বাঁভৎস ও ভয়ানক রসের 
উদ্যোতক িভাব-অনূভাব প্রকাঁতর কোনও কোনাঁট নাট্যের ইাঁতবত্তাননগত অঞ্ক বা দৃশ্যের লক্ষ্য 
হ'তে পারে। সেরূপ স্থলে, যেমন চন্দ্রমারীহত রজনী, বা জলহ'ন নবী, বা পুষ্পহীন লতা অথবা 
আভরণবাঁজত স্মীলেকের আভনয়াঁদ স্ব স্ব মাহাত্ম্যে সার্থক হয়, সেরকম সেই সেই অতকানিষ্ঠ 
গীত অলঙ্কারবার্জত ও মাত্র বর্ণযুস্ত হয়ে সেই সেই আঁভনয়াদি সার্থক করে। নাট্যগত অ: এ 
(আঙ্গিক, বাচিক আহাৰ্য ও সাত্বক ভেদে চার রকম) এবং গাম্ধর্বান্গত স্বরসম্বন্বীয় চাঁরাট 
বর্ণ পরম্পরে ও যথাঁবাহত রূপে মিলিত হয়ে যথাঁভলাষত স্থায়ী ভাবকে পাঁরস্ফুট করুক এবং 
তাল্লিঘ্ঠ রসকে স্বাদনষোগ্য করুক, এই হ'ল এই শ্লোকের নিগ্‌ঢ় আভসাম্ধি। 

প্রসঙ্গত এই শ্লোক দুশট এবং অন্যান্য প্রচুর শ্লোক আভাসে সরল অথচ, অর্থ সম্পদে 
কট সূত্র বা ভাষ্যের রূপ ধারণ করেছে। একাঁট উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিয়ে মল্তব্যাটি পাঁরচ্কার করা 
উচিত মনে কাঁর। 

নাট্যশাস্তের ২৮শ অধ্যায় থেকে গান্ধর্ব-সংগ্রহ' নামে অন্যতম অংশের আরম্ভ, যথা, 
--১৮ শেলাকের শেষার্দ্ধেঃ 

. গান্ধর্বসংগ্রহো হোষ বিস্তারং চ নিবোধত ॥ ১৮ ॥ 


এর পূর্বে ৮ শ্লোক থেকে ১৭ শ্লোক পর্যন্ত যথাক্রমে উপক্রম করে, নাট্যোপযোগন 

গান্ধ্বের আধিকার, গান্ধর্ব শব্দের প্রীতহাগত ব্যুৎপাত্ত, করণ বাধর সাধারণ 'দর্ানর্ণয়। পাঁর- 

ভাষিক প্রকরণ উপাঁদষ্ট হয়েছে। উদ্ধৃত বাক্যের তাৎপর্য এই ফে-_নাট্যোপযোগ চিন্তা করে 

ঘটিত বাক্যে উপদেশ আরম্ভ করলেন. উপদেশগুল 'িস্তারত; সংক্ষিপ্ত নহে। 

সর্বপ্রথম বৃত্তি, যথা £ “তর স্বরাঃঃ 

ষড়জশ্চ খষভশ্চৈব গান্ধারো মধ্যমস্তথা। 

পণ্টমো ধৈবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্ত চ স্বরাঃ 11” i 

* ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১-১৪ শ্লোকে সংগ্রহে সংজ্ঞা প্রভাত উপাঁদ্ট হয়েছে। ৩২শ অধ্যায়ের সর্ব- 

শেষ শ্লোকে গান্ধর্ব-সংগ্রহের গোন্ধবের নয়) সমাপ্তসুচক বাক্যও দরচ্টব্য। 
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এর অর্থ স্পষ্ট ও সরল কিন্তু এ রকম অর্থ থেকে বস্তুগত তাৎপর্য উদ্ধার ত’ হয়ই 
না। অধিকন্তু, ২১ শ্লোকের পরে, গদ্যাংশের মধ্যে শাববাঁদনস্তু যেষাং বংশাতচ্বরমন্তরম,” 
বাক্যের স্পস্ট ও সরল অর্থের সঙ্গে বিরোধও স্পম্ট দেখা যায়। প্রথমেই সন্দেহ হয় এই বাক্যাট 
হয় ত' প্রাক্ষপ্ত। পরে সন্দেহ হয়, এ প্রাক্ষিপ্ত বাক্যও ত্রমপূর্ণ; শ্রুতিষোগ দিয়েই যখন 'বাদী- 
সম্বাদ’ আঁভসাজ্ঞত হল (২০ শ্লোক এবং পরবর্তী গদ্যাংশে) তখন, এই বাক্যাট “বংশাঁত- 
শ্রুত্যন্তরম* হওয়াই উঁচত, নচেৎ ক্লম-পদ্ধাত বিনষ্ট হা। 

যথার্থ তাৎপর্য অনুসরণ করলে “সপ্তচস্বরা £” এবং “বংশাঁত স্বরমন্তরমূ” বিরোধদুস্ট 
নয়; এবং ব্রমপদ্ধাতও নষ্ট হয় ন। 

গান্ধবে'র সর্বপ্রথম প্রকরণ স্বরাবধান। ২১ শ্লেকের পর গদ্যাংশে বলা হয়েছে “ইত্যেতৎ- 
্বরবিধানচতুর্বধম্‌” অর্থাৎ “তত্র স্বরাঃ” থেকে আরম্ভ করে এই নিবাঁত্তসূচক বাক্যের অব্যবাঁহত 
পূর্ববাক্য পর্যন্ত অংশই “স্বরাবধান' এবং স্বরাঁবধান করণের মধ্যে চার রকমের ভেদ উপাঁদম্ট 
হয়েছে। র 

এই স্বরাবধান ধারভাবে অনুধাবন করলে বুঝতে পার (ক) নাট্যশাস্ত্ মতে ষড়জাঁদ 
সাতাঁট স্বর পরস্পরাপেক্ষিক' (খ) বাইশটি শ্রাীতর মধ্যে উধর্থপক্ষে কুড়িটি জ্বরস্থাপনা সম্ভব 
এগুলি স্বর-ব্যান্তর অবস্থান-ভেদ; (গ) সেই কুড়িটি স্র মুলে সাতটি স্বরজাতিতে গণ্য, এবং 
যড়জধাষভাঁদির নাগাল জাতিবাচক ব্যান্তবাচক নয়। :ুতরাং, পূর্বোন্ত 1সদ্ধান্তভেদ ঘটে নি। 
একুিতবাচক নাম যথা ষড়জ; ব্যান্তবাচক নাম যথা 'দ্বশ্রাতক বড়, িশ্রাতক ষড়জ, ইত্যাদি। 
অনহরূপভাবে খষভ নামে জাতর আশ্রিত 'বাভন্ন খষভ এবং গান্ধার প্রভাত অন্যান্য স্বর বিষয়ে 
জাত ও ব্যক্তিভেদ গ্রাহ্য। স্বরের জাত-ব্যান্ত ভেদ এতই প্রয়োজনীয় জ্ঞান যে এর অভাবে 
(ক) বাদী প্রীত স্বর স্থাপনা অসম্ভব (খ) ষড়জ-মধ্যম দুই গ্রাম ও গ্রামরাগ মূচ্ছনার বাস্তব 
অনুশীলন অসম্ভব (গ) চৌরাশ মুঙ্নার বস্তু-পারিচয অসম্ভব এবং (ঘ) নাট্যশাস্তেরে অন্টাদশ 
জাতির সন্ধান একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যায়। 

অতঃপর ক্লমভঙ্গ দোষের প্রসঙ্গ । উপদেষ্টা “বহাঁদনস্তু " ইত্যাঁদ বাক্যে 'তু শব্দ দ্বারা 
স্বয়ং ক্লমভঙ্গ সূচিত করেছেন এখন প্রশ্ন হয়_ক্লমভঙ্গের হেতু ক? 

স্বরবিধানের স্বরশশ্রযুত সম্বন্ধ অনুশীলন করার সময়ে আনবার্ধরূপে তর্ক হয়, যথা স্বর 
ও শ্রুতি ক একই পদার্থ, না ক ভিন্ন পদার্থ? এর মীমাংসা না হলে বাদ! প্রভাতর স্থাপনা 
চিরকাল সন্দিগ্ধ থেকে যায়। এই প্রশ্নও সন্দেহের িরসনকল্পেই উপদেষ্টা “বংশৃতিস্বরম- 
ন্তরম্‌” বাক্যে স্বর ও শ্রুতির আঁভন্নত্ব ইঙ্গিত করলেন। "তান যাঁদ বলতেন “ববাঁদনশ্চ 
যেষাং 'বংশাঁতশ্রুত্যন্তরম্‌ তাহ'লেও প্রশ্ন ও সন্দেহ নিরস্ত হয় না। অতএব, নির্গীলত সার 
হ'ল/”-স্বর ও শ্রুতি স্বরূপে এক ও অভিন্ন বস্তু; শ্রাতগুলির যোগ বা অনবাচ্ছন্ন বিন্যাস দ্বারা 
স্বরগুলির পরস্পর সম্বন্ধ সাঁধত হয় বলেই, শ্রুতি ন্যুনতম পরিমাপক বস্তুরুপে গ্রাহ্য। এই 
স্বর-শ্রবাতর একত্ব প্রাতপাদন উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে শীববাদনস্তু যেষাং” ইত্যাদি। 

কার্যত, উল্লিখিত “তত্র স্বরাঃ” ও ১৯শ শ্লোক স্বয়ং একটি সূত্র; অনুরূপভাবে, ২০শ 
শ্লোকও একটি সূত্র এবং পরবতী গদ্যাংশ, ১৯ ও .২০ শ্লোকের সংগ্রহাকারিত ভাষ্য। 
~ নাট্যশাস্ত্ে সূত্র ও ভাষ্যের সংজ্ঞা বা লক্ষণ উপাদষ্ট হয় নি। এ রকম অনুল্লেখ থেকে 
মনে কবতে হবে যে নাট্যোপদেষ্টা সূত্র-ভাষ্য বিষয়ে ₹ংজ্ঞা-লক্ষণ পূর্বাসদ্ধ এঁতিহারূপেই গ্রাহ্য 
মনে করেছিলেন। অর্থঃ, উপদেষ্টার আঁবর্ভাবকালে সূত্র-ভাষ্য পশ্ডিতজন ও 'ঁবদ্বানব্যান্তর 
অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু, নাট্যশাস্তীয় প্রধান অংশ দপট হ’ল! 'নাটাসংগ্রহ' ও "গান্ধ-সংগ্রহ”। 


১২ সমকালখুন [ বৈশাখ 


এই সংগ্রহ রচনার পম্ধাত আঁভনব গ্রণ্য হয়োছল বলেই, উপদেষ্টা সংগ্রহের সংজ্ঞালক্ষণ* বিশেষ- 
ভাবে উপদেশ করেছেন। পুনশ্চ, তানি ‘কাঁরকা, ণনঘন্ট: ও “নরুক্ত” পক্ষে. সংজ্ঞা-লক্ষণ উপদেশ 
করেছেন। এর এক মাত্র হেতু এই যে, তখন পর্যন্ত কালের 'বদ্বান সমাজে কাঁরকা' শনঘন্ট্‌ 
ও পনরদন্ত' বিষয়ে নির্ভরযোগ্য ভেদজ্ঞান ছিল'না। 
প্রসঙ্গত, পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ম্কারেরা যাকে ‘প্রকরণ’ নামে আঁভাহিত করেছেন, নাটা- 
শাস্তের ‘কাঁরকা’ ও এই প্রকরণ” একই পদার্থ। যথা নাট্যশাস্রের দ্টিতে, প্রসঞ্গীভূত “তত্র 
স্বরাঃ” থেকে “ইত্যেতৎস্বরাবিধানচতুর্বধম” হ'ল “স্বরাবধান-কারিকা”। অনুশীলনের সুবিধার 


জন্য আমরা একে 'স্বরাবধান-প্রকরণ' মনে করতে পাঁর। 


[* ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৯ শ্লোক সংগ্রহের সংজ্ঞা; ১০শ শেলাকে নাট্যসংগ্রহের এগারটি করপ-পদার্থ 
বাঁতি হয়েছে।] - 


সাহিত্য পাঠনা 
চিত্তরঞ্জন বন্দোশাধ্যাম্ন 


আজকাল বই ও পাঠকের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। কিন্তু তার ফলে সাহিত্যের মর্ধাদা বৃদ্ধি 
পেয়েছে এমন কথা বলা যায় না। বিদ্যালয়ে সাহিত্যের স্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে 
বর্তমানে অধিকাংশ ছাই অন্য বিষয়ের পাঠ নিতে উৎসুক! বিজ্ঞান, প্রযু্তাবদ্যা, অর্থনীতি, 
রাজনপীতি, সমাজনীতি প্রভাত বিষয় পড়বার জন্য ছাত্রদের মধ্যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এখন 
বিশেষজ্ঞের যুগ; সুতরাং বিশেষ বিদ্যা আয়ত্ত করবান্ব জন্য এই আগ্রহ স্বাভাবক। বিজ্ঞান, 
প্রযুক্তিবিদ্যা এবং সমাজাবদ্যায় বিশেষজ্ঞ হলে আর্থিক প্রতিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। সাহত্য 
সকলের জন্য। বিশেষ কোনো গোল্ঠী বা শ্রেণীর মধ্যে সাহত্যচর্চা নিবদ্ধ নয়। তাই সাহিত্যের 
শেষ পাঠ গ্রহণ করেও বিশেষজ্ঞের পূর্ণ মর্যাদা লাভ করা যায় না। 

শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্যের প্রাতি ক্রমবর্ধমান এই অবজ্ঞার ফলে সমাজে "ক প্রাতক্রিয়া 
হয়েছে তার সমীক্ষা আবশ্যক। সমাজের সকল স্তরে চাঁরত্রের যে শাথলতা দেখা 'দয়েছে তার 
জন্য সাহত্য-বিমুখতা হয়ত অনেকটা দায়ী। বিশেষ করে ছাত্রসমাজের বিরদ্ধে আমাদেব ষত 
আঁভযোগ সাহত্য-পাঠের উপর জোর দিলে তা ছু হাস পেত বলে মনে হয়। বর্তমান শতকের 
গোড়ার দিকে আমাদের স্কুল-কলেজ-বি*বাবদ্যালয়ে পাদক্রমের এমন স্যা্নাদ“ষ্ট 'বিষয়-বিভাগ ছিল 
না। বিজ্ঞানের ছাত্রও সাহিত্য পড়ত। চিত্তবৃত্তর নামাগ্রক বিকাশের জন্য এই মিশ্র পাঠরুম 
বিশেষ উপযোগী । শুধু দেশের সমাজের মধ্যেই সাহিত্য-পাঠের উপকারিতা নিবদ্ধ নয়। 
আন্তর্জাতিক যোগাযোগ দ্‌ঢ় ভিত্তির উপর প্রা্তিষ্ঠত করতে হঙ্গে সাহিত্যের সহায়তা অপাঁরহার্য। 
আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের বৈঠক যতই হোক না কেন তাতে জাতির সঙ্গে জাতুর অন্তরের 
মিল হয় না। সেই মিলনের জন্য সাহিত্যের সেতু াই। জাতির চিন্তা-ভাবনা ও এঁত্তিহ্যের 
শ্রেষ্ঠ সম্পদ মহৎ সাহিত্যের মধ্যে বিধৃত থাকে । কোনো দেশের সাহিত্যের সত্গে পারিচিত হলে 
অধিবাসীদের পাঁরচয় পাওয়া যায়। অপাঁরচয় সন্দেহ ও সংঘাতের মূল কারণ। এই অপরিচয় 
দূর করে সাহিত্য আন্তর্জাতিক মিলনের পথ প্রশস্ত করতে পারে। ইউনেস্কো এই সত্য উপ- 
লাব্ধ করে 'বাভন্ন দেশের সাহত্য অন্বাদের উপর ?জার 'দিয়েছে। "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে 
'ঠিক এই কারণেই য়নরোপ আমোরকায় বিশব-সাহত্য পঠন-পাঠনের প্রসার ঘটেছে। 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে দেশের গাণ্ডতে -ফরে আসা যাক। জন মার্ল বলেছেন ঃ 
“Literature is one of the instruments. and ons of the most powerful instruments, 
for forming character, for giving us men an¢ women armed with reason, braced 
by knowledge, clothed with steadfastness and courage, and inspired by that public 
spirit and. public virtue of which it has been well said that they are the brightest 
ornaments of the mind of man”. তিনি আরও বলেছেন; Poets, dramatists, humorists, 
satirists, masters of fiction... .teach us to knuw man and to know human nature. 
‘This is what makes literature. ...a proper iistrument for a systematic training 
of the imagination and sympathies, and a genial and varied moral sensibility”. 

মহৎ সাঁহত্যের মধ্যে জীবনের রূপ বেমন পাঁরস্ফুট হয়ে ওঠে, জীবনের নানাবিধ সমস্যা 
ও শিক্ষা যেরূপ গভীরতা লাভ করে, প্রত্যক্ষ জীবনের মুখোমুখি দাঁড়য়েও তাব যথেষ্ট আভাস 
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পাওয়া যায় না। কারণ, আমাদের যে জীবন নানা তুচ্ছতা ও অপ্রয়োজনীয়তার মধ্যে ছড়য়ে পড়ে 
হারিয়ে যায়, দুষ্ট আকর্ষণ করতে পারে না, শান্তশালশ লেখক তাঁর কলা-কৌশলের দ্বারা তারই 
- উপর আলোকপাত করেন। যা আগে দেখান তা চোখে পড়ে। নানা ভাবনায় বিক্ষেপ্ত দন বইরের 
মধ্যে সংহত হয়; সুতরাং জীবনানদূভুতি গভীর হতে পারে। 2 - 

মহৎ সাহিত্য জীবনের প্রাতাবন্ক। পানে ডা 
সাহিত্যের ভান্ডারে সাণ্যত হয়ে আছে।. এই শিল্পমান্ডত অভিজ্ঞতা পথ নির্বাচন করতে ও 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সহায়তা করে। ব্যন্তি তার অসম্পূর্ণ সঙ্কণর্ণ আভজ্ঞতার গণ্ডি অতিক্রম 
করে স্বাহিত্যে জীবন-সমদুদ্রের স্বাদ পায়। ভাবষ্যতের অপাঁরাঁচত পথে চলবার ইঞ্গিতও সংগ্রহ 
করা যেতে পারে সাহিত্যের ভান্ডার থেকে। জীবনের পথে যারা নতুন যাত্রা শুর করেছে সেই 
তরুণ-তরুণীদের পথ-চলার সমস্যা শুন্ক উপদেশ দিয়ে যতটা সমাধান করা বায় তার চেয়ে অনেক 
বেশ পারা যায় সাহিত্যে বিধৃত ম্্রষুগান্তের শিল্পমাঁন্ডত অভিজ্ঞতা থেকে। আর সবচেয়ে 
বড় লাভ হল, সাহিত্য পড়ে তারা নিজেরাই 'নজেদের পথ 'নর্বাচন করে নেয়, হদয়ানুভাঁতির 
গাঁত নিয়ন্ণ করে, উপদেশের মতো উপর থেকে কিছু চাঁপয়ে দেবার চেষ্টা করা হয় না। এই 
জন্যই চাঁরন্রগ্নের একট প্রধান উপায় “সাহত্যপাঠ। সাহত্যের পঠন-পাঠন উপেক্ষা করবার 
অর্থ শুধু আনন্দ থেকে বণ্চিত হওয়া নয়; মানবজাতির চিরাগত আঁভজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে শিক্ষা 
গ্রহণের শ্রেষ্ঠ সুযোগ থেকেও নিজেকে বাণ্ঠিত করা। 

আধ্দীনক সভ্য সমাজে অনেক কামনা-বাসনা অতৃপ্ত থেকে যায়। কয়েক শতাব্দী পূর্বের 
সমাজেও যা সহজ ও স্বাভাবিক ছিল এখন তা পাঁরতৃপ্ত করবার উপার নেই। এই অবদমিত 
কামনার তাড়নায় ব্যান্তর জীবনে উচ্ছঙ্খলতা দেখা দেয় কিংবা তার মানীসকতা খর্ব হয়। ফ্রয়েড 
বলেছেন, এসব ক্ষেত্রে বিকল্প পারতৃপ্তির উপায় সাহত্য পাঠ। বিশেষ করে উপন্যাসের মধ্যে 
" পাণক তার, অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পান্র-পান্রীদের জীবনে পূর্ণ হয়েছে দেখতে পায়। অথবা, নিজের 
বণ্টনা করোন। এমন বণ্টনা সংসারের সর্বত্রই আছে। সুতরাং অবদামত আকাঙ্ক্ষার 'বিক্ষোভ 
উপন্যাস পাঠ করে খানিকটা শান্ত হয়। এই বিক্ষোভ শান্ত হবার পথ না থাকলে জীবন উচ্ছৃঙ্খল 
হবার আশঙ্কা থাকে। উপন্যাসের প্রাচুর্য একালের কীন্রিম জবনের আঁভশাপ কিছু পাঁরমাণে 
লঘু করতে পেরেছে। উপন্যাসের জগতে আমাদের কামনা-বাসনাকে প্রসারিত করবার সুযোগ 
পেয়ে আমরা খানিকটা স্বাস্ত লাভ কাঁর। 

তরুণ ও প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষিত নাগারকের চরিব্রগঠন ও মানসিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য 
সাহত্যপাক্ঠর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু বিদ্যালয়ে সাহত্য পাঠনার উপযুক্ত ব্যবস্থা 
না থাকলে বই পড়ার সুফল পাওয়া সম্ভব নয়। সাহিত্যের প্রাত্‌ ছেলেবেলায় আকৃষ্ট না হলে 
পরবতাঁ” জীবনে বই পড়ার অভ্যাস আয়ত্ত করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। বইয়ের প্রাত আগ্রহ সৃষ্ট 
করতে হলে উপয্যন্ত বই ও উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। 

বেশী দরকারী উপযুক্ত বই। বই ভালো না হলে যোগ্য শিক্ষকও ছু করতে পারেন না। 
আমাদের দেশে পাঠ্যপুস্তকের কোনো 'নার্দ্ট মান নেই। ক্লাশ 'প্রি-র বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ক 
জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা হবে সে সম্বন্ধে কোনো পদ্ধাত স্থির হয়ান। তাই একই শ্রেণীর জন্য 
লিখিত বইয়ের মান িভিল্ন। শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলিতে সমীক্ষা করে দেখা হয় কোন 
বয়সের ছেলেমেয়ে কোন কোন শব্দ সর্বদা কথাবার্তায় ব্যবহার কল্পে। সেই শব্দের তালিকা 
সামনে রেখে সে সব দেশের লেখকরা পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন! আমাদের দেশে তেমন স্মশক্ষা 


N 


১৩৬৭] . সাহিত্য পাঠনা ১৫ 


হয় না; লেখকরা নিজেদের খুশিমতো শব্দ ও উপমা ব্যবহার করেন। এসব বই সাধারণতঃ যাদের 
উদ্দেশ্যে লেখা তাদের বোধশান্তর তুলনায় উচ্চমানের হয়। তাই সাহত্যের প্রাতি আগ্রহের 
পরিবর্তে বিরুপতার সৃষ্টি হয়। শুধু পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধেই এ কথা সত্য নয়; ছেলেদের জন্য 
লেখা অধিকাংশ গল্পের বইয়েও পাঠকের বয়স ও শান্ত অনুসারে ভাষা এবং ভাবের ব্যবহার করা 
হয় না! আর সবচেয়ে বড় ঘ্রুটি হল এই যে, আমাদের পাঠ্যপুস্তকে তথ্য ও সদপদেশ শিক্ষা 
দেবার ঝোঁক বেশী; সাহত্যরস পাঁরবেশনের আয়োজন লম। বিদ্যালয়ের বাংলা সাহত্যের পাঠ্য 
পুস্তকগ্াঁল বিচার করলে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। 

বিদ্যালয়ে কয়েকটি পুস্তক পাঠ্য হিসাবে নি্দ্ল্ট করা হয় কেন? পাঠ্য পুস্তকের 
পচ্ঠাগুলি মুখস্থ করলেই কি ভাষা শেখা কিংবা সাহত্যর রস উপলাব্ধ করা যায়? তাহলে 
সাহিত্য পাঠ তো খুব সহজ হত! পাঠ্য হিসাবে কহ্কোঁট বই 'নাঁদ্্ট করবার উদ্দেশ্য হল 
শিক্ষক সে সব বই পাঁড়য়ে ছাত্রদের বিদ্যালয়ের বাইরে পরব“ জীবনে স্বাধীনভাবে সাহিত্য- 
পাঠের পদ্ধাত নির্দেশ করবেন। পাঠ্যপুস্তক পড়ানো অনেকটা গাঁণতের ওয়ার্ড আউট 
এগ্‌জাম্পূলের' মতো। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকট থেকে বই ক করে পড়তে হয় তার দৃস্টাল্ত 
পেলে পরবর্তী“ জবনে সাহিত্য পাঠ সার্থক হয়; স্বাধীনভাবে বই পড়ে পাঁরপূর্ণরূপ্নে সাহিত্যের 
রস আস্বাদন করা সহজ হয়। কিন্তু পাঠ্যপুস্তক পড়বান এবং পড়াবার এই মূল উদ্দেশ্য আমরা 
সকলেই ভুলে গোঁছ। এখন সাহিত্য পাঠ পরাক্ষা পাশে উপায় মাত্র। পরাঁক্ষা পাশের ক্ষেত্রেও 
সাঁহত্য প্রধান নয়। পাঠক্রমে বাংলার স্থান অপ্রধান উচ্চ মানের পাঠক্রমে বাংলা অপেক্ষা 
ইংরাজীর প্রাধান্য বেশী। সাহত্যের জন্য ষেটুকু সময় দেওয়া সম্ভব তার আধিকাংশ বিদেশী 
ভাষা ও সাহত্য পাঠের জন্য নার্দম্ট থাকে। কি বাংল কি ইংরেজণ_কোনো সাহিত্যই সুষ্ঠু 
রূপে পড়ানো হতে পারে না। 

পূর্বেই বলোছি, উপযুক্ত মানের পুস্তক নির্বাচা কবা না হলে শিক্ষার্থীর হন বইয়ের 
প্রীত কখনো আকৃষ্ট হবে না। বাভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থার জন্য 'বাঁভন্ন জাতের বই প্রয়োজন। 
বারো চৌদ্দ বছরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বইয়ে জীবনের আনন্দের দিকটাই প্রাধান্য দাভ করবে। 
বেদনা এবং আবেগময়তা এ জাতীয় পুস্তকের উপযোগঁ নয়। ভাষা অবশ্যই সহজ হবে। এই 
শ্রেণীর উদ্দেশ্যে নির্বাচিত কাঁবতা হবে সন্গীতধমর্শ। নটক এদেব পাঠ্যতালিকাভুন্ত হওয়া উচিত 
নয়। কারণ পড়ে উপভোগ করবার জন্য যে কল্পনার বিস্তার আবশ্যক এই বম্নসের শিক্ষার্থীদের 
তা থাকে না। 

উচ্চতর শ্রেণীতে প্রধানতঃ তিন প্রকারের সা'হত্যগ্র্থ পড়ানো হয়ে থাকে- কবিতা, 
উপন্যাস ও প্রবন্ধ। প্রবন্ধ-সাহত্য তথ্যমূলক: শিক্ষার্থীবা প্রবন্ধ যে শুধু পড়ে তাই নয়; প্রবন্ধ 
লেখা তাদের অভনসও করতে হয়। প্রবন্ধের পাঠনা এই জন্য সহজ। কাব্য ও উপন্যাস পড়াবার 
জন্য বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। কারণ, শিক্ষার্থীর জবন সম্বন্ধে পূর্ণ আভজ্ঞতা নেই: তার 
কজ্পনাশন্তির এমন প্রাখর্য নেই যাতে পাঁরবেশ ও অনূভ্তি জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে। নানা 
উপায়ে শিক্ষার্থীর কল্পনা উদ্দীপ্ত কবতে হবে এবং তার অভিজ্ঞতার পাঁরাধকে প্রসারিত করতে 
করতে হবে। কাব্য পাঠনায় আঙ্গিকের শিক্ষা প্রাধান্য লভ করা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশের 
উচ্চাশক্ষিত ব্যন্তিরও কাব্যের গঠনরশীতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা কমই আছে। কাব্য উপভোগের 
পক্ষে আগ্গক সম্বন্ধে অজ্ঞতা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। 

চাঁরন্রগঠনের জন্য ভালো উপন্যাসের পাঠনা ফল€দ হতে পারে। কিন্তু আমাদের কলেজ 
ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় উপন্যাসের স্থান ল্গণ্য। উপন্যাস সম্বন্ধে হ্যাজালট যা 
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| বলেছেন এই প্রসঙ্গে তা উল্লেখযোগ্য £ঃ “It makes familiar with the world of men and 


Women, records their actions, assigns their motives, exhibits their whims, charac- 


. terizes their pursuits in all their singular and endless variety, ridicules their 


absurdities, exposes their inconsistencies... .shows us what we are, and what we 
are not; plays the whole game of human life over before us, and by making us 


" enlightened spectators of its many-coloured scenes, enables us (if possible) to 


become tolerably reasonable agents in which we have to perform a part”.. 


শিল্প-কলার দিক থেকে উপন্যাসের স্থান হয়ত কাব্যের নীচে কিন্তু জীবনে উপন্যাসের 


প্রভাব বেশশ। ভার্নন লশ এই কথাট সুন্দর করে বলেছেন £ “The novel has less value 
in art, but more importance in life. Emotional and scientific art....trains us 


to feel and comprehend—that is to say, to live... . The novelists Have, 0s playing 
Upon our GAGs immensely increased the sensitiveness, the richness, of this . 
living keyboard’ 

পাঠনার উপরে নির্ভার করে সাহিত্য জাবন-গঠনে কতটা সহায়তা করবে। আমাদের 
যোগাযোগ স্থাপন করে দেবার চেষ্টা করা হয় না। আর সাহিত্য প্রাঠনার সবচেয়ে বড় অন্তরায় 
রস ও সৌন্দর্য অপেক্ষা তত্ত্বকে বড় করে দেখবার মনোবাঁত্ত। রবীন্দ্রনাথের উপর রাঁচত ষে সক 


তত্বানুসন্ধানের প্রবৃত্তি বড়! রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিকট গুরুদেব, ধাঁষ অথবা- দার্শানক; 
সৌন্দর্য সাধক হিসাবে সহজভাবে তাঁকে গ্রহণ করতে আমাদের দ্বিধা বোধ হয়। এই দৃদ্টিকোণ 
থেকে পাঠনার ফলে সাহত্যের প্রাত আকর্ষণ ছাস পায়। . 

পাঠকরুমে সাঁহতয যথার্থ মর্যাদা লাভ করলে এবং যথোপষুস্ত পদ্ধাত অনুসারে পড়াবার 
ব্যবস্থা থাকলে জাতীয় চারত্র গঠনের পক্ষে তা অনুকুল হবে বলে আমাদের বিশ্বাস । 


~ 


রামেক্রসুন্দরের ?গ্য রচনা 
রথণন্দ্ননাথ রায় 


* যাঁদের সাহিত্যসাধনা প্রধানত প্রবন্ধের উপরেই নির্ভরশীল, তাঁদের খ্যাঁতিলাভের অন্তরায় 
একাধিক।, প্রবন্ধ যাঁদ একট; গবেষণাধ্মী হয়, তা হলে তো কোনো কথাই নেই, 'আ্যাকাডোমুক 
বিশেষণ 'দিয়ে তাকে অন্ত্যজ শ্রেণীভুন্ত করে একপাশে সরয়ে রাখা হয়। আবার এর. ির্পরীঁত 
ব্যাপারও কম ঘটে না। প্রবন্ধাটর সাহত্যিক গুণ ও রচনার তির মনোহারত্ব থাকলেও রক্ষা নেই 
অধুনা বহুনান্দিত 'রম/রচনা” শব্দটি 'দিয়ে একে বিশেষিত করা হয় ' কখনো কখনো এইসব লেখক- 
দের ‘জার্নালিজম’ করার অপবাদও রটে! তা ছাড়া কথাসাহত্যের গল্পরস এখানে নেই, তাই পাঠকও 
মুষ্টিমেয়। তাই প্রবন্ধ লেখকদের অধিকাংশই শ্রুতি স্মৃতিতে পর্যবাঁসত হন! শাক্তশালী 
প্রবন্ধ লেখকদেরই এই দশা! আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর পিবদীর রচনাবলী পড়তে গিয়ে, প্রবন্ধ 
জট 481০০ চ্যর ভব বার ন জা জাতে অল তেরে লা থেকে চাল্লশ বছর 
আগে (১৯১৯) রামেন্দ্রসূল্দরের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ই্বল্প সময়ের মধ্যেই রামেন্দ্রসুন্দরের 
ঘনীষাদশপ্ত রচনাবলী বিস্মাতির পর্যায়ে পেশছেছে। সভবত, এর একটি প্রধান কারণ হল এই 
যে, তাঁর বেশণর ভাগ প্রবন্ধই দর্শন ও বিজ্ঞান সম্পীর্কত কিন্তু রামেন্দ্র-রচনাবলীর যে কোনো 
শ্ৰদ্ধাবান পাঠকই স্বীকার করবেন যে,!গদ্টীরীতির প্রসাদণনণে ও সরসতায় রামেন্দ্রসন্দর নিতান্ত 
দুরূহ ও গবেষণাধর্মশ বিষয়কেও সৃখপাঠ্য ও সাহিত্য গণসমূন্ধ করে তুলেছেন ]* 
প্রবন্ধকার রামেন্দরসনন্দরেব সাহত্যকাঁতি আর একট বিশেষ কারণেও স্মরণীয়। বাংলা 
প্রবল রূপ ও রীতির ইাঁতহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে রামেন্দ্রসূন্দর এমন এক 
ভূখণ্ডের অধিবাস যার এক কোটিতে আছে যুগন্ধর বাক চন্দ্রের চিন্তা-চেতনার স্বর্ণ শস্য, আর এক 
কোটিতে আছে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণপাঁির প্রসন্ন অশীর্বাদ)উনাবংশ শতাব্দিতে বাঙালশর 
আঁভনব মানস-পপাসা যেমন আখ্যায়িকাকাব্যে ও গণীতকাব্যে তার বিচিত্র স্বপূনসাধ প্রসারত 
করেছিল, তেমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাদ্ধমাজত অনুশঁলন এই যুগের গর্দ্কে বিশিষ্ট করে 
তুলোছিল।২ এই যুগের গদ্যবচ়তাদের প্রত্যক্ষ সংস্পশে এসে রামেন্দ্রসুন্দর ধন্য হয়োছলেন। 
রামেন্দুসন্দর তাঁর সাহাত্যিক জীবনের সূত্রপাত সম্পর্কে বলেছেনঃ 
“নবজীবনের প্রথম বর্ষেই হঠাৎ একদিন মাঁসক-পান্রকার লেখক হইয়া *পাঁড়লাম। একটা 
প্রবন্ধ ‘লাখিয়া ফোঁললাম। সে পত্রিকার সম্পাদক অক্ষফকুমার সরকার, লেখক স্বয়ং বাঁঙ্কমচন্দ্র 
তাহাতে স্বনামে প্রবন্ধ পাঠাইতে সাহসী হইলাম না; বেনমিতে পাঠাইলাম। কিন্তু পা্রক্তার চতুর 
সম্পাদক কিরুপে প্রবন্ধলেখককে ধাঁরয়া ফোঁলয়াছলেন নিজ নামেই প্রবন্ধাট বাঁহর হইল। 
সম্পাদকের ছুরিকার আঘাতে প্রবন্ধটি ক্ষতাঁবক্ষত হইয়া লাঁহর হইয়াছিল; তাহাতে আম উপকৃত 
হইরাছিলাম। গুরুমহাশয়েবব বেত্রাঘাতের মত উহা নাম স্বীকার কাঁরয়াছলাম। বাঙ্গলা 
সাহিত্যে আমার গদব্মহাশয়েব সেই শাসন আম চিরাঁদন কৃতজ্ঞতার সাহত স্মরণে রাখিব। ৯ 
< উনবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানবজ্ঞান-পারশীলিত প্রনন্ধ সাহত্যের যে বিচিত্র অগ্রগতি লক্ষ্য 
করা যয়, রামেন্দ্সূন্দরের রচনা তারই সঙ্গে এক আতিক যোগসূত্রে আবদ্ধ! বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয় 
কুমার, অক্ষয়চন্দ্র, রাজকৃ্ণ প্রমুখ গদ্যলেখকেরা তাঁদের ভবনের এক একটি ণমশন'কেই প্রবন্ধা- 
বলার মধ্যে প্রকাশ করেছেনন। প্রাচ্য পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সমন্বয় করে তাঁরা যে সারস্বত- 
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সাধনার 'ভীত্ত নির্মাণ করোছিলেন, রামেন্দ্রসুন্দর তাকেই এশ্বর্যদীপ্ত হরে তুলোঁছলেন। তান 
প্রকৃতপক্ষে সেই যুগের বাঙালীরই শেষ বংশধর। তাই তাঁর কর্মে, চিন্তায় ও জীবনাদর্শ গত 
শতাব্দীর চিন্তানায়কদের ই্দয়োক্নঠাই *সপান্দত হয়ে উঠেছে। € বাঁজ্কমচন্ত্র বঙ্গদর্শনে'র পত্র- 
সূচনায় 'িধির়াছিলেন £ ইংরার্জি লেখক, ইংরাজিবাচক, সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন 
খাঁটি বাঙ্গালির সমুদ্ভাবের সম্ভাবনা নাই। {যতাদন না স্নীশক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গাঁলরা বাঙ্গালা 
ভাষায় আপন উন্তদাকল 'বন্যস্ত কাঁরবেন ততাঁদন বাঞ্গালির উন্নাতর_কোন. সম্ভাবনা নাই? 
রামেন্দ্রসূন্দরের সাধনায় বাঁ্কমচন্দ্ের স্বপন সফল হয়োছিল। 

তবু সাহাত্যিক রামেন্দ্রসুন্দরকে সম্পূর্ণভাবে বাঁজ্কমযুগের পাঁতিনাধ মনে করাও ঠিক' 
হবে না। * প্রবন্ধকার রামেন্দ্রসুন্দর প্রকৃতপক্ষে বাঁওকমযুগ ও রবীন্দ্রবুগের মধ্যে এক সেতু রচনা 
করেছেন। বাঁত্কমযুগের প্রবন্ধলেখকদের দৃষ্টি ছল প্রধানত গবেষণাম্দখী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস-প্দাহত্য প্রভাত বচনৰ বিষয়ের চর্চা করে তাঁরা প্রবন্ধসাহত্যকে সমৃদ্ধ 
করেছেন। বিষয়ানষ্ঠা ও মননশঈলতা এই যুগের প্রবন্ধের সর্বপ্রধান বৌশিষ্ট্য। রচনারীতির 
রমণীয়তা ও লাবণ্যের চেয়েও বন্তব্যের দিকেই এই যুগের প্রবন্ধ্কারদের অধিকতর প্রবণতা । 
রবান্দ্রযুগে বাংলা প্রবন্ধের রুপ ও রাতর পাঁরবর্তন লক্ষণীয়। বন্তব্যকে হৃদরের বর্ণে রাঁঞীত 
করে তাকে শিল্পন্রীমাণ্ডত করাই হল এ যুগের প্রবন্ধাবলীর মৌিকধর্ম। রবপন্দ্রধূগের প্রবদ্ধা- 
বলতে পাঁরণততর গদ্যরশীতির স্বাক্ষর বিদ্যমান৷” 

শুধু কালানুক্লামকতার দিক থেকেই নয়, মনোধর্মের দিক থেকেও প্রবন্ধকার রামেন্দ্রসুন্দর 
এই দুই পর্বের এক মহৎ সমন্বয়) বিশুদ্ধ প্রবন্ধলেখকদের মধ্যে সম্ভবত আর কেউ এমন 
অবলালাক্রমে এই দুটি পর্বের সমন্বয় সাধন করতে পারেন নি। দঃসধ্য গবেষণাকে যেমন তান 
নির্ধ্‌ম আলোকরেখায় উদ্ভাসত করে তুলেছেন, তেমাঁন রমণীয়তার নামে তান অর্থহীন কথার 
ফ্‌লবঝদার, বর্ষণ করেন নি। জীবনে ও চাঁরন্রে তান যে ভারসাম্য অচলপ্রাতষ্ঠ ছিলেন তাঁর 
সাহত্যকর্মও সেই ব্যান্তত্বের আলোকেই সমৃজবল। রামেন্দ্রসুন্দরের ব্যান্তজীবন ও সাহাত্যিক- 
জীবন একই বিধাতার রচনা ) * 
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%অদার্ঘার-রামেন্দুসুন্দরের রচনাবৈচিন্ত্য কম নয়। তাঁর প্রবন্ধগযু্সি তাঁর গভীরাশ্রয়ী মন 
"ও মননশীলতার ব্যহন। পাণ্ডিত্যের বহুমুখী বিস্তার ও গভাঁরতা যে কোনো দুরূহ বিষয়কেই 
অঁত সহজে আয়ত্ত করেছে।- তাঁর অন্তর্ভেদ' খজ:দ্‌ণ্টি বিষয়ের নিগৃঢ অন্তস্থল থেকে সত্যকে 
আঁবজ্কার করেছে।' অথচ এই সম্গভীর 'বদ্যাব্তা তাঁর হুদয়কে শু্ত করে তোলৈ নি--সজীব 
ও সরস মনের স্পর্শে বরং বিদ্যাব সণ্চিত সম্পদ তাঁর ব্যান্তিত্বেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। 
'নব্য ইউরোপের -জ্ঞান-বিজ্ঞান. ভারতীয় দর্শন, ব্যকরণ -ভাষাতত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান:. সাহত্য- 
সমালোচনা প্রভৃতি যে কোনো বিষয়ের উপরেই তাঁর সুজনধম্মী মনের স্নিশ্ধজ্যোতি 'বকণীর্ণ 
হয়েছে, তা তখনই একটি সুকুমার পজ্পস্তবকের মতো আত্মপ্রকাশ করেছে। 
রামেন্দরসন্দরের রচনাধৃত বহযমুখী পাণ্ডিত্য বিস্ময়কর, কিছু এই বৈচিরোর অধ্যে একটি 
এঁক্যসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এই এঁক্যসূত্র্টি অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, তর মনোজশবন 
কেমন স্সঙ্গত ও পাঁরপাটি ভাবে স্তরে স্তরে বিকাশত হয়ে উঠেছে। তাঁর পিতৃদত্ত শিক্ষার 
ফলেই তান নিতান্ত বাণ্যবয়সেই বিজ্ঞানের অন্রাগ সুয়ে উঠলেন । £ধদা্দ্যায় ও 
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রসায়নশাস্ে প্রথম স্থান অধিকার করে এম-এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়োছিলেন। বিজ্ঞান শুধু তাঁর 
পাঠ্যাবস্থার প্রধান বিষয়ই {ছল না, বৈজ্ঞান্‌ক প্রবন্ধলেখক হিসেবেই তান সাহত্য ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম 
পদক্ষেপ করেন। *'নবজীবন' পতিকায় তান যে কয়ন্ট প্রবন্ধ িখোঁছলেন, তার অধিকাংশই 
বিজ্ঞানসম্পাকত। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাকে তান সাধারণ পাঠকের কাছে সহজে পাঁর- 
বেশন করতে চেয়েছিলেন।* মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করে তান "পপুলার সায়েন্স 
রচনার পথকেই প্রশস্ত করোছলেন। [রামেন্দ্রসুন্দরের আগে বাংলা ভাষায় যে বৈজ্ঞানক প্রবন্ধ 
রাঁচত হয় নি, এমন কথা নয়। ফোঁলিক্স কোর থেকে শুরু করে আচার্য জগদশচন্দ্র পর্যন্ত 
কোনো কোনো লেখক বৈজ্ঞানক প্রবন্ধ লখেছেন। কল্ডু রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার পার।ধ ছল 
বহীবস্তৃত/ (পেদাথাবদ্যা, ভূতত্ব, জ্যোতর্বদ্যা, প্রাণনবিজ্ঞান, রসায়ন প্রভাত [বজ্ঞানের ।বাভন্ন ৮” 
শাখা সম্পর্কে তানি নানাভাবে আলোচনা করেছেন )) ১ তা ছাড়া "পপুলার সায়েন্স’ শব্দটির শ্রেষ্ঠ, 
লক্ষণসমূহ তাঁর রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছে। একালে ‘পপুলার সায়েন্স’ শব্দাট শুনে কেউ কেউ 
নাঁসকাকুণ্িত করতে পারেন, কেউ কেউ এই জাতীয় রচনায় বিষয়ের মাঁহমা খর্ব হওয়ার আশঙ্কাও 
করেন। 1কল্তু রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানক প্রবন্ধ সম্পর্লে এই শ্রেণীর আশঙ্কা [নতান্তই অমূলক। 
৫%র গভী রয়ণ মন বিয়ের মধ্যাদাকে কখনো লঘু করেনি, অথচ কত সহজে তান কত গভীর 
কথা বলেছেন! এর কারণ হল তাঁর সরস রচনারী:তর অনায়াস-সাবলীলতা' বিদ্যাকে যেমন! - 
সহজে তান আয়ত্ত করেছেন, তেমান সহজে তান পাঁরবৈশন করেছেন। 'বদ্যা তাই দদুর্বহ 
বোঝা না হয়ে তাঁর আঁভজাত মনের সহজাত অলঙ্কার পাঁরণত হয়েছে। তাই তাঁর রচনা পড়ে 
কোনো সমালোচকের মনে পড়েছে ‘আচার্য হাক্সালর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলসঈ'র কথা 1২১ 
(রামেন্দুসুন্দরের চিন্তাধারার দদ্বিতীয় স্তরে একটি গভীর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই". 
স্তরের প্রবন্ধাবলীতে তান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন'বজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। *''- 
প্রাচীন ভারতবর্ষের দর্শনবিজ্ঞানকে আধ্যানক ীবজ্ঞানের পারপ্রোক্ষিতেও তানি নিপুণ ' 
[িশ্লেষণের সঙ্গে আলোচনা. করেছেন ) "জজ্ঞাসা'র 'প্রতীত্যসমুৎপাদ" প্রবন্ধে তান বলেছেনঃ 
‘এই ব্যাখ্যাটা নিতান্ত মন্দ শুনায় না। বুদ্ধদেব যেন একটা ফাঁজওলাজর বা জীবনাবদ্যার তত্ত্ব 
আবচ্কার কারয়াছিলেন। আধ্যানক এম্বায়োলাঁজ বা ভ্রুণাঁবদ্যা বুদ্ধদেবের উদ্ভাঁবত জীবনতত্ 
স্বীকার কাঁরবে কিনা, জানি না; কিন্তু এই পহন্ত বাঁলতে পার যে, এইরূপ শারশরতত্বেরে 
আঁবম্কারে মার মহাশয়ের ততদুর ভয় পাইবার দরকার ছিল না এই ব্যাখ্যা বৌদ্ধাচার্ষেরা 
সকলে স্বীকার করেন না। 
পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের পাঁরপ্রোক্ষতে প্রাচীন ভারতের বিদ্যাবন্তাকে যাচাই করে তে" 
হলে ভারতীয় দর্শন, পুরাতত্ব ও শাস্ত্রাদর গভনরে প্রবেশ ছাড়া সম্ভব নয়। তাই এই তুলনা- / 
মূলক 'বচার পদ্ধাতকে পূর্ণতর করার জন্য বেদ, তন্দ্ প্রভাতি ভারতীয় বিদ্যা তীন অসাধারণ ' ! 


২ রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর সর্বপ্রথম। গ্রন্থ প্রকৃতিব প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনো লিখেছিলেন £ 
‘গত কযেক বৎসরে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত মল্লীখত প্রবন্ধের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবগণুলি এই 
পুস্তকে সংগৃহীত হইল। বাঙ্গলা ভাষায় সাধারণ পাঠক নিকট বিজ্ঞান প্রচার বোধ হয় অসাধ্যসাধনের 
চেষ্টা; সিদ্ধলাভের ভরসা করি না? 

৩ ‘সত্যনিষ্ঠায় কঠোরতা, বিশ্লেষণের! নৈপুণ্যে, রচনার সরলতায় ও কল্পনার' বৈচিত্যে আচার্য 
হাক্সালির বৈজ্ঞানিক প্রবুদ্ধাবলণী ছাডা এগুঁলকে আর কছুর সঙ্গে তুলনা করা চলে না!" অতুলচন্দ্ 
গুপ্ত £ নালনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত ‘আচার্য রামেন্ডসুন্দর’ দ্বিতীয় সং), প্‌ ৫৪ 2 


এ «4 টি 


২০ সমকালীন [বৈশাখ 


অধ্যবসায়ের সঞ্গে আয়ত্ত করোছিলেন। ৪ এই অধ্যয়নের ফল রামেন্দুসুন্দরের দ্ব্তীয় পর্যায়ের 
প্রবন্ধগ্ি। (প্রথম পর্যায়ের প্রবন্ধগননাল আঁবামিশ্রভাবে বৈজ্ঞানক প্রবন্ধ-_নব্য বিজ্ঞানের মূল 
সুত্রগ্াীলি মাতৃভাষায় সহজভাবে প্রকাশ করার সর্বপ্রথম প্রচেম্টা। "দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রবন্ধ- 
গলতে লেখকের মৌলিক "চন্তা প্রথরতর হয়েছে, বিচার বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তের চমকপ্রদ 
নৈপুণ্য 'াঁদ্মত করে। রামেন্দ্সূন্দরের মতে প্রাচীন দর্শন ও আধ্নক বিজ্ঞানের কোনো 
বিরোধ নেই, কিন্তু তাই বলে এ দুয়ের সমন্বয়ও সম্ভব নয়) তাঁর এই সিদ্ধান্তটি প্রণিধান- 
যোগ্য ঃ 

“আমার বিবেচনায় যাহারা আধানক বিজ্ঞানের এইরূপ সমন্বয় কাঁরতে যান, তাঁহারা 
একাঁট ভুল করেন। বিজ্ঞান 'বিদ্যাটাই পাঁরবর্তনশল; উল্নাতশীল বলতে চাও ক্ষাত নাই। 
উহার সিদ্ধান্তগুলি ক্রমশঃ পাঁরবার্তত ও পাঁরণত হইতেছে। বিজ্ঞান কোনাঁদন -একটা চূড়ান্ত 
দৃস্ট্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না; আজ যে 'সদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে, কাল সে 'সিদ্ধান্ত 
বদলাইয়া লইবে।.... ....কাজেই আজ যাঁদ প্রাচীন" মতে ও আধাঁনক মতে সমন্বয় করিয়া 
আনন্দ লাভ কর, কাল সে আনন্দ হইতে বাণ্যত হইতে হইবে।--.*--**** প্রাচীন দার্শনিক 
মতের সহিত আধ্নাঁনক বিজ্ঞানের মতের কোন বিরোধ নাই, এ কথাও 'ঠিক। কিন্তু প্রাচীন 
মতের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে গেলে ওরূপে সমন্বয় কাঁরতে গেলে চাঁলবে না।»৫ 

(ভবনের শেষাঁদকে রামেন্দস্ন্দরের চিন্তা-চেতনা ও ভাবর্সাধনা চূড়ান্ত সিদ্ধি লাভ 
করে। এই তৃতীয় পর্যায়ের রচনায় রামেন্দ্রসুন্দর মূলত দার্শানক। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কাতি, 
শাস্ত-পুরাণ প্রভৃতির ঘাঁন্ঠ পারচয়ের ফলে তান এক স্যাম্টরহস্যভেদকারণী অন্তদর্বষ্টর 
আঁধকারী হয়োছিলেন1)) ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী তাঁর মৃত্যুর পরে “বিচিত্র , 


জগৎ' নামক গ্রন্থে সৎ্কলিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় তান তাঁর এই আরব্ধ কার্য সম্পন্ন ১” 


করতে পারেন নি।৫(ব্যবহারক জগতের সঙ্গে. বিজ্ঞানের কাঁঞ্পত প্রাতভাঁদক জগৎ এবং 
পারমার্থিক জগতের সম্পর্ক কি, তা তান নিপুণ বিশ্লেষণ, সুমার্জত বুদ্ধি ও অন্তভেদী 
দৃস্টির সাহায্যে আলোকিত করে তুলেছেন। এখানে রামেন্দ্রসুন্দরের দার্শীনক প্রজ্ঞার একটি, 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বাহ্য জগতের সঙ্গে পারমার্থক সত্যের সম্পর্ক নির্ণয় ও যোগসনন্র 
বিচারের প্রচেষ্টা দর্শনশাস্লের এক সংপ্রাচীন অভিপ্রায়। ধামেন্্সন্দর . ছিলেন বৈজ্ঞানক। 
তাই তাঁর কাছে বাহ্য জগৎ ও পরমার্থক সত্যের মাঝখানে এক বৈজ্ঞাঁনকের কাঁজ্পত জগৎ 
এসে পড়েছে। তাই সমস্যাটি জটিলতর হয়ে উঠেছে। 'বাঁচন্র জগৎ, গ্রন্থে রামেন্দ্রসূন্দর এই 
দুরূহ সমস্যাঁটকে গভীর অন্তর্দৃঘ্টির সাহায্যে আলোকত করার চেম্টা করেছেন ১১, প্র 

(েঁবচির প্রসঙ্গ’, “যজ্ঞকথা” প্রভাতি পাঁরণত বয়সের প্রবন্ধসত্কলনগলির মধ্যে 1স্থতপ্রজ্ঞ 
" » দার্শীনক বামেন্দুসুন্দরের শ্রেষ্ঠ পাঁরচয় উদ্ঘাঁটিত হয়েছে। (এই তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ের রচনা- 
গুলির মধ্যে রামেন্দুস্মন্দরের ব্রাঙ্মণ্য প্রাতভা চরমোতকর্ষ লাভ করেছে। ধ্রাসেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধাবলশতে।_ তাঁর সমৃদ্ধ ভাবজীবনের অভিপ্রায় সম্পর্কে হার্বাট স্প্দ্সোরের একাঁট উক্ত 





8, 'বাঙ্গালার কোন এক বড় মনীষী একবার বালয়াছলেন যে, রামেন্দ্রবাবু সায়ে্সেই খুব 
বড় পণ্ডিত, শাস্ত্কথা তান কতটুকু জানেন? এইটুকু রামেন্দ্রর কানে যায়। তারপর সাতবৎসরকাল, 
রঃমেন্দ্র ষেবপ অপূর্ব অধ্যবসায়ের সাঁহত বেদ-বেদাল্ত, তন্মশাস্ত্ের চর্চা কাঁরতে আরম্ভ করেন, তাহা 
দেখিয়া সত্যই আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম 1” . 

৫ পঞ্চভূত £ জিজ্ঞাসা 


১৩৬৭] ক্লামেন্দ্রসংন্দরের গদ্যরচনা চ ২১ 


মনে পড়ে Knowledge of the lowest kind is tn-unified knowledge; Science is 
partially-1unified knowledge; Philosophy is completely unified knowledge’. 
রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানক ও দার্শানক দৃষ্টকে 'বাচ্ছছ করা সম্ভব নয়_এ ক্ষেত্রে দর্শন যেন 
বিজ্ঞানেরই প্রভাবিক পাঁরণাঁত। দর্শন-বিজ্ঞানের এই নেতুবন্ধন কোথাও অস্বাভাবিক বলে মনে 
হয় না। চচন্তার মৌদিলকতা ছাড়াও প্রবন্ধগুলর সর বর্ণ নাভাঙ্গ ও লাবণ্যমান্ডত গদ্যরণীত 
সাহিত্যিক গুণ সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বৈজ্ঞানিক বিশেনষণ ও দার্শানক গভনরতাকে সাঁহত্যের 
অমৃত রসে পাঁরণত করার দুর্লভ শিল্পকুশলতা তাঁর ছল। বাংলা সাহত্যের ইতিহাসে তাই 
[তান অক্ষয় সম্পদ রেখে গিয়েছেন।-) ৯ 


তু 


/রামেন্্রসনন্দরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ প্রকৃতি (১৮৯৬)। এই গ্রন্থে তান কয়েকাট 
বৈজ্ঞানিক মূল সত্যকে সহজ করে বলেছেন। ॥ দরুহ্‌ বিষয়কে সহজ ও সুখপাঠ্য করে ত্যেলা' 
সাধারণ শান্তর পাঁরচায়ক নয়। প্রথমত, বিষয়বস্তুর উপর অসাধারণ আঁধকার থাকা চাই, কিন্তু 
বেলে সহ করতে হলেই কার যে টন, রা চাই রামেন্দ্- 
এই 'দ্বাবধ শান্তরই পাঁরচয় পাওয়া যায়। ভুকুতি পরন্থািতে রামেন্দরসন্দর 

8৯588 করেছেন। ডারউইন, ক্লিফোর্ড, 
হেল্মহোল্টস, লাস্লাস প্রমুখ বিজ্ঞানাচার্যদের প্রদর্শিত পথেই তান অগ্রসর হয়োছিলেন।, কিন্তু 
ইউরোপীয় বৈজ্ঞানকদের মতামতকে তানি ঘরোয়া উপমা দিয়ে সহজ কথোপকথনের ভাঙ্গতে 
আলোচনা করেছেনঃ - 

‘আমরা পৃথিবীর আঁধবাসী, অতএব অনাঃলাকের কথা ছাঁড়য়া ভুলোকের কথাই 
আমাদের আগে ধিবেচ্য। ভূখন্ডটা যাঁদ কৃছ্যাদনের বধ্যে ভাঁঙ্গয়া চুঁড়য়া যাইবার সম্ভাবনা 
থাকে, তবে গ্লাডস্টোন সাহেবের এই বয়সে বানপ্রস্থাব্সম্বনের পাঁরবর্তে আইীরশ হোমরূল 
ইয়া এত হাঙ্গামা করা ভাল হয় নাই।” 

প্রকাত' গ্রন্থাটতে বিজ্ঞানের কয়েকাঁট মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা আছে। একে 
‘পপুলার সায়েন্স বলা যায়। কিন্তু যে চরম সত্য নয়, এ সংশয়ও তাঁর মনে জেগেছে। 
0 প্রকীতির মৃর্তি প্রবন্ধ নুটিতে এই সংশয় তীব্রতর হয়ে উঠেছে। 

অব্যাহত জয়যাত্রা স্মরণ করেও বিজ্ঞান চরম সত্যের সম্মুখীন করে কিনা, এ বিষয় 
5 এই প্রশ্নচণ্চল_ উৎকণ্ঠাই_ তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ পজজ্ঞাসা'র (১৯০৪) 

[বিজ্ঞানকে সহজভাবে পরিবেশন কবতে গিয়ে রামেন্দ্রসন্দর এমন কথা বলেছেন 
ই বু ৩১৪৭ 6৮51 প্রকাতির অধ্যক্ষ 
ও অব্যক্ত রুপও তাঁর সম্মুখে এক অভূতপূর্ব রহস্যরনে মাণ্ডত হয়ে ধরা দিয়েছে ঃ 

আসি এই পর্যন্ত বলতে চাই যে, সমস্ত ব্যন্ত প্রকীতির 'চিন্রের খাঁনকটার উপর উজ্জ্বল 
আলোক পাঁড়য়া আছে; সেইটা আমাদের বর্তমানে প্রত্যক্ষ অংশ। সেই উজ্জরব্লদ"প্ত প্রদেশের 
চারপাশে ক্ষীণতর আলোক. আধ আলোকে আধ আঁধরে, আরও খানিকটা প্রদেশ ঈবং অপাঁরি- 
স্কুটভাবে দেখা যাইতেছে; সেই প্রদেশটা বর্তমানে প্রত্যক্ষ নহে; তাহার, খানিকটার নাম 
অতীত, খানিকটার নাম ভবিষ্যৎ; খানিকটা দুরগত <. দর্শনাতীত; আর খানিকটা সুক্ষ্ম বা 


| ৬ প্রলয ঃ প্রকীত 





২২ সমকালীন [বৈশাখ 


অতীীন্দ্রয়; খানিকটার নাম স্মাত শ্রুীত; খানিকটার নাম অনুমান, কম্পনা ও সা ও আর 
খানকটার নাম আশা ও ভয়। ৭ 
$ €র্মেন্দস্ন্দরের গভাঁরাশ্রয়ী জিজ্ঞাসা তাঁর চিন্তা ও চেতনাকে ক্রমশই অন্তর্মুখী করে 
তুলোছল। তাঁর শেষ দশবছরের রচনাব্লশতে চিন্তার আঁধকতর স্বচ্ছতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়! 
এই সময় তান বোদিক সাহিত্যের প্রাত আকৃষ্ট হন। এঁতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ, 'যজ্ঞকথা” 
শবাচিন্র প্রসঙ্গ প্রভূত গ্রন্থ তার পাঁরণততম "চন্তাশান্তর পাঁরচয় বহন করে। 

দাতা জানা তার কবির গোবিন্দসুন্দরকে উৎসর্গ 
করেন। এই উৎসর্গপন্রাটির মধ্যেই রামেন্দ্রসুন্দরের অন্তরাত্মা ধৰানত হয়ে উঠেছে 2 

ছি ন9২৮585/51-প8 
ভায়া উঠে, বুঝতে পারি; জগনিয়ন্তারক কোন্‌ নিয়মে তাহা স্বকার্যসাধন অসমাপ্ত রাখিয়া 
বুদ্ধ্ুদের মত অন্তাহ্ত হয়, তাহা বুঝলাম না।.... ... জীবনদাতা পপাসামাত্ সম্বল "দয়া 
জীবনের পথে প্রেরণ কারয়াছিলে; এই জিজ্ঞাসা সেই পিপাসারই মার্তভেদ। ত্বংপ্রদত্ত সম্বল 
স্বীয় চুরণোপ্রান্তে উৎসর্গ কাঁরলাম 

'জজ্ঞাসা' প্রবন্ধগনীলকে মুলতঃ দি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় £ দাশনক ও বৈজ্ঞানক 

"শজজ্ঞাসা' রামেন্দরসুন্দরের চিন্তাজগতের এক সাম্ধিলগ্ন। বিজ্ঞান থেকে কেমনভাবে 
রি তা নাই রতি 
উত্তাপের অপচয়’, শনয়মের রাজত্ব’ জাতীয় প্রবন্ধে সহজ-স্ন্দর ভাবে বিজ্ঞানের মূল সৃত্রগ্যালকে 
পারবেশন করেছেন। এই শ্রেণীর প্রবন্ধগীলর সঙ্গে পূর্বব্তপ, গ্রন্থ প্রকৃতির অন্তভূন্তি 
্রব্ধগুির একট যেমন নি সাদশ্য আছে, তেমান দাশশনক রহসাজিজ্ঞাসাও তাঁর কয়েকটি 
প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সুখ না দুঃখ?» ‘সত্য, “জগতের অস্তিত্ব” প্রভূত প্রবন্ধে “তান দর্শনের 
অনেকগান্দ মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। বৈজ্ঞাঁনক প্রবন্ধের মতো দার্শানক 
প্রবন্ধেও তান যতদুর সম্ভব পাঁরিভাঁষক শব্দ বর্জন করে দুরূহ সমস্যার গ্রন্থিমোচন করার 
চেষ্টা করেছেন। 'সৌন্দর্য-তত্' ও 'সৌন্দর্যবযাদ্ধ' প্রবন্ধ দুটিকে নন্দনতত্বের শ্রেণীভুত্ত করা 
ষায়। কিন্তু সৌন্দর্যতত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে তান জীবাঁবজ্ঞান, মনস্তত্ব ও দর্শন, 
তিন দিক থেকেই আলোচনা করেছেন। সৌন্দর্য বস্তুধর্ম'না ঁচত্তধর্ম নন্দনতত্বের সেই গুড় 
'বিষয় নিয়েও তন্ন আলোচনা করেছেন। রামেন্দ্রসন্দরের আগে বাংলা ভাষায় সৌন্দর্যতকু 
নিয়ে এমন বিশ্লেষণী আলোচনা আর কেহই করেন নি}> অথচ তাঁর আলোচনা যে কত 
অবলালাকৃত ও স্বচ্ছন্দ-সুন্দর তা একটি উদাহরণ দিলেই পারস্ফুট হবেঃ 
নীরব বনস্থলীতে জ্যোৎস্নাস্নাত শিলাতলে মহাশ্বেতার পাবে উপবিষ্ট "হইয়া 
অতাঁতের কাহিনী শুনিতে শুনিতে চন্দরকরাহত হইয়া মারতে যাহার অভিলাষ না জন্মে, সে ব্যন্তি 
নিতান্ত হতভাগ্য। জীবনের মত বস্তুটাকে কাব্যরসের জন্য এরুপ অবলশলাকুমে 'বসর্জন 
দিতে অনেকের আপত্তি থাকিতে পারে; কিন্তু মধুকরোদ্বেজিতা শকুন্তলার করুধৃত লখলা- 
কমলের আঘাত পাইবার জন্য স্বয়ং মধকরস্থলবর্তী হইতে কেহ যে বাসনা-করেন না, ইহা সহজে 
ব*বাস প্রবৃত্ত নাহ। 

প্রতীত্যসমংপাদ* “পণ্টভূত” প্রভৃতি প্রবন্ধে দর্শন ও বিজ্ঞানের তুলনামূলক পন্থত 
সম্পর্কে করেছেন। দর্শন ও বিজ্ঞান, দুইই জগধ্রহস্য উদঘাটন করতে চায়, কিন্তু 


৭. প্রকৃতির মৃর্ত £ প্রকৃতি 
৮, সৌন্দ্য-তত্ব £ জিজ্ঞাসা, 


XN 


১৩৬৭] লামেন্দ্রসংদ্দরের গদ্যরচনা ২৩ 


তাদের পথ স্বতন্ম। তাই রামেন্দ্রসন্দর বলেছেনঃ 

পবজ্ঞান ও দর্শন উভয়েই জাগাঁতক রহস্যঘাঁটত এই সকল প্রশ্নের মাঁমাংসায় প্রবৃত্ত হয়; 
কিন্তু উভয়ে ঠিক এক পথে চলে না। কাজেই বৈজ্ঞানিক আঁভব্যান্ত হইতে দার্শীনক আঁভব্যান্ত 
স্বতন্্। দার্শীনক স্ান্টকে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টর সাঁহত িলাইতে গেলে চাঁলবে না।”৯ 

দর্শন ও বিজ্ঞানের এই স্বতল্ম আভব্যান্ত বিশ্লেষণ করতে গয়ে রামেন্দ্রসুন্দর যে 
যুন্তিক্ম, বিচারবাদ্ধ ও বিদ্যাবত্তার পাঁরচয় দিয়েছেন, তা বিস্ময়কর। জ্ঞান তাঁকে যুক্তিবাদী 
করে তুলোছল, আর দর্শন দিয়েছিল ভাবগভীরতা। এই দুয়ের দুর্লভ সমন্বয়ে স্থিতপ্রজ্ঞ 
রামেল্দ্রসূন্দর জগৎ রহস্যের জাঁটল গ্রর্থ? মোচন করেছেন। জ্ঞানপিপাসু রামেল্দ্রসূন্দর এই- 
ভাবেই চিন্তাজগতের লতাগুজ্মশাখা জটিল পথে অগ্রসর হয়েছেন। -কিছন্দুর গিয়ে তান 
পশ্চাৎপদ হন নি। সামান্য আলো পেয়ে আরো দুরে এগিয়ে গিয়েছেন। যেখানে পথ 
একেবারেই মেলে না, সেখানেও ব্বার্ধদপ্ত অনুমানের শিখাকে প্রদীপ্ত করতে ভোলেন নি। 
কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই যে তাঁর প্রসন্নতা নিষ্প্রভ হয় নি, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হল /ঁর প্রসাদ- 
গুণসমান্বিত সুমাঁজ্তি রচনারীতি। পাণ্ডিত্য ও সুগভীর বিদ্যাবন্তা বথোপয্ন্ত রসদৃস্টির 
অভাবে নীরস হয়ে উঠে। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধগ্যীলতে শজ্পীমনের অমৃত প্রসাদ বার্ধত 


মম), 


'ইতরেয় ব্রাহ্মণ-এর বঙ্গানুবাদ (১৯১১) রামেন্দ্রসুন্দরের প্রজ্ঞাসমূদ্ধ জীবনের এক 
মহৎ কীর্তি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পারষং ভারত-শাস্র-পটক নামে বৈদিক গ্রল্থমালা প্রকাশের 
ব্যবস্থা করেন। রামেন্দ্রসুন্দর উন্ত গ্রল্থমালা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। এঁতরেয় ব্রাহ্মণের 
রামেন্দ্রসুন্দরকৃত অনুবাদ এ গ্রল্থমালার প্রথম গ্রন্থ। বহাদন আগে মার্টিন হোঁগ ইংরোজতে 
এতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ করেছিলেন, কিন্তু সেই ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ অনুবাদ রামেন্দ্রসূল্শরের মনঃ- 
পুত হয় নি। তাই তান এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নি! তান মূলত সায়ণাচার্ষের মতই গ্রহণ 
করেছেন। এই দুর্জয় বিষয় অনুবাদ করতে গয়ে রামেন্দ্রসূন্দর শুধু ভাষান্তাঁরত করেই 
ক্ষান্ত হন নি, বিষয়ের মর্মমূলে প্রবেশ করার জন্য দুঃসাধ্য সাধনা করেছিলেন। লুপ্ত বোদক 
ক্িয়া-কলাপের স্বরূপ পাঁরস্ফুট করার জন্য তান প্রচুর পাঁরমাণ টকা সাল্ববৌশত করেছেন। 
গ্রন্থের শেষে পাঁরভাষক শব্দগলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টাও করেছেন। 
ভারতবর্ষের 'পুবাতনী বিদ্যা'র প্রাত তাঁর প্রীত ও সম্রদ্ধ মনোভাবই তাঁকে এই দুঃসাধ্য ব্রত- “ 
পালনে উদ্বুদ্ধ করোছল £ | | | 

বেদাবদ্যা অল্পজ্ঞকে ভয় করেন; কল্তু আমার মত অজ্ঞের হাতে পাঁড়য়া তাঁহার করুপ 
শোচনীয় দশা হইয়াছিল, তাহা আম জান না। বেদাবদ্যায় আঁম তখন সর্বতোভাবে অজ্ঞ 
ছিলাম। সম্ভবতঃ এই অজ্ঞতাই আমাকে এই ভারগ্রহণে প্রোৎসাহিত ও প্রোরত কাঁরয়াছল। - 
ভারতবর্ষে বেদপন্থী সমাজে জান্মিয়া ভারতবর্ষের পুরাতন বিদ্যায় অজ্ঞতা নিতান্ত ভাগ্য- 
হখনতার লক্ষণ বলিয়া বোধ কাঁরতাম। এই সুযোগ অবলম্বনে সেই মহতা ‘বিদ্যায় যৎ্কিণৎ 
জ্ঞানলাভ কাঁরতে পারব, এই প্রলোভন ত্যাগ কারতে আমি সমর্থ হই নাই। এই প্রাংশুলভ্য 
ফলের লোভেই আম উদ্বাহু বামনের বাঁত্ত আশ্রয় কারয়াছিলাম।*১০ 


২৪ সমকালখন [বৈশ্যখ 
| ‘কর্মকথা' (১৯১৩) একখানি সঙ্কলন গ্রল্থ। প্রবদ্ধগৃতি; নানা সময় বিভিন্ন মাঁসক 
“ পৱিকায় প্রকাশিত হয়োছল। 'কুৰ্বম্নেবেহ কর্মাণ জিজশীবিষেৎ শতং সমাঃ'--এই মহৎ উাঁন্তাটই 
তাঁর এই বিচ্ছিন্ন রচনাগুলিকে এক এক্যসূত্রে গ্রাথত করেছে। এই সৎ্কলনাটির মধ্যে -সর্বশেব 
প্রবন্ধ ‘যজ্ঞ’ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কারণ এই প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর একাঁট মৌলক দৃস্টি- 
ভাঁঙ্জর পাঁরচয় দিয়েছেন। বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্জনকাণ্রেের মধ্যে যে বিরোধের কথা অনেক 
ততুদর্শশ পন্ডিত উল্লেখ করেছেন, রামেন্দ্ুসন্দর সেই বিরোধের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করার চেষ্টা 
করেছেন। অধ্যাপক ডয়সেন তার 'ফিলজাঁফ অব্‌ দি উপানিষদসত গ্রন্থের শেষভাগে বেদের 
কর্মকান্ডের সঙ্গে জ্ঞানকাশ্ডের বিরোধ কল্পনা করেছেন। কিন্তু রামেন্দ্রসূল্দরের মতে ভগবং 
হাতির রয়েই এই দের ইয়াত একের রানা বলা হযে ই সময়ের সাধন পাতানো 
মাহাত্ম্য । 

উনার মোর ET রে করা হয়েছে। এ সম্পর্কে 
লেখক উন্ত গ্রন্থের ণনবেদন' অংশে যে মন্তব্য করেছেন, তা ঁবশেষভাবে প্রাণধানযোগ্য। বেদ- 
পল্ধী সমাজের সমাজবন্ধনের মূলে যে িগ্ঢ তত্ব আছে তার উপরেও তান আলোকপাত 
করেছেন। বৌদ্ধ সঙ্ঘ ও খুবস্টান সন্ন্যাসী সঙ্ঘের বৈরাগ্যের মধ্যে যে অনেক ক্ষেত্রেই আত্ম- " 
পরায়ণতা এ কথা উল্লেখ করতেও 'তাঁন 'বস্মত হন নি। কর্মকথার ‘নিবেদন’ অংশে তানি 
বলেছেনঃ ্‌ 
~ '্রীহক বা পারাত্রক প্বার্থপরতা হইতে যে বৈরাগ্যের জন্ম, ষদ্দবারা মানুষে জীবনের ভার 
গ্রহণে কুশ্ঠিত হয়, স্বার্থপর শান্তির আশায় পরার্থপর অশান্তি স্বকারে কুণ্ঠিত হয়, সেই 
বৈরাগ্যই আমার কটাক্ষের বিষয়। আমার 'ি*বাস, আমাদের ধর্মশাস্্ এই বৈরাগ্যের কখনই 
প্রশ্রয় দেন নাই এবং সেইজন্যই গৃহস্থাশ্রমকে সকল আশ্রমের উচ্চে স্থান 'দিয়েছেন।. ".বেদপম্ধী 
সমাজের সমাজবন্ধনের একটা নিগড় তত্ব এইখানে পাওয়া যায়!” 

‘কর্মকথা’ গ্রন্থে রামেন্দুসুন্দর বেদপন্ধী সমাজের মূল জক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উদ্ঘাটিত 
করেছেন। তানি এই গন্ধের নানা হুসগ্লে শিপ করেছেন: বে, মান কর্ম ত্যাল করতে পারেন 
না, কর্মত্যাগের কোনো আঁধকার তাঁর নেই। 

উদার হের টের সিরা লি 
প্রসঙ্গ' (১৯১৪) গ্রল্থাটিতে। রামেন্দ্রসুন্দর তখন অসস্থ। রোগশব্যায় তান যে সমস্ত দুরূহ 
প্রসঙ্গ আলোচনা করেছিলেন, অধ্যাপক 'বাঁপনাবহারী গুপ্ত তা লাপবদ্ধ করেন। রামেন্দ্র- 
সদন্দরের মৃত্যুর পর বিপিনাবহারী-বলোঁছলেনঃ . 

“ভারতবর্ষের পুরাতন ‘ফাইল’ যাঁরা নাড়া-চাড়া করেন, তাঁহারা দোখিতে পাইবেন, কেমন 
কাঁরয়া তান সভ্য মানব-সমাজের অতীত হীতিহাসের গুপ্ত মর্মকথাট;কু বাঁলবার চেষ্টা কারিতে- 
'ছিলেন। জাবতত্ত হইতে আরম্ভ কাঁরয়া মিসর, "হিব্রু, গ্রীক, রোমকের ইতিহাসের ভিতর দয়া 
ভারতররে আলিয়া গড়তে হইনে এই বাসা তাহার বিল? কিন্তু মধাপথে হঠাৎ তান থামিয়া 
পাঁড়লেন।” & 

দি দান ভারি 
আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়েছে৷ পাঁরণত বয়সে জ্ঞানের বাভিন্ন ধারা তাঁর মনে যে একটি আত্মস্থ 
ও অচল মহাসম:দ্বের সৃষ্টি করেছিল, সেখান থেকে জ্ঞানের কোনো একটি বিশেষ শাখাকে পৃথক 
করে দেখার উপায় ছিল না। তাই রোগশয্যায় যখন 'তাঁন অধ্যাপক 'বাঁপনাবহারীর সঙ্গে 
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১৩৬৭] রামেন্দুস্‌ ংল্দরের গদ্যরকনা ২৫ 


আলোচনা করতে গিয়ে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে প্রবেশ করেছেনিম্বাবদ্যা যেন তাঁর কণ্ঠে। ৮ 
রোগজর্জর দেহেও তাই তিনি বিশ্বাবদ্যার ?বাঁচত্র তাঁ্থভাঁম পাঁরক্রমা করেছেন। রামেন্দ্রসংন্দর 
দীর্ঘকাল ব্যাপী মন তোর করোছিলেন। বিদ্যার বিচিরেসকে গ্রহণ করার মতো শোষণ শান্ত 
তাঁর ছিল, অথচ বিনা িচাবে কোনো কিছু [তান গ্রহণ করেন ন বিজ্ঞান, দর্শন, তুলনামুলক 
ধর্মশাস্তু, তুলনামূলক ইতিহাস, প্রত্ততত্, সভ্যতার হীতিহাস প্রভূত নানা বিষয়ের রসায়নে “বচিত্র “ 
প্রসঙ্গ" গ্রন্থের পটভূমি রচিত হয়েছে! গ্রল্থ শেষে প্রাচীন হিব্রুজাতির একটি চিত্তাকর্ষক ইতিহাস 
আছে। রামায়ণ ও মহাভারতকে ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁন ভারত ইতিহাসের এক অনাবিচ্কৃত অধ্যায়ের 
উপর আলোকপাত কবেছেন। অনেক নুতন কথা [তিনি বলেছেন, কিন্তু সুলভ চাকাঁচক্যের 
দ্বারা চমক সৃষ্ট করতে চান নি। ১৪ মানব সভ্যতার ইীতিহাস যে তাঁর নখদর্পণে ছিল, এই গ্রম্থাট 
তারই পাঁরচয় দেয়। 


৫ 


রামেন্দুসুন্দর স্বল্পায়়: ছিলেন। তা ছাড়া, শেষ জাঁবনে. অপটু দেহের জন্য লেখা অনেক 
কমিয়ে দিয়েছিলেন! তবু তাঁর রচনার পাঁরাধ খুব কম নয়, আবার বিষয়ের গুরুত্ব সেই 
পাঁরাধকেও আতিক্লম করোছিল। তাঁর মানসপ্রকৃতিই ছিল গভীর, বস্তুর নগৃঢ় রহস্য ভেদ করার 
ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ। তাই যখন যে বিষয়ের উপর 'তাঁন আলোকপাত করেছেন, তখনই তা 
সজাব হয়ে উঠেছে- বেদাবদ্যা থেকে আরম্ভ করে সমকালীন দেশ-কাল কোনো বিষয়ই সেখানে 
বাদ পড়ে নি। 

চরিতকথা" (১৯১৩) গ্রল্থাট রামেন্দ্রসুন্দরের বৈজ্ঞানক ও দার্শীনক প্রবন্ধের নীচে চাপা " 
পড়ে আছে। প্রকাশের পর থেকে এর কোনো সংস্করণও হয় নি। কিন্তু এই ক্ষুদ্রকায় গ্রল্ধেও 
রামেন্দ্স্ন্দরেব প্রাতিভার বাশম্টতা স্বাক্ষরিত হয়েছে। 'চাঁরতকথা’তে “পোট্রোয়ট' জাতীয় 
রচনার সঙ্কলন বলা যায়! বিভন্ন সময় রাঁচত আট জন মনীষার জাবনচাঁরত এখানে স্থান 
পেয়েছে। প্রবন্ধগ্িকে পূর্ণাঙ্গ জীবনী বলা যায় না। ইতিবৃত্তমূলক পূর্ণাঙ্গ জীবনী 
রচনা করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। জাবনী থেকে কয়েকটি নির্বাচিত ঘটনা নিয়ে তান বিদ্যা- 
সাগর, বাঁঙ্কমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ প্রমূখ মনীষার জাঁবনালেখ্য রচনা করেছেন। , 

“চাঁরতকথা”র ‘ঈশ্বরচন্দ্র িদ্যাসাগর' প্রবন্ধাট_বিল্যাসাগর চাঁবতের উপর নূতন আলোক- 
পাত কবেছে। 0৮582 
নাথের বিদ্যাসাগর সম্পকেতি প্রবল্গ ছাড়া মৌদিকতায় ও সাহত্যগ্বণে আর কোনো প্রবন্ধ এর 
সমকক্ষ নয়। কয়েকটি মূলসূত্রেব সাহায্যে রামেন্দ্রসূন্দর বিদ্যাসাগবচারতের * অন্তরতম রূপ 
উদ্‌ঘাটিত করেছেন৷ বিদ্যাসাগর চারতের উদ্মতোজ্জবল মূর্তি তান যেভাবে রচনা করেছেন, 
তার মৌসকতা ও নিপুণতায় বিস্মিত হতে হয়ঃ 

'অণুবাঁক্ষণ নামে এক রকম যন্ম আছে, যাহাতে ছোট জিনিষকে বড় কারয়া দেখায়; বড় 


১২. পবাঁচন্ন প্রসঙ্গ পুস্তকে আপনার কথাগীল পাঠ কাঁরয়া পরম আনন্দ লাভ কাঁরয়াছি। কথাগ্ঁল 
নিবাঁভমান পাঁন্ডিত্যপূর্থ এবং নিশ্চল চিন্তাশশলতাব্যগরক। তাহার মধ্যে নূতন কথা অনেক আছে, কিন্তু 
তাহা নূতনত্বের চাকচিক্যবাজ্চুত নহে।৮_ 

রানার হার সি রলাহারহূল হত রহ হাজত বডি 
-স্‌ন্দব গ্রল্ধের ২০৪ পঙ্ঠা থেকে উদ্ধৃত] 

৪ 


৮ 





২৬ সমকালীন [ বৈশাখ 


জিনিষকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থাবদ্যাশাস্মে 'নার্দ্ট থাকলেও, এ উদ্দেশ্যে 
নীর্মত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের  জীবনচাঁরত 
বড় জানষকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যল্পস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাহারা খুব 
বড় বালিয়া আমাদের নিকট পাঁরচিত, ও যন্ত্র একখানি সম্মুখে ধারবামান্র তাঁহারা সহসা আঁতিমান্ত 
ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙাল'ত্ব লইয়া আমরা অহোরান্র আস্ফালন কাঁরয়া থাকি, তাহাও 
আঁত ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের 
মূর্ত ধবল পর্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই-উচ্চ চূড়া 
আঁতক্রম করে বা স্পর্শ করে? 

“বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়” প্রবন্ধে রামেন্দুসুন্দর বাঁঙ্কমচন্দ্রের সাহত্য সাধনার মৌলিক 
আঁভিপ্রায়কে নির্দেশ করেছেন। বাঁজ্কমচন্দ্রের জীবনাজিজ্ঞাসা িরূপে তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে 
জয়যুক্ত হয়েছে, তা তান বাকপারামাত ও তাঁক্ষ্মতার সঙ্গে রূপ 'দিয়েছেন। যথার্থ কাবিদান্টর 
স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেনঃ 

'সৌন্দর্ষের প্রকারভেদ আছে; গাছ-পালার ছাঁব সুন্দর হইতে পারে, গুপ্তকথার হারদাসও 
সুন্দর হইতে পারেন, কিন্তু মানবজীবনের ও জগৎসংসারের গোড়ার কথাগ্া্ যান সদন্দর করিয়া 
দেখাইতে পারেন, 'তাঁনই প্রথম শ্রেণীর কাঁব। গোড়ার কথা দেখাইলেই কাঁব হয় না; সেটা 
দার্শীনকের, বৈজ্ঞনিকের ও ধর্ম তত্বৃবিদের কাজ, কিন্তু তাহা সুন্দর কাঁরিয়া দেখাইতে পারলেই কাব 
হয়। বাঁঙ্কমচন্দ্রের নবেলের মধ্যে সেই রকম গোড়ার কথা দুই-একটা সুন্দর করিয়া দেখান 
হইয়াছে; এইজন্য কাঁবর আসনে তাহার স্থান আঁত উচ্চে 

রামেন্দ্রসুন্দরের মতে, বাহঃপ্রকাতির_ সঙ্গে অন্তরপ্রকাতির সামজদ্য স্থাপনের নাম জীবন। 
বাঁজ্কমচন্দ্র সেই জীবনেরই কবি-ব্যাখ্যাতা। প্রবন্ধাটির শেষ দিকে বাঁঙ্কমচন্দ্রের কৃষ্চারত্র সম্পর্কে 
যে সুচাক্তিত মন্তব্য করেছেন, তা 'কৃষ্চরিন্র' ব্যাখ্যার একাঁট নূতন সঙ্কেত, সন্দেহ নেই। প্রবন্ধ- 
কারের মতে “আনন্দমঠে” ও “কৃষ্চাঁরন্রে” যুগধর্মের আবশ্যকতার কথই 'নর্দেশ করা হয়েছে। 
কৃষচারত্র সম্পর্কে রামেন্দুসুন্দর বলেছেনঃ | 

'বাঁত্কমচন্দ্র মহাভারত-সাগর মন্থন কারয়া যে মুর্তকে স্বদেশবাসীর সম্মুখে স্থাপন 
কাঁরয়াছলেন, তাহা যুগধর্ম প্রবর্তনের মন্ত, তাহা ধর্মরাজ্য সংস্থাপকের মার্ত ধর্মের সাঁহত 
অধর্মের সংঘর্ষ উপ্রাস্থত হইলে যে ম্যার্ত গ্রহণ কাঁরয়া তান সম্ভূত হন. উহা সেই মুর্তি; রাষ্ট্র- 
বিপ্লব উপস্থিত করিয়া যান রাম্ট্র রক্ষা করেন, উহা তাঁহার মূর্ত; জাঁবনসংগ্রামে জীবন ধ্বংস 
করিয়া যান জীবন রক্ষা করেন, উহা তাঁহার মূর্ত; লোকস্থিতর অনুরোধে যান নির্বিকার 
ও 'নিচ্করুণ হইয়া বসন্ধরাকে শোণতাঁরুন্ন দেখিয়া থাকেন, উহা তাঁহরই মার্ত। - 

'মহার্ষ দেবেন্দ্রনাথ প্রবন্ধে সাহিত্য ও ধর্মের সম্পর্ক আমাদের দেশে যে আবিচ্ছেদ্য, সেই 
তত্বঁটিকে নির্ণয় করে লেখক সেই আলোকে মহার্ধর জীবনাদর্শকে বার করেছেন। . গ্রন্থের 
এই সূত্রসধক্ষিপ্ত সৃমিতবাক প্রবন্ধাটতে তান বলেন্দ্রনাথের কাঁবমানস ও গদ্যরশীতব মর্ম রহস্যে 
যেভাবে উন্বাঁটত কবেছেন, তা ভাবীকালের বলেন্দ্র-সমালোচকদের মূল্যবান পথানদেশ দিয়েছে। 
চারতকথা'র প্রবন্ধগ্ির পিছনে সামায়কতাব তাঁগদ ছিল. কিন্তু সামায়কতার উধের্ব আজ 
চিরন্তন রসসাহত্য হিসাবেই এব সর্বজনস্বীকৃত আবেদন। এ 

'নানাকথা” (১৯২৪) প্রন্থাট রামেন্দ্রসুন্দরেব মৃত্যুর পব প্রকাঁশ্ত হয়। শিক্ষাব্যবস্থা, 


৮ সমাজ ও সমকালখন রাজনৈতিক জীবন নিয়ে তানি আলোচনা করেছেন। রামেন্দ্রসূন্দরের 


সুকঠোর য্যক্তিবাদ, বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি ও সমস্যা সমাধানের জন্য বাস্তবানুগ বিশ্লেষণ প্রবন্ধ 


১৩৬৭ ] রামেন্দুস ন্দরের গদ্যরচনা ২৭ 


গলির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। /সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ নর্ণয় প্রসঙ্গে তাঁর বুদ্ধিযমর্ণ মনের তীক্ষমুতা 
প্রকাশিত হয়েছে। আবার সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে তান কতকগুলি অবাস্তব প্রসঙ্গের 
অবতারণা করেন নি। তিনি তাঁর নিজের দেশের পটভূমিকায় সমস্যা সমাধানের বাস্তব প্রকৃতিকে 
অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর শিক্ষাসম্পার্কত প্রবন্ধগ্ীলর মূল্য আজো কমে নি। রামেন্দ্রসুন্দর 
কোনো সমকালীন সমস্যাকেই বৃহত্তর জীবন থেকে 'বাচ্ছন্ন করে দেখেন নি। শিক্ষা, সমাজ, 
0208427৮১১0 
এই সম্কলনের অন্তর্গত 'মহাকাব্যের লক্ষণ" প্রবন্ধাটতে সাহত্যসমালোচক রামেন্দ্রসুন্দরের একটি “ 
বিশিষ্ট পারচয় পাওয়া যায়! বাংলা ভাষায় মহাকাব্য সম্পর্কে এমন স্যালাখত প্রবন্ধ আর নেই। 
(বাংলা ভাষা ও বাঙালীর সীরস্বত-সাধনার প্রতি গভীর প্রীতিবোধ রামেন্দ্রসুন্দরের প্রাতভা- 

দীপ্ত জীবনের শ্রেম্ঠ অভিপ্রায় ছিল। বঙ্গীয় সাহত্য-পাঁরষদের মাধ্যমে বাঙালীর সারস্বত- 
সাধনাকে তিন নবীন মন্দে উদ্বোধিত করতে” চেয়োছলেন ) মহারাজা মণীন্দ্রন্দ্র নন্দীর আহ্বানে 
১৩১৪ সালের ১৭ই-১৮ই কার্তক কাঁশমবাজারে বঙ্গীয়-সাহত্য-সাম্মনের প্রথম আধবেশন 
হয়। এই সাঁম্মলনে পাঁরষৎ-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর যে রচনাঁট পাঠ করেন, তা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য। দেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রণীত ও মাতৃভাষার প্রাত অকুণ্ঠ অনুরাগ এখানে উচ্ছবাসত হয়ে 
উঠেছেঃ 

যে মায়ের পূজা কাঁরব বাঁলয়া বাঙালী আজ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, 7788 
আমরাও আমাদের সামর্থ্য অন:সারে সেই মায়ের পৃজা কাঁরতে প্রবৃত্ত হইব ।--**-**--* 
আমরা মাকে চানতে পারব, সোঁদন আমাদের সাধনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু এখনও Es 
সাধনা পূর্ণ হয় নাই; আমরা সাহিত্য-সম্মিলনে উপাঁস্থত হইয়া যদি সেই চানবার উপায় বিধান 
কাঁরয়া যাইতে পার, তাহা হইলেই সাহত্য-সাম্মলন সফল মনে কাঁরব ৷! ই 

রামেন্দ্রসুন্দরের মাতৃভাষার প্রাত অনুরাগ শুধু হৃদয়াবেগ ও ভাবোচ্ছবাসের মধ্যেই নিবন্ধ 
ছল না, তান তাকে নানাভাবে কর্মরূপ 'দিয়ৌোছলেন। তান হাতে-কলমে করার লোক ছিলেন। 
“শব্দকথা” (১৯১৭) প্রন্থাঁট থেকে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, »/ 
শব্দতত্ব ও বৈজ্ঞানক পাঁরভাষার একান্ত অভাব দেখে, তান সেই অভাব পূরণ করার চেষ্টা 
করোছলেন। সাহত্য-পাঁরষং-পন্রিকায় প্রকাশিত ব্যাকরণ, শব্দতত্ব ও পরিভাষা সম্পার্কত 
প্রবন্ধগীলকে একন্রিত করে তান 'শব্দকথা" গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। “শব্দকথা”র “্ধবাঁনশীবচার” = 
অধ্যায়াটতে রামেন্দ্রসুন্দরের কৃতিত্ব সর্বাধিক পাঁরস্ফুট হয়েছে। সপ্তম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যক 
পাঁরষৎ-পান্নকায় রবীন্দ্রনাথ বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দ সম্পর্কে যে আলোচনা করেন, সেই আলোচনাঁটি 
রামেন্দ্রসন্দরকে “ধৰান-বিচার* প্রবন্ধ রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। রামেল্দ্রপুন্দর শব্দতত্ব ও ধ্বানর 
মতো বিষয়কেও সরস করে তুলেছেন। ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বানগ্দাঁল তান কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ 
করে সাঁজিয়েছেন। তান “মুখবন্ধে” বলেছেনঃ €.......... প্রত্যেক ধবানর একটি নৈসার্গক 
তৎপরতা আছে_এই তৎপরতা প্রত্যেক ধরাঁনর উৎপাদক বস্তুর স্বাভাবক গুণে প্রাতিম্ঠিত।» 
ববীন্দ্রনাথের পথ অনুসরণ করে রামেন্দ্রসুন্দর ধ্বনির একটি বিশেষ তত্ব আঁবচ্কার করেন। 
ধ্বনির তাৎপর্য উল্ঘাঁটিত করে 'তাঁন এমনভাবে আলোচনা করেছেন যাতে 'বশেষজ্ঞ ছাড়া সাধারণ 
মানুষও সহজেই বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে! বাংলা ব্যাকরণ ও পাঁরভাষা সম্পাকতি 
আলোচনাতেও তানি একই পদ্ধাত অবলম্বন করেছেন ধ্বানীবচার প্রবন্ধ পড়ে গুগ্রাহণ 


১৩. বামেন্দ্রস্‌ন্দর বেদী £ সাহতা-সাধত চাঁরতমালা (৭০) প্‌ ৫৮ 


২৮ সমকালখন [ বৈশাখ 


রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরকে যে চিঠি দিখোছলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ 

ধ্বনি-বিচার পড়িয়া আপনাকে পর লিখিব স্থির কারিয়াছিলাম, কিন্তু পাপ আজস্য 
. আসিয়া বাধা দিল। আঁমও এই বিষয়টা এইভাবে আলোচনা কাঁরব বাঁলয়া একাঁদন 'স্থর 
কাঁরয়াছলাম, সেইজন্য আপনার প্রবন্ধের আরম্ভ ভাগ পাঁড়িয়া মনে মনে আপনার সঙ্গে ঝগড়া 
এবং এমন বিজ্ঞানসম্মত শৃঙ্খলার সাহত কখনই বাঁলতে পারতাম না। আপনার এই প্রবন্ধ 
পড়িয়া ধৰন্যাত্মক শব্দতত্ব গ্রভীরতর ও নূতনতর কাঁরয়া দৌখতে পাইলাম ১৪ 

“শব্দ-কথা” গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রাতভা নৃূতনভাবে পরীক্ষিত হয়েছে।/ সাঁহত্যের 
এহ্ী বৈজ্ঞানক ও নিতান্ত টেকনিক্যাল দিকাঁটও তাঁর দৃম্টি এড়ায় ণন। এই জাতীয় বিষয়কে 
রামেন্দ্ুসূন্দর শুধু সহজ করেই তোলেন নি, একে সুথপাঠ্যও করে তুলেছেন। এইখানেই সব 
চেয়ে বড় বিস্ময়। পাঁণ্ডতেরা এই জাতীয় ধৰানর তেমন মূল্য দেন নি, কিন্তু কাঁবরা তাঁদের 
কাব্যে এই সমস্ত উপকরণ সাদরে গ্রহণ করেছেন।৯ “শব্দ-কথা” গ্রন্থের প্ধ্ানীবচার” প্রবন্ধে 
রামেন্দ্রসূন্দর একটি সুক্ষম কাঁবদৃম্টরও পারচয় 'দিয়েছেন। শব্দতত্ব, পাঁরভাষা ও ব্যাকরণের 
এক-একটি দুরূহ বিষয়কে তান যেন গল্প করে বলেছেন- বলার ভাঙ্গ যেমন সহজ, তেমনি 
অবলণলাকৃত। « . 


৬ 


£রামেনদুসন্দরের মৃত্যুর পর যে চারখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে 'নানা কথা’ বাদ 
দিলে আর 'তনখান গ্রল্থেই রামেন্দ্রসুন্দরের সর্বশেষ চিন্তার পাঁরণততম রূপ আত্মপ্রকাশ 
৮ করেছে। “বাচন্র জগৎ (১৯২০), ‘যজ্ঞ-কথা’ (১৯২০) ও 'জগৎ-কথা” (১৯২৬) রামেন্দ্রসন্দরের 


করেই তাঁর চন্তাপ্রণালণ বহুশাখায়িত [বস্তার লাভ করোছল। এই তিনাট সত্র হল £ বিজ্ঞান, 


 দূরশন ও বেদবিদ্যা। জীবনের প্রথমলগ্নে 'প্রকাতি", ‘জিজ্ঞাসা’ ও 'এতরেয় ৱাহ্মণে'র অন্নুবাদের 
৮ 
সমাজপতি সম্পাদিত “সাহিত্য পারকায় প্রকাশিত হয়োছল। রামেন্দরসুন্দরের মৃত্যুর চার বছর 
পর জগদানন্দ রায়ের সম্পাদনায় গ্রন্থাট প্রকাশিত হয়। 'জগৎ-কথা” বৈজ্ঞানেক গ্রন্থ; প্রধানত 
পদার্থীবদ্যাই এখানে আলোচিত হয়েছে। রামেন্দ্সুন্দরের প্রথম গ্রন্থ 'প্রকাতি'ও বৈজ্ঞাঁনক 
প্রবন্ধের *সঙ্কলন। কিন্তু প্রকৃতি” ও 'জগৎকথা'র মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রকাত-তে 'তাঁন 
_, বিজ্ঞানের নানাশাখা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা করেছেন, কিন্তু 'জগৎ-কথা'র [তান মূলত পদার্থ- 
বিদ্যা নিয়েই আলোচনা করেছেন! তা ছাড়া, পরবর্তী গ্রল্থাটর আলোচনা পদ্ধাতও গভীরতর। 
প্রায় পর্শচশ বছরের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরের দৃণ্টিভঙ্গিও পারবার্তিত হয়েছিল। তাঁর প্রথম দিকের 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে দা্শীনক দৃম্টিভাঁ্গর তেমন কোনো প্রভাব নেই। কিন্তু পশচশ বছর পবে 
৮ বিজ্ঞানকে দেখেছেন স্বতন্ত্র দৃম্টিতে_সেখানে দর্শনের স্থান অনেকখানি ১ 
'জগৎ-কথার প্রথমেই রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন £ 'জগৎ-কথা অর্থাৎ জঁড় জগতের কথা ।ঃ 
কিন্তু 'জড়জগৎ শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তান দর্শনের আশ্রয় নিষেছেন। 'জগৎ-কথা, 


১৪. বামেন্দ্রসুন্দর £ আশুতোষ বাজপেয়ী, প্‌ ২০৬ 


১৩৬৭ ] রামেন্দুসন্দরের গদ্যরচনা ২৯ 


বৈজ্ঞানক প্রবন্ধেরই সঙ্কলন, কিন্তু দর্শনের পাকা 'ভীত্তর উপর বিজ্ঞানের আলোচনা করা 
হয়েছে। গ্রন্থের প্রস্তাবনা অংশের মধ্যেই দার্শীনক রামেন্দ্রসুন্দরের পরিচয় পাওয়া যায় £ " 

‘জড় শব্দাট আমাদের প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র হইতে গৃহীত। সেই প্রাচীন শাস্ত্রে যাহা চেতন 
নহে, তাহাকেই জড় বলিত। জগতে এমন একজন কেহ আছেন, তাঁনই ‘আমি’; আর যাহা কিছু 
আছে, 'তানই অর্থাৎ সেই 'আঁম'ই তাহার জ্ঞতা। আম জ্ঞাতা আর সমস্ত আমার জ্ঞানের 
বিষয়। চন্দ্র, সূর্য; ইট, কাঠ আমার জ্ঞানের বিষয়; আমার দেহ ও চক্ষু-কর্ণাঁদ অবয়বও আমার 
জ্ঞানের বিষয়; এমন ক, আবার অন্তাঁরান্দ্রয় যে মন, যাহার সাহাষ্যে আম চন্দ্র-সূর্যের ও ইউ- 
কাঠের তত্ব আহরণ করিয়া থাকি, এবং আমার যে বুদ্ধি, ষদ্বারা মন কর্তৃক সমাহ্‌ত সেই তত্ত্বকে 
পাঁরপাক কাঁরয়া আমি কাজে লাগাই, সেই মন ও বুদ্ধি পর্যন্ত আমার জ্ঞানের িষয়। শাস্তমতে 
কেবল আমিই একমান্র চেতন পদার্থ। অতএব চন্দ্র-সূর্য, ইট-কাট হইতে আমার মন ও বুদ্ধি 
পর্যন্ত সমস্তই জড় পদাৰ্থ ৷’ ৯ 

৫জগৎ-কথা'় দাশশীনক দৃষ্টির প্রভাব যতই থাকুক না কেন, স্বরূপত গ্রন্থাট একাঁট / 
বৈজ্ঞানক প্রবন্ধের সঙ্কলন। কিন্তু শবাঁচত্র জগৎ গ্রল্থাট বৈজ্ঞানিক ও দার্শীনক দৃষ্টিভাঁঞ্গর “ 
প্রকৃত সমন্বয় ঘটেছে }> ১৩২৩-২৪ সালে ‘ভারতবর্ষ’ মাদক পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর কয়েকাঁট 
দার্শীনক প্রবন্ধ লিখোঁছলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর পর ‘ভারতবর্ষ’ সম্পাদক জলধর সেনের 
তত্বাবধানে প্রবন্ধগ্যাল গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ব্যবহারিক, প্রাতিভাঁসক ও বাত্ময় জগতের 
কথা আলোচনা করে তিনি প্রাণময় জগতে এসে প্রবেশ করেছেন। গ্রন্থের শেষ দিকে {তান প্রাণকে 
স্বাঁকার করে প্রাণের স্বরুপধর্মকে নির্ণয় করেছেন। প্রাণের বৈচিত্র্য, অজস্রতা ও দ্বন্দবাভিনয়ের 
একাট জাবল্ত ছবি তান একেছেন। খুব সংক্ষেপে তান প্রাণলশলার যে বর্ণনা করেছেন, তা 
যেমন স্পষ্ট, তেমান উজ্জ্বল £ - 

“প্রাণ আপনাকে অজন্রভাবে বাড়াইতেছে, আর অজন্রভাবে অপচয় কারতেছে।* ..ইহাকে 
খেলামান্র বালতে পাঁর। আর কোন নাম দেওয়া চলে না। এই খোঁলবার জন্য প্রাণী জ্ঞানার্জন 
কাঁবয়াছে। কিরূপে কাঁরল, জান না। জ্ঞান প্রাণের উধর্ব প্রকোম্ঠে অবাঁস্থত। জ্ঞানবান প্রাণীর 
সম্মুখেই বাহ্যজগৎ প্রসারত, জ্ঞানহীন প্রাণীর নিকটে কোনরূপ বাহ্জগতের অস্তিত্ব নাই, 
বাহ্যজগতের কোন অর্থই নাই। এই জ্ঞান-রুপাদি পণ্চকের জ্ঞান এবং তাহারও উপরে বিরোধের 
জ্ঞানই বেদনার জ্ঞান। রূপাঁদ পণ্ক নাহলেও জ্ঞানবান প্রাণীর প্রাণযান্রা চট্রনতে পারে, কিন্তু 
এই বেদনা-জ্ঞান না থাকলে চালতে পারে না। ৬ 
'এতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ করে তান বৈদিক সাহত্যভূমিতে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ করেন। কিন্তু 
শুধু অনুবাদ ও অনুসন্ধান করেই তান পারিতৃপ্ত হন নি, বৈদিক সাহিত্যের নিগ্‌ঢ় অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করে তার স্বরূপ "নির্ণয় করতে চেয়েছেন। বাংলা ভাষায় বেদাবিদ্যার রহস্যকে তিনি রূপ 
দিতে চেয়েছেন। কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের তদানশন্তন উপাচার্য দেবপ্রসাদ সর্বাধকারণর 
নির্দেশক্রমে তান বিশ্বাবিদ্যালয়ের সভাগৃহে কয়েকটি প্রবন্ধ পড়েন। প্রবন্ধগল “সাহিত্য 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুর পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইতিহাস, বিজ্ঞান, 
দর্শন, বেদান্ত প্রভাত অতিক্রম করে তান বেদের কর্ম এবং জ্ঞানকাণ্ডে এসে পেশছেছিলেন। 
বৈদিক সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা করার ইচ্ছা ছিল, তাঁর অকালমৃত্যু বাংলা 
সাহিত্যকে এই অমূল্য রত্ন থেকে বাণ্চিত করেছে। 


১৫. জড় জগৎ £ জগৎ-কথা 
১৬. চণ্তল জগৎ ৪ 'বিচিন্ন জগৎ 


৩৪ সমকালীন [বৈশাখ 


যজ্ঞের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তান 'তনাঁট স্তরের উল্লেখ করেছেন। 
প্রথম স্তরে দেবতার স্বার্থসাধন ও প্রীতি সাধনের দ্বারা নিজের স্বার্থসাধন। দ্বিতীয় স্তরে, 
কোনো কিছু অর্পণ করে দেবতার কাছে বশ্যতা স্বীকার করা। এই স্তরে দেবতাকে সামান্য 
জিনিস দিলেও কোনো ক্ষাত নেই। তৃতীয় স্তরে স্বার্থত্যাগ্ই মৃখ্য উদ্দেশ্য। এই ত্যাগই যন্ত্র 
‘যজ্ঞ-কথা'য় যে বিষয়াটকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'কর্মকথা" গ্রল্ধে তারই সূচনা লক্ষ্য করা যায়। 
'জ্ঞ-কথা” গ্রন্থের বাংলাভাষার কোনো দোসর নেই। বেদপন্থী ভারতবর্ষের এক অন্তরঙ্গ ও 
মাহমা-সুগন্ভীর মৃতিই এখানে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। পা্ডিত্য ও রাঁসকতার পার্বতী-পরমেশ্বর 
একাত্মতা এখানে এক বিস্ময়কর ধ্রুপদী মাঁহমায় প্রাতিষ্ঠিত। 4'যজ্ঞ-কথা'র উপসংহারে রামেন্দ্র 
সুন্দরের ভাবদৃষ্টি বৈদিক ভারতের এক জ্যোতির্ময় ধ্যানলোক সৃষ্ট করেছে।১ বেদপল্থী 
৮ ভারতভূমির গোঁরবগাথা শেষবারের মতো যেন তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে £ 
“ভারতবর্ষের বেদপল্থী সমাজের ইতিহাসকে আম একটা বহু সহত্রবর্ষব্যাপী সন্নানুষ্ঠানের 
কাঁহন' বলয়া জাঁন। এই ধারণা আমার জীবনযান্রায় ধুবতারা। ভারতবর্ষের যনজ্দরভাঁম জুভিয়া 
একটা প্রকাণ্ড চিতি 'নার্মত রাহয়াছে; বেদপল্থী সমাজের ফাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারা বৈশ্বানর 
অগ্নির প্রতিষ্ঠা কারয়াছেন_ সেই আঁশ্নর প্রভায় অর্ধ পৃথিবী প্রভান্বিত হইয়াছে। 'সংহল 
"হইতে সাইবীরিয়া পর্যন্ত, যবদ্বীপ হইতে আলেকজান্দ্িয়া পর্যন্ত, জাপান হইতে কাস্পীয়তট 
পর্যন্ত অর্ধ পৃথবী সেই আঁ্নর প্রভায় প্রভান্বত হইয়াছে। ভারতমাতা সেই যজ্ঞাগ্ন্তে 
আত্মাহীত দিয়াছেন; মা আমার ভোগ্য অন্নরূপে বুভুক্ষিত পাঁথবীতে আপনাকে 'বিলাইয়া 
দয়াছেন।.. .চিরকল্যাণময়শ তুমি ধন্যা, দেশ-বিদেশে বিতারছ অন্ন; কেবল স্থৃলদেহের স্থূল 
অন্ন বিলাইয়া তান তৃপ্ত হন নাই, যখনই তান আপনার ধ্জভূমির বাহিরে গিয়াছেন, তখনই 
তান ইড়ারুপিণী ব্রহ্মবিদ্যার জ্ঞানান্ন লইয়া দেশাবদেশে বিচরণ করিরাছেন। জাহ্বাী-যমুনা- 
গালত করুণার ধারায় দেশ-বদেশকে ধৌত কারবার জ্গন্য বাহিরে গিয়াছেন।, 
রামেন্দ্রসূন্দরের এই গভীর হৃদয়াবেগমণ্ডিত উীন্তর মধ্য দিয়া শুধু প্রাচীন ভারতের 
একটি ভাবরুপই উদ্‌ঘাটিত হয় ন; ইড়া-সরস্বত+-গায়্ী-স্বাহা-সাবতী-আদিতি-সতশরাপিণী 
মহামাতৃমূর্তিরও বন্দনামন্দ্র উচ্চারত হয়েছে। এই. মাতৃমূর্তি পরিণত হয়েছেন দেশজননী- 
রূপে এই মৃর্তিই 'দশপ্রহরণধারণী” ও 'কমলদলবিহারণী।, বলাবাহুল্য বৈদিক ভারতের 
যজ্ঞকথার মধ্যাদয়া তিন দেশের মাটিকেই শ্রদ্ধাঞ্জাল 1দয়েছেন। মাতৃবৎসল সন্তানের এ এক 
অভিনব কাব্যমন্মপাঠ। (বিজ্ঞানের যুক্তিবাদ ও দার্শানকের ভাবগভীরতা আতিরুম করে রামেন্দ্র- 
সুন্দর শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছুর মৃলশভূত সত্তাকেই হৃদয়াবেগমশ্ডিত প্রণীতর অর্ঘ্য নিবেদন 


করেছেন? বৈজ্ঞানক ও দাশশনক রামেন্দ্রসন্দর এখানে কবি।& / 
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২ খঞ্থামেন্দৰসুন্দরের গদ্যরচনা বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যকে সমন্ধ করে তুলেছে। তান শুধু বাংলা 


একজন কামান প্রবন্ধকারই নন, তাঁর গদ্যরচনাগ্লি বাদ দলে বাংলা প্রবন্ধ- 
- সাহত্যের অনেকখানিই বাদ পড়ে। বিষয়ের, দিক থেকেও তাঁর প্রবন্ধগ্ুলি বিশিস্ট। বাংলা- 
সাহিত্যে দার্শানক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ খুব বেশী নেই। দাশীনক প্রবন্ধের দিকে রচনাপ্রাচর্ষে 
একমাত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরই রামেন্দ্রস্ন্দরকে আঁতিক্রম করেছেন। 'কল্তু বাংলাসাহত্যে বৈজ্ঞানক 
প্রবন্ধ রচনায় আর কেউ সম্ভবত রচনাপ্রাচুর্যের দিক থেকেও তাঁকে আঁতক্রম করতে পারেন 'ন। 


১৩৬৭ ] রামেম্দুস,ন্দরের গদ্যরচনা ৩১ 


সাঁহত্যের যে দিকে বেশ লোকের যাতায়াত নেই, জনীপ্রয়তার পথ যেখানে র্দ্ধপ্রায়, রামেন্দ্র- 
সুন্দর তাঁর তরুণ প্রাতভাকে একদা সেই জনাবরল ও খ্যাতাঁবরল পথেই পাঁরচাঁলত করেছলেন। 
এইখানেই সাহাত্যক রামেন্দরস:ন্দরের সবচেয়ে বলিষ্ঠ প্রাতশ্র্যাত। দদরুহ বিষয়কে নিয়ে তিনি 
দুর্হতম সাধনা করেছেন। তবু সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দরের সারস্বত সত্তা শুধু বিষয়গৌরবের 
উপরেই নির্ভরশীল নয়!) তার পণ্টাশত্তম জন্মবার্ষীকণতে সাহিত্য-পারষদের তৎকালগন সভাপাঁত 
হরপ্রসাদ শাস্তী মহাশয় আঁভনন্দনপত্রে লিখোছলেন ঃ “তুমি একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শীনক ও 
সাহিত্যসেবঁ। অতএব বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহত্যের ন্রিধারা তোমাতে সংযুক্ত হইয়া তোমার 
হৃদয়ক্ষেত্রকে প.ণ্প্রয়াগে পারণত করিয়াছে। 

শাস্তশ মহাশয়ের এই সূতীক্ষ মন্তব্যাট সাহাত্যক রামেন্দ্রসুন্দরের সাহত্যিক-ব্যক্তিত্বের 
যথার্থ বিচার। (দবজ্পায়ু রামেন্দ্রসুন্দর জ্ঞানের "বিচিত্র ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন, কিন্তু সেই জ্ঞানকে 
{তান অলঙ্কারে পাঁরণত করতে পেরেছেন। ' দুরূহ বিষয়কে সহজ সুন্দর ভাবে প্রকাশ করাই 
তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব! তাই বিষয় যত গুরুই হোক না কেন, তানি অনায়াসে রসসম্পদে 
পারণত করেছেন। ' অধ্যয়ন ও চিন্তালব্ধ সামগ্রী তাঁর চিত্ততলে যে রস সণ্টার করোছল, তাই 
তান তাঁর সাহাত্যিক গুণসমৃদ্ধ গদ্যরশীতর দ্বারা রূপ দিয়েছেন!) রামেন্দ্রসূন্দরের রচনার এই 
বৈশিষ্ট্য তখনকার কালেও কোনো সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল {তাঁর ণজজ্ঞাসা গ্রন্থের 
সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ৪) 

'পুজ্তকখানি '্রবেদী মহাশয়ের ন্যায় প্রাসম্ঘ পণ্ডিতের লেখা, কিল্তু লেখক তাঁহার 
পাণ্ডিত্য এরূপ সরলভাবে প্রদর্শন কাঁরয়াছেন যে, উহা পাঠকালে পাঠককে কোনোরূপ বেগ 
পাইতে হয় না। ..পাঠক এই পুস্তক পাঁড়য়া বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে নানা নূতন কথা 'শাঁখবেন, 
অথচ সে সকল তত্ত্বের সমাবেশ এমন অবলীসাক্রমে হইয়াছে যে পাঠক কখনই 
গ্রন্থকাবের পাণ্ডিত্যছটান্ন আঁভভূত হইয়া পাঁড়বেন না।...রামেন্দ্বাবুর প.স্তকখানিতে 
চিন্তাশশীলতার বহুদিনের খোরাক সংগৃহীত আছে, উহাতে জ্ঞানকে উল্মোষত, পুষ্ট ও সম্পূর্ণ 
সতক'ভাবে সত্যাননসন্ধানে নিফুন্ত রাখবার উপযুন্ত বহুবিধ সম্ভার প্রদত্ত হইয়াছে। রর্তাঁহার 
ভাষা দার্শীনকের মৃত সহজ কিন্তু কবির মত রসাল এবং সমগ্র পুদ্তকখানিতে সত্যানুসন্ধিৎস; 
- শিক্ষামোদ" প্রতিভার উজ্জবল্য প্রাতভাঁসিত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলায় দার্শানক গ্রন্থ খুব অল্প, 
এই পুস্তকখানির দ্বারা আমাদের ভাষার গৌরব বিশেষভাবে সংবাধত হইয়াছে সন্দেহ নাই ।” ৪ 
রামেন্দ্রসুন্দরেব সর্বপ্রথম ম্াদ্রুত রচনা । ১৮ উন্ত পান্রকায় 'তাঁন কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 
রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর সেই প্রথম বয়সের রচনা সম্পর্কে একাধিকবার যে মন্তব্য করেছেন, তা তাঁর 
গদ্যবীতিব অল্তঃপ্রকীতি বিচারে বিশেষভাবে প্রাণধানযোগ্য ৪ 

‘...আর একটু বয়স হইলে পরাণ বহ্গদর্শনেব, পুরাতন বান্ধবের পাতা উল্টাইয়া * 
পুবাতন কবিতা. পুরাতন প্রবন্ধ পাঁড়তাম; পাঁড়ুয়া আনন্দ পাইতাম। ইস্কুলের প্রাঠ্যপুস্তকে 
যে রসের সন্ধান মাত্র পাওয়া যাইত না. তাহার আস্বাদন পাইয়া পুলাঁকত হইতাম । স্বগর্য় 
কালণপ্রসম্ন ঘোষের ভাবের গাম্ভশর্ধ ও ভাষার ছটা তখন মোহ আনত!’ ই৯ অধ্যাপক বিপিন- 
বিহারী গুপ্ত বলেছেনঃ | 

১৭, বাংলা সাহিত্যের মাসিক বিবরণ” £ ভারত, আশিবন ১৩১১ 
১৮, নবজ্রশবন £ পোঁফ "১২৯১ 
৯৯. অন্ল-মধূর £ ভরতীয়, বৈশাখ ১৩২৩ 


৩২ জমকালশন [বৈশাখ 


‘কলেজে পাঁড়বার সময় তান বাংলায় প্রবন্ধ রচনা কারতে আরম্ভ করেন। তান বল- 
তেন, প্রথম প্রথম কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষা আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছিল; তাঁর 
মত গমগমে ভাষায় না দখলে মনের ভাব ভাল করে প্রকাশ করা যাব না, এই ধারণা আমাদের 
মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়োছল; সেই মোহপাশ থেকে নিজেকে মুন্ত করতে সময় লেগোঁছল। ক্রমশ 
দেখলাম যে আম যে সব কথা বলতে চাই, তা ও ভাষায় চলবে না; আমার মনের ভাব প্রকাশ 
করবার উপযুস্ত ভাষা গড়ে তুলতে হল । 

এই দাট স্বাঁকত থেকেই রামেন্দ্রসন্দরের গদ্যের স্বরূপ উপলাব্ধ করা যায় 
প্রসন্ন ঘোষের ভাষা উচ্ছবাস-ফোনল, আবেগবহূল ও বর্ণময়। কিন্তু এ ভাষায় বন্তব্য 
হয়ে যায়। বস্তব্যকে আচ্ছন্ন করে এ ভাষা নিজের প্রসাধনরচনায় তৎপর ' আঁতকথনের প্রগলভতা, 
িশেষণবাহূল্য ও ফেনস্ফীত ভাবোচ্ছৰাস কালনপ্রসম্নের গদ্যরশীতর কয়েকাঁট বিশিষ্ট দুলক্ষণ। 
কন্তু উচ্ছনসপ্রবণ অপারিণতব্ম্ধি তরুণ মনের উপর এ ভাষা যে কছুকাল প্রভাব বিস্তার করবে, 
এতে তুুশ্র্ষের কিছুই নেই। কালীপ্রসন্নের কাব্যোচ্ছবাসপূর্ণ গদ্যরশীত তাই তরুণ রামেন্দু 
সন্দরেও মুগ্ধ করোঁছল। 'নবজীবন' সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র তাঁকে এই 'মোহপাশ' থেকে উদ্ধার 
করতে সাহায্য করোঁছিলেন। . কল্তু অক্ষয়চন্দ্রের এই স্নেহানক্‌ল্য -ছাড়াও এই মোহবন্ধন ছিন্ন 
করার প্রকৃত শান্ত রামেন্দ্রসূন্দরের ব্যন্তিত্বের মধ্যেই ছিল1) 

রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের ছান্র। (বিজ্ঞান তাঁকে দিয়েছিল যুক্তিবাদের দশক্ষা। স্পন্টতা, 
স্বচ্ছতা, য্যান্তিগ্রাহ্যতা, বিশ্লেষণের নিপৃণতা তাঁর স:কার্ধত মনের 1ভত্তিমূল রচনা করোছিল। 
তাই অত্যন্ত অল্পসময়ের মধ্যেই কালীপ্রসম্নের মেদবহুল আঁতাচান্রত ভাষার মোহপাশবন্ধন ছিন্ন 
কবতে পেরেছিলেন। কারণ সে ভাষা ছিল তাঁর মনোধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই ত'র 
বন্তবোর উপযুক্ত ভাষা তোর করে নিতে হয়েছিস। সৌভাগ্যেব বহয়, বেশশাঁদন তাঁকে অনু- 
সন্ধান করতে হয় নি-অজ্পসময়ের মধ্যেই তান ভাবপ্রকাশের উপযুন্ত ভাষার সন্ধান পেয়োছলেন) 

সামান্য কট রচনা ছাড়া রামেন্দ্রসন্দরের গদ্যরীতিতে কোথাযুও অপাঁবণাঁত্র 
চিহ্ন নেই। কারণ তান তাঁর মনকে অত্যন্ত দ্রুত রচনা করোছিলেন। অনেকের জীবনেই দেখা 
যায় যে, বহ: পরাক্ষা-নরণক্ষার পরে তাঁরা নিজেদেব ভাবপ্রকাশের উপযুস্ত ভাষা আঁবচ্কার 
করেছেন। কিন্তু বামেন্দ্রসনন্দরের মনের গঠনই ছিল অন্যরকম, মনের দিক থেকে 'তাঁন খুব দত 
অগ্রসব হযোছিলেন। তাঁর গদ্যরীতির মধ্যে একাঁট স্বাতল্ত্যের পঁরচয় পাওয়া যায়। তাঁর 
সাহত্য-জীবনের হাতেখাঁড় বাঁঙ্কমপর্বেই। তাঁর প্রার্থীমক রচনাগল সংশোধন করেছেন অক্ষয়- 
চন্দ্র সরকার! কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরেব গদ্যরশীতিব সঙ্গে বাঁঙ্কমপর্বের খ্যাতনামা গদ্যশিল্পীদের 
পার্থক্য কম নয়। এই গদ্যরচাঁয়তাদের রচনাদর্শ তাঁর সামনে থাকলেও তান যে সেখানেই নিবদ্ধ 
থাকেন নি. তার প্রমাণও আছে। রামেন্দ্রসুন্দবের পূর্বেও বাংলাভাষর মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
অনুশীলন করা হয়েছে! কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর পূর্বসূবীদের চেয়েও অনেক সহজ ও স্বাভাবক- 
ভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন। তাঁর গদ্যের সাবলীলভঙ্গি, সহজ মসৃণতা ও সৌকুমার্য যে এই 
আিনব প্রকাশরাতির অনেকখানি, সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই) 


৮ 
ব্রামেন্দুসন্দর বিশ্বাবিদ্যার বিচিত্র শাখা নিয়ে আলোচনা করেছেন. কিনুতু কোথায়ও উগ্র পাণ্ডিত্য 
২০. নাঁলনশরঞ্জন পান্ডত সম্পাঁদত ‘আচার্য রামেন্দস্দন্দর, প্‌ ৭৮ 


১৩৬৭ ] রামেন্দুসদল্দরের গদ্যরচনা ৩৩ 


তাঁর রাঁসকতাকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, দার্শীনক চিন্তা, ভাষা ও সাহিত্য- 
বিষয়ক আলোচনা প্রাচনসভ্যতা সম্পাঁ্কত গবেষণা, রাজনীতি ও সমাজাবিজ্ঞান_ সমস্ত কিছুই 
সাহত্যগুণসমান্বত হয়ে উঠেছে। এর জন্য দায়ী তাঁর অপুর্ব ভারসাম্যময় সূকার্ধত গদ্যরপীভূ$৯ 
“বচিত্ৰজগৎ’ গ্রন্থের প্রথমেই তান একদা যে 'বেরোজবলা ব্াম্ধীর কথা উল্লেখ করোছিলেন, তার 
সুমহান দশীপ্ততেই তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যগুণ-সমান্বিত হয়ে উঠেছে।(৫তার গদ্যরীতির মধ্যে এমন 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল, যা তাঁর পাণ্ডিত্যকে আঁতরুম করে অভিনব পাঁরণত হয়েছে। ) 


"সহজ করেছেন। আঁত সাধারণ ঘরোয়া উপমা, হাস্যরস প্রভাতি তাঁর বাগৃভঞ্গকে সরস করে 


তুলেছে। কৌতুকোজ্বল দৃষ্টি ও সহজ কথোপকথনের রাত বিষয়ের দুরূহতাকে সরস করে 
তুলেছে। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধের মধ্যে এই জাতীয় বাক্যের অজস্র উদাহরণ লক্ষ্য করা যায় ঃ 
(ক) ‘আমরা 'পৃঁথবীর আঁধবাসশ, অতএব অন্যলোকের কথা ছাড়িয়া ভূলোকের কথাই 
আমাদের আগে বিবেচ্য। ভূমন্ডলটা যাঁদ কিছুদিনের মধ্যে ভাঙয়া চযারয়া যাইবার সম্ভাবনা 
থাকে, তবে গ্লাড্‌ন্টোন সাহেবের এই বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বনের পাঁরবর্তে আইরিশ হোমরুল ' 
লইয়া এত হাঙ্গামা করা ভাল হয় নাই। [প্রলয় £ প্রকৃতি] 
(খ) '্রকাতির রাজ্যে নিয়মভঙ্গ হয় না; কাজেই যাঁদ কেহ আসিয়া বলে, দেখিয়া আসলাম, 
অমুকের গাছের নারকেল আজ বৃন্তচ্যুত হইবামান্র রুমেই বেলুনের মত উপরে উঠিতে লাগিল, 
তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই ব্যান্তর উপর বাবধ নিন্দাবাদ বার্ধত হইতে থাঁকবে। কেহ বাঁলবে-_ 
লোকটা মিথ্যাবন্দশী; কেহ বাঁলবে- লোকটা পাগল; কেহ বাঁলবে লোকটা গল খায়; এবং মানি 
সম্প্রাত বসায়ন নামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন, তান হয়ত বাঁলবেন, হইতেও বা পারে, 
বাঁঝ এ নারকেলটার ভিতরে জলের পাঁরবর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল! 
[নিয়মের রাজত্ব £ জিজ্ঞাসা] 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্থকে সুখপাঠ্য করার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর চেষ্টার প্রুটি করেন ন। কখনো প্রত্যক্ষ 
জগৎ থেকে পাঁরচিত উপমা সাশ্নবেশ করেছেন, কখনো হাস্যপরিহাসের জ্যোঁততে বন্তব্যকে 
উঙ্জ্জৰল করে তুলেছেন। দুরূহ বিষয়কে সহজভাবে পাঁরবেশন করার জন্য তান বস্তুর প্রাঁতাট 
অংশকে বিশ্লেম্ণ করে দোঁখয়েছেন। অনেক সময় তানি যে বিশ্লেষণ করেছেন, তা মনেই হয় 
না।_একাঁটর পর একটি তিনি জাঁটলতার জাল মস্ত করেছেন। কিন্তু এমন সহজে জাঁটল গ্রল্থী 
মোচন করেছেন যে, মনে হয় না সেখানে কোনো প্রয়াস আছে। মনে হয় যেন তান কোনো তরুণ 
শিক্ষার্থীকে প্রাথামক বিজ্ঞানের শিক্ষা দিচ্ছেন। “নিয়মের রাজত্ব’ প্রবন্ধটি পড়লেই তার নমুনা 
পাওয়া যায়। 
স্নিগ্ধোজবল কৌতুকহাস্য মাঝে মাঝে রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাকে রমণীয় করে তুলেছে। 
কিন্তু সমকালীন রাজনশীত. সমাজ. শিক্ষাব্যবস্থার অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করে তান মাঝে মাঝে 
শ্লেষাত্মক মন্তব্যও করেছেন। ব্যঙ্গ-বিদ্ূপ ও শ্লেষাত্মক মন্তব্য তাঁর প্রসন্ন চিত্তে অনুকূল না 
হলেও যে কয়েকটি জায়গায় তান বিদ্ধপাত্মক্‌ মন্তব্য করেছেন, তার তীক্ষ্মোজবল কাঁঠন দণীপ্ত 
ও বাগ্বৈদগ্ধ্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি উদাহরণ দিলেই বন্তব্য পাঁরস্ফুট হবে £ 
খাট বৎসর পূর্বে এ দেশে হইয়াছিল, ইংরাজী বিদ্যা না শিখলে আমাদের 
মনুষ্যত্ব জাঁল্মবে না। সাব্যস্ত হইবামাত্র বিলাতী সরস্বতী দশমাসের অপেক্ষা না বাখিয়া একে- 
বারে কতকগ-নি শ্মশ্রুগুস্কধারী সৃপক সন্তান প্রসব কারিলেন: এবং একস্মাৎ দেগিমধ্যে একটা 


হৈ-চৈ পাড়া গেল। কেহ আশা করিলেন. ভারতমাতা অচিরেই 'হিমাচলের উচ্চতম শিখরে 
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উন্নীতা হইবেন; কেহ আশঙকা কাঁরলেন, এইবার ইহারা বুড়ীকে ভারতসাগরে ডুবাইয়া মারিল।' 
[ইংরাজ শিক্ষার পাঁরণাম £ নানাকঘা] 
ইংরোঁজ শিক্ষার আতিশষ্য দোষ সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর যে অচ্লমধুর শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছেন, 
তপক্ষমতা লক্ষণীয়। “বশ্রগুম্ফধারী সপরু, সল্তান' বাক্যাংশাঁটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। একাঁট 
সপ্রুন্ত উপমা যে ?ির্‌পে একটি বন্তব্যকে সহাস্য-সুন্দর করে তোলে তার উদাহরণও বিরল 
নয় ৪ (ক) বস্তুতঃ ত্রিশকোটি মনদুষ্ের সমবায়ে গঠিত একাট সমগ্র জাতি ইউঁদাসসের দড্ট 
লোটাস্ঈটারগণের মত নেশার ঘোরে িম ধাঁরয়া বাঁসয়া আছে; বিশববক্ষাশ্ডকে একটা প্রকাণ্ড 
ফাঁকা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে যদ্ভবিষ্য সাজিয়া বাঁসয়া আছে, এরুপ দৃশ্য পাথবীর অন্য 
বিরল [সামাজিক ব্যাধ ও তাহার প্রাতকার £ নানাকথা] 
(খে) '‘তাশমানির ঘরে বিমলার আকাঁস্মক প্রবেশের সাঁহত বিদ্যাঁদগৃ্গজ ঘরের কোণে লুকাইয়া 
আত্মগোপন কাঁরলেন, এবং তাঁহার শাঁষ'রাক্ষত হাঁড় হইতে অড়হর ডাল বিগাঁলত হইয়া অশ্গ- 
প্রত্যগ্গো মন্দাকনীর ধারা বহাইল, সেই বিবরণ যখনই পাঠ কারলাম, তখনই ব্াঝলাম যে বাংলা 
সাহত্য আঁত উপাদেয় পদার্থ; এই সাহিত্যের সরোবরে ‘বিদ্যাদগ্‌গজের মত শতদল কমল যখন 
বদ্যমান আছে, তখন গঞ্জায চত্বরপুরের কাঁটাবন ঠোঁলয়াও সেই কমল চয়নের চেষ্টা অনুচিত 
নহে’ [বাঁঙ্কমচন্দ্র ট্রোপাধ্যায় ৪ চরিত-কথা] 
(রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতিতে যে শুধু দুরূহ বিষয়বস্তুর সহাস্যসন্দর মধুর মূর্ত 
প্রকাশ করেছে, তাই নয়, ভাষার বিষ্ঠতা ও ক্লাঁসক্যাল সংহাঁতগুণে এই রীতি এক এক 
সময় মাহমা-সুগম্ভধর হয়ে উঠেছে!) ভূতত্বাবদ লায়ালকে অনুসরণ করে তানি হিমালয়োৎপান্তর 
যে বিবরণ দিয়েছেন, তা যেমন জীবন্ত, তেমাঁন কল্পনাসমদ্ধ £ 
পৃববসাগরের বেলাভূমি হইতে পাঁশ্চমসাগরের বেলাভূমি পর্যন্ত ভূগর্ভ বিদারণ কাঁরয়া 
মহাকায় পাষাণ-কলেবর 'হমাচল গান্রোখান কারল। তাহার তুষারমাণ্ডিত সূর্যাকরণোজবল 
শঙ্গসমূহ বো্টত করিয়া বঙ্ধাবায়ু ঘোররবে প্রদক্ষিণ কাঁরতে লাগল! শৃঙ্গের উপর শঙ্গ 
আসিয়া ভাঙয়া পড়িল; দ্রোণদেশ আঁধত্যকায় উথত হইল ও আধত্যকা দ্রোণদেশে নামিয়া 
গেল; অরণ্যানী জবািয়া উঠিল, জাঁবকুল নীরব হইল, মহাকালের তাণ্ডব নর্তনের সহকারে 
অটুহাস্যে দিগন্ত নিনাঁদত হইতে লাগল” [মহাকাব্যের লক্ষণ £ নানাকথা] 
বিশালকায় ?হমাচলের উৎপাত্ত বিবরটিকে রামেন্দ্ুসুন্দর শব্দপেশল ভাষাৰ জীবন্ত করে তুলেছেন । 
এই ভাষার সঙ্গে*যুস্ত হয়েছে কপনাশান্তি। তাই অপ্রত্যক্ষ বস্তুকে প্রত্যক্ষবৎ করে তৃলেছেন। 
দ্বৈপায়নহুদের তীরে ভঙ্নউর্‌ দুর্যোধনের আসন্ন মৃত্যুর কালোছায়ার সঙ্গে কুরুক্ষেত্র যুল্ধের 
ভয়াবহ *পার্ণতি সমাঁন্বিত হয়ে যে ধ্বংস-করাল পটভূমিকার সাঁম্ট করোছিল, রামেন্দ্রসন্দর চত্র- 
ধর্মী ভাষায় ও কল্পনার এ&শ্বর্ষে তাকে শিজ্পরূপ দিয়েছেন £ 
হইয়া বিকলাঙ্গ অবস্থায় দ্বৈপায়ন হদের তটভূমির একপ্রান্তে ধূিলু্ঠিত হইতোছিল, যখন 
মাংসাশী শগালকরুর মাংসলোভে হর্ষের সাহত তাঁহার আভমূখে ধাবিত হইতোঁছল ও তখনও 
তাঁহাকে জশীবিত দেখিয়া নিরাশ হইয়া পরাব্ত্ত হইতোঁছল, যখন নরমাংসভোজনে পর্ণেদর 
গঞ্রকুল উচ্চ বৃক্ষের উচ্চতম শাখায় উপবিষ্ট হইয়া একাদশ অক্ষোৌহনশর আঁধনেতার প্রাত লব্ধ- 
দৃষ্টি নিক্ষেপ কারতোছল, সেইদিন মহানিশায়, যখন বাত্যাসংক্ষৃষ্ধ মহাসাগর প্রশান্ত হইয়াছে, 
যখন সেই মহাসাগবের পচ্ঠেব উপর 'নাঁবড অন্ধকার ঘনায়মান হইয় তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, 


১৩৬৭] রামেন্দুসুন্দরের গদ্যরচনা ৩৫ 


শ্রান্তিলাভ কাঁরয়াছে, সেই সময়ে পান্ডবশাঁবরে করালা মহাকালসর ভীমমূর্তি অকস্মাৎ আবির্ভূত 
হইয়া মহানশার অন্ধকারকে ঘনীভূত করিয়া দিল, সপ্ত মানবের মরণকোলাহদ 'নিশীথনীর 
নীরবতা বিদীর্ণ কারল, আর সেই নিবিড় অন্ধকারকে দণপ্ত কাঁরয়া অ*্বর্থামার মুক্ত কৃপাণ পাঁর- 
শ্রান্ত সুখস্ুপ্ত অসহায় পান্ডব-সোনকগণের, পান্ডব-বাম্ধবগণের ও পাণ্ডবপন্রগণের কণ্ঠ হইতে 
রন্তল্লোত ঢালতে লাগল [ধর্মের জয় £ কর্ম-কথা] 
উদ্ধৃত অংশাঁট থেকে রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরীতর চূড়ান্ত সিদ্ধর পাঁরচয় পাওয়া যায়। 
সাবলীল প্রবাহ মহিমান্বিত কল্পনার আলোকে 'বাঁচাত্রত হয়ে উঠেছে। ভাস্কর্ষ-সুঠাম 
“বিন্যাস ও মর্মর-মসৃণ বাক্যাংশগদীল এই গদ্যরীতির এন্বর্যকে বার্ধত করেছে। অতাঁত ও 
অপ্রত্যক্ষকে স্পষ্ট ও উজব্ল করে তুলতে হলে যে জাতীয় বর্ণনাশীন্তর প্রয়োজন, এখানে তা মোটেই 
অনুপস্থিত নয়। [হৃদয়াবেগ এখানে গাঁতর সণ্মার করেছে, কিন্তু এই আবেগ আঁতশয্যে পাঁরণত 
হয় নি। কালীপ্রসন্ন যেখানে হদয়াবেগের প্রচণ্ড উচ্ছবাসে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন, বলেন্দ্রনাথ 
যেখানে চিন্রাতিশয্য ও বর্ণবৈচিন্র্ের জন্য মাঝে মাঝে ভারসাম্য নষ্ট করেছেন, বৈজ্ঞানিক রামেন্দ্- 
সুন্দর সেখানে তাঁর পাঁরমাণবোধ ও ভারসাম্য কোথায়ও হারান নি। “জজ্ঞাসা'র ‘সোন্দর্য-তত্তব’ 
স্টাইল এক অদ্ভুত ভারসাম্যে প্রাতস্ঠিত) 
সমকাজীন দুজন গদ্যশিজ্পী বলেন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরশীতর সঙ্গে রামেন্দ্- 
সুন্দরের গদ্যরীতির তুলনা করলে শেষোস্ত লেখকের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়। রামেন্দ্- 
সুন্দর বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনাকে সপ্রশংস আভনন্দন জানিয়েছেন। বলেন্দ্রনাথের গদ্যরীতিতে 
তাঁর কাঁবহৃদয়ের আবেগস্পন্দন জাঁড়ত আছে। তীর চিন্রধর্ ও বর্ণাঢ্য গদ্যরশীতর মনোহারিত্বের 
কথা মনে রেখেও বলা যায় যে, এই রীতি ঠিক সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল নয়! প্রাচীন 


কাব্যকলা ও চিন্র-ভাস্কর্য আলোচনারই উপয্যস্ত এই ভাষা। বলেন্দ্রনাথের 'কোনারক' যেমন এক্‌ 


অতাতষূগের নির্জন পাঁরত্যন্ত পাষাণস্ঘূতি, তেমনি তাঁর ভাষাও যেন স্মৃতিমান্দরে সংরাক্ষত 
অতাঁতষুগের এক মাহমান্বিত িল্পীকীর্ত। যেন বর্তমান কালের সঙ্গে এর কোনো যোগ 
নেই। বর্ণ ও বর্ণনার আঁতশষ্য এখানে আছে। এ ভাষা প্রাত্যহকের বাহন নয়, অসাধারণ 
স্মৃতিচিন্রময় অনুভূতিই এর আরোহীী। 

প্রমথ চৌধ্বী বাংলাগদ্যের অসাধারণ স্টাইীলস্ট হিসেবে খ্যাঁতলাভ করেছেন। কিন্তু 
তাঁর গদ্যস্টাইলেও আঁতশয্যদোষের অভাব নেই। 'তানিও তাঁর কতকগুলি ম্যানারজম থেকে 
মস্ত হতে পারেন নি। ভাষাকে 'তির্ষকগাঁত করার জন্য অনেক সময় তা জন্টিল ও কৃত্রিম হয়ে 
পড়েছে। [রামেন্দ্রস,ন্দরের গদ্যরীতির সবচেয়ে বড়গুণ এর ভারসাম্যতা। কোথায়ও তেমন চমক- 
সৃষ্টির চেষ্টা নেই, বন্তব্যকে আত্ম করে কোথায়ও ভাষা বা ভঙ্গি অকারণ-প্রগলুভ হযে 
ওঠে নি। সর্বপ্রকার কৃন্রিমতাকে বর্জন করে ভাষা যেমন সহজ, তেমানি পাঁরচ্ছন্ন, কিন্তু গাষ্ভা্যে 
ও আভিজাত্যে বিশিষ্ট। রামেন্দ্রসন্দরের গদ্যরীত ভারী হয়েও অচল নয়। সাধুভাষার 
বাহিরাবরণের অন্তরালে আছে চলতি গদ্যের সচল মেজাজ । রামেন্দ্রসুন্দবের 'বঙ্গলক্ষমীর 
ব্লতকথা” (১৯০৬) চলাত ভাষায় লেখা হয়েছে। কিন্তু চলাতি ভাষায় লেখা তাঁর এই একমাত্র 
রচনা থেকেই তর এই ভাষায় লাপকুশলতাব পাঁরচয় পাওয়া ষায়। সহজ কথকতা ও বৃপকথাব 
ভাঁঙ্গকে 'তাঁন এখানে আয়ত্ত করেছেন। 

[বাংলা গদ্যাশি্পীদ্র ইতিহাসে রামেন্দরসূন্দর স্বমাহমায় প্রাতন্ঠিত হয়েছেন। প্রবন্ধ- 
সাঁহত্যের স্বর্ণযূগে 'তানু আবিভূর্তি হয়োছলেন। কিন্তু তাঁর গদারণীত পূর্ব কোনো 
লেখকের দ্বারা প্রভাবিত হয় ন। তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের মধ্যে বাঁত্কমচন্দ্রের কথা মনে হতে 
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- পারে। কিন্তু বাঁঞকমচন্দ্রের গদ্যরীতির সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্যরণীতর পার্থক্য অনেকখানি। 
বাঁঙ্কমণ রাতকে রামেন্দরস্দন্দর আরো সহজ ও সুন্দর করেছিলেন। প্রবন্ধকার হিসেবে রামেন্দ্র- 
সুন্দর পূর্ণতর প্রাতভার পরিচয় 'দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সাহাত্যক. জীবনে গদ্য- 
রীতির নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু তার সব কাট স্তরই. সমান নয়। বন্তব্যকে 
গোঁণ.করে রবীন্দ্রনাথের সম্ান্্রী-ভাষা অনেক সময় তার নিজস্ব কলাকৌশল দেখিয়েছের্ন। রামেন্দ্র- 
সুন্দরের ভাষার যত রমণীয়তাই থাক না, তা বন্তব্কে আঁতক্রম করে কখনো নিজস্ব মাহমা দেখায় 
নি। ব্যাদ্ধদীপ্ত বিশ্লেষণ, স্বচ্ছন্দগৃত, প্রসাদগুণ ও অপূর্ব ভারসাম্য রামেন্দ্রস্ম্দরের গদ্য- 
রীতিকে শিল্পকর্মে মণ্ডিত করেছে । আচার্য রামেন্দ্রসূন্দরের সহজ-সুন্দর শুদ্রো্জবল ব্যন্তিত্বের 
প্রসন্নজ্যোতি তাঁর এই গদ্যরণীতিকে অসামান্য ও অনননকরণীয় করে তুলেছে। তাঁর প্রসম্ন-মধুর 
সহাস্য-সুন্দর ব্যক্তিত্বের শল্পর-প তাঁর বাতাবি শ্রত প্রবন্ধাবলী। 


~~ 


ছিন্নপত্র 


সোমেন বস; 


পত্র-সাঁহত্য বাংলা দেশে কিছু এমন পুরানো জিনিষ নয়। বাংলা সাহত্যে গদ্যের আবির্ভাব 
হইয়াছে অল্পকাল তাহার আগে চিঠিপত্র লেখা নিশ্চয় হত 'কল্তু চিঠিপত্র যে সাহিত্য হয় নাই 
রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পর্যন্ত _একথা সকলেই জানেন। 

পত্র-সাহত্য আদৌ সাহত্য কনা বা কিক গুণাবলীর জন্য সাহিত্য সে-প্রশ্ন স্বভাবতই 
উঠিবে। সাধারণত সাহিত্য রচনায় কাঁব এবং কাব্য যত বড় পাঠকগোম্ঠীও ততটাই বড় এবং 
প্রয়োজনীয় । স্রষ্টা সৃষ্টি করেন তাহার চোখের সামনে যে বিরাট পাঠকগোম্ঠ আছে তাহার কথা 
স্মরণ রাখিয়া। এই পাঠকগোম্ঠীর মন ষে-সমস্ত ধারণার দ্বারা পাঁরচালিত সেইগুলিকে তান 
হয় সমর্থন করেন নয় আঘাত করেন। কিংবা নিছক আনন্দদানের জন্য এমন-কছু সৃষ্টি করেন, 
যাহার সঙ্গে পাঠকগোম্ঠীর মতামত, ধারণা প্রভাতি কোন, কিছুরই সম্পর্ক নাই! তবুও একথা ঠিক 
যে, পাঠক সমাজের জন্যই সাহত্য সৃষ্টি। পন্রসাহত্যের সঙ্গে অন্যান্য ধরণের সাহিত্যের মূসগত 
পার্থক্য এইখানেই। লেখক যখন তাঁহার নিজের মনের কথাগুলি বা আভিজ্ঞতাগুলি একটি বিশেষ 
কোন হৃদয়কে উপলব্ধ কাঁরয়া বলেন তখন স্বভাবতই নানা দিক হইতে তাঁহার স্বাধীনতা অনেক 
বাড়িয়া ষায়। যাহাকে উদ্দেশ্য কাঁরয়া লেখা আর যান লাঁখতেছেন তাঁহাদের পারস্পাঁরক সম্পর্কের 
উপরে লেখকের চিন্তা, অনুভূতি ও আত্মপ্রকাশের ভঙ্গী ও স্বাধীনতা নির্ভর করে। পন্নসাহিত্যে 
ডীদ্দম্ট একটি ব্যক্তি অন্যান্য সাহিত্যে ডীদ্দস্ট সমস্ত পাঠকগোষ্ঠী সুতরাং উদ্দেশ্যভেদে এই উভয় 
শ্রেণীর সাহিত্যে যে কিছ চারন্রগত পার্থক্য থাকবে আশা কারি তাহা সকলে স্বীকার কারিবেন। 

পন্রসাহত্যের একটা সীমাবদ্ধতা আছে। লেখকের আত্ম-উদ্‌ঘাটনের যথেচ্ছ ‘স্বাধীনতা 
সত্বেও ডীদ্দম্ট পাঠকের গ্রহণশান্ত এবং বোধশান্ত লেখকের বম্ধহন প্রকাশ ভঙ্গীঁকে সীমায়ত 
করে। যাহাকে লেখা হইতেছে, তাহার মানাঁসক স্তর, লেখকের রচনার স্তর নির্ধধারত কাঁরয়া 
দেয়। সুতরাং পাঠকগোম্ঠীর ভয় না থাকলেও একাট স্বেচ্ছারোপিত বন্ধন লেখককে মানয়া 
লইতেই হয়। সৌভাগ্য আমাদের এই যে, ছিন্নপত্রের চাঠগুৃল যাঁহাকে লেখা হইয়াছিল তান 
বয়সে ছোট হইলেও তাঁহার মানাঁসক পাঁরণাত অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আগ্যুইয়া চলিয়াছিল। 
তাই ছিন্নপন্রের াঠগাঁলর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে অনেক সহজে প্রকাশ কাঁরতে পাঁরয়াছেন। 

যে-অবস্থার মধ্যে লেখক 'চাঠি লেখেন, সেই অবস্থা ও পারিপার্বক প্রকৃতি যে কাবির 
রচনায় কিছ রঙ্‌ লাগাইবে এ-বিষয়ে সন্দেহ কিছু নাই। ওয়ার্ডসওয়ার্থের চিঠিগ্ীলর-মধ্যে আমরা 
দেখিয়াছ যে. যখনই যে-প্রকৃতির অণ্ঠলছায়ায় ?তাঁন আশ্রয় লইয়াছেন সেই প্রকীতই তাঁহার লেখার 
সুর বাঁধিয়া দিয়াছে । 'জাভাষাব্রীর পত্র" বা রাশিয়ার চিঠি প্রভৃতির মধ্যেও আমরা দেখি সেই 
সমস্ত দেশ তাহার শক্পকলা ও মানুষগ্দল নানাভাবে তাঁহার পত্রের মধ্যে আত্মপ্রকাশের সুযোগ 
কাঁরয়া লইয়াছে। ইহা না হওয়াই অস্বাভাবক তাহাতে প্রমাণ হয় জগতের বাঁহর্শীস্তগুলির প্রত 
লেখক একান্তই উদাসীন । রবীন্দ্রনাথের “ছন্নপত্রে' আমরা দেখিয়াছি যে পদ্মা নদ তাঁহার সমস্ত 
রচনার ভিতর "দয়া ওতঃপ্রোতভাবে প্রবাহিত হইয়া চঁিয়াছে। নদীর জলধারা এবং তাহার দুই 
প্রান্তের অণ্চলগ্যাল 'ছন্নপন্রের মধ্যে নানা রঙে বিকাঁশত হইয়াছে। নগরবাসী রবীন্দ্রনাথ নিজেকে! 
কৃতিম যান্মক জীবনের বাঁহরে অনুভব করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। প্রকৃতির কোলে নিজেকে 
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সম্পূর্ণভাবে ছাঁড়য়া দেওয়ার আঁভজ্ঞতা তাঁহার এই প্রথম। 

পত্র-সাহত্য বিচারে কয়েকটি কথা আমাদের মনে রাখার প্রয়োজন। চারা 
যে, পর্র-সাহিত্য মূলতঃ পত্ৰ হওয়া চাই। পরধর্মীনরপেক্ষ কোন রচনা যত ভালই হউক, তাহা 
পন্র-সাহিত্য হইতে পারে না। ভাল পত্রের মধ্যে দুইটি সজীব মানব হৃদয়ের অস্তিত্ব অনুভব 
কারবার সুযোগ থাকা চাই। ।নছক এক পক্ষের স্বগতোন্ত উচ্ছবাঁসত গীঁতি-কবিতার ভাল দর্শন 
হইতে পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে পত্রের "গণ কোথায়? সুতরাং পত্র লেখক 
ও উীদ্দস্ট পাঠকের একাট বড় যোগসূত্র পত্রের মধ্যে থাকা চাই। দ্বিতীয় কথা, 
দুইপক্ষ উপাস্ধত আছে অথচ দুইপক্ষের কোন কথা-ই নাই, নিছক একটি-প্রকৃতি বর্ণনা 
হইল, বা একাঁট চণ্লাত-ঘটনার ব্যাখ্যা হইল, তাহাতেও পন্র-সাহিত্যের মর্যাদা ক্ষ হয়। 
লেখকের মন যাঁদ কথা না বলে, একটি বর্ণনাত্বক বিবরণ দেওয়া ছাড় তাঁহার যাঁদ আর কিছুই 
বালবার না থাকে, তাহা হইলেও তাহাকে পন্র-সাহত্য হিসাবে উচ্চস্তরের বাঁলয়া গণ্য করা কাঁঠন। 
'ছন্বপন্নের অনেক চিঠি, এই বিচারে অপূর্ব সাহত্য, িন্তু'আদৌ পর-সাহত্য নয়। সেগুলিকে 
কেন্দ্র কাঁরয়া সুন্দরতম গাত কাব্যের রচনা, হইতে পারত, কিন্তু কোন কোন স্থানে অনুভাতর 
আত্যান্তক নৈর্বান্তকতা চিঠিগ্যীলকে ভাল হইতে দেয় নাই। তৃতায়তঃ যে পাঁরপাঁ্বিক এবং 
প্রকীতির বর্ণনা পত্রের মধ্যে আছে, তাহার প্রত লেখকের মানসক প্রাতীক্রয়া কি সে-টুকুও যাঁদ সঙ্গে 
সঙ্গে না থাকে তাহা হইলে একদেশদশ” হইয়া পড়ে। সেখানে বর্ণনায় বস্তুর বর্ণনার লোভই 
প্রবল হইয়া উঠে। এই অপরাধও 'ছিন্নপন্রের লেখক একেবারে এড়াইতে পারেন নাই। 

রবীন্দ্রনাথের কাব জীবনের মুল ধারাটকে বুবিবার-পক্ষে তাঁহার চিঠিগ্বাীল যে আমাদের 
অমূল্য সাহার্য দেয় সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, কাব্যের মধ্য দিয়া যে ভাবের প্রবাহ 
চাঁলয়াছে, ষে-ভাবকে কাব্যরপে বাঁধিতে গিয়া কাঁব যথেষ্ট স্বচ্ছ কারয়া প্রকাশ করেন নাই, তাহারই 
সরল সহজ ধারা এই পর্রগ্ির মধ্যে প্রবাহিত হইয়্াছে। 'সোনারতরী'র যুগ আর ছিন্নপত্রের যুগ 
একই। একাঁদকে কাঁব তাঁহার 'বাঁচন্র অনুভুঁতগ্ডলিকে কাব্যের সহস্র ধারায় সঙ্গত উচ্ছৰাসে 
প্রকাশ কাঁরয়াছেন, অন্যাদকে সেই অন্ভূতিগ্ীলর সহজ, সরল, একি প্রকাশ এই 'চাঠিগ্যালর মধ্যে 
রহিয়াছে+ অধিকাংশ পাঠকের কাছে মনে হইবে যে, চিঠির মধ্যে তাঁহার যে-প্রকাশ, তাহা যেন 
অনেক বেশী আন্তারক। পাঠক সমাজের কাছে কাব্যসাঁম্টর যে কলাকোঁশল ও রাীত-নীত 
সংযত প্রকাশভঙ্গন কবিকে মানিয়া চালতে হইয়াছে, চিঠি {লিখতে বাঁসয়া সেই সংষমের অনেকটা . 
শৈথিল্য ঘটিয়াছে।*তাই কাব্যে” অন[ভূতিগ্দীল কিছু অস্পষ্ট, কিছু ব্যঞ্জনাময়, পত্রের মধ্যে 
সেইগ্দীলই স্পম্ট। সুতরাং পছন্নপন্র” কাঁবর 'সোনারতরী'র যুগের অনবদ্য ব্যাখ্যাও বটে। 
শিলাইদহ পদ্মার তারে রবীন্দ্রনাথের এই দিনযাপন সমস্ত বাংলা সাহিত্যের একটি স্মরণীয় ঘটনা । 
কারণ, পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত জীবনের কাব্য সাধনার মধ্যে বারবার একথা বুঝবার 
সময় দিয়াছেন যে তাঁহার কবিত্বের পূর্ণ বিকাণে পদ্মা অনেকটা দাবী । এখানে বাস করার 
আগে 'তাঁন আঁভভাবকহণন ভাবে সম্পূর্ণ নিজের কর্তৃত্বাধীন হইয়া আর কখনো অন্য কোথাও বাস 
করেন নাই। অল্প বয়সে ইংল্যান্ড গিয়াছিলেন, িছকাল আমেদাবাদে সত্যোন্দ্রনাথের কাছে দিলেন 
এবং মানসী রচনার সময় গাজীপ্রুরে কিছুকাল! বাস .কারয়াছলেন। কিন্তু ইহার মধ্য দয়া 
বিশ্বপ্রকীতি ও মানব-প্রকীতকে নিগুঢ়ভাবে জানবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই। তিনি নিজেই. 
'সোনারতরণ'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে পদ্মার উপরে এই দিনগুলি কাটানোর সময়েই. বিশ্ব- 
“প্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সঞ্গে তাঁহার. একটা সত্যকার ঘানষ্ঠ যোগাযোগ্র স্থাঁপত হইল । 

ণছনপন্রে'র অনেকগ্যালি চিঠি যে প্র-সাহত্য হিসাবে ভাল হয় নাই, একথা বাঁললে খুব 


১৩৬৭] ছিবপন্ন : ৩৯ 


অন্যায় বলা হইবে না। 'কন্তু নিছক বর্ণনামূলক বাক্যাবলাস+ সেই চতিগুঁল বাদ দিলেও যে- 
{বরাট অংশ বাকী থাকে, তাহার মুল্যের সীমা নাই। সেই চিঠিগু্ির মধ্য হইতে রবীন্দ্রনাথের 
মানীসক অবস্থার একটি ধারণা আমরা কাঁরতে পারি। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এই 
চিঠিগুলির শ্রেণীবিভাগ কাঁরয়া দেখাইতে পাঁর যে, কয়েকটি প্রধান প্রধানভাব এই সময়ে তাঁহার 
মনের ভিতরে প্রবাহিত হইতোছিল। (১) ছিন্নপত্রের অনেক সমালোচকই লক্ষ্য কাঁরয়াছেন যে ইহার 
চিঠিগদীলর মধ্যে একটি করুণ িষ্নতার সুর লাগিয়া আছে। পূর্ণ যৌবনে সহর হইতে দুরে 
নির্বাসিত এই নিরুপদ্রব নিস্তরঙ্গ জীবনে কাঁবর মনে কিছু অকারণ বেদনার স্পর্শ লাগতেই 
পারে। কিছ; গুরুতর দুঃখকর ঘটনা না ঘাঁটলেও যখন প্রকৃতির সমস্ত সুরের মধ্যে কাব পূরবীর 
আভাস শুনিতে পান তখন এই কথাই মনে হয় যে কাঁবর মন অত্যন্ত সংবেদনশীল (২) আর 
একাঁট আঁত পাঁরাঁচত ভাব_এই পাঁথবীর প্রাত কাঁবর স্বানাবড় ভালবাসা। আমরা আমাদের 
সাংসারিক জীবনের চাপে প্রকৃতির আনন্দদানের বিরাট আয়োজনের প্রাঁত প্রায়ই অবহেলা দেখাইয়া 
থাঁক। কিন্তু যাঁদ কখনো শান্ত চিত্তে এই পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দোঁখ তাহা হইলে দোখব যে, 
এই সুখে-দু$খে, হাসকান্নায় ভরা পৃথিবী অত্যন্ত সুন্দর এবং সেঁ আমাদের অত্যন্ত প্রিয়। 
(৩) আর কয়েকটি চিঠিতে বাঁলতেছেন যে সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে প্রাণের যে-ধারা তৃণে-পুষ্পে- 
পল্লবে পশুপক্ষী এবং মনুষ্যের মধ্যে প্রবাহত হইতেছে তাহার সঙ্গে আমাদের জীবনের ষোগ 
অত্যন্ত 'নাবড়। আমাদের প্রত্যেকের জীবন একাঁটি অখণ্ড প্রাণকেন্দ্র হইতে প্রবাহিত হইতেছে, . 
এ-কথা কাঁব ‘বসুন্ধরা’, সমুদ্রের প্রাত' প্রভাত কাঁবতায় বাঁদয়াছেন। (8) বড় কীর্ত 
এবং বিপুল সম্মানের আশায় আমরা জীবনের ছোটখাটো মৃহন্র্তগ্ালকে উপেক্ষা কার, অথচ 
এই তুচ্ছ মৃহূর্তগদালির মধ্যে যে আনন্দ আছে, তাহার পাঁরমাপ এ বড় কীর্তর সঙ্গেও হয় ন্য। 
আমাদের অজাল্তে জীবনের প্রীত আমাদের এই অবহেলা সম্বন্ধে কাব অনেক কথা কয়েকাঁট চাঁঠতে 
লিখিয়াছেন। একথা মানতেই হইবে যে সুদীর্ঘকাল পদ্মার তীরে থাকার ফলে তাঁহার দৃষ্টি 
অনেকটা একাভিমুখী হইয়া পাঁড়য়াছিল। তবু একথা ঠিক যে এই যে-সমস্ত ভাবনাগণীল ছিন্ন- 
পত্রের মধ্যে প্রবাহত হইতেছে ইহারাই পরবর্তী জীবনে কবির কাব্যে আরো গভাঁর হইয়া 


bs 'ছিন্নপত্রের বন্তব্য বিষয় আলোচনার আগে আর একাঁট কথা বোঝা দরকার। আমরা প্রায়ই 
বলয়া থাঁক যে, রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক কাঁব ছিলেন। 'সোনার তরা'র কাঁব যাঁদ রোমান্টিক হয়, 
তাহা হইলে ছিন্নপত্রের কাঁবও রোমান্টিক। রোমান্টিক কাহাকে বলে এবং ছিন্নপত্র রোমান্টিক- 
সাহিত্য কি-না এই প্রশ্নই এখন আমাদের আলোচ্য । রোমান্স্‌ বস্তুটি কোনও পার্ঘব বস্তুর গুণ 
নয় ইহা আমাদের মনের একাঁট বিশেষ অবস্থা। কোন নৃতনের পাঁরচয়ে আমরা যখন সুন্দরের 
সন্ধান পাই এবং ষখন তাহার মধ্যে একট বিস্ময়ের মোহ-স্পর্শ থাকে, তাহাকেই আমরা 
রোমান্টিক মনোভাব বাঁলতে পারি। ওয়াল্টার পেটার ইহাকেই বাঁলিয়াছেন--:3602085155 added 
to beauty” নিছক সুন্দর যাহা তাহা অনেকটা অভ্যাসবশেই আমাদের ভাল লাগে। যেমন সূর্ষে- 
দয় এবং সূয্যাস্ত। অভ্যাস এমন হয় যে, এই প্রাকীতিক ঘটনা দুইটি অপূর্ব সৌন্দর্যের কেন্দ্র 
জানিয়াও আমরা তাহাদের প্রত যথেষ্ট মনযোগ প্রত্যহ দেই না। কারণ তাহার মধ্যে কোন নূতনতর 
বৈচিন্যেব স্পর্শ পাই না। কিন্তু হঠাৎ যদ কোন একাঁদন সয্যাস্তের দিকে চাহিয়া থাকিয়া মনের 
ীভতর একটা অকারণ বেদনা ঘনাইয়া উঠে তখন সে প্রত্যহকার সৌন্দর্য্য এক অপূর্ব রসমার্ততে 
মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। * এই রস-উপলব্ধিই রোমান্টিসজমৃ। ছোটবেলার বাস্তব দিনগুির 
মধ্যে যাহার খুব আনন্দের কিছু ছিল না. সেও যখন পরে পাঁরণত বয়সে দূর হইতে এই দিনগুলির 





৪০ - সমকালঈন [বৈশাখ 


প্রতি স্নেহতরে 'ফাঁরয়া চায় তখন মনের ভিতর একটি আক্ষেপ জাগিয়া উঠে, সেই বিগত 'দিনগ্াল 
কত মধুর বলিয়া মনে হয়। - এই যে মনোভাব, ইহার 'পিছনেও রোমান্সের ক্রিয়া চাঁলয়াছে। ছিন্ন- 
- পত্রের পাতায় পাতায় এই রোমান্টিক অনুভূঁতর প্রবল প্রকাশ। কাবি-যাহা কিছু দেখিয়াছেন, 
তাহারই মধ্যে একাঁটি অসামের স্পর্শ, একটা আনির্বচাঁনয়ের আনন্দ তাহার মন স্পর্শ কাঁরয়াছে_ 
যাহার কোন ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা তান করেন নাই। তজ্জন্যই এই আঁত বাস্তব পাঁথবীকে দেবতার 

মেয়ে বাঁলয়া কল্পনা কাঁরয়াছেন, তাহার মুখের উপরে একাট দুঃখের ভাব তাহাকে ব্যাথত কাঁরয়াছে। 
নে কারে নে রর বাকা রাতে হর রী 
রোমান্টিক মনই বীরত্ব এবং কাঁবত্বে তৃপ্ত না হইয়া জীবনের ছোটখাট সম্পদগদীলর মধ্যে আনন্দের 
আশ্রয় খুজিয়া বেড়ায়। ছিন্নপত্রের প্রত্যেকাট চিঠি যে নিছক প্রকাঁত বর্ণনায় প্যবাঁসত হয় নাই, 
তাহা বার হইতেছে এই মোরা মনের এমন একটি পন বাছা গ্রযাছিতগ অসার 
স্ষ্ট সক্ষম হইয়াছে। . 

পের অনেক চিঠির মধ্যে একটি বিষ বেদনার সুর সহজেই অনযুভব করা বায়। সময়ে 
সময়ে প্রকৃতির বহু বৈচিন্যুও কাঁবর কাছে গভশর শূন্যতার ভাব বহন করিয়া আঁনয়াছে। [শেষ 
অন্ত্র মাথিত হইয়া বহুদূর ব্যাপী একাঁট করুণ রাশিণাী কাঁবর মনকে দোলা দিতে থাকে। ঠিক 
সেই মুহূর্তে আকাশের তারাগদীল ম্লান হইয়া উঠে, রাত্রির 'নাবড়তা জলধারার উপরে কঠিন 
বেদনার অবঙ্গুশ্ঠনের মত নামিয়া আসে। একথা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে যে, এই 
বিষন্নতা প্রকৃতির মধ্যে নাই, আছে কাঁবর মনের মধ্যে। পূর্ণ যৌবনের সূচনায় কাঁবর এই মূন-ভরা 
বেদনার ক কারণ থাকিতে পারে। শুধু কথার খেলা দেখানোর জন্যে তান নিশ্চয়ই এইগ্‌াল 
লেখেন নাই {একট সমব্যথী চিত্তের কাছে আত্মপ্রকাশের দারুণ ব্যাকুলতায় 'ছিম্নপত্রেরু১জল্ম। 
সুতরাং একথাই মনে কাঁরয়া লইতে হইবে যে, আঁভভাবকহণন বাঁহজশীবন-যাপনে ছাড়িয়া 
দেওয়ার “এই সংযোগ তাহাকে তাঁহার'মন লইয়া নানা গবেষণার সযোগ দয়াছিল। তান যে 
সাধারণের চেয়ে অনেকবেশ' -সংবেদনশল ছিলেন, একথা যদ স্বীকার করিয়া লই, তাহা. হইলে 
বৃদ্ধিতে না বোঝাতে পারলেও, একথা অনুভব করা যাইতে পারে যে, একাঁট পূর্ণ বয়স্ক যুবকের 
'মন নির্জন নদশপ্রান্তে কেন অকারণ বেদনার্ত্ত হইয়া উঠে। লক্ষ্য কাঁরলে দেখা যাইবে যে, সন্ধ্যার 
মেঘের মত তাঁহার মনের রঙ মুহূর্তে মৃহ্‌র্ভে বদলাইতেছে। '১০ নম্বর চিঠিতে লাখতেছেন 
' «আকাশ শুন্য এবং ধরণীও শুন্য। নীচে দারদ শুষ্ক কঠিন শূন্যতা, আর উপরে অশরণীরশ উদার 
শূন্যতা ৷” কিন্তু কয়েক লাইন পরেই িখিতেছেন “পৃখিবা যে বাস্তাঁবক কি আশ্চর্য্য সুন্দরী 
তা কেল্লকাতায় থাঁকলে ভুলে যেতে হয়।” একথা বলাই বাহুল্য যে, দুঃখ আর আনন্দ পরস্পর 
বিরোধ না হইলেও শুন্যতা আর কাঁব-কাঁথত এই সৌন্দর্য এক জিনিষ নয়। ১৪নং 'চাঠিতে 
িখিতেছেন যে, সম্ধ্যা যেন একাঁট বধূর মত। সে আমাদের মনে এক স্বপ্নলোকের রচনা করে। 
কিন্তু সেই সমস্ত স্বপ্নটি একটি গভীর বৈদনায় আচ্ছম্ন। কাঁব সদ্ধ্যার এই ভাবাটকে প্রকাশ 
করিয়াছেন আতি সুন্দর একট ছবিতে “একটি 'নার্নমেষ চোখের বড় বড় পল্পবের নীচে গভশর 
ছলছলের ভাবের মত।* এই সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মনে পাঁড়য়াছে যে আমাদের ভারতবর্ষের সঙ্গখতের 
মধ্যে এমন কয়েকটি রাগিণী আছে, যাহারা পাথবার সমস্ত বিষননতাকে রূপ দিতে পাঁরয়াছে। 
এই মনোভাব যে শুধু প্রকাতির- প্রাতিক্লিয়াতেই. আসিয়াছে তাহা নয়! মানব-জশবনের ছোট ছোট 
ঘটনাগ্ীল, নদীতীর প্রান্তের হাঁসিকান্না মিশ্রিত যে জীবনের স্রোতকে প্রবাহিত কাঁরয়া লইয়া 
চলে, তাহার মধ্যেও কাঁবর মন একটি হতাম্বাস করুণ রানীর স্পর্শ পাইয়াছে। ৩০নং চিঠিতে 


মে 
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বাঁলিতেছেন যে, একটি ছোট মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চাঁলয়া গেল এবং তাহার ছোট বোন্‌টি ও অন্যান্য 
মাঁহলারা নদীর তখরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কুঁদিতে লাঁগল। তাহার আনবার্য' পাঁরণাঁতি হসাবে 
কাঁবর মনেও বেদনার স্পর্শ লাগল। তান লিখিতেছেন--“সমস্ত পাঁথবীটা এমন সুন্দর অথচ 
এমন বেদনায় পাঁরপূর্ণ।” এখানেও আমরা দোঁখতে পাইতোঁছ যে সৌন্দয্যের সঙ্গে বেদনার কোন 
দ্বন্দব বা বিরোধ কাঁব কখনো দেখিতে পান নাই। ৩৫নং চিঠিতে সেই কথাটি আবার লক্ষ্য কার 
যেখানে এই সুন্দরী পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া কাঁব মুগ্ধ হইয়া বলেন “কী শান্তি, কী 
স্নেহ, কী মহত্ব, কী অসীম করুণা পূর্ণ বিষাদ!” 'ছিল্লশন্রের রবান্দ্ুনাথ এই যে দুঃখের স্পর্শ 
পাইয়াছেন, ইহা সৃক্ষবোধ শান্ত রহিত কোন লোকের পাওনা সম্ভব নয়। কারণ এই দুঃখের সঙ্গে 
সংসারের কোন লাভক্ষাতর যোগাযোগ নাই। প্রথম যৌবনের রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ প্রকাতর এই 
বিরাট সৌন্দর্যকে যে শুধু রুপাঁবলাসীর দৃষ্টিতে দেখেন নাই, এই চিঠিগনীল তাহারই প্রমাণ) 

দ্বিতীয় যে মনোভাবটি াঠগ্যীলর মধ্যে আমরা দাঁখ তাহা হইল পৃথিবীর প্রাত কাঁবর 
, নিবিড় ভালবাসা । অল্প বয়সে গণ্ডাবাঁধা ভূত্যতন্মের মধ্যে বাস কাঁরিয়া বাঁহ'জগতের জন্য একটা 
গভীর আকর্ষণ কাঁবর মনের মধ্যে আসয়াছিল। যোঁদন মুক্ত পাইলেন, সোঁদন এই পাঁথবীকে 
এক অফুরন্ত ভালবাসার দৃষ্টিতে দৌখবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। অনেক অল্প বয়স হইতেই 
তান বলিয়াছেন ষে এই পৃথবণর প্রাত আমাদের যে আকর্নণ তাহার চেয়ে বড় আর কোন আকর্ষণ 
কোন স্ব্গেও কারতে পারে না। তাঁহার সারা জীবনের কাব্য সাধনার মধ্যে পাঁথবার প্রত ভাল- 
বাসার মন্ত্রাট নানাভাবে ধ্বনিত হইয়াছে । নগর-জীবন-ষ:পনের পরে বাধাবন্ধহীন প্রকৃতির মধ্যে 
বাস করার প্রথম সুযোগ এই পদ্মার তীরেই তাঁহার আসল । পৃথিবীকে তাঁন উদার উন্মুন্ত 
আকাশের নীচে দোখতে পাইলেন। এবং এত স্পষ্ট ভাষান তান পৃথিবাঁর প্রাত তাঁহার ভালবাসা 
জ্ঞাপন করিয়াছেন যে সেকথা বুঝতে আমাদের কোন সংশয় নাই! ১৮নং 'চাঠিতে বাঁদতেছেন 
ষে, স্বর্গে ক পাওয়া যাইত তাহা না জানা থাকলেও এই স্নেহ ভালবাসা আকাঙখাভরা এই 
মানুষগ্ঁলর মত ধন আর কোথাও পাওয়া যাইত না, এবং গাছপালা নদী মাঠ সবশুদ্ধ এই 
পৃথিবীটিকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে তাঁহার ইচ্ছা করে। [্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ কখনো জড় বস্তু 
হিসাবে দেখেন নাই। তান মনে কাঁরিতেন প্রকৃতির ভিতরও একাটি অদৃশ্য প্রাণশক্তি আছে, যাহা 
আমাদের আঘাত করে এবং ভালবাসে । আমরা আমাদের কর্মরান্ত মূহূর্তগ্লিতে এই প্রকৃতির ' 
কাছে সান্ত্বনা এবং আশ্বাস খুজি । কাঁবাচত্তের আন্তারক অভিমানে কাব এই প্রকাঁতর কাছে একটু 
স্নেহের স্পর্শ পাইয়াই কেমন বিগাঁলত হইয়াছেন তাহারই বর্ণনা আছে ২৬নং চিঠিতে ) কবর 
পরিতৃপ্ত সৌন্দর্যবোধ যে তাঁহাকে নানা অবস্থায় পৃথিবার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং নিজের 
প্রবল কল্পনায় তিঁন' যে পাথবাঁকে নানা রূপে মনে মনে নাজাইয়াছেন তাহার প্রমাণ ছিন্নপন্নের বহং 
চিঠির মধ্যে রহিয্লাছে। 

ছন্নপন্নে আর একাঁট বিশিষ্ট ভাবনার প্রকাশ আছে। আমাদের জশবন একটি বিচ্ছিম্ 
দুর্ঘটনা নয়। সৃষ্টির আদিম দিন হইতে যে প্রাণধারা যুগে যুগে প্রবাহিত হইয়া চাঁলয়াছে তাহা 
একটি গভাঁর এঁক্যসূত্রে বন্ধ। একটি অখণ্ড প্রাণের কেন্ হইতে প্রাণের বহুমুখী প্রবাহ পৃথিবীকে 
ব্যপ্ত কারয়াছে। কাঁব যেন অস্পম্টভাবে অনুভব কাঁরতে পারেন যে, একদিন এই সদ্যজাত পৃথিবী 
তাঁহাকে বুকে কাঁরয়া লালন-পালন করিয়াছিল তাহারপর নানাভাবে পরিবর্তনের মধ্য দিয়া জীবনের 
বিচিত্র প্রকাশের স্পর্শ বহন কাঁবিয়া কাঁব রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট । আদম পৃথিবীর সঙ্গে একাত্ম হইয়া- 
তিনি যে একাদিন সৃয্যালোক পান করিয়াছিলেন সে-সন্বন্ধে তান বালতেছেন “আমার এই যে 
মনের ভাব এ-যেন এই প্রাতনিয়ত অত্কারত মুকুলিত, পূলকত. সূর্য্য সনাথা আদম পাঁথবীর 


+ 


/ 
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ভাব।» এই কথাই তান সমসামীয়ক কালের কাব্য স্াম্টর মধ্যেও বাঁলরাছেন। অহল্যার 
প্রাত' কবিতা, সোনারতরীর 'সমুদ্রের প্রাত' এবং বসুন্ধরা কাঁবতায় এই অখন্ড প্রাণ-প্রবাহের 
কথাটি কাব বিশেষভাবে বাঁলয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সকল জাবনদর্শনের মূলে এই কথাটি রাহয়াছে। 
স্মতরাং ছিন্পপ্রের ৬৪ ও ৬৭ নম্বর পল্ কবির জীবনদর্শনের অন্যতম ভূমিকা স্বরূপ ব্যবহার 
করা যাইতে পারে। 

রোমাশ্টিক মনের আরেকটি ধর্ম অতাতাঁবলাস। যে সমস্ত লোক বস্তুজগতের নানা 
কাজের চাপে সদাসর্বদা ডুবয়া আছে তাহারাও যখন এক মুহূর্তের অবকাশ পায় তখন বিগত 
দিনের স্মৃতি তাহাদের অলস মুহূতগুিকে ভাব-মল্ধর করিয়া তোলে। মানুষের মনের ইহা 
একটা স্বাভাঁবক গাঁত। যাহারা বেশী কক্পনাপ্রবণ, ষাহাদের মন দ্ুতসণ্ঠরমান তাহারা যে 
অতাঁতের প্রাত আকর্ষণ আরো বেশী অনুভব কাঁরবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের মনের 
অবচেতনে বহু ঘটনা, বহু দিনের স্মৃতি ধরে ধরে জাঁময়া উঠিতে থাকে । তারপর হঠাৎ 
একাদিন প্রাসাঙ্গক কোন ঘটনার সংস্পর্শে বাসনালোক হইতে ভাবের তরঙ্গ ডাঁখত হইতে থাকে৷ 
ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও বলিয়াছেন যে, কবিতার জন্ম হয় সেই অনুভূতিগুলিতে যেগুলি অতীতের 
কোন ঘটনার রোমল্খন__-7270060183 recollected in tranguility”  পাঁরণত বার্ধক্য 
এই অতাঁত রোমল্থন যত সন্দর বাঁলয়া মনে হয়, পাঁরণত যৌবনে মনের এই অতাঁত মুখতার 
সেরকম কোন সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই মনের মধ্যে আমাদের 
িশৃজীবনের দিনগুলি একটি অপূর্ব মোহজালের সৃষ্ট করে। পদ্মার তারে রবীন্দ্রনাথের 
মনে তৎকালশন প্রকাতি নানা সূত্রে শিশুজীবনের বিস্মৃত ঘটনাগহীলকে জাগাইয়া তুঁলিত। 
বেদনাবিলাসী কাঁব মনের এই বিচিত্র উপলাব্ধগুলকে অস্বীকার কাঁরতে পারেন নাই। &৬নং 
পত্রে বাঁহরের জনশন্য মাঠ, তৃণ-তর্দরশুন্য বালির চর আর চন্দ্রালোঁকত রাত্রে নীলবর্ণ নদী 
দেখিয়া «দেখিয়া তাঁহার মনে পাঁড়ত- ছেলেবেলার সেই ভূত্যশাসিত 'দিনগ্দাীল। ভূত্যশাসনে "বন্ধ 
শিশু যেমন ম্থান্তর জন্য চণ্টল হইয়া উঠিত, পাঁরণত যৌবনের রবা ল্্নাথের মধ্যেও সেই চণ্ঠলতার 
স্পর্শ কিছু কিছু 'ছিল। ”শ 

ছিন্রপন্নের আরেকটি লক্ষণীয় কথা, আত্মপ্রকাশের জন্য কাঁবর আন্তারক ব্যাকুলতা। যে- 
প্রীতি তাহার মনের উপরে নানা রঙের বোচিত্র্ের সন্ধান প্রাতমূহূর্তে দিয়া চলিয়াছে, সে- 
প্রকতিকে কেমন .কাঁরয়া প্রকাশ কাঁরবেন, এ-সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তার অন্ত নাই। তখন তাঁহর 
জীবনে কাঁবত্বের এক গৌরবময় যুগু চলিয়াছে এবং কবিতা রচনার সংখ্যাও অন্যান্য যে-কেন 
যুগের চেয়ে অল্প নয়। সুতরাং আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা মহৎ কাঁবাঁচত্তকে সর্বদা পীড়িত 
কারয়াছে। অনেক সময় রুদ্ধ আবেগের বেদনায় প্রশ্ন কাঁরয়াছেন “কতাঁদন থেকে 
কত ,লোক আমার মত এইরকম একলা দাঁড়িয়ে অনুভব করেছে এবং কত কবি 
প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু হে আনর্চনীয় এ কিসের জন্য, এ কিসের উদ্বেগ, এই 
নিরুদ্দেশ, নিরাকুলতার নাম ক, অর্থ কি।” কিন্তু নিজের মনে একটি প্রশ্ন পোষণ কাঁরয়াই 
[তিনি খুশী হন নাই। সাহিত্যের কোন প্রকাশের মধ্যে তাঁহার মন তৃপ্ত হইতে পারে, এ-সম্বন্ধেও 
বলিয়াছেন “রোজ রোজ যাঁদ একাঁট করে কবিতা লিখে শেষ করতে পাঁর তাহলে জখবনটা এক 
রকম আনন্দে কেটে যায়।” স্বভাবতই পদ্মার তরে গীঁতধমর্শ কাঁবর মনে ছন্দোবদ্ধ কাব্যরচনাই 
যে আত্মপ্রকাশের প্রকৃষ্টতম উপায় বাঁলয়া স্বীকৃত হইবে-সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যখন 
পরবত্তীঁকালের কাব্যরচনার ধারার সঙ্গে ছিল্সপত্রের সুর আমরা নাইয়া লইবার চেষ্টা কাঁর। 


কৌতুক-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ 
আঁজতকৃফ বস; 


কাঁব প্রশ্ন করেছেন £ “এ কি কৌতুক নিত্য নূতন, ওগো কৌতুকমায়ি 2” কাঁবর এ প্রশ্ন চিরন্তন, 
কারণ, কৌতুকময়ীর তরফ থেকে এর কোনো জবাব মেলে না। অন্তরের ভেতরে বসে অহরহ 
মুখ থেকে ভাষা কেড়ে নেওয়া ছাড়াও অনেক রকম কৌতুক করা কৌতুকময়ীর স্বভাব, তাই 
কাঁব যা বলতে চান তা অনেক ক্ষেত্রেই বলে উঠতে পারেন না। অবশ্য কাব যে এতে ভয়ঙ্কর রকম 
দুঃখিত, তা নয়। বরং কৌতুকময়ীর এই কৌতুক-লীলা তান পরম কৌতুকেই উপভোগ করেন। 
যা বলবেন বলে ভাবেন, বলতে গিয়ে তার রুপ যায় বদলে, চলার বেগে’ যেমন করে ‘পায়ের তলায় 
রাস্তা জেগে ওঠে। ফলে শেষ পর্যন্ত নিজের স্াঁষ্ট দেখে কাব নিজেই বিস্ময়মুগ্ধ হন। 
কাব্য করে’ বলা বায় £ 


| “অহা বিশ্ব সৃষ্টি করি’ বিস্ময়ে মগন ভগবান; 
কাঁবতার সৃষ্টি কাঁর’ তেমাঁন 'বাস্মত কাঁব-প্রাণ।» 


ক বলবো ভেবে বলা শুরু করে শেষ পর্যন্ত ক ক বলা হয়ে গেল, কি গড়তে গিয়ে 
দক গড়লাম, কোথায় গিয়ে পেশছব ঠিক করে রওনা হয়ে শেষটায় কোথায় এসে পেশছলাম__এ 
সবই সেই কৌতুজ্ময়ীর কৌতুক-লশলা। 

কথত আছে ‘বিশ্ব সৃষ্ট করবার আগে ভগবান "ছিলেন একা। একেবারে একা। এক 
সময় এই একঘেয়ৌমতে তাঁর মহা 'িরান্ত এসে গেল। তান দেখলেন বৈচিন্য না থাকলে জাঁবনে 
কোনো সখ নেই। বৈচিত্যের আমদানী করে একঘেয়েমর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তানি 
বৈচিত্যবহূল বিশ্ব সৃস্টি করলেন। বিশ্বকে চালু করে দিয়ে (তান দেখে চলেছেন চলমান 
দবশ্বের মহা তামাসা, আর মনে মনে উপভোগ করছেন পরম কৌতুক। ববসৃঁষ্টর মূলেই 
রয়েছে 'বশ্ব-বিধাতার কৌতুকীপপাসা এবং কৌতুক-বোধ। সৃম্টিতত্বের এই মূল সুরটুকু 
গভীরভাবে অনুভব করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি পেশাদার বা ছাপমারা' দার্শনিক না হলেও 
জাবন-দাশশীনক কাব, এবং তাঁর কাঁব-সত্ত্বা এবং জীবন-দর্শনের মূলে রয়েছে স্বয়ং বিশ্ব বিধাতার 
জীবন-দর্শনের মূল রুপটদকু। একটি মতাংশ উদ্ধৃত. করে.বলা চলে £ * 

“A transcendental, cosmic flavour permeates his humour a reflection, 
as it were, of the Great Creator's feeling of fun at His own creation of the 
Universe. Even the tiniest bubble of his humour emanates from the depth of 
the Deep and is instinct with the same essential spirit”, 

এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথকে কৌতুক-রাঁসক বললে যথেষ্ট বলা হয় না। তর কৌতুকবোধের 
মূল রয়েছে জীবনের অনেক গভীরে- আপাত হালকা হাসির আড়ালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে অশ্রুর 
গ্রভীরতা, যাকে একজন কাব বলেছেন £ “Welcoming the same rose with a smile and 
a tear”. 

তাই বাল রবীন্দ্রনাথ শুধু কৌতুক-রাঁসকই নন, তার চাইতে আরো অনেক বেশশ, তান 
কৌতুক-দার্শীনক। তাঁর কৌতুকবোধের সঙ্গে গভীর জীবন-দর্শন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে 
বলেই তাঁর হাস্যকৌতুক বা ব্যঞ্গকৌতুক কোথাও অকরুণ, নির্মম, তন্তু বা ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে নি। 
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রবীল্দ্রনাথ তাই প্রধানত 'হিউমাঁরস্ট, স্যাটায়ারিস্ট নন। তাঁর রচনায় সহ্‌দয় ব্যঙ্গ আছে, বাথা- 
হানা 'বদ্ুপ নেই। আ্যাডিসন: তাঁর 'স্পেকুটেটর' কাগজে একটি প্রবন্ধে লিখোঁছলেন £ 


“The satire which only seeks to wound is as dangerous as arrows that fly in 
the dark. There is always an ethical under-current runnizg beneath the polished 
raillery and the good-natured satire”. 


অর্থাৎ শুধু আঘাত দেওয়াই যে ব্যঙ্গ-রচনার উদ্দেশ্য; তা অন্ধকারে উড়ন্ত তীরের মতোই 
মারাত্মক। মার্জিত কৌতুক এবং সহ্‌দয় ব্যঞ্গের আড়ালে সর্বদাই প্রচ্ছন্ন থাকে শুভকামনা । 

রবীন্দ্রনাথের কোনো ব্যঙ্গ-রচনাই আ্যাডিসন-বার্ণত আঘাত-প্রধান স্যাটায়ারএর পর্যায়ে 
পড়ে না। প্রথমে ধরা যাক তাঁর অসামান্য মণ্টসফল এবং জনাপ্রয়তম “চরকুমার সভা” নাটকটির 
কথা। এতে ব্যঙ্গ.আছে। একদল িরকৌমার্ধ ব্রত তরুণকে "নিয়ে বেশ একট; তামাসা করা 
হয়েছে এ নাটকে। কিন্তু সে তামাসা কোথাও বিদ্রুপ হয়ে ওঠে নি। বরং এতে -আগাগোড়া 
এমন' নির্মল হাস্যরসের স্রোত বয়ে গেছে যে যাঁদের ঠাট্টা করা হয়েছে সেই শ্রীশ, বিপিন আর পূর্ণ 
স্বয়ং এসে এ নাটকের আঁভনয় দেখলেও ক্ষেপে না উঠে বরং মজা উপভোগ করে’ প্রাণ খুলে 
সকলের সঙ্গে হাসতে পারতেন।. এই চিরকুমার সভার সভ্যদের জীবনেও রবীন্দ্রনাথ পরম 
কৌতুকে দেখেছেন সেই কৌতুকময়ীরই নেপথ্য কৌতুক-লালা। ব্রতী তরুণদল 'চরকুমার থাকবেন 
বলে কোমর বে'ধোঁছলেন। কাঁ তাঁদের নিষ্ঠা! কাঁ তাঁদের উৎসাহ! কিন্তু একি করলে. তুম, 
ওগো কৌতুকময়ী 2 তাদের অমন গুরঃ্ম্ভীর ব্রত অমন লঘচপল ছন্দে ভেঙে দিয়ে তাঁদের 
' বোকা বানিয়ে আমাদের হাঁসির খোরাক জোগালে ঃ ভালো, ভালো, ভালোই করেছ তৃমি। এমান 
কৌতুক তুমি না.করলে এই দুঃখের দুনিয়ায় আমরা হাসতাম ক নিয়ে? : 
| তারপর ধরা যাক “বৈকুণ্ঠের খাত!”। কাঁবগ্দরুর এ নাটকাটও কোঁতুকরসে ভরপনর। 
এর নায়ক বৈকুণ্ঠের একটি. ভয়ংকর বাতিক তান তাঁর খাতা বোঝাই করে লেখেন, এবং যাকে 
হাতের ক্কাছে পান তাকেই খাতা থেকে লেখা পড়ে শোনাতে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন । তাঁর এই খাতা 
যে অনেকের পক্ষেই ভপীতর কারণ, সেটা সরলহদয় বৈকুণ্ঠ বুঝে উঠতে পারেন না বলেই শ্রোতা 
পাকড়াও করবার চেম্টাঙ্ম তাঁর কোনো. কুণ্ঠা বোধ নেই। কুণ্ঠা নেই বলেই হয়তো তার নাম 
বৈকুণ্ঠ । এই বৈকুণ্ঠ জাতীয় ব্যাস্ত সংসারে খুব বিরল নয়, এবং এই বৈকুণ্ঠের মাধ্যমে তাঁদের 
সকলকে নিয়েই এ নাটকে কৌতুক-করা হয়েছে বলা যায়। “কিন্তু কৌতুকের লঘু হাসির আড়ালে 
প্রচ্ছন্ন আছে সহন্ম্ভুতির অশ্র্-গভীরতা। বৈকুণ্ঠের কুণ্ঠাহঁন সরঙ্গ বাতিক দেখে আমরা যে 
হাস, সে হাঁস উপহাসের হাসি নয়, হৃদয়-হারানো হাসি। বৈকুণ্ঠকে দিয়ে আমাদের হুদয় 
জয় কাঁরয়েছেন কৌঁতুক-দার্শানক রবীন্দ্রনাথ। _ এখানেও সেই কৌতুকময়শরই কৌতুক; এই 
কৌতুকের মায়াজালে আচ্ছন্ন বলেই বৈকুণ্ঠ বুঝতে পারেন না আঁর হাস্যকর বাঁতিক তাঁকে লেকের 
কাছে কতখানি হাস্যাস্পদ বা উপহাসাস্পদ করে তুলছে নিজের বাতিকের ছেলেমান্দাষটা বৈকুণ্ঠ 
যদি বুঝতে পারতেন তাহলে কৌতুককর পারাস্থাতগদো গড়ে উঠত না, “বৈকুশ্ঠের খাতা” 
নাটকাটও আমরা পেতাম না।  ' 
“গোড়ায় গলদ” এবং তার পরিমার্জিত রূপ “শেষরক্ষা”-ও পারাস্থাতমূলক হাস্যরস 
অথবা হাস্যকর পাঁরাস্মিতর ওপরই গড়ে উঠেছে। কৌতুকময়শ এখানে যেন প্রাণের আনন্দে 
বিশুদ্ধ কৌতুকের বনি ডাঁকিয়েছেন। কিন্তু কৌতুক কোথাও শোভনতার মাত্রা ছাঁড়য়ে আঘাত 
বা বেদনা-্দায়ক হবার দিকে এগোয় নি। 
- লা” নাটকটি পক বা সাংকোডভক নাটকের পায়ে পড়ে, কোঁডুকনাটোর 


১৩৬৭ ] কৌতুক-দার্শীনক রব ন্দ্ুনাথ ৪৫ 


পর্যায়ে নয়। কিন্তু এতেও রয়েছে কৌতুক। বাইরে" পাঁথবী থেকে প্রাণপণে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
রয়েছে একটি আশ্রম, যার “চলা যেন বাঁধা আছে অচল 'শকলে।” তাই এর নাম অচলায়তন। 
এই অচলায়তনে অচলতার লক্ষনীকে অচলা রাখবার ভন্যে প্রচণ্ড আইনকান্দনী প্রচেষ্টা, এবং 
এখানকার ছাত্র আর অধ্যাপকদের চলা-ফেরা, কথাবার্তা, হাবভাব সব ছুই আমাদের মনে প্রচুর 
কৌতুকের উদ্রেক করে। 
আশ্রমাঁটর বাইরে যৌদকে একজটা দেবীর মান্দির সোৌঁদকের জানালা খোলা ষেধ। কেন 
ানষেধ সে বষবে কারও জ্ঞানই সুস্পষ্ট নয়; নিষেধ যে লাছে, সেটাই শুধ্‌ স্বার জানা । আশ্রমের 
বালক ছাত্র সুভদ্র-এও বুঝি সেই কৌতুকময়ীরই কে তুক_হঠাৎ একাঁদন নিষিদ্ধ জানালাটি 
খুলে ফেলেছে। অমাঁন ““্বরে ঘরে সেই বার্তা রটি গেল চমে।” সারা আশ্রম উঠল 'শিহারত হয়ে। 
মহাপাপ করেছে সুভদ্র । কি হবে তার এই পাপের প্রায়শ্চিত 2 অচলায়তনের আচার্য বহুদিন ধরে এই 
আয়তনের অচল তল্মমল্তেরই একানিষ্ঠ পূজারী । কিন্তু তাঁর মনেও সুর; হলো কৌতুকময়শীর 
কৌতুক-লীলা। তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো বিষ্ময়কর সিদ্ধান্ত ঃ প্রায়াশ্চত্তের কোনো 
প্রয়োজন নেই, অচলায়তনের নাষদ্ধ বাতায়ন খুলে সুভ কোনো পাপ করে 'ন। 
শাল্ত-পৃজারীর মতে যেমন “সবই সেই ইচ্ছাময়ীত ইচ্ছা”, তেমান কৌতুক দেবীর পূজারী 
কৌতৃক-দার্শীনত কবির ধ্যান-কল্পনায় “সবই সেই কৌত্কময়ীর কৌতুক।” নইলে কে ভাবতে 
পেরোছিল--অচলায়তনের গোঁড়াম সাধনার সর্বোচ্চ সাধক এই আচার্যদেব নিজেই ক ভাবতে 
পেরেছিলেন তাঁর চিন্তাধারায় এমন আঁবশ্বাস্য রকম একটা বিরাট পাঁরবর্তন আসবে? পরিবর্তন 
তো নয়, এ যেন এক মহাপ্রলয়। কৌতুকময়ীর কৌতুকের যাদুস্পর্শে আঁচার্ষের মনে হলো 
এতদিন কাটিয়েছেন শুধু সৌরভহখন ফলের ভার সেযে, সন্ধান করেন নি ফুলের ভারহীীন 
সুরভি-সুষমার; মূল্যবান বলে ভেবেছেন দার্শানক শজ্ক জাঁটল তত্বের বোঝাকে; বাতি 
প্লেকেছেন আর বাঁণ্চত রেখেছেন তত্তভারহীন স্বরণীয় নাধূর্যয থেকে। নিখুত থাকবার জন্যে 
এতাঁদনের কোমর-বাঁধা হিয়ার কথা ভেবে এখন যেন খত খুত করে উঠেছে মন। তাঁর মনের 
এই ঝড়ো আবহাওয়া যেন আশ্চর্যরকম রূপ পেয়েছে ছেন্টর এই কাঁবতা স্তবকে £ 
“Ah, give me rather the fruitless fragrance of fluent flowers 
Than the brute sweetness of dumb d.ssonant fruits. 
Pine for no philosophy in my philhazmonic towers, 
Look not for me among Fortune’s ond recruits. ০ 
No dull perfection for me, rather 0010200৩700 blunder, 
Rater than miss the highining, I’d fice the thunder”. ূ 
শেষ পংান্তাটতে যেন ধ্বানত হয়েছে অচলায়তনের প্রথম বিদ্রোহ বালক ছাত্র সুভদ্রের মনোভাব । 
উত্তরের বন্ধ জানালার ওপারের বিনুৎচমক দেখবার জন্যই সে যেন অনায়াসে প্রায়শ্চত্ত-বন্দ্রের 
প্রচণ্ড ঝ:কি মাথায় নিয়েছে। আর- কৌতুকময়ীর ক বাঁচন্ন কৌতুক! ঠিক এই নিয়মভাঙা 
অপরাধের গ্দণেই আচার্ষের সারা অন্তরের প্রীত উজাড় হয়ে ঝরে পড়েছে অপরাধী সুভদ্রের 
মাথায়। আচার্য্য বলছেন সুভদ্ পাপ করে নি! 
এরপরে আছে একাধিক গর্গম্ভীর ব্যাপার, রূপকে আর সাংকোতিকতায় ভরপুর, যা 
আমাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নয়। আমরা শুধু লক্ষ্য কার অপূর্ব কৌতুকরস সারা 
নাটকাঁটতে ছাঁড়য়ে আছে-_কখনো প্রচ্ছন্ন, কখনো প্রকট। 
শুধ অচলায়তন নাটকেই নয়, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রূপক এবং সাংকোতিক নাটকেও 
যেন নেপথ্যে বেজে চলেছে কবির কৌতুক-মুষ্ধ প্রশ্ন £ “এ কি কৌতুক, ওগো কৌতুকময়শ ?” 


৪৬ সমকালশীন [বৈশাখ 


“As flies to wanton boys are we to the eos; 
‘ They kill us for ei, sport”. 23 


অর্থাৎ দুষ্টু ছেলেরা যেমন.খেলার ছলে তামাসা করে মাছি মেরে ফেলে, মাছের যন্মণার 
কথা একেবারেই ভেবে দেখে না, আমাদের প্রত দেবতাদের ব্যবহারও তেমাঁন হৃদয়হীন। 
মানব-জাবনের বিবিধ দুঃখ দৈন্য, ব্যর্থতা প্রভৃতি সম্পর্কে কাব-উপন্যাসিক টমাস হাঁডির 
মতবাদ প্রসঙ্গে বিখ্যাত 'বিদ্বান-সমালোচক বোনামী ডোব্রী বলেছেন ঃ 
“With Hardy the fault usually lies in the wanton, EE motion of the 
universe, of the Immanent Will, full of sound and fury, signifying nothing. It 
works in spite of itself, unconsciously, after the manner of an arganism”., 
এবং তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনা “দি ডাইনাস্ট্‌স্‌” নামক মহানাট্যকাব্যে টমাস হার্ড লিখেছেন £ 
“In the foretime, even to the germ of Being 
Nothing appears of shape, to indicate 
That cognizance has marshalled things terrene, 
Or will (such is my thinking) in my span. 
Rather they show that, like a knitter drowsed 
Whose fingers play in skilled unmindfulness, 
The Will has woven with an absent heed 
Since life first was; and ever will so weave”. 


অর্থাৎ যে সর্বমৌলিক মহা-শাঁন্তর * চালনায় জগৎ চলছে, তার জগৎ চালাবার নমুনা 
দেখে এমম্ব মনে হয় না যে সে শীস্তাঁটি বেশ ভেবে চিন্তে, ভালো-মন্দ-ন্যায়-অন্যায় সঙ্গত, অসঙ্গত, 
"সুন্দর-অসুন্দর, শোভন-অশোভন ইত্যাদ বিচার করে কাজ করছে। সে যেন বিমূতে মুতে 
বুনে চলেছে দক্ষ আনমনা হাতে। তার বোনার হাত পাকা, কিন্তু কি সে বুনছে সোঁদক পানে 
তার নজর নেই। 

টমাস হার্ড'র রচনাবলণ গদ্য এবং পদ্য) সামীগ্রকভাবে তাঁর এই ধারণার রঙে রঙান। 
এই ধারণাটি যেন তুঁর সজনী মানসকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে । এই ধারণার ওপরে দাঁড়য়েই {তান 
জাঁবনের দিকে তাকিয়েছেন, এবং তাঁর জবন-দর্শনও এরই ওপর 'ভীত্ত করে গড়ে উঠেছে। 

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভষ্গী টমাস হার্ডর দ্যাম্টভঙ্গী থেকে আলাদা জাতের। রবীন্দ্র 
_নাথের জীবন-দর্শনও তাই 'বাভল্ন। কৌতুক-দার্শানক তান; তাঁর কৌতুক-দর্শনে অসামান্য 
সমন্বয় ঘটেছে কৌতুকের মাধূর্য্র. সঙ্গে দর্শনের গভশীরতার, দর্শনের ভার হালকা হয়েছে 
কৌতুকের শাখায় ভর করে। যে শান্তকে 'তাঁন অন্তরতম জবনদেবতা রূপে কল্পনা করে প্রশ্ন 
করেছেন ৪ “শমটেছে দি তব সকল তিয়াষ আসি অন্তরে মম ?” তারই কৌতুকময়ী রুপ কল্পনা, 
করে আবার প্রশ্ন করেছেন “একি কৌতুক নিত্য নূতন 2 

শুধু হাসির ক্ষেত্রে, পটভূমিকায় বা পাঁরাস্থাতিতে, নয়, হাস-অশ্ু, আনন্দ-বেদনা, সুখ- 

দুঃখ সর্ব ক্ষেত্রেই এই কৌতুকময়ীর লশলা-স্পর্শ অনুভব করেছে তাঁর কৌতুক-দার্শীনক কাঁব- 

টি মলের হাত পাতাতে হয়েছে কার এ ড়া অর হোলা। 


* একেই টমাস হার্ড [৷৷৪70 1 (কখনো বা The Will) নামে আঁভাঁহত করেছেন। 
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ধরা যাক কাবগুরুর “ভ্রম্ট লগ্ন” কাঁবতাঁটি। বোধ হয় বলা বাহুল্য এট হাঁসির কবিতা 
নয়। কোনো এক কোকিল-ডাকা ভোরবেলায় শিথিল কেশে নতুন মালা পরে' তরুণী নায়কা 
যার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে বাতায়নে বসে ছল, সেই তরুণ পাঁথক-_গলায় তার মনন্তার মালা, 
মাথায় উষার আলোর ঝলমল সোনার মুকুট'"-রাজরথে চড়ে এসে ব্যগ্রচরণে তাঁর দুয়ারে নেমে 
কাতরকণ্ঠে শুধালো “সে কোথায়? সে কোথায়?” {সে যে তারই প্রতীক্ষায় বাতায়নে বসে 
আছে, রাজার কুমার সে কথা জানে না।) নাঁয়কার অন্তরাত্মা চীৎকার করে বলে উঠতে চাইল 
“নবীন পাঁথক, সে ষে আম, সেই আম?” কিন্তু কৌতুকময়ণীর কৌতুকে লজ্জা এসে বাধা দল, 
নায়িকার বুক ফেটে গেল, তব: মুখ ফেল না। কোনো সাড়া না পেয়ে হতাশ হয়ে চলে গেল 
নবীন পাঁথক। 

যথাকালে এলো গোধুিবেলা। নায়কা কপালে সোনার টিপ পরে’ কনকমুকুর হাতে 
কালোচুলে কবরী বাঁধছে। এমন সময় রথে চড়ে আবার এসে উপস্থিত ক্রুণনয়ন তরুণ পাঁথক। 
তার বসনভূষণ ভরে গেছে ধুলায়; রথের ঘোড়াদের দেহ ঘর্মান্ত, শ্রান্তিতে তাদের মুখ ফেনায় 
ভরে গেছে। ক্লান্ত চরণে নািকারই দুয়ারে নেমে তর:ণ পাঁথক আবার কাতরকণ্টে স্রধালেন 
“সে কোথায়? সে কোথায় 2৮ 

কৌতুকময়ণ আবার কৌতুক করে নায়িকার মুখ থেকে ভাষা কেড়ে নিলেন। নায়িকার 
মনে আবার ছেয়ে গেল সেই দুস্তর লঙ্জা। -আবার তার বুক ফেটে গেল, তবু আবার সে ব্যর্থ 
হলো মুখ ফুটে বলতে “শ্রান্ত পথক, সে যে আমি, সেই আমি ।” আবার হতাশ হয়ে চলে গেল 
তরুণ পাঁথক। 

তারপর. -----. এসেছে ফাগ্দন-যামিনী। নায়কার ঘরে জবলছে প্রদীপ, বুকে এসে 
কে'দে মরছে দখিনা বাতাস। বাসর গৃহ ধৃপের ধেশয়ায় ধুসর! অগুরুগন্ধে সুরাভিত দেহে 
জড়ানো ময়ুরকাশ্ঠি। প্রিয়ামলন প্রতীক্ষায় নায়কা বাতায়ন-তলে ধুলায় নেমে বসেছে, কিল্তু 
আর ফিরে আসবে না তার পরম বাঞ্ছিত সেই তরুণ পাঁথক। পাঁথক দু'বার যখন সাড়া নিতে 
এসোঁছল তখন তাকে সাড়া দাও ন আর যখন পাঁথক আর 'ফরে এলো না, আর ফিরে 
আসবে না, তখন তাকে 'ন্রযামা যাঁমনী একা বসে গান গাওয়াচ্ছ “হতাশ পাঁথক, সেযে আম, 
সেই আমি।” এক কৌতুক তোমার, ওগো কৌতুকমায় ? 

মানবাত্মার সঙ্গে কৌতুকময়ীর এ কৌতুক চিরন্তন! ভ্রষ্টলগ্নের বেদনা ন্রিযামা যাঁমনী 
একা বসে গান গাওয়ার মধ্যে যে আনর্বচনীয় আনন্দের অনুভূত প্রচ্ছল্ন রয়েছে তার চিরন্তন 
রূপটুকু ও অপরুপ । 


মানবাত্মার তরফ থেকেই কবির প্রশ্ন ঃ 


“আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে, হে সুন্দরী! 
বলো কোন্‌ পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী? 


এই মধুরহাসিনী সুন্দরী ও সেই কৌতুকময়ীরই আরেকটি রূপমান্র। কবি বলেন প্বাঁঝতে না 
পারি কী জ্ঞান কী আছে 'তোমার মনে!” বুঝতে পারবার কথাও নয়, কারণ এই কৌঁতুকময়শ 
সুন্দর ও কাব কাঁট্‌স্‌-এর বার্শত La belle dame sans merci-র মতোই রহস্যময়ী 
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“অত চুপি চুঁপ কেন কথা কও রি 
ওগো মরণ, হে মোর মরণ! 

অত ধীরে" এসে কেন চেয়ে রও 

* ওগো একি প্রণয়ের ধরণ [”- 


জীবনের নেপথ্যে মরণের আবহ-গাঁত বেছে চলেছে বলেই জাবনের এত মাধ এই 
গভশর সত্যটুকু ও এখানে পরোক্ষভাবে প্রচ্ছম রয়েছে । -- 
এই কৌ দি জে দার তন করিয়েছিল--একই রন 


_ | শেয়' প্রন উচ্চারিল- 


পাই দত উন এ প্রশ্নের উত্তর কোনোদিন মেলে না। 


সান্নিধ্য 
চিন্তামণি কর 

পাঠশালা | 

ছোট বেলায় পৌরাণিক এক গ্রন্থের কাঁহনীতে পড়েছিলাম যে কোন দেবতুল্য পুরুষ ছম্মবেশে 
তাঁর ভন্তের মগজের তাঁক্ষমতা পরণক্ষা করতে এক উচ্ভূট প্রশ্ন করোছলেন। প্রশ্নটা সঠিক মনে * 
নেই তবে এই ধরণের ছিল বল্পে বোধ হয় খুব ভুল করা হবে না। “এক ব্যান্ত দেশ ভ্রমণে বোঁরয়ে 
বিদেশে পত্ীগ্রহণ করে স্বল্পকাল তার সান্নিধ্যে থেকে তাকে পাঁরত্যাগ করে চলে যান। বহু বৎসর 
পরে পর্যটনে আবার সেদেশে গেলে এক অতাব সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং রূপে 
মুগ্ধ হয়ে তিনি তার পাঁগ্রহণ করেন। পূর্ব পাঁরচয় না জানায় কেউ জানতে পারোন যে তিনি 
ভুলক্রমে নিজের কন্যাকে বিবাহ করেছেন। পরে তাঁদের যখন সন্তান হোল তখন সামাঁজক 
নিয়মানূসারে এই ব্যান্তকে তাঁর সন্তানের পিতা অথবা পিতামহ বলা হবে ক না?” এ যেন 
ইভিপাস্‌ এর গল্প উল্টে বলা। বুদ্ধিমান ভন্তের নিশ্চয়ই এই জটিল প্রশ্নের উপযাস্ত সমাধান 
করায় প্রসন্ন দেবতার কাছ থেকে বরলাভ হয়োছল। কিন্তু তাঁকে যাঁদ প্রশ্ন করা হোত যে হিন্দু 
স্বামী ও তাঁর মুসলমান কি খৃন্টান স্বী_যাকে স্বামীর ধর্মে ধর্ম্মাল্তারত করা হয়ান, এমন 
দম্পাঁতর সন্তানকে আমাদের সমাজে জাতের কোন পধ্যায়ে ফেলা উচিত, তা হলে উত্তর দিতে এট 
ভন্তপ্রবরের মগজ ফাঁকা হয়ে ষেত। এই রকম পাঁরাস্থাততে পড়লে ক রকম প্রাতিক্িয়া হতে পারে 
তার উদাহরণ দেখোঁছলাম পি, সি, দত্তের জীবনে । প্রায় পশচশ বছর আগে জব্বলপুরে তাঁর সঙ্গে 
আলাপ হয়েছিল। বৃদ্ধ দত্ত মহাশয় বহু বৎসর ‘বিপত্নীক ও সংসারে তাঁর আপনজন ছিল প্রায় 
পশচশাঁট কুকুর। তাদের এই বাড়ীতে সর্বত্র অবারিত গাঁতাবাধ এমন ক প্রভুর খাবার টোবলে 
কিংবা শয্যায় ও তাদের ছিল সমান আঁধকার। কুকুরগনীলর এই আধিপত্য দেখে আমি ইতস্তত করায় 
[তানি বল্লেন সমাজে মানুষের থেকে এদের সাহচর্য অনেক পাঁবন্ন কারণ মানুষের বাইরেটা পারিস্কার 
দেখালেও তার অপাঁরচ্ছন্ন অন্তরের সান্নিধ্য সহ্য করবার মত ক্ষমতা সকলের হয় না। কুকুরের 
বাইরেটা অপাঁরস্কার বলে ও এরা অন্তর থেকে যেটুকু দেয় তা শুদ্ধ ও পাঁবন্র এবং সেটুকুকে-গ্রহণ 
করা যায় নিঃসন্দেহে এবং অচল বিশবাসো'। মানুষের সমাজের প্রাত তাঁর এই তীর বিতৃষ্কার কারণ 
কি জিজ্ঞাসা করতে 'তাঁন সংক্ষেপে জানালেন তাঁর জবনের কয়েকাঁট আভজ্ঞতাকে। ধনীর সন্তান 
পি, সি দত্ত যৌবনে উচ্চ বিদ্যালাভের জন্য ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন এবং সেখানে একাঁট ইংরাজ মাহলার 
প্রেমে পড়ে তাঁকে বিবাহ করেন। এই পাপ কর্মের দণ্ড হিসাবে তাকে তাজ্যপনত্র করে দেওয়া হয় 
এবং দেশে ফিরলে হিন্দু সমাজে তাঁকে আর গ্রহণ করা হয়নি। আইনত বিবাহ করায় তাঁরা স্বামী 
স্ত্রী পরস্পরে নিজ ধৰ্ম্ম বজায় রেখোছলেন এবং তদের প্রথম সন্তান কন্যার জন্ম হলে তাকেও 
কোন ধর্মের বিধি অনুসারে চিহিত করা হয়াঁন। দর্ভীগাক্রমে এই কন্যা নয় বছর বয়সে মারা ষায়। 
দত্ত মহাশয় তার দেহকে আঁগ্ন সৎকারের জন্য শ্মশানে য়ে গেলে সেখানে লোকেরা খম্টান ও 
বিধর্মী বলে তাঁকে বাধা দেয়। তখন তান গেলেন খুষ্টানদের কবরস্থানে । কিন্তু সেখানেও 
তান খৃষ্টান নন ও তাঁর কন্যাকে ব্যাপটাইসড করা হয়ান বলে তারা কবর দিতে গররাজী হোল। 
মুসলমানদের কবরখানায় ও ঘোরতর আপত্তি পেলেন তাঁরা মুসলমান নন বলে। মৃত দেহাঁটকে 
সংকারের জন্য নানাস্থানে টানাটানি করে ক্লান্ত এবং বিষাদ ও ক্রোধে ক্ষিপ্ত দত্ত মহাশয় এই ভীষণ 


সমস্যাকে মিটাবার হাঁদস পেলেন এক পাদ্রর কাছে! তাঁর উপদেশে প্রথমে দত্ত মহাশয়কে খন্ট- 
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ধর্মে দীক্ষিত করে পরে তাঁর মৃত কন্যার ব্যাপাটসম্‌ সম্পাদনে খৃষ্টানদের কবরে তার দেহ 
স্থানলাভ করল। এরপর সব্ধর্মে বাঁতশ্রদ্ধ দত্ত মহাশয়ের পত্নী বিয়োগ হলে মানুষের সংসর্গ 
ত্যাগ করে তান কুকুরগ্যির সান্ধ্য দিন কাটাচ্ছিলেন কারণ. এদের সমাজে জাতধন্্স বিচারের 
অত্যাচার নেই। . - 

ভারতের সমাজ-ধর্মের জন্য মন: যে বাঁধ দিয়োছলেন তার আজকের স্বরূপে কতখানি 
তাঁর নিজস্ব বিধান বহন করছে বলা শন্ত। স্মৃতির দ্বারা মনূর 'বাঁধকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রত্যেক 
বিধায়ক নিজের রূচগত নগাঁত এর সঙ্গে জুড়ে মূলনশীতিকে যে বিকৃত করেনান তার 'ক প্রমাণ 
আছে? এদেশের হিন্দু সমাজে স্তর জাতিকে তথাকথিত মনুর বিধানে বন্দী রেখে সমাজপাঁতিরা 
নিজেদের সবিধামত ধর্মের আইন বাঁচিয়ে এমন কোন নিষিদ্ধ কর্ম নেই যা তাঁরা করেনান বা 
করছেন না। 

আমার পিতামহ প্রোঁড়ত্বে পা দিয়েই গতায় হন। তান সমাজ ও পাথবী থেকে এত 
লাভ করেছিলেন। সেকালে যাঁরা ইংরাজা “শিক্ষালাভ করোছলেন তাঁদের অনেকে আহারান্তে পোর্ট 
মিরা সেবনের অভ্যাসটাকে সে 'শক্ষার আন্ুসাঙ্গক অবশ্য করণীয় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। 
পিতামহ ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেনান। সব সময়ে যে তান মাঁদরা সেবন করতেন তা সত্য 
নয় এবং এটাও মিথ্যা যে মান্রারস্ত পানের জন্য তর মত্ত অবস্থা হোত। তাঁর সামান্য জাঁমিজমায় 
যে প্রজারা কাজ করত তাদের 'তাঁন আপনস্বত্ দান করে দেন কারণ তাঁর মতে যারা রোদ্দুরে পুড়ে 
জলে ভজে ফসল তৈরণ করে জাঁমর সম্পূর্ণ আঁধকার কেবল তাদেরই হওয়া উচিত। কিন্তু 


পা 


সমাজের লোকদের ব্যাথায় তান মত্ত অবস্থায় এই অস্রাভাবক দান খয়রাতে পত্নী ও একমাত্র , . 


সন্তানকে সম্পাত্তর অধিকার চ্যত করে আপন পাঁরবারকে উৎসন্মের পথে ঠেলে দিলেন। পিতা- 
* মহের সবচেয়ে, বড় ভুল হয়েছিল যে এ রকম মনোব্াত্ত নিয়ে তদানিন্তন সমাজে জন্ম নেওয়া। 
বর্তমান যুগে জন্মালে কে জানে তাঁর ওঁ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে হয়ত কমৃসেকম- একটা মান্মত্ব 
লাভ ঘটে যেতে পারত। 
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ফিরাঁছলেন। পথে রোর্দ্দমাননা এক মাঁহলা তাঁর শরণাপন্ন হোল। কোন ধর্মনসীতলঙ্ঘনে তার 
স্বামীকে সমাজচন্যত করা হোয়েছিল। এখন সে মারা ধাওয়ায় সামাজিক নিয়ম ভাঙতে ভাঁড়": 
লোকেরা তার সংকারে সাহায্য করতে রাজী নয়। বেচারীর বছর দশেকের এক কন্যা ছাড়া- 
সংসারে আর কোন সহায় ছিলনা। পিতামহের অনুরোধে তাঁর বেয়ারারাও এ মৃতের সংকারে 
অগ্রগামী হোল না। তখন 'তাঁন নিজে মহিলাটি ও তার কন্যার সাহায্যে এ শেষকৃত্য করবার 
আয়োজন আরম্ভ করলেন। বেয়ারারাও শেষে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল। তাদের আপত্তির" 
প্রধান কারণ ছিল জাতিত্রম্ট হবার ভয়। এখন সেটা গেলে মাঁনবেরও জাত সেই সাথে যাবে 
কিন্তু চাকুরাটা বজায় থাকবে এই আশ্বাসে তারা এই অসমসাহাসিক কাজ করতে রাজ হয় 
সমাজে যখন 'পিতামহের এই দুস্কৃতির কথা রটে গেল শিখাধারী মন্বিদ্‌ পশ্ডিতদের বৈঠক 
বসল যে একে শাস্ত্রের বিধানানুষায়ণ কি দণ্ড দেওয়া উচিত তার নিদ্ধ্ণরণার্থে। উপয্্ত- শাস্তির 
ব্যবস্থা না রুরলে এই অধর্মের প্রশ্রয়ের জন্য জনসাধারণ -আঁভিযোগ করবে যে ধর্মীবরুদ্ধ- গাঁহ“ত 
সাতখ্ুন মাপ হয়ে বায়। "কিন্তু পিতামহকে সাজা দেওয়ার প্রধান অন্তরায় ছিল-ষে সেই সঙ্গে ' 
এই পণ্ডিতদের অনেকে তাঁর কাছ থেকে যে মাসোহারা সাহায্য পেতেন সেটি বন্ধ-হয়ে যাওয়ার 
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খুব সম্ভাবনা ছিল। এই নিদারুণ সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় তাঁরা শাস্গ্রন্থের সব পাতা চষে 
সর্বাদক বজায় রাখার মত উপায় খুজতে আরম্ভ করলেন এবং আঁচরে আবিষ্কার করলেন যে 
শাস্তের বিধানে উন্মাদের ধর্মাবগাঁহত কর্মের জন্য শাস্তি ব্যবস্থা নেই। সেই সঙ্গে এও লেখা 
আছে যে মাঁদরা পানে মানুষের সামাঁয়ক উল্মভ্ততা আসে। অতএব পিতামহ নিশ্চয়ই মত্ত অবস্থায় 
এই দুঙ্কর্ম করে ছিলেন কাজেই ধর্মের আইনমত তাঁর অপরাধ মকুব করে দেওয়া হোল। 
বত'মান হিন্দুর সমাজে পূর্বেকার 'বাঁধর প্রকোপ কিছুটা হয়ত প্রশমিত কিন্তু অন্- 
চ্ঠানের দিক থেকে আজও তার আড়ম্বর পূর্ণ মাত্রায় বলবৎ আছে। অর্থবলের জোর থাকলে এ 
সমাজে ধর্মগ্রাল্থর বনুনকে ডলে করে মুন্ত হওয়া ছেলেখেলার মত সহজ । কিন্তু তা সত্বেও 
আজকের হিন্দু সমাজধর্মের কাঠামোতে ঘুণ ধরে অন্তসারশূন্য হলেও তার পূর্বেকার রুপকে 
বাহ্যিকভাবে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় কোন ন্ট দেখা যায় না। অধুনা.কাঁলকাতায় এক 'বাঁশষ্ট 
ভাবে ধনী ও উচ্চবর্ণ 'হন্দু পাঁরবারের কন্যার সঙ্গে ইংরাজ ও ভারতীয়সম্ভূত 'মন্রবর্ণের খৃষ্টান 
পাত্রের বিবাহ হয়ে গেল। এই শুভকর্মে আহুত হয়েছিলেন শহরের মহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 
কুল এবং তাঁদের যাজকত্বে বোদক মন্দ্রোচ্চারণে পাঁরণয়সম্পন্ন করা হোল। বর্তমান যুগের 
প্রাতর দিক দিয়ে এঘটনাকে সামাজিক পাঁরবর্তনের একটা পাঁরচয় বলা যেতে পারে। কিন্তু 
সত্য বিচারে বোঝা যাবে যে অর্থের প্রতাপে বেদ ব্রাহ্মণকে কিনে হিন্দু সমাজধর্মের একটা 
চটকদার প্রহসন করা হোল। সাধারণ গরীব পাঁরবারে এই ধরণের 'ববাহের যোগাযোগে 
পৌরাহত্য করত একমান্র বিবাহ রোজস্টির দপ্তর। পরানো দিনে কসবায় গ্রাম্যভাবের একাঁট 
বিশিষ্ট ভঙ্গ ছিল সেকালের পাঠশালা । এই ধরণের 'বদ্যায়তনে বঙ্গসল্তানের পিটিয়ে 
মানুষ করা হয়েছিল কত শতাব্দি ধরে। বিদ্যাঁশক্ষার স্মৃতি যাতে অন্তরে কেটে বসে যায় তার 
জন্য এই পাঠশালাগ্যালতে পড়ুয়াদের ভুল শ্রুটির জন্য শাস্তির রকমারি ব্যবস্থা ছিল। কসবার 
ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য একমাত্র পাঠশালাটিতে পূর্বেকার এীতহ্যগত "্ঠাটকে পূর্ণ 
মানায় বজাব রাখা হোত। ছেলেদের পড়ার চিৎকারে সরগরম এই 'বদ্যায়তনে নোমান্তক যে দ্য 
দেখা যেত তাতে একে পাঠশালা না ভেবে যোগসাধনার ক্ষেত্র মনে করাটা খুব অসঞ্গত ছিল না। 
কেবল দেখ যেত কান ধরে দেওয়ালে নাক ঠোঁকয়ে দাড়িয়ে আছে কোন ছাত্র, কেউ বা এঁ অবস্থায় 
হাটতে এন পা উঠিয়ে অপর পা খানিতে ভর রেখে টলমল করছে। পাণ্ডত মশাইএর অধ্যাপনার 
কোন দন একট বেশী রকমের চাড় হলে কারুর ভাগ্যে হামাগযাড় দেবার* ভ'ঙ্গমায় দু হাঁটু ও 
এক হাতে সারা শরীরের ভার রেখে অন্য হাতখানিতে ধরে রাখতে হোত একটি ইট! ভারে অবশ্য 
হয়ে হাত নেমে গেলে আবার সেই হাতে চাঁপয়ে দেওয়া হোত দুখানা ইট! সকল শ্যাস্তিব চেয়ে 
এঁরস্টরোক্রোটক এ সাজার নাম ছিল “নাড়ু গোপাল”। সাজা দেওয়ার মৌিকত্বে সেকালের পাঁণ্ডিত 
মশাইরা নিরো ঁক ক্যাল,গুলাকে অনেক কিছু শাখয়ে দিতে পারতেন। নামতা কি কাঁবতা 
ঘোষবার একট্যনা সুরের সাথে মাঝে মাঝে মারের চোটে পারন্রাহি চিৎকারে চড়া ও খাদে মেশান 
এক বিচিত্র এক্যতানের সূত্রপাত হোত। পাড়ার নিষ্কর্মা প্রো ও বৃদ্ধগণ যাবা জমনারচালে 
বাইরের বারাণ্ডা বা গ্দলের উপর বসে তাম্রকুউ দেবীর আরাধনায় সময় কাটাতেন তাঁদের কানে এই 
কাতর রব পেশছালে মুখে একটা পরিতৃপ্তি ভাব ফুটে উঠত। বোধ হয় তাঁরা এইভেবে খুসশ 
হতেন যে “ছেলেরা গড়ে টে মানুষ হচ্ছে ভাল ভাবে”। এও এও হতে পারে যে তাঁরা তাঁদের 
বাল্যের অভিজ্ঞতা অন্যেরা এখন পাচ্ছে বলে একটা মজা উপভোগের আনন্দে হেসে 'নচ্ছিলেন। 
পড়ুয়ারা এই রন্তমাংসের অনুভূতি দিয়ে মগজে প্রায় কোদাল ফেলে বিদ্যাচষার জন্য পাণ্ডতকে 
দক্ষিণা দিত মাসে আট আনা। গরীব আঁভভাবক পণ্ডিত মশাই এর দৃঢ় মনকে অনুনয়ে বা 
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রন কেরে কার করতে লে ডে ফিছ: ডং কাটল: হরে ডেড সানি বালে 
তার মূল্যাধিক চাল শাকসব্‌াজর. সধা গ্রহণে তাঁর আপত্তি থাকত না।- 

জর হওয়ার ক নার প্র চবেই জেনো ভান তেরে রা 
হচ্ছেন শমন, কিন্তু তাঁকে দেখার পর অন্যকে তাঁর রুপ বর্ণনা দেবার সুযোগ এখনও কোন মান্য 
পায় নি। পাঠশালায় ভার্ত হবার পর মনে হল যে মরজগতে শমনের সমকক্ষ ভয়ঙ্কর হচ্ছেন পণ্ডিত 
মশাই। তাঁর এক একটা সিংহনাদে ছাত্রদের বক ধৰসে' জঠরের-তলায় গড়াগাঁড় দিত। তাঁর সাদা 
তৈল 'সিণ্িত গ্রন্থিবদ্ধ শিখাট ছিল যেন তাঁর মেজাজের আবহাওয়ার ব্যারোমিটার। তাঁর স্পন্দন 
ও নর্ভনের রকমফের প্রত্যেক পড়ুয়ার মনে আনত প্রত্যহ আশা আশঙ্কা ও হতাশা। -পশ্ডিত 
মশাইএর শিখার সঙ্গে তালিম দিতে তাঁর বেতগাছা প্রত্যহ ছাত্রদের যক্রের প্রগাঢ় স্পর্শ পেয়ে 
শত্ত স্প্রং-এর মত স্বক্রিয় ও মসৃণ থাকত।  ** 

একাঁদন একটি ছাত্রকে নিয়ে তার অভিভাবক এসে পাশ্ডতমশাইকে জানালেন যে বাড়ীতে 
* সে নাকি বেয়াদব করেছে এবং শাসনের ভয়ে পাঠশালায় সেদিন সে আসতে চাচ্ছিল! না। এই 
আভিযোগের ফল যে ক'ভয়াবহ তা শুধু দোষা ছাট নয় উপস্থিত সকলেই বেশ ভালভাবে 
জানত। ছেলেটি পাঠশালায়, পেছানার পর পশ্ডিতমশাইএর ক্রমাগত কাকুঁতিমনাত করে 
যাচ্ছিল। তার এই অনুনয়কে উপেক্ষা করে 1তাঁন তাকে শায়েস্তা করবার ব্যবস্থাকে বেশ একটা 
বিলাম্বত খেয়ালে প্রস্তুত করাঁছলেন। একজনকে তান পাঠালেন পাঠশালার অপর প্রান্তে 
অল্দরমহলে একটি সরষের তেল আনবার জন্য এবং সেটা না পেশছান পর্যন্ত সকলকে বেতখানার 
ডগাটা ধরে বেশকয়ে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে তার আছড়ে পড়ার তেজ পরাক্ষা করাছলেন। সমস্ত 
পাঠশালা হয়ে গেছে স্ত ধ, ঝড় আসবার ঠিক পুর্ব, মুহূর্তে যেমন সারা প্রকৃতি নীরব হয়ে 
পড়ে। ছেলেটি নিস্তার পাবার আশায় ক্রন্দন নিষ্ফল বুঝে চুপ করে দাঁড়য়েছিল। এরপর 
পণ্ডিত মহাশয় তার কোঁচাটি ধরে একটান দিয়ে ধাঁত খুলে: লম্বালম্বীভাবে সেটাকে পাকিয়ে 
পাকিয়ে দাঁড় করে নিলেন। ছেলেটিকে হাত পিছনে করবার হুকুম দিলে সে শেষবারের মত করুণ- 
ভাবে ক্ষমা চাইল'। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ধমক আসায় তার হাতদটি যেন আওয়াজের ধাক্কায় পিছনে 
একজোট হয়ে গেল। ধূতির দাঁড়তে কবৃজি দুটি বৈধে ঘোড়ার লাগামের মত তার"দুই বাহ 
সাঁন্ধ ও কাঁধ গ্রাল্থবন্ধ করে অপর প্রান্তাট ছুড়ে কাঁড়কাঠে টপাঁকয়ে নেওয়া হল। তারপর ধরে 
সেই প্রত টেনে ছেল্লোটিকে উ্চুতে ঝূলান হল।। বাজকর যেমন নানা কায়দায় সাজ সরঞ্জাম সাজিয়ে 
আসল খেলা শুরু করার আগে দর্শকের কৌতূহলের মান্রাটা কতখানি তাঁর হয়েছে তার আন্দাজ 
করার চেষ্টা করে, পণ্ডিত: মশাই ঠিক তেমনিভাবে তাঁর এই আয়োজন পড়ুয়াদের সকলকে কতথাঁন 
ভয়াভিভূত করেছে তা জানতে জলন্ত চাউনি' দিয়ে চারদিকে একবার দেখে 'িনলেন। তারপর 
শূন্যে বার দুয়েক বেতটি আস্ফালন করে আবার আঘাত করলেন ছেলেটির শরীরে সঙ্গে সঙ্গে 
-হৃদয় বিদারক তার আর্তনাদ উপস্থিত সকলের স্নায়্‌কে যেন ছিন্নভিন্ন করতে, লাগল'। এরপর 
চলল সেই দোদুল্যমান মাংসপিণ্ডবৎ দেহে ছন্দে তালে আঘাতের পর আঘাত এবং তার প্রতি 
আক্ষেপে উাঁখত অসহ্য কাতরোক্তির উচ্চরব। কিছুক্ষণ পরে বেয়াদবীর মান্রানুষায়ণ সাজার পরি- 
মাপমত বেত্রাঘাত করে ক্লান্ত পণ্ডিত মহাশয় ক্ষান্ত হলেন। পেশ্ডুলামের মত দোল খাওয়া দেহাঁটি 
স্থির হলে ধূতির বাঁধন খুলে ছেলেটিকে মাঁটতে নাঁময়ে দাঁড় করান হল।. সে পড়ে যাচ্ছিল 
কিন্তু পশ্চিত মশাই বেত ফের উ“চু করতেই তার অবাশিষ্ট শাঞ্তটকুকে প্রাণপণে একত্রিত করে 
কোনমতে সে দাঁড়াল। তার হাতে ধাঁতথানা দিয়ে পরতে বলা হুল। সাময়িকভাবে নিবৃর্ষ্ধি 
ও ক্রিয়াহীন শু কাপড় খানা হাতে করে তখনও যেন কোন অদশ্যযাণ্ঠর ছন্দে বাঁধা বিরামহীন 
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আঘাতের আক্ষেপে সে দাঁড়িয়ে কাঁপাছল। তখনকার দিনে বয়োজ্যেম্ঠরা বেদম প্রহারকে ছেলে- 
দের চীরন্র সংশোধনের ও জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করবার একমাত্র উপায় ধরে নিলেও ছাত্রকে এমন মারাত্মক 
সাজা দেওয়ার অনুষ্ঠানকে চাক্ষুষ দেখলে তাঁদের অনেকেই হয়ত অনুমোদন করতেন না । কিন্তু 
“ষ্ঠ পরিত্যাগে ছেলেদের নষ্ট স্বভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া” নশীতর প্রভাব তখন এত প্রবল ছিল 
যে এমন নিম্্ুরতায় মনে আঘাত পেলেও এই অভিভাবক প্রকাশ্যে পণ্ডিতকে বাধা দিতে সাহস 
পানান। ধূতিখানা ছেলোঁটর গায়ে জাঁড়য়ে দিয়ে পাণ্ডত মশাইএর অনুমাঁত নিয়ে তান- তাকে 
বাড়ী নিযে গেলেন। এরপর তাকে এ পাঠশালায় আর আসতে দেখা যায়ান। এই ঘটনার পর 
এঁ ভয়াবহ পরিবেশে 'যাতে আর না যেতে হয় তার জন্য বাড়ীতে অনেক অন্দুনয় করলাম। কিন্তু 
_ রেললাইনের ওপারে দুরে বড় স্কুলে হে*টে যাবার মত বয়েস না হওয়া পর্যন্ত এই পাঠশালা ছাড়া 
ছোটদের অন্য গাঁত ছিল না। বয়েসের একটি গণ্ডি পার হলে বাড়ীতে ছোটদের সর্বক্ষণ 
উপস্থিত বড়দের কাছে অসহ্য ছিল কাজেই সামায়কভাবে তাদের বন্দী করে দেওয়া হোত এ 
শাসনের .কারাগারে। বড়দের বদ্ধ ধারণা ছিল যে ছেলেদের এর বাইরে থাকতে দেওয়া হচ্ছে 
তাদের উৎসন্ষে যাবার সোজা রাস্তা কাজেই পাঠশালায় নির্মম প্রহারের কাহিনী সাঁবস্তারে বর্ণনা 
করে যে কোন সহানুভূতি অর্জনে রেহাই পেয়ে যাব তা ছিল দুরাশা। ' কিন্তু পাঁরত্রাণ এল 
কয়েকটি ঘটনার দত বিবর্তনে! 


রবানদজ্গণীতে রাগ ও রািপণীর বিচার ' 


রবীন্দ্র সঙ্গত রাঁসকদের কাছে একটি অপরাধ করতে বসোঁছ। ছি 
“গানের কাগজে রাগ-রাগিণীর নির্দেশ না থাকাই ভালো। নামের, মধ্যে তর্কের হেতু থাকে, 
রূপের মধ্যে না। কোন রাগিণাী গাওয়া হচ্ছে সেটা বলবার কোনও দরকার নেই। কাঁ গাওয়া 
হচ্ছে সেইটাই মুখ্য কথা, কেননা তার সত্যতা তার নজের মধ্যেই চরম। নামের সত্যতা দশের 
মুখে সেই দশের মধ্যে মিল না থাকতে পারে।” ' এই ভীন্তকে আপাততঃ অমান্য করাছ। আমাদের 
মতে এই উক্তি সমগ্র ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য সুতরাং যখন রবীনল্দ্রসঙ্গীতের 
মধ্যে রাগরাগিণীর নাম খুজে বেড়াচ্ছি তখন অন্যায় একটা হচ্ছে বৌক! 

খাঁল একটি সাল্ছনা। সেটি হল এই যে আমাদের আগে অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীত সমালো- 
চকেরাও এই দ:জ্কার্যাট করে গিয়েছেন। অনেক স্বরালাঁপর পুস্তকেও সুরের নাম ছাপা 
হয়েছে।' আলোচনা প্রসঙ্গে, শ্রীশান্তিদেব, সোঁমেন্দ্রনাথ, নারায়ণ চৌধুরী বা ধজটপ্রসাদ প্রমুখ 
সমালোচকেরাও অনেক ক্ষেত্রেই গানাবশেষের রাগ রা্িণর নিদেশ দেখিয়ে গেছেন। সুতরাং 
আমাদের আলোচনা হয়তো কতকটা অন্যায় 'কিন্তু অপ্রাসাজ্গক নয়। 


b 


এ ছাড়াও একটা কথা আছে। কোনও 'জাঁনষের রূপ বোঝাতে হলেই সাধারণ্যে সেই ' 


রুপ্পের গোষ্ঠী বিচারের একটা স্ট্যান্ডার্ড বা মান থাকা দরকার। সেটা অনেক কথায় বর্ণনা 
না করে নাম 'দয়ে পাঁরচয় দেওয়া যায়! কিন্তু সুরের রূপ বর্ণনার জন্যে সহজ কোনও পথ 
থাকলেই' মানাট যথার্থ ফুটে ওঠে। সুরের রূপ বর্ণনা এক হয় নাম দিয়ে, যার পাঁরাচাঁত নিয়ে 
গোলযোগ হতে পারে,-অপর ‘দিকে হতে পারে স্বর সমাঁল্টর কাঁচ্ট পাথরে, নাম তার যাই হোক 
না। অর্থাৎ আম যাকে বাল খাদ্বাজ তারে হয়ত কেউ ঁঝণঁঝট বলে চিনে থাকতে পারে। 
সেখানে নামেরু গোলযোগ, রূপের নয়। আমরা রূপের বর্ণনা করব খণ্ডমেরু ও মাতৃকার মাধ্যমে । 
সুরের সত্যতা তার থণ্ডমেরদ ও মাতৃকা। স্বরগহচ্ছের মধ্যে। * এই মানাটি সুরের মধ্যে চরম সত্য। 
তাই আমাদের বন্তব্য পক্ষাল্তরে রবীন্দ্রনাথের উীন্তর প্রাতধ্যনি। 

* শ্ীঅমিয়নাথ সান্যাল মহাশয় তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত ইংরাজীতে রাগ ও রাগিণী গ্রন্থে 
এই খণ্ডমেরু ও মাতৃকা শব্দ দুটিকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। খশ্ডমেরুর অর্থ মেরুর খণ্ড। 
মেরুর অর্থ হল কোনও বস্তুর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। সঙ্গীতের মেরু. হল সুরের মেরু। 
একাঁট সা থেকে স্বর উঠে নি পর্যন্ত পেপছবার আগে পর্যন্ত সবশুদ্ধ ১২টি স্বর পার হতে হয় 
যেমন-স বার জ্ঞ গক্ষ ম পদ ধণ ন, খা থেকে সর থেকে রর ইত্যাদ। প্রত্যেক ১২টি স্বর 


নিয়েই এক একাটি মেরু। এই. মেরুর মধ্যে যে কোনও খণ্ডকেই এক একট খণ্ডমেরু বলা হয । .. 


রঞ্জয়ূত ইতি রাগঃ। রাগ সম্পর্কে এই একান্ত সত্যটুকু আলোচনা করে দেখলে প্রথমেই 
- প্রঞ্জন” কথাটির অর্থ সঙ্গীতসূরের পাঁরপ্রোক্ষতে বুঝে নেওয়ার প্রয়োজন। স্বরের সম্বাদণ ও 
অনুবাদী সম্বন্ধ এই রঞ্জন শন্তকে কেন্দ্র করেই স্থাঁপত হয়েছৈ। একটি সম্বাদ সম্পর্ক ও 
দুইটি অনুবাদ সম্পর্কের অস্তিত্ব সম্পন্ন তনাট স্বরের গঠনে বে.খশ্ডমেরর উৎপাত্ত হয় 


১৩৬৭] রবধন্দ্রসঙ্গাধতে রাগ ও রাণীর বিচার j ৫৫ 


সেগাঁল বিশেষ রঞ্জন শন্তিসম্পন্ন এবং যে কোনও গীঁতিকর্মের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োগ বহুল 
খণ্ডমেরুটি সেই গাঁতিকর্মের রাগ রাগিণাী গঠনে সাহায্য করে। এইরূপ দুটি খণ্ডমেরুর সংযোগে 
দুটি সম্বাদ সম্বন্ধ ও তিনাট অনুবাদ সম্বন্ধ বাশিষ্ট চার স্বরে গঠিত স্বরগুচ্ছকে “মাতৃকা” 
বলা হয়। মাতৃকার অর্থ হল ছোটো মাতা অর্থাৎ রাগ রাগিণাঁর জন্মদাতা, -ডাঃ সান্যাল 
ইংরাজ'াতে মাতৃকার প্রাতশব্দ করেছেন “মোটিফ্‌”। 

যে গীতিকর্মের মধ্যে যে খণ্ডমেরু ও যে মাতৃকার ব্যবহার যত প্রবল সেই মাতৃকা বা 
খণ্ডমেরদটই সেই গীতি কর্মের রাগ 'নয়ামক। যাঁদও অপেক্ষাকৃত অপ্রধান খণ্ডমেরু ও মাতৃকা 
গুঁলিও রাগ রাগিণীর গঠনে অংশ গ্রহণ করে। স্বর বিশেষের বা গুচ্ছ বিশেষের প্রয়োগ বহুলতা 
যাচাই করে যখন রাগ রাগিণী বিচার করা হয় তখন গীতকর্মের স্থায়ী অংশটুকু অর্থাৎ যে 
অংশটুকু অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যবহারের রাঁতি তারই মধ্যে থেকে আমাদের রাগ রাগিণীর বিচার 
করতে হবে। ডাঃ সান্যাল বলেছেন রাগ রাগিণী বিচারের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক 'ভাত্ত রয়েছে এরই 
মধ্যে। আমাদের মতে রবীন্দ্র সঙ্গীত বিচারে এর চেয়েও যথাযথ ভিন্তি আর হতে পারে না। 
কেন তাই বাঁল। - 

রবান্দ্র সঙ্গীত তার প্রকাশিত স্বরলিপি মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাতে যে সুর গ্রাথত হয়েছে 
প্রয়োগ শিল্পীর তার থেকে বোরয়ে আসবার উপায় নেই। এবং 'হন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধাতর 
মতন তানের সাহায্যে রাগ বিস্তার করে তার আসন আঁধকার করবার উপায় নেই রবীন্দ্ুসঙ্গণীতে। 
গানের ভেতরে অনেকগ্াীল মাতৃকার অস্তিত্ব থাকলেও সর্বাপেক্ষা প্রয়োগ বহুল মাতৃকাঁটি আগে 
( থেকেই চিহ্নিত করা হয়ে আছে। একটা উদাহরণ নিলেই কথাটি পাঁরজ্কার হবে। “ওরে সাবধানী 
পাঁথক” গানাটির স্থায়শ অংশ বিশ্লেষণ করলে এইরুপ দাঁড়ায়, : 


দবরের খশ্ডমেরুর মাতৃকার স্থায়ী অংশের 
ব্যবহার বাদীস্বর ব্যবহার ব্যবহার শতকরা কত ভাগ 
স--৩ | সগপ--১৮ই৫৯)  সপমধ--২৪ই (২) ৬৮% 
র-৩ই বমধ_-১৫ই {* সগপধ_-২২(৯) ৬১% 
গ--৯ই গ গপনি--১৫ই সগপন-১৮ই 

ম--৮ই মধস- ১৫ সরমধ--১৮ই 

পু পনির--৯ই রমপণ_২০ (৪) ৫৯% 
ধ-৩ই ধসগ--১৬ (২) 

ণ-_২ ণরম__ ১৪ 

ন--০ 


৩৬ 
এখানে সগমধ মাতৃকার ব্যবহার হয়েছে সবচেয়ে বেশী। ডাঃ সান্যালের বিশ্লেষণে প্রমাণ 
হয়েছে যে যত প্রাসদ্ধ গান খাম্বাজ আখ্যায় প্রচালত হয়েছে তার বোৌশর ভাগেরই বৈশিষ্ট হল 
প্রধান মাতৃকা সগমধ ও প্রধান ও দ্বিতীয় খণ্ডমেরু যথক্রেমে মধস ও ধসগ। এই আলোচ্য গান- 
খানি সগমধ প্রধান মাতৃকা হওয়া সত্তেও শুদ্ধ খাম্বাজ হয়ে ওঠোঁন তার কারণ এখানে প্রধান 
মাতৃকা সগপ। 

হন্দ্‌স্থানী সঙ্গত বশারদের পক্ষে এই গানটির স্থায়ী অংশটুকুর প্রয়োগ্রকালে প্রচলিত 
পদ্ধাত মত তান কর্তবের মাধ্যমে সগমধকে দাবিয়ে রেখে সগপধকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলেও 


৫৬. _-__ দমকাজশীন [ বৈশাখ 


নিষ্ঠাবান রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পীর 'পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। রবীন্দ্র সঙ্গীতের স্বরালাপ তাই 
১ আমাদের কাছে হিসাবের পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত যার 'ভীত্ততে পারসংখ্যান পদ্ধাতকে কাজে 
লাগানো যেতে পারে। আমাদের 'িচার পদ্ধাত এই পাঁরসংখ্যানেরই 'ভীত্ততে। 

* তবে একটি কথা আছে। সোঁট হল্দ এই নামকরণ 'িয়ে। মাতৃকা স্বরগ্ুচ্ছের মান দিয়ে 
গানগ্ালুকে গোষ্ঠী ভুক্ত করা সম্ভব হলেও নাম নিয়ে গোলোযোগ হওয়া স্বাভাবিক । আমাদের 
নামের ভিত্তি প্রয়োগ বহুল মাতৃকা ও প্রয়োগ বহুল খণ্ডমেরুগহালকে কেন্দ্র করে, তাই নামের 
ভুল হলেও গোম্ঠীর ভুল হওয়া সম্ভব নয়। প্রসিদ্ধ গানগুির পারচয় যাচাই করে আমরা 
প্রত্যেক রাগ রাগিণীর মাতৃকা ও খণ্ডমের্‌গুলি. নির্দ্ঘধারিত করে ফেলেছি। এরই পারপ্রোক্ষতে 
আমরা রবীন্দ্রনাথের কয়েকাঁট ভৈরবী, তোড়া ও ভৈ'রো রাগ রাগিণণর উপর রাঁচত গানের বিচার ' 
করবো । প্রথমে এদের পাঁরচয় দেওয়া যাক, 


প্রধান মাতৃকা খণ্ডমের রর ক্রম 

ভৈ'রো = সখমদ মদস (১) রমদ (২) 
ভৈরবী -__ ] বু দসন্ঞ (১) মদস (২) 
তোড়ণ'__ সঙ্ঞপ (১) দসজ্ঞ (২) 


রা উল ডি 
অবশ্য ভাল হত কিন্তু এঁদের সুক্ষ বিভেদ নিয়ে আরও কিছু আলোচনার প্রয়োজন হবে বলে 

আপাততঃ সে প্রসঙ্গ বন্ধ থাকুক। টু 
আমাদের বিচারের মধ্যে স.ক্ষ্মতর অংশট;কুও আপাততঃ তুলে রেখে মোটামোটি মাতৃকা 

বিচার করবো। - 

+ গান প্রধান প্রধান স্বরলিপিব রাগরাগিনীর নামকরণ 

খণ্ডমের . মাতৃকা প্রাপ্তিস্থান নামকরণ কর্তা 


সী হে যবে প্রভাত দসজ্ ₹ সন্ভমদ স্বরবিতান-৪ ভৈরবী শ্বরলিপি কার 

২। কেমনে 'ফারয়া যাও . অজ্্ঞপ জজ্ঞমদ শ্বরবিতান ভৈরবী *শাস্তিদেব ঘোষ 

৩। ভেঙেছো দুয়ার - দসজ {সা স্বরবিতান ভৈরবী এ 
i . 

এসেছো' 

৪ । যেথায় থাকে সজ্ঞপ সজ্ঞপদ এঁ ঁ এ 

&। হে নূতন দেখা - অঙ্প জভ্রপদ এ এ এঁ 

দিক আরবার . | 

৬। কাহার গলায় সম্ত্রপ সম্ঞমদ এ. এ . এ 

পরাবি | 

৭। অসাম "_ সজ্ঞপ . সন্ঞপদ  স্বরবিতান-৮ এ স্বরলিপি কার 

৮1 তোমারে জাননা হে. সঙ্ঞপ সজ্ঞপদ এ এ এ 

৯। তোমার পতাকা সজ্ঞপ সন্্রমদ স্বরবিতান-৪ এ এ ' 


১৩৬৭ ] রবাল্দুসঙ্গীতে রাখ ও রাশিদশীর বিচার $৭ 


১০। হে ক্ষণিকের সন্ঞপ সজ্ঞপদ স্বরবিতান এ (ক) নারায়ণ চৌধুরী 
আতাথ। 

১১। আলোকোরি বর্ণা সজ্গপ সজ্ঞপদ এঁ এ এ 
ধারায় । 


১২। প্রথম আলোর সম্ঞপ সজ্ঞমদ ম্বরবিতান তোড়ী-ভৈরবী লেখক 


১৩। আয়রে মোরা দসজ্ঞ সজ্ঞমদ এ ভৈরবী এঁ 
ফসলকাটি 

১৪। যখন ভাঙলো দসজ্ঞ সঙ্ভমদ এঁ এ এ 
মিলন মেলা 

১৫। মরণের মুখে রেখে সজ্ঞপ সন্ঞমদ এ তোড়ী-ভৈরবী এঁ 

১৬। চরণ রেখা তব দসজ্ঞ সজ্ঞমদ স্বরবিতান২ ভৈরবী এ 

১৭। চরণ ধারতে দিওগো দসজ্ঞ সজ্ঞমদ স্বরবিতান এ এ 


আমরাও নামকরণ করবার চেস্টা করোছি। এবং ১২ থেকে ১৭ সংখ্যক গানগুলি তারই 
দৃষ্টান্ত । আমাদের নামে অবশ্য ভুল হতে পারে কিন্তু মাতৃকার বিচারে ভ্রান্তি নেই এবং 
আমাদের মতে ১, ৩, ১৩, ১৪, ১৬. ১৭ সংখ্যক গানগঁল; ২, ৬, ৮, ৯১ ১২, ১৫ সংখ্যক 
গানগ্ি এবং ৪, ৫, ৭, ১১ সংখ্যক গানগ্াঁদর বিভিন্ন রাগবৃত্ত ধরা পড়েছে। এই সঙ্গে আরও 
কয়েকটি গানের মাতৃকা বিচার করে আমরা ৪, ৫. ৭, ১০, ১১ সংখ্যক গানের রাগ নির্ণয় করবো । 


গান প্রধান প্রধান স্বরলিপির রাগরাগিনীর নামকরণ 
থগুমের মাতৃকা প্রাপ্তিস্থান নামকরণ কর্তা 
১৮। রজনীর শেষ তারা সঙ্ঞপ . সজ্ঞপদ স্বরবিতান-১৪ তোড়ী স্বরলিপিক|র 
১৯। প্রভাতে বিমল দসজ্ঞ সঙ্ঞপদ স্বরবিতাঁন-২৩ গুর্জরী এ 
আনন্দে 
২০। দুখ দিয়েহ সঙ্ঞপ সজ্ঞপদ স্বরবিতাঁন-৮ তোড়ী 


দিয়েছ ক্ষাত নাই 


.২১। ভব কোলাহল সজ্পপ সজ্ঞসণি স্বরবিতান-৮ তোঁড়ী 
ছাড়িয়ে 


এ 

এ 

২২। তবে কি ফিরিব সঙ্ঞপ সঙ্ঞপণি এ দেশী তোড়ী এ 

ম্লান মুখে | এ 

২৩। নূতন প্রাণ দাও সজ্ঞপ EA স্বরবিতান-৪ নাচারী তোড়ী এ 
ও 


২৪। গাও বাঁণা গাও Wald 

টি ্‌ মদস সজ্ঞপদ এ মিশ্রতোড়ী রী 
* শান্তিদে ঘোষ লাখত “রবীন্দুসজ্গণত, 
কে) নারায়ণ চৌধুরী লিখিত "সঙ্গত পরিরুমা' 
৮ 


“ক. ক রা ূ [বৈশাখ 


_- এখন অবশ্যই আমরা ৪, ৫, ৭, ১০, ১১ সংখ্যক গানগ্ীলকে ১৮, ২০ ও ২৪ সংখ্যক 
গানের সমপর্যায়ে ফেলতে পার এবং তোড়া'র সঙ্গে অপর মাতৃকার প্রাধান্য লাভে গড়ে ওঠা ১৯, 
২১ ও ২২ সংখ্যক গানের সঙ্গো ২, ৬, ৮, ৯, ১৯, ১৫ সংখ্যক গ্ানগীলকে সমপর্যায় ভুন্ত করতে 


পাঁর। 

সুরের নামকরণ যাঁদ করতেই হয় তার একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড' থাকা প্রয়োজন বইীক। ভৈরবী 
গানের বিচার প্রসঙ্গে যদ: প্রণণত একটি গানের উল্লেখ না করে থাকতে পারাঁছ না। গ্রানাটর . 
কথা হল “নাদ পরম বিদ্যা” রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত শনঙ্গীত মঞ্জরণ” গ্রন্থের স্বরালাঁপ 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ষে সেখানেও প্রধান খশ্ডমেরু দসজ্ঞ ও প্রধান মাতৃকা সঙ্ঞমদ। সুরের 
নামকরণের একটা 'বাশিষ্ট মান না থাকলে গোলোষোগ হওয়া স্বাভাবক। উপরের উদাহরণ- 
' গার মধ্যে সেটা দেখাবার চেষ্টা করোঁছ। «এ মহামানব আসোঁ’ গানখান'র সুরের নামকরণ 
' প্রসঙ্গে প্রীশান্তিদেব ঘোষ তাঁর প্রবন্দ্রুসঙ্ত” গ্রন্থে এক জায়গায় বলছেন ভৈরবাঁ অন্য জায়গায় 
বলছেন ভৈ'রো। স্বরালাঁপ বিশ্প্ষেণ করে দেখা গেল গানটির প্রধান খণ্ডমেরু দসজ্ঞ ও প্রধান 
মাতৃকা “সজ্ঞপদ”। শান্তিদেব বাবুর বিচারে হয়ত সন্দেহ থাকতে পারে আমাদের মতে এই 
গানাঁটি ভৈরবী সুরের ভিত্তিতে গঠিত। অবশ্য যাঁদ প্রধান খণ্ডমের ও মাতৃকার বৌশন্টের 
আমাদের নামকরণ গ্রাহ্য হয়! 
| যে সব সমালোচক রবন্দ্রনাথের কয়েকটি গান "তুলে ধরে তাঁর ভৈরবণ-সুরারোগের প্রশংসা 
করে থাকেন তাঁদের বিচার যে কতখান শ্রমাত্বক সেটা প্রতীয়মান হতে এর পর আর 'বশেষ দেরণ 
হয়না। এই ভুলের কারণ হল রাগ নিরুপণের শ্রমাত্বক চলাঁত পদ্ধাত। এই ভুল-ষে কত সহজেই 
হতে পারে তার উদাহরণ দেওয়া ধাক। ভৈরবাঁর পর্দাগুলি হল যথাক্রমে সাধাজ্ঞ ম পদ ণ-এর 
ভেতর অন্য পর্দও অবশ্য লাগানো যেতে .পারে কিন্তু আদর্শ 'হন্দ.স্থানী মত এই। আমাদের 
বিচারে এর খণ্ডমেরুগুলি হল সজ্ঞপ, ধামদ, জ্রপণি, মদস, দসজ্ঞ মাতৃকাগীল হল সঙ্ঞপদ, সজ্ঞমদ, 
সখমদ ওসজ্ঞপাঁণ। উত্তর ভারতীয় সঙ্গত পদ্ধাত অনুসারে গাইবার আগেই গায়ক বলে দিলেন, 
ষে তিনি ভৈরবী গাইছেন। গান আরম্ভ করবার পর তাঁর পক্ষে বিশেষ সচেষ্ট হয়ে দসজ্ঞ ও 
সন্ঞমদ-র প্রাধান্য রেখে গাওয়া যেমন সহজ হতে পারে আবার সুরের জালে বিভোর হয়ে যে 
“কোনও খণ্ডমেরু বা মাতৃকার প্রাধান্য রেখে গান করাও তেমাঁন সম্ভব। এখানে ভাল বা খারাপ 
গান বা শিজ্পধর গুণ বা দোষ কীর্তন করছি না কেন না শিল্পীর গুণ বা গানের মাধুর্য তার 
সঠিক সুরের প্রয্লেগ ক্ষমতার মধ্যে নয় আসলে উভয়ের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে সুরের রঞ্জন শান্তির 
প্রাধান্যের ওপোরে। কিন্তু এখানে আসল কথা হল এই যে শবাভুত্ন গানের সুরের রাগ রাগণণর 
রূপ বিভিন্ন কণ্ঠের মাধ্যমে ক্রম বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এসে যা দাঁড়ায় তার হয়ত ভৈরব নাম 
থেকে যায় সুরের. ছাঁচ যায় বদলে। এরই ফলে ভারতবর্ষে বাভিন্ন জায়গায় একই সুরের নামে 
বাভল্ব' রূপের প্রচলন আছে। আমাদের সমালোচকরাও এই বিল্রান্তর মধ্যে বোধহয় হারিয়ে 
গেছেন। অথচ রবীন্দ্রনাথের কাছে ভৈরবীর রূপের প্রাধান্য রাখার কোনও প্রয়োজন হয়ান। 
স্বতস্ফরত সুরের উৎস তাঁর সঙ্গত শাস্ত্র অনুশীলনের আর্জত বিদ্যার থেকে প্রায় সর্বক্ষণই 
দূরে থেকেছে। তার ছাপ গিয়ে পড়েছে গানের সুর দেওয়ার ওপোর। 

ভৈ'রো সুরের সরগরম হল সাখাগমপদন। এই পদ কয়াট বিশ্লেষণ করলে দেখা 
ঘাবে তার খণ্ডমেরুগদীল হল স্গপ, গপনি, ধগদ, গদান, খমদ, মদস। মাতৃকাগ্যাল হল সগপানি, 
সখমদ ও খাগদাঁন!। ঠিক এই ছকের ভিত্তিতে রবশন্দুন্াথের কয়েকটি গান আমরা পর্যালোচনা 
করেছি তার উদাহরণ তুলে ধরলেই সনরারোপে রবীন্দ্রনাথের গাঁতপথ কিছুটা বোধগম্য হয়। _ 


১৩৬৭ ] রবান্দুসত্গণতে রাগ ও রাগিণীর বিচার &৯ 


২৫। শুভ্র আসনে বিরাজো গানখান স্বরালাপতে ভৈ'রো রলে লেখা আছে। এই 
গানখানির খণ্ডমেরু ব্যবহারের ক্রম হল মদস, খমদ, সগপ, খগদ, গপানি, গদনি। মাতৃকার ক্রম 
হল, সখমদ, খগদনি, সজ্ঞপনি। 

২৬! মোরে ডাক লয়ে যাও শান্তিদেববাব বলেছেন রামকেলশ খণ্ডমেরূর ক্রম 
মদস, সগপ, গদান, ধগদ, গপানি, খমদ। মাতৃকার ক্রম- সগপাঁন ও সধমদ, খগদনি। 

২৭। ব্যাকুল বকুলের ফুলে-_খন্ডমেরুর ক্রম-গদানি, মদস, খগদ, সগ্প, গপান, খমদ। 
মাতৃকা__খগদাঁন, সগপাঁন, সখমদ। 


দেখা যাবে যে তিনাট মাতৃকার 'ভীত্ততে বিভন্ন মাতৃকার বা বাভিন্ন সুরের রূপ িয়েছে। 
শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল মহাশয় তাঁর বইখানিতে এই তিনাঁট মাতৃকার "ভাত্ততে 'বাভন্ন রূপের সন্ধান 
'দিয়েছেন। সেই ভিত্তিতে ২৭ নম্বর গানখানিকে বলা যায় পরজ-কালেংড়া। ২৬ সংখ্যক 
গানখানির মধ্যে সধমদ ও সগপানি এই দুটি মাতৃকার প্রাধান্য সমান হয়ে রয়েছে। এই 
ধরণের বৈশিম্টকে অমিয় বাবু এক জায়গায় বলেছেন সুর বঙ্গালী-ভৈ'রো। অবশ্য গানখ্ানতে , 
রামকেলীর প্রাধান্য ফুটে উঠেছে ষথেম্ট। এই প্রসঙ্গে আর একখানি গানের উল্লেখ করবো। 
গানখান হল “তুমি নব নব রুপে এসো প্রাণে”। গ্ানখাঁনকে শান্তিদেব বাবু রামকেলী বলে 
উল্লেখ করেছেন। এই গানখানর প্রধান খণ্ডমেরু গপানি, দ্বিতীয় গদনি। মাতৃকার ক্রম হল,_ 
সগপনি, খগদান, সখমদ। গান দুটিই ছক তিনাট মাতৃকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও গঠন প্রকৃত 
আলাদা । শেষোস্ত গানখানির মধ্যে শুদ্ধ নিথাবের প্রাধান্য এত বেশী না থাকলে যথার্থ রামকেলশ 
হয়ত হতে পারতো । আসলে গানখানির মধ্যে প ও বন আঁধক লাগানোর ফলে শুদ্ধ রেখাবও 
্রচ্ছল্ভাবে এসে পড়েছে। এই প্রচ্ছন্ন রেখাবের উপ্পাস্থাঁত এতই প্রবল যে এর ফলে পাঁনর, পাঁণর 
ও রম এই তিনাঁট নূতন খণ্ডমেরু ও পাঁণরম এই নূতন মাতৃকাটি সুরের মধ্যে প্রবিষ্ট ছয়েছে। 
এইখানেই স:রম্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট বোঝা যায়। রামকেলশ ও ভৈ'রো সুরও যেন রবীন্দ্র 
নাথের প্রাণে “নব নব রূপে” দেখা দিয়েছে । এক্ষেত্রে কিন্তু ২৬ সংখ্যক গানাঁটকে রামকেলশ 
বঙ্গে স্বীকার রে নিলে শোষোন্ত গানাটকে একই পর্যায়ে ফেলা যাবেনা। আমরা এই তিন 
'মাতৃকার 'ভীন্ততে গ্রঠিত আরও কয়েকটি গান এখানে তুলে দিচ্ছি১_২৮। একট;কু ছোঁয়া লাগে 
প্রধান খণ্ডমেরু মদস মাতৃকার ক্রম, সখমদ, সগপাঁন, খগধাঁন। ২৯। আমার এ প্রথ_ প্রধান খণ্ড- 
মেরু মদস, মাতৃকার ক্রম, সখমদ, খগদনি, স্গপনি ৩০। ওগো বধু সুন্দরী- প্রধান খণ্ডমেরু 
মদস মাতৃকার ব্রম._সখমদ, সগপানি, খগদনি ৩২। নিশীথ রাতের প্রাণ প্রধান খণ্ডমেরু মদূস 
মাতৃকার ক্রম” সখমদ, সগপাঁন, ধগদান_এখানে কোমলাঁণর ব্যবহারের ফলে ণরম খণ্ডমেরুটি 
নূতন সৃষ্টি হয়েছে ষেটি মদস খণ্ডমেরুর পরই প্রাধান্য লাভ করেছে। ৩৩। যুগে যুগে বাব 
আমায়_ প্রধান খণ্ডমেরু মদস মাতৃকার ক্রম সখমদ, সগপান, খগদনি। এখানেও ণরম খণ্ডমেরুাট 
এসেছে যাঁদও দ্বিতীয় প্রবল খণ্ডমেরু এখানে সগপ। ৩৪। আমার এ পথ- প্রধান খণ্ডমেরু মদস 
মাতৃকার ক্রম সখমদ, খগদনি, সগপাঁন। নূতন খণ্ডমেরু িরম-র প্রাধান্য অজ্প। 

এই গানগদীলকে নামকরণ করতে হলে দেখা যাবে যে মোটামুটি দুশট ভাগ এর মধ্য 
আছে। প্রথম ২৯ ও ৩৪ এবং দ্বিতীয় হ'ল ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ সংখ্যক গানগুলি। 
আমাদের মতে প্রথম ভাগাঁট হল ভৈ'রো ও দ্বিতীয় ভাগাঁট রামকেলণ। তবে রাগ বৈশিষ্ট্য মান 
২৮ ও ৩১ সংখ্যক গানে প্রাধান্য লাভ করেছে। অন্য গানগুলতে রাগের বৈশিষ্ট অপেক্ষা প্রাধান্য 
লাভ করেছে। অন্য গানগ্লিতে রাগের বৈশিস্ট অপেক্ষা রসের বৈশিষ্টই বেশ । এগ্লিকে 


৬০ I সঈমকাল'ঁন | [ বৈশাখ 


নাট্যসগ্গীত বলা চলতে পারে। 
'* আমরা বিশ্লেষণ করে কয়েকটি 'সিম্ধান্তে উপনীত হয়োছ। রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরের 
নামকরণ করবার আগে এই 'সম্ধান্তঙ্ীলিকে মনে রাখতে হবে। 

১! রবান্দ্রসঙ্গীতের সমস্ত গানগুজিতে সুরের নাম দেওয়া বাজঞাত নয়। রাগ 
শান্তর প্রাধান্য বিচারের পরই নামকরণ য্বক্তিযুন্ত। .. 

২। নদী ভাঙা গান বাদ দিলেও অনেক রব রসের প্রস্ 
উল্লেখযোগ্য এবং সেগ্ালকে চিহ্নত করার প্রয়োজন আছে। & 

নানা বলার রা জিডি দার 
অনুসরণ করোছলেন। তাঁর সংস্কারমূস্ত মন অনুভূতির আদর্শে অন্বপ্রাণত হয়োছিল-_ সঙ্গত 
পাশ্ডিত্যের আদর্শে নয়। | 

8।- সুরের মিশ্রণ সম্পর্কে মন্তব্য করার আগে সঙ্গীতগ্দ্সিকে ভাল করে বিচার করবার 
প্রয়োজন আছে। আঁধকাংশ গান, যেগ্ীল সুরের মিশ্রণে সৃষ্ট বলে আঁভাহত করা হয়.সেকথা 
সবসময় যথার্থ নয়। ' 

61 এ পর্যন্ত যত গানে সুরের নামকরণ করা হয়েছে সেগ্যাঁলকে প্যুনরায় বিচার 'করা 
দরকার এবং জ্রমগ্ুললিকে সংশোধন করা উচিত। | 

৬। রাগ সন্ত শিল্পার কবধধনতারবানর সপ্ত শিল্পার নেই বলে তার রাগ বিচারও 
প্রচলিত উত্তর ভারতাঁয় পম্ধাততে করা উচিত হবে না। 

এই প্রসঙ্গে একাটি কথা বলে আমরা বন্তব্য শেষ করবো। রবীন্দ্রনাথের গান শুধু সুর 
নয়। তার ভাষা, ছন্দ ও- সবামালয়ে একটা নাটকীয়তা আছে। সুরের বিচার রবীন্দ্র সঙ্গীতে 
2 রবান্দ্র প্রতিভার ষথার্থ-মূল্যায়ন নয়। 


} 


রবশীল্দ্ররচনাপূচী 


লামায়ক পত্রে প্রকাশিত রবণন্দ্র-রচনার সচাঁ 


১৭৯৬ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় নেভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৭৪ খু) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'বনা- 
স্বাক্ষরে প্রথম কবিতা প্রকাশ > থেকে আরম্ভ করে ১৯৪১ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ 
{বাভিন্ন সামাঁয়ক পত্রে অকৃপণ ওঁদার্ষে রচনা প্রকাশ করে গিয়েছেন, এ কথা সর্বজনাবদিত; কোনো 
সামায়ক পত্রের সম্পাদক তাঁর কাছে রচনা প্রার্থনা করে নিরাশ হন ন, একথা বললে অত্যান্ত 
হবে না। এ সকল পান্রকার কতকগাঁল চিরস্থায়ী, ওষাঁধজাতীয়; অনেকগুলি সমসামায়ককালে 
খ্যাতিলাভ করে এখন লুপ্ত বা বিস্মৃতপ্রায় হলেও বাংলা সামায়ক পত্রের ইতিহাসে বিশেষ 
স্মরণযোগ্য। 

এ কথা অনেকেই জানেন যে, এই রচনার অনেকগুলি রবীন্দ্রনাথের জাবিতকালে 
্ল্থভুন্ত হয় 'ন। বিভিন্ন সময়ে এগদাল সংগ্রহের আয়োজন হয় ও এইরূপ ‘অপ্রকাশিত’ রচনা 
সংবাঁদত হয়ে কতকগ্াল গ্রন্থের পাঁরবার্ধত সংস্করণ তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত হয়। 'রবীন্দ্র- 
রচনাবলী" প্রকাশের সময় থেকে এগ সংগ্রহ ও গ্রল্থভুত্ত করার পুনরায় উদযোগ হয়, তার ফলে 
এরূপ অনেক রচনা রবীন্দ্র-রচনাবলীতে 'সংযোজন'-বিভাগ্ে স্থান পেয়েছে; এই জাতীয় রচনা 
অবলম্বনে অনেকগুলি নৃতন গ্রন্থও রবীন্দ্রনাথের প্রলোকগমনের পর প্রকাশিত হয়েছে এবং 
অনেকগুলি রচনা পূর্বপ্রকাঁশিত স্বতন্ গ্রল্থেও বিষয়ানুসারে সংযোজিত হয়েছে।, এইরূপ 
আরো কতকগ্যাল গ্রন্থ বর্তমানে যল্পস্থ। 

এই কাজ যথাসাধ্য সম্পূর্ণ - করবার জন্য গ্রন্থাকারে সংকলন সমাপ্ত হবার পূর্বে 
অন:সান্ধংস পাঠকের সহায়তার জন্যও, সামায়ক পত্রে মুদ্রিত রবান্দ্ররচনার তালিকা প্রকাশের 
আবশ্যকতা ৷ 

এইরূপ তালিকায় শর্ট থেকে যাবার বিশেষ সম্ভাবনা- পাঠকদের প্রুতি অনুরোধ, যদি 
কেউ কোনো ভ্রম লক্ষ করেন তবে তা যেন অন্গ্রহপূর্বক সংকলায়তাদের গোচরীভূত করেন। 
এই তালিকায় রচনার নামের পরে, রচনা রবীন্দ্রনাথের যে-প্রল্থভুন্ত হয়েছে তার উল্লেখ করা 
হয়েছে। যাঁদ গ্রল্থভুন্ত না হয়ে থাকে, তবে ‘অপ্রকাশিত’ বলে তা নির্দেশ করা হয়েছে। "গানগাঁলি 
সবই গঁতবিতান-ভুক্ত, এক্ষেত্রে গ্রন্থের নাম স্বতল্লভাবে উল্লেখ করা হল না। 

এই সংখ্যায় 'বঙ্গবাণী" পরে প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনার সূচী মুদ্রিত হল। ব*্গবাণী 
মাঁসক পত্র ১৩২৮ সনের ফালগ্নে প্রথম প্রকাশিত হয় বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও দীনেশচন্দ্র 
সেনের সম্পাদকতায়। পীন্রকাঁট ছয় বৎসর চলোছিল। 

বঙ্গবাণশী  - 
প্রথম বর্ষ ৷ ফাল গুন ১৩ ২ ৮-মাঘ ১৩২১ 
॥ ফাল্গুন ১৩২৮ ॥ 
বাণী-বানিমক্ন 


কবির হস্তাক্ষর-প্রাতাঁলাঁপ 


৬২ সমকালঈন 


শিশু ভোলানাথ 
॥ বৈশাখ ১৩২৯ ॥ 
. পরার পরিচয় 
1লাপকা ণ 
. ধদ্বতীয়বর্ষম॥ফালগ্যন১৩২ ৯ মাঘ১৩৩০ 
॥ ফাঙ্গদুন ১৩২৯ 0. 
সমবায় 
সমবায়নশীত, “সমবায় ২” 
॥ জৈোন্ঠ ১৩৩০ ॥ 
গান - 
‘তোমার বাঁপায় গান: ছিল’ 
॥ শ্রাবণ ১৩৩০ ॥ 
একথানি চিঠি 
পুরবী, “শলঙের চিঠি” - . 
॥ কার্তক ১৩৩০-& 
মাত্ৰা 


তৃতীয় বৰ্ষ ফাল্গ ঢ[ন১৩৩০-মাঘ১৩৩১ 
॥ চৈত্র ১৩৩০ ॥ 
ভাঙা মান্দর 
পূরবী 
॥ বৈশাখ ৯৩৩১ এ এ 
' গানের সাজি এনোছ আজি 
“পরব, “গানের সাঁজ” 
সাহিত্য 


সাহিত্যের পথে 
॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১ ॥, 
রি 


৩1২২৪ তাঁরখে এ্যান্টিম্যালোদিয়া কো-অপারেটিভ সোসাইটির সি 


বাঁর্ধক সভায় সভাপাঁতরূপে প্রদত্ত বস্তৃতা 
অপ্রকাশিত 


আঁভভাষণ - - 


॥ ভাদ্ৰ ১৩৩১ ॥ 
তথ্য ও সত্য 
সাঁহত্যের পথে 


১. ব্রজেন্দুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘রবান্দু-প্রল্থ-পাঁরচয়’ 


-[ বৈশাখ 


১৩৬৭] রবান্দুন্নচলা-সূচ 


নষ্ট 
॥ কার্তিক ১৩৩১ ॥ 
সাহত্যের পথে 
চতুর্থণবর্ধ। ফাজ্গুন১৩৩১-_মাঘ১৩৩ ২ 
॥ চৈত্র ১৩৩১ ॥ 
বাতাস 


পূরবী 
॥ জ্যৈচ্ঠ ১৩৩২ ॥ 
গদধবনি 


পরব 
রর্বান্দ্রনাথ সাহিত্য ও সঙ্গত 
রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীদলীপকুমার রায়ের ‘কথোপকথন’। "কাঁববর তাঁর নিজের 
বন্ধব্যটুকু প্রায় সমস্তটাই আদ্যত লিখে 'দিয়েছেন।” 
অপ্রকাশিত 
ঘণ্টবর্ষম॥ ফালগুন১৩৩৩-মাঘ১৩৩৪ 
॥ ফাল্গুন ১৩৩১ ॥ 
রবান্দ্রনাথের পন্জাবলী 
দ্বামেন্দ্রসুল্দর ত্রিবেদাঁকে লিখিত। 
১. অদ্য রান্নি সাড়ে সাত। ৪ শ্রাবণ ১৩০৪। 
২. নববর্ষের প্রিয় সম্ভাষণ জানবেন ৷ ৭ বৈশাখ ১৩১৯২। 
৩. আমাদের স্কুলে দুটি মার । ১৪ বৈশাখ ১৩১২। 
৪. আপনার "চিঠি পঁড়য়া যাহা ! ২৬ অগ্রহারণ ১৩১২। 
অপ্রকাশিত 
মাঘ ১৩৩২ 
ভারতবধণীয় দার্শশনক সঙ্ঘের সভাপতির জাঁভভাষণ 
মূল ইংরেজী হইতে অনয দিত। 
অপ্রকাশিত 


॥ চৈ ১৩৩৩ ॥ 


রামেন্দ্রসু্দর ব্রিবেদী-কে লাখিত 

€&. শাস্ মহাশয়ের চিঠি পাঠাইতোছি । ১৯ বৈশাখ ১৩১৪ 
৬. শাস্তীমহাশয় 'িখিয়াছেন । ৪ জ্যৈ্ঠ১৩১৪। 

৭. শাস্লধমহাশয়ের পত্রাংশ । ১৯ আষাঢ় ১৩১৪। 

৮. শাস্রীয়মহাশয় শতপথ সৃরু। ১৭ আষাঢ় ১৩১৪। 

৯. শাস্মীমহাশয়ের পনর -পাঁড়য়া ৷ ১৩ শ্রাবণ ১৩১৪। 

১০. হঠাৎ কন্যার পাড়ার সংবাদে । পোস্টমার্ক-৩ আগস্ট ১৯০৭ 
১১, শাস্মীঘহাশয় শতপথ ব্রাহ্মণের । ২৬ পৌঁষ ১৩১৪ 
১২. আপাঁন ত বাসা বদল কাঁরয়া। ১১ ফাল্গুন ১৩১৪। 
অপ্রকাশিত 

॥ বৈশাখ ১৩৩৪ ॥ 


রবীন্দ্ুনাথের পন্রাবলশ 


৩৩ 


৬৪ সমকালীন 


রামেন্দ্রসুন্দর ভ্রিবেদী-কে লাখত  . 

*১৩. এখানে আসিয়া অবাধ! ৪ অগ্রহায়ণ ১৩৯৫1 - 

৯৪. বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া । ৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৫ । 

১৫. যাহা বাঁলয়াছিলাম । ১ পৌষ ১৩১৫ ॥ 

১৬. শব্দতত্ব এবং অন্য গদা্রল্থগ্ীল । ২৬ বৈশাখ ১৩১৬ । 

১৭. চিঠিখানা পাঁড়য়া যাহা । ৩০ আধাড় ১৩১৬ | 

১৮. বিশেষ বিধ] না ঘটিলে। পোস্টমার্ক_১৭.১, '০১। 

১৯. লালগোলার রাজাবাহাদুর | ২৭ আশ্বিন ১৩১৬1 
॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ ॥ : 

সম্মান 

চল্দননগর পৌরসভায় অভ্যর্থনা উপলক্ষে কথিত। ২১ বৈশাখ ১৩৩৪। 

অপ্রকাশিত 

িম্বভারত পান্তুকায় পুনম রত, চতুর্দশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা 
॥ আষাঢ় ১৩৩৪ ॥ 


২০. পাব্ীলকের সেবাকার্য হতে। “তারিখ ঠিক জানা নেই।” 
২৯. এতাঁদন চিনির কারখানা। ৩২ ভাদ্র ১৩১৭। 
২২. আমাদের দেশে জল্মলাভকে,। ২১ বৈশাখ ১৩১৮ ৷ . 
২৩. একখানি পত্র এইসল্পো পাঠাইলাম । ২২ বৈশাখ ১৩১৮ । 
২৪. আমার পৃরাতন চিঠিপত্রের । -১৭ ফাল্গুন ১৩১৮ । 
২৫৯ সম্মানের ভূতে আমাকে পাইয়াছে । ১ অগ্রহায়ণ ১৩২০ । 
_ ২৬. কোনো ঠিকানা না রাখিয়া।। ১২ পোঁষ ১৩২৯। 
২৭. আপনার স্নিগ্ধ পরখানি পাইয়া | ২৭ পৌঁষ ১৩২১ । | 
২৪ সংখ্যক চিঠি 'ছন্রপন্্ ১৩৬৫ সংস্করণের পাঁরশেষে উদ্ধৃত। অপরগুি 
অপ্রকাশিত 


॥ মাঘ ১৩৩৪ ॥ 
'সাহিত্য-ধম”-এর জের 
নরেশচন্দ্র সেনঙ্ৃণ্তের পরের উত্তরে কবির পন্ন। ১৩ অগ্রহায়ণ [১৩৩৪ ?] 
“সামাজিক প্রবন্ধে আপনার সাহাঁসকতা দোঁখয়া।” 
অপ্রকাশিত 


[বৈশাখ 


পাঁলনাবহারশ দেল 


* ত্িবেদী মহাশয়কে লিখিত নহে। তাঁর পন্র-সংগ্লহের সংলগ্ন ছিল 


বস, 


ভারত পাঁথক রামমোহন রায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নিশ্বভারতী। মূল্য ৩. 
খ্‌স্ট || রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী '' 


নিজের জীবন কাহিনী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই বন্তব্য ছিল যে ঘটনার তাঁলকয় মানুষ চাপ্য 
পড়ে। তার িতরকার শান্ত আমাদের দৃম্টি এাঁড়য়ে যায়, তার বাইরের কৃতকর্ম তাকে আচ্ছন্ন 
করে ফেলে। অন্যের জীবন আলোচনার ক্ষেত্রে কাঁবর ভুল হয়ান। ইতিপূর্বে আমরা বিদ্যাসাগর 
চরিতে দেখেছি আবার নতুন করে ভারতপাঁথক রামমোহন রায় ও খৃষ্টতে দেখল যে ঘটনা নয় 
মহৎ প্রতিভার আন্তারক শান্তর রূপই তান উদ্ঘাটত করার চেষ্টা করেছেন। প্রাতভাব শান্ত 
কৃতকর্মের গোরবদীপ্ত ভেদ করে তাঁদেরই চোখে ধরা পড়ে যাঁরা নিজেদের -জীবনে সেই শাল্তব 
পাঁরচয় পেয়েছেন। তাই রামমোহন ও খুম্ট সম্বন্ধীয় অন্যান্য গ্রল্থ থেকে ত'র গ্রন্থ আপন 
বৌশল্ট্যে উজ্জবল। 

রামমোহন সম্বন্ধে অধিকাংশ গ্রন্থই তাঁর প্রাতভার ফল অর্থাৎ তাঁব কৃতকর্মের বিশ্লেষণ ৷ 
রবীন্দ্রনাথ সে আলোচনায় ফানান, তান প্রাতভার স্বরূপ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। অন্যান্য 
গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর প্রবন্ধগীলর তুলনা করলে মনে হয় যে কাঁবর ভাবের দৃষ্টিতে না দেখজে 
রামমোহন জাতীয় লোককে শুধ কর্মী পুরুষ বলেই মনে হবে। তাঁদের ধ্যান ও ধারণার যে 
সমুন্নত রূপ জাতকে পাঁরচালিত করে তারই কথা রবীন্দ্রনাথ তার বিভন্ন সময়ের “প্রবন্ধে 
বলেছেন। 

আমাদের দেশের স্কুলপাঠ্য গ্রন্থে রামমোহনের সংক্ষপ্ত জীবন কথা পডানো হয়। তাতে 
তাঁর প্রধান প্রধান কর্মের উল্লেখ থাকে । ফলে তাঁর নাম স্কুল কলেজে পড়া কারো কাছেই অপাঁর- 
চিত নয়। কিন্তু এটুকুই --তারপর থেকে রামমোহনের সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই 
তান বইয়েব পাতায় নির্বাঁসত-তাঁন বর্তমান বাঙ্গালপর ননের নৈকট্য লাভ করতে পারেন ন 
মাম্টমেয় কিছু লোক তাঁর জীবনী পড়ে, আরও অল্প লোক তাঁর নিজের রচনা পড়ে৷ 

বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণতা তাঁকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে৷ যে খজ মুক্ত বিচারবুদ্ধি, তাঁর 
সমস্ত ব্যান্তিত্বকে পারচালিত করতো. তার সঙ্গে বাঙ্গালীর মনের মিল নেই। ভাবের স্রোতে হে 
লোক ভাসতে পাবেনি, যে লোক 'ঁবচাব করেছে, প্রজ্ঞার উড্জবন আলোকে সংস্কারের 
অন্ধকার দুর করেছে তার চেয়ে আবেগ উল্মত্ত, ভাবরসের পাঁথককে বাঙ্গালণ অনেক বেশী 
আপনার লোক বলে মনে করেছে। তাদের অবতার বানিয়েছে, দেবতা বানিয়েছে ভগবানের বিগ্রহ 
বাঁনষেছে তবে মন খুসণ হয়েছে। রামমোহন তাই আজও শিক্ষিত বাঙ্গালীর একাংশের চিন্তা- 
নায়ক, সমগ্র জাতির মনের মানুষ তিনি নন। বলাবাহুল্য যাঁরা এ সম্বন্ধে খবর রাখেন তাঁবাই 
জানেন যে রামমোহন জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য কোন কাজ কবেন নি। সুতরাং 
জনচিন্তেক ভাবোন্মস্ততার স্রোত তাকে ঘিরে বইতে পায় লি। জনপ্রিয়তার প্রসার ও আযতনে 
যাদের সুনাম ও মহত্বের খ্যাত নির্ভর করে রামমোহন তাঁদের দলে নন! রবীন্দ্রনাথ সেই আত্ম- 
বিশ্বস্ত, বিরাট প্রাতভার রুপ আমাদের কাছে ধরেছেন। বাইশবছর বয়স থেকে আশ বছর 

৯ 


৬৬ সমকালখন রি [ বৈশাখ 
পর্যন্ত, নানা রচনায় নানা ভাষণে তান রামমোহনের বিচার করেছেন, তাঁর মহত্বকে স্বীকার করে 

থা জানিয়েছেন। সেই সমস্ত রচনা সংকালত করে বিশ্বভারতী রব ্শতবার্খকী উপলক্ষে 
ভিউ প্রকাশ করেছেন। 

ভারতবর্ষের ধর্মের চিরল্তন সাধনা বিরোধের সমন্বয়সাধন। ইতিহাসের ধারা আলোচনা 
করতে গিয়ে একেই রবখন্দ্রনাথ ভারতীয় ইতিহাসের সমস্যা বলে উল্লেখ করেছেন। মধ্যযুগীয় - 
সাধকেরা যাঁরা অনেকেই 'আবিদ্বান অন্ত্জ্জাতীয় নছলেন তাঁরা এঁক্যসাধনের চেস্টা করেছিলেন। 
সেই সাধনার নতুন সাধক রাময়োহন। ভারতবর্ষের এঁক্য পল্থাকে সন্ধান করেছেন বলে তান 
'ভারতপাঁথক' কোন ভৌগোলিক সংকীর্ণতা, কোন ধর্মগত, জাতিগত, দেশগত সংকীর্ণতা তাঁর 
মহৎ মানবত্বকে স্পর্শ করতে পারোন- প্রামমোহন রায় অপমান ও অত্যাচার স্বীকার করে ধর্মের, 
* সর্বজনীন সত্যের যোগে মানুষের 'বাচ্ছন্ন চিন্তকে মেলাবার উদ্দেশে তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ 
করোছলেন। মানবলোকে যাঁরা মহাত্মা তাঁদের এই সর্বপ্রধান লক্ষ্য” 

এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি পর্যন্ত উদ্ধৃত করে 'ীদতে লোভ হচ্ছে_সে লোভ সংবরণ করতে 
হলো। ঘরে ঘরে এ গ্রন্থের সমাদর হোক একথা বলা 'নিরর্থক। কারণ তা হবে না। এ গ্রন্থ 
চিন্তাকে জাগ্রত করে সেই জাগ্রত চিন্তা গভশর উপলাবধ্ধর আনন্দ লোকে পেশছে দেয়। চিন্তা _ 
সাপেক্ষ আনন্দ উপলব্ধির পথ গ্রহণ করার লোক অজ্প। আবার আরেকদল' আছেন যাঁরা 
রামমোহনকেও দেবতা বানিয়েছেন। অন্যগুরদের পাল্টা হিসাবে রামমোহনকে খাড়া করে তাঁকে 
ছোট করেছেন! দাবব্দাদ্ধ শত আর নির্বোধ মিত্রেরা রামমোহনকে সাম্প্রদায়ক গুরু বানাবার , 
চেম্টা করেছেন। এ'দের ঘোলাটে অপপ্রচারের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সাঁদচ্ছাসম্পন্ন ব্দাম্ধবাদণ 
হৃদয়বান লোকেদের শ্রেষ্ঠতম সহায় ‘ভারত পাঁথক রামমোহন? । 

. রবীন্দ্র শতবর্ষপুর্তর আর একট গ্রন্থ খৃম্ট। আর এক 'িত্যকালের মহামানবের প্রাত 
কবির শ্রদ্ধাঞ্জলে । এটিতে আছে দুটি আঁভভাষণ, তিনাঁট কাঁবিতা, বিভন্ন প্রবন্ধ থেকে বারোটি 
খুষস্টসম্বন্ধীয় অংশের সংকঙন। আধুনক কালের ফুরোপে বহু চিন্তাশীল লোকের আবিভাঁব 
ঘটেছে যারা খৃষ্টান ধর্মের বর্তমান পাঁরণাঁত দেখে লজ্জা বোধ করেন। তাঁরা জানেন যে হিংসার এই 
 উন্মন্ততা খূম্টানের ধর্ম নয়, বঞ্চনা প্রতারণা খৃস্টানের ধর্ম নয়। তাঁরা আধুনিক বিকৃতির জঞ্জাল- 
স্তূপের আবরণ সাঁরয়ে খৃণ্টের মহত্ব উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। চিক ভার 
মধ্যে দেখা গেছে। 
রি টেনের বডি বেতার 

পেয়েছে । তাই খৃষ্টকে তিনি নিত্যকালের একজন শ্রেষ্ঠ মানব বলতে দ্বিধা করেন নি। যাঁরা 

খুষ্টকে শুধু একটি ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করেন না, তাঁরা খৃন্টের মহৎ মানবদ্বের সৌন্দর্য 
_ উপলব্ধি করতে হলে এই গ্রন্থ অবশ্যই পড়বেন। নিহিত রা তল ত 
নন্দলালের দুটি চির এ গ্রন্থের আতিরিত্ত আকর্ষণ। 


মঞ্জলা বল, 


eo \ 


৫. etme সপ পি শপ উপ 


জাতীয় উৎসব 


মা বলেন কোলকাতার লোকগুলোর ক কোন কাজকর্ম নেই যে 'নাত্যই উচ্ছব চালাচ্ছে? পথে বেরুন 
ব্যানার আর পোস্টারে আঁবাচ্ছিল্ন উৎসবের ঘোষণা £ নাট্য-উৎস্ব, ফুবউৎসব, অজন্্র সংস্কীতি সম্মেলন; 
রবীন্দ্-উৎসব, ইপটা উৎসব, নূত্য-উৎসব; সঙ্গীত সম্মেলন; বিশ্বনারণ উৎসব নাট্/সাহিত্য 
সম্মেলন, একই সঙ্গে এই কলকাতার বুকে একাধিক উৎসব চলছে বারমাস। 

অথচ যতই সাংস্কাতিক মাক্ণ দেওয়া হোকনা এগুলোকে, সংস্কৃতির মুল! লক্ষণাঁটই এগুলির 
অঁধিকাংশে অনুপা্থত। এীতিহাসম্মত বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত জীবনপদ্ধাতই হল সাংস্কাতিক জীবনের ভাতত, 
অবশ্য যুগের প্রয়োজনমত যাঁদ তার মধ্যে পাঁরবর্তন প্রয়োগ না করা যায়, তবে সংস্কীতর ধারা' বয় 
থেমে, জীবনে! পচন ধরে যেমনটি ঘটেছিল, উনবিংশ শতাব্দর নবজাগ্রণের আগের যুগের' বাংলায় 

আজ্জকে বারমাসের আঁবাচ্ছি্ন উৎসব তার অধিকাংশের দিনক্ষণ "নীট ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হতে 
পারেনা। এখানে ওখানে অমুক বাবার মেলা, এখানে অমুকঠাকুরের আবির্ভাক উৎসব, সেখানে অমুক- 
স্বামীর তিরোধান উৎসব এগুলি কোনাঁদনই জাতীয় উৎসব বলে পাঁরগাঁণত হয়ান, আঁধকাংশ মানুষ 
স্বতঃপ্রব্ন্ত হয়ে যোগদিলেই সে উৎসব জাতীয় উৎসবের পর্যায় উঠতে পারে। আজকের দিনে, অন্তত - 
মধ্যবিত্তসমাজে এত সব নিত্যউৎসবের প্রভাব এমন' বেড়েছে যে আনম্ঠানক উৎসব সম্পর্কে আর আমরা 
তেমন আগ্রহ বোধ কাঁরনা। ৪ 

কাঁরনা তার কারণ, দীর্ঘীদন ধরে আমাদের জীবনযাত্রার আদর্শ ছিল ইয়োরোপণয়। যাঁরা 
আই 'স এস, যাঁরা ব্যন্ীরস্টার বা এ জাতশয় সমাজের একেবারে উপরতলার আজ তাঁরা তাদের জীবনে 
ইয়োরোপণরু ধারা প্রায় পুরোপ্যার প্রবর্তন করেছিলেন! আর আমরা সাধারণ! মধ্যাবত্ত সমাজ ইংরেজী 
শিক্ষা ও [সিনেমামারফত ইয়োরামোরকার জীবন যারা সম্বন্ধে অবাহত হয়ে ইয়োরোপণয় জীবনের 
উৎসবগ্দলি সম্পর্কে কাঙ্গাঁলপনা, বোর্ধ করতে লাঙগলাম। ৩১শে- ডিসেম্বরে মধ্যরাতে নিউইযার্স ডে 
20588755551 
আগে, তা ভাবতেও আজ হাঁস আসে! 

নিউইয়ার্স, ডে বা রসমাস প্রভৃতি ইয়োরোপশয় ব্যাপক উৎসবগুল স্বাধীনতার স্রোতে ভেসে গেছে, 
কিন্তু ইযোরোপায় জীবনের সামাজিক উৎসবগুলি আমবা একেবারে আত্মসাৎ করে নিয়েছি। এগুলির মধ্যে 
সবচেয়ে প্রধান হল জল্মাদনের উৎসব । জদ্মাদন অনুষ্ঠান ব্যবস্থ আমাদের প্রাচীনপদ্ধাততেও "ছল! কিন্তু 
চান্দ্রমাসের হিসেবে আমাদের ক্রিয়াকর্ম চলতো সেই! জন্য আমাদের ব্যবস্থা ছিল জল্মাতাঁথর পৃজা। 
বর্তমানে আমরা যে জল্মাদনের উৎসব কাঁর সেটা আসলে বার্থ ডে !সোঁলৱেশান, যেটা নিয়ে চিন্তাশীল 
ইংরেজরাও ঠাট্টা করে বলেন £ আত্মীয় বন্ধুর কাছ থেকে বা্লারক উপহার আদায়ের ফিকির মান্ন। তা 
হোক তাতে ক্ষাত ছলনা, 'কল্তু যখন দেখ জন্মাঁতাথর পূজোর বদলে আমরাও কেক কাটতে এবং 
মোমবাতি জাতে সুরু করোছি তখন সতি] হাসি আসে। এখান কেউ তেড়ে আসবেন, বলবেন পুজোর 


৬৮ দমকালীন [বৈশাখ 


কোন বৈজ্ঞানিক 'ভান্ত নেই। হয়তো হবে। তবে ইয়োরোপে চুড়ান্ত বিজ্ঞানপল্ধীরাও সামাজিক পদ্ধীততে 
গ্রতানুগ্গীতিক রখীত অনুসরণ করেন, তার বৈজ্ঞানিক মূল্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন না, কিন্তু আমরা 
গতানুগতিক জাতীয় রীতি অবৈজ্ঞানিক রশীত বিসর্জন দিয়ে ওদের সমান অবৈজ্ঞানিক রাত গ্রহণ, করে 
* চলোছি। সে যুগে সাধারণ মধ্যাবত্তের মধ্যে অত সাহেবিয়ানা বেমানান ঠেকতো, আঙ্র স্বাধীনভারতে 
মধ্যবিত্ত অর পদোম্নীতর মোহে এমনই মশগুল যে, সে যুগে: ব্যারিষ্টার আই-স-এসরা যা করতো আজ 
নিম্নমধাবিত্তরা 'নার্ববাদে তাই করে চলেছে। তখন সামান্য কেরানপীগাঁর কার তবু বাড়ীতে পাজামার 
উপর কিওমোনো চাঁরয়ে বেড়াই। 'পিতৃদেব একদিন বলোছলেন ভাগ্যদোষে যখন ডেপুটি হতে পারিস নি, 
তখন ডেপদাটগিরর সা্জটা বন্ড বেমানান লাগেনাক। তখন হয়তো অনেকের চোখে লেগেছে। কিন্তু 
আজ আর'লাগেনা। আজ সমগ্র মধ্যারত্ত সমাজই লর্ডস স্টাইলে চলতে চার! স্বাধীন ভারতেই এইটাই! 
সব চেয়ে বড় বৈশষ্ট্য। কেন' যে আজও মধ্যাবত্তরা বাড়ী করার সময়ে সেকেলে ব্যারিস্টার আই দস এস- 
দের নকলে ফায়ারপ্লেস তৈরী করছে 'এইটেই আমার কাছে রহস্য লাগে। তবু যে ইয়োরোপ”য় উৎসব 
আমরা বেশণ গ্রহণ করতে পাঁদান তার কারণ তাদের জীবনে আনুষ্ঠানক উৎসবের সংখ্যা খুবই কম। 
তাদের জাঁবনে নিত্য উৎসব, স্থাঁবধা! হলে রোজই চা-পার্টি। আমাদের জীবনেও সেই চা-পার্টি'র বাহুল্য 
এসেছে, জাতার' উৎসক গেছে মিলিয়ে । 
'_ দক্ষিণ কলকাতায় একজনের ড্রয়িংরুমে বসে চা-কোন্দুক আত্ডা চলাছল, বাইরে, কিসের বাজনা 
বাজছিল "জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোক, তাঁকে মনে কাঁরয়ে দিতে হল সৌঁদন সরস্বতী পুজোর ভাসান। 
সরস্বতণ পুজোর সঙ্গে আমাদের বর্তমান সম্পথ হল চাঁদা দিয়ে এবং মাইকের আওয়াজ শুনে বিরন্তি 
প্রকাশ করা। মাইকের অপব্যবহারে বিরান্ত হবারই কথা, 'কন্তু উৎসবটা চ্যাংড়াদের হাতে ছেড়ে 'দয়ে 
' তামরার যাঁদ নিজেরা ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আত্মরক্ষা! কার, তবে উৎসবে চ্যাংড়াঁম ঢোকার বিরুদ্ধে ?িষোস্গার 
করে লান্ক কি। fl 

এই সরস্বতী পূজো একাঁদকে জ্ঞান বিদ্যাও শিজ্পসাধনার প্রতক, আর সঙ্গে সঙ্গে তা নববসন্তের 
-আবাহন। এমন একাঁট উৎসব পাঁথবীর আর কোথাও নেই। অথচ ইদানীং কালে' পূজোর সংখ্যা প্রচুর 
বেড়ে থাকলেও উৎসব প্রায় উঠে যাবার দাখিল হয়েছে। স্কুলেই বলুন আর ক্লাবেই বলুন আর অমকবাজারের 
পিয়াজ বিক্রেতা সামতির পূজাই বলুন সব প্রাতমা সাজানোর বৈদ্যাত্ক বৈশিষ্ট্য, প্রসাদ বিতরণ মাইকে 
সিনেমার গান বাজানো এবং পরদিন সন্ধ্যে লরতে ঠাকুর বাঁসয়ে ভাসানের 'ভিড়ে অচল অবস্থা সমষ্ট করা। 
সব পৃজো এক রূটনে বাঁধা। অথচ জ্ঞানাবদ্যা শিল্প ও বসন্তের আবাহন উপলক্ষে! কতাঁকাচন্রভাবে 
নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পাওয়া যায়! বর্তমান কালে সারা বছরে নানা আবৃত্তি প্রাতযোগিতা চলে, , 
কিন্তু কটা সরস্বতণ পূজার কার্যক্রমে আবৃত্তি প্রদর্শন থাকে। কোথায় দেখেন নাচ গান আঁভনয় নৃত্যের 
আয়োজন? ইদানীং যে একাজ্ককা নাটক আন্দোলন চলছে, যদি সরস্বতী পুজো উপলক্ষে অজস্র 
একাঁচ্ককা অভিনীত হয় তবে এই আন্দোলনের সার্থকতা ক, একাৎ্ককা পেশাদার রঙামণ্তের জিনিষ 
নয়, ঘরোয়া পারবেশে নাটক অভিনয়ের সুয়োশ, সেই সুযোগ গ্রহণের আদর্শ উপলক্ষ কি সরস্বতী 
পূজা নয়? গান বাজনার, আসর আজ আর সরস্বত" পুজোয় বসেনা, আজ কারণে অকারণে নব নব জাতীয় 
সাতবার এ জনের ডা হাজার জনিত জান তর হকির 
শুনবো উত্তমকুমারের ব-কন্ঠে হেমল্তকুমার গণভ পায়রা ওড়ানোর গান। *- 

আসলে উৎসবের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা অবাহাত হাঁরয়ে ফেলোছ। পৃজোটা নেহাৎ পাঁজর রুটিন 
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করা, আর চাঁদা দেওষা এড়াতে পারবোনা বলে দেওয়া! 

আমার যৌবনে যখন পর্যন্ত সরস্বৃতীপৃজো উৎসব ছল * তখন 'ক্লকেট খেলতে জানার মত গর তর 
অপরাধের শ্াস্ত ছিল সরস্বতীর পূজার উৎসব থেকে বাঁণ্চত হওয়া। কার্তিক বসু যোঁদন ইডেন গার্ডেনে 
সেঞ্চুর করলেন আমার ভাগ্যে তা দেখা হলনা, কারণ সেদিন ছিল সরস্বতী পৃজো। মনে মনে রাগ 
হয়েছিল ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের ইংরেজ দ্বারা পাঁরচালিত স্থ্বনশয় ক্রিকেট ব্যবস্থায় £ আমরা অধীন 
জাতি বলেই {ক আমাদের ছাত্র ও তরুণদের সরস্বতশপ্‌জোয় বণ্িত করে ক্রিকেট খেলতে ধরে নিয়ে বেতে 
হবে? অথচ আজ বাঙাল’ পাঁরচালিত ক্রিকেট ব্যবপ্থায়ও সরস্লতশ পুজার দিনাটর ইজ্জৎ একটুও বাডোনি। 

যাল্িক জীবনে উৎসবের মধ্যেও যন্যের প্রাধান্যই প্রাতিষ্তিত হয়েছে, ফলে উৎসবের রেশট.কু হাঁরযে 
গেছে। এক এক সময়ে মনে হয় জয়ার দন {কিংবা দেওফালশর নেব সন্ধ্যায় অবকাশটুকুবও বুঝি 
একাঁটিমা্র উদ্দেশ্য, সিনেমা দেখা। অথচ গতানুগ্গীতক নিত্যকার জীবনের রুটিন থেকে যে ব্যাতিক্রম ও 
বৈচিত্য যাব মধ্যে আমাব আমকে আম খুজে পেতে পারি, তন্তত খুজবার প্রয়াসাঁট করতে পাবি, ততই 
তো উৎসবের সার্থকতা । যে রুটিন থেকে পালানোয় উৎসবের মাধুর্য, সে রুটিন সব সময় কাজের ঘঁটিন 
নাও হতে পারে, ক্রিকেট খেলার র্াটন, সিনেমা দেখাব রুটিন, কোন বিশেষ আড্ডায় নিয়ামত 
্মীলত হযে একটি বিশেষ ধরণের কর্মধারার রুটিন,-এই সত্ব কৃটিনও কম পণড়াদায়ক নয়, মন এতেও 
হাঁপিয়ে ওঠে, যাদের ওঠেনা, মন তাদের নিশ্চয়ই হারিয়ে গেছে। 

বাঙলার জাতীয় উৎসব কাট ? বর্ষশেষ বা চড়ক এবং নববর্ষে, কণ্ঠীপুজা, দুর্গোধসব ও লক্ষ্মীপূজা, 
কালীপূজাও দেওয়াল, ভাইফোঁটা, সবস্বতপপৃজাও দোল। 

নববর্ষ আজ শুভ নতুনখাতা মহরতে পাঁরণত হয়েছে। চড়কের মেলা বর্তমানে ইন্ডাশ্ট্রিজ ফেযাব-এর 
যুগে অচল। সন্তানের কল্যাণে “যে, উৎসব, আজ! ছেলের বাপ বেয়াইদের দাপটে শাসিত কলকাতার 
সমাজ তাব আসল রূপটি বাতিল করে আগাছাটিকে প্রধান! ?দয়েছে, সন্তানের সাঁমল বলেই ষষ্ঠণপূজার দিন. 
জামাইও উৎসবে আর্মান্মত হত, তাকে বাড়াঁর অন্যান্য সন্তানেরই মত আশীর্বাদী উপহার দেওয়া হত 
কল্যাণ কামনায় । আজ ঘবের ছেলে তাঁলয়ে গেছে, ষষ্ঠী হয়ে বসেছেন জামাইষষ্ঠ নিছক একটা লেনদেনের 
পালা, যাঁদও পাঁজি স্পম্ট উল্লেখ করতে ভোলেনা আচাবৎ ভ্রামাতুররচনম্‌। 

এই আচারটি সৃস্টি করেছিলেন কারা ? নিশ্চয়ই কলকাতার প্রথমযুগের সমাজ্জনেতা বেনিষান মুৎ্ছাাব্দিরা, 
তারপর এটার্ণ-উীকল সমাজের নেতৃত্বের যুগ পার হয়ে বর্তমান যুগে তার পুরাণো আসলরুপাঁট 
দিদ্মাতর গর্ভে তাঁলয়ে গেছে! BY 

এইভাবে আর একাঁট ভয়াবহ রূপান্তর ঘটছে বাঙ্গালীজীবনের মধুরতম উৎসব ভাঁইফোটায়। 
এমন একটি ভাইবোনের মিলনের বার্ধক দিনটিকে কোন “দন বাঞ্গলা সরকার ' ছুটির দিন বলে গণ্য 
করোনি। অথচ বেনিয়ানচালিত সমাজে জগন্ধান্রীপৃজার ছুট ছিল দুদিন, যে জগণদ্ধারীপুজোর সংখ্যা 
তখনকাব কলকাতাতে ছিল ম্াষ্টমেয়। ভাইফোঁটা প্রত ঘরের উৎসব, এই ভাইবোনের মিলনট;কতে 
অনেক বাধা । এখানে একবোন, ওখানে একবোন। সে মিলন কি সকালে আফস যাবার আগে কিংবা 
আফিস ফেরৎ ছুটোছুটি করে সারা যায়। স্বাধীন বাঞ্গলন্ম এত ছুটির ওলটপালট হল, অথচ এমন 
একটি সার্বজনধন স্নশ্ধমধুব উৎসবের 'দিনাট ছাট ঘোষণা করার কথা কেউ ভাবল না। 

ভাবলে না কেন? এও*সেই ছেলের বাপ বেয়াইদের প্রভাব। বৈবাঁহক সম্পর্কে বরের পক্ষ এক- 
তবফা আদায় করে যাবে; এব মধ্যে কনেব ভাই-এর বরপক্ষ থেকে পাওয়ার একটামান্র সুযোগও বরপক্ষ 
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সহ্য করতে রাজী নয়, কাজেই উৎসবাঁটিকে গোড়াথেকেই পঙ্গু করে রাখা হয়েছে৷ দিনটিতে ছুটির 
বন্দোরস্ত না করে। তার আঁনবার্ধ ফল যা হয়েছে ভা হল, বোন আর এখন ভাইকে 'নিমন্ত্রণ করে না, 
কারণ ভাইএর পক্ষে যাবার অস্দাবধা। তাই বোন 'মষ্টির' প্যাকেট নিয়ে ভাইয়েদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে 
বেড়াই। ভাইটিকে সযক্বে রে'ধে আদর করে পাঁরবেশন করে খাওয়ানো বাতিল হয়ে গেছে। তাছাড়া * 
দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে বড়পক্ষেরই যাতে শেষ পর্যন্ত লাভ থাকে, তার জন্য বোন ভাইকে কাপড় 
দেওয়ার পুরাতন প্রথার সঙ্গে নতুন প্রথা চাল্দ করে দেওয়া হয়েছে, ভাইও বোনকে শাড়ী দেবে। ধ্ঁতর , 
দামের সর্বোচ্চ সীমা আছে, শাড়ীর দামের নেই। 
দোল উৎসবাঁট' হল শুধু পলাশের নেশা কিছু বা চাঁপায় মেশা। যে সমাজে মেয়ে ও পুরুষে সহজ 
মেলামেশা নেই সেখানে এই, হুল্লোড়ের সুফোগটা নোত্রামির খাতে বইবার আশঙ্কা যথেস্ট। তাই দোল 
হয়ে উঠলো পথের উৎসব। স্ত বলতে ক শরংচন্দ্রের পথের দাবীতে রাত্রে রেঙ্গঘনের পর্থে খুনখারাবির 
প্রা-থম-থম করা বর্ণনাটি পড়বার সময় আমার চোখের _সামনে ভেসে উঠোঁছল/ সেষুগ্গে দোলের দিনে 
কলকাতার পথের চিত্র । বেশ চলোঁছ, কোন গাঁলর ভেতর থেকে শাঁ করে ছুটে এল 'িচাঁকার-ীনঞ্কসৃত খ্ুন- 
খারাবি রঙ, প্রতিটি মোড়ে মোড়ে বিপদ কমে হল নর্দ'মার কাদা, গরুর গাড়ীর চাকার কালি৷ আল্দামনিরাম 
পরা ব্রোঞ্জ পাউডার, তেল আবির এর প্রসার এলো আরো পরৈ। 
পথের উৎসব যখন নোংরা হুল্লোড়ে পাঁরণত হল, তখন বাড়তে তার প্রবেশের পথ হল রুচ্ধ। বাড়ীর 
ভিতর দোলের উৎসবে সে যুগের ব্রাহ্ম শুঁচিতা পারব্যাপ্ত হল। যাও বা আত্মীয় বন্য মহলে কিছ; 
যাওয়াআসা, রঙ-আবির খেলা চলতো এঁ দিনটিতে তাও রুদ্ধ হলষখন সরকার সৌদনের মত ট্রাম. বাস 
"ট্যাক্স বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করলে। না করেও উপায় ছলনা । যেহেতু দক্ষিণ কলকাতার মেয়েরা পথবেয়ে 
পায়ে হেটে এবাড়ী ওবাড়া ষাওয়া-আসা করতো, তাই নারাবিবার্জত পথের পাড়া থেকে দলে দলে 
দোলের দিন৷ ভিড় করতে এল দক্ষিণ কলকাতায় এবং টেনাঁসল 'দয়ে দেখতেই তাদের উৎস্ক্য সীমাবন্ধ 
থাকলো না। | 
আসলে দোল-উৎসবের সামাজিক দিকটা হারিয়ে যাওয়ার ফলেই তার মধ্যে অসামাজকতার প্রসার 
বৃদ্ধি পেল। আগের যুগের দোলউৎসবের স্মাত আজ ক্ষণবাসাল্তকার মতই শুন্যে মালয়ে গেছে। 
শ্রদ্ধেয় তারাশত্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গল্প শুনেছিলাম কেমন করে আবিরভরা বারকোষের উপর নাচ 
-চলতো, লাল ধুলোয় আঁধার হয়ে যেত সারাঘর, তারপর নাচ থামার পর দেখা গেল আসরের সবাই 
লালে লাল হয়ে গেছেন। এ যুগেও এমনটি হয়না তা নয়, জোম্ঠ কনিষ্ঠ {হিসাবে পায়ে আবির দিয়ে 
যার সুর; সমবেত নাচে গানে এবং আবির ছোড়াছাাঁড়তে তার ক্লাইম্যাক্স এমন একাঁট অনুষ্ঠানে এবারই 
যোগ 'দিয়েছি। তবু আজকের দিনে ত1 ব্যাতক্রম ॥ গলদ যা ঘটেছে তা হল, আমাদেরই যৌবনে বা. দেখোঁছ, 
নিগারদের ডাঁট* বারবারাস ফেস্টিভ্যালাঁটকে ভদ্রসমাজ থেকে দূর করে দিয়েছিলাম সে যুগের ব্রাহ্মরযচ 
প্রভাবত মন নিয়ে। ফলে ঘরে বা আদরে জায়গা না পেয়ে দোল উৎসব পর্থে বেরিয়ে পড়লো, ছিন্ন 
. বাধা পলাতক বালক নয়, বাপ তাড়ানো মায়ে খেদানো ছেলে, কুসংসর্গে পড়ে গুন্ডা বনে গেল এমনভাবে 
যে সমাজ তাকে স্বীকাতি দিতে অস্বীকার করলে! 
এই দোল উৎসব যদ সাঁত্যকার বাসন্তী মনোভাব নিয়ে সুষ্ঠভাবে অনুষ্ঠান করা বায়, পুচিশীল 
সুস্থ মনোভাব সম্পন্ন ব্যান্ত দের সমবেত প্রচেষ্টার, তাহলে আমাদের কুষ্ঠিত অবগ্শ্ঠিত জাঁবনে দ্বারে 
জাগ্রত বসম্তকে বম্যখ করে কারে দিতে হবেনা। 


~ 


১৩৬৭] জাতাঁয় উৎসব - ৭১ 


বাঙলণর সবচেয়ে বড় উৎসব দুশগপ্জা, একাধারে পুজা ও উৎসব। বর্তমানে এই উৎসব জনবনা 
থেকে একেবারে বিছিন্ন হয়ে' পড়েছে। পুজার আসল বস্তু দাঁড়িয়েছে ছাট এবং সেই ছুটি উপলক্ষ্যে 
যে যতদুর পার পাঁড় দাও । আগের যুগে এই উপলক্ষ্যে বিছিন্ন পরিবার বাড়ী এসে মিলত হত। এখন 
দ্বিতীর যুন্ধোত্তর স্বাধীন ও দ্বিখন্ডিত বাঙ্লায় বাড়ী ঘবের পাট উঠে গেছে। এখন স্পটনিকের হুগে 
স্পুটনিকের বা লুনিকের মত আমরা স্বীয় কক্ষে শুনো ঘূর্ণমান॥ বাড়ী বলতে ফ্ল্যাট, পাঁরবার বলতে 
আড়াই জন, দেশঘর সবদেশে। কাজেই যেখানে মাঁট গেছে হারিয়ে সেখানে মায়া থাকবে কোথা থেকে! 
অপারবারিত মধ্যাবস্ত তরুণদের পুজোর বোনাস নিয়ে কাশ্মীর, উাঁট, কন্যাকুমারকা ছোটার নেশা 
কেউ ঠেকাতে পারছেনা আজ । 

এই হল বর্তমান দুগ্গেধসবের এক 'দিক। আর এক দিক হল পুজা সংগঠনা সেখানেও মাইক 
সর্বস্ব কলরোল। প্রত্যক্ষ সংগঠন ছাড়া আর সবাই সর্বজনীন দুগেংসবের বাইরের লোক, পঞ্ধে পথে 
ভিড় করে ঠাকুর দেখায় তাদের একমাত্র অধিকার, ফায়ার ব্রিগেড থেকে সন্তোষ মিত্র পার্ক সেখান থেকে' 
তেইশ পল্ল এই পার্রমাতেই আজ বাইরে-না-যেতে-পারা সহরে নিম্নমধ্যাবত্ত ও তাঁণ্টন্ন বিরাট সমাজের 
দুর্গোৎসব সার্থক, অবশ্য তার সঙ্গে আছে সিনেমা িয়েটর দেখা। | 

কেউ কেউ বলেন এত দুর্গাপুজা কেন? আমার তে মনে হয় অধিকসংখ্যক দুর্গপুজার অর্থ- 
নৈঁতক সার্থকতা ছাড়াও পাড়ার পৃজাগুল যাঁদ আরও ছোট ছোট ভাগে হয়, তাহলে অনেকের পক্ষে 
তাতে প;রোপ্যার যোগ দেওয়া সম্ভব হতে পারে। বিরাট জাঁকজ্রমকের দিকে কাঙালনা মেয়ের মত 
দরে থেকে তাকিয়ে না থেকে আমরা তাতে নানাভাবে অংশগ্রহণ করতে পারি। তাছাড়া পৃজামন্ডপে আত্মপ্রকাশ 
শিল্পের ব্যবস্থ হতে পারে। চিরপ্রদর্শনী, গান! পালা, কন্তৃতা প্রভাত যাঁদ দূর্গপুজার কার্ধসুচারা 
“অন্তর্গত হয়, শ্রেণানার্বশেষে তবে সে পুজা আমার আপনার সবার হতে পারে। 

দেওয়ালশর রোশনাইভরা সন্ধ্যা আমাদের জীবনে কটাই বা আসে, আর মধ্যরাতের কালীপ্‌জোর 
সঙ্গে ষাঁদ আগরাত্ থেকে মৃখবন্ধ-অনুষ্ঠান (কিছ চলে তবেই উৎসব জমে উঠ্‌তে পারে। 

অবশ্য জমবার মনোভাবই কেটে গেছে। আমরা আজ এত আত্মকোন্দুক ষে পাঁচজনের সঙ্গে আন্ত- 
বিকভাবে মেলা মেশার গুরৃত্বই বোধ করিনা, মিলবার কেন্দ্র বক হবে সে প্রসঙ্গে তাহা অবান্তব হয়ে পড়ে। 

ইংরেজ অর্থনীতিবিদরা আমাদের শাখষেছে নিমন্ত্রণ খাইয়ে অপচয় করা মুর্খতা। আমাদের 
জাধ্বানক বিজ্ঞলমাজ এই উপদেশ খুব মন দিয়ে মেনে চলহেন, কন্তু নিজেরা নিত্য স্কাইর্‌স, মোগাম্বো 
{নদেনপক্ষে কাঁফহাউসে সময় ও অর্থ অপচয়ের বেলায় অর্থনোতিক উপদেশের ধার ধারেন৷ না। আনুষ্ঠানিক 
বিয়ে পৈতে অব্বপ্রাসন শ্রাদ্ধ সামাজিক মিলনের উপলক্ষা এবং তাতেই তার উৎসবরূপ। কেও ঘরে খেতে 
পায়না বলে তাকে দয়া করে একবেল্ম খেতে ডাকা হয় তা নয়, একসাথে মলে মিশে খেয়ে: দেয়ে আমাদের 
হৃদাতা বাড়ে বলেই এইসব অনমম্ঠানের "সার্থকতা । হোটেলে ডেকে খাইয়ে দেওয়া চলে, বাড়ীতে সবাই 
এলে আনন্দও মিতালী বাড়ে। তাবলে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে এঁশ্বর্ষ'ও পদমর্যাদা প্রদর্শনাতে যাঁরা মশগুল 
হয়ে পড়েন, তাঁদের কোনমতেই সামাজিক ব্যান্ত বলে স্বীকৃতি দেওয়া চলেনা। 

থিয়েটার 'সনেমার জৌল্দষ, খেলার মাঠের হুল্লোড় ফ্লুরি বা ক্যাপ্রতে চাপার্ট কোন কছুই 
জাতীয় উৎসবের বিকল্প হতে পারে না অথচ তথাকথিত 'দ্রুসমাজ যাঁদ' তাদের বৈদক্ধ্য ও রুচাবকারের 
মোহে জাতীয় উৎসবগুলি বর্জন করে চলেন তবে উৎসব বা-তল হয়ে যায়না, কুরাচতে আচ্ছন্ন হয়ে জীবনে 
এমন বেদ ছাঁড়য়ে দেয় যে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কারো থাকেনা । 


৭২ | সমকালীন [ বৈশাখ 


বর্তমান বিজ্ঞান সভ্যতা মানুষের সুখস্বচ্ছন্দ্যের ক্রমবর্ধমান ব্যবস্থা করতে করতে মানুষকে এমন 
আত্ম-আরামপরায়ণ করে তুলেছে যে, আমাদের সমগ্রজীবন সাধনা আজ গুটিয়ে এসে ব্যান্তকৌন্দ্িক হয়ে 
গড়েছে। সে ব্যান্ত যে চন্দ্ূলোকে মঞ্গললোকে ছুটছে তাও আঁআকেন্দ্রিকতার বশে। মানুষ আজ সমগ্র বিশ্ব 
ভূয় করতে চলছে, কিন্তু িচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে নিজের অনচুভাঁত থেকে, নিকটতম পাঁরবেশ থেকে” ঘনিষ্ঠতম 
সমাজ থেকে ।এর ফলে মানুষের বুদ্ধ ও বিচারশাক্ত হয়তো বাড়ছে, আনন্দ যাচ্ছে মাঁলয়ে, জাতাঁয৷ 
উৎসবগুলির যথার্থ ব্যবহারে সেই আনন্দ সেই ঘাঁনষ্ঠতা আমরা ফিরে পেতে পার 

যারা বলেন বর্তমান অবস্থা যাল্দিক জীবনের আনবার্ধ পারণাঁত, আম তাদের মানতে রাজী 
নই। ঠিক এমানই একাঁদন লোকে ধরে নিয়োছল যান্মিক উৎপাদনপদ্ধীতর অনিবাধ আনুষাঁঞ্গক কুজিদের 
কাস্ত, মদের দোকান আর বারবাঁণতা, ?শশুনারী শ্রমিকদের শোষণ? যে বলে মানুষ তার নিজের স্ষ্ট 
যাল্মুকতার কাছে হার মানবে, সে মানুষের শান্ত সম্বন্ধে অবহিত নয়। সর্বজয়ণ মানুষের মহাশন্তির 
উৎস তার আনল্দমবতা, তার প্রশীতপ্রবণতা। জাতীয় উৎসবের সার্থকরুপায়নই সেই আনন্দময়তা ও 
প্রশাতপ্রবণতা, তার প্রোমক সত্বা প্রসারের প্রশস্ততম পথ। 


অষ্টম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা » সক লী]ুন জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭ 


॥সূচীপত্র॥ 


EEE EE দিক ৮৯ 
বাট্রণন্ড রাসেলের ছোট গল্প। 1শাশরকুমার নাশ ১০১ 
এমিল জোলা ও সাহত্যে বাস্তববাদ। মনোজ রায় ১০৬ 
সমালোচনা ও সত্য। পণ্যশ্লোক রায় ১১২ 

সমাজে ব্যান্তর ভূমিকা । খাতেন্দ্রকুমার রায় ১১৩ 

অথ ষ্টেট বাস কথা। নির্মলেন্দু সান্যাল ১১৭ 
নট-নাটক ও নাট্যকার । রাব মিত্র ১২০ 
সংস্কৃতি ও স্নবারি। উষাপ্রসম্ন মুখোপাধ্যায় ১২৩ 
দুনধীত £ সমাজ ও সরকাবী দপ্তব। অভী দাস ১২৬ 


সমালোচনা- সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ৷ গোরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ১২৯ 
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. দিকে দিকে আজ .নতুনের অভিযান্-ননীন 
পিশুয় আত্মপ্রকাশের ক্রন্দন বয়ে নিয়ে আসে নতুনের সংকেত, , 
সাড়া জাগে লক্ষ মানুষের প্রাণে, তারা জেগে ওঠে, চেষ্টা ' 
কাজের প্রচেষ্টা থেকেই একদিন শ্রান্তিমর, 

* ফ্লান্তিময় পৃথিবীতে আনন্দ আরম সুখ উ রড 
বৈচিত্র আর অভিন্নবন্ধ জীবনকে করে তুলবে সুন্দরতল্ । 
কাজের জড়তা ভুলে অতীতের এক মহান 
জাতিও আঁজ তাই জেগেছে, পেয়েছে সে নতুনের আহ্ববান..... 


আজ সন্বদ্ধির করবে আমাদের পণ্যদ্রব্য এ দেশের সমগ্র পারিবারি 
পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে 
আগামীর পথে-_নুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে 
চাহিদাও বেড়ে বাবে । সে দিনের সে বিরাট চাহিদা! মেটাতে আমরাও সদাই 
প্রস্তুত রয়েছি আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে। 


হতেও ভতাওগানতীতেতও ---ছেল্গেন্া হলন্যানুযু ভিিল ূ 
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নাট্যশাস্ত্রের সাধারণ পরিচয় 


আঁম্য়নাথ সান্যাল 
সহজ যুক্তি অবলম্বন করে ভরতের নাট্যশাস্পের সমগ্র রচনা ও পাঁরকল্পনা সম্বন্ধে নিদ্নালাখত 
সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। -. 

১। আন্তারিক প্রমাণ-পাঁরচয় অনুযায়ী সমগ্র রচনা ও পাঁরকজ্পনার মৃখ্য অংশ দুইভাগে 
বিভক্ত, বথা- নাম নাট্য-সংগ্রহ ও গান্যর্ব-সংগ্রহ। নাট্যসংগ্রহের ব্যাপ্তি ৬ষ্ঠ অধ্যায় থেকে ২৮শ 
অধ্যায়ের প্রারম্ভিক অংশ পর্যন্তি। গনধর্ব সংগ্রহের ব্যাপ্তি ২৮শ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোক থেকে 
৩২শ অধ্যায়ের সর্বশেষ ৪৮৪ শ্লোক পর্যন্ত . 

এই দঃশট মুখ্য বিভাগকে আমরা নাট্যশাস্ত্ের দুই কাণ্ড মনে করতে পারি। কা-সংস্করণে 
২৮শ অধ্যায় থেকে ৩৩শ অধ্যায় পর্যন্ত গান্ধর্ব-সংগ্রহের ব্যাপ্ত দেখা যায়। 

২। গ্রন্থের ৩৩শ অধ্যায় থেকে ৩৫শ অধ্যায় পর্যন্ত অংশ নাট্য-গান্ধর্ব বিষয়ে মিশ্র 
পরস্পর-সম্বধণ উপদেশগুলি গ্রাথত। কাণ্ড থেকে উদ্ভূত অথচ-পরস্পর-সংলঙ্ন এই রচনাংশকে 
'পল্পব' মনে করতে পাঁর। কা-সংস্করণে ৩৪শ অধ্যায় থেকে ৩৬শ (বা ৩৫শ অধ্যায়, অধ্যয়-নাম 
প্রমাদগ্রল্থ) অধ্যায় পর্যন্ত পল্লবের ব্যাপ্তি। 

সাধারণ দূম্টিতে, ৬ষ্ঠ অধ্যায় থেকে ৩৫শ অধ্যায় পর্যন্ত পাঁরকম্পনাই হ'ল নাট্টুশাস্বের 
স্বরূপ। সপল্লব কাস্ড বিস্তারী এই মহীর্হ ছল নাট্যসম্প্রদাত্জের সর্বোত্তম আধা । 
সম্প্রদায়ের অর্থ জ্ঞান-বিজ্ঞান. কলা-শিল্পের ধারা প্রবাহ! নাট্যশাস্ত্র বৈদার্থবাচক হ'লে এ স্থলে 
নাট্য-সম্প্রদায় না বলে নাট্য-আম্নায় বলা যেত। কিন্তু নাট্য-সম্প্রদায় কখনও আম্নায় রূপে 
সমাদৃত হয়ানি। কারণ নাট্যশাস্্ বেদার্থ প্রাতপাদক ছিল না। " 

৩। বিরাট মহীরুহের চতুষ্পার্বেও সংলগ্নভাবে যেমন ছায়া-ভূমি. থাকে, নাট্যশাস্নের 
স্বরূপ অংশের দুই পার্শ্বেও সংলপ্নভাবে' ১ম অধ্যায় থেকে ৫ম অধ্যায় অংশ এবং সর্বশেষ ৩৬শ 
অধ্যায় কো-সং ৩৬শ ও ৩৭শ অধ্যায়) ভূমিবিস্তারকে নাট্যশাদ্দের ছায়া-ভাঁম মনে করতে বাধা 


নেই। s | 
কেন্দ্রীভূত বৃক্ষটির কাণ্ড-পল্লব-অনুপল্লবগ্লি' জ্ঞান-বিজ্ঞানময়' বিচিত্র অথচ সমূহাল- 
ম্বনাত্মক নাট্ধর্মকে প্রাতভাত করে। বৃক্ষের সংলগ্ন ছায়া-ভূমিও বহু ও 'বাচন্ন এঁতিহ্য-িম্ব- 


৯০ - সমকালণন 5 [ জ্যৈষ্ঠ 
দন্তর আলোকসম্পাতে স্থানে স্থানে উ্জবল এবং কোথাও বা রূপক-হস্যে কৌতহলোদ্দাপক 


. “হয়ে আছে। 


বলাই বাহ, কেন্দ্রীভূত নাট্যান্ধৰ্বের মধ্যে অবাস্তব বা লোকোত্তর বলতে কিছ; নেই। 
{কন্তু, ছায়া ভূমির মধ্যে অন্তত এমন একটি রহস্য-রূপক ঘাঁটত উপদেশ আছে, যার প্রকাশ . 
কুঞ্জাটকার মতো রহস্য। অথচ কুঞ্ণাটকা যেমন দুরাষ্ধত বস্তুকে আবৃত করেও সম্্য-চন্দ্রকে 
নূতন মাহাত্ম্য আভাঁসত করে এই রূপক অংশাঁটও সেরূপ সমস্ত লোকাচার ও লোকধর্মকে 
আবৃত করে নাট্য ও গান্ধর্বকে নূতন মাহাত্ম্য আভাসিত করেছে। চৌ-সুং ৩য় অধ্যায়ের ৯০ 
শ্লোক থেকে (কা-সং ৩য় অধ্যায় ৮৮ শ্লোক থেকে) এই ব্রহস্য-রুপকের আরম্ভ,এবং ৯৫ শ্লোকে 
এর সমাপ্ত । (কা-সং ৯৩ শ্লোক)। একে রূপক-রহস্য বাল এ কারণে যে বন্তব্য অংশাঁট যেন 
- রুপকাকারিত, অথচ-বাধীবধানগুলি রহস্যাবৃত। স্থানান্তরেই এর আলোচনা করা উচিত মনে 


_. করেছি। 


৪1 নাট্যশাস্ত্রের কাণ্ড-পল্পবাংশ অল্প আয়াসেই উদ্ধার করা যায়। এই অংশের আদ্যো- 
পাচ্ত উপদেশ আচার্য শ্রেঘ্ঠ ভরতমনির উত্তমপ্যরুষ ঘাঁটত বাক্য দিয়ে রচিত ও গ্রাথত। অবাঁশষ্ট, 
অর্থাৎ ছায়া-ভূমিক অংশে সর্বঘা প্রথম পঢ়ে ঘাঁটত বাক্যাবলশী রাঁচত ও গ্রাথত দেখা যান 

&। উত্তমপুরুষ ঘটিত বাক্যের বস্তা কে, এবং নাম-পুরুষ ঘাঁটত বাক্যাবলশর রচাঁয়তাই 
বা কে, এরুপ প্রশ্ন নিতান্ত সমীচীন। 

প্রশ্নের উত্তরে সম্ভব-অসম্ভব অনুমানই প্রধান অবলম্বন। 

সপলোচীন কালে ভরত তৰত বা মহামান তত) নামে একজন বহরে: ও সহা- 
প্রাজ্ঞ ব্যান্ত ছিলেন। গাঁত, বাদ্য, নৃত্ত, নৃত্য ও অঁভনয় সম্বন্ধে এরীতহ্যগত প্রমাণই এ'র আঁম্তিত্ব 
এবং বিশিষ্ট কর্মজশবনের পাঁরচয় দেয়। কিন্তু ভরতমদীনর আবির্ভাব সম্পর্কে নিশ্চিত রূপে 
এীতহাস্পিক কাল-ননর্ণয়্ অসম্ভব। এ্রীতহাঁসক কাল বলতে আম ইউরোপণয় পণ্ডিতবর্গের 
বা তদনুগত গবেষকদের স্বীকৃত সরকারী ইতিহাসই' বলতে চেয়েছি। যাই' হ’ক, যে হেতু সরকার 
ইতিহাসের দৃম্টি-বিচারে ভরত নামে জনৈক নাট্যাচার্যের আবর্ভাব কাল নিত হয়াঁন, অতএব 
ভরতম্ীন নামে বস্তুত কোন লোকই ছিলেন না, এবং নাট্যশাস্রের ম্ানি-বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ মনঃ- 
. কল্পিত রচনা প্রয়াস, এ রকম মতও* উপস্থাপিত হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এই মত ব্নান্তহণন। 

৬। নাট্যশ্াাস্তের আন্তাঁরক এরীতহ্য, অনুবংশ, কিম্বদন্তী-কথার নির্গালত সার উদ্ধার 
করে বলা যায়, লোক-বিশ্রুত ভরতমূন অবশ্যই গদ্য-বাঁক্যে কথা ও উপদেশের আকারে নাট্য ও 
গান্ধর্কের প্রয়োগ বাধ সমাগত 'শিষ্যবর্গকে শ্রাবত করোছিলেন। অবশ্যই, তাঁর বাক্য উত্তম-পুরুষ 
ঘাটতর+পৈ উচ্চারত হয়েছিল। নিজ বাক্যে তান পূর্বাচার্য বা পূর্বগ নাট্য-গাম্ধর্ব বিশারদ- 
ধারক-পোষকদের উদ্দেশ করে খাণস্বীকার করেছিলেন অবশ্যই তান কিছু কিছু পদ্য-বাক্ছে 
পূবাঁসম্ধ অনুবংশও উদ্ধৃত করে প্রসঙ্গপষ্ট করেছিলেন। তাঁর স্বকীয় মত বা আঁভপ্রায়ও 
সূচিত করেছিল্গেন। অবশ্যই তাঁর অীবর্ভাব কালে নাট্য-গান্ধর্ব বিষয়ে সূত্র-ভাষ্যও ছিল, টপকা- 
পদ্ধাত ছিল এবং নিঘণ্ট্‌ নিরুন্তও 'ছিল। তাঁর পক্ষে সূত্র ও ভাষ্যের সংজ্ঞা-লক্ষণ বর্ণনা করার 


* পূর্বে উল্লিখিত শ্রীস্মবোধচন্দ্র মুখার্জি শাস্রী মহোদয় প্রণীত নাট্যশাস্া রসাধ্যায়ের ইংরাজি 
অনুবাদ গ্রন্থের মুখবন্ধ দুষ্টব্। এই সঙ্গে, শ্রীমনেন্মোহন ঘোষ প্রণীত *নাট্যশাস্ত্ের ইংরাজি অনুবাদ 
গ্রল্ধের বিস্তারিত উপরুমণিকার মধ্যে পেঃ এল একস একস ওয়ান, “ইটস অত্র”) শীর্ষে একই প্রকার 
মন্তব্য দুষ্টব্য। 


১৩৬৭] . _.. 'নাষ্টযমাচ্তের সাধারণ পরিচয় ৯১ 


প্রয়োজন হয়ান, কারণ, তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যবর্গ স্ত্রভাষযোর স্বরুপ 'বাদত ছিলেন. কিন্তু, সম্ভবত 
ওঁ শি্যবর্গ নিঘণ্ট্‌ ও নিরত্ত গ্রন্থরচনা পদ্ধাত অবগত ছিলেন না, অথবা যৎসামান্য রুপে অবগত 
ছিলেন বলে, ভরতমহান স্পষ্ট করে নঘণ্ট; নির্যন্তের সংজ্ঞা-লক্ষণ বর্ণনা, করোঁছিলেন। নাট্য- 
গান্ধর্ব সম্প্রদায়ের সারবান যাবত শিক্ষা-শিক্ষণ পদ্ধাতকে গ্রাথত করে সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে 
তিনি “সংগ্রহ” শাস্ত্র রচনার নিয়ম-পম্ধাত 'বাঁধ-বদ্ধ করে উপদেশ করোছিলেন। কি প্রকারে 
কারিকাশীনবদ্ধ সংগ্রহ রচনা করতে হয় তাও শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। 

এক কথায় নাট্য-গান্ধর্ব সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ দৃম্টিভাঙ্গ, শিক্ষা-শিক্ষণ প্রণালী, এবং 
প্রয়োগ-ব্যবহার ঘাঁটত 'বাঁধ-বধান দ্বারা সম্প্রদায়কে কিরুপে সুরাক্ষত করা যায় এবং সেই 
সম্প্রদায়কে সমাজ-কল্যাণের উদ্দেশ্যে কি প্রকারে সূচালিত করা যায়,_এই সমস্তই ছিল ভরত- 
মুনির সাক্ষাৎ উপদেশাবলপরর লক্ষ্য। যে ব্যাস্ত এ সমস্ত বিষয়ে স্বয়ং কৃতধা হয়ে অন্যকে 'শক্ষা- 
দান করেন, তাঁর নাম, যশ ও কীর্ত চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, এতে আশ্চর্য কি। এবং মাত্র এক 
ব্যন্তর পক্ষে নাট্য-গান্ধর্বের সার্বভৌম জ্ঞান-বদ্যায় পারদর্শতা লাভ করাও আশ্চর্য বা অসম্ভব 
নয়। ভারতপয় জ্ঞান-বিদ্যার অন্যান্য আঁধকারে একাঁধক ব্যান্ত সাববভৌমকতা লাভ করোছিলেন। 

নাট্য-গান্ধর্বাচার্য ভরত মুন বলতে মাত্র একজন প্রাসম্ধ ব্যান্তই সূচিত হ'ত, এর প্রমাণ 
রয়েছে মতঙ্গ-প্রণীত 'বৃহদ্দেশ”' নামক সঙ্গীত-শাস্তের মধ্যে এবং শ্রীশাঙ্জদেব প্রণীত “সঙ্গীত- 
রর্নাকর” গ্রন্থের মধ্যে। “বৃহদ্দেশী” গ্রন্থে বহুবার ভরত, ভরতমহান, এমন ক মার মান” নাম 
উল্লেখ করে নাট্যশাস্ম থেকে বচন, এমন কি, বৃহদায়তন শ্লোকগডচ্ছ উদ্ধৃত আছে। িল্তু--এবং 
বিশেষ দুষ্টব্য এই ফে 'নাটা-শাস্ত' নামাঁটর বারমারও উল্লেখ নেই। বৃহদ্দেশী প্রণেতা 'সংগ্রহ- 
শাস্ন' নামটি এমন স্থানে এমন ভাবে উল্লেখ করেছেন যা থেকে মনে হয় গ্রল্থকারের কালে 'নাট্য- 
শাস্ত্র নামাট ছিল না, এবং তৎপাঁরবর্তে “সংগ্রহ-শাস্ত” নাম ছিল। “সংগ্রহ-শাস্র” বলতে “নাট্য- 
গান্ধর্ব সংগ্রহ” ছাড়া অপর কোনও শাস্নম অনুমান করা যায় না। 

প্রাণ, রামায়ণ ও মহাভারতে অথবা কাব্যের মধ্যে ‘ভরত’ বাঁ “ভরত মহান” নামের অনুল্লেখ 
যাঁদ সত্যও হয়, তা হ'লেও প্রমাণ করা যায়.না যে নাট্য-গান্ধর্বাচার্য ভরত মন বলতে কেউ ছল 
না। “বৃহদ্দেশ?” সঙ্গীতগ্রন্থ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী কালের বহু সঞ্গীতগ্রন্ধে ভরতের 
সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখা যায়। ভরত মুনির মরদেহে অস্তিত্বের পক্ষে এই প্রমাণই যথেম্ট। 
পুরাণ, রামায়ণ মহাভারত ও কাব্য ভরতোপাঁদস্ট নাট্যশাস্ত্ের সজাতায় নয়। সজাতায় গ্রল্থ হ'লে 
নামোল্লেখের আশা করা যায়। বিজাতীয় গ্রন্থ বা সাম্প্রদায়ক শাস্মে নামোল্লেখের আশা করা 


- যায় না; অন্ল্পলেখ মান দিয়ে (কিছু প্রমাণও করা যায় না। 


পক্ষান্তরে, 'ভরত'নাম সম্বন্ধে অন্য রহস্যও আছে। প্রথমত, যথা, মতঙ্গ-ভরত; কোহল- 
ভরত নন্দী-ভরত নামগ্‌লি। এর অর্থ এই যে_-ভরত-প্রবা্তত নাট্যসম্প্রদায়ের ক্লমোম্নীতির সময়ে 
পরম্পরাগত সূত্রধারগ্ণের কেহ কেহ ‘ভরত’ উপাধিতে বশোঁষত হয়োছলেন। নাট্যোপদেম্টা 
ভরত মুনির পক্ষে এই রকম ঘটনা গোঁরবেরই সুচক! দ্বিতাঁয়ত, পরবতকালের নাট্য-গান্ধর্ 
সংশ্লিষ্ট ‘নট’ শ্রেণীর ব্যান্তগণ গৌরবাথেই নিজেদেরকে “ভরত” নাম দিয়ে পাঁরচিত করতেন। 
বলাই বাহুল্য, এই সময়ে ভরত প্রবার্তত নাট্য-সম্প্রদায়, তৃ্ধা আচার্ষ-সূত্রধার প্রণালশর লোপ 
ঘটেছিল। এবং নট-কুশল ব্যান্তবর্গ মাত্র প্রয়োগবুদ্ধি সম্বল করে নাট্য-গান্ধবে'র প্রয়োগ করতেন। 
এই সময় থেকে 'নট' প্রায়ই ‘ভরত’ নামান্তরে গণ্য হ'তেন। সম্প্রদায় লুপ্ত হলেও, সম্প্রদায়- 
প্রবর্তকের নাম নানারকমে থেকে যায়। যেমন, চরক-সম্প্রদায়, নাথ-সম্প্রদায়। . 

৭। নাট্যশাস্ত্ গ্রন্থের রচনা-পদ্ধাতি অনুধাবন করলেই বুঝা যায় ভরত মুনি কখনও 


৯২ - :  জমকাল?ীন [জ্যৈষ্ঠ 


আঁবকল এইরূপ গ্রাথত পদ্য-বাক্যে উপদেশ করেন নি! রচনা সতত্র-ভাষ্যাকারত,.এবং যোগ্য অর্থ 
উদ্ধার পক্ষে অধিকাংশ শ্লোকই দুরূহ । . ভরত মুনির স্যক্ষাৎ শিষ্যবর্গ সকলেই শ্রীতধর মেধাবী 
"ও হাঁঞ্গতগ্রাহ্ঠী ছিলেন, এ রকম কম্পনা-গৌরব দিয়ে লাভ হবে না। অতএব, আনুমানিক 
সিন্ধান্ত হয় যে, ভরত-মদনির নিজ মুখে কাঁথত উপদেশগুলি পাঁরপাটরুপে রক্ষা করার চেষ্টায়, 
সমগ্র উপদেশাবলণ সুবিভন্ত দুশট সংগ্রহের রূপে সর্বপ্রথমে বিরাঁচিত হয়োছিজ। (এই সংগ্রহ 
' বিরচন ভরত মুনির সাক্ষাতে, ও সাহায্যও সম্পাদিত হয়োছল এমন মনে করতে কল্পনার প্রয়োজন 
হয় না। দূ্ট সংগ্রহের. নাম ছিল, 'নাট্য-সংগ্রহ” ও গান্ধর্ব-সংগ্রহ'। এবং যেহেতু সমগ্ররুূপ 
পাঁরকজ্পনার মধ্যে পরস্পরাশ্রয়ী একত্ব ছিল, অতএব সেই বরচনার নাম ছল 'দংগ্রহ-শাস্তঃ। 
বস্তুত, “বৃহদ্দেশী”* নামে ভরতোত্তরকালের সঙ্গীত-গ্রন্থে এই নামাটিই উদ্ধৃত হয়েছে; নাট্য- 
,শাস্ন নাম নয়। 

সংগ্রহ-শাস্ম বিরচনা করেছিলেন ভরত-ীশষ্যগণ। {কন্তু, রচনার মধ্যে ভরতের নাম ও 
. উত্তমপ্রুষ ঘটিত বাক্য যথাযোগ্য শ্রদ্ধার সূচক রূপে থেকে গেল। এই রকমই ত' হওয়া উাঁচত। 
মূল বস্তা বা উপদেষ্টাকে অন্দল্লেখ দিয়ে অসম্মান করার মতো মাঁত-প্রবৃত্তি তখন দেখা দেয়ান। 

এইভাবে ঘটোঁছল প্রাথমিক সম্পাদনা; নাম ছিল সংগ্রহশাচ্ত্র; নাট্য-গাম্ধর্ব সম্প্রদায়ের 
মধ্যেই এক্স অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হস্ত 'বলে, এ সংক্ষিপ্ত নামই' ছিল যঘেন্ট। বলাই বাহুল্য, তখন পর্যন্ত 
'নাট্শান্তরম' নামে গ্রন্থের প্রথমাবাঁধ পঞ্চম অধ্যাত্ম এবং ৩৫শ অধ্যায় বিরচিত হয়ান। এই শেষোস্ত 
পক্ষে প্রথমশ্দরচুষ ছাঁটিত বাক্যরচনাই প্রমাণ; অন্য প্রমাণও আছে। ' 

যেসকল সাম্প্রদায়ক শিষ্যগণ সংগ্রহ-শাস্র্রের প্রার্থামক সম্পাদনা করোছিলেন, তাঁদের নাম- 
পাঁরচয় অজ্ঞাত হ'লেও তাঁদেরকে আম “প্রাথামক সম্পাদকবর্গ” নামে আঁভাহত করব। 

এই মৌলিক সম্পাদনা অবশ্যই 'িপিগত ছিল। তবে, এর আতারন্ত, এমনও অসম্পাদিত 
ও শ্রণাতমাত সিন্ধ সাম্প্রদায়িক উপদেশ-বচন ছিল, যার িয়ৎকণ্টিং অংশ 'ভরত-বচন বা 'ান- 
বচন’ রুপে “্বৃহদ্দেশ+” গ্রন্থে দেখা দেয়। _ ' 

যেকোন সিদ্ধ প্রাতাষ্ঠিত সম্প্রদায় পক্ষে বলা যায় যে, অন্তত সাম্প্রদায়িক আচার্য- 
উপাধ্যায়বর্গ মল পাশ্ডুলাপ বা তার অন্যালপিকে সর্বদোষমূন্ত করে রক্ষা করতেন, পঠন-পাঠনের 
স্মারক-সহায়ক মনে করে সমাদর করতেন। সুতরাং মনে করতে পারি ষতাঁদন নাট্য-গান্ধর্ব 
সম্প্রদায় অক্ষর ছিল, এবং আচার্ষপ্রণালী স্বপ্রাতষ্ঠিত ছিল, ততকাল পর্যন্ত পাশ্ডুলিপিতে 


be: জম-প্রমাদ উৎক্ষেপ ও প্রক্ষেপ আবির্ভূত হয়ান। উৎপেক্ষ অর্থাৎ একস্থানের শ্লোক বা বাক্য অন্য 


অসঙ্গত স্থানে উৎক্ষোৌপত ও বিন্যস্ত হওয়া। প্ৰক্ষেপ সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে সংগ্রহ- 
শাস্মের মূল করণ ও করণ-বাঁধ অব্যাহত রক্ষা করে, প্রয়োজনবশে, অভিনব শ্লোক বা বাক্য 
যোজিত হ'লে তাকে নির্দেষ প্রক্ষেপ বাঁল। নির্দোষ প্রক্ষেপের কারণে শাস্রের স্বরূপ [বিকৃত 
না হয়েও কলেবর বৃদ্ধি হ'তে পারে। এরকম বাঁদ্ধ যে দোষাবহ নয়, তার প্রমাণ *দেশন” ও 
“বৃহদ্দেশী” নামের মধ্যেই রয়েছে। “বৃহজ্জাতক” “বৃহৎপরাশর” প্রভৃতি গ্রল্থ নামগুঁল মূলগ্রন্ধে 
প্রক্ষেপ জন্য কলেবর বাঁদ্ধর সূচক ।* যাই হ’ক, ভারতাঁয় সংস্কারের দূম্টিতে দিদ্দেশষ প্রক্ষেপই 
“প্রক্ষেপ” নামের যোগ্য; যেমন চরকাঁদ প্রবাঁ্তত আয়্বেদের উবধপপ্রস্ভৃত ব্যাপারে অমুক অমুক 
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১৩৬৭] . না্াশাচদের সাধারণ পরিচয় bs ৯৩ 


বস্তুর প্রক্ষেপ। পাতি ভা বিডির জিন কারি উৎক্ষেপ দোষকে 
দম্পাদনার দোষ মনে কাঁর। এবং দদেষ প্রক্ষেপকে দম্পাদনার অবছেল! মনে কাঁর। [যে প্রক্ষেপ 
মুলকরণ বা 'বাঁধর পক্ষে । সিন্ধান্ত বিরোধের সৃষ্টি করে, সেই প্রক্ষেপই সদোষ প্রক্ষেপ। 

নাট্যশাস্মের দুই সংস্করণেই উত্ত চার রকমের দোষ আছে; অধিকন্তু, প্রত্যাশিত, সঙ্গাঁত- 
কমিক শ্লোকাংশ, শ্লোক, বাক্য এমনাক কাঁরকার লোপও আবিষ্কার করা যায়। শিল্প-বিজ্ঞান 
শাস্তে এ রকমের দোষ অনুশখলন-চেম্টাকে বিব্রত, বিড়াম্বত করে, এ কথা বলাই. বাহুল্য । 

যাই হ’ক, প্রাথমিক সম্পাদনা প্রস্মত পাণ্ডুলিপি, অন্তত একথান পাণ্ডুলিপি যে ভম- 
প্রমাদাঁদ দোষবাঁজত ছল, এরকম অনুমান ও সিদ্ধান্ত কিছুতেই খণ্ডন করা যায় না। 

ওঁ প্রাথামক সম্পাদনা প্রসূত অংশকে স্ম্প্রদায়ক বৃক্ষের শাখা-পল্পবযুন্ত কাণ্ড মনে 
করোছ। এই প্রধান অংশই যে ধীরভাবে ও পু্খানুপৃত্খরূপে অনুশীলনের যোগ্য, এ বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। কারণ, এই অংশই হ'ল ভরত-মুখানঃসৃত নাট্য-গান্ধর্বোপদেশের প্রাতচ্ছাব ও 
প্রাতনিধি। 

ইতিপূর্বে বলোঁছ, কিছ; অসম্পাদিত উপদেশাংশ শ্র;তিদ্সৃতি রূপে বার্তত হয়ে থাকবে। 
অনুমান করার যথেন্ট কারণ-আছে যে নাট্টশাদ্দের ছায়া-ভূমিক অংশে অসম্পাদিত অংশের কিছু 
এঁতিহয প্রকণীর্ণ বচ্ভু রূপে আশ্রয় লাভ করেছে । আঁধকন্তু দেখা যার, নাট্য-গন্ের্বসংগ্রহের কিছ; 
কিছ, শাখা-পন্র-পল্পব চ্বস্থানচনুত হয়ে ছায়া-ভূসক অংশে পাতিত রয়েছে। পরিশেষে দেখা যায়, 
ছায়া-ভূমক অংশে এমন অনেক বচ্ছু সংগৃহীত হয়েছে, যেগুলি বাঁহরাগত পরভল্ম সিল্ধান্ত ৷, 
নাট্য-গান্ধর্ব সংগ্রহের মূল উদ্দেশ্য ও বন্তব্যের সঙ্গে এগুলির সদ্ধান্ত বিরোধ দেখা যায়। 

৮। প্রচাঁলত নাট্যশাস্মের ৬ষ্ঠ অধ্যায় থেকে ৩৫শ অধ্যায় (কা-সং ৩৬ অধ্যায়) পর্যন্ত 
অংশকে মূল সংগ্রহশাদ্দ্ের প্রাতিচ্ছাবরূপে স্বীকার করা বাক। 
পুরুষ ঘাটত বাক্যে ভরত মুনকেই মূল বস্তা রূপে সূচিত করে। এর-মধ্যে “বক্ষ্যামি” ও “বক্ষ্যামঃ” 
দু্রকম প্রয়োগ আছে। অবশ্য, মীমাংসারূপে বলা যায় যে ভরত মুনির কিছু উপদেশ তাঁর 
নিজস্ব ব্যন্তগত মত রূপে ব্যস্ত হয়ে থাকবে; সে স্থলে “বক্ষ্যাম” কিছু দোষাবহ নয়! আবার, 
অন্য অনেক উপদেশ-নিদেশও ছিল, যেগ্দালকে ভরত ম্যান পূর্বাচার্ধবর্গের মুখাগত সিদ্ধান্ত 
রূপে অনুবাদ করেছিলেন; এ স্থলে “বক্ষ্যামঃ” প্রয়োগই উচিত। 

এই অংশের মধ্যে ইতিবৃত্ত বা কথাকাহিনর অবতারণা আঁত অল্পই দেখা যায়। ৩০শৃটি 
অধ্যায় ও ৪৬০৬টি শ্লোক দিয়ে গ্রাথত (কা-সং ৩১ টি অধ্যায় ও ৪৩৪৯ শ্লোক) এই অংশে 
বাঁন্তীবকজ্প নামে ২২শ অধ্যায়ে ভগবান অচ্যত ও মধূকৈটভাসুরদ্বয়ের যুদ্ধ কাঁহনশর উল্লেখ 
'আছে। তাল-ব্যঞ্জক নামে ৩১শ অধ্যায়ে রুদ্র কর্তৃক দানব-নিধনের পরেই চিন্র-তাশ্ডব সংাজ্ঞত 
নৃত্তের নৃত্যের নয়) উৎপাত্তর কাঁহনী আছে। এবং বাদ্যাধ্যা্প নামে ৩৩শ অধ্যায়ে জনৈক 
স্বাতি, মুনির কোনও জলাশয়ে গমনান্তর মৃদঞ্গ ধ্বানর নিদর্শন আবিষ্কারের কাঁহনণ আছে। 

মূনি-ভরত সংলাপ সূচক উল্লেখ আছে ৬ম্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে, এবং ৮ম অধ্যায়ের 
প্রারম্ভে; মার দুই স্থানে। 

প্রসঙ্গত, সংগ্রহাতিরিন্ত ছায়া-ভুঁদিক অংশ সর্বশুন্ধ ৯৫০ হ্লোক ও ছয়টি মা অধ্যায়ে 


নি্দেশষ প্রক্ষেপ ও গ্রল্থকলেবর্‌ বৃদ্ধির 'সবেণৎকৃষ্ট উদাহরণ মনে কাঁর। এর মূল গ্রন্থটি আধুনিক 
আয়তনের এক দশমাংশ ছিল কিনা সন্দেহ! পরম্পরা চেষ্টিত সম্পাদনার উল্লেখ ও ইতিহাস আধুনিক 
গ্রন্থে আছে। 


৯৪ | সমকালন . [ জ্যৈষ্ঠ 


» বিরাঁচিত। প্রথম পুরুষ ঘাটত বর্ণনা পদ্ধাতিই সাধারণভাবে দ্রল্টব্য। প্রচুর ও [বিভির রকমের 
সংলাপ আছে, যথা ব্ৰহ্মা-দেবগণ সংলাপ, ব্রন্মা-ইনন্্র; সংলাপ, ব্রহ্মা-ভরত সংলাপ, ম্দাণগণ-ভরত 
সংল্াপ। প্রত্যেকাট সংলাপের সঙ্গে ইতর-বশেষ কাহনণও জাঁড়িত। মহেম্বর-ভরত সংলাপ 
আছে অষ্গহার-ন্ত্ত-নৃত্যের উৎপাত্তি কাঁহনীর সঙ্গে জাড়ত হয়ে 

কা-সংকরণের এই অংশ সর্বশুদ্ধ ১৬৫ শ্লোক ও সাতাঁট (?) অধ্যায়ে বিরচিত। 
সংলাপ-কাহিনী প্রভাতি চৌ-সংস্করণের অনুরুপ. অংশের -তত্্য। fl 

চৌ-সংস্করণের সংগ্রহাতারন্ত অংশে গৃহ্য বিকম্পনামে সপ্ভীত্রংশঃ অধ্যায় নেই। এবং 
সমগ্র গ্রন্থের সমাপ্তিস্চক "সমাপ্তশ্চায়ং (গ্রন্থঃ) নান্দিভরতস্গীতপ,স্তকমূ* হীত পাঠ নেই। 
এই দুই উল্লেখ মাত্র কা-সংস্করণের গ্রল্থবোশল্ট্য রূপে গণ্য। 

(১) দুই সংস্করণের প্রধান অর্থাৎ কাণ্ড-পল্পব অংশে “নাটাশাস্্” শব্দের উল্লেখ নেই। 
অথচ, দই সংস্করণের ছায়া-ভমিক অংশের আঁদতেই মঞ্গলাচরণ শেলাকের মধ্যে “নাট্যশাল্র" 
শব্দটি ব্যবহৃত । যথা প্রণন্য শিরসা দেবো পিতামহমহেশ্বরো। 

নাট্যশাস্ত্রং প্রবক্ষ্যাম ত্রন্মণা যদদাহতম * ॥ ১ 0 
এস্থলে “পপ্রবন্ষ্যাম” উত্তমপুরুষ ঘাঁটত প্রয়োগ দেখেই অনুমান হয়, বাক্যটি প্রাথামক 
সম্পাদনার কালেও আঁবকল এইরূপ ছিল। কিন্তু আপান্তও উপস্থিত হয়। 
বস্তুত, ৬ষ্ঠ অধ্যায় প্রারদ্ভ থেকে “সংগ্রহ” রচনার প্রসঙ্গ আরম্ভ হল। কিন্তু নাট্যশাস্ব 
প্রসজ্গ নয় । প্রারাম্ভক অংশ উদ্ধারণীয়, যথা £_অথ যম্ঠাধ্যায় প্রারম্ভঃ | 
পূর্বরঙ্গাবাঁধং শ্রৃত্বা পুনরাহুর্মহত্তমাঃ। 
মুনয়োভরতং সর্বে পণ্চ প্রশ্নান্‌ ব্রবাঁহিনঃ ॥ ১ ॥ 

অর্থতঃ -€৬জ্ঠাধ্যারের পূর্বে যে অংশ, সেই অংশের পূর্বে এরীতহ্ায বশে) পূর্বরঞ্গ 
বাঁধ শ্রবণ করার পরে মহত্তম ম্দীনগণ সকলে (মিলে) পুনরায় ভরতকে বাঁললেন “সম্প্রাত পাঁচটি 
'বিষয়ের" প্রশ্নের (মশমাংসাকল্পে) আমাদগকে উপদেশ করুন৷” 

অতঃপর $ যে রঙা হাত পঠ্যন্তে নাট্যে নাট্যবিচক্ষণৈঃ। 

রসত্বং কেন বা তেষাং এতদাখ্যাতুমহ্ণীস ॥২॥ 
ভাবাশ্চৈব হি যে প্রো্তা কিংবা তে ভাবয়াল্ত হি। 
, সংগ্রহং কাঁরকা চৈব নির্যু্তং চৈবততৃতঃ ॥ ৩ ॥ 
তেষাং তু বচনং শ্রুত্বা মুনীনাং ভরতো মুনিঃ। 
প্রত্যুবাচ পুনর্বাক্য রসভাবাবকজ্পনম্‌ ॥৪॥ 

* অর্থতঃ- নাট্যে (নাট্য বিষয়ে) নাট্য বিচক্ষণ ব্যান্তরা যে রস (পদার্থ) সকল বর্ণনা করেন 
সেই রসগ্দালর রসত্ব রুপ প্রমণদ্বারা ' অবধারিত হয়, এরুপ কথা আপনার ব্যাখ্যা 
করা উচিত। অধিকন্তু, যেসকল ভাব পদার্থে বলা হয়েছে, সেগুলি কোন পদার্থকে 'বভাঁবত 
করে? এবং সংগ্রহ, কারিকা ও 'িরুন্ত বিষয়ে (আপনি) তত্ব উদ্‌ঘাটন পূর্বক প্রশ্নের মীমাংসা 
করুন | সেই মুনিগণের বাক্য শ্রবণানন্তর ভরত ম্যান প্রাতবাক্যে পুনরায় রস-ভাব বিকজ্পনা 
(বিষয়ে) উপদেশ করিয়াছিলেন 

এই অংশটি যথার্থ নাট্য সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত নয়। নাট্য সংগ্রহের অংশ যথা--রস, ভাব, 
অভিনয়, ধর্মীবাকিপ্রবৃত্তি সকল, সিদ্ধি স্বর সকল, আতোদ্য গান ও দুই প্রকার রঙ্গা*। 

* “্যদুদ্শীরতম্* পাঠাল্তরও গবেষকবর্গ লক্ষ্য করেছেন 

*৬ স্ঠ অধ্যায় ১০ম শ্লোক 


১৩৬৭] নাট্যশাপ্রের সাধারণ পরিচয় = ৯৫ 


কারিকা নিরুন্ত ও সংগ্রহ বিষয়ে নাট্যসংগ্রহে সংজ্ঞা-লক্ষণ বার্ণ ত হয়েছে যাইহ'ক, সমগ্র ষ্ঠ 
অধ্যায়ে ভরত মান ‘নট্যশাস্ম' শব্দটি ব্যবহার করেনান। -এ শব্দটি ভরত মুখে বা প্রাথীমক 
'দম্পাদনার কালে শ্রোত রূপে ব্যবহৃত হলে, নাট্যশস্লের এই অংশ বা অন্য কোনও অংশে এ 
শব্দাটর প্রয়োগ দেখা দিত। 

এই হেতুতেই অনুমান করা.বায়, ষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম থেকে ৪ শ্লোক প্রাথমিক সম্পা- 
দনার অঙ্গীভৃত ছিল না। এই সংলাপ-প্রস্তাবনা যে কালে প্রার্থামক সম্পাদনার সঙ্গে যোজিত 
7 

অবশ্য। 

এখন, মঙ্গলাচরণের অন্তর্গত 'নাট্যশাস্ত' শব্দের প্রাত পুনরায় দৃম্টিনক্ষেপ করা যায়। 
এই মঞ্গলাচরণ বাক্যটি প্রাথামক সম্পাদনার সময়ে ছিল না; অথবা; আবকল এইরূপ ছল না। 

“বক্ষ্যাম’ প্রয়োগদ্বারা মনে হয় কোনও পরবর্তীকালের আচার্য এই শ্লোকটি রচনা করে 
সবপ্রথমে বিন্যস্ত করেছিলেন। ফল কথা, ব্রহ্মা চতুর্বেদ থেকে নাট্য বেদই (নোট্যশাস্ত্র নয়) উদা- 
হত করেছিলেন, এই কথাই গল্পাকারে নাট্যশাস্নের ১ম অধ্যায়ে বার্ণত হয়েছে। অন্য কোথাও 
“নাটাশাস্ত” শব্দ ব্যবহৃত হয়নি! এমন কি ছায়া-ভাঁমক ৩৬ শ অধ্যায়েও মীনগণের মুখে কথা 
বলা হয়েছে, যথা ৫ 

যস্ত্বয়া কাঁথতো হ্যেষ নাট্যবেদঃ পুরাতনঃ। 
একাঁচত্তৈঃ সহাস্মাভিঃ সম্যক সমুপধারিতঃ ॥৭॥ 

এই সমস্ত যুক্তি ও বিচার দিয়ে মনে হয়, আচার্যকৃত মঞ্গলাচরণ বাক্যাটর সম্ভব 

রূপ ছিল, ‘প্ৰণম্য শিরসা দেবো পিতামহ মহেশবরো। 
নাট্যোৎপত্তিং প্রবক্ষ্যাম ব্রহ্মণা যদুদাহৃতম ॥ 

বস্তুত, প্রথম অধ্যায়ের বিষয় ও নাম হল নাটোযোৎপাঁত্তর হীতকথা। যাই হ'ক, ভ্রম-প্রমাদ বশে 
“নাট্যোৎপাঁত্ত' শব্দ “নাট্যশাস্ম” শব্দে পাঠাল্তারত হয়েছিল। 

তুহালেও, প্রাথমিক সম্পাদনার কালে এ মঙ্গলাচরণ ছিলনা । আনন কোন মঞ্চালাচরণ বাক্য 
ছল, যা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। 
(১০) নাট্শাস্মের কেন্দ্রীভূত কাণ্ড-পল্পব অংশের প্রাথামক সম্পাদনার কালে দনাট্যশাস্্র” 
নাম কাঁজপত হয়নি। এই সিদ্ধান্ত স্বাঁকার করলে প্রশ্ন হয়--তাহলে “নাট্যশাস্থ” নাম কল্পনা 
কবে থেকে হয়েছিল, এবং প্রয়োজনই বা কি ছিল? 

এর উত্তরে সংক্ষেপে বলা যায় যে, পরবর্তী কোনও কালে নাট্য-গান্ধর্ব সম্প্রদায়ের আচার্য 
প্রণালশর লোপ ঘটেছিল; যোগ্য কর্ণধারহশীন তরণর মতো নাট্য-গান্ধবে'র শিক্ষা-শিক্ষণ "বন্যার 
অবনতি ঘটেছিল, নাট্য-গান্ধর্ব প্রয়োগের মধ্যে উন্মার্গগামী উচ্ছঞ্খলতা প্রবেশ করোছল, সংগ্রহ- 
শাস্ম কাণ্ড-পল্লপবসমেত অবহোঁলত বৃক্ষের মতো পঠন-পাঠন-অনুশশীলন বা্জত হয়ে পড়েছিল । 
এই সময়ে নাট্য-গান্ধর্বকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার কল্পে একাঁট চেষ্টা হয়োছিল। সেই চেষ্টার ফলেই 
‘সংগ্রহ’ কাণ্ড-পল্লবের সঙ্গে আতিরন্ত অংশ যোজনা করে, সমগ্র বিরচনাকে' 'লাট্য-শাম্ত্ নামে 
আঁভনব আক়াতি ও রূপ দান করা হয়েছিল । 

এসমস্ত বিষয়ে বিশদ আলোচনার পুর্বে দুইটি কথা স্মরণ যোগ্য। প্রথম নাট্য-সংগ্রহেরই 
অধিকৃত, “সন্ধ্যজ্গাবকপ্প” নামে ১১শ অধ্যায়ের শেষের দিকে নাট্যযোগ্য ইতিবৃত্ত (নাটকের 
গল্পাংশ) ও সনিযান যোজনার নিয় প্রভূত উপদেশ করার পরে একটি সাবধান-বাণা উপদিষ্ 
হয়েছে; যথা $= 


৯৬ - | | সমকালন .. ২, [জ্যৈষ্ঠ 


'তবিযাঁত হে Bar SIE নরাঃ ! | 

যে চাহাঁপাহ ভাবষ্যান্ত তেহত্য্পশ্রুতব্দ্ধয়ঃ [১২৯৪ 

বৃদ্ধয়ঃ কর্মীশল্পানি বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ। 

সর্বাণ প্নংসাং নশ্যান্ত যদা লোকঃ প্রণস্যাত | ১৩০ - 

' তদেব লোকভাবানাং প্রসমীক্ষ্য বলাবলম্‌। 

মৃদুশব্দং স্দখার্থং-চ কবিঃ কুর্ধাতু নাটকম্‌ ॥১৩১য 

'চেক্বীড়িতাদ্যৈঃ শব্দেচ্ত্ত রাব্যবন্ধা ভর্বান্ত ষে। 

বেশ্যা ইব ন শোভন্তে কমণ্ডলধরৈদ্বিজৈঃ ॥ 
এর ভাবার্থ যথা £ আগামী যুগে মনুয্যগণ প্রায়ই অবুধ হবে অর্থাৎ হিতাহিত জ্ঞান- 
- শুন্য,হবে। যাঁদ বা হতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন মনুষ্য দেখা দেয়, তাহলেও "তারা অত্য্পশ্রুত শোস্ব 
বাক্য বিষয়ে শ্রবণাভিনিবেশে হণনশাল্ত বা মাঁতহপন) এবং অত্যজ্পবাদ্ধ (অত্যক্প অধ্যবসায়) 
হুবে। যাঁদ এইভাবে লোক (লোকাদর্শই)-নম্ট হয়ে.যায়, তাহলে, সমস্ত বদ্ধ, কর্ম (অনুষ্ঠেয় 
কর্ম) শিজ্পসকল এবং কলা-বৈচক্ষপ্যও নস্ট হয়ে যাবে। অতএব, কাব (অর্থাৎ. নাটকের ইতি- 
বৃক্তাদর রচাঁয়তা) লোকভাব সকলের (লোকের মধ্যে প্রত্যক্ষ রুচ, মাত ও উত্তম আদর্শের গ্রহ- 
ণের শান্ত) বলাবল বুঝে. সাক রচনাকে ‘মদ: (অকাঠিন, সুখশ্রাব্য) শব্দ (রচনা) দিয়ে এবং 
অনায়াস গ্রাহ্য অর্থবান শব্দ দিয়ে প্রস্তুত -করবেন (নচেৎ, অজ্পব্াদ্ধি ইত্যাদি জনগণ নাটকের 
প্রভাব গ্রহণ করতে পারবে না)! নাটকের শোভা ও প্রভাবসৃম্টির জন্যই কাব্যবন্ধ রচনায় ধুবা- 
গণীত প্রযোজ্য । এই কাব্যবন্য রচনাগনলি ক্ীড়া-কোঁতুকমোদশী শব্দে রচনা করলে, কমণ্ডঙুধারী 
€রতাঁনষ্ঠ) ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে বেশ্যাজনের সহোপবেশনের মতো অসঙ্গত বা অশোভনীয় হবে। 

-এস্থলে প্রসঙ্গ হ’ল অবশ্য নাট্যোপযোগণী দশরকম রচনার (দশরুপ) মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও 
মৃধ্ধতস “নাটক” রচনা। কাব্যের মধ্যে যেমন মহাকাব্য, রুপকরচনার মধ্যে সে লকম ্লাটক'। 
নাটকের সর্বাঙ্গস্ন্দর ইতিবৃত্র-দেহ এবং নাট্যের উত্তমপ্রয়োগকর্ম ঁমালত হ'লে জড়ব্দ্ধি 
প্রেক্ষকেরও বাদ্ধর আবরণ মুক্ত হয়ে যায়। 

যাই হ'ক,_ভাঁবষ্যং- বাণীই আপাতত স্মরণীয় প্রসঙ্গ। ভরত মুনি ভাবষ্যৎ বাণপ দিয়ে 
বললেন, ক্রমশ লোকের হিতাহিত জ্ঞান ক্ষীণতর হ'তে থাকবে, ইত্যাদ। ভরত মুনি কি দৈবজ্ঞ, 
নাকি, স্বস্নাদিস্ট জ্ঞানী? তা নয়। তিনি প্রজ্ঞাবান পুরুষ ছিলেন। তাৎপর্য এই যে, সমাজে 
লোকসংখ্যা বাড়বে, জাীবনযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী রূপে কাঠনতর ও ভয়ানকতর হ'তে বাধ্য। এরই 
তাড়নায় লোকের হিতাহিত জ্ঞান ক্রমশ ক্ষীয়মান হ'তে বাধ্য। 

* দ্বিতীয় প্রসঙ্গ আছে, ৩৫শ অধ্যায়ে ম্ান-ভরত সংলাপের আকারে। কিছ প্রশ্নের 
মধ্যে একটি প্রশ্ন হ'ল ভরত-্রবার্তত মহান্‌ নাটাসম্প্রদায়ের আশ্রত “ভরত” অর্থাৎ নাট্য- 
শিল্পধগণ কিহেতু “নট-নটী” অমর্ষাদাকর. নামে আঁভাঁহত হ'লেন। এর উত্তরে ভরতম্যান একটি 
আভিশাপের গল্প বলেছেন। বলাই বাহুল্য, এই অংশটি প্রাথীমক সম্পাদনার অংশ নয়। - 
তাহ'লেও এর মধ্যে গঁতহাসক সত্য নিহিত রয়েছে। প্রসঙ্গত, চৌ-সংদ্করণে এই অধ্যায় 
অংশের নাম -প্নাট্যাবতার”; অর্থাৎ নাট্যকর্ম পূর্বে 'দব্যলোকে ছিল, পরে মর্তেয অবতীর্ণ হয়ে 
মানুষ প্রতিষ্ঠার রুপ ধারণ করেছিল। কা-সংদ্করর্ণের এই অংশের নাম “নটশাপগা 
২. এই দুটি প্রসঞ্গের মর্ম এই যে_কালে লোকসমাজের অবনাত হওয়া যেমন দূরাতরুমণীয়, 
সেরকম নাট্যশিল্প ও সম্প্রদায়ের অবনাতি নিতান্তই দৈবাধীন। * 

অতঃপর “নট্যশাস্র” নাম প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া ষাক। ' 


১৩৬৭] | নাট্যশাদ্রের সাধারণ-পাঁরিচয় - - রী ৯৭ 
প্রাথামক সম্পাদনার পরে বহুকাল পর্যন্ত নাটাগান্ধ্ বিষয়ে সম্প্রদায়-সাদ্ধ ও..কর্ম- 


সা প্রবর্তিত ছিল।” শেষে এক সময় থেকে, আচার্য-লোপ ও অবনতি আরম্ভ হ'্স। অবনাতর - 


সময়ে সংগ্রহ-শাস্মের সংহতি ও মর্যাদা বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম ঘটলে, দ্বিতীয় বা মাধ্যমিক 
সম্পাদনা আরদ্ধ হয়েছিল। .. | 

অনুমান হয়, আচার্যলোপের কারণে এই সময়ে "সংগ্রহ”-শাস্ের পাণ্ডালাপ বা 
পরম্পরাকারিত অন্দালাপর মধ্যে কিছু পাঠান্তর, কিছু উৎক্ষেপ, কিছু” প্রক্ষেপ, এবং ছু 
বিষয়চ্ছেদ ঘটে গিয়োছিল। মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গ যথাসাধ্য চেষ্টা করে অধ্যায়গুলি রথাবিন্যন্ত 


করোছলেন। অধিকন্তু ধুগোিত প্রয়োজন বোধে, মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গ সংগ্রহ-শাস্ত্ে অনুল্লাখিত . . 


কিছু এীতহ্ীকম্বদন্তী আহরণ করে, সমগ্রত গ্রন্থ সংকলন করলেন “ভারতার নট্যশাস্রম্‌” 
নামে! তখন থেকে ‘সংগ্রহ’ বা “সংগ্রহ-শাস্ন' নাম অপ্রচালত হয়ে গিয়ৌোছল। মাধ্যমিক সম্পাদক 
বর্গ যে “ভারতীয় নাট্যশাস্্ম্‌” নাম দিয়োছলেন (মাত “নাট্যশাস্ত্রম্” নয়) তার প্রমাণ রয়েছে, 
প্রতি অধ্যায়ের সমাপ্তির পর বাক্যের মধ্যে যথা "ইতি ভারতীয়ে নাট্যশাস্ত্ে .. অমুক নাম 
অমুকোহ্ধ্যায়ঃ1 

এই “ভারতীয় নাটাশাচ্দুম্‌” (শ্রী বাঁজত) এবং কা-সংস্করণে "শ্ভ্ীভরতনয় নাট্যশান্ন্রম, 
[শ্রীযুন্ত) পাঠ ও পাঠভেদ দৃন্টে অনুমান হয় মাধ্যামক সম্পাদনার ষগে অন্য নাট্যশাস্ও উদ্‌- 
ভূত হয়ৌছিন; বিশেষণে সবিশেষাথেই মাধ্যামক সম্পাদনার নামের পূর্বে “ভারতীয়” যোগ করা, 
| হয়োছল। সেই অপর নাট্যশাস্গ্লি লুপ্ত হয়েগেলে, মাত “নাট্যশাস্রম্‌” বললেই বিবুধজনেরা” 
“ভারতীয় নাট্যশাস্মম” কুঝে নিতেন। দ্বিতীয় দুষ্টব্য এই যে-_ প্রাথমিক সম্পাদনার ষগে 
আচার্য বা সিন্ধপুরষ প্রবর্তিত সাম্প্রদায়িক মর্যাদা অর্থে গ্রন্থ নামের পূর্বে শ্রী” প্রয়োগ বাহিত 
হয়নি। কা-সংস্করণের কয়েকটি অধ্যায় শেষে সমাপ্ত সূচক বাক্যের মধ্যে “শ্রী” প্রয়োগ, এবং অন্য 
কয়েকটিতে “শ্রী”র অভাব দেখে মনে হয়,-সাধারণ ভাবে কা-দংদ্করণের মূল পাশ্ভাঁলাঁপ ,চৌ- 
সংস্করণের মূল পাণ্ড্ালাপ থেকে অবা্চটীনতর। পাণ্ড/লাপির কলেবরের বৃহৎ-ক্ষুদ্ুতরত্ব 
থেকে অবাচশন-প্রাচীনতরত্ব জন্মমান অন্য কারণ নিরপেক্ষ ভাবে অসঙ্গত মনে কাঁর। একমাস 
সাহিত্যিক গবেষক ব্যান্তই বলতে পারেন, সরকারী ইতিহাসের কোন যুগ পর্যন্ত “শ্রী” যোজনা 
‘বাহত হয়নি, কোনষুগ থেকেই বা এ শিষ্টাচার * প্রচলিত হয়োছল। এই তথ্যাট অন্রান্তরূপে 
নির্ধারিত হ'লে চৌ-সংস্করণের মূল পাশ্ডালপির পশ্চমতম সীমা এবং কা-সংস্করণের মূল 
পাণ্ড্লাপর পূর্বতম সমা অনুমান করা সম্ভব হবে। 

সরকারাঁ ইীতিহাসগ্গত কাল নির্ণয় সম্ভব না হ'লেও আপোক্ষকভাবে মাধ্যামক সম্পা- 
দনার কালানর্ণয় হয়ত সম্ভব। 
র্‌ প্রথমত, প্রাথামক এবং মাধ্যমক কোনও সম্পাদনায় “স্রীভারতাঁয় নাট্যশাস্রে* বাক্য দেখা 
যায় না। অধ্যায়ের শেষে ভরতমীনর নাম গ্রহণে “শ্রী” শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় কা-সংদকরণের 
পাঠে। অতএব সংস্করণ দ্য টির মধ্যে চৌঁ-সং পাশ্ডলীপিই প্রাচীনতর। 

দ্বিত'য় কথা এই যে, --মতঙ্গপ্রণীত “বৃহদ্দেশ*” গ্রন্থে ও বাল্মীক রামায়ণে -ভরতের 
উল্লেখ থেকে মনে হয়না ভরতমুন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ভ্রিলোকচারী সিদ্ধ পুরুষরূপে গণ্য 

* প্ৰকৃতিবাদ আভিঘানে ‘শ্রী’ শব্দের আঁধকারে উদ্ধৃত বাক্য যথা, “দেবাদিনাম্নঃ পূব শ্রীশব্দ 
প্রয়োগঃ কর্তব্যঃ।৮ এবং একটি শ্লোক যথা, 

দেবং গুরংং গুরস্থানং ক্ষেত্রং ক্ষেরাধদেবতাম্‌। 
সিদ্ধং সিদ্ধাযিকারাংশ্চ শ্রীপূর্বং সমুদারয়েৎ।।' 
২ 


১৮ = সমকালীন . . [জৈম্ড 


হয়েছেন। হার তা TE ELE এরকম মনে 
করার কারণ আছে। এককথায়, মতজ্গম্দান রামায়ন -ঘটনার সমসাময়িক মনে হয়। 

নাট্যশাস্ের,১ম অধ্যায় এবং ৩৬শ অধ্যায় পাঠে মনে হয় ভরত অন সিম্ধন্মন্য হয়েছেন; 
কারণ অনায়াসে স্বর্গে গিয়ে ব্রহ্মা ইন্দ্র ও অপস্রোগণের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, এবং তাদের 
সঙ্গে কথোপকথনও করোছলেন। ৪র্ঘ অধ্যায়ের মধ্যে ব্রহ্মাসমাভব্যাহারে ভরত মুনির মহাদেব 
সকাশে গমনের বৃত্তান্তও 'আছে। 

অতএব, অনুমান করতে পারি; এমন একটি কালে মাধ্যমক সম্পাদনা ও নাটাশাল্য নাম 
. করণ হয়েছিল, যা ‘বৃহন্দেশা’ রচনা ও রামায়ন! 'ঘটনার পরবর্তণী।: 

মহাভারতের মধ্যে ভরতের উল্লেখ আছে। গান্ধর্বের উল্লেখ-আছে। ভরতম্যান নারদবার্ণত 
বহু স্বর্গীয় সভার মধ্যে বিশেষ একাঁটি সভায় আহত হয়েছিলেন ও গণীতবাদ্যনভাদি 
উপভোগ করোঁছলেন। সুতরাং অনুমান হয় মহাভারতে উাল্লাখত ভরত সদ্ধন্মন্য হয়েছেন। 
.... অতএব, সতর্কভাবে সিদ্ধান্ত করা যায়, 'নাট্যশাস্ত' নামক মাধ্যামক সম্পাদনা বৃহদ্দেশশ- 
রামায়ণের ও মহাভারতের রচনার মধ্যবর্তী কোনও কালে প্রবার্তত হয়োছল। 

প্রাথমক সম্পাদনার কাল সম্বন্ধে কিছু বিশেষ কথা আছে। 

কাঁৰ অশ্ব ঘোষ প্রণীত “বদ্ঘচাঁরত” নামে অপূর্ব কাব্যের * মধ্যে শ্রীবুদ্ধদেবের দ্বগৃহ 
থেকে নিম্কমণ বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা আছে। এই অংশের বিশিষ্ট শ্লোকচতুষ্টয়ের মধ্যে 
প্রসুপ্ত সহচরীবর্গের বিচিত্র ভাবে বিপর্যস্ত শয়নের ভাঁঙ্গমা বিবৃত হয়েছে; মনে হয়, এর তুলনা 
নেই। কিন্তু, কয়েকাট শব্দের ক্রমপরম্পরা ভাবে প্রয়োগ লক্ষ্য করলে সদ্য অনুমান হয় ইঞ্গিত- 
গুলি ইচ্ছাকৃত। নাট্যশাস্তের ২৮শ অধ্যায়ে “আতোদ্য” অর্থাৎ বাঁণাঁদ চার রকমের বাদ্যযন্ত্র 
যেরূপ বিবৃত হয়েছে, মনে হয় অশ্ৰঘোষ সোই আতোদ্যগ্ালার হীঁঙ্গত করেছেন। বলাই ' বাহুল্য, 
অন্য ক্লোনও স্থানে এরকম পরম্পরাকৃত'-সংকেত বা. উল্লেখ পাওয়া ষায়না। অর্থাৎ, একসঙ্গেও 
পরম্পরায় “বীণা” “মৃদঙ্গ” “বংশ” ও শ্বিন” নামে বাদ্যযন্ত্ের উল্লেখ পাওয়া যায়না । এবং নাট্য- 
শাস্ত্র থেকে প্রাচনতর এমন কোনও সঙ্গীতশাস্ত বা অন্য শ্রেণীর গ্রল্থও পাওয়া যায় না, যার মধ্যে 
বৈজ্ঞানিক তত্বদৃষ্টির অনুগতভাবে, অথবা লৌকিক সহজজ্ঞানের অনুগতভাবে সমস্ত বাদ্যযন্মকে 
সাধারণভাবে আতোদ্য (আ-ঈষৎ, তুদ্‌ ধাতু পাঁড়ন বা নিগ্রহার্থে) আঁভাহত করা হয়েছে. এবং 
বিশেষ ভাবে চারু শ্রেণীতে ভাগ করে যথাযথ নামকরণও হয়েছে। 
* ই এইচ্‌, জনসন সম্পাদিত পব্দদ্ধচারত।” পণ্চমসর্গ ৫১ পৃচ্ঠায় শ্লোক যথা 
অভবচ্ছায়তা হ ত্র কাঁচাদবানিবেশ্য প্রচলে করে কপোলম ॥ 
- দায়তামাঁপ রুক]ুুপন্নচিন্াং কুঁপিতেবাক্ষগতাং বিহায় ব'ঁণাম্‌ 1 ৪৮ শ্লোক ॥ 
িবভোঁ করলগ্ন বেপ্রন্যা স্তনাবস্রস্তাসতাংশুকা শয়ানা। 
খজ্দৰষট্‌পদপঙ্‌ন্তিজ্জ-ষ্টপদ্মা জলফেনপ্রহসত্তটা নদশীব 1 ৪৯ ॥ 
নবগ্দত্করগ্রভ/কোমলাভ্যাং তপন'ঁয়োজ্জৰলসঙ্গতাশ্গদাভ্যাম্‌। 
স্বপাতস্মতথাপরা ভুজাভ্যাং পরিরভ্য প্রিয়বন্সদষ্গ এক ॥ ৫০ ॥ 
নবহাটকভূষণাস্তথান্যা বসনং পণতমনুত্তমং বসানাঃ। 
অবশা ঘননিদ্রযা 'নিপেতুর্গজভগ্না ইব কার্ণকারশাখা ॥ ৫১ 1 

এর মধ্যে নাট্শাস্প্রোলখিত আতোদ্যনামগুি যঞ্ধা বীণা, রেণু, পৃচ্কর, মৃদঞ্গ, ও ঘন 
য্লোকপরাম্পন্ধায় লক্ষ্য হয়। এগুীলরা মধ্যে পহদ্কর” শব্দ "গঙ্গা পণব দ্র” আতোদ্যনয় অর্থে 
গৃহশত হয়েছে। ঘা একমাত্র নাট্যশাচ্রেই পাওয়া যায়। 


hb) 


১৩৬৭] - . নাট্যশাস্রের সাধারণ পাঁরচয় ৯৯ 


* তা 


তৰ, অন, অন, জঁাবত কারে সপ লা নার 


হয়েছিল সন্দেহ নেই। শাস্র বা গ্রন্থের পুর্বোভ্যগে মঞ্গলাচরণ শ্লোক. রচনাই ছিল ভারতীয় 
সংস্কৃতির বিশিষ্ট এক রীতি। হেতু এই 'ছিল' যে, গ্রন্থের বিশিষ্ট" ও”মূল প্রস্পান পক্ষে ষে 
বা যে ষে ঈশ্বরের আঁধকারও আঁধজ্ঠান-কর্তৃত্ব, সেই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণীতজ্ঠাপন-করে সমগ্র 
গ্রন্থে তাঁদের আঁফষ্ঠাতৃত্ব সূচনা_কুরা, এবং সমগ্র রচনা প্রয়াস যাতে বাঁধত্‌ বা ব্যর্থ না হয় এই 
উদ্দেশ্যে এ ঈশ্বর গণের নিকট কৃপা যাচঞা করা। বরণশ্রমধমাঁ শাস্মকারগণ এই নিয়ম দ্বাঁকার 
করে নিয়োছলেন। . 

এই মঙ্গলাচরণ শ্লোক এবং বৃত্তিএবিকল্প নামে ২২শ অধ্যায়ের প্রারম্ভে নারায়ণ কর্তৃক 
মধূকৈটভাসূর সংহারের কাঁহন আলোচনা করলে আনুমানিক সিদ্ধান্ত হয়, মাধ্যমক সম্পা- 
দনার পাঁরকাঁজ্পত নাট্যশাস্তের মধ্যে পরবর্তী কালের কোনও তৃতীয় বা পারশেষ সম্পাদকবর্গ 
মধুকৈটভ বধাখ্যান প্রক্ষেপ করোছিলেন। এ স্থলে সদোষ প্রক্ষেপই হয়েছে।' প্রক্ষেপের দোষই 
তৃতীয় সম্পাদনার প্রমাণ। বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচ্য। 

মঙ্গলাচরণ যথা £_ 

পরপম্য শিরসা দেবো 1পতামহমহেন্যরো। " 
নাট্যশাস্রং 'প্রবন্ষ্যাম ব্রহ্মাণা বদুদাহতম ॥ 

এ স্থলে ব্রহ্মা ও মহেশবর, নহি SEES 
কারণ, মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গ সমস্ত অংগ্রহুশাস্তের মধ্যে মহেশ্বর ও রক্ষা মাত্র এই দু'জনেরই 
অধিষ্ঠাতৃত্ব অনুধাবন করোছিলেন।. মহেশ্বর (অর্থাৎ নটরাজই) হ'লেন প্রয়োশ্গকরভা; নাট্য ও 
গান্ধর্ব উভয় পক্ষে; আঁধকল্তু, নৃত্ত-নৃত্য পক্ষেও । গান্ধর্বপক্ষে মহার্দেবই ঈশ্বর এই হেতুতে 
যে-গন্ধর্বাদি দশ দিব্যগণ ও অন্যান্য . গণও -মহেশ্বর-পার্বতী কৌন্দ্রক পাঁরকর্‌; কৈলাসাঁদ 
রমনীয্ন সপ্ত-পর্বত (গোত্র) মহেশ্বর-পার্তী ও দিব্য পারকরদের গীত-বাদ্য-নূত্ত-নাট্য করণের 
আঁদ লীলাভূমি * ; ব্রক্মা-ভরত পারিকাজ্পত দৈবী পাঁরকজ্পনার রূপে “অমৃতমল্থন”* নামে 
সমবকার-শ্রেণীর নাট্যপ্রয়োগ দেবাদদেব মহাদেবের প্রণ্ত্যর্থেই সর্বপ্রথম প্রযুন্ত হয়োছল। 

অন্য পক্ষে, ব্রক্মাই হলেন মাত্র নাট্যাবঘয়ে আদি কাঁব ও উপদেষ্টা । অর্থাৎ _মাধ্যামক 
সম্পাদকবর্গের দৃম্টিভা্গ ও দূৃম্টিবলয়ের সর্বোচ্চ স্তরে মহেশ্বর ও ব্রহ্মাই ছিলেন সমগ্র নাট্য 
সম্প্রদায়ের মূল অধাশ্বর; উজ উলটা নি উিতের সাজা লন গনক বু 
বিয়ে সাক্ষয। * এরাই দুই প্রামাণ্য পুরুষ। 

* ১৪শ অধ্যায়, ২৬ শ্লোকের শেষচরণ “ণদব্যানাংতু নিবোধত ॥” পরে,-৩৯শ শ্লোক পর্যন্ত 
অংশে 'দিব্গণের “হৈমবৎ” অবিষ্ঠান এবং অন্য দেবতাগণের পদব্যাবাস” পঠিত হয়েছে। - . 

* ৪র্থ অধ্যায় প্রারম্ভে “অমৃতমল্যন” ও 'প্রপ্বদাহ” নামে নাট্যপ্রয়োশের পৌরাণিক হাতিবৃত্ত 
দুষ্টব্য। 7 - | i 
* ঈশবর-দেব-দেখতাগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সান্দহান গবেষক যাঁদ মনে করেন, ওসব, কথা হ'ল 
আঁদম-কম্পনা মাত্র এবং বাস্তব ইতিহাস হ'ল ষথা_পতামহ ৱনহ্মা নামে কোনও ক্যাঁক্ত ছিলেন ভরত নামে 
ব্যাক্তির ঠাকুরদাদা, এবং মহেশ্বর ন্যমে প্রবাঁণ অপর ব্যাস্ক সম্ভবত ভরতের ঠাকুরদাদার বড়ো ভাই; এ'দের 
উদ্‌ভবকালের নিশ্চয় ছিল না বলেই এদেরকে আদ ও অনাদি উপাধি দেওয়া হয়ৌছল; ইত্যাদি 
ইত্যাদি, তাহলেও, ত’ মঙ্গলাচরণ *্লোকে এদের দেব-দ্বয় উল্লেখ করে মর্যাদা প্রদর্শন দোষণণয় নয় 


১০০ সমকালীন [জ্যৈষ্ঠ 

_, অন্য পক্ষে, ২২শ- অধ্যায়ের আরম্ভে, ভগবান অচ্যুত (কৃষ্ণ, নারায়ণ" বা বিষ্ণু) মধুকৈটভ 
সংহারের উপক্রম করে যে (ঁবাচত্রৈরঙ্গহারৈস্তু দেবো লীলাসমৃদ্ভবৈঃ। ববন্ধ 'যাচ্ছখাপাশং 
কৈশিকী তর নির্মাতা?” ১৩শ শ্লোক) কোশকী বৃত্তর আদর্শ সংস্থাপন করেছিলেন, সেই 
আদর্শের সঙ্গে শৃলারে-রাদ বা জামোদাত্মক রাঁত্র রসভাব-বভাব-অন্মগত সম্বন্ধ অসম্ভব; কারণ, 
ব্যাপারাট হ'ল অসুর-নিধন প্রকরণ। এই হজ নটাশাস্মর রসাধ্যায়গত উপরেশের সম্গো সিল্ধান্ত- 
বিরোধ। ' 

- এখন, নারায়ণও পরতন্ছে ঈশ্বর বিশেষ । রী রহ 
মধুকৈটভ-সংহারকাহনণও শখাপাশবন্ধনপুরস্কৃত কৈশিক. (কেশবন্ধনসংব্ান্ত) বৃত্তির উদ্‌- 
ভবের কাঁহনী থাকত, তাহ'লে, তাঁরা ভগবান নারায়ণেরও নাম উল্লেখ করে মঞ্গলাচরণ: রচনা 
করতেন। কারণ, প্রথমত রমা মহাদেবের মতো ভগবান নারায়ণও বন্দনর। দ্বিতীয়ত, শোর 
রস-ভাবাঁদর সঙ্গে কৈশিকীবৃত্তির সম্বন্ধ আঁবচ্ছেদ্য- - 

মঞ্গলাচরণ মাধ্যামক - সম্প্রদায়রর্গের রাচিত। রয়ে HS OT RCE 
করেনান। তাঁদের কালের সংগ্রহ-শাস্ত্রে নারায়ণ-মধকৈটভ আখ্যান ছিলনা । যেহেতু, না্যশাদ্রে 
এই কাহিনশ উদাহত হয়েছে, অতএব সচ্ধান্ত এই বে, এই কাহিনী, এবং সম্ভবত বৃত্ত সংক্ৰান্ত’ 
উপদেশগঠুলির অধিকাংশই, পরবতরকালোর -কোনও তৃতায় সম্পাদকবর্গ কর্তৃকি প্রাক্ষপ্ত। 

. পরতন্ম থেকে সংগহঁত এই ব্তি-বিকলপন রচনা মাধ্যমিক সম্পাদনার মধ্যে প্রক্ষেপ করার 
সময়ে তৃতীয় সম্পাদকবর্গ নিম্নালাখত বিষয়ে অনবাহুত ছিলেন £_ 

(১) ' মঙ্গলাচরণের মধ্যে ভগবান নারায়ণের বন্দনা, নেই।,. . - 

(২) নাট্শাস্মার দুষ্টি বা উপদেশ অন্গত শঙ্গার-স, রতি নামে আমোদাত্মত প্থায়ি: 
ভাব, এবং আনুকাঁ্গক..বিভাব-অনুভাব ব্যাপারের সঙ্গে কৈঁশক'ণঁবৃত্তিকে সংপৃন্ত করতে হ'লে 
নারায়ণ কর্তৃক মধ্কৈটভাস্মরের বধ-যদ্ধবৃত্তান্ত -আদোৌ উপযুক্ত বা সঙ্গত মাধ্যম নয়। 

(৩) ডন্ঠাধ্যায়ে ১০ শ্লোকে নাট্যসংগ্রহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের মধ্যে “ধ্ম-বর্তি-প্রবৃত্তয়ঃ” 
বাক্যর ক্রম অনুসরণ করে পরে ২৪ শ্লোকে ধর্ম,.২৫শ শেলাকে বৃত্ত, এবং ২৬ শ্লোকে প্রবৃত্তি 
বিষয়ে করণের সূচনা আছে। অর্থাং-অগ্রে বৃত্তি, পরে প্রবৃত্তির স্থান। ১৪শ অধ্যায়ের 
CT ST TT 

1 

যাই হ’ক, তৃতীয় সম্পাদকবর্গ সম্ভবত মনে করোছেলন যে নাট্যশাস্ত্ের সংগ্রহপর্ষায়ে 
যখন-বৃত্তির উল্লেখ আছে. অথচ, -তদানশল্ভন (আমাদের দৃষ্টিতে মাধ্যামক সম্পাদনা) নাট্যশাস্রে 
বাঁত্তঘাঁটত অধ্যায় নেই, তখন পরতন্র প্রসঙ্গীভূত বৃত্তিকরণ-প্রকরণ সংগ্রহ করে নাট্যশাস্তের মধ্যে 
বৃত্তাবকল্প অধ্যায় যোগ করলে দোষ হবে না।- এ রসনা হত বির 
ভাল। আমরা এই তৃতীয় সম্পাদকবর্গকে দোষ দিতে পার না। 

অবশ্য, গানধ্বাংশ ও পঙ্লাবত অংশের মধ্যেও তৃতার সম্পাদকবর্গের সদোষ হচ্তপ্রক্ষেশ 
আবিষ্কার করা যায়। বাহুল্য ভয়ে, এ স্থানে এ বিষয়ে আলোচনা করলাম না। 


এ'রাই নাট্য-গান্ধারের কর্ণধার ও বাহক 'ছিলেন।- তবে, এই আধ্যুনিক “বাচল্তনও করপনান্তর এ বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। 


EE 
1855 


পা স্ব 


বাগ রাসেলের ছোট গণ্প 


শিশিরকুমার দাশ 


সভ্যতার ইতিহাসে বার্রণ্ডরাসেলের নাম দার্শানক ও গাঁণতজ্ঞ হিসেবেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। 
কালের স্রোতে মানুষের বহদকশীর্6তর ক্ষয়ের মতই তাঁরও আন.যাঁঞ্গক বহু পারচয় হারিয়ে যাবে। 
ইাতহাসে ব্যান্ত মানুষের সমগ্র পারচয় কোনাঁদনই থাকেনা। কেউ কাঁব, কেউ দার্শীনক, কেউ 
রাষ্ট্রনেতা বলে চিহৃত থাকেন। তাঁদের ব্যান্তত্বের বাকী 'দনগ্যাল রাশি রাশি শুকনো পাতার 
মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়। নির্মম ইতিহাস উদাসীন নৈর্বীন্তকতায় সব বিচার করে। বা কিছু 
আঁকািংকর তাকে সে ফেলে দেয়। যা কিছ; খণ্ডকালের তাকে সে উপেক্ষ করে ক্ষাঁণকের পান- 
পাত্রের মত। তব; মানুষের কাছে মানুষের খণ্ডপরিচয়ের চেয়েও তার সমগ্র পাঁরচয় সত্য। 

এই সমগ্রপারচয় তার সারা জখবনের নানা ঘটনায়, নানা কাজের মধ্যে। তার কোনাঁটই 
ব্যক্তিকে অনুভব করার পক্ষে তুচ্ছ নয়। বা্রাণ্ড রাসেল চিন্তাশীল দার্শীনক ও গাঁণতজ্ঞ এ তাঁর 
প্রধান পরিচয় কিন্তু শেষ পাঁরচয় নয়। তাঁর মধ্যে ষে শক্পীমন রয়েছে তাও তাঁর একটি' অলাক্ষত- 
পূর্ব সত্য পাঁরচয়। রাসেলের গল্পগ্াল পড়লেই এ-কথা মনে হয়। 

কাঁটই বা তাঁর গঞ্প। মান পাঁচাটি। একাঁট বইতে পাঁচাট গল্প সংকাঁত হয়ে বেরিয়েছে। 
সবাই বাস্মত হয়োছলেন এই ভেবে যে রাসেলও গল্প লেখেন। অবশ্য ষাঁরাই তাঁর লেখা মন 
দিয়ে পড়েছেন তাঁরাই জানেন যে তানি ভাষা নিয়ে যত অনুশীলন করেছেন তা স্যাহাত্যিকের 
পক্ষেই করা সম্ভব। এই গুণেই তাঁর প্রায় রচনা সখপাঠ্য। প্রচালত দার্শীনক গ্রন্থের দুরূহও 
অমার্জত ভাষায় কোন স্পষ্ট ও দৃঢ় ধারণা যে আদৌ প্রকাঁশত হতে পারে এতেই তাঁর আব*বাস। 

কৈশোর থেকেই তান সাহাত্যকের মত নিষ্ঠায় রচনাশিক্ষা করেছেন। অত্যুক্তি কিংবা 
অব্যাপ্ত দুই নটর হাত থেকে তান মুন্তর সাধনা করেছেন। এবং চিন্তাধারা আঁবচ্ছিনন এক্য 
বজায় রেখে সোন্দর্যসৃস্টি করতে চেয়েছেন। তাঁর রচনার তুলনা বোধহয় শরংকালের রোদ্র। 
একই সঙ্গে দীপ্ত আর শ.দ্রতার সমন্বয় । কৌতুক ও চিন্তার সখ্যতা । কোন কোন লেখায়, যেমন 
তাঁর বিখ্যাত ক্রিম্যানস ওয়ারাঁশপ প্রবন্ধে, তাঁর মন আরো নিবিড়ভাবে ধরা পড়েছে। সেখানে 
মেঘ ও রৌদ্রের মতই হৃদয়ের এক নিভৃতবেদনা ও বুদ্ধির ওজ্জহল্য এসে িশৈছে। বিশাল বিশ্বের 
অসহায় শুন্যতা, জীবনের পাঁরণামহাঁন ছুটে চলা, পৃথবীর অপার সৌন্দর্য বেদনার রহস্য সব 
এসে তাঁর বোধকে আলোড়িত করেছে। এ রচনাটি যে কোন শ্রেষ্ঠ সাহাত্যকের হাত 'দিয়ে 
বেরুলে তানও বোধকাঁর গার্বত হতেন। 

তবুও ত ভাবতে অবাক লাগে যে তান সাত্যসাত্য গল্পচর্চা করেছেন। রাসেল বলেছেন 
পাঠকের মত আমারও বিস্ময় লাগে এই ঘটনায়। তবু জানিনা কেন এই গল্পগ্ীল একাঁদন 
লিখতে বসেছিলাম। আম কোনাঁদন ভাবতেও পারাঁন। 

তারপর বিনয়ে বলেছেন আম এই রাজ্যে অনাধকার চর্চা করাছ। জাননা এই গজ্প- 
গুলির কোন মূল্য আছে কিনা। এটুকু জানি যে গজ্পগুি লিখতে আনন্দ পেয়োছিলাম আর 
সেজন্যই মনে কার যে কোন কোন লোক হয়ত এর থেকে আনন্দ পাবে। 


চি 
প্লাসেলের বহু চিতা, আশা ও বেদনা এই ছোট ছোট পাঁচাট গল্পের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। 
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এ কথা বললে ঠিক হয়না। বলা উচিত এই আশা বেদনাই কাঁহনাগঢ়ালর মুল রস। তানি 
সারাজীবন ধরে মান্ষের সমাজসভ্যতা সম্পর্কে যা ভেবেছেন, মান্দবের লোভাহংসা শয়তানি 
যেমন দেখেছেন, মানুষের বেচে থাকবার আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসার জন্য আত্ুদান, সত্যের জন্য 
আহূুতি যেমন অনুভব করেছেন তেমনই করে একটি চিত্রর্‌প দেবার চেস্টা করেছেন। 

নিজেই বলোঁদয়েছেন গল্পগুি বাস্তববাদী অর্থাৎ 'িয়ালিস্টিক নয়। এবং এদের কোন . 
বিশেষ উদ্দেশ্যও নেই। 'গঞ্পগ্দাল যে বাস্তব নয় একথা স্ত্য।. কিন্তু বোঝা যায় যে আধদনিক- 
কালের বেদনা পৃথিবসই সেই গল্পের পটভূমিকা। তবে কাহিনীগ্লোর কোন উদ্দেশ্য নেই 
বা তাঁর-ভাষা 'সাঁরয়াস্‌ নয় একথা বলা ঠিক নয়। দুএকটি হালকা মেজাজের কাহিনী আছে 
'ঠিকই। কিন্তু বাঁ গলগল মধ্যে বন্য আছে, উদ্দেশ্য আছে এবং একটি চিন্তার জগৎ 
আছে। 

রাসেলের গল্পের বইটি যে সময় প্রকাশিত হয় প্রায় তার সমকালেই তাঁর Ne 23০29 
for the changing world বইটি বেরোয় । বলা যেতে পারে তাঁর একালের চন্তার দ্যাট ধারা 
মাঘ । এই গ্রন্থের মধ্যে আধীনক. সভ্যতার নানা সমস্যাকে তান বিশ্লেষণ করেছেন। অনন্ত- 
কাল ধরে মানুষ ও প্রকৃতির সংগ্রাম চলেছে । দিনে দিনে সেই সংগ্রাম সক্ষ ও বহুমুখী হয়ে 
উঠেছে। কিন্তু বর্তমানে তার চেয়েও বড় তার নিজের সমাজ, নিজের 'বাধব্যবস্থা, নিজের তৈরী 
রাষ্টী ব্ধনের সঙ্গে সংগ্রামূ। উদ্দাম..হয়ে উঠেছে তার খাদ্যবস্তের সমস্যা। রাজনীতির জাঁটল 
আবহাওয়ায়" মানুষ পাক খাচ্ছে। আনয়াম্ঘিত জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে। ধর্মের লড়াই এখনও 
ফুরোয়ান। এই সঙ্গে তার চরমদ্বন্দৰ নিজের সঙ্গে! সৃষ্টির কেন্দ্রমূলেই এক গভাঁর অন্ত" 
দ্বন্দ! মানুষ একই সঙ্গে বহু ইচ্ছা ও বহু বিরোধী ইচ্ছার আঁধকারপ.। গ্রীক ট্রাঁজাঁডর 
নায়িকা আ্যাশ্টিগোনের মতই ব্যন্তিত্বের. মধ্যে প্রবল বিরোধ ঘানয়ে উঠছে বার্বার। মান্ষ ত্যর 
মধ্য থেকে ম্দুন্ত খুজছে। সর্ববষ্ধন থেকে সে ম্যান্ত চায়। রাসেল সেই আশা 'দিয়েছেন। 

্রার্কৃতক সংগ্রাম হয়ত শেষ হবে। হয়ত শেষ হবেনা। কিন্তু এহো বাহ্য। কারণ তাতে 
মানুষের বাঁহরঞ্গের ক্ষাত ও ব্যবহারিক জীবনের অস্নীবধে হলেও-তার মৌলিক ক্ষাঁত হবে না। 
পৃকন্তু মানুষের বাঁচার পথে অন্যান্য বন্ধন আরো বড়। ধর্মনভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় সবই সেই বন্ধন। 
সেই বন্ধন থেকে মানুষের মন্ত চাই। সে সুস্থ দৃষ্টিতে পৃথবীকে উপভোগ করবে। তার 
সমাজ ও রাম্ট্র তাকে ব্যন্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেবে। তার ভয় থাকবে না। যথার্থ 
স্বাধীনতার আস্বাদ পাবে। এই স্বপ্নের জগতের জন্য রাসেল ভেবেছেন। কাজও করেছেন। 
প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর রাসেল যদ্ধাবরোধাঁ দলের প্রধান নেতা হয়ে উঠোছলেন। 
একট প্রবন্ধ লেখার জন্য তাঁকে দণ্ড দিতে হয়োছিল।- কারাবাসও করতে হয়োছল 'কছুদন। 
এছাড়া ব্যান্তগত জাবনে রাষ্ট্রের বন্ধনের জবালা নানাভাবেই তানি অনুভব করোছলেন। 
£ এই গল্প গ্রন্থে (Satan in the suburbs) সেই বন্দী মানুষের ছাব আছে। মানুষ 
নানাভাবে বন্দী ।..তাঁর একটি গল্প আলোচনা করা যাক। Brave বু ৬/০:1৫এ আমরা যান্ত্ি- 
কতার ও বৈজ্ঞানিকতার চরম জীবন লক্ষ্য করোছ। রাসেলের The Infra-Redioscope বা 
'ললউজানীবণক্ষন যল্ত” গজ্পটিতে বিজ্ঞাপনের চরম অবস্থা লক্ষ্য করার মত। 

লেডি 'মিসেন্ট ছাব আঁকেন। তাঁর স্বামী স্যার পাবাঁদয়াস। পয়সার জোরে তান 
'বিজ্ঞাপনের জগৎ চালান। ডোল লাইটনিং এর সম্পাদক স্যার বুলবাস তাঁর বন্ধু। বিজ্ঞাপনের 
জোরে এ'রা পারেন না এমন কিছু নেই। জঘন্য পচা মদ বিজ্ঞাপনের জরে চমৎকার জানিস 
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তাঁর বিজ্ঞাপন দিয়ে যাত্রা আমদানী করছেন। এ'দের 'সিণ্ডিকেটে পেণ্দ্রাক মার্কল নামে এক 
লোক ছলেন। 'তাঁন চরম সানক। মানুষের সভ্যতা ও সমাজের তান বিরোধাঁ। তাঁর সমস্ত 
বাল্য কৈশোর ও যৌবনের নানা ব্যর্থতাই তার কারণ। 

তান একজন বৈজ্ঞানিক। নানাভাবে তান পয়সা জাময়ে একটি বিজ্ঞানাগার করলেন। 
সকলের অবজ্ঞা সত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রাতিভা সবাই স্বীকার করল। অবশ্যই 
ভালো মনে হয়। সেই ভদ্রলোক এই সশ্ডিকেটের 'মাঁটং-এ বললেন যে এখন সবাই নিউক্লিয়ার 
এনার্জ ইত্যাঁদ নিয়ে মাতামাতি করছে। এ ব্যাপারটা পুরনো হয়ে গেছে। আমরা একটি যন্ত্র 
আবিচ্কার করেছি তার নাম 'লালউজানীবীক্ষন যন্। আমরা লোককে বিশ্বাস করাবো যে এই 
যন্মে অদৃশ্য অদৃশ্য জিনিস দেখা যায়। এখন আমি এই যল্ত দিলাম। কিন্তু ভাবে তা 
ব্যবহার হবে তা বলতে পারেন স্যার বুলনাস ও স্যার পাবালয়াস। 

. তাঁরা ঠিক করলেন যে মঙ্গলগ্রহ থেকে আক্রমণ হবে পাঁথবীতে এইরকম একটা কন 
রটাতে হবে। কিন্তু এই যন্দ্র কিনলে কোন ভয় নেই। কাগজে বিজ্ঞাপন আরম্ভ হয়ে গেল। 
আর স্যার প্যাবালয়াস তাঁর স্ব 'মালসেন্টকে দিয়ে একাঁট. মঞ্গলগ্রহবাসীর ছাঁব (অবশ 
কাজ্পাঁনক) আঁকালেন। লোকের মধ্যে খবর ছাড়িয়ে পড়ল। মঞ্গলগ্রহবাসীর একটি ছাব ছাপানো 
ইল চারাঁদকে। পাঁথবীতে হৈ চৈ পড়ে গেল। 

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন আরম্ভ হল'। অজস্র বাঁষিপযপয বক্র হতে লাগল।. অন্যান্য 
বৈজ্ঞানিকেরা ক্ষেপে গেল। প্রথম প্রথম লোকে জানাতে লাগল যে যন্দ্র য়ে কিছুই দেখা যায় 
না। তাদের চিঠি কাগজে ছাপা হল না। তারপর “বিজ্ঞাপন বেরংল যে যারা এই যল্তের বিরুদ্ধে 
তারা বিশ্বাসঘাতক পাঁথবীদ্রোহ। লোকে ভয়ে চুপ করল। 'যারা বলল মঙ্গলগ্রহে লোক 
নেই তাদের জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা হল। সোঁভয়েট রক ও আমেরিকা ও ইউরোপ এক হয়ে , 
যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। সারা জগতে সবাই যখন বিশ্বাস করছে যে মঞ্গলগ্রহবাসীরা আসছে 
তখনও পাঁখবীতে কিছ; মানুষ ছিল যারা এই সব কথা বিশ্বাস করোনি। বৈজ্ঞানিকদের টাকা 
দিয়ে কিনে রাখা হয়োছল কাজেই তারা সত্য কথা বলতে পারছে না। 

অনেকের মনেই সন্দেহ ছিল কিন্তু সাহস ছিলনা । এমন সময় শোভেলপোঁন নামে এক 
তরুণ এই মিথ্যার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে স্থির করল। এক কঠিন অল্তর্ন্দেবের মধ্যে তার দিন কাটতে 
. লাগল। তাকে সবাই সাবধান করল। কারণ তাহলে তাকে দিন কাটাতে হবে, কারাগারের অন্ধ- 
কারে। তবুও শোভেলপোঁন লোড 'মালিসেশ্টের সঙ্গে দেখা করল । এবং শেষ পর্যন্ত সত্য 

জানল মানুষ। তার ফলে একটা প্রবল যুদ্ধ বাধল' পাঁথবাঁতে নিজেদের অধ্যেই। কিন্তু হঠাৎ 
যুদ্ধের মধ্যে দেখা গেল যে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মারা যাচ্ছে। তাদের গায়ে অস্মের দাগ নেই। 
এইবার সাত্যস্াত্য মঞ্গলগ্রহবাসশীরা এল। 

গল্পটি শেষ করা হয়েছে এইভাবে যে মচ্গ্হবাসীরা এই কাহিনীটা লিখছে। তারা 
আবার শর্রুগ্রহ আভষান করবে। 

- গল্পটির স্বাভাবিক গঠনকোঁশল ও বর্ণ নাভঙ্গ এইচ, জি, ওয়েলসের ববিধ্যাত ষ্টার 
গল্পটি স্মরণ করায়। যাঁদও সে গল্প অনেক উন্নত । কিন্তু রাসেলের গল্পের বন্তব্য অন্য। 
মানুষের ভয় বা অন্যগ্রহের মানুষের আগমনের রহস্য ও বিস্ময় তার মূল উপাদান নয়। মানব 
সভ্যতার এক চরম সঙ্কটেরু ছবি ফুটে উঠেছে তার মধ্যে। যখন তার ইচ্ছা, তার বিজ্ঞানবুদ্ধি 
তার চিন্তা সমস্তই এক “ভয়াবহ ডক্টেটারের হাতে যায় তখন সে অসহায় রুপ হয় তার চেত্লে 
মৃত্যু অনেক কাম্য। 
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লোড মালিনেণ্ট শেষ মহরতে সব রহস্য ফাঁস করলেন। তাঁর জীবনে নূতন উষার 
হ্বর্ণন্বার খুলে গেল হঠাৎ। মনে হল এক'বদ্ধ, কৃত্ৰিম জগতে তাঁর এতগুলো দন কেটেছে। 
আর সেই তরুণ যুবকের মনে হল এই ধবংসের মধ্যে একজন আত্মার সঞ্গী বেঁচে আছে। এখনও 
সত্যের শিখা অম্লান এবং স্তাঁমত। - 
ধনউ হোপস্‌’-এর্‌ মধ্যে রাসেল বলেছেন £ One of the effects of fear is sub- 
mission to leaders. Any social group which is feeling acute fear looks instin- 
ctively for a leader whom it believes that it can trust. Sometimes the leader is 
good, some he is bad, but the instinctive mechanisn is the same in is their case... 
submission to leaders takes it away the sense of individual responsibility and the 
‘habit of individual thought. 
এই গল্পের মধ্যেও তারই রূপ। ভয়ে সমস্ত মানুষের কণ্ঠরুদ্ধ। শুধু একটা বাইরের 
শন্তির ভয়ে নয়, সামাজিক ভিকটেটারদের ভয়েে। তারই মধ্য থেকে ব্যান্তকৃণ্ঠ উদ্গত'হয়েছে। ব্যাস্ত 
,বসে বসে-ভাবছে কাঁ আশ্চর্য আজ একটা মিথ্যে বিপদের আশঙ্কা করে পাঁথবশী. এক হয়েছে। 
ক্রেমালিন আর হোয়াইট হাউস এক্‌ অনুপস্থিত শত্ুর বিরদ্ধে এক হয়েছে। বোধ হয় মিথ্যের 
মধ্য দিয়েই মান[ষ সুস্থ হয়ে বাঁচবে বোধ হয় মানুষের মন এমন যে সত্যই তার কাছে বিপজ্জনক 
(Perhaps it is only though lies _that men can be induced to live sensibly. Per- 
haps human passions’ are sich that to the end of time truth will be dangerous.) 
শেষ পর্যন্ত কাঁহনঁর এই নির্ভীক তরুণ আত্মহত্যা করলেন দারুণ অন্তর দোলায়। 
রেখে গেলেন ভবিষ্যতের জন্য সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব; সত্য আর জীবনের .বাঁচবার প্রেরণা । এই 
ব্যান্তজীবনের যে আত্মদান একথা রাসেল তাঁর নিউ হোপস গ্রন্থেও স্মরণ করেছেন £ 1 nd 
many 1090 now a days oppressed with a sense of importence, with the feeling it 
at -in the vastness of modern societees there is nothing of importance that the 
. individual can do. This is & mistake. The individual, if he is filled with love 
of mankind, with breadth of vision, with courage and with endurance, can do a 
greatded. এই কাহিনীর নায়ক আর্তনাদ করেই মরেছে When I wes a younger man I 
had hopes, high hopes.’ 
এ.যুগের মানুষের এই অসহায় জীবন “জিজ্ঞাসা এবং হতাশ্বাস এই কাহিনীর প্রাণ। 
-*৩ 
প্রকার" ভয়াবহ রা তার আত্মার হাহাকার Satan in the 90825 গঞ্পটিতে নিম্ঠুরভাকে 
স্পম্ট। লেখক ডাঃ মুরডক ম্যলাকো নামে এক ভদ্রলোককে জানতেন। তাঁর বাঁড়র সামনে লেখা 
{ছিল Horrors Manufactured Here, লেখকের পাঁরাচত চারজন ব্যান্তির মনের মধ্যে নানা অশুভ 
চিন্তা জাগিয়ে ম্যালাকো তাদের সকলকেই পাঁথবীর জীবন থেকে দূরে সারিয়ে দলেন। 
ম্যালাকোর কৌশল ছিল অদ্ভুত। যেমন লেখকের এক বন্ধু আযাবারক্লীজবৰ। অত্যন্ত 
ভালো লোক! সামনের বার বার্থডে অনার্স লিস্টে তার নাম উঠবে । শোনা গেল ব্যাঙ্কের টাকা 
তছরূপের অভিযোগে প্যীলশ তাকে ধরেছে। লেখক অনেক কণ্টে তার কাছ থেকে সমস্ত 
ব্যাপারটা জানলেন! -আ্যাবারক্রুজব প্রায়ই ম্যালাকোর বাঁড় যেতেন। তার টাকা দরকার। তার 
অর্থাভাবের কথাও হয়ত বলেছেন। ম্যালাকো উদাসীনভাবে এসব কথার কোন উত্তর না "দস্ম 
বলেছে গল্প শোন। 
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এই বলে সে গঞ্প শুরু করেছে। এক ভদ্রলোক ব্যাঙ্কে কাজ করতেন। তাঁর টাকার 
বড় দরকার ছিল। শি করেন। তান প্রচ্ছর টাকা চর করলেন। চর করে টাকাগুলো তাঁরই 
এক অধস্তন কর্মচারীর বাঁড়তে লাকিম্পে রেখোঁছলেন তার অজান্তে। তাকে না জানয়ে তার 
নামে ঘোড়ার টিকিট কাটলেন। ঘোড়া হারল। ওখান থেকে চাঠ দিল তুম বাজী হারার টাকা 
* 'দিচ্ছনা। এমন সময় দেখা গেল ব্যাঙ্কের টাকা চর হয়েছে। পলিশ তাকে ধরল। আর ভদ্ু- 
লোকের সম্মান বাড়ল। তিনি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হলেন। তারপরও তিনি- এইটুকু বলে ম্যালাকো 
থামলেন। আ্যাবার ক্লাজবর মনে জাগিয়ে দিলেন অশুভ চেতনা। কিন্তু আ্যাবারক্রাজৰ এই ভাবে 
কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ল। 

এইভাবে সে আরো তিনজনের সর্বনাশ করল উপদেশ 'দিয়ে। একজনকে অশ্লীল বই 
লেখার পরামর্শ দিল। মিঃ কার্ট বাইটকে বলল ব্লযাকমেল কর। আর মিসেস এলার কারকে 
দল স্বামী হত্যার পরামর্শ। শটে লেপ ভাষার কের দর উহ রত তান 
বলেছে। 

এদিকে বিসেন এলাকা হত করলেন কিন্তু তার পরই তাঁর মনে শুভ চেতনা 
জেগে উঠল। তানি সত্যকথা বলতে চাইলেন। কেউ শুনলনা। তাকে পাগলা গারদে রেখে দেওয়া 
হল। লেখক শেষ পর্যন্ত ম্যালাকোর কাছে গিয়ে উত্তোজত অবস্থায় তাকে গুলি করে মারলেন। 

ম্যালাকো হত্যার পর লেখকের জশবনে বেশ শান্তি এল। জীবনের উপ্রর বিশ্বাস এল। 
তান প্রায়ই মিসেস এলারকারের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন পাগলা গারদে। লেখক ইতিমধ্যে 
ভালোবাসলেন এবং বিয়ে. করলেন। এখন তানি পাঁরিপূর্ণ সুখী । 

কিন্তু লেখক প্রায়ই ম্যালাকোকে স্বপ্ন দেখেন। সে চিৎকার করে .বলে ভেবেছ, আম 
পরাজিত হয়েছি, তাই না! 

লেখক চিৎকার করে ওঠেন। স্বী ঘরে ঢোকেন। অন হয ৰাণ অমাত জা 
যেন ইদানীং রোজ স্বপ্নের মধ্যে নির্জন চিন্তার মধ্যে আসতে লাগল ঃ তুমি মনে করছ ষে মানসিক 
সুস্থতা ফিরে পেয়েছ। তাঁম কি মনে কর একটা রিভলবার 'দিয়ে তুমি আমার শান্ত অস্বীকার 
করতে পারবে। 

রোজই এক স্বস্ন। 'তাঁন শয়তানকে মেরে ফেলছেন। আর শয়তান তাঁর সামনে এসে 
দাঁড়াচ্ছে! স্রশ ভাবলেন 'তাঁন পাগল হয়ে গেছেন। তাঁর স্থান হল পাগলাগারদে। এখন শুধদ 
তাঁর একটি সান্ত্বনা 2 Once a year, the better behaved amorig male and female 
lunatics are allowed to meet at a well patorlled dance. Once a year I shall meet 
my dear Mrs. Ellerker whome I ought never to have tried to forget, and *when 
we meet, we will wonder whether there will ever be in the world more than two 
same people. 

মানুষের মনের ভেতর যে শয়তান রয়েছে সেই শয়তানই ডঃ ম্যালাকো। সে সম্পদ 
চায়না । খ্যাত চায়না ৷ চায় শুধ মনুষ্যত্বের প্রাতমুহুর্তের অপমান। যে কেউ চার করেছে অসং 
পথ নিয়েছে তারাই বিরাট হয়েছে। সম্মান পেয়েছে। পাচ্ছে। যারা ভদ্র, যারা সাধ: তারা দার্লযের 
মধ্যে দিন কাটায় । এই নগ্ন সত্য রয়েছে মানুষের সামনে! এরই মধ্যে দিয়ে শয়তান আসে। সে 
প্রলোভনের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ যাঁদনা তার আত্মার জয় ঘোষণা করতে পারে তবে তার সভ্যতা 
বৃথা। রাসেল তাঁর জ্ঞানে "বুদ্ধিতে অনুভূতিতে মনুষ্যত্বের যে রূপ উপলাঁব্ধ করেছেন তারই 
হাহাকার ও মাঁহমা প্রাতষ্ঠা করেছেন এই কাঁহিনীগনুীলির মধো। 

৩ 


রথ লোলা ও সহ বাবা 


মনোজ রায় 


প্যারীর বিখ্যাত গ্রন্থাগার, শববাঁলও থেক্‌ ইমপোরয়েল'_তার প্রকাণ্ড 'রাঁডং হল- হাজার 
হাজার লোক সেখানে পড়ছেন। বিকেলের ঘন্টা পড়লো-ীরাঁডং হল বন্ধ হওয়ার সময় হয়েছে। 
প্রায় সকলে একসঙ্গে উঠে পড়লেন। চোখে চশমা প্রায় উনান্িশ বছরের একজন যুবকও সকলের 
সঙ্গে উঠে পড়লেন। 'দিস্তে দিস্তে কাগজে যুবকটি সারাদন ধরে লিখাঁছলেন--নানা লেখা হতে 
উদ্ধ্তি_নানা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বহর বংশান্ক্রীমক ইতিহাস; মোটা গোটা ভারী ভারী বইগুলো 
তাঁন এবার বন্ধ করলেন। রিনি কি জি সে হিরন 


হ্যাঁ = 

5 বিরাট 
জনসোতের সঙ্গে, ক্লান্ত শ্রামকের মত তান তখন ফিরে চলেছেন, চিন্তা করতে করতে চলেছেন 
কোন উপন্যাসের কাঠামো। ' শন্তিশালী চেহারা লম্বাটে গোল মাথ বালজাকের মত নাকের 
ডঙ্গটা িভন্ত। এক হাতে কেরানীদের ডেস্প্যাচ্‌ অন্য হাতে ছাতা 'িষ্টেতিনি.প্যারী মহানগরার 
ভখড়ের সঙ্গে মিশে চলছেন - -" - 

কি বিশাল ভাঁড় প্যারী নগরশীতে! রঃ মত মারতের আর বুলেভার্ডের কোনায় এক 
প্রাসাদেগ্রেম অট্রালিকা। রাস্তার দূধারে “সারবন্দী লোহার চেয়ার-লোকে ঠাসা; আরো 
হাজার হাজার নরনার* জলস্রোতের মত চলেছে। জোলা এই ভাঁড়ের মধ্যে কষ্টে সৃষ্টে পথ করে 
চলেছেন। আজ আর তাঁর তাড়া নেই। 'লা দ্রীবউন' পান্রকার জন্য লেখাটা সকালে 'দয়ে এসে- 
ছেন - এবার ‘লা সিকূলে’ পান্রকায়--তারপর বাড়ী । 
- ভাঁড়ের মধ্যে ধাক্কা লাগে একটি সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে = 

ক্ষমা- মেয়োট একট; ম্লান ভাবে তাঁর দিকে চায়। 

খুব সুন্দর মেয়েটি। মাথায় এক রাশ ঢেউ খেলানো চুলের ওপর সুন্দর করে একটা টুপী 
বসানো; গায়ে একটা সবুজ সল্‌কের কোট-ধারগুলো তার কাজ করা--বাদামণশ রংএর একটা 
স্কার্ট? ভারণ স্কার্ট খানা মেয়োট খানিকটা তুলে ধরেছে-_নাঁচের স্কার্টের কাজটা চোখে পড়ে 
আর তার নীচে সুগঠিত উরু দুটো 

জোলার সময় নেই-এসব সুন্দরী মাহলাদের সঙ্গে থাকতে তাঁর সময় নেই। তান বোধ 
হয় স্বপ্নে ছাড়া কখনো কাউকে ভাল বাসেন নি-- আর বিরাট সুন্দরী প্যারা নগরণীও তাঁকে 
কখনো ভালবাসেনি-__ কোন সুন্দরী কখনো তাঁর জন্য ভাবাবেগে আকুল হয়ে ওঠে নি। প্যারী 
নগরী বার বার তাঁকে শুধু দুর্বিসহ জীবন যাত্রায় ঠেলে 'দিয়েছে। 

চরম দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে তাঁকে এগোতে হয়েছে-নিজ্করূণ আবহাওয়ার 
- মধ্যে। ১৮৪৩-এর ২রা এপ্রিলে প্যারণী নগরাঁর উপকণ্ঠে একাদিন তাঁর জপীবনযাত্া সুর হয়। 
বাল্যকালে তান ছাত্র হিসাবে মোটেই ভাল ছিলেন না। এইক্স-এর 'একাঁটি কলেজে পাঠ সমাপ্ত 
করে ১৮৫৮ সনে তান প্যারীর সেন্ট জুই কলেজে ভার্ত হন। দুই বছরের পর ১৪৬৫ অন্দে 


১৩৬৭] এঁমিলি জোলা ও সাহিত্যে বাস্তববাদ ১০৭ 


তাঁন ডিগ্রী পরাক্ষায় অকৃতকার্য হন-_সাহত্য বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়াতে, তাঁর ভাগ্যে ডিগ্রী 
পাওয়া আর হয়ে ওঠে না। 

মাইন নদীর-ধবরাট ব্রীজের ওপর দাঁড়য়ে সোঁদন তান নিজের চরম দুদশা আর গ্লানির 
কথা ভাবাছলেন। পরে নাকি শোনা গিয়েছিল আত্মহত্যা করে তান জাঁবনের গ্লানি দূর 
করতেই ব্রীজের উপরে দাঁঁড়য়ৌছলেন! নদীর দুই কুল ধরে প্যারীর সুসজ্জিত রুপ-রুপসা 
নগরী- যার সাঁজ্জত মুখোস তান পরে খুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই প্যারীর রুপ 
সাজানো এম্বর্য হতাশায় পাঁরপূর্ণ তাঁদের মত জনতাকে কি ভাবে আড়ালে ঢেকে রেখেছে তান 
যেন সুষ্ঠ দেখতে পেলেন। আত্মহত্যা করা তাঁর আর হয়ে উঠলো না_ দীর্ঘতর.হতাশার মধ্যে 
জাঁবন যাত্রা সুরু করার জন্য তান যেন আবার ফিরে এলেন। 

এইবার আরম্ভ হোল তাঁর কঠোর জাঁবন যাত্রার সংগ্রাম; সহায়হণীন, আশ্রয়হখন ভাবে 
বিশাল নগরীতে তান কর্মহান অবস্থায় ঘুরে বেড়ান। সহরের নিকৃষ্টতম অংশে তাঁকে থাকতে 
হয়- যেখানে দরিদ্রুতম লোকেরা দিনের পর দিন পশুর মত জীবন যাপন করছে। 

চারিদিকে নোংরা আবর্জনা-_-অভাব, অনটন, শঠতা আর লঙ্জাস্কর ব্যাঁভচার স্ত্রী পুরুষ 
নার্বচারে পশুর মত গাদাগাদি হয়ে জীবন যাত্রা নির্বাহ করছে; সকলের মধ্যে নিদারুণ হতাশা 
মানুষ পশুর স্তরে নেমে গিয়েছে_তাদের চোখে ক্ষুধা আর লোভ ছাড়া অন্য কোন জগৎ নেই 
নৌতিক মানদণ্ডের নিম্নস্তরে নেমে গিয়ে মানুষ পশন হয়ে দাঁড়য়েছে।, 

এই চরম দারদ্র-হতাশার আল্তম অধোগাঁত দেখতে দেখতে জোলার, অন্তরাত্মা বিষিয়ে 
উঠেছে; এই অস্বাস্থ্যকর পারবেশ-_ আবর্জনা-নোধরা আরহাওয়া-জোলার মন বিদ্বেষে ভরিয়ে 
দিয়েছে। িড়ীগুলো তৈতগান্ত- জায়গায় জায়গায় ইটের পাঁজর বোঁড়য়ে পড়েছে- এখানে 
ওখানে ছাতা পড়ে রয়েছে; দেওয়ালগুলো স্যাঁতস্যেতে-_ঘরের মধ্যে একটা রোঁটকা গন্ধ যেন 
অনেকগুলো পশ্য গাদাগাদি হয়ে বদ্ধ হয়ে রয়েছে; দুপুরেও আলো না জবাললে ভেতরে ঢোকা _ 
যায় না; রুগ্ন আর মুমুর্ষ শিশুদের আর্তনাদ আর কাত্রাঁণ-আর পশুদের মত প্রহার 
বেশ্যাকে ঠাঁকয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার চিৎকার আর অশ্রাব্য গালাগালি--মাতালের মাতলামি 
আর নোংরাম_ এই "ছিল তাঁর পারবেশ। কিছুক্ষণের জন্যও যে এখানে থেকেছে তার মধ্যে 
চিরকালের জন্য একটা 'বভীষকা আঁকা হয়ে গিয়েছে। 

দুই বছর জোলাকে এই ক্রেদান্ত শারীরিক আর নৈতিক অধোগাঁতর মধ্যে থাকতে হয়ে- 
ছিল। তিনি এসোৌছলেন মিষ্ট রোদ্দুর ভরা মাঠ হতে। কিন্তু এই আবর্জনাময় পাঁরবেশে 
থেকেও তাঁর সৃজনীশন্তি নষ্ট হয়ান। সারাদিনের পরিশ্রমের পর তান নিজের কুঠুরিতে, গিয়ে 
দরজা বন্ধ করে দিতেন। ঠাণ্ডা ঘর- শরীর আড়ষ্ট হয়ে আসৃতো। চিন্তার রাজ্য তবু সারা- 
দিনের অভিজ্ঞতার পথে ছুটে চলতো! কোনদিন বাঁদ সৌভাগ্যক্মে বাতি কেনায় জন্য পয়সা 
জ:টতো তবে সেটা জবালিয়ে লিখতে বসতেন। ঠাণ্ডায় হাতের আগ্গুলগুলো জমে আসতো-_ 
সামান্য মোমবাতির উত্তাপে হাত গরম হয়ে উঠতে পারতো না। তারপর অনাহার। কোনও দন 
হয়তো জুটতো ‘অলিভ অয়েল" _িংবা এক টুকরো শুকনো রুটি--আবার বহুদিন কাটতো 
অনাহারে, অভুক্ত অবস্থায় বিছানায় ছটফট করে। কোন কোন দিন আর সহ্য করতে না পেরে 
দরজা জানালা বন্ধ করে তান চড়াই পাখি ধরতেন-_-তারপর কোন আগুনে আধা ঝলসে সেটা 
গো-গ্রাসে শিলতেন। . 

জামা, কাপড় একে একে বন্ধক পড়েছে- নয়তো বিক্রী করতে হয়েছে। আলোকজ্জহল 
সুবর্ণবতাঁ প্যারী নগ্ররীতে এই তরুণ সামান্য মাত্র আভরণে ঘুরে বেড়য়েছেন। খরে বসতে 


১০৮ গমকালশন ' [জ্যৈষ্ঠ 


পারেন না--আগ্ুন নেই; এক'পয়সা দামের বাঁতটা আড়ষ্ট হাতে কোন রকমে ধরে টিম টিমে 
আলোতে কয়েক লাইন লিখতে পারেন। 

তবু আবার এই ঘর হতে বিতাঁড়ত হয়েছেন রা্তায__বাড়ীওয়ালা ভাড়া না পেয়ে 
রাস্তায় দূর করে দিয়েছে। আবার আশ্রয় খুজতে হয়েছে আরো নিকৃষ্টতম স্থানে এক খোঁয়াড় 
থেকে অন্য ,খোঁয়াড়ে_এক এ'দো ঘর থেকে আর এক এ'দো ঘরে। “ 


“আম এই ভাবেই প্যারীকে দেখোছ-__সমস্ত দিক থেকে নিচ্করুণ ভাবলেশহশীন ভাবে” 

অনাহারের দিনগুলি এক সময় তরি শেষ হয় একটা ছোট ফার্মে বছর খানেক কেরাণ- 
গিরি করার পর তান কর্মচ্যত হন। 

এরপর ১৮৬১ সনে হ্যাচেটের বইয়ের দোকানে বই বাঁধানোর সামান্য একটা চাকুরী পান। 
বই বাঁধাইএর কাজ। কিন্তু এক রকম বলতে গেলে সাহিত্য চর্চার এই সময় হতেই তান সুযোগ 
পান। সারাদিনের খাটুনির- পর অবসর সময়ে তান লিখতে থাকেন। 'পোঁতত্‌ জার্নাল’ আর 
“ল ভিয়েপ্যারাঁস'য়ে” নামে দুইটি পান্রকায় (তান ছোট গল্প আর “ল এভারসল্ত” এবং 
“ফিগারোতে তান সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৪ সনে 'তাঁন 
‘ক'তে এ নিও, এবং ১৮৭৪ সনে তান 'নৌভেরক্ নামক দুইাট গল্পের বই প্রকাশ করেন। 
এরপর “লা কম্‌ফোঁসও দ্য ক্লদে” নামে একাট উপন্যাস প্রকাশ করেন। উপন্যাসটি সেনসার 
বোর্ড আটকে রাখে। বহদাদন পরে সেনসারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার পর বাইরে বেরোনোর 
সঙ্গে সম্গে বন্ধু, বান্ধব, পাঠকগোম্ঠি তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। হ্যাচেট সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 
সংস্রব ত্যাগ্গ করেন। 

বইগুলো প্রকাশে তাঁর তেমন অর্থের সমাগম হয় না। কিন্তু এতে 'বাঁশস্ট কিছু লোক 
তাঁর বন্ধু হয়ে ওঠে। ক্রমে এই বন্ধুরা একটা স্থায়ী আড্ডা গড়ে তোলেন। আড্ডার মধ্যে ধাঁরে 
ধরে বহু বিখ্যাত লেখক ও শিল্পী এসে জমায়েং হন। তাঁদের মধ্যে প্রধান প্রধান ছিলেন, 
ফ্লুবেয়ার, মোঁপাসা, ডানকোর্ট ভ্রাতৃদ্বয়, হ্যাঁসম্যান, শিল্পী সিজনে প্রভৃতি। 

এই দল বা গোল্ঠী সাঁহত্য জগতে সম্পূর্ণ নুতন ভঙ্গা নিয়ে অবতীর্ণ হন। সে ভঙ্গীটা 
হচ্ছে পুরোপযারি ধাস্তববাদ। তাঁদের বাস্তববাদের ভ্গীটা ডানকোর্ট ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের উপন্যাস 
জারমান লাসেরতোর' (১৮৬৫) ভূমিকাতেই' স্পষ্ট ভাষায় ব্যস্ত করেন। তাঁদের মতে, ওঁপ- 
ন্যাঁসকের কর্তব্য হচ্ছে বাস্তব ঘটনার 'লীপ করা “A novelist is to adopt the serious, 
passionate, alive form or literary study and of a sociological inquiry to become 
the moral historian of his time by analysis and exact psychological investigation 
and to assume the duties and methods of scientific workmanship”, 

তাঁদের মতে ওপন্যাঁসকের শুধু কাল্পানক ভাত্তর উপর উপাদেয় রচনা সৃষ্ট করা অর্থে, 
জগতের প্রাত বিশ্বাসঘাতকতা করা। ওপন্যাঁসকের কাজ হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত-_অন্সন্ধান আর 
{বিশ্লেষণের দ্বারা অন্তানিহিত মানুষকে উদঘাঁটিত করা; সমাজ ব্যবস্থাকে তিল তল করে 
[বিশ্লেষণ করে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এখানে মানুষ, মানুবই--তার পারিপার্ির্বক 
সমাজ ব্যবস্থা আর তার বংশধারা তাকে যেমন তৈরী করেছে; এখানে" দৈব নাই--অবাস্তব কোন 
ব্যাপার এর মধ্যে আসতে পারে না-_াঁকংবা বাস্তব ব্যাপারকে সোন্দর্ষেযর দ্বারা উদ্‌ভাঁসিত করে 
তার পচনটাকে আড়াল কাঁরয়ে দেওয়া এখানে চলে না। 


শি 


১৩৬৭] এমিলি জোলা ও সাহিত্যে বাদ্তববাদ ১০৯ 


ডানকোর্ট ভ্রাতৃদ্বয় এই বাস্তবভঙ্গী নিয়ে উনাবংশ শতাব্দীর সাহিত্য জগতে আবির্ভাব 
হলেও জোলাই এই ভঙ্গীটাকে চরম ভাবে টেনে নিয়ে চলেন। তাঁর লেখায় প্রথম হতেই তাই 
বাদ পড়ে আধভো তিক, বুদ্ধির অগম্য প্রভাত িষয়। মান্য তার বাইরের সবটা নিয়েই মানুষ 
তার প্রতিটি ইন্দ্রিয় প্রাতাঁট পু ঠিক কারণে সূক্ষন্নাতিসূক্ষ্ ভাবে ঘাত প্রাতঘাত করবে দৈব 
বা দৈবাৎ বলে কোন ছুই থাকবে না-বা ঘটনা বলেও কছ থাকবে না। যা পরিণাঁত-_তা 
হচ্ছে সমগ্র মানবের শাররীক, মানীসক আর পারিপা্রবিকের ঘাতপ্রাতঘাতের ফলস্বরূপ! জোলা 
প্রথমেই তাই তাঁর নীতি বলেছেন-_“আর্টকে ভাবালুতা, কল্পনা আর আঁনশ্চিত ম্যাজিক হতে 
একেবারে নিখত বাস্তব বিজ্ঞানে রুসান্তারত করা”। 

থেরেসে রাকুইন উপন্যাসের (১৮৬৮) দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁর এই বাস্তব ভঙ্গণটা ব্যাখ্যা 
করে ওপন্যাসিকের কর্তব্যের কথা [তিনি উল্লেখ করেছেন! তান বলেছেন সাহত্যের কাজ হচ্ছে 
“সারজিক্যাল অটোপাঁস”_ খন্ড খন্ড করে বিশ্লেষণ করে রোগ নির্ণয় করা। ওপন্যাঁসকের 
কর্তব্যও তান নির্দেশ দিয়েছেন। “ওপন্যাঁসক হচ্ছেন একজন ভিমন্স্ট্েটার; তাঁর পড়ার ঘর 
হচ্ছে তাঁর ল্যাবরেটরী ।, তান কল্পনার আলোকে পর্যবেক্ষণ আর অনুসন্ধান করে অভূতপূর্ব 
বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন-ার মূল্য অভাবনীয় ।”। 

বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উগনীত হওয়ার জন্য_ সমাজের ক্লেদ দুর করার জন্য বাস্তববাদের 
নোতুন ভঙ্গ" নিয়ে তাঁরা অবতীর্ণ হন, যাকে ব্যাখ্যা করে বলতে গেলে বলতে হয়- শুধু লেখার 
জন্য লেখা নয়; লেখা হচ্ছে মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে রোগের বিশ্লেষণ করে একেবারে নিষ্ঠুর 
সত্যে উপনীত হওয়া। তাঁদের মতে, এই মহৎ প্রেরণা আসে অন্তরের প্রচণ্ড বিক্ষোভ থেকে_ 
রোগ দুরীকরণের আকাঙ্খা থেকে! সেজন্য তান বলেন-+সাহত্যিকের প্রথম কাজ হচ্ছে বিমুগ্ধ 
হওয়া; কোন কিছুতে বিমুগ্ধ না হলে-_কোন মহৎ প্রেরণায় উন্নত না হয়ে লিখতে যাওয়ার অর্থ 
গণিকাবৃত্ত করা বৃত্তির জন্য নিজেকে বিক্রী করে ফেলা। যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ে বিক্ষোভ ফেটে 
পড়তে থাকবে ততক্ষণ লেখা আপনা আপাঁন সৃষ্টি হয়ে আসতে থাকবে-_বিশ্লেষণ আপাঁন সহজ 
হয়ে আসবে, তার মধ্যে বিচার থাকবে না-_ মতামত থাকবে না 

সমাজ এবং তার প্রাতাঁট স্তরের লোকদের টেনে এনে তান তাঁর ল্যাবরেটরণতে বিশ্লেষণ 
করতে আরম্ভ করেন। নিজেকে তান কখনো ভাবালু সর্মাহাত্যক বলেন ?ীন। তান বলেছেন, 
‘কোন একটা গজ্পের প্লট তাঁর মাথায় কিল বিল করে ওঠে না-আরেগে তাঁকে ঠেলতে থাকে না!” 
“দনের পর দিন অক্লান্ত পাঁরশ্রমে তান স্তুপাকার ভাবে তথ্য সংগ্রহ করেন। সমস্ত মাল- 
মশলা সংগৃহশত হ'লে তান তাঁর ল্যাবরেটরীতে বসে সেই স্তুপাকার তথ্যগুল পরীক্ষা, নিরাক্ষা 
ও বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করেন_আর তার ফল হিসাবে অদ্ভুত ভাবে এই অপাঁরকাঁজ্পত 
সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধ ভাবে জেগে ওঠে। তানি তখন প্রতীক হিসাবে পটভূমি স্থির করে দিনের 
পর দিন সেই পটভূমিতে গিয়ে সেই পারবেশের আচরণ, কথা বার্তা, ব্যবহার, হালচাল 'নখত 
ভাবে লিপিবদ্ধ ক'রে সমাজের সেই স্তরের ব্যাখ্যা করতে সুরু করেন-_ভাবলেশহাীন ভাবে ।” 
দিনে মাপা ছাপানো চার পজ্ঠা-সমস্ত লেখা শব্দ, বিন্যাস, বর্ণনা এমনভাবে সুপরিকল্পিত যে 
জোলা দ্বিতীয়বার তা কাটাকুঁটি করেন না-এমন কি প্রুফ পর্যন্ত দেখেন না। 

ভঞ্গণটা প্রকাশের জন্য নিজের রীতির কথা তান নিজেই বলেছেন-_“আরো- আরো 
ব্যাখ্যা বিশদভাবে ব্যাখ্যা; বিশেষণ, আরো বিশেষণ প্রয়োগ-যেন সমস্তগুলো প্রাণময় গাঁতযুন্ত 
হয়ে একটা বিরাট আবর্তের মত গিয়ে প্রাঁতাঁট প্রাণকে উদ্বোলত করে তোলে!” 

তাঁর বাস্তবভগ্গী নিয়ে লেখা বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে “রুগো মোকঁটি” সিরিজের 


১১০ সমকালীন - I [ জ্যৈষ্ঠ 


কুঁড়িখানি উপন্যাসে । এই ধরনের লেখার প্রথম প্রেরণা তিনি পান বালক্রাকের 'কমাঁভয়া হিউমেন’ 
সারজের বইগনলো হাতে । দীর্ঘ পশচশ বছর ধরে এই কুঁড়খানা উপন্যাস সমাজের 'বাঁভন্ন 
মধ্যবিত্ত আর নিম্নমধ্যাবিত্ত সমাজের- রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার, শিল্পী, ব্যবসায়, দোকানদার, কৃষক, 
খনির মজুর, বিশ্লবীঁ, তরুণ, বিপ্লবের পদধ্যনি, সৈন্যাবভাগ বারবাঁশতা_ আধুনিক জগতের 
কোন শ্ৰেণী তাঁর লেখনী হতে বাদ পড়ে 'নি। প্রত্যেকটি চার তার পাঁরপাশর্বক আর এ্রীতহ্য 
নিয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ তাদের আঁভব্যন্তি, তাদের এই ভাবে 
পাঁরণাত আর বাস্তব জগ্গতের সমাজ তার জন্য কি ভাবে দায়ী তা মনকে আঘাত করে শিহরিত 
করে তোলে। সকপ্দের_ সমস্ত শ্রেণীর মুখের আবরণ তুলে ধরে তান তার দগদগে ঘা চোখের 
সামনে তুলে ধরেছেন বলেছেন মানুষকে ক ভাবে আর কেন পশুর স্তরে নামিয়ে নিয়ে চলেছে; 
একটার পর একটা ঘাঁযা পরবর্তী পাঁরণতিকে সহজেই মনের মধ্যে এনে দেয়। 

যেমন ধরা যেতে পারে তাঁর 'লা-এসোমাঁনর, (১৮৭৭) বইখানাতে। পাঁরপূর্ণ শ্রামক 
এলাকা এই বইখানা ভুলে ধরেছে-_তাদের দারদ্র, তাদের হতাশা । কঠিন জীবন তাদের ঠেলে 
নিয়ে চলেছে ব্যাঁভচারের দিকে; মনকে সংযত করবার, দৃঢ় করবার ভিৎ তাদের নেই; শিক্ষার 
আলোক এখানে মনকে দ্‌ঢ়পথে এাঁগয়ে চলার প্রেরণা জোগায় না; এখানে সহজে, আরামের 
লালসা আর জৈবীর তাড়নায় লোকে আসীন্ততে আচ্ছন্ন হয়-_আর দারিদ্রের আভশাপ ভুলতে গিয়ে 
মদের নেশায় নিজের শেষ পাঁরণাঁত অসম্ভাবীরুপে ডেকে আনে-ষে পাঁরণাঁতর জন্য দায়শ সমাজ, 
তার ব্যবস্থা; ধানক শ্রেণীর বিলাস, তার শোষণ আর ব্যাঁভচার সমস্তই মহান নগরীকে টেনে 
নিয়ে চলে পাঁঙ্কল পথে_তার এক বিরাট অংশকে_আর এই পঙ্ক থেকে যা জন্ম হয় তা যেন 
স্বতঃসিদ্ধ; স্বতঃসম্ধ ভাবেই জন্ম হয় 'নানা'। এই অন্ধকারময় জগৎ থেকে, ক্লেদময় জীবন 
দিয়ে সে যেন সমাজের প্রাতাঁট স্তরের লোকদের পঙ্কের মধ্যে নাঁম্য়ে আনে- তার প্রাতশোধ 
নেয়; বিরাট সংস্কৃতির ফাঁপা ক্লেদান্ত জীবন সকলের সামনে তুলে ধরে-_বিরাট দগদগে ঘা-_যা 
কুষ্ঠের মত সারা শরারে ছেয়ে রয়েছে। 

এই নিষ্ঠুর চিত আঁকতে গিয়ে জোলা কোন’ নৌতিক সংস্কারের ধামা ধরেন 'ন। লোকের 
তুম্টর জন্য বা রেখে ঢেকে কোন কথা বলেন ন। নিতান্ত নিভাঁক ভাবে সচেতন মানুষের 
রূঢ় রুপটা সামনে তুলে ধরেছেন_সমাজের সংস্কীতর প্রকৃত আর যথার্থ রূপ কল্পনার আড়ালে 
থেকে জনসাধারণকে সৌন্দর্যের অবতারণা করে বিভ্রান্ত করতে চান নি। 

* “নানার” এই পাঁরণাত--সমাজের এই বিভৎস ঘা স্বতগীসম্ধ পাঁরণাঁত হিসাবে প্রকাশ 
পেয়েছে “লা-ডবাকেল”এ (১৮৯১); এখানে ব্যন্তি গিয়েছে হারিয়ে, সমাজের মেরুদণ্ড গিয়েছে 
ভেঙ্গে বিরাট সৈন্যবাহনী, হতাশায়, বিভ্রান্ত হয়ে একবার অগ্রসর হচ্ছে আবার ছত্রভঙ্গ হয়ে 
পড়ছে উত্তেজনা নেই, নেতা নেই, দৃঢ়তা-আনবার লোক নেই-__আদর্শ গিয়েছে ভূমিসাৎ হয়ে__ 
বিভ্রান্তিতে করুণ আর্তনাদে তারা প্রমাণিত করেছে সমাজের বিরাট নেরুদন্ড ভেঙ্গে গিয়েছে। 

অন্য বইগ্লোতেও এমনিধারা খুটিয়ে খুঁটিয়ে চাঁন তানি এ'কেছেন- প্রতিটি শ্রেণীকে, 
যেমন “দ ফ্যাট এণ্ড দ থিন্‌।” একজন আঁত শান্ত' নিরীহ প্রকৃতির লোক দেশের শোচনীয় 
অবস্থায় বৈষ্লাবক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়, স্বজন থেকে আরম্ভ করে 
পাঁরাঁচত, অপাঁরিচিত সকলে প্নালসের সম্গে যোগাযোগ স্থাপন করে*তাকে নির্যাতন আর মৃত্যুর 
দুয়ারে ঠেলে দিল! 

তেমাঁন আবার “লা-তের” (১৮৮৮) বইখানাকে কৃষক সম্প্রদায়ের দুর্বার লোভ, মাটখর 


১৩৬৭]  £ এমিলি জোলা ও সাহিত্যে বাস্তববাদ ১১১ 


প্রাত তাদের লোলুপতা তাদের কোন নিম্ন স্তরে-চরম নৌতক বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে নিয়ে 
শগয়েছে-প্দুর পৃত্রবধ্‌ বৃদ্ধ ?পতাকে বীভৎসভাবে হত্যা করেছে--তারই "চনত তান তুলে ধরেছেন। 
তেমাঁন ধরেছেন “জারমিন্যাল” বইখানায় খাঁনর অন্ধকারময় শ্রামকের জীবন ধারা-_নদীত বলে 
যেখানে কিছুই নেই একদিকে মালকেদের লোভ আর ব্যাঁভচার_ শোষণ আর অন্যদিকে বংশ 
পরম্পরায় অম্ধকারময় খাঁনর মধ্যে শুধু বাঁচার জন্য পশুর মত বেচে থাকা-_সভ্যতার বাইরে, 
অনেক দূরে যেখানে আলোক প্রবেশ. করে না ঘোড়াটা পর্যন্ত যেখানে মরবার আগে এই 
আলোকময় পৃথিবী দেখার জন্য ছট্‌্ফট্‌ করে। 


করুণ নারকীয় চিন্র হয়তো জোলা_ছাড়া বাস্তবকে এমনভাবে উল্বাটিত করা আর কারো 
পক্ষে সম্ভব নয়। এই কাঁঠন বাস্তবভঙ্গণ শেষ পর্যন্ত তাঁর অন্যান্য বন্ধু বান্ধবেরা সহ্য করতে 
পারেন না! “মাদাম বোভারার' পর ফ্লুবেয়ার আবার রোম্যাপ্টিক ধরণ উপন্যাস লিখতে সুরু 
করেন। ম্যাথ আরনন্ড মাদাম বোভারী থেকেই চিৎকার সুরু করোছিলেন-_ফরাসাী উপন্যাস আর 
উপন্যাস নয়_এ বিজ্ঞান । কিন্তু ফ্লবেয়ারের পর ডানকোর্ট ভ্রাতৃদ্বয়-মোপাসা সকলেই জোলাকে 
ত্যাগ করে যান। নিঃসঙ্গ, একাকী জোলা তাঁর বৈশ্লাবক উপাখ্যান শেষ করে চলেন। 


সমালোচনা ও সত্য 


যখন সাহত্যের সমালোচনা করতে যাই তখন যে সত্যবোধের ওপর নির্ভার কার তা একখস্ড নয়, 
বহুখন্ড। সত্য কথাটার মাত্র একটাই অর্থ নেই, আছে অনেকগুলো, পরস্পরানিরপেক্ষ অর্থ। 
{বাভিন্ন সত্য কখনো মেলে কখনো বা মেলে না। না মিললে দুঃসহ সমস্যা। তাদের কী করে 
মেলানো যাবে সে প্রশ্নের উত্তর খুজে বের করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। উপস্থিত দায় শুধু 
সমালোচকের প্রত্যয়ে সত্যের বিচিত্র রূপাবল'র র্ণয়। 

সত্যের প্রথম রূপ হচ্ছে তথ্য। গল্প পড়তে পড়তে হয়তো জানলাস ?সাকমের রাজধানীব 
নাম গ্যাংটক, কিংবা লেখকের মতে গ্যাংটক শহরটা স্দন্দর। যা জানা গেল তা সত্য হতে পারে, 
নাও হতে পারে। সত্য এখানে আর কিছু নয়, বর্ণনার বাস্তবানুগতা। 'ঁকল্তু গল্প পড়তে বসে 
আমাদের চাহিদা তথ্যের যথাষথতায় মিটবে না। অবশ্য এমন হতে পারে যে তথ্যের ভুল অন্য 
কোনো প্রকার সত্চ্যাতর নিদর্শন বলে প্রতাঁত হচ্ছে। 'কল্তু সেরকমটা না হলে তথ্যগুলো 
ঠিক কি নয় এ প্রশ্ন তুলবে না কোনো সংস্থমনা পাঠক। 

সত্যের দ্বিতীয় রূপ হচ্ছে স্বতঃসিদ্ধ বিধানজ্ঞান। বুড়োরা যে অপেক্ষাকৃত রক্ষণশন্ল, 
অধ্যাপকরা যে প্রায়ই অন্যমনস্ক, এগুলো সত্য। এধরণের মানবচারিন্রজ্ঞানের সত্যামথ্যা কিন্তু 
তথ্যের, ওপর 'নির্ভর করেনা। কেউ গনণে দেখোঁন শতকরা কজন বুড়ো কতখানি করে রক্ষণশীল । 
দেখার দরকারও নেই। এধরণের কথা বোঝা গেলেই সত্য, বোঝা না গেলেই িত্যে। বাস্তাঁবক 
যাঁদ একটা বিশেষ বুড়োকে রক্ষণশীল বলে চাঁন তাহলে এই 'বধানজ্ঞানের জোরে তাকে বুঝতে 
পারব। কেন ও বুড়োটা রক্ষণশীল তার উত্তর খুজে পাব। বোধশ্ম্তাই সত্য। এধরণের 
সত্যকে তুলনা করা যায় জ্যাঁমাতর সত্যের সঙ্গে। 'ন্রিকোণের তিনটে কোণের সমান্ট ১৮০ 'ডগ্রণ 
এ একটা সত্য।- কিন্তু তাবলে কোনো বাস্তব করগম্য ন্রকোণ, কোনোদিন এঁবধান পুরোপ্দীর 
মানোন, মানবেও না।। এবং এমনও হতে পারে যে বিশেষ ক্ষেত্রে এমন এক জ্যাঁমাত উপযান্ত 
হবে যাতে 'ভ্রকোণের তিনটে কোণের সমান্ট ১৮০ (ডিগ্রীর চেয়ে কম বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। 
এ ধল্মণের সত্য বাস্তবের বর্ণনা মোটেই নয়, শুধু বাস্তবের সম্পর্কাবলীর ধারণা। কিন্তু 
সাঁহত্যকাম পাঠকের চাহিদা এতেও মিটবে না। মানার অধ্য়ন গল্প বা কাব পড়ার এক 
মান হেতু নয়। 

সত্যের তৃতীয় রূপ হচ্ছে অনুভূতি বা দৃষ্টির প্রকাশে সততা। অনুভূতি বা দৃঁষ্টতে 
অপূর্ণতা থাকতেই পারে। সে অপূর্ণতাকে গোপন করতে যাওয়াই এখানে মিথ্যের অভজ্ঞা। 
অনেক সময় লেখক লেখেন যাঁদও, বলার কিছু নেই। লেখক লেখেন পেটের দায়ে কি রিরংসার 
ঠেলায় কি নাম কিনতে, অথচ দেখান যেন লিখছেন আনন্দ বা জ্ঞান বা বন্ধুতা বিতরণ করার 
সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে। পাঠককে ঠকানোর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ঠকানোও চলতে পারে। নিপৃণ 
লেখক এরকম প্রবন্ঠনা এমনভাবে করতে পারেন যে ধরা সত্যই কঠিন। সমালোচকের দুরূহতম 
শিক্ষা হচ্ছে এধরণের মধ্যেকে চেনা ও চেনানো। সত্য এখানে সাযূজ্যানষ্ঠা। 


১৩৬৭] সমাজে ব্যান্তর ভুমিকা "১১৩ 


- সত্যের চতুর্থ রূপ হচ্ছে কৌশলের সিদ্ধি । লিখতে যে শেখোঁন এমন কোনো জন হঠাৎ 
{কছু লিখে ফেললে সেটা সাহত্য না হবার সম্ভাবনাই বেশী। সে যা দিতে চাইছে তা পেছবেই 
না পাঠকের কাছে। ইচ্ছে বা চেষ্টার সততার ওপর 'র্ভর করলেই সিদ্ধি হয় না। কাতর অংশ 
সমস্তটার সঙ্গে খাপ নাও" খেতে পারে, বাছাইকরা রূপ অর্থের সঙ্গে নাও মিলতে পারে। মধ্যে 
এখানে কৌশলের অপূর্ণতা । কৌশল আর রূপসূম্টি এককথা নয়। বড় শিল্পী কখনো কখনো 
রূপের অপূর্ণতাকেও ষথার্থভাবে ব্যবহার করতে পারেন। হ্যামলেট নাটক তার উদাহরণ সত্য 
এখানে সাষজ্যকীত। - 

সত্যের পণ্চম রূপ হচ্ছে প্রাচীনতম রসতাত্বক যাকে বলেছেন মোক্ষণ। অবদামিত দুঃখ, 
ভয় ও বাসনাকে কল্পনার মধ্যে প্রকাশ করে তাদের থেকে মান্ত এনে দেয় যথার্থ সাহত্য। বাসনা 
ইত্যাদি যে চলে যায় তা নয়, যায় তাদের আঁতরেক, বিচ্যৃতি ও দ্বন্দৰ! সেইজন্যেই আনদ্দ। 
আনন্দই সত্য। যাঁদ কোনো সাহত্যকাত চিত্তবৃত্তির মোক্ষণ .না ঘটায়, যদ তাদের আঁতরেক, 
বিচ্যুতি ও দ্বন্দের বৃদ্ধি ঘটায়, তাহলে সে: সাহত্য মিথ্যে। সত্য এখানে লেখক ও পাঠক 
উভয়ের ওপরই নির্ভার, শুধু একজনের ওপর নয়। এই স্তরের আলোচনাতে সত্য একটা ঘটনার 
সম্ভাবনা এবং আনন্দের. উৎস। 

সত্যের ষষ্ঠ রূপ হচ্ছে কোনো বিশেষ রচনার সম্পর্কে লব্ধ তীর্থফল। যাঁদ জানতে চাই 
মহাভারত বা শেক্সপাঁয়ার পড়ে কী সত্য পাব, তারপর বাস্তাবক যাঁদ তাদের থেকে কিছ; পাই, 
তবে সে সত্য আমার নিজের মননের ভাষা হবে, জীবনের দিশারী হবে। সত্য হচ্ছে বাণী। সে 
বাণীর আঁস্তত্ব আর যথার্থতা একেবারেই আলাদা নয়। যথার্থ নয় এমন কোনো বাণ পাওয়াই 
যাবে না। এ ধরণের সত্যের প্রকাশ শুধ ব্যান্তগত জাঁবনবোধ ও জাঁবনাঁনষ্ঠার সম্পর্কে । তাবলে 
যে সাধারণ্যে তার আলোচনা হতে পারবে না তা নয়। মহাভারত ও শেক্সপীয়ার তো অনেকের 
জীবনেই সত্যের উৎস। রবীন্দ্রনাথের রামায়ণব্যাখ্যাও স্মরণশীয় উদাহরণ। সত্য এখানে সত্তা- 
বোধের আশ্রয় । ° 

কোনো একটা সাহিত্যকৃতি বিচার করতে বসলে সত্যের প্রশ্ন ওঠে বিচিত্র রুপ নিয়ে। 
বাভিন্ন সত্য কখনো মিল খায়, কখনো মিল খায় না। সমালোচনার কাজ তাই সহজ নয়।* 


পূণ্যশ্লোক রায় 


সমাজে ব্যান্তর ভূমিকা 


মানব সত্যতার ইতিহাস ও তার গাঁতপ্রকতি যখন আমরা আলোচনা কার তখন দেখ মানুষ তার 
ইতিহাসের বহু অধ্যায় আত্ম অসংজ্ঞাত অবস্থায় কাটিয়েছে। তার নিজের ব্যানতত্ব সমাজের 
মোতে ভেসে চলাছল, সে কখনও তাকে পরখ করে দেখোঁন। সে সমাজের গাঁতপ্রকীতির নিয়ামক 
না কোন অদ্গশ্যসত্বা, তাও তার বিবেচ্য ছিলনা। ব্যান্ত ও সমাজের সম্পর্ক বা ব্যম্টি ও সমন্টির 
সম্পর্ক এ নিয়ে সে মাথা ঘামায়ান। কথাটার সত্যতা প্রমাণের জন্য আমাদের বেশীদুর যেতে 


45 
পারমাঁজত অনুবাদ । 
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হবেনা। ধর্মকে জশবনের একমান্র মাপকাঠি করে, আমরা যে মানবতার তৃর্ধধবান তুলোঁছলাম 
সেত মানুষাবিহণন এক মানবতার অলীক রাজ্য -- আধুনিক যুগে এই থম্টর্মরাজ্য বা হিন্দ- 
সত্যযুগের এক বিক্ষিপ্ত প্রকাশ টলষ্টয়, রাস্কন বা মহাত্মা গান্ধীর জীবন নীতিতে । রাষ্ট্রনীতিতে 
বা সমাজ জীবনে এ'রা যে স্বপ্ন দেখলেন, দর্শনরাজ্যে আমাদের শংকরাচার্য, প্ল্যাটো, ্পিনোজা 
সেই স্বপ্ন দেখলেন তাঁদের নিগর্পপব্রদ্মে। সুখের বিষয়, প্ল্যাটো থেকে সরু করে এসব স্বশ্ন- 
বিলাসীদের যুদ্ভিকে মানুষের জীবনধর্ম বাতিল করে দিয়েছে। ইতিহাসাবিজ্ঞরা বলেন মান্য ' 
তার নিজস্ব 'স্থি,-সৃষ্টি ও লয় সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠল রুশোর সাধারণ অভীসার 
(জেনারেল উইল) মাধ্যমে । প্রসংগরুমে উল্লেখযোগ্য যে রেনেশাঁস যুগের. ঢানবতার মধ্যে আমরা 
পাই গ্রীক পরক্ষাশশলতা, বাণিজ্য প্রসারের জন্য ব্যান্তগত দুঃসাহাঁসকতা ও খ্‌ষ্টান সভ্যতার 
“উত্তরাধিকার। নিঃসন্দেহে উহা মানুষকে আত্মসচেতন. করে. তুলেছে অনেক। কিন্তু রূশোর 
মানবতাবাদে মানুষকে সহজভাবে স্বীকাতি দেওয়া হয়েছে_ এখানে আঁধদৈবিকতার 'িশেষ কোন 
দাম নেই যাঁদও জানি রুশো তাঁহার সাধারণ অভনপ্দার অবাঁস্থাত কোথায় নিজেই ঠিক করে 
উঠতে পারেন নি। অবশেষে এই ভাসমান সাধারণ অভা”সার অভিশপ্ত আত্মা প্রখ্যাত দার্শীনক 
হেগেলের রাষ্ট্রদর্শনে প্রজ্ঞানের মূর্ত প্রতীকরূপে রাষ্ট্রকে দেহরূপে লাভ করল। 'ঁকন্তু ফল 
হল এই রাষ্ট্র হল প্রজ্ঞানের মূন্ত আভষান, তাতে ব্যান্তর রইলনা কোন মান_একেই" উই 
বলেছেন—‘deliumanisation of thougtht’ দর্শনকে আজ যারা মায়াকাজল স্বস্নমেদুর মাঁন্দর 
থেকে সরিয়ে এনে মানুষের জীবনে প্রয়োগ করতে চাচ্ছেন, তারা প্রাগমাটিষ্ট, তারা Protagorus 
‘Homo men sura’ অর্থাৎ মানুষই সকল সত্যের নিয়ামক এই বাণীর বাহক। 

আধ্দীনক যুগ ব্যান্তচেতনার যুগ, ব্যান্তমানব আজ সমাজে তার আসন কতটুকু, ভবিষাৎ 
সমাজের সংগঠনে সে কি ভূমিকা অর্জন করতে পারে, এ নিয়ে নানা সমস্যার সোপান' সৃষ্টি 
করে_ নতুন দর্শন সৃষ্টি করে-নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে। সমাজ ত একটি কৃত্রিম কাঠামো নয়! 
মানুষ জন্মে সমাজে, বাঁচে সমাজে, মরে সমাজে । ম্যাকাইভার চমৎকার ভাষায় বলেছেন £ 

‘Society exists only as a time sequence. It is becoming, not a being; 
a process, not. a product.” 

সমাজ তো কোথাও স্থান হয়ে নেই; কালের ধৰংস থেকে ওকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য 
আম্নরা ওকে'যাদুঘরে রাখতে পারি 'না।. সমাজ সদা বহমান একি জীবন্ত প্রাণ। কোন দেশ 
যাঁদ সমাজকে সকল পাঁরবর্তনের আবর্ত থেকে পাহারা দিয়ে স্থানু করে রাখতে চায়, তবে সে 
সমাজের শবদেহ আশ্রয় করে থাকে। 

সমাজকে খন গাঁত বলে আখ্যাত করোছি তখন একটা কথা পাঁরজ্কার করা উচিত। গাঁত 
মানেই কি প্রগতি ? গাঁত মানেই শুধু পারিবর্তন নয়, একটা চিরন্তন ধারা; যঁদও একে আমরা 
পাঁরিবর্তনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ কার। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এ গাঁত বা পাঁরবর্তন 'কি প্রগাঁত? বিবর্তন . 
ধারায় চলেছে বিশ্বের সকল শোভাষান্রা। মানুষ যখন এতে সক্রিয় হয়ে উঠে, তখন তার একটি 
উদ্দেশ্য থাকে এবং এজন্য গাঁতকে সে উদ্দেশ্যের দিকে প্রধাঁবত করতে চায় পরিবর্তন যাঁদ সে 
উদ্দেশ্য লাভ করে, তবে মানুষ সে পাঁরবর্তনে পায় নূতন মূল্য সুতরাং সকল পাঁরিবর্তনের সে 
মূল্যায়ন করে। আর মূল্যবোধেই প্রশ্গাত। বাহ্যক জীবনের সকল আড়ম্বর তার কাছে নিরর্থক 
হবে যাঁদ সে জাঁবনের 'মান'কে হারায়। মানবাদশ বলেই মানুষ মানুষ । স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী 
এই বাণীর ধান নিয়ে ফরাসী বিপ্লব সুর; হল, আর তার তের বসুর পর তার যবানতাপাত 
হলো নেপোলিয়নের একছত্রাধিপাঁত উপাধি লাভে। সোঁদনকার ফরাসী সমাজ গাঁতশীল ছল, 
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বিপ্লবের সুর একেবারে ব্যর্থ হয়ান, তবুও আমরা বলব, মেটা প্রগাত থেকে বিচ্যত হয়েছিল, 
অন্ততঃ সে সময়ের জন্য! অতএব দেখা যাচ্ছে সকল প্রগাঁতিই পারবর্তন কিন্তু পাঁরবর্তন মানেই 
্রগ্গাত নয়। আমরা যখন 'সমাজে ব্যান্তর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব, তখন বুঝব ব্যান্ত সমাজ 
প্রগ্গাততে কতটুকু অংশ গ্রহণ করে। 

কিন্তু এ ব্যান্তত্ব কি? এই: ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই।.- দর্শন, -মনোবিদ্যা, 
জবাবিদ্যা, নানাদিক থেকে এ ব্যান্তত্বকে' ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু সমাজ তত্বে আমরা ব্যনতিত্বকে 
বস্তুনিষ্ঠ বলে বিবেচনা কাঁর। ব্যান্তত্ব বলতে একটা নিছক সুন্দর আচরণ বা সুন্দর দেহস্াঠন, 
বা কর্মপ্রীতভা ব্ঝায় না। যাঁদও এগুলি ব্যান্তত্বগঠনে সাহায্য করেন প্রত্যেক মান্মষেরই 
(সাধারণ বা অসাধারণ) কিছু না কিছু ব্যান্তত্ব রয়েছে। সমাজতত্বে আমরা ব্যন্তিত্ব বলতে ব্যাক 
সমাজে মানুষের সকল আচরণ ধা এককে অপরের থেকে পৃথক করে-_যা ব্যান্তিকে ব্যান্তর মান বা 
মর্যাদা বা অর্থ প্রদান করে এক কথায় ব্যক্তিত্ব সামাজিক সকল জাঁটল সম্পর্কের নিত্য নূতন 
প্রাণসগ্চারী বস্তু সামাঁজক মান আর ব্যন্তিত্ব ওতপ্রোত ভাবে জ'ড়ত্_ব্যন্তিত্ব একাঁট 
‘Unique creative novelty. সমাজ প্রগাতর হীতিহাস ব্যাখ্যানে সাধারণতঃ দুটো মত- 
বাদ বর্তমান ।.. একটি হলো ঃ নিয়াত যার রূপায়ন ঘটে বিরাট ব্যান্তত্বে বা বীর পুরুষে অন্যাট 
হলো £ ব্যান্তর আপন অন্তর 'নাঁহত ক্ষমতার 'িকাশ। প্রথমাঁটর. মতে প্রগাঁততে অন্ধ নিরাঁতর 
হাতছানি রয়েছে, এখানে ইচ্ছা স্বাতল্ বা ব্যান্তমানূষের অভীগ্সার কোন দাম নেই। অন্যাটর 
মতে ব্যা্তমানুষের কর্মক্ষমতা ও স্বাধীনতাই বড় কথা৷ শ্রীঅরবিন্দ বলেন এ দুয়ের বিরোধ সত্য 
নয়। ব্যক্ত মানের ইচ্ছাদ্বাতন্দু ও নিয়তির মধ্যে আসলে কোন দ্বন্দ নেই এ দুই অদ্য 
বিশ্বসন্তা বা বিশ্বশান্তর দুটো ধারার প্রকাশ_একাটি আর একটির পরিপ্রক।  শ্রীঅরবিন্দ 
আরোও বলেন সমাজ প্রগাঁতির আদর্শ নিয়ম ব্যা্ত, জাতি ও মনুয্যত্বের একটি স:সমঞ্জস এবকাশের 
উপর 'নর্ভ'র করে। এদের প্রত্যেকেই নিজের ভেতরকার শান্তর স্ফুরণ করতে হবে আর অন্তর 
নিহিত স্বাধীনতার দ্বারা ব্যান্তত্ব পারপূর্ণ করা চাই 'দিব্যশন্তিকে (দ ডিভাইন) লাভ.করবার জন্য। 

আমাদের গীতা শাস্ত্রে ‘যদা ষদাহি ধর্মস্য গ্লানর্ভবাঁত' বলে যে শ্লোকাঁট আছে উহাতে 
নিয়াত বা বিরাট পুরুষাকারের উপরই সমাজ প্রগাঁত নির্ভর করে এ ইধাঁগত রয়েছে। প্ল্যাটো 
তার 'দার্শীনক রাজার' উপরই সমাজের গাঁতকে ছেড়ে 'দিয়েছেন। স্টরচ সাহেব বুলেন £ ‘History 
is a sound 815600:85- কার্লাইন পুরোপুরি বিরাট পুরুষাকারের ভন্ত। কাণ্টের মতে 
নিয়তিই বড় কথা। ব্যান্তর ভূমিকাত কিছুই -নেই। হেগেল তাঁর ইতিহাস ব্যাখ্যানে ‘যুগ- 
পুরুষ'কে প্রজ্ঞানের একমান বাহক বলে ধরে নিয়েছেন। ওদেরও নিজস্ব এমন কোন কৃতিত্ব 
নেই। তারা শুধু প্রজ্ঞানের (এযাবসলুট) অবধারিত গাঁত সাধারণ ব্যক্তির চাইতে. বেশী বুঝেন? 

স্পেংগলার, সরোকিন এ'রা সমাজে একটি গত বর্তমান, এ বিশ্বাস করেন। স্পেংগলার 
বলেন £ সমাজে পর্বপরিকাঁঞ্পত একাঁটি সমাজ-জীবন-চক্ বর্তমান এবং ওটাকে আমরা জীবদেহের 
সংগে তুলনা করতে পাঁর। সরোকিনও বলেন এ গাঁতচক্র আমাদের জীবন যাত্রাকে ঠেলে নিয়ে 
চলছে, তবে ওটা জাঁবদেহের মত কোন প্রান্তে এসে দাঁড়াবেনা। ওটা মৃত্যুর পথে এলেও আবার 
নতুন হয়ে জন্মাবে।. আসল কথা এ সমস্ত সমাজবিদের দৃষ্টিভংগ্রীতে বর্তমান যৃগব্যবস্থা. 
নিন্দিত হয়েছে, ধিকৃত হয়েছে, তাঁরা নব্যসমাজের আশা করেন--য্যহা একাঁট পূর্ণ আদর্শ সমাজ 
(হয়ত অতাঁতে ছিল বা এখনও অনাগত) যাহা সকল রটাবচ্যাতি শবমৃস্ত 
{ ররবান্দ্রনাথ তাঁর ‘Personality & 00980550010” বইতে বলেছেন.ঃ. প্রত্যেক মানুষের 
"_ ভেতরে রয়েছে একটি জৈবিক মানুষ আর একাটি ব্যান্তমানুষ (পার্সোনাল ম্যান) । প্রথমটি ক্ষুধাতৃফার 
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তাড়নায় সদাব্যগ্ন, শেষেরটি এসবের উর্ধে সীমার" বাঁধনে ওকৈ ধরা. যায় না। ব্যান্তত্ব অসীম- আর 
সমগ্র বি*বইতো এই সসীম মানুষাঁটর অসাম ব্যন্তিত্বে ধরা পড়ে। - সমাজ প্রগাঁত, ব্যান্তর প্রাঁতর 
উপর নির্ভর করে অর্থাৎ জৈবিক ব্যান্তর ভোগ বাসনা ত্যাগের ফলে_ এখানে প্রত্যেকে আমরা 
পরের তরে। প্রখ্যাত এঁতিহাসিক টয়েনাব এ ধরনের না বললেও বিশবা-করেন মানুষ তার 
পরিবেশের উপরে উঠতে পারে এবং তার কর্মক্ষমতা সমাজ যে আমু, পাল্টাতে পারে। মানদুষ 
তখন হয়ে উঠবে "সুপারম্যান, একে আমরা -রবান্দ্নাথের পার্সোনাল ম্যান এর সংগে তুলনা 
করতে পাঁর। 

মানুষের হীতহাসে শেষ অধ্যায় বলে কিছ আছে কনা তা নিয়ে তর্ক বর্তমান। হেগেল 


, , মার্স কৌ এ'রা বলেন আমাদের সমাজে গাঁত এক যায়গায় এসে দাঁড়াবে, আর ‘তখন হবে ওটা 


পূর্ণ সমাজ। কিন্তু বিনয় সরকার; -রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, গাঁডংগস, ম্যাকাইভার এ শ্ষে 
অধ্যায়কে মেনে নিতে পারেন না। ' “বিনয়কুমার সরকার প্রগ্গাত বলতে মনে করেন অন্ধকার আলো, 
সং-অসং, বিদ্যা-আবিদ্যা, মৃত্য অমৃত্যু 'এগ্দাঁলর একাঁট চিরন্তন ও সৃজনশীল অসাম্য বা অস- 
স্থিত (Creative ৫1560011106) পারপূর্ণ প্রগাত বলতে কিছুই সম্ভব নয়। 
[গাঁডংগস তাঁর ‘moving disequilibrium’ তত্বে একথাই বলতে চেয়েছেন। ' রাধাকমল 
মুখোপাধ্যায় বলেন ঃ.সমাজ ও ব্যান্তর মধ্যে দেওয়া নেওয়ার একটা চিরন্তন সম্পর্ক রয়েছে; এ 
সম্পর্কে আঁভধানে বিরাঁত বলে কোন শব্দ নেই। ব্যান্ত হলো একটি শলতে, সমাজ তেল শলতে 
আর তেলে আলো জবলে। সমাজ আর ব্যান্ত মিলে মূল্যবোধের সৃষ্ট করে। ওরা উভয়েই সৃজন 
ধর্মী এদের সৃষ্টিই হচ্ছে প্রগাঁত। গডংগস্‌ একথাকেই অন্যভাবে বলতে গেঁয়েছেন। তাঁর মতে 
মানুষের ব্যন্তিত্ব নিঃসন্দেহে সমাজের এীতহাসিক 'বিবর্তন ধারার ফল। 'কন্তু একথাও সমভাবে 
সত্য যে মানুষের ব্যান্তিত্বের দান সমাজ প্রগ্াততে অপাঁরমেয়। | 

সরোকিন চার ধরণের প্রতীক ব্যন্তিত্ব নিয়ে আলোচন করেছেন। প্রথম ব্যান্ত হল কালচার 
আইডিয়াশোনাল সে সত্তা ও মূল্যবোধকে ইন্দ্রিয়াতীত আতপ্রাকৃত বলে বিশ্বাস করে, সে 
সে অন্তর সুত্খী, নৈতিকতায় সে পরমবাদশ। সমাজ প্রগ্গাততে তার কোন বিশ্বাস নেই সে অন্তর 
প্রকাতর রাজ্যে মগ্ন। দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব হলো £ কালচার সেনশেট সে কর্ণমুখর, হামলাবদ্জ, 
বাহ্মুখী। অত্গীন্দ্িয় বলে কোন ছুই তার কাছে নেই। নীতিশাস্মে, কলাশাস্ত্ে সর্বত্র সে 
- উপযোগী । তৃতীয় স্তরের ব্যক্তিত্ব হল কালচার আহীয়ালস্ট, সে উপরের দুইস্তরের মধ্যে 
একটা সামঞ্জস্য রাখবার চেস্টা করে। যে সমাজে এসব স্তরের মানষের প্রাদুর্ভাব বেশী সে 
সমাজ গ্রভীরভাবে' উন্নত। প্রথমস্তরের মানুষ বিশ্বাস প্রবণ হয়ে বাস্তব বিমুখ হয়ে উঠে। দ্বিতীয় 
স্তরের মানুষ ইন্দ্িয়কে এত বড় দেখে যে জীবন থেকে সকল আদর্শ বাদ দিয়ে সে ভোগবাদশ 
িপ্লববাদশী (ধ্বংস করার বিশেষ মনোবৃত্তি অর্থে) হয়ে উঠে। চতুর্থ স্তরের ব্যন্তিত্ব হলো 
কালচার ইসিলেকটিক £ সে সাতেও নেই পাঁচেও নেই, অন্তর শক্তিতে সে বিশ্বাস করেনা, সমাজ 
প্রশ্নাততে তার মাথা ঘামানোর অবসর নেই। এধরণের ব্যনতত্ব যত বেশী দেখা যায়, সমাজের 
অধঃপতন তত নিশ্চিত। 

নদে আবাল 
বিরাট ব্যন্তত্ব ও ব্যান্তমান্ন; ওটাকে আম্নরা অবতার বা আতিপ্রাকৃত বলে ভুল ব্চাঁঝ। এবং এর ফলে 
সাধারণ আপামর মানুষ সম্বন্ধে আমাদের একটা অহেতুক অবজ্ঞা।- 'আসল কথা প্রত্যেক মানুষ 
তার চলনে বলনে মননে সংজ্ঞাত অসংজ্ঞাত অবস্থায় সমাজের কাঠামোকে বজায় রাখছে । আজকের 
গণতন্মও এবি*বাস করে। অন্ধ নিয়াত বা ব্যান্তক কর্মের আকাঁস্মকতা প্রভাত ধারণা মোটেই 
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বিজ্ঞানসন্মত নয়। আজকে নব্য সমাজ দর্শন বাঁ মানবতাবাদ মানুষকে বহু সম্ভাবনার উত্তরা 
কার করার বাণী নিয়ে এসেছে- মানুষ সম্বন্ধে সনাতন কোন সত্য নেই, নিত্য নতুন সৃষ্ট ধাম 
তায় চলেছে মানুষের লীলা যা নিত্য তাকেও সে নূতন ভাবে পেতে চায়। মানুষ সামাজক 
জীক__সমাজ তারই স্বীন্টশ'্লরতায় প্রাণ পায়। একথাকে স্বীকার করা চাই, তা না হলে আজকের 
নব্য সমাজের সকল প্রস্তাতি:ও প্রীতশ্রণীত ব্যর্থ হবে। _ 


ফতেন্দ্রকুমার রায় 
অথ ম্টেট বাস কথা 


আপাঁন ‘ক কোথাও যাবেন বলে চিন্তা করছেন? মানে বাঁলগঞ্জ কি শ্যামবাজার, হাওড়া কিম্বা 
শিয়ালদহ ? বাসে যাবেন ত? দামখ সরকারী*বাসে গদা আটা নরম সথটে আরামে বসে যাবেন 
বগে ভাবছেন? একট: তাড়াতাঁড় যাবার দরকার বোধহয়? - 
-  খ্রবই চিন্তার কথা সন্দেহ নেই। আপনার আমার মত ছাপোষা লোক, কলকাতায় বসে 
কোনওখানে তাড়াতাড়ি যাওয়ার কথা চিন্তা কাঁর যখন, তখন কপালটা আপনা থেকেই কুণ্চকে 
যায় ববিরান্ততে। হাতে বেশ সময় নিয়ে বোঁড়য়েছেন যাতে ঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারেন। অভ্যাম- 
মত স্টপে দাঁড়ালেন। 'কল্তু আপাঁন জানেননা কখন আকাঁঞ্খত বাসটি আপনার সামনে এসে 
দাঁড়াবে। কণ্ডাষ্টর, ড্রাইভার, স্টার্টার--কেউই জানেননা, ষাঁদ বা বাস এল আপনার সময়ের অনেক্- 
খাঁন খরচ করে--দেখলেন “ঠাঁই নাই’। অবশ্য যাঁদ আপনার তিনকুলে কেউ না থাকেন, গম, ছোলা, 
এ ও ডি ভিটামিন যুস্ত বনস্পাঁত খেয়েও বাহুবল ও মনোবল অটুট থাকে, যুষুৎসূতে পটুতা। 
থাকে, যাঁদ শরীর আপনার অসাধারণ নমন?য় হয় এবং জামা কাপড়ের মায়া না থাকে তাহলে 
আপাঁন হয়ত একটা পা মাড গার্ডে ও একটা হাত দরজার আগায় আটকে পতাকার, মত চলে যেতে 
পারেন আপনার লক্ষ্যে হব... 

আপাঁন সরকার বাসে যাতায়াতের বিশেষ কৌশল আয়ত্ত করেছেন, সুতরাং সরকার 
বাসের অন্দরমহলে আপনার প্রবেশ নিষেধ নয়। যাত্রী নামার স্রোত এঁড়য়ে ওঠার স্রোতে গা 
ভাঁসয়ে বিনা' আয়াসে ভিতরে চলে ষাবেন। আবার 'নার্দন্ট জায়গায় নামার স্রোতে গা ভাসিয়ে 
মীচে নেমে মাটিতে পা ঠেকাবেন। 

মুস্কিল হয় বাঁচবার সংগ্রামে জর্জারত দূর্বল মানুষগুলোর। সকালে কোনও রকমে 
নাকে মূখে গুজে তাড়াতাড়ি স্টপেজে এসে দাঁড়ান সরকারী বাসের প্রতশক্ষায়। অনেক পরে 
দৃষ্টিপথে আসে মান্ষভরা উপছেপরা বাস। বেশী আশা তাঁরা করেন না- শুধু ফুটবোর্ডে পায়ের 
বুড়ো আঙ্গুস' রাখার অজ্প একটু জায়গা! তাঁদের আশায় ছাই দিয়ে সরকারী বাস ধুলো 
উড়িয়ে চলে যায় নাকের উপর 'দিয়ে। আবার অপেক্ষা করেন পরের বাসের জন্য। কাঁটাত ঘুরে 
চলে, আজও দাগ পরে যাবে হাজিরা খাতায়! কিছুক্ষণ পরে বাস এসে দাঁড়াল। কোনও যাব 
হয়ত ‘চাপড়’ মেরেছেন বাসের গায়ে-ঁক করবেন, ঘণ্টার দাঁড় নেইযে, কাকে বলবেন, কণ্ডান্টরকে 
যে দেখা যাচ্ছে না! যাইহোক বাসটি দাঁড়ায়। যাত্রী ভদ্রলোক অনেক কায়দা করে মাথাটা কারুর 
বাঁ হাতের নীচে গাঁয়ে, দুটো লোকের মাঝে কাত হয়ে, ভাঁজ হয়ে ও আরও অনেক কঠিন ভঙ্গী 
করে কোনও রকমে বৌঁড়য়ে এলেন হয়ত।- 'কল্তু বাস দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই জনতার চাপ পেশছে 


১১৮ | সমকালীন 8 [ জ্যৈষ্ঠ 


যার দুই দরজা খিরে। বানর ভদ্রলোক.নেমে এসেছেন ঠিকই। কিন্তু চাপে ওঁর ছোটবাক্সটা হাত 
' সমেত আটকে গেছে ভাঁড়ের মধ্যে। একজনের জায়গায় দশজন উঠবেন। এতক্ষণে জামাকাপড়, 
সমস্বরে পালিশ করা জুতো সবেরই 'ছাড়ছাঁদ গেছে। ভ্যাপসা গরমে শরীর নিঃসৃত র্লেদ ভাগা- 
ভাগি হয়ে গেছে সবারই মাঝে। একজন আর একজনের জুতার উপরে মেঝে ভেবে দিব্য দাঁড়িরে 
আছেন টিনের বিস্কুটের মত খাঁজে খাঁজে। নড়বার বা বলবার একটুও উপায় নেই, বললেই 
ট্যাক্সী দোখয়ে দেবেন। যাঁদ কোনও ভাগ্যবতী আত্মসম্মান বিসর্জন "দিয়ে উঠতে পারেন তাহলে 
নানারকম টাকা টিস্পনী শোনার ভাগ্যও তাঁর থাকবে। কারণ সরকারী বাস ত কেবল সক্ষম 
পুরুষদের জন্যে। অবশ্য সরকারী বাসের লেডাঁস সীট বেশ সরাক্ষত। যাতে ধূলো, বাঁ, 
হাওয়া দা লাগে সেইজন্য বে বড় স্ব ফাঁচ নিয়ে ঘেরা! রোদটাও উপভোগ করতে পারেন 
মাহলারা। 

রে EEN TEE ENA চৌরপপাঁতে দাঁড়িয়ে আছেন 
হয়ত ২নং বাসের জন্যে। দেখলেন পর পর দুটো দোতলা বাস আসছে। জানেন না কোনটা 
কোন রুটের। কাছে এলে দেখলেন সামনেরটা তন, পিছনেরটা দুনুবর। {তন নম্বর আড়াল 
করে দাঁড়ালেন আপনাকে । তিন. নম্বর দু নম্বরের ডান দিক দিয়ে পাশ কাটিয়ে- গেলেন। - 
দুনম্বরের ড্রাইভারের প্রয়োজন কাঁ লক্ষ্য করার যে আপনি স্টেজে দাঁড়য়ে আছেন? আপনি 
যে এ বাসাঁটর জন্যেই দাঁড়িয়ে আছেন তাত গুর জানার কথা নয়৷ এসপ্ল্যানেডে' ৯নং, ১৪নং 


রুটের বাস ঠিক কোনখানে দাঁড়ায় বলতে পারেন? ২, ৩, ৪, ৫নং রুটের বাসের জন্যে শেড্‌ 
আছে। আর অন্যদের কিছ: নেই। অতএব ১নং, ১৪নং ঠিক কোথায় দাঁড়াবে তারও কোনও নিয়ম 
নেই। আপান দাঁড়য়ে আছেন এক প্রান্তে ৯ বা ১৪ নং-বাসের জন্যে দেখলেন অন্য প্রান্তে ৯ নং 


বা ১৪ নং এসে দাঁড়য়েছে। ছুউটলেন তাড়াতাঁড় ধরবার জন্যে। কিন্তু ততক্ষণে কণ্ডা্টর বাসের 
গায়ে চাঁপড় মেরেছে। অতএব যাত্রী থাকলেও চালক মহাশয় দাঁড়াবেন না। হয়ত এরকম থামার 
নিয়ম নেই। আপনার চিরকালের অভ্যাস এক রুটে যাতায়াত করার! হঠাৎ একদিন দেখলেন সে 
বুট থেকে সব,সরকারাী বাস উধাও হয়েছে। কারণ কিছ জানেন? কারণ জানানোরও নিয়ম 
- নেই। সরকারী আদেশ। নড়চড় হবার উপায় নেই। আপনাদের অসুবিধে হচ্ছে, তা একটু হলই 
বা। এমান কত অস্দুবিধেই ত আছে। যাত্রীদের সুবিধা! আপনাদের ওঠানামার দিকে না তাকিরে 
ছাড়বার সঙ্কেত খদতে অসুবিধা কোথায়? ঘন্টা ত বেজে গেল- আপাঁন বাসকে তাড়া কবে 
শারণারক পট[তার পরীক্ষা দিয়ে উঠুন। কণ্ডাক্টর আর আগের মত ঘোষণা করতে লজ্জা পান 
বাসাঁট*কোথায় এল বা কোথায় যাবে। যাইহোক ভাগ্যক্রমে বাসে যখন উঠতে পেরেছেন তখন 
ভাড়াট্য হাতে রাখবেন। কারণ ভাড়া চেয়ে হয়ত কেউ আপনাকে 'বরস্ত নাও করতে পারেন। যখন 
নেমে যাবেন তখন লাজুক কণ্ডাইরের হাতে ভাড়াটা গজে দেবেন। তবে মাটিতে পা দেবার আগে 
পিছন দিকে তাকিয়ে নামবেন। আজকাল রাস্তার মাঝে দাঁড়ানোই সরকারী বাসের নিয়ম । যাঁদ 
না দেখেন তাহলে পিছনের গাড়ী আপনাকে চিরকালের জন্যে অচল*করে দিতে পারে। আপ- 
নার জান ও মালের উপর আপনাকেই নজর রাখতে হবে। এসবের জন্যে সরকারণ বাস ড্রাইভার, 
কণ্ডান্ীরের কোনও দায়িত্ব নেই। টিকেট চেয়ে আর জজ্জা দেননি নিশ্চয়ই। সাঁত্যই দেখুন ত 
এই ভগড়ের মধ্যে টাকট কি করে আপনাকে দেবে? 

. এত নিয়ম অবশ্য আপনার জানার কথা নয়। তব: খাঁদ না জানেন তাহলে নিজেকে স্মার্ট 
বলে আর পাঁরচয় দেবেন না। আপাঁন সরলমনে ভাবছেন যে এত ভাঁড় তব বাস বাড়ছেনা 
কেন? কি করে হবে বলুন এত সৌজন্যবোধ থাকলে? লাভের বদলে ক্রমাগত এত লোকসান 


~~ 
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দিয়ে সরকার কাঁহাতক আপনাদের বয়ে নিয়ে বেড়াবে? আর তাছাড়া কলকাতায় এত গাড়ী বেড়েছে 
যে আর কটা বাস ছাড়লেই সব জট পাঁকয়ে যাবে। মাঁট না খুড়লে আর উপায় নেই- মানে. 
সংরঞ্গ দিয়ে ট্রেন চালিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনাদের চলাচলের ব্যবস্থার কথা চিন্তা 
করছেন সরকার। 

এত সবই গেল সবই আপনার একার কথা।- কিন্তু যাঁদ একজন মাহলা বা শিশুরা 
কেউ সঙ্গে থাকেন? যাঁদ সপরিবারে আপনার যাওয়ার কথা থাকে কোনও সামাজিকতা 
রক্ষা করতে বা কোনও মুমূর্ষয রোগীকে দেখতে? তাহলে আপনার মাথাটা হয়ত একট; গরম হয়ে 
উঠবে। আপনার “সপাঁরবার” হয়ত অকারণেই ধমক খাবেন। কারণ নিয়ে যাবেন কিসে? সেই 
দামী গদীমোড়া সীট ওয়ালা সরকার বাসে তঃ অনেক সাধনার পর যাঁদ ঝুলন্ত যাত্রীদের 
অনুগ্রহে যদি সপাঁরবারে বাসে উঠতে পারেন তাহলে প্রাণে হয়ত বাঁচলেন কন্তু যখন নামলেন 
তখন জানলেন মান নয়ত মাল এ বাসেই রেখে এসেছেন। -: 

আপনার অসংবিধের কথা জানাবেন কাকে? আপাঁন জানেন-না যে বড় বড় মাথা আপ- 
নার জন্যে চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছেন। আপনার ক্ষীণ স্বর তাঁদের শগততাপানয়াল্মত কামরায় 
'পেপছাবেনা। যাঁদ বেশশ গেলমাল করেন পরিসংখ্যানের ধাঁধা আপনার সাধারণ বাদ্ধির সামনে 
হাজির. হয়ে যাবে। আর তাছাড়া এ অসুবিধে ত গা সহা হয়ে গ্রেছে আপনার । সুতরাং সব 
" -নিয়মের মধ্যে “সারাভাইভাল অফ্‌ দি টেস্ট: নিয়মটা মনে রাখলে আপনার আর অস্মীবধা 
হবেনা বোধহয়। ' ' 


নির্মলেন্দ; সান্যাল 


সানা 


সংস্কৃত আলংকারকরা নটককে বলেছেন দৃশ্য কাব্য। অর্থাৎ নাটকের সা'হত্যগ্ণ থাকবে এবং 
তা দর্শনীয় হবে। দুটির একটি অনুপাঁষ্থত থাকলে নাটকের নাটকত্ব ক্ষুণ্ন হবে। নাটকে 
সাহিত্য গুণ আরোপ নাট্যকারের- কর্তব্য আর তাকে দর্শনীয় করা নটের কাজ। এখন প্রশ্ন 
উঠছে, নাটকে কোনাঁট প্রঘান তার সাহিত্য মূল্য না তার আভনীত রুপ? অল্প কিছদাদন ধয়ে, 
এসম্বন্ধে বাঙলা নাট্যশালার আঁভজ্ঞ ব্যান্তদের পরস্পরবিরোধী মতামত পড়ে. এ সম্বন্ধে একটা 
স্থির 'সদ্ধান্তে আসার জন্য আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেছি। 

অন্য কথা বলার আগে নাট্যকার মূল কি তা জানা দরকার । নাট্য সাঁহত্যে যাঁদের প্রগাঢ় 
 পাশ্ডিত্য তাঁরা গবষয়ে একমত যে, নাট্যকর মূল হল দ্বন্দব। এদ্বন্দৰ ঘটনাজ হতে পারে, মান- 
দিক হতে পারে, সৎ অসৎ গুণাবলীর হতে পারে আকার দুদ“ম প্রকাতর সঙ্গে মানবের 
হতে পারে। গ্রীক ট্রযাজেডিতে প্রকৃতির অমোঘ অলঙ্ঘনীয় গাঁত সম্বন্ধে দর্শকরা সম্পূর্ণ 
অবাহত, তারা জানে শেষ পাঁরণাত ক দাঁড়াবে কিন্তু তব্য বিরুপ ভাগ্যের সঙ্গে আত্মশাক্িতে 
বলা'য়ান মানুষের অসমান যুদ্ধ তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখে। 

, নাটকে সাধারণতঃ এই দ্বন্দৰ ি ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব তাই নিয়েই পরাক্ষা চালানো 
হয়। কোন নাট্যকার ঘটলার পর ঘটনা সাজিয়ে নয়ত চলমান ঘটনা প্রবাহে দ্বন্দটা সম্পূর্ণ 
করে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলেন। কেউ আবার মনোবিশ্লেষণের রীতিতে অল্তথ্বন্দৰকে পাঁর- ' 
স্ফুট করেন। কিন্তু সত;কার শীন্তমান নাট্যকার বহিদ্বন্দৰ আ'র অল্তদ্বন্দেঞের সস্ঠু সমাবেশ 
ঘটিয়েই কালজয়ী রচনা করেন। সেক্সপীয়রের নাটক যে আজও এত সমাদ্‌ত তার একমাত্র কারণ 
তাঁর নাটকে এই দুই দ্বন্দ্বের সর্বাধিক সূচ্ঠ্‌ প্রয়োগ দেখা যায়। হ্যামলেট শুধুই পিতৃহত্যার 
প্রীতশোধ নেবার. জন্য নিজের মনকে প্রস্তুত করতে গিয়ে মমাল্তক অল্তর্্বন্দে পড়ত নয়, 
বাইরে থৈকে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে সে বিধ্ত তাই তার জীবনের ট্ট্যাজোডও নিতান্তই 
স্বাভাবিক। 

তাহলে নাটকের গঠনই “ক তার প্রধান অঙ্গ? সুগঠন যে নাটককে সুসমঞ্জস করে তা 
অনস্বীকার্য সত্য কিন্তু তাই ক সব? সুন্দরী মেয়োট বা সুন্দর বস্তুটি ক্ষণিকের জন্য মনকে 
উল্মনা কুরে, কিন্তু চিরদিনের মত কি আকর্ষণ করে রাখতে পারে? পারে না যে একথা বলার 
অপেক্ষা করেনা । মানুষ রুপের বাইরে রুপাতীত 1কছু একটা চায়, তাই কাব কালো মেঘের 
কালো হারণ চোখ দেখেই মু্ধ বিস্ময়ে কাব্য সৃষ্ট করতে পারেন, যক্ষ তার তন্বীশ্যামা 
শিখার দশনা পু বিম্বাধরো্ঠ প্রিয়ার জন্য বিরহ যাতনায় কাতর হয়ে পড়েনা। sl 

তবে ক নাটকের সংলাপই তার মৃখ্য উপকরণ? তাহলেও যাঁর ভাষা যত সুলাঁলত 
তিনি: তত বড় নাট্যকার হতে পারতেন। পাখার বহ্বখ্যাত কাঁবদের আঁত স্বল্পাংশই নাটা- 
কার খ্যাঁত লাভ করেছেন, তাও যাঁরা নাট্যকার খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁরা মূলতঃ নাট্যকারই; 
কাঁব তাঁরা নিতান্তই অবস্থা বিপাকে । সেক্সপীয়ার কালিদাসের কথাই ধরা যাক। এদের 
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দুজনকার কাঁব খ্যাতি যযগ যযগাল্তরের পারে আজও অশ্লান হয়ে আছে। কিন্তু নাট্যকার 
হসাবে তাঁদের খ্যাতি: কাঁব খ্যাঁতরও উধে। কাঁলদাসের সঙ্গে শকুন্তলা প্রায় অভিন্ন হয়ে 
উঠেছে; কুমার সম্ভব বা মেঘদ্‌তের সঙ্গে তান অতটা একাত্মা নন। সে্সপীয়ারের রচনার 
উল্লেখ করাতে গেলে প্রথমেই মনে হবে তাঁর বাভিন্ন নাটকের নাম; কিছ; চিন্তা করলে নাটকে 
অন্তত নয় এমন এক আধটা সনেটের নামও হয়ত-মনে পড়তে পারে কিন্তু রেপ অবল্যক্লোশ 
বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা না করলে বোধহয় কারোরই মনে পড়বেনা। . 

তাছাড়া আরো একটা কথা আছে এমাঁন পড়তে গেলে, যে সংলাপ চিত্তাকর্ষক মনে হয়না, 
অভিনয়ের গুণে তাকে অপূর্ব বোধহতে পারে। একটা দৃম্টাম্ত দই, বাঙলা রঙ্গমণ্ডে 'গারশ- 
যুগের এীতহ্যের শেষ ধারক ও বাহক 'শীশরযুগের অব্যবাহত পূর্ববর্তী“ যুগের নাট্রাচার্য 
সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ বা দানীবাবুর কাছে এক তরুণ তাঁর প্রথম লেখা নাটক নিয়ে ‘গিয়ে হাজির 
হলেন। দানশবাব্‌ প্রথমে তাঁর নাটক আঁভিনয় করতে খুব.ইচ্ছছক ছিলেন না (অবশ্য নাটকের 
দোষগ্‌ণ বিচার করে নয়, নাট্যশালার আর্থিক দুরবস্থা বিচার করে।) 'কচ্তুনাট্রকারের সানবন্ধ 
অন্মরোধ এড়াতে না পেরে শেষ পর্যন্ত নাটকাঁটি আঁভনয় করতে সম্মত হন। 

অভিনয়ের দিন নাট্যকার অধীর আগ্রহে আঁভনয় দেখতে এলেন, কিন্তু দানীবাবুর 
মুখের সংলাপ তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপাঁরচিত মনে হল। নিজের মনে বিচার করে তান স্থির 
নিশ্চয় হলেন, এ অশ্নিম্রাবী সংলাপ তাঁর লেখা নয় দানীবাব্-নাটকশয্ন প্রয়োজনে পাঁরবর্তন 
করেছেন নিশ্চয়ই । অভিনয়ের অবকাশে কথাটা দানীবাবুকে বলেই বসলেন তান, শুনে দানীবাবু 
রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে নাক বলেছিলেন-__আমাকে এতবড় অপমান কেউ কখনো করোঁন। আম 
কি লেখাপড়া জান যে, লেখা রদলাবো। 

আমাদের আলোচনায় দানীবাবুর উত্তর বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু নটের 
নৈপুণ্যে নাট্যকারের নিজের সৃচ্টিও অন্যের বলে মনে হওয়া মোটেই আকাঁস্মক নয়। কখনো 
কখনো চরিত্রের যে রূপ নাট্যকারের কল্পনাতেও ছিল না, নটের আঁভনয় নৈপুণ্যে সেই রূপ প্রকা- 
{শত হয়ে নাটককে অধিকতর সুষমামান্ডিত করেছে। অবশ্য বিপরীত ঘটনাও সে কখনো ঘটোন 
বা ঘটেনা এমন নয়, তবে তা সম্পূর্ণভাবেই অভিনেতার অক্ষমতার পাঁরচায়ক। নাট্যাচার্য শিশির 
নাহল রা বাড রাড রানির হন বালি গাজর ছা সন যোর 
রোজ চাঁরন্রের নতুন নতুন দিক দেখতে পেতুম। 

ই টা তা পা টা 
দর্শকও বার বার অভিনয় দেখেও ক্লান্ত হননা। আঁত পুরাতন তত্বের নব আঁবজ্কার যদিনা 
ঘটতো ত একই নাটকে লট দিনের পর দিন আঁভনয় করতে পারতেন না। আবার একই ভূমিকায় 
দুই বিভিন্ন নটের রূপারোপ নটের নিজস্ব দৃম্টিভঙ্গণ অনুযায়ী বিভিন্ন হয়। 

কাজেই দেখা যাচ্ছে নাটকের ক্ষেত্রে নাট্যকারের চেয়ে নট শান্তিমান। এর প্রমাণও খুদ্জতে 
হবেনা । সেক্সপীয়ারের নাটকের নায়করা তৎকালীন প্রখ্যাত আঁভিনেতা বাবেজের বয়সের 
সঙ্গে তাল রেখে বেড়ে চলেছে। ইবসেন ছিলেন স্টেজ ম্যানেজার, ম্টেজের সুবিধে অসৃবিধে 
হসেব করেই তাঁর নাটক লেখা; আবার তাঁর নাটকের চারন্রগুলো অধিকাংশই তাঁর স্টেজের বাঁধা 
আটিস্টদের উপযোগণ করে লেখা! আমাদের দেশেও গিরিশচন্দ্র নাটক লিখেছেন তাঁর দলের 
লোকেদের কথা ভেবে। তাঁর সিরাজোদ্দৌলা, মীরকাশিম, ছন্রপাঁত শিবাজশী, শঙ্করাচার্য ইত্যাদি 
নাটকের মূলচারি্ রচনা করৈছিলেন দানীবাবুর অতুলনাঁয় কণ্ঠস্বর আর দমের কথা স্মরণ 
রেখে। এই নাটকের সংলাপ যে ভাবে উঠেছে নেবেছে তা একমান্র দানীবাবু বা তাঁর অনুরুপ 
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কোন নটের পক্ষেই অনুসরণ করা সম্ভব ছিল। অন্যান্য বাঙলা নাটকের মধ্যেও দেখা যায় এক 
একটি নাটক এক এক বিশেষ আঁভনেতা বা আঁভনেত্রর কথা স্মরণ করেই রাঁচত। রীতিমত 
নাটকের, দিগম্বর বা জাবনরঞ্গের অমরেশ নাট্যাচার্য শিশির কুমারের জনাই গড়া ভূমিকা, আবার 
পি, ভর, ডি-র মিঃ সেন সম্পূর্ণভাবে দহর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই সৃম্টি। আবার আব'র 
কোন কৌন চরিন্রের সঙ্গে কোন কোন আভনেতা এমন ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত হয়ে আছে বে 
অন্য যে কেউই সে ভূমিকায় অবতরণ করুননা কেন তাঁকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতেই 
হবে। যেমন, সাজাহানের সঙ্গে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধরীর নাম। এ একই ভূমিকায় নাট্যাচার্ষের 
আঁভনয়ও জনসাধারণের কাছে খুব আদরনীয় হয়ান; অবশ্য িচারব্যা্ধশীল দর্শকের কাছে 
একই ভূমিকায় সম্পূর্ণ অন্যরসের আস্বাদন অন:পম বলে বিবেচিত হতে পারে কিন্তু তব; বিশেষ 
চাঁরন্র বিশেষ আঁভনেতা দ্বারা আভনীত হওয়াই বোধ হয় শ্রেয় মনে হতে পারে। 

_ এর থেকে আমরা নিশ্চয় এই ধারণা করতে পার যে, নাটক হ'ল নটের জন্য। নচের 
অঁভনয়কলা নাটকের সম্পূর্ণ রূপটা আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে দিতে পারে এবং যাঁদ 
অভিনয় না দেখে শুধু নাটক পড়া যায়ত সব সময়ে তার অন্তার্নীহত গূঢ়*রস' আস্বাদন করা 
সম্ভব হয় না। এ সম্বন্ধে একাদন আলোচনা প্রসঙ্গে শাশরকুমার বলেছিলেন যে, নাটকের 
সাহত্য মূল্য তার অর্থ বোঝবার পক্ষে কষ্টকর একথা বলা যায় না। পরপর অনেক উপমা 
থাকায় একটা উপমা বুঝতে না বুঝতে আরো অনেকগুলো উপমা এসে পড়ায় বোঝবার অস্বাবধ। 
হয়, এই কথা বলায় বলোছলেন_তবে আর আঁভনেতা আছে কি করতে? আঁভনয়ের গুণে 
চোখের সামনে পারা ছাড়িয়ে পড়ছে দেখতে পাবে। 

- তাহলে আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত হ'ল তার আভনগত 
রুপই প্রধান। কিল্তু এইকথা বললেই ল্যাঠা চোকে না, দ্বিতীয় প্রশ্ন ওঠে_নট নাটক আর নাট্য 
কারের মধ্যে কে প্রধান? এ প্রশ্নের আলোচনাও করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত হয়েছে নটই প্রাধান্য 
দাবী করতে পারে! কিন্তু সদ্ধান্ত নাট্যকাররা মানতে রাজী হবেন না, তাঁরা বলবেন--বারে 
"আমরা খেটে মরব আর নেপোয় দই মারবেন 

অবশ্য এই দুনিয়াতে নেপোরা যে চিরকাল দই মেরেছে এবং চিরকালই মারবে এতে 
সন্দেহের বিন্দুমা্ অবকাশ নেই, তবে নাটকের ক্ষেত্রে নটরা ঠিক নেপো পদবাচ্য কিনা সে সম্বন্ধে 
ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ আছে। নট আর নাট্যকারের সম্বন্ধ লাঙ্গলের হল আর ফলার 
সম্বন্ধের অন্দরূপ। ফলাখানা না থাকলে হলখানার দুরবস্থার সীমা থাকবেনা । 

"” আজকের দিনে ছাপাখানার প্রসারের দৌলতে একদল নাট্যকার বলতে সুর করেছেন যে 
তাঁদের নাটক শুধুমাত্র পড়বার জন্য, আভনয়ের জন্য নয়। কথাটা অনেকটা আঙ্গুর ফল টকের 
মত শোনায়। নাটক লেখা হ’ল পড়ার জন্য বলা, আর সোনার পাথর বাটতে কাঁঠালের আঁমসত্ব 
খাওয়া একই কথা, আমরা প্রথমেই দেখেছি, নাটকের আর এক নাম দৃশ্যকাব্য। যে দেখাই গেল 
না তা নাটক হর কি করেঃ অবশ্য বিদেশী ভাষায় লেখা নাটকের অভিনয় দেখা কঠিন, তাই সে 
সব নাটক পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই কিন্তু একখান সেক্সপীয়ারের নাটকের আভিনয় দেখা সমস্ত 
সেক্সপণয়ার গ্রল্থাবল পড়ার চেয়ে তাঁর নাটক বোঝার পক্ষে সাহায্য করে অনেক বেশী 

সতরাং নাট্যকার স্বয়ম্ভু বলে যে একটা কথা উঠেছে তা স্বীকার করা সম্ভব নয়! তা বাদ 
হস্ত, বার্ণাভ শ-র মত মানূষ তাঁর নাটকের অঙ্গচ্ছেদ করতে িছুতেই দিতেন না। শ'র নান 
এণ্ড সুপারম্যান'এর বিখ্যাত অংশ ‘ডন জুয়ান ইন হেল' অভিনয় কালে সর্বদাই পারিত্যন্ত হয়েছে 
(ইদানপং কালে প্লোরাডং এর সময় ওঁ অংশাঁট আলাদাভাবে পড়া হয়।) পঁপগ্রম্যালয়নে' শ যে- 
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ভাবে শেষ করেছেন তা কোনদিনই অন্ত হয়ান বরং হগিন্দের নন্দে এঁলনা ছুলিটলেব | 
মিলনেই নাটকের সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে ।- সেক্সপায়ারের নাটকেও? প্রাচীন কালের বিখ্যাত . 
আঁভিনেতা-পাঁরচালকরা পছন্দসই ভাবে কাটাকুটি করতেন। আরাঁভং এর করা সেক্সপায়ারের 
এঁডশনের সঙ্গে ভোরাটর এডশন মিলিয়ে দেখলেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। আমাদের দেশেও 
এ প্রথার ব্যতিক্রম ঘটোন। ক্ষীরোদপ্রসাদের নরনারায়ণে বিশ্বরূপ দর্শনের দৃশ্যটা শীশরকুমার 
বাদ দিতেন £ এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নাটকের অঙ্গচ্ছেদ করতেও" তান দ্বিধা করতে 
নি এবং তাঁর ম্যান্ত মেনে রবাঁন্দ্রনাথও পাঁরবর্তন করতে কুশ্ঠিত.হনান। অন্ততঃ একট নাটকে 
শিশিরকুমারের পারবর্তনের সঙ্গে তাল 'মাঁলয়ে নাটকের নাম পর্যন্ত পালটেছেন তাঁন। শোনা 
যায়, গোড়ায় গলদ নাটক সম্বন্ধে শাশরকুমার বলোছলেন_আপাঁন গোড়ায় গলদ করে আমাকে 
শেষরক্ষা করতে ডাকলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ শাশরকুমার নির্দৌশত পাঁরবর্তন্‌ ঘটিয়ে গোড়ায় 
গলদের নবনামকরণ করেন শেষরক্ষা। অবশ্য নাটকীয় ঘটনার সঙ্গে পাঁরবাততি নামটি খাপও - 
খেয়েছে চমৎকার!) 

এতকথার পর, মোদ্দা কথাটা কিন্তু এই দাঁড়াচ্ছেনা যে, নাটক বা নাট্যকার (কিছুরই প্রয়ো- 
জন নেই, নট যাঁদ বর্ণ পাঁরচয় পড়েন তাও স্মখপাঠ্য হবে। বরং এই কথাই বলা চলে যে, নাট্যা- 
1ভনয়ের ক্ষেত্রে নট স্বয়ম্ছু এই কথাটা স্বীকার করে নিলেও, নাটক বা নাট্যকারের প্রয়োজনীয়তা 
অস্বীকার করা যায় না। .বরং নাটকীয় দ্বন্ৰের কথা মনে রেখে নাট্যকার যাঁদ স:সমঞ্জস ও ঘটনার 
সাহায্যে .উপযুন্ত নাটক রচনা করতে পারেন এবং তা নট কর্তৃক স্দন্দরভাবে উপস্থাপিত হয় ত 
সে নাটক কালজয়শ হবেই। শুধু নট বা শুধু নাট্যকার নাটকের চিরন্তন মূল্য নির্ধারণ করাতে 
পারেন না।' ব্যঞ্জনে যেমন প্রয়োজন যথোপযুক্ত বস্তুর সমাবেশ, সুরন্ধন, স্গন্ধই নয় সর্বোপাঁর 
ভোজনাবিলাসণ স্মুভোন্তা, নাটকের ক্ষেত্রেও তেমাঁন, নাটক, নট, নাট্যকার, অন্যান্য আনুষাঁঞ্গক 
অলঙ্কার ছাড়াও প্রয়োজন স্দর্শকের। আজকের দিনে আর সব কিছুর চেয়ে শেষেরটির 'অভাবই 
যেন বেশী প্রকট হয়ে উঠেছে। যতাঁদন না উপয্যন্ত দর্শক সৃষ্ট হচ্ছে ততাঁদন নট, নাটক তথা 
নাট্যকারকে ছাপিয়ে উঠবে অনাবশ্যক অলত্কারের জঞ্জাল আর দর্শকরা দৃহাত দিয়ে তাকে 
আঁভনান্দিত করবে। বাঙলার 'বিদশ্ধ সমাজ কলাক্ষেত্রে যাঁদ বিশেষরূপে দগ্ধ না হয়ে থাকেন ত. 
নেপোদের দই মারা বন্ধ করা সম্ভব, অন্যথায় ভাঁবষ্যত শুধু অন্ধকারই নয় ভয়াবহ! 


০০55. কাব মি 


সংস্কাত ও চ্নবার 


ভিজা ডি ৪৭ শুধু তাই নয়, 
জাতীয় এঁতহ্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতনাও যথেষ্ট বৃষ্টি পেয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্ত কালেই 
এই মনোভাব জন্ম নিয়েছে বলা চলে। কারণ তৎপূর্বে পরাধানতা' নামক গুরুত্বপূর্ণ ববষয়াটর 
প্রতিই আমাদের সমস্ত মনোযোগ সান্নবিষ্ট ছিল। দেশের সংস্কৃতি, এতিহ্য ইত্যাদি চিন্ত্যনধয় 
বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ ভাববার অবকাশত আমরা তখন.পাইনি। আনন্দের কথা, স্বাধীনতার পরবর্ত*“ 
সময়ে সেই বিশেষ কারণাঁট অপস্‌ত হয়েছে; এবং এীতিহ্যে মনঃসংযোগ করবার মত প্রচবর সুযেগ 
ও অবকাশও আমরা পেয়েছি। তাছাড়া জাতাঁয় সংস্কৃতির চেতনা ও প্রত্যয়টিকে উদ্বম্ধ কোরতে 
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হলে ধরগ্রের পারবেশের প্রয়োজন হয় বর্তমানে তারও অপ্রতুলতা নেই। সর্বেধপটি স্বাদেশিক- 
. তাকে ও জাতীয়তা বোধকে জাগ্রত কোরতে হলে দেশের [নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য গ্রীলর 


পুনর্বিবেচনা করাও যে একান্ত দরকার, এ বোধও ধাঁরে ধারে আমাদের হচ্ছে। আজরুল 
সমাজে, সভায় সংঘে িম্ব ব্যান্তগত মজালশে কেবলমান্ন তাই বিচক্ষণ, রচরান বা-সুরাঁসক-হলেহ 
চলে না সংস্কৃতিবানের পর্দাটও সেখানে বহু আকাঞ্খত,। অর্থাৎ আজ থেকে বশ তাঁরশ বংসর 
পূর্বে যাঁরা বিদ্যাভিমানীী রুপে পাঁরচিত ?ছলেন বর্তমানে তাঁদের অধিকাংশই প পাঁরাচিত হয়েছেন 
সংস্কৃতিবান (যার ইংরেজী প্রতিশব্দ বোধহয় কালচারড্‌) রূপে । এরং এই জাতীয় আভিমানীর 
সংখ্যাও বর্তমানে বেড়ে চলেছে॥ তথাপি এই সংস্কৃতি বস্তুটি যে বথার্থ রর গোত্রের সে, সম্বদ্ধে 
কোন স্পল্ট ধারণা এখনও আমাদের হয়ান। যে সমস্ত গ্রন্থজীবাঁ গবেষক এর স্বরূপ. অনুষন্ধানে 
*নরত তাঁদের অধিকাংশই উপনণত হয়েছেন ভ্রান্ত সদ্ধান্তে। আরার যাঁরা মাটি ও মানুষের :সলা- 
তন সংযোগকে আশ্রয় করে অগ্রসর হয়েছেন তাঁরাও যে অজ্রান্ত একথাও বলা চলে না। এই নিয়ে 
স্পষ্টতই দট মতামত দেখা যায়। একদল "সংস্কৃতিকে এলিয়ট, ম্যানহাইম ইত্যাদির অনুসরণে 
একটি প্রায় নিরালম্ব ভাবাশ্রয়ী এ্রীতহ্যের. সঙ্গে তালিকা ভুন্ত করেছেন; অপর দল জনচিন্তে আশ 
ফলপ্রদ কয়েকাট -প্রমোদোগ্ুকরণকেই নাম দিয়েছেন সংদ্কৃতি রুপে! প্রথমোন্ত শ্রেণীতে আছেন 
স্বাতন্ত্যকামী দেশের ইনটেলেজোন্সয়া গোষ্ঠী, আর শেষের দলে অপর-চালিত, শিক্ষিত জনতার 
একটি বৃহৎ অংশ; এই উভয় আদর্শের সংঘাতে আমাদের দেশে একটি বিচিত্র পাঁরাস্থাতরও সমষ্ট 
হয়েছে। 

প্রথমত, যাঁরা সাধারণ শিক্ষা-দশক্ষায় এবং জাঁবন-বান্রায় অভ্যস্ত তাঁরা, বজ্রান্ত হয়েছেন 
সবচেয়ে বেশ’ মধ্যাবত্ত শ্রেণীর অনেকেই তাই প্রায় এলার্জক হয়ে উঠেছেন 'বাঁচন্রকু্োন্ভব এই 
সংস্কীত বস্তুটির প্রাত। ছদ্স-পাঁণ্ডতেরা বা আরও প্রকট অর্থে পাণ্ডত্যাঁভমানীরাও এই. ভীতি ও 
অমনোয়োগের সুযোগে আমাদের এক্সস্লয়েট কোরতে শুর করেছেন, নানা উদ্ভট বিষয়কে সংস্কাঁত 
রূপে চিহ্ুত করে, কখনো সংস্কৃতিকে নানা মনগড়া পাঁরসংখ্যানের আশ্রয়ে বিকৃত করে তাই 
বর্তমানে পাঁরবেশন শর হয়েছে। নানা অর্বাচীন, বিদ্রেশী ও তুচ্ছ বিষয়কেও সংস্কৃতির পরিচয় 
পর দেখিয়ে হঠাৎ প্রাচীন এঁতিহ্য বলে চালানোর একটি প্রবণতাও ব্যপক হয়ে উঠেছে প্রায় সর্বনর। 
এছাড়া ,কোঁিক পাঁরচয়বাহী যে-কোন প্রাচীন বস্তুকেই আমরা অল্ধমভাবে পূজা রোরতে সমর 
করেছি। এই দুর্বলতার সুজোগে জনতার প্রত্যয়কে প্রতারণা করে একদল লোক অসদন্পায়েরও সুযোগ 
নিচ্ছে। রেট কেউ সংস্কীত-পৃন্ঠপোষকতার নামে স্বার্থ 1সাদধতেও অবতীর্ণ। আমাদের অনেকের 
মনে, পূর্বেই বলেছ, একটি বদ্ধমূল সংস্কার আছে যে, যা কিছু প্রাচীন তাই বঢ়ঁঝ গৌরবের 
গুরুত্বের এবং এঁতহ্যের অংশভাক। ফুলে -উনাবংশ শতাব্দীর ডেকাডেন্ট সাহত্য অশ্লীল কাঁবগান 
প্রভাঁতকেও সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন বলে আমরা সম্প্রতি অশোভন ভান্তিতে গদগদ হাচ্ছ। এহ 

অবশ্য স্বভাবস্ফুর্ত সয় অপর কর্তৃক প্ররোচিত। উনাবংশ শতাব্দীর রেণেসাঁসের কালে 
আম্মাদের দেশে পাশ্চাত্য আদর্শ ও আচরণ প্রণীত যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল ঠিক.সেই সময়েই এই 
ধারার প্রাতক্লিয়া-স্ররূপ সৃষ্ট হয়েছিল এক অন্ধ-স্বাজ্জাত্য বোধের ও এতিহ্য মোহের। সেকালের 
বাঙলা দেশে -পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ ও চেতনার 'বিপৃজ প্রাতদ্বান্দবতায় এই বিপরীত প্রত্যয়াট 
বিশেষ প্রবল আকার ধারণ কোরতে পারেনি; কিন্তু বর্তমানে সে প্রাতষ্পর্ধা অপসৃত হওয়ায় 
এবং নবোদ্যমে জাতীয়তার জোয়ার আসায় প্রাচীন মোহাটি আবার মাথ চাড়া দিয়ে উঠে বসেছেন 
বিদেশের ঠাকুর ফেলে স্বদেশের কুকুরের প্রাত আমাদের এই সাম্প্রাতক পক্ষপাতকে কেউ কেউ 
তাই যথারীতি এএক্সস্লয়েট, কোরতেও শুর: করেছেন। সংস্কাতি-মন্যতা আবার বর্তমানে 'যে 





১৩৬৭] সংস্কৃত ও-ম্নবার ্ ১২৫ 


একটি বহু প্রচলিত ইনটেলেকচ্যায়াল পোজ, এর উদাহরণও বহ; জায়গাতেই পাওয়া যাবে। 
নানা সম্মেলনে, সভায় কিম্বা আলোচনা-চক্রে অহরহ আমরা সংস্কৃত সম্বন্ধে যে পরস্পর 
বিপরীত মতামত শুনে থাক তার মধ্যেই এই ভাণের স্বরূপ সংপ্রকট। এবং স্বয়ং যা বুঝি না 
বা বিশ্বাস কাঁরনা অনেক সময় অজ্ঞতা প্রকাশ হবার ভয়ে কিম্বা আত্মপ্রবঞ্ঠনার নিগুঢ় তাগিদে 
সমাজে সর্ব সমক্ষে তাই প্রচার করে থাঁক। সংস্কৃতি সম্পকে একটা উন্নাসিকচেতনাই প্রধানত 
এর জন্যে -দায়ী। এর সঙ্গে সঙ্গে একাট সম্মোহনী মনোভাবও সংক্রামক হয়ে পড়েছে। ফলে 
ষে বিষয়কে স্বাভাঁবরু বিচারে তৃতীয় শ্রেণীর বলে মান এবং নকল বলে অশ্রদ্ধা কার লোক 
সমক্ষে তাকেই সংস্কীতর ধারক বলে মিথ্যা-গর্বে পাঁরচিত কোরতে আমাদের একট?ও বাধে না। 
বিস্মৃতির পঙ্ক কুণ্ড থেকে এই জাতীয় নানা বস্তুকে কোন ক্রমে উদ্ধার করে এনে জাতীয়-এীতিহ্য 
বলে প্রদর্শন করার মধ্যেই এই ধরণের মনোভাব প্রকাশ প্রেয়ে থাকে। অথচ যা সাত্যকারের 
সাংস্কৃতিক এ্রীতিহ্যের ও সৌন্দর্যবোধের নিদর্শন তা প্রায়শই অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকে। 
এই প্রসঙ্গে বর্ণশত্কর সংস্কৃতি গঠনের নানা প্রয়াশের কথাও উল্লেখ্য। এক জাতীয় প্রতারক 
আছেন যাঁরা প্রাচীন ও আধানকের রাসায়নিক, সংমিশ্রণে এই ‘আঁভনৰ’ বস্তাঁটর জন্ম 'দয়ে- 
ছেন। আসল কথা, একাঁট স্নবাবির মনোভাব থেকেই উদ্ভব হয়েছে এই সমস্ত বিকৃতির। এীর্টো 
ক্োটিক অথচ বাদ্ধজীবশ সমাজে সংস্কীতি নিয়ে এই ধরনের স্নবারি অতন্ত প্ররূট। নানা 'মেক- 
শবাঁলফে' কন্টাকত তাঁদের চিন্তায় এই অস্বাভাবকতা আঁত ধাঁরেই সংক্লামত হয়েছে। অবশ্য 
পাঁরবেশের অনুকজ্াতাও যে সাহাষ্যকারণ হয়ান তা নয়। স্রকল কিছু 'মালয়ে তাঁরা প্রায় 
প্রত্যেকেই হয়ে পড়েছেন এক একটি 'আর্ট-স্নব'। মনস্বী লেখক এলডবক্লাস হাক্সলী তাঁর 
শসলেকটেড স্নবারীজ' প্ররন্ধে বলেছেন Most of us are... art snobs. There are two 
varieties of art snobbery—the platonic and unplatonic. Platonic arf-snobs merely 
take an interest in art. Unplatonic art snobs go. further and actually buy art 
‘>, Platonic art snobbery is a branch of ‘ culture-snobbery. Unplatonic art snobbery 
is a hybrid or mule; for it is simultaneonsly a sub species of culture-snobbery and 
7’ Of proffesional snobbery. A colleefion of works of art is a collection of culture 
symbols, and culture symbols still carry social prestige;it is also a collection of 
wealth symbols. (Music at Night Page-147) 
শুধ তাই নয়, তান অন্যর বলেছেন যে এই জাতীয় দ:প্প্রপ্য ‘কালচার-সিম্বল’ সংগ্রহের 
মাধ্যমে আমরা অনেক 'সময় অবচেতনভাবে ধন গর্বও প্রকাশ করে থাক। বাড়ী, গাড়ী বা আঁ্থক . 
কোলান্য যেমন সমাজে প্রাতন্ঠা লাভের অন্যতম উপায় সংস্কৃতিপৃঞ্ঠ পোষকতাও সম্প্রাত তেমাঁন 
তার অঞ্গ হয়ে উঠেছে। তাই যখন 'কউরিও-এর দোকান থেকে বাঁকুড়ার পুতুল কান কিম্বা 
সংস্কীতি সম্মেলনে দপর্ঘ সময় ধরে অশ্রাব্য কাবগান শন তখন নেপথ্যে আমাদের স্নরারিটিই 
আরো প্রকট হয়ে ওঠে।। 


উষাপ্রসন্ন মঃখোখাধ্যায় 
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দুনর্শীত £ সমাজ ও দরকারণী দপ্তর 


প্রলোকের দিকে দুচোখ রেখে যে দেশের সমাজ-বিধান 'নার্দষ্ট হয়েছে, ভাবতে আশ্চর্য লাগে 
যে, সেই দেশেই দনীত সমাজব্যবস্থার অন্যতম নীতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বহু 
যুগের এীতহ্য, সংস্কার, ধর্মীশক্ষা এবং আদর্শের প্রেরণা হার মেনেছে প্রভাব প্রাতপাত্তর কাছে, 
স্বাবধা লাভের সামান্য মোহের কাছে। একাঁদকে রাষ্ট্রনায়ক, রাজনৌতক পথপ্রদর্শক এবং 
সমাজের কর্ণধারগণ দুনর্শীতকে গ্রহণ করেছেন বা তার প্রশ্রয় দিচ্ছেন কর্মকৌশলের নামে। অন্য- 
দিকে সমাজের সাধারণ মানুষ মূলতঃ-যারা সৎ প্রাতকূল অবস্থার চাপে, অব্যবাস্থিত বর্তমানে 
দিশে হারা হয়ে স্নশীতকে বসর্জন দিচ্ছেন স্থাতর আশায়। অথচ এই আনশ্চয়তা,হতাশা ও 
নিদারুণ শৎকায় মানুষকে নিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারে এমন জাবন-দর্শনও কেউ তুলে ধরতে 
পারছেন না। তিনের একমুখাঁ যাত্রায় তাই সমাজে বিশৃঙ্খলা, দুনীশীত ও অনোৌতিকতা দূত 
ছাড়িয়ে পড়ছে মহামড়কের*মত। সভাবতঃই প্রশ্ন জাগে কেন এমন হল? - 

পাপপৃণ্যের কঠিন কাঁটাতারে যে সমাজে ব্যান্তজীবন ছল রুদ্ধ, সেখানে কোনক্রমে 
পাপ-ভীতি, ধর্মভীতিতে একবার চিড় খেলে তা রক্ষা করা কঠিন। শুধু কঠিন নয়, সেই সড়জ্গ 
পথে অধোগাঁতর কী যে তাঁৱ ধারা বয়ে থাকে কার সাধ্য রোধে তার গাঁত? সমাজ-দেহের 
" মধ্যে বহুকাল থেকেই ধারে ধীরে এই ঁবপরীত শান্ত সণ্টা্িত হয়েছে। সামন্ত তথা 'জামদারী 
ব্যবস্থা ক্রমে রুমে ক্ষয়ে এসেছে, আর সেই সঙ্গে সুরু হয়েছে শিল্পায়নের! এবং তার উপরে 
এসে পড়েছে পাশ্চাত্যের বস্তৃবাদ, তার চেয়েও বড় কথা, বিকৃত অনির্দেশ্যবাদ। কিন্তু ভারতীয় 
সমাজের উপর সবচেয়ে বড় আঘাত হেনেছে "দ্বিতীয় মহাষ্দম্ধ। সাঁড়াসী আক্রমণ বা পরমাণু 
বোমার বিস্ফোরণে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইনি বটে, কিন্তু আমাদের মূল্য দিতে হয়েছে আরও 
অনেক বেশী। আমার মতে, মহাযুদ্ধের সবচেয়ে বড় শিকার হয়েছে-_সবচেয়ে ভয়াবহও বটে_ 
আমাদের জাঁতর নোতক চাঁরত্র। যুদ্ধের বাজারে একদল চরম দুনীণতর পরিচয় দিয়ে ধনশালধ 
হয়ে উঠেছে। তাদের হাতেই গিয়ে পড়েছে সমাজের আঁধনায়কত্ব। আর একদল সর্বস্বান্ত হয়ে 
পথে বলেছে; অগণিত লোক ক্ষার জৰালায় পথেঘাটে ধুকে ধুকে মরেছে_আইন, নীতি বা 
সমাজের গায়ে এতটুকু আচভের দাগ না রেখে। 

শুধু তাই নয়। আমাদের লজ্জা, ঘৃণা, অনুভূতি ও সহমার্মতা “নিঃশেষ হয়ে না গেলেও 
অনেক ভোঁতা হয়ে গিয়েছে । মহাযুদ্ধের সময় একাংশের নৌতক অধঃপতন সত্বেও প্রাতষ্ঠালাভ, 
এবং পণ্টাশের মন্যন্তরে শত শত লোকের অসহায় কীটের মত মৃত্যু আমরা প্রত্যক্ষ করোছ। 
তারপরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামায় আত্মরক্ষার জৈব-প্রেরণায় মনুষ্যত্বের শেষ চিহটঃকুও বিসর্জন 
{দিতে হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পরেও সাধারণ লোকের, বিশেষতঃ উদ্বাস্তুদের অসহনণয় 
দুঃখ-দহদশা ক্রমাগত দেখে দেখে আমরা ধরে নিয়েছি যে ওটাও একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। বোধ 
কাঁর সেই কারণেই আজ অন্যের বিপদে, অন্যের কষ্টে মন তেমন করে সাড়া দিয়ে ওঠে না। নার্ব- 
কারত্বের সাধনায় আমরা যেন সন্ধি লাভ করতে চলেছি। 

দত শিল্পায়ন এবং সেই সঙ্গে নাগাঁরক জাঁবনের ভারসাম্যহীন প্রসার নৌতিক অবনাঁতর 
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প্রথম সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে । জাতীয় সম্পদের অসম বন্টন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে কর্ম- 
সংস্থানের বেকার সমস্যা দিনের পর দন তীব্র হয়ে উঠছে। অথচ পণ বার্ধকী পাঁরকল্পনায় 
বিপুল অর্থ বিনিযোগ্ের ফলে সহর, নগর এমনাঁক সুদুর পল্লীরও দ্রুত রূপান্তর ঘটছে। উন্নত 
জখবনের আস্বাদ লাভ করে আমাদের অভাব বোধ বেড়ে গিয়েছে অনেক। কিন্তু সেই অনুপাতে 
প্রকৃত আয় বাড়োন। এই অভাব পূরণে সহরাণ্চলের দিকে মানুষের ভিড় ক্রমেই বেড়ে চলেছে। 
কৃষি ভাত্তক একান্নবতর” পাঁরবার তাই ভেঙ্গে যাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে একান্নবতাঁ 
পাঁরবারের শৃঙ্খলতাবোধ, এঁক্যবোধ, পারস্পারিক সহানুভূতি স্দাবিস্তৃত- পল্লীর আবাস ছেড়ে 
মানুষ যেমন সহরাণ্ণদের দুই কি এক কামরায় ফ্লাটে জীবন-ধারা সপমাবদ্ধ করে দিচ্ছে তেমান 
সীমিত হয়ে আসছে তার মনের প্রসারতা, সঙকীর্ণ হচ্ছে চিন্তাধারা। তাই স্বভাবতঃই আমরা 
অত্যন্ত আত্মকোন্দ্রক হয়ে উঠাঁছ। পাঁরবারিক সম্পর্ক শিথিল হয়ে আসছে, এমন ক বন্ধুত্বের 
মধুর অন্তরজ্গতা বিদ্বাদে রপান্তারত হচ্ছে। আজও পল্লী অঞ্চলে যে প্রাতবেশীসদলভ মনোভাব 
আছে সহর, উপনগরাঁতে তা প্রায় অনুপস্থিত বললেই চলে। এর সামীগ্রক ফলে এই হচ্ছে যে, 
বিপদ জনাকাঁণ' নগরণঁতে মান কাঁটের মত জড়াজড়ি করে বাস করলেও অন্তরের দিক থেকে 
সে ক্রমেই দারুণ. নিঃসহায়, নিঃসঙ্গ বোধ করছে। 

এই অসহায় অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছেন রাজনৈতিক নেতারা। কি দক্ষিণপন্থী, ক 
বাম পন্থা তাঁদের সকলেরই আজ একমাত্র লক্ষ্য ক্ষমতা আয়ত্ত করা। লক্ষ্যই একমাত্র সত্য, পন্থা 
গৌণ, ব্যক্ত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার একটা হাতিয়ার মান্র। যে কাজ সাধারণ মানদুষের কাছে 
এখনও অচিন্তনু'য়, এদের কাছে তা সাধারণ একটা কর্মকৌশল। 

অথচ আশ্চর্য এই, প্রায় সমগ্র সমাজ এ*দেরই স্তাবক। এরাই আজ সমাজ-সেবী তথা 
সমাজপতি। ইংরাজের আমলেই দুনীীতর সহজ পথে সুবিধা লাভের শিক্ষা আমরা লাভ 
করেছি। অর্থকেই পরমার্থ হসাবে দেখতে আমরা অভ্যস্ত। পাঁরবারে সেই ছেলেরইু বেশ 
সমাদর যার নিয়মিত বেতনের ওপরেও আছে উপাঁর আয়। যে ব্যবসায়ী দানধ্যান বেশ করেন 
তারই নামডাক। কিন্তু কোন পথে সেই টাকা আসছে তা আমাদের বিবেচনার বাইরে । যে কোন 
উপায়ে অর্থ উপার্জন করে "ঠাকুর দেবতার সেবায় কিছুটা অর্পণ করলে, বা তীর্থপণ্য করলে 
পাপ গায়ে লাগবে না এ-বিশ্বাসও প্রায় বদ্ধমূল" হয়ে গিয়েছে । শিল্পা, সাহাত্যক' যাঁরা নৈতিক 
আদর্শের ধারক ও প্রচারক-ব্যান্ত জীবনে তাঁরাও সুবিধা লাভের জন্য ক্ষমতাবানদের দারস্থ 
হচ্ছেন। এমন ক আদর্শান্তরণেও তাঁদের ইতস্ততঃ নেই৷ ফলে তাঁদের মধ্যেও দলাদজি ছাঁড়য়ে 
পড়েছে। প্রভাব প্রাতপান্তর টানাপোড়েনে সংবাদপত্রও আজ ব্রশড়নকে পাঁরণত। অর্থাং এক- 
কথায় বলা যায়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমরাই দুনাঁতর প্রশ্রয়দাতা। 

আরও একটা দিক আছে। স্বাধীনতা লাভের পরে শিল্প ব্যবসায়ের ব্যাপক সম্প্রসারণ 
ঘটেছে। কিন্তু তার চাইতেও অনেক বেশী লোক এসে জ.টেছে এই ক্ষেত্রে। রাতারাতি বড়লোক 
হবার বাসনা সকলের। কিন্তু ন্যায়ের পথে তা কখনই সম্ভব নয়। এই তীব্র অথচ অসম প্রাঁত- 
যোগিতায়, বিশেষতঃ সরকার আরোপিত 'বাচত্র বাধানষেধের মুখে শিল্পপাঁত ও ব্যবসায়ীদের 
সর্বস্তরের লোকের মাধ্যমে অন্যায়, অসমীচান, নৃশংস পন্থা অবলম্বন করতে হচ্ছে। কর ফাঁকি 
দিতে 'হিসাবেরও কারচুপি চলেছে, কমর্দের বাণ্চিত করতে অসংখ্য ফন্দিফিকর আটতে হচ্ছে, 
আর অন্যায় সরকারা স্বধালাভের জন্য সরকারাকর্মচারাদের অর্থ ও স্দাবধার প্রলোভন দেখাতে 
হচ্ছে। 

আজ সরকারা দপ্তরে ব্যাপক দুনাতর যে অভিযোগ উঠেছে তারও বিচার করতে হবে 
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এই অবস্থার পারপ্রেক্ষিতে। সরকারী দপ্তরের যাঁরা কর্মী মন্ত্রী, সচিব থেকে চাপরাশী পর্যন্ত 
তাঁরা সকলেই আমাদের সমাঙ্জের লোক! সেই হিসাবে সরকারী দপ্তরও সমাজেরই একটা অঙ্গ। 
দুনীত-পোষক সমাজের প্রাতফলন দেখা যায় দপ্তরে। দকংবা অন্যভাবে বলা যায়, সমাজ ও 
দপ্তর দুনাঁতির-পাপচক্রে পরস্পরের পূজ্ঠপোষক। 

সমাজের অন্যতম ব্যান্ত হিসাবে সরকার কর্ম আর দশজনের মত একই পাঁরবেশে মানুষ 
" হয়েছে। তার মনোবৃত্তও অন্য সকলের মতই। তাকেও দ্বব্যম্ৃল্য বৃদ্ধ, শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি 
তথা সর্বাঞ্গবণ ব্যয়বৃদ্ধির সঙ্গে মানয়ে চলতে হচ্ছে, যাঁদও বেতন সেই অনুপাতে বাড়োন__ 
আর তা সম্ভবও নয়। এই অভাবের মুখে বাইরের সামান্য প্রলোভনেই যে সে দুনপীতর ফাঁদে 
পা দেবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এবং এইভাবে অর্থের স্বাদ একবার লাভ করলে তার 
নিবৃত্ত অসম্ভব। ৃ্‌ 

তা ছাড়া, স্বাধীনতা লাভের পরে যেখানে দেশ আমলাতান্নিকতার হাত থেকে মুক্তি লাভ 
করবে বলে আশা করোঁছল সেখানে আম্লাতল্ল আরও ব্যাপক, আরও দৃঢ় হয়ে উঠেছে! উধ্বতন 
কর্তার খেয়াল চাঁরতার্থ করেই চলতে হবে, নইলে চাকরণ রাখা অসম্ভব। কেননা, কর্ম” যতই 
সং, যোগ্য ও উদ্যোগী হোক না কেন কর্তার গোপন রিপোর্টের উপরেই তার ভাঁবষ্যৎ সম্পূর্ণ 
নির্ভর করছে। আবার, অন্যদিকে, সরকার দপ্তরের কানুন ক্রমেই সুদৃঢ় হয়ে উঠার ফলে অবোগ্য 
কম্শকে সরাসার বিদায় করাও প্রায় অসম্ভব। এই দম্টচক্রে সংকমর্শর পক্ষে বিবেক বাঁচিয়ে 
কাজ করা এক সুকঠিন স্মস্যা। . 

স্বাধীনচেতা কমর্ণকে হয় অবনত স্বকার করতে হচ্ছে, নয় সরে যেতে হচ্ছে। এই ভাবে 
সরকারী করম্দের মনোবল তাঁরা একেবারে ভেঙে দিয়েছেন। সকলেই বুঝে নিয়েছে কাজ 
দেখিয়ে লাভ নেই, লাভ কর্তার মনস্তুষ্টিতে, সর্বোর্ধ কতারর পদলেহনে। তাই কাজ যত না 
বাড়ছে, তত বড় হচ্ছে দপ্তর. কর্তাদের শনজেদের লোকে'র ভিড় তত বাড়ছে। তার ফলে অবস্থা 
আরও সঙ্কটাকার শরণ করছে। 

এই সঙ্কটের ইন্ধন জ:শিয়ে চলেছে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। তবে ট্রেড ইউীনিয়ন 
আন্দোলনে শ্রামক ও কর্মীদের কোন লাভ হয়ান এ-কথা বলা অন্যায় হবে। কিন্তু এদেশে ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলন রাজনৌতিক আন্দোলনেরই অঙ্গ এবং শ্রমিক নেতারা মূলতঃ রাজনৈতিক 
নেতা । শ্রমিকদের দাবী আদায়ে তাঁরা উদ্যোগী, আর তাতে তাঁরা সাফল্যও গাভ করেছেন। 
কারণ, শ্রমিকদের লাভের একটা অংশ তাঁদের দলেই আসবে। এতেও আপাতত কিছ নেই। কিন্তু 
দুঃখের কথা এই যে, শ্রামকদেব আধিকতর যোগ্যতা অর্জনে, আরও বেশশ কাজ করবার জন্যে 
উদ্বুদ্ধ করতে তাঁদের তেমন উৎসাহই দেখা যায় না! ফলে সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্যে যে মনো- 
ভাব প্রবল হ'য়ে উঠেছে এক কথায় তাকে বলা যায়_কাজ করবো না, কিন্তু বেশ মাইনে দিতে 
হবে” উন্ভিটি শ্র্ীতকটু, হয়ত অশোভনও, কিন্তু নির্মম সত্য। 

বর্তমান অথনৈতিক, রাজনোৌতক ও সামাজিক অবস্থার অনিবার্য ফসল দুনর্শীত। 
কাজেই দেশকে দুনাতমূন্ত করতে হলে আগাগোড়া ঢেলে সাজাতে হবে। শুধু আইন করে বা 
স্বাস্তবচন পাঠ করে কোন লাভ হতে পারে না। 


অভ’ দাস 


আধ্যনিক কবিতার ভূমিকা! সঞ্জয় ভট্টাচার্য ৷ সবিতা প্রকাশ ভবন। মৃস্য ৩:৫০ নঃ পঃ। 


ইতিপূর্বে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'শতনজন আধুনিক কাঁব” সমালোচনা গ্রল্থাট পাঠক মহলে যথেষ্ট 
সমাদর অর্জন করেছিল। আলোচ্য গ্রল্থাট তারই একাটি পাঁরবার্ধত সংস্করণ। এতে একাঁদকে 
যেমন কয়েকাট নতুন পরিচ্ছদ অন্তর্গত হয়েছে অন্যাদকে জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিন, বুদ্ধদেব 
বসুর ওপর লেখা মূল প্রবন্ধ তিনটি অজ্পবিস্তর পাঁরমার্জত হয়েছে। নতুন নামাকরণে গ্রন্থ- 
টির প্রয়োজন-ব্যপকতা বেড়েছে সন্দেহনেই, কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে “আধুনক কাঁবতা” বলতে 
যে ব্যাপক পাঁরসর বোঝার তা পাঠক চিত্তে সঞ্চারিত করে “দিতে বইটির ভূমিকা পুরো- 
পার সার্থক হয়েছে কিনা । যোগ্য নামাকরণের গুরুত্ব আজ এত আঁধক হয়ে দাঁড়িয়েছে এই 
কারণে যে, কিছাীদন-পূর্বে প্রকাশিত কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় কর্তৃক সম্মানত একটি এই ধরণের 
গবেষণামূলক গ্রন্থ পাঠককে তার নামাকরণের ভ্রুটি দ্বারা আমাদের প্রতারিত করেছিল। 
আধ্াঁনক বাংলা কবিতার একাট সামীগ্রক পাঁরচয় তুলে ধরবার সেই পাঁরশ্রম প্রচেষ্টা আন্তাঁরক 
শ্রদ্ধা উদ্রেক করলেও রচাঁয়তা এমন একজন কাঁবকে তার আলোচনার বাইরে রেখোঁছলেন, যাকে 
বাদ দিয়ে আধ্দীনক কাঁবতার কোন আলোচনা ক করে সম্ভব, আমরা আজ পর্য্যন্ত তা বুঝতে 
অক্ষম। বলা বাহুল্য সেই অনালোচিত কাব ছিলেন শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র মিত্র' সঞ্জয়বাবর গ্রল্থাটি 
সে ধরণের কোনো ভুল ধারণার সৃষ্ট না করলেও সামাগ্রকতা সম্পার্কত প্রশ্নাঁট কিন্তু থেকেই 
যাচ্ছে। 

সঞ্জয়বাবু তার আলোচনাকে মোটামুটি আটাট পাঁরচ্ছদে ভাগ করে নিয়েছেন। ১। কবিতার 
বিচার ২। রবীন্দ্রোন্তর কাঁবতা ৩। জাঁবনানন্দ দাশ ৪। প্রেমেন্দ্র মর &। বুদ্ধদেব বসু ৬। 
কল্লোল শাখা ৭। তৃতীয় ও চতুর্থ দশক ৮। পণ্চম দশকের কাব্যোদ্যম। অবশ্য এই আটটি পাঁরচ্ছৰে 
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে থেকে উত্তরাঁতাঁরশের কাঁব নীরেন্দ্র নাথ চক্ুবতাঁ 
পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রায় সমস্ত কাঁবই আলোচিত হয়েছেন, এবং “ভূমিকা” শব্দাট যে অর্থগত 
দায়িত্বে গুরুভার নয় সে কথা মনে রাখলে এ কথা বলতে দ্বিধা থাকেনা যে এ জাতীয় দুন্দর 
আলোচনা ইতিপূর্বে আমরা খুব কমই পড়োছ। সমালোচকের প্রধান কর্তব্য কি হওয়া উচিত 
এ সম্পর্কে সঞ্জয়বাব লিখেছেন “কাঁবতার চরিত্র প্রকাশ করাই সমালোচকের কর্তব্যকর্ম। চাঁরন্র . 
বলতে প্রথমে বোঝাবে, প্রচলিত সত্য বা মথ্যা, যাই হোক, ভাবগত বাদ্ধগ্নাহ্য রস। দ্বিতীয়ত, 
শ্রুতির ও পাঠের স্বাদ-_-ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের প্রসঙ্গ এইখানেই আসে এবং তৃতীয় প্রসঙ্গ 
ধ্বানতত্বে সমালোচককে প্রবেশ করতে হয়। এ-প্রসঙ্গে সমালোচক সাধারণত আপন সংস্কারগত 
ধৰনি_চন্রের পশ্চাদ্ধাবন করে ভ্রমে পাঁতিত হন। কাঁবিতার শব্দ-বাঁহর্ভুত কোনো চিত্রে চলে 
যাওয়া হয়তো আত্মরাঁত। তেন কবিতায় ব্যাঞ্জত কোন শব্দের সুক্ষন চিত্র বা সুর উপেক্ষা 
করাও অনুচিত।”-_এই' উত্তি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য হওয়া সত্বেও আমরা বলতে পারি প্রত্যেক 
সমালোচক (তা সে যত সং এঁবং যাক্তীনষ্ঠই হোন না কেন) তার আপন বুদ্ধিবৃত্তি ও ব্যান্তগত 
সংস্কার দিয়েই তার পাঠ্যবস্ভূ বিচার করেন৷ সুতরাং ধদান-চিন্রের পশ্চান্ধাবনরত-ভ্রমের অভি- 
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যোগ থেকেতো কোনো সমালোচক মানত পেতে পারেন না। বরং এই রাচবৈচি্নর আছে বলেই 
বাঁভক্ন ধরণের বিচারের আলো চততুর্দক থেকে আলোচ্য 'িষয়াটর ওপর এসে পড়ে। তাতেই 
সেই বিষয় বা শিজ্পকর্মট তার যোগ্য ভারসাম্য খুজে পায়। 

গ্রন্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশটি হচ্ছে কাঁব জীবনানন্দ দাশের ওপরে লেখা পারিচ্ছদাট। 
জশবনানন্দ দাশের ওপরে এর চেয়ে সর্বাঞ্গসূন্দর অথচ সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে 
বলে আমাদের জানা নেই। এই শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে এবং রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকেও ক করে তান একদা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও নজরুল ইসলামের 
্ব্পস্থায়ণ প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়োছলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আমরা আরো 'বাস্মিত হই 
যখন ভাব উত্তরকালের এই মহান প্রাতভাবান কাঁবর পক্ষে 

“সে কোন ছ:ঁড়র চড় আকাশ- শ্নাঁড়খানায় বাজে 

চান মাথা ছায়ায় ঢাকা চুণীর ঠোঁটের মাঝে। (বরাপালক) 
কি করে এধরণের শিশুপাঠ্য পদ্য লেখা সম্ভব হয়োছল ! শহ্ধ; তাই নয়, যে প্রেরণায় অচিল্ত্য- 
কুমার সেনগ:প্ত একাঁদন 'ীলখোছলেন “কাটের পাখার অস্ফুটতম বেদনা আমারে হানে”, জীবনানন্দ 
অজ্ঞাতেই তার দ্বারা প্রভাবিত হলেন “কণটের বুকেতে যেই ব্যথা জাগে আম সে বেদনা পাই” 
িখে। অবশ্য এ বিষয়ে সঞ্জয়বাবুর সঙ্গে আমরা একমত যে বঝরাপালক কাব্যগ্রন্থ কোনক্রমেই " 
জীবনানন্দের চাঁরন্রানুগ নয় এবং প্রাথামক রচনা হিসাবেই কেবল মাত্র স্মরণীয়। পরবর্তীকালে 
জশবনানন্দের বিস্ময়কর উন্মোচন কালেও বিদেশ কিছু কাব, বিশেষ করে ইয়েটস, তার কাঁবতায় 
একাধিবার উপস্থিত হয়োছলেন। সঞ্জয়বাব্‌ “বনলতা সেন” কাবতাঁটি আলোচনা প্রসঙ্গে তা 
দিপৃণভাবেই দেখিয়েছেন। কিন্তু “নষ্ট” জগত ছাড়াও যে এক অতপীল্দিয়, রহস্যময় ভোঁতক 
(ভাল অর্থে) জগত জাবনানন্দের ছিল সে: বিষয়ে অন্যান্য সমালোচকগণের মত 'তাঁনও যথেষ্ট 
আলোকপাত করতে পারেননি। ইয়েটস ছাড়া অন্য যে কব জীবনানল্দকে প্রভাবিত করেছিল 
বলে আমাদের মনে হয় তার নাম ব্রেক। বস্তুত কাব ব্রেকের ভপীতিপ্রদ রহস্যময়তার প্রভাব 
জীবনানন্দের ওপর যথেস্ট ছিল। তাঁর অনেক বিখ্যাত কাবতা এই কারণেই আমাদের কাছে 
আকর্ষণীয়। বাংলা কাঁবভায় “প্যাঁচা” “ভুত” “লাস” “গাড়ল” প্রভৃতি শব্দকে জাবনানন্দই প্রথম 
অবলশলাক্রমে ব্যবহার করোছলেন। ব্রেক নিজে ছাঁব আঁকতে পারতেন তাই তার তুঁল তার কাঁব- 
তাকে ষথেন্ট ব্যাখাযোগ্য করে রেখে গেছে। জীবনানন্দ কবিতায় ছাঁব আঁকলেন শব্দ দিয়ে, বর্ণ, 
গন্ধ, স্পর্শ দিয়ে। বাংল- কাঁবিতায় হীন্দ্রিয়জ অধিকারকে এই বহ্যব্যপকতা় উন্নীত করতে স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথও পারেনান। জঞ্জয়বাব এই শেষোল্ত বৈশিষ্টের লক্ষণগীলকে তো স্পষ্ট করেছেনই, 
উপরচ্তু জীবনানন্দের অনেক কবিতার উৎসের আভাষও [দয়েছেন। এখানেই তার আলোচনার 
সার্থকতা । 
! প্রেমেন্দ্র মিত্রের ওপর লেখা পাঁরচ্ছদটি সংলিখিত। যাঁদও প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাবার 
সময়ে মন্তব্যের গাঁত কি্9িৎ দ্রুতবেগ । “প্রথমায় যে বাণ? তাঁর কন্ঠে সোচ্চার তা অন্তমখা হয়ে 
হৃদয়ের অতলে আশ্রয় নিয়েছে, তার লাবণ্যময় স্ফুরণ ক্ষণে ক্ষণে আমরা দেখতে পাই। চারণ 
কবি অনৃভূতিশল কাঁব হয়ে উঠেছেন। এ তাঁর সাঁত্যকারের অপসরণ নয়-_সংহত, গাঢ় আবেগে 
নিবিড় হয়ে ওঠা”_এধরণের মন্তব্য সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ একমত ও শ্রদ্ধাশীল, ধকল্তু অত্যন্ত 
লক্জিত হই 'নম্দোস্ত উীন্তর যথার্থ ব্যাখ্যা না করতে পেরে “কাঁবমনের ধর্ম প্রেমেন্দ্র মিত্রের গেখ 
থেকে কঠোর সত্যকে আড়াল করে রাখতে চেয়েছে। বিংশ-শতকীর কাদের দুর্ভাগ্য যে বিজ্ঞা- 
নের সঙ্গে সুস্থ প্রাতদ্বান্দবতায় তাঁরা শেলাঁর মতো রোমান্টিসজমের পথে কাঁবতাকে এগিয়ে 


< 


. দুলভ হয়ে উঠছে। 


|| 
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নিয়ে যেতে পারেনান”। রানার নার 
কাম্য? তাছাড়া কাঁব-মনের ধর্ম বাঁদ প্রেমেন্দ্র মিত্রের চোখকে কঠোর সত্য থেকে আড়াল করে 
থাকে তাহোলে 'তাঁন তো স্বাভাবিক ভাবেই রোমান্টিক প্রমাণিত হচ্ছেন! আসলে প্রেমেন্দ্র ত্র 
“ববর্তনবাদে” বিশ্বাসী এবং এই বিশ্বাস তার “রাড-নলোয়েজ” থেকেই এসেছে। তার সমগ্র কাব্য 
ধারণা মানবিক মূল্যবোধের স্বরুপ নির্ধারণের দিকেই ধাঁবত। 

অপরপক্ষে বুদ্ধদেব বসুই সম্ভবত বাঙ্গলাদেশের প্রথম খাঁটি রোমাস্টিক কবি। এ সম্পর্কে 
সঞ্জয়বাবুর মত-“একথা অতীব সত্য যে বুদ্ধদেব বসুর মতো প্রেমধর্মে শ্রদ্ধাবান কাব বাংলা 
সাহিত্যে আজ পর্যন্ত আর কেউ আসেননি” কিন্তু জীবনানন্দের যে পৃথিবী ""নম্ট” হয়োছিস 
মানুষের মুঢ়তায়, পাপে; বুদ্ধদেব তাকে নারধদেহের সশীমত পৃথুলতায় নষ্ট করে ফেললেন। 
তার প্রেম, তার যৌবনবন্দন্ম তাই ব্যর্থ হলো অর্তীষ্তর অরণ্যরোদনে। বইটির পরবতর্ অধ্যায় 
গুলিতে তার আলোচনা 'চিল্তাসনৃন্ধ হলেও বিতর্কের মুখাপেক্ষী । বিশেষ করে “পণ্চম দশকের 
কাব্যেদম” অধ্যায়াটি। স্বাভাঁবক কারণেই নানা বিতর্কের সন্রপাত করবে। অধ্যায়টি অত্যন্ত 
সংক্ষিপ্ত ও দ্দুতচালের হওয়াতে মনে বিশেষ দাগ কাটেনা। অবশ্য গ্রন্থকার স্বীকার করছেন 
“সব উল্লেখযোগ্য কাবই যে আলোচনায় স্থান পেয়েছেন তা নয়, এ আলোচনার মূল্য যাঁদ থাকে, 
তাহলে তা রবীন্দ্োত্তর বাংলা কাঁবতার মূল সংত্রগ্ল দেখানোর মধ্যেই আছে।» 

পাঁরশেষে এ কথা উল্লেখ না করে পারাছনা, বহুঁদন পর কাবতা-আলোচনার ওপর এমন 
একটি সুন্দর গ্রন্থ আমাদের হাতে এসেছে। আমরা আশাকারি প্রত্যেক সৎপাঠকই এগ্রল্থাট পাঠ 
করবেন। পাণ্ডিত্যের প্রদর্শনীবাঁজ্ত এধরণের গভীর ও স্বচ্ছল আলোচনা বাংলাদেশে ক্রমেই 


সমরেন্দ্র সেনগ্প্ত 


রমেশ রচনাবলশ। শ্রীষোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আচার্য প্রফল্লচন্দর 
রোড. কাঁলকাতা-৯, মূল্য নয় টাকা! 
রমেশচন্দ্র দত্ত--প্রবন্ধ সঙ্কলন। শ্রীনাখল সেন সম্পাঁদত। এভারেম্ট বুক হাউস, 
কাঁলকাতা ১১। মূল্য পাঁচ টাকা! 


উনাবংশ শতাব্দীর রাজনশীতজ্ঞ ও সাহিত্য সাধক হিসাবে রমেশচন্দ্র দত্তের নাম চির- 
স্মরণীয় । রমেশচন্দ্র প্রথম যূগের সদক্ষ সাভিলিয়ান। বাঙ্গালীদের মধ্যে তাঁনিই প্রথম বিভাগীয় 
কামশনার। রমেশচদ্দ্রের মনীষা ও কমশশান্তি দায়িত্বশীল রাজকর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। 
খখ্বেদের অনুবাদক, প্রাচীন হিন্দু মনীষার ব্যাখ্যাতা, ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থার বিশ্লেষক 
জাতীয় কংগ্রেসের নেতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পারষদের প্রথম সভাপাঁতি, সর্বোপরি বহ্কিমচন্দ্রের 
সুযোগ্য উত্তরসাধক ওপন্যাসিক রমেশচন্দ্র জীবনের নানাবিভাগে তাঁহার মনীষা ও প্রাতভার 
স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। 

নিকট বাঙ্গলাসাহিত্য চর্চার প্রেরণা লাভ কাঁরয়া ছয়খান সার্থক উপন্যাস রচনা করেন, ইহাদের 
নাম- বঙ্গ বিজেতা (১৮৭৪) মাধবাঁকঙ্কন (১৮৭৭) মহারাষ্ট্র জশবন প্রভাত (১৮৭৮) রাজপুত 
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জবন-সন্ধ্যা (১৮৭৯), সংসার (১৮৮৬), ও সমাজ (১৮৯৪); ইহার মধ্যে প্রথম চাঁরখান এঁত- 
হাঁসক ও শেষ দুইটি সামাজিক উপন্যাস । রমেশচন্দ্রের এীতিহাঁসক উপন্যাসগুঁল গত শতা- 
ব্দখতে বাঙ্গালণর অবশ্য পাঠ্য ছিল। উপন্যাসের পরিপ্রোক্ষিতে জাতাঁয় বীরদের বীরত্ব কাহনী 
আমাদের জাতশয় আন্দোলনেও শান্তি সঞ্চার কাঁরয়াছল। সমাজ ও সংসার_এই দুইটি সাম্মাজক 
উপন্যাসে পল্লীগ্রামের পারিবারিক জীবনের কাহিনী অপূর্ব সহানুভূতির সাঁহত চিত্রিত হইয়়াহে। 
74545555545 
লীর হৃদয়ে স্মরণীয় হইয়া থাঁকতেন। 

বর্তমানে রমেশ5ন্দ্রের উপন্যাসগূলি সৃলভ নহে। রী 
উপন্যাসগ্যীল একত্রে জুসম্পাদত হইয়া গ্রথত হইয়াছে। এতৎসহ দুইটি অধ্যায়ে রমেশচন্দ্রে 
জীবন ও সাঁহত্য সাধনা সমন্ধীয় আলোচনা রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে পাঠকের স্বাভাবিক অনবনান্ধিৎসা 
পাঁরতৃপ্ত কাঁরবে। 

রমেশচন্দরের উপন্যাস রচনাবলণীর এমন সুমিত শোভন সংস্করণ প্রকাশের জন্য 
“প্রকাশক” বাঙ্গালী পঠকের অশেষ ধন্যবাদ ভাজন হইবেন। আশাকরি সংসদের এই “ক্লাসিক” 
সাহত্য প্রচার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাঁকবে। 

রমেশচন্দর পরলোকগমনের অধ-শতাব্দী পরে তাঁহার উপন্যাস রচনাবলীর একটি শোভন 
সংস্করণ প্রকাশের প্রায় সঙ্গে স্গে তাঁহার একটি প্রবন্ধ সঙ্কলন হাতে পাইয়া রমেশচন্দ্রের অনু- 
রাগী পাঠক মাত্রই আনন্দিত হইবেন। সামীয়ক পত্রের পৃষ্ঠায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রমেশচন্দে 
প্রবন্ধগাদ একত্রে সংহহ করিয়া প্রকাশ করার জন্য সম্পাদক শ্রীনিখল সেন মহাশয় বাঙ্গালী 
- পাঠকের ধন্যবাদাহ্হ। এই পুস্তকে রমেশচন্দ্রের {লাখত ১৪ প্রবন্ধ আহত হইয়াছে, ইহার মধ্যে 
, -চাঁটু সাহিত্য বিষ়ক। অপর ছয়টি অর্থনৌতক প্রবন্ধ--ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা, বৃটিশ 
শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনাঁত, ভারতাঁয় দুর্ভিক্ষ, বঙ্গদেশে রাজস্ব বন্দোবস্ত, ভূমিকর 
আন্দোলনের ফলাফল, ভারতবাসাঁদের দাঁরদ্রতা ও দর্ণার্ভক্ষের কারণ। অর্থনৌতিক প্রবন্ধগ্িতে 
রমেশচন্দ্রের বাস্তব-দৃষ্ট, দেশ প্রেম ও নিভ“কতার পরিচয় মালবে। শিল্পপ শ্রম্ঠা রমেশচন্দ্রের 
পরিচয় তাঁহার উপন্যানগ্যুলিতে পাওয়া যায় _আলোচ্য প্রবন্ধাবলতে তাঁহার বাস্তবধর্মণ মনন 
শখলতার পাঁরচয় পাওবা যায়। 

রমেশচন্দ্র বহু বাংলা ও ইংরাজী” গ্রন্থের রচাঁয়তা। এই সব পুস্তক বর্তমানে দজ্প্রাপ্য। 
রমেশচন্দরের খশ্বেদের অনুবাদ, সম্পাদিত 'হন্দুশাস্ত (১-৯ ভাগ), 'হিষ্ট্রি অব্‌ 1সাঁভীলজেসন্‌ 
ইন এনাসিয়ন্ট ইণ্ডিয়া (১৮৮১) প্রভাত পুস্তক প্দনম্ীদ্ূত ও প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। 
উৎসাহী প্রকাশক ও সম্পাদকদের দৃষ্টি যে রমেশচন্দ্ের প্রাত আকৃষ্ট হইয়াছে উপরোন্ত দুইখান 
পুস্তক প্রকাশই তাহার প্রমাণ। - < 


+ গোঁরাজ্গগোপাল সেনগঞ্তে 


+ 
5 


শন মুসল] ন টা 


স্‌ চী পনর 


নাট্যশাস্দের রচনা। অশিয়নাথ সান্ন্যাল ১৪৭ 
দেকামেরণের বোক্কাচ্চিয়ো। ব্রজেন্দ্রন্দ্র ভট্টাচার্য ১৬০ 
কাঁবতার ওজন ও কৌতুকরস। আঁজতকৃষ্ণ বস ১৬৬. 
ইউজেন বিউরণ্দফ্‌। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ১৭৩ 
মাঁভপ্লিয়ানি। তির 


রবীল্দ্ুরচনা সূচী। পুলিনবিহারী সেন ১৭৯ 
পার্থ বস 


নমিতা চক্রবর্ণি ১৮৩ 


॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥ 


আনন্দগোপাল সৈনগপ্ত কর্তৃক মডাপ* ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়োলংটন স্কোয়ার 
হইতে মদত ও ২৪ চৌরঞ্গী রোড্‌ কাঁলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত 


সমকালীন ৷ আফাঢ় ১৩৬৭ 





উত্তর প্রদেশের সংস্কৃতির চার হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌববময় 
অধ্যায় ভারতীয় আর্যসভ্যতার যুগে । পরাক্রাস্ত মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে শিল্প 
ও সংস্কৃতিতে এক নতুন ধারার সুরু হ’ল । নাদশাহী আমলের জ'কজমক ও শিল্পবোধ 
অমর হ'য়ে রইল মোগল স্থাপত্য, চিত্রকল! ও সঙ্গীতের মধ্যে । বিরাট কল্পনা ও 
সুক্মতম কারিগরীর অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে মোগল স্থাপত্যে--কালজরী এই সব স্থষ্টি 
আজও সার! পৃথিবীর বিশ্ব জাগার । 









AES EARS কক SS 0 OSS GS 
EL ৯৯ ক &. ঞ। ক 


রা কি 
৮০৩ 


পে সি পু 


ভারতবর্ষের যেখানেই যান, লাল পাথরে গডা ফতেপুর ॥ 
সিক্রীর নিস্তবতা থেকে তাজমহলের অকলম্ক শুভ্রতা পর্যন্ত নে 
সর্বত্রই আপনার স্বরণীয় মুহূর্তগুলোকে আরও 
উপভোগ্য ক'রে তুলবে উইল্স-এর গোল্ড ফ্রেত 
সিগারেটের অতুলনীয় স্বাদগন্ধ । 


গগোম্ড ফ্লেকের চেয়ে 
ভালো সিগারেট কোথায় পাবেন ত্র 
€* টার দাম ৪ টাক! - ২* টার দাম ১ টাই ৩* নূহ পঃ - ২০ টার ঘাম ৮০ নঃ পঃ 
দি ইম্পিরিস্বাল টোব্যাকো কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিসিটেড কর্তৃক প্রচারিত ar/552 





অষ্টম বর্ষ, তৃতাঁয় সংখ্যা আষাঢ় তেরশ’ সাতযাঁট 








নাট্যশাস্ত্রের রচন! 


অমিয়নাথ সান্যাল - 


নাট্যশাস্রের কাণ্ড-পল্পব অংশই প্রধান। ছায়া-ভূমিক অংশ প্রধান অংশের অধীন, অথচ উৎক্ষপ্ 
অংশ। দেখা যায় এই দুই অংশের রচনা-পদ্ধাতও "ভিন্ন রকমের । এই 'ভিন্নত্ব আঁবচ্কৃত না হওয়া 
পর্যন্ত দুশট সংস্করণের ভাসা-ভাসা সমালোচনা করে একটিকে “লং 'িসেন্শন্‌” আর অন্যটিকে 
শটীরসেন্শন্‌, বলে লাভ নেই; অথবা, দুটি সংস্করণের মধ্যে “র-হ্যাশ্ডািং” এর লক্ষণ 
আছে বললে কিছ; নূতন কথা বা পাঁরচয় প্রকাশিত হয় না। যথার্থত, কোথায় নির্দোষ প্রক্ষেপ 
কোথায় সদোষ প্রক্ষেপ ঘটেছে, কোথায় কোন্‌ প্রত্যাশিত অংশের অবলোপ ঘটে, কোথম্মস বা 
উৎক্ষেপ ঘটেছে, ইত্যাঁদ রকমের অনুশীলনই কাম্য। সংগ্রহ-শাস্নের রচনাপম্ধাত বা ‘মেথডলাঁজ 
অব্‌ ট্রিটমেন্ট” না জানলে উন্ত রকমের ন্যায্য তর্ক-সংশয় নিবস্ত হতে পারে না।' 
রচনা-পদ্ধাত অনুশনলন পক্ষে সব চেঙ্নে প্রধান কথা হ'ল আঁভপ্রেত অর্থ উদ্ধার করা। 
এবং সর্বপ্রথম বিড়ম্বনা হ'ল এই যে কোনও সংদ্করণেই আদ্যোপান্ত সমস্ত শেলোকের যথাযোগ্য 
সংখ্যা-চিছু লিপিবদ্ধ নয়। সাধারণত চার চরণে শ্লোকের নিবান্ত। কিন্তু, অর্থ-সমাস্ঠির উদ্দেশ্যে 
কখনও দুই চরণ, কখনও বা ছয় চরণেও শ্লোক-নবাত্ত ঘটে ও ঘটেছে। এই ব্যতিক্রম অবহেলা 
করে শ্লোক-সংখ্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। দুঃখের কথা, এ পূর্বতন সম্পাদন-্রাট আজ পর্যন্ত 
অশোধিত থেকে গিয়েছে! ফলে প্রাত শ্লোকের চার-চরণ ধরে অর্থউদ্ধার ও অন্যুবাদ-চেষ্টা 
বিড়াম্বত হ'তে বাধ্য। একাঁট দস্টান্তে পরীক্ষা করা যেতে পারে। 
৬ অধ্যায়ে ১০ম শেলোকে লাট্যসংগ্রহের বিষয়-নাম পঠিত হয়েছে। পরেই ১১ শ্লোকে 
কারিকা-লক্ষণ বার্ণত হয়েছে। এর পরেই ১২ ও ১৩ শ্লোক পাঠিত যথা 
নানানামাশ্রয়োৎপন্বং নিঘণ্টুং নিগমান্বিতম্‌। 
ধাত্বর্থ হেতু সংযুস্তং নানাসদ্ধান্তসাধিতম ॥ ১২ ॥ ৬ অঃ। 
স্থাপিতোহর্থো ভবেদ যৱ সমাসেনার্থসূচকম্‌। 
ধাত্র্থবচন্েনহ নির্্তং তং বিদুবর্ধাঃ ॥ ১৩ ॥ এ। 
পড়লেই মনে হয়, এই দি শ্লোকে একবে “নর শব্দের লক্ষণ বাঁ্ণত হয়েছে। কিন্তু 
তা নয়! এস্থলে নানানামাশ্রয়োপেতং নিঘল্টুং নিগমান্বিত্তম্‌। 


১৪৮ সমকালীন [ আষাঢ় 


ইত দন্ই-চরণ বাক্য জ্কতল্ত্র ভাবে “পনঘল্ট” জাতীয় শব্দের লক্ষণ বর্ণনা করে। এবং 
ধ্ধাত্বর্থহেতুসংযুস্তমূ” ইত্যাদি ও “নরুন্তং তং বিনুবর্ধাঃ” ইভ্যন্ত ছয় চরণ নিরন্ত-লক্ষণ বার্ণত 
করে। এরকম সিদ্ধান্তের হেতু আছে। 

১১ শ্লোকে কাঁরকা-লক্ষণ বার্ণত। কারিকার্‌ (বিশিষ্ট উপাদান হ'ল নিঘস্ট; ও নর 
ইতি দুই শ্রেণীর শব্দ। যে শব্দ পূর্বাসদ্ধ অথচ অব্যৎপন্ন রূপে সাম্প্রদায়িক শ্রীতগত, এবং 
নিখমাদ্বিত (নিশ্চিত রূপে গম অর্থাৎ সিদ্ধ ও প্রচালিত ইতি নিগম, সেই নিম-লক্ষণ দ্বারা 
আন্বত), সেই শব্দই “ূনঘল্ট;” শ্ৰেণীতে গণ্য । এগ্যাল স্বরূপে নাম-শব্দ। যথা িম, নৎকুট, 
ষবাঁনকা, জ্বর, গান্ধার প্রচ্ছাত বহন নাট্যশান্তরোল্লীখত শব্দ। অর্থবশে বা প্রয়োজন বশে এ রকম 
শব্দ উপদেশবাক্যের বা প্রসঙ্গের নানা আশ্রয়ে অন্ুপগত হয়েছে। এই শব্দগুলি ধাতু-অর্থ-হেতু 
দ্বারা সিদ্ধ নয়, সাধ্যও নয়। পনঘন্ট শব্দটি স্বয়ং নিঘল্ট! 

অন্য নিরান্ত (নি: নিঃশেষে + উক্ত, সিদ্ধ) শব্দ ধাতু অর্থ-হেতু সংয্্ত, নানা সিদ্ধান্ত 
দ্বারা সাধত। এর অথ স্থাঁপত বা আরোপিত ও হ'তে পারে। কখন কখন সমাসবদ্ধ হরে 
নিরুন্ত শব্দ আভপ্রেত অর্থের নিম্পাদক হয়! মে রকমেই অর্থ-সাধক হ’ক, সম্প্রতি বক্ষ্যমান এই 
“শনরন্ত” ধাতু-অর্থঘাটিততচন দ্বারা উপলভ্য, যথা নিঃ+উন্ত ইাঁত নিরুন্ত। 

নিরুন্ত পক্ষে উৎকৃষ্ট একাঁট দম্টান্ত যথা “শৃঙ্গার+ শব্দ। এস্খলে শৃঙ্গ অর্থে বিশেষ 
করে কৈলাস বা হিমবান শৃঙ্গ। “ধ” ধাতুর (গমনার্থে বা আঁধগতার্থে) উত্তর অর:- আঁধগত, 


আঁধকৃত। কৈলাস শিখরে হর-পার্বতী-পারকরাদর লশলা-সাদ্ধ পুরাণ প্রাসম্ধখ। সেই লীলা " 


আবেশ 'দব্য-বেশালঞকার ভূঁয়জ্ঠ এবং গান্ধর্ব অর্থাৎ দিব্য গাঁতবাদ্য নৃত্ত লক্ষণান্বিত। পূর্ব 
প্রাসদ্ধ তথা গুর্বাচারএসাদ্ধর অনুগত রুপে 'গৃঙ্গার' উত্বল বেশাত্মক, শুচি, মেধ্য ও দর্শ- 
নীয় বলা হয়েছে। 

* অতঃপর, ধর্মশৃঞ্গান্ন অর্থ ধর্মাননষ্ঠান কল্পে তদ্‌পযোগ' দেশমাল্যাভরণাঁদর উপচার; 
অর্থ-শৃঙ্গার অর্থে অর্থী-অর্1োপজাীবকা সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান কল্পে তৎকর্মানুষায়ী উত্তম 
বেশাদির সজ্জা; কাম শৃঙ্গার অর্থে কামী-কামোসপজীবকা সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান কল্পে তদনযায়ী 
উত্তম বেশাঁদর সজ্জা; ইতি আরোপিত অর্থ (২০ অঃ, ৭৬ শ্লোক থেকে ৭৯ শ্লোক, 'শন্র-শৃজগার” 
দুষ্টব্য)।' 

-নাট্যশান্ত্রীয় পারভাষাগত নিঘন্ট; ও নিরূন্ত সম্বন্ধে বলা যায় যে, ভরত মনির কালে 
'আভিধান' নামে কোষ-জাভী?য় গ্রন্থ হিল না। কিন্তু, নিঘন্ট; ও নির7ন্ত নামে তত্তৎ শ্রেপীর শব্দার্থ- 
সংগ্রহ ছিল। নচেৎ, শিল্প-বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রাতজ্ঞা ও অভ্যুদয় সম্ভব হ'্ত না। সেই নিঘন্টু ও 
নিরুত্ত লুপ্ত। ফলে, পরবতর্ণকালের অভিধানে 'শৃঙ্গারযোনণ” অর্থে কন্দর্প বা কামদেব ইত 
ধারণান্তরবিশেষ দ্বারা কাব্য-সাহত্য সেবা আপ্যায়ত হয়েছে । শৃঙ্গার-যোনি অথ" দিব্যশঞ্গান্ন 
পটভুিকার আকর বা উত্পতিস্থান অথাৎ কৈলাস-শৃঙ্গপ্থ হেমকূটে। * জক্ষশিক অর্থে মহাদেবই 
শূঙ্গার যোনী। কন্দর্প নয়। কাব কালিদাস একটি শৃঙ্গারযোনশী দ্বারা অপর একটি শৃঙ্গার+ 
যোনীকে ভল্মীভূত কাঁরক্লেছেন বটে, ধকল্ভু সেই ভদ্মই শব্দকোষ ও কাব্য-সাহিত্যে ছড়িয়ে 
পড়েছে। অন্বাদ-সাহত্যের মধ্যে সেই ভস্ম দেখা দেয় আধুনিক 'িভূঁতির রূপে! অর্বচন 
কাব্য-সাহিত্যিকেরা অবশ্যই বলতে পারেন “যসোলাভার্থে কং কিং নক্রিয়তে ময়া!” এবং 
আধুনিক কোন কোনও নাট্যকারেরা ত’ বলবেনই “আমাদের কারবারুই হ’ল কন্দর্প-বিভাত রে! 


* ১৪ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোক থেকে ৩১ ঞেলাক পর্যন্ত স্তর দুষ্টব্য। 
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{শব-ভস্ম 'নয়ে নয়! ৮ 
ফল কথা, নাট্যশাস্্ীয় উপদেশের মধ্যে নিঘন্ট: ও নির্দন্ত শ্রেণীর শব্দগ্দাল প্রকীর্ণ 
রয়েছে। অনুশশলন দ্বারা বুঝাধায় নাট্যসংগ্রহ সংশ্লিষ্ট উপদেশের মধ্যে নিরুন্ত শব্দেরই প্রাধান্য, 
নিঘন্ট; শব্দ সংখ্যায় অজ্পতর। গান্ধ্বসংগ্রহের মধ্যে নিঘন্ট শব্দ. সংখ্যায় আধিকতর। 
যাই হাঁক, ১২ শ্লোকের পূর্বার্ধে বাক্যাট নিঘন্টুর লক্ষণ বার্ণত ক'রে। সুতরাং 
শ্লোক চিহ্ন পক্ষে 
নানানামাশ্রয়োপেতং নিঘন্টুং নিগমান্বিতম্‌ ॥ ১২ ॥ ইতি হওয়া নি 
একটি সংশয় 
১৪ শ্লোক যথা = 
সংগ্রহো যো ময়া প্রোন্তঃ সমাসেন 'দ্বিজোত্তমাঃ। 
বিস্তরং তস্য বক্ষ্যাম সনির্ন্তং সকারিকম্‌ ॥ 
এই বাক্যের মধ্যে নিরুন্ত ও কারিকার উল্লেখ আছে, কিন্তু-নিঘল্টু উল্লিখিত হয়নি। 
সুতরাং সংশয় এই যে নিঘন্ট-লক্ষণ বর্ণনা ভরত মুনির আভিপ্রেত নয়। 
সংশয় নিরসন কল্পে বলা যায়, যে এই শ্লোকের “যঃ সংগ্রহঃ ময়া প্রোস্তঃ” বাক্যের অর্থ 
হাল-_পূর্বে ১০ম শ্লোকে “ঘে নাট্য সংগ্রহ আমি উপদেশ করেছি”। তাৎপর্য এই যে উত্ত নাট্য 
সংগ্রহের বিষয়গুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিমিত্ত নিরুন্ত ও কাঁরকার সাহায্য গ্রহণ করব, মৃখ্যত। 
কারণ-_নাট্যোপদেশের মধ্যে নিরদ্তেরই প্রাধান্য, নিঘন্টু প্রধান ত’ নয়ই, এমন ক 'বিরল। এস্থলে 
গাম্ধর্ব-দংগ্রহ প্র্নকারণ ম্মনিঙ্ণের (৬ আঃ ১, ২, ৩ শ্লোক) দম্টীভূত নয়, ভরত মনির উত্তর 
বচনেরও অধিকৃত নয় (৬ অঃ ৪, ৫ শ্লোক)। কিন্তু, উদ্তয় সংগ্রহোর পক্ষে সাধারণভাবে কিছ? 
কিছ; নিঘন্ট; শ্রেণীর শব্দ ভরত ম্যান ব্যবহার করবেন, এই সংকল্পের বশেই ১২ শ্লোকে! 
নিঘণ্ট;র লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। বিশেষ উদ্দেশ্য এই ছিল যেনিরন্ত' শব্দগুলি আরোপিত, 
অর্থে ও ব্যবহার করা যায়, এদের রুপও ঈষৎ পাঁরবার্তত হ'তে পারে। কিন্তু নিঘণ্ট; শব্দগনাঁল 
তদ্গুপেই ব্যবহার করা উচিত। ভবিষ্যৎ কালে পম" শব্দাটকে ‘অন্ত' শব্দে রুপান্তাঁরত বা 
অর্থান্তারত করা একেবারেই নিষিদ্ধ! '‘যবনিকা’ শব্দট 'যবনা-শব্দ-জাত করে পরে তাথেকে 
“বনী” (ষবনা স্মীলোক) শব্দ কল্পনা করে, পরে যথেচ্ছারুমে 'যবাঁনক' 'বণাঁক' 'যবানিকা' বা 
'যবনীকা' শব্দ কল্পনা করে অর্থাপার্ত দ্বারা রঙ্গ পাঁঠকে স্ত্রীলোক কল্পনা কারে, 
বনিকা’ অবগ্রন্ঠন স্বরূপ মনে করে, নাট্যশাস্তীয় ‘যবাঁনকা’ শব্দের ব্যাখ্যা করণ 'নাষিদ্ধ। 
'নিঘন্ট শব্দকে তদ্রুপে জানলে এ রকম “পাক দিয়ে সৃতা লম্বা করো” গবেষণা নিরুদ্ধ হয়। না 
রত রনি রনি 
জন ছিল। 
প্রসঙ্গত, সূত্র ও ভাষা শব্দ দুদট উল্লিখিত হ'লেও, এই দুই বস্তুর সংজ্ঞা লক্ষণ বার্ণত 
হয়নি। এক মাত্র হেতু এই যে ভরতের কালে নাট্যসংসদের জ্ঞানী ব্যান্তরা তথা সাধারণ বিদ্বল্জনেরা 
সূত্র ও ভাষ্য বিষয়ে সর্বতল্মসম্মত সংজ্ঞা-লক্ষণ স্বীকার করে নিয়েছিলেন, সুতরাং ভরত মুনি 
নূতন করে এ বস্তু দুশটর সংজ্ঞা-লক্ষণ বর্ণনা করেনান। অন্যপক্ষে “সংগ্রহ” 'কারকা* “শনঘল্ট” 
ও পনর্মন্ত' পক্ষে মতভেদ ছিল বলেই নাট্যোপদেশের উপযোগণ মত গ্রহণ করে সংগ্রহাদর লক্ষণ 
উপদেশ করেছেন। 
শ্লোকের বথাযোগী্য নিবৃত্তি ও সংখ্যা-চিহুকরণ বিষয়ে প্রচুর ব্যাতক্রম দেখা যায়। -ব্যাত- 
ক্রম সন্দেহ করে অর্থীনর্ণয় করা ব্যতীত উপায় নেই। 
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শ্লোকের অর্থোদ্ধার পক্ষে অন্য বাধাও আছে। কোনও একাঁট নিরুন্ত শব্দ ভরত মানর 
কালে যে 'বাশষ্ট ও নিশ্চিত অর্থে ব্যবহৃত হ'ত, পরবর্তী মধ্যযুগ ও আধুনক যুগের কাব্য- 
সাহত্য-কোষকার ব্যান্তগণ সেই মৌলিক বা মুখ্যার্থ ত্যাগ করে অন্যরুপ অর্থে গ্রহণ করেছেন। 
অর্থাৎ শব্দটি আঁবকৃত, অথচ মানসিক ৰা মনন ঘাঁটিত সংস্কার 'বকৃত। শব্দ প্রাণহীন বস্তু; 
অর্থারোপকারণ মনুষাই সচেতন। সুতরাং অর্থীবকতি হ'ল চেতনারই বিকার! আধ্াীনক 
বিজ্ঞতাঁভমানী কোনও ব্যাপ্তি হয়ত বললেন “সংস্কৃত হ'ল মৃত ভাষা।” কথাটি অবশ্য 
“কোটেশন্‌ মার্কা” জ্ঞানেরই পাঁরচয় দেয়! সংস্কৃত-ভাষা বেচারা প্রাণহীন পদার্থ । কিন্তু, বন্তাই 
স্বয়ং প্রাণবান হয়েও মুমূর্ষু, এই কথাটিই জানিয়ে দিলেন! যাই হক, এরকম ব্যাপার আি- 
বার্ষ ৷ প্রাচশন শাচ্ত্রের বিশেষ করে নাটঃশাদ্ত্রের শব্দার্থ উদ্ধার কালে উত্ত মানস-পরিপামশ সংদ্কার 
ত্যাগ না করলে যোগ্য অর্থ উদ্ধারের আশা নেই । ঘা, গাঁণিকা' ও বেশ্যা শব্দ। এ দুপট একার্থ- 
বাচক শব্দ নয়। বেশ্যার সাধারণ্যই হ'ল লক্ষণ। বেশ্যা কখনও গণ্যা হয় না। কিন্তু গাঁণকার 
অসাধারণ-গণ্যত্ব ছিল, এখনও আছে। গাঁণকা বলতে যথার্থত কি ব্দঝায়, নাট্যশাস্তের ৩৫ অধ্যায়ে 
৬০, ৬১, ৬২ শ্লোকের মধ্যে তার অসাধারণ পাঁরচয় আছে। সেই পাঁরচয়ের 'নর্গীলত সার 
যথা-যান নাট্যাশজ্প-জগতে উত্তম নাঁয়কার ভূঁমকাভিনয়ে উত্তম পাত্রী রূপে গণ্যা, তথা তদ্রুপে 
সর্বলোক মান্যা, তিনিই গাঁণকা নামে আঁভহিত হওয়ার যোগ্যা। বলাই বহল্য, 'বেশ্যা* ও "গাঁণকা' 
উভয়ই নিরুন্ত শ্রেণীর শব্দ! 
. "অন্য দন্টান্ত, যথা, ২০ অধ্যায়ে উপাঁদম্ট ‘দশ রূপ'। এস্থলে ‘রুপ’ অর্থে নাটক, প্রকরণ, 
সমবকার প্রভৃতি লেখ্য-রচনার গঠন-বৈশিশ্ট্য নিবন্ধন স্বর বা চ্বন্ভব। ইংরাজিতে অননবাদ 
করতে হ'লে দশ রুপকে 'টেন্‌ ফরমৃস্‌” বলাই সঙ্গত, ‘টেন: ভিভিজনস* নয়! 

প্রসঙ্গত, ২০ অধ্যারে ৫ম শ্লোকে বৃত্তি উল্লিখিত হয়েছে। এই বৃত্তি হ'ল কৈশিকা, 
মাত্বৃতী, ভারতী, আরভট ভেদে চার রকম (২২ অধ্যায় দ্রম্টব্য)। ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক-্বভা- 
বের বাঁশিষ্ট প্যাটার্ণ ছিল; এখনও আছে। এই প্যাটার্ণকে নাট্যোপযোগী করে নাট্যে প্রাতফালত 
করলে নাট্যশান্তীয় 'বৃত্ত' সিদ্ধ হয়। সুতরাং বৃত্তিকে “ড্রামাটাইজ্‌ড্‌ প্যাটাণ” বলা উঁচিত। 
একে ‘স্টাইল.’ বলা যায় না! যে অনুবাদক মহাশয়বৃন্দ শঙ্গার-রস' অর্থে এরোঁটিক্‌ সোম্টি- 
মেন্ট* শব্দ দিয়ে ভাষান্তারত করেছেন, তাঁরাই ধর্মার্থকাম-হীতি "ন্রশৃঙ্গারকে “পরী কাইন্ডস্‌ 
অব্‌ লভ্‌” শব্দ দিয়ে ভাষান্তারত করেছেন, এবং তাঁরাই বৃত্তিকে “স্টাইল” শব্দ দ্বারা ভাষান্তাঁরত 
করেছেন! এই অনুবাদক মহোদয়ব্ন্দ যখন গান্ধর্ব-সংগ্রহের “মাগধ? অর্ধ মাগধী” 
“সম্ডাবিতা” ও “পৃথ)লা" নামে “রীতি” অনুবাদ করবেন, তখন আর “স্টাইল” বলা চলবে না! 
কিন্তুক চারটি প্রীতি” হ'ল যথার্থত “ছ্টাইল” ছাড়া আর কিছ; নয়। 

মানস-সংস্কার নিবন্ধন শব্দার্থের বিভ্রান্তি সম্ভাবনার দিঙ্‌ নিয় করে ক্ষান্ত হ'ই। 
নাট্য শাস্ত্রীয় পরিভাষার আঁভপ্রেত অর্থ উদ্ধার করতে হ'লে নাট্যশাস্তের চশমা পরে সম্পূর্ণ 
বাক্যের ভাবার্থ গ্রহণে তৎপর হওয়া উাঁচত। অতঃপর পারিভাষিক শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাদি কম্পে 
পরতন্ম-সিম্ধান্তের চশমা পরলে যা ফল হবে, তা ত’ বুঝাই গেল । 

সম্প্রীতি, রচনা-পদ্ধাত আলোচ্য। 

ভরত মুনি * কার্যত বে ভাষায় মৌখিক উপদেশ করোছলেন, সংগ্রহ শাস্বের রচনা আঁবকল 


* [ইংরাজী ভাষায় অনুবাদক পক্ষদের মত এই যেভরত বলতে কেউ ছিলেন না। কাঁতিপয় 
নাট্য বিচক্ষণ ব্যান্তরা মিলে মিশে নাটাশাস্ত রচনা করেছিলেন। এবং ভরত নামে কল্পিত ব্যন্তিকে 
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সেই ভাষণের আন্দপূর্বিক প্রাতিচিন্র, এমন সনে করার হেতু নেই। বরং মনে করা যায়, ভরত মহান 
তখনকার প্রচলিত কোনও কথ্য-ভাষা অবলম্বন করে মুখ্য উপদেশ করোছলেন, এবং এর মধ্যে 
বহু পূরবীসদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক উদাহরণপূর্বক ব্যাখ্যাও করেছিলেন। 

কিল্তু-মুনর সমগ্র উপদেশাবলশ সেই কালেই সংস্কৃত ভাষায় আদ্যোপান্ত বিরচিত 
হয়েছিল। ভরত মুনির সাক্ষাৎ 'শষ্যবর্গই এই 'বরচিত সংগ্রহ-শাস্তের আঁদতম লেখক বা 
সম্পাদক। বিরাচত অর্থাৎ বিশিষ্ট উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট রূপে রাঁচিত বা গ্রাথত, বা সংকালত বা 
সম্পাদিত। 

নাট্য সংগ্রহ ও গান্ধর্ব-সংগ্রহকে মূল ও প্রাতন্ঠিত আধার-শাস্দ মনে করলে, এক মাত্র 
ভরত মূনিকেই মূল উপদেষ্টা স্বীকার করতে হয়। উপদেষ্টার উপদেষ্টা, তারও উপদেষ্টা, 
ইত্যাদি ক্রমে সংখ্যা-গৌরবের ত’ কিছ্দমান্ত প্রয়োজন নেই! অতঃপর- সংগ্রহ-শাস্তের বিরচন 
পক্ষে এক বা একাধিক পুরুষের কৃতিত্ব স্বীকারে বা অস্বীকারে ক্ষাত বৃদ্ধি নেই। 

রচনা আপাত দৃম্টিতে সরল, সাদ্জত ও সসংস্কৃত। কিন্তু মাত-গাঁততে ছু কট বা 
বরুভাব লক্ষ্য হয়। রচনা বা বাকগ্রথনের উদ্দেশ্য বুঝে রচনার রীতি ও পদ্ধাত বিচার্য। নাট্য- 
গান্ধর্ব সম্প্রদায়ের বিশেষ গাঁরষ্ঠ জ্ঞানাবলকে যুগের পর ষূগ ধরে স্মরাক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই 


শাস্রেপদেন্টা রূপে প্রচার করেছিলেন। এক কথায় নাট্যশাস্তর হ'ল বারো-ইয়ার রচনা! ভরত ম্বানর 
নামাট নিছক মিথ্যাপ্রচার! ভারত ইাঁত নাম রামায়ণে ও মহাভারতে আছে। কিন্তু “নাট্যশাস্ম" 
রচায়তা ভরত বলতে প্রামাঁণক আস্তত্ব নেই। 

এই মতি অবহেলার যোগ্য নয়, কারণ, অনঃল্লেখই এদের প্রামাণ্যও হেতু। অনূল্লেখ 
যথা রামায়ণ-মহাভারতে, উপানিষদে বেদে. ও পুরাণে কৃষ-জাঁরার উল্লেখ নেই, কৃফজরা-সংগ্রাহক 
বণিক পররদষ বিশেষের নাম নেই, সন্তরাং প্রাচীন কালে উত্ত সমাজের পাচকেরা কৃর্ষ-জ'রা 
নামে বস্তুটি ব্যবহার করত না। 

আমার কথা এই যে- ভরত ম্যলি “লাট্যশাস্ত” নামে কোনও শাস্ম লেখেন সি, উপদেশও 
করেনান। সুতরাং, অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রল্থে “নাট্যশান্ত্রকার ভরত” ইতি নামে উল্লেখ বা পাঁর- 
চয় আশা করাই যায় না। কিন্তু, ভরত নামে একজন মুন, (যান নারদ নামে প্রাপতামহ ও ব্র্গা 
নামে প্তামহের সম্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন) নাট্য বিষয়ে স্চন্তিত উপদেশ করোছদেন। এই 
উপদেশগ্যাল সর্বপ্রথমে “সংগ্রহ” বা “সংগ্রহশান্দ্র” সামে বিরচিত হয়োছল। মতঙ্গ প্রত 
প্বহেদ্দেশ?” নানে প্রাচীন্‌ গ্রন্থের মধ্যে ভরত ও ভরত-বচনের ভুঁর উল্লেখ ও বৃহদাকাঁতির* উদা- 
হরণ (কোটেশন্‌) আছে; কিল্ভু নাট্য শাস্ত্রের নামই নেই। আছে, “সংগ্রহ-শাস্র” ইতি লাম। 
অতএব "নাট্যশাস্ত” ইতি নামে গ্রন্থ রচনার বহু পূর্ব থেকেই ভরত ও সংগ্রহ-গ্রন্থের নাম 
নাট্য-গাম্ধব” সম্প্রদায়ের শ্রুতি গত ছিল। বেদব্যাস বা বাল্মীকি মুন নাট্য-গান্ধর্ব সম্প্রদায়ের 
লোক ছিলেন না। কিন্তু-মতঙ্গ গান্দর্ববেত্তা ছিলেন। 

অতঃপর-উন্ত সংগ্রহ-শাস্ের দ্বিতীয়বার সম্পাদন কল্পে “নাট্যশাস্ত” নামকরণ হয়েছিল৷ 
এর পরে ভরত মুনির খ্যাত নাট্য-সঙ্গীত সমাজে পাঁরব্যাপ্ত হয়োছল। 

এই হেতুতেই পূর্বোন্ত পকজ্পনা-ভরত-বাদ৭” অনুবাদক বৃন্দের মতাঁট সরাসার অগ্রাহ্য 
মনে কার। সুধী অনুশীলরুবর্গের প্রাত নিবেদন এই ষে-নিরপেক্ষ চিত্তে মত্গ-প্রণত “বৃহ- 
দেশী” প্রন্থখানি সাধারণ ভাবে পাঠ করে, পরে “কজ্পনা-ভরত-বাদী” অন্দবাদকবন্দের মতামত 
বিচার করুন৷] 
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সূত্র-ভাষ্য জাতীয় কুট প্রবর্তনা দেখা 'দিয়েছে। তাহাঁলেও অনুশ*লন দ্বারা বুঝা যায়, অন্ত 
পশ্চাং ও পারবে, কখন দূরে কখনও বা নিকটে এর সন্ধানী দষ্টি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, নিকট 
অন্বয় এবং আঁতিদূররস্থ অন্বয়ের পরস্পর সংবাদ-বন্ধ (ক্রসরেফারেন্স) দেখে মনে হর 
সংগ্রহ-শাস্ম “বারোয়ার+” রচনা হ'তেই পারে না। কারণ, “অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন ন্ট” 
প্রবাদটি সত্য। অন্য পক্ষে, মাত্র এক ব্যান্তর রচনা মনে করতেও দ্বিধা বোধ হয়; কারণ, সেই 
ব্যাস্ত অতুলনীয় ও অনন্যসাধারণ সুক্ষ, ব্যাপক, ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, বহশ্রুত বহাবিশারদ 
নাট্য-গান্ধর্-সার্বভৌম শ্রেণীর ব্যান্তই ইবেন! 

দুরান্বিত সংবাদ-বন্ধের একাঁট দঙ্টান্ত কাঁর। 

যদ প্রশ্ন হয়, গান্ধর্বোপযোগনী বহু বাদনীয় যন্গলির রক্ষণাবেক্ষণ তত্বাবধান কার 


তষপারপ্রহয্্তো বিজ্ঞ তোঁরকো নামঃ ॥ ৭২ ॥ ৩৫ অঃ। 

অর্থাৎ তোঁরক নামে ব্যক্তিই বাদনীয় যন্্রসকলের তত্ত্বাবয্য়ক হবেন। সর্ব জাতোদ্য 
(তত, অবনম্ধাদি বাদনীয় যন্দ, ২৮ অধ্যায় ১, ২ শ্লোক) বাদনে অভিজ্ঞ সেই তৌরক। তোঁরক 
নাম কি হেতু? তর বা তর্ধবাদন-ষন্ত সকলের ধৰাঁনর তীব্রতা ও বলের (ভাঁলউম্‌) কারদেই 
“তূর্য” বা “ত্র” নাম। তোঁরক ব্যাস্ত বিশেষ করে তর্য-যন্্র সকলের নায়ক হবেন। তর্ষ যথা, 
তাঁর, ভোর, পটই, ভিশ্ডিম, দুল্দভি গোমুখী বহু প্রকাব শঙ্খ ও ঘন্টা মৃদঙ্গ এবং কাহল- 
তাত্তার শ্রেণীর বন্য (ট্রামপেট্‌, বিউগৃল)1 এত ষন্দ্রও ছিল না কি! ছিল। ৩৩ অধ্যায়ে বলা 
হয়েছে "পত্রপ;জ্করাদ্যাশি” অর্থাৎ মৃদঙ্গ, পণব, দুর শ্রেণধকে আদ: করে ‘ঘন’ শ্রেণী (করতাল, 
ঘন্টা, কাঁসী ইত্যাদি "দ্বিতীয় শ্রেণী) এবং স্বাঁষর শ্রেণী / বংশ, বেণু ইত্যাদি তৃতীয় শ্রেণী) 
ইতি শঁতন শ্রেণীর বাদনীয় যন্যের বিষয়ে “এতেষাং তু পননর্ভেদঃ শতসংখ্যা প্রকীর্ততাঃ 1 
অর্থাৎএই তনশ্রেণীর যল্রগুলি ব্যান্তগত 'বাভন্ন-নাম-রূপতঃ এবশত সংখ্যক যন্ত্র নাট্য-গান্ধ- 
বেরি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে। এত’ যন্ের প্রয়োজন কি হেতু? রঙ্গদেবতা-পৃজন অনুষ্ঠানে, 
পূ্বরষ্গ অনুষ্ঠান মধ্যে, নাট্য-গান্ধর্বে এ সকলের বহাবিধ প্রয়োজন উপাঁদিম্ট হয়েছে, যার মধ্যে 
সাধারণ প্রয়োজন হ'্ল- নাট্যের জধীনে উৎসব, নৃপাতিবর্গের শোভা যাত্রা ও মঙ্গাল-কর্নে, 
শভি-কল্যাণযোগে, বিবাহাঁদ কর্মে, সংগ্রামকোলাহল পক্ষে, একং যে কোনও বহু জনসমাগম 
পবিত্ৰ অন্যম্ঠানের আঁভনয় প্রয়োগে এই সমস্ত ষল্লধবান-যোগাযোগের প্রয়োজন (৩৩ অধ্যায়) 
উক্ত তিনাঁট তূর্য শ্রেণীর ষল্লগৃির রক্ষণাবেক্ষণের ভার ন্যস্ত কে তূর্য পতি তোঁরিকের 
উপর। ত্ষযপাঁত কে? বিনি রাজবাড়ীতে তর্য-যন্্র সকলের বিধান অনুষ্ঠানাদি 'নয়াল্ঘত ও 
সাধিত করেন, তান তৎপদাভাষন্ত ইতি তূর্যপাতি। রাজবাড়ীর লোকের সংঙ্গে নাষ্ট্যান,ম্ঠানের 
যোগ 'কি নিমিত্ত ? নাট্যকর্ম সমাপ্ত হ'লে, এতগদাল ষন্তকে শূন্য নট্যগৃহে রাখা উচিত নয়, এবং 
এ নিমিত্ত দৈনন্দিন প্রহরীর ব্যবস্থাও অসম্ভব, কারণ, নাট্য প্রাতাঁদনের কর্ম নয়। অতএ, 
রাজকীয় তূর্যপাঁত এ সমস্ত যল্দের দায়িত্ব নেন।* রাজবাড়তেই বা ত্ষপাঁতর প্রয়োজন 
কিরূপ ? ৩৩ অধ্যায়ে উল্লিখিত, পূর্বোন্ত প্রয়োজন ত’ আছেই, আধিকল্তু, প্রাত দিবা-রানেব 


* কিন্তু, সেই তোরিক বা তূর্যপাঁত পৃরুষ বীণা, বিপণ্চপ, চিত্র ঘোষকা, কচ্ছপ শ্রেণীর তারের 
যন্দের দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। এ 'বষয়ে, সেই সেই বিশিষ্ট যন্ছের বাদকই ( বৌশিক, বৈপণ্ঠশক ইত্যান 
উপাধি) নিজ নিজ বন্দ সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরে যাবেন, হীত সহজ-বু্ধর কথা। 


১৩৬৭ | - নট্যশাচ্দ্রের রচনা ১৫৩ 


প্রহর-সংকেত নিয়ন্ত্রণ, বৈতালিক-ব্যবস্থা, আকাস্মক ভয়-উৎপতি-বিপদের নার্মত-সূচনা, ইত্যাদি 
করণীয় ব্যাপারের প্রযোজনে বেতনভুক্‌ তর্ধপাঁত (ইং ব্যান্ড মাস্টার) রাজার পক্ষে পালনীয়! 
নাট্যানুষ্ঠান রাজানুগৃহীত বলেই, রাজার আদেশে তর্ধপাঁত পর্ষ নাট্যসংশ্িট বল্রাদির 
রক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাহ'লে শুরপাঁত কে? তূযর্পীত আঁধকন্তু শুরপাঁত! শুর অর্থে 
সিংহ; লক্ষণার্থে রাজ পালিত পিংহ-মৃগাঁদ পশু। ব্লাজবাড়ীতেও ক চিড়িয়াখানা থাকত ? 
যাঁদ রাজা অশোকের পক্ষে পশু-পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীবর্গের চিকিৎসা-ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছিল 
বিশ্বাস করতে হয়, তাহ'লে বুঝতে হবে, রাজা চিড়িয়াখানা পালন করতেন; নচেৎ-বনে বনে 
ঘরে রোগ-কাতর পিংহ-মৃগ-পশ্দ-পক্ষী ধরে নিয়ে এসে চাকৎসা করা হ'ত, মনেই করা যায় না। 
ভূর্যপাঁত ও শূরপতি একই ব্যান্তি হ’লে রাজার সর্মুবধা হক বা না হ’ক, নাট্যানূম্ঠানের ক 
সযবিধা হ'ত? শুরপাঁত পশু পক্ষীঘাটিত যাবতীয় চাঁরত্র-বোশিষ্ট্য বিষয়ে অভিজ্ঞ, এমন ক. 
ধিশারদ ব্যন্ত। পশু-পাক্ষিদের স্বর বৈশিষ্ট্য গাঁত-ভাঁঙ্গ বৈশিষ্ট্য বিষয়ে যাঁদ কোনও ব্যান্তর' 
'বিশারদতা সম্ভব হয় ত’ একমাত্র শূরপাঁতির পক্ষেই সম্ভব। এখন, কথা এই যে, ৩৫ অধ্যায়ে 
৯ খেলাকে (এবং ১৪ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে) নাট্যভুমিকায় (বিশেষ করে, -নাটক, প্রকরণ ও 
সমবকার শ্রেণীর) প্রযোস্তব্য মনধ্যেতর প্রাণীর অভিনয় প্রসঙ্গে আত উত্তম সারগভ প্রয়োগোচিত 
উপদেশ আছে । যথা নাটকীয় গরুড়, বা সম্পাঁত বা জটায়্‌ বা উচ্চৈঃশ্রবা বা অপর ভূমিকা । যে 
শিক্ষা দেবেন? যে স্থলে উৎসারত-বাদ্য বা মার্গোৎসারিত বাদ্যের * (ব্যাক্‌ গ্রাউন্ড মিউজিক, 
“আবহ-সঙ্গীত” ইতি আধুনক) দ্বারা পশু-পাঁক্ষিদের স্বর-কলরবের সহযোগ নিষ্পাদনীয়-_ 
সে স্থলেই বা কোন্‌ অভিজ্ঞ পুরুষ শিক্ষা দেবেন? এর একমাত্র উত্তর ও ব্যবস্থা উপাঁদষ্ট্‌ 
হয়েছে “শূরপাতিঃ তূর্যপাঁতিঃ সর্বাতোদ্যবাদনে কুশলঃ।” ইতি বাক্যের মধ্যে। রাজকীয় পশু- 
শালার তত্ত্বাবধায়ক শূরপাঁত স্বয়ং তূর্যপাঁতি এবং চারপ্রকার যন্ত্বাদনে অভ্যস্ত৷ উত্ত গুণলক্ষণ- 
সম্পন্ন পুরুষ জানেন কোন্‌: কোন্‌ বাদাধ্যানর সমাযোগে কোন্‌ কোন নাটকীয় পশু-পক্ষীর 
কল্ঠস্বরের অনুকরণীয়, রূপ অবনদ্ধ যন্ত্র (যথা পটহ, দুন্দীভ) সমাযোগে 'সংহনিনাদ ও 
মেঘ গর্জন অনুকরণীয় । এই সমস্ত লশলাকৃতং (২৯ অধ্যায় ১১৭ শ্লোক ) বাদিত্রপ্রয়োগ-রহস্য 
উত্ত গুণলক্ষণসম্পন্ন “তোঁরিক” ব্যান্তর জ্ঞাত, সুতরাং তান নাট্যপ্রয়োগকালে 'তূর্যপারিগ্রহয্স্ত' 
অর্থাৎ ত্যধবনিনিষ্পাদক আতোদ্যসকলের আয়ত্ত সম্পন্ন হয়ে, যথাযোগ্য করণীয় সকল নিষ্পা- 
দিত করেন। এক কথায় তোঁরক প্রুধ সবাঁবধ আতোদ্যের রক্ষপাবেক্ষণকারণ, তূযধবনিপ্রয়োগ 
বিশেষজ্ঞ সর্বাঘধ আতোদ্য বাদনে কুশল, রাজকীয় তূর্ঘপাঁত ও শূরপাঁতি, এবং এক কুথায়। 
নাট্য ব্যাপারে আযলিম্যাল্‌ মিউজিক প্রোডিউসার-_ডাইরেকটউর। 

ষথার্থত, ও নিঃশেষে এই শ্লোকের সম্যক অর্থ ও ইঙ্গিত উদ্ধার করতে হ'লে, একাদিক্রমে 
১৯ অধ্যায়ে পাঠ্যযোগাধকৃত প্বরাঃ” প্রসঞ্গ, ২৩ অধ্যায়ে রূপ-বর্তনা প্রসঙ্গ ৮০ থেকে ৮৭ 
শ্লোক), ২৪ অধ্যায়ে সত্ব-শীল প্রসঙ্গ (৯৪ থেকে ১৩৫ শ্লোক), '২৯ অধ্যায়ে বাদিত্র-করণ ও 
বাহর্গাঁত প্রসঙ্গ, এবং ৩৩ অধ্যায়ে ১২ শ্লোক থেকে ৩৩ শ্লোক পর্যন্ত বাদ্য-যোগ প্রসঙ্গ, 
ধীরভাবে অনুধাবনীয় ও অনুশশলনীয়। নচেৎ. নাট্যশাস্ব ইতি বারোয়ারী রচনার মধ্যে এই 
শ্লোকাঁট এক টেরে পড়ে আছে, থাকুক, কোনও ইয়ার-দোস্তের খাঁতরেই বোধ হয় একে জায়গা 

* ২৯ অধ্যায়ে, ১১৫ শ্লোক থেকে ১৪৮ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে বাহর্গশত আসারভাঁদ বিষয়ে 
উপদেশ দুষ্টব্য। - 


২ 


১৫৪ সমকালীন [ আহাঢ় 


দেওয়া হয়ৌছল! আর এওঁ "শূরপাতি” ত’ চৌদ্দ শাকের মধ্যে ওলের ডগা! 

প্রাস্গিক প্রন হ'তে পারে, মাত্র বাদাধ্যানর য়োগে কি পশু-পক্ষীর নিনাদ-কলরব 
অনুকরণ করা সম্ভব? উত্তরে বলা যায়, অবশ্যই সম্ভব । এর উৎকৃষ্ট একটি নিদর্শন এখনও 
ঘর্তমান। গ্রামোফোন রেকর্ডে ভাগনার রাঁচত “রাইড অব্‌ দি ভাল্‌কাইরিজ {সিমফান মউ- 
জক শুনতে অনুরোধ কার প্রশ্নকর্তাকে। তিনি কানে শুনতে পাবেন, _তুরঞ্গম পৃষ্ঠে দিব্য 
্রমীলাগ্ণ বার বার সুদূর আকাশের সামায় স্বর্গলোক থেকে অদ্ভূত গাঁত-বেগে নেমে 
আসছেন) শ্রোতার নাকের ডগার সামনে দিয়ে এক দল নেমে গেলেন মর্তযলোকের নিম্নভীযতে; 
তাদের বিচিন্ন উল্লাসধ্যান ভেদ করে উচ্ছবাসত হয়ে উঠছে সেই দেব-তুরঞ্গমদের হেষা-রব, আর 
বিজাতীয় নাঁসকা-নঃস্বন, আর ক্ষুর-সংঘর্ষের রুক্ষ খেটধ্বান! বার বার যতো বার সেই 
প্রমীলা দেবরা মর্ত থেকে উঠে আসছেন সংগ্রামনিহত বীরপঃরূষদের আত্মাকে বাহসমপদটে 
বদ্ধ করে, ততোবারই তুরঞ্গমদের ধবাঁন ক্ৰমশ শ্রোতার নিকটবর্তী ও তাঁরতর হয়ে উঠছে, একবার 
এত নিকটে এসে গেল যে আমি ভয়ে সম্দ্রমে আসনে একট পিছু ঠেলে বসলাম! পাশে একটি 
পোষা বিড়াল শরে ছিল। ফিরাঁত পথে তুরঙ্গমদের এতখানি সান্নিধ্য সে সহ্য করতে পারল 
না! হক্চাকয়ে উঠে এক লাফে জানালা দিয়ে বার হয়ে গেল! তিন মিনিট মান সময়ের মধ্যে 
আকাশের 'দিক্‌-বাঁদক থেকে আসেন প্রমশলার দল, বার বার: তাঁদের গমনাগমন সংকেত ফুটে 
উঠে সমুজ্জবল ধ্বান-তরঞ্গ বয়ে। সেই হেষারব ও ক্ষুরধবাঁনর সঙ্গে মিলে একাকার হয়ে যায় 
একটি আশ্চর্য কোলাহল যার সঙ্গে কোনও পার্ঘব পাঁরকম্পনার তুলনা করতে পারোন আজ 
পর্যন্ত।. .ভাগ্‌নার অতুলনীয়। আঁতমান্ীষক, এমন ক অমানাষক অপার্থব শৌর্য বার্ধ 
উৎসাহ ও ভয়ানকের পূজার ছিলেন তাঁন। তিন পূজা করেছেন ধনি-বোঁিন্র্য আর ধন 
. সৌন্দের ফল-বিজ্বপন্র দিয়ে । 

*নাট্যশাচ্ছের রচনার মধ্যে ভাবাবেগ বা উচ্ছবাপ নেই বললেই হয়। সন্দেহ স্থলে পরীক্ষা! 
করে দেখা বায়, আপাতদৃষ্টিতে আবেগ বা উচ্ছ্বাসের অম্ত্থলে আবশ্যকীয় প্রয়োগবাধ বত'মান। 

গ্ছন্দোবাচাতি* নামে ১৬ অধ্যায়াট আদ্যোপান্ত ছন্দ ও ছন্দোবদ্ধ কবিতারচনার নিদর্শন 
দিয়ে পূর্ণ। ছন্দের নামগ্ীল ষথা_-তনুমধ্যা, মকবকশীর্ধা, মালিনী, উদ্ধতা, ভ্রমরমালিকা সংহ- 
লশলা, মত্তচোঁজ্টিতা, 'বিদযযল্লেখা, মধুকরী, উৎপলমাদিনী, শাখসারিণী (ময়্‌রসারণশী). দোধক, 
ক্ষরা, জগত, হারণস্লুতা. কামমন্তা, অপ্রমেয়া, পাঁদ্মনী, প.্টবৃত্ত, প্রভাবতা, প্রহর্ষণী, মৃত্তময়ূরক, 
বসম্ততিলক, অসংবাধা, শরভা, নান্দীমুখাী, গজবিলিসিত, প্রবরললিত, শিখারণী, বৃষভলালিত, 
শ্রীধরা, বংশপন্রপতিত. বিলম্বিতগাতি, চিন্রলেখা. শাদ্লবিব্লীড়িত, সুবদনা, স্রগ্ধরা, মদ্রুক, অশ্ব- 
ললিত, মেঘমালা. ক্রৌণ্চপদা, ভূজঙ্গাবজৃম্ভিত, ও দশ্ডক- ইতি বাহান্নটি সমবৃত্ত ছন্দ। এতদ্‌- 
ব্যতীত 'বিষমবৃত্ত ও অসমবৃত্ত ছন্দোভেদের বহ; উদাহরণ আছে। অতঃপর, আর্ধজাতাঁয় ছন্দো- 
ভেদ সকল বাঁ্ণত হয়েছে! 

ছন্দের প্রয়োগ সমন্ধে বলা হয়েছে__ 

এবমেতানি বৃত্তানি সমান বিষমাণি চ। 
নাঈকাদিষ্য কাব্যেষ্; প্রযোন্তব্যানি স্যারভিও | ১৪৮ ॥ ১৬ অঃ। 

অর্থাৎ_এই সকল সম ও বিষম কৃত্তকে বিদ্বান কোবিগণ) নাটকাঁদ কাব্যবন্ধ রচনায় 

প্রয়োগ করবেন। 
প্রশ্ন হ'তে পারে, উল্লিখিত বৃত্তগুির আতরিন্ত অপর বহু বৃত্ত সকলও ক প্রয়োগ- 


১৩৬৭] নাট্যশাদ্বের রচনা | ১৫৫ 


যোগ্য? উত্তরে বলা হয়েছে _ 
সচ্ত্যন্যান্যাপ বৃত্তাঁন মানস্কানীহ পাণ্ডতৈঃ ৷ 
ন চ তান প্রযোজ্যানি ন শোভাং জনয়ন্তি বং ॥ ১৪৯ ॥ ১৬ অঃ। 
অর্থ। পণ্ডিতগণ অন্যান্য. বৃন্তেরও প্রসঙ্গ করেন। যেহেতু সে সকল বৃত্ত (কাব্যবন্ধ ও নাট্যের) 
শোভা সৃষ্টি করে না অতএব, সেগাল প্রয়োগ করা উঁচত নয়। . 
প্রকারান্তরে বলা হ'ল-কাঁবজন বা ছন্দোবিদ্‌ ব্যান্তগণের রচিত সর্ব ছন্দই শোভাজনক' 
হয় না। যেমন, সমস্ত ফুলই স্বভাবসৌন্দর্যেভষিত নয়। বিভাব-অন্দভাব-ব্যভিচারি-ভাব 
সকলের সমাবেশ গুণে হয় কাব্যের ভাব-শোভনীয়তা। অক্ষর-সমাবেশ-বৌশষ্ট্যের গুণে হয় 
ছন্দের শোভাজনকত্ব। ফল কথা, কাব্যের ভাব ও ছন্দ উভয়ই মনোরম হওয়া বাঞ্থনীয়। উত্তম 
কাব্য রচনায় এ দ?পট বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য হয়। মধ্যম রচনায়, মান্ন ভাব-সম্পদ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য হয়; 
ছন্দের রমণীয়তা-ীবশেষ লক্ষ্য হয় না। এবং অধম কাব্যে, এ দুই বৈশিষ্ট্যের একটিও লক্ষ্য হয় 
না; লক্ষ্য হয় মাত ভাব-সাধারণ্য ও ছন্দ-কৌতুক। এ স্থলে অরশ্য ছন্দোবদ্ধ কাব্যেরই প্রসঙ্গ । 
নাটক, প্রকরণ প্রভাতি কাব্যবন্ধের রচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংলাপের অবকাশের মধ্যে 
ছন্দোবদ্ধ উত্তম কাঁবিতার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়! এরুপ কাঁব্তা প্রয়োগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা 
হয়েছে _- 
যান্যতঃ পরমন্র স্যগাঁতিকৈ স্তাঁন যোজয়েৎ। 
ধুবাবিধানে ব্যাখ্যাস্যে তেষাগৈব 'বকল্পনমূ ॥ ১৫০ ॥ ১৬ অঃ! 


* অর্থ। অতঃপর, এ স্থলে যে সকল ছন্দাবাহত হয়েছে, সেগদাল 'গাঁতক’ নামে গানের সঙ্গে 
যোজনা করা উচিত। 4944955458 
ঘটত উপদেশ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করব। 

তাৎপর্য। এই প্রাতশ্র্টাত পালিত হয়েছে। বত OEE 
করার পক্ষে সাধারণ বিধি হ'ল--সেই কাঁবতা প্রাকৃত-ভাষায় রূপান্তাঁরত করে গীতান_ষায়ী সুর 
ও ছন্দ যোজনা কর্তব্য। 

দুই সংস্করণেই এমন কিছ; শ্লোক গ্রথত আছে, যার অর্থ উদ্ধার করা আমার দৃষ্টিতে 
অসম্ভব মনে হয়েছে। গান্ধর্ব-সংগ্রহের মধ্যেই এর কিছ আঁধক্য আছে। সন্দেহ হয়, শ্লোক- 
গাল কিছু রহস্য বা সংকেত বহন করে। প্রাচখন মিশর ও ব্যাবিলনের 'লাপ-সংকেত যখন 
উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তখন নাট্যশাস্তের এই ব্যাসসকূটগ্যীলর অর্থ উদ্ধার করাও সম্ভব 
হবে; কালে ও দেশে। অর্থাৎ যে কালে ও যে দেশে অধ্যবসায় অনুশীলক এ রকম কার্যকে 
RE 

|| 

নাট্যশাস্ত্রের সমগ্রত একবার পাঠ ও ভাবার্থ গ্রহণ করলে মনে হয়, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিজ্প- 
নিদর্শনের বিরাট এক অক্ষোঁহিন' সংগ্রহ-সম্পদ বুকে পিঠে, মাথায় ধারণ করে ধার অথচ নিশ্চিত 
পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছিল; প্রাচীনতর কাল থেকে ভরতের আবির্ভাব কাল পর্যন্ত । জ্ঞান 
বজ্ঞান ও নিশ্চিত আঁভজ্ঞতা যাঁদ' মানবণয় সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম মন্য হয়, তাছলে প্রাচীন 
ভারভায় সংস্কাঁতর প্রাতনিপ্রিরূপে নাট্যশাস্তের ভুল্য একখানি শ্রন্থও নেই। প্রাণ, ইতিহাস, 
কাব্য, মহাকাব্য ও দর্শন-শাস্ম সকল একান্ত করেও বেখা বায়-তর্ক-সংশয়সমাকূল জ্ঞান, 
অপরাঁক্ষণীয় বিজ্ঞান, ও আনিশ্চিত অভিজ্ঞতাই স্তূপাীকৃত হয়েছে৷ 


১৫৬ সমকালন | E [ আষাঢ় 


নাট্যশাস্ররূপ অক্ষৌহিন তার যাত্রাপথে সর্বকালের ও সর্বদেশের গ্রাহ্য, প্রয়োজনীয় ও 
উপাদেয় জ্ঞান-বস্তু আহরশ করোছল। আঁধকন্তু, এবং আশ্চর্যের কথা এই যে-_ভাঁবষ্যংকালেও 
5ম 
উপদেশ আছে। শনম্নানাখত শ্লোক সকল উদাহরণের যোগ্য! ৃ 

১৩ অধ্যায়ে ১৫৬-১৫৭ শেলাক __ 

' এবমেতা প্রযোন্তব্যা নরাণাং গতয়ো বুধৈঃ ॥ ১৫৬ ॥ 
নোস্তাশ্চ যা ময়া হান্ত গ্রাহ্যাস্তা আপ লোকতঃ। 

প্রসঙ্গ হ'ল- মানুষের গাঁত অর্থাৎ গমনকার্ষের আঁভিনয়। ভরত মদান বলেছেন, তান 
যে সকল সম্ভাব্য (ভিন্ন দেশে ও কালে) গাঁত-ভঞ্গর কথা উপদেশ করলেন না, সে সকল অনন্ত 
গ্াঁতক্রিয়া তত্তদ্দেশীয় ও তত্তৎংকালন লোকগ্রত্যক্ষ থেকে আহরণীয় ও গ্রহণীয়। 

পুনরায়, এ অধ্যায়ে সর্বশেষ শ্লোক 

গাতপ্রচারদ্তু ময়োদিতোহয়ং, নোন্তশ্চ যঃ সোহর্থবশেন সাব্যঃ। ইত্যাদ। অর্থাৎ 
প্রয়োগযোগ্য গাঁতি-প্রচার (ন্সাবার্তত গাঁত) উপদেশ করোছ। যা আম বালান, তাও গ্রহণযোগ্য 
হ'তে পারে, কিন্তু_উদ্দেশ্যবশেই গ্রহণ ও প্রয়োগ করা উচিত। 

প্রথম চরণে 'তু’ শব্দের তাৎপর্য আছে। 'গাঁত' ইতি লোকসাধারণ গাঁত। গাঁত-প্রচার 
হ'ল সেই লোকেরই অনষ্ঠান বিশেষে চেষ্টিত ও আবর্তন-যুন্ত গাত। পূর্বোন্ত শ্লোকে যে 
লোকগ্রাহ্যত্ব উপদেশ করা হয়েছে, সেই লোক হ'ল দর্বকালে সম্ডৰ সাধারণ লোক। সম্প্রীতি 
তু’ শব্দের তাৎপর্য এই যে--ভরতের কালে' অপর নাট্যসম্গ্রদায় ছিল; এবং গাঁত-প্রচার বিষয়ে 
'বাঁভন্ন উপদেশও 'ছিল। ভরতের বন্তব্য এই ষে_ অন্যান্য সম্প্রদায় অন্য নানাপ্রকার গাঁত-প্রচারে . 
শিক্ষা দিয়ে থাকেন, ধার আমি উল্লেখ কারনি। কিন্তু, এই অনুস্ত বস্তুও গ্রহণ করা যেতে পারে, 
যাঁদ “অর্থবশেন সাধ্য” হয়, অর্থাৎ তাৎকালিক উদ্দেশ্যের সহায়ক রূপে, অথবা উদ্দেশ্যের 
অবরোধে সেই বস্তু গ্রহণ করা সম্ভব হয়। এই শ্লোকাটি দ্বিরান্ত লয়। 

একাঁটি অবান্তর মন হয়। হস্ত ও অপরাপর অগ্গ-কর্মের প্রসঙ্গে অন্যন্ত-গ্লাহ্যতার 
উপদেশ নেই। অথচ, গাঁত ও গাতপ্রচার' প্রসঙ্গে বার বার দ:’বার অন্য্ত-গ্রাহ্যতা উপাঁদস্ট হ'ল! 
এরই বা হেতু কিঃ ৃ 

হেতু এই যে গারাবক্ষেপ ও গতির মধ্যে পার্থক্য আছে। চ্থানান্তর প্রাপ্তি না হ'লে 
গতি হয় না। আবার, স্থানাল্তর-্রাপ্তি না হয়েও অন্যান্য অঙ্গের বিক্ষেপ হ'তে পারে। গান্র" 
'বিক্ষেপ, ও গাঁতর মধ্যে অবনাভাব সম্বন্ধ নেই। ফলে, হস্তাঁদ অপর কর্মসকল সংখ্যানয়ত ; 
অনন্ত সম্ভাবনাষুন্ত নয়। কিন্তু_পাদ কর্ম ও গাঁতপ্রচার দ্বারা স্থানান্তর 'সাদ্ধির অসংখ্য 
ভেদ। অতএব_গতি ও গতি-প্রচার বিষয়ে উক্ত উপদেশ দযাট সার্থক; কিন্তু হস্তাঁদ কম" 
পক্ষে নয়। 

১৮ অধ্যায়ে নাটক'য় ভাষার প্রসঞ্গ। ৪৮ ও ৪১ শ্লোক যথা 

এবং ভাষাবিধানন্তু কতব্যং নাটকাশ্রয়মূ ॥ ৪৮ ॥ 

অথ নোস্তং ময়া যচ্চ লোকাৎ গ্রাহ্যং বধৈদ্ভূ তৎ ॥ ৪১ ॥ 
ভাষা অর্থাৎ লোকভাষা। ‘নাটক’ অর্থে নাট্য নয়। দশ রূপ কাব্যবন্ধের উৎকৃষ্ট রচনা হ'ল 
নাটক, যথা “মূচ্ছকটীক” ও 'অভিজ্ঞান-শকুন্ডলমূ*। ভাষা দেশকাদগ্চত ভেদে অসংখ্য। নাট্য- 
বিবনধগণ উদ্দেশ্য বিচার করে, অন্ত্ত-ীবধান ভাষাও প্রয়োগ করবেন। লোকাঁসাদ্ধিই হবে অনু 
কল প্রমাণ । 


১৩৬৭ ] | নাট্যশাচ্ছের রচনা ১৫৭ 
২৩ অধ্যায়ে আহার্য মকুট-কুন্তল-বেশাঁদ) আঁভনয়ের, প্রসঙ্গ । শেষে ২১৪ শ্লোক 


এবং নানাপ্রকারৈস্তু আগ্লুধাভরর9৭ণানি চ 
নোস্তাঁন চ ময়া যানি লোকগ্রাহ্যাণি তান্যাপ ॥ ২১৪ ॥ 


দেশকালপাত্র ভেদে অস্ত আভরণ প্রভাীতিরও অসংখ্য ভেদ। দর বাছুর গহ অবশ্য বত 
উদ্দেশ্যবশে। সোকাঁসদ্ধিই প্রমাণ; ন তু শাস্দ্র সিদ্ধি। 

১৯১7 615578- TY ১১১ শ্লোক 
যথা- নাট্য প্রয়োগ প্রসঙ্গে । 

নোস্তা যে চ ময়া তত্র লোকগ্রাহ্যাচ্তু তে বুধৈঃ। 
লোকো বেদা স্তথাব্যাতন প্রমাণং ত্রাবধং স্মৃতম্‌ ॥ ১১১ ॥ 

এ স্থলে “যে” অর্থ চিন্নাভিনয় অধিকারে বাঁচক ও আঙ্গিক আঁভনয়ের বিচিন্ন প্রয়োগ সকল। 
ভাবার্থ। যেগদাল উপদেশ করা হয় নি, (বহু বহু বাশঙ্গাভিনয়) সেগ্দীল লোকষান্রা সিদ্ধ 
রূপে আহরণীয়। "ভু অর্থাৎ কিন্ছু-বস্তু লক্ষণাবশারদ নাট্যাববূধগণ, 'ত্রাবধ প্রমাণের কাঁষ্ট- 
পাথরে সেই অন্যস্ত বস্তু যাচাই করবেন। প্রমাণত্রয় ষথা- লোক প্রমাণ, শাস্ত্র প্রমাণ ও অধ্যাত্ম 
প্রমাণ! “এই বস্তু বা কর্ম লোকে সিদ্ধ” ইতি লোক-প্রত্যক্ষ প্রমাপ।* লোকপ্রমাণই গ্রহণপক্ষে 
মূল কথা। অতঃপর-_সেই বস্তু শাস্ম্রাসদ্থ কি না। যাঁদ শাস্ম সিদ্ধ হয়, তাহ’লে আর কথাই 
নেই। কিন্তু-বাঁদ সেই বস্তু বা কর্ম শাস্ম বাক্য বা নিদর্শনের বাঁহর্ভূত হয় (যথা, চেয়ার, 
টেবল, গ্লাস্‌, সিগারেট পান ইত্যাঁদ) তাহ'লে সেই লোকপ্রমাণ-সিদ্ধ বস্তু বা কর্মকে অধ্যাত্মের 
কান্টপাথরে যাচাই করে দেখতে হবে, সুন্দর ক অসন্দর. সঙ্গত, কি অসঙ্গত। অধ্যাত্ম প্রমাণ 
কিছ সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার নয়। মন এবং জ্ঞানোন্দয়বর্শ মিলে ষে সংন্দর-তস্বন্দর, সঙ্গত: 
অসঙ্গতের ত্যজ্য-গ্রাহ্য বিচার করে, সেই 'িচারই অধ্যাত্মগত। অবশ্যই বিবদুধ ব্যক্তিই এই [তিনটি 
প্রমাণ দ্বারা পাধ্যাসাধ্য নির্ণল্ন করবেন; পথচলাঁত লোক নয়। , 

৩৪ অধ্যায়ে বাদ্য-বাঁধ প্রসঙ্গ। ২৬৮ শ্লোক ফ্থা_ 

এতৎ সর্বং নাট্যযোগং সমীক্ষ্য, প্রোন্তং বাদ্যং দর্বলোকানুমানাং। 

নোস্তং যচ্ছেদাগমাচ্ছাস্তবুদ্ধ্যা সাঁদ্ভঃ কার্যং মার্গজাতাঁঃ সমীক্ষ্য ॥ 
ভাবার্থ। সর্বলোক প্রত্যক্ষপূর্বক যে অনমান সম্ভব, সেই অনুমান হেতৃতে, এই সমস্ত নাট্য- 
প্রয়োগ বিচার করে, বাদ্যবাধ উপদেশ করা হ'ল। সুতর-সম্প্রীত লোক ও অনুমান (অধ্যাত্ম) 
উভয়ই অবলাম্বত হয়েছে। এতৎ সত্তেও হয়ত ছু জন্যস্ত আছে। সেই অন্যস্ত বাদ্যপ্রয়োগ- 
বিধি আগমহেতুভে গ্রহণীয়। এবং সম্নাট্য প্রযোস্তাগণ বাদ্যপ্রয়োগের মার্গ ও জাতিসকল বিদ্দর- 
পূর্বক শাস্নব্যদ্ধি দ্বারা প্রয়োগকার্ষে প্রবৃত্ত হবেন। 

'আগমাথ অর্থ আগম হেতুতে। আগম অর্থাৎ গুর্বাচার-সিদ্ধি বা" নিশ্চয়াত্মকা শ্রাাত। 
লোকেও অপ্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম দ্বারাও গ্রাহ্য নয়, অথচ গনর্বাচাত্র-সিম্ধ বস্তু বা কমই আগম। 


+ লোকপ্রমাণ-লোকযারা, লোকবার্ত, লোকনশীতি, লোঁকিক বস্তু ও লোকধর্ম ইাঁত পাঁচাট। 
লোকধর্ম যথা আফ্রিকা দেশেরু আধিবাসী বিশেষের লোকধর্ন এই যে-কোনও বধূ ভাসুরের ছায়ার 
সংস্পর্শে এলে তৎক্ষণাৎ বধ-বন্ধনাদি শাসনের যোগ্য। ভারতের লোক বিশেষে চন্দ্র-সুর্য গ্রহণের 
কালে উল; দেওয়া, শঙ্খধবান করা, হাঁড়-ফেলা ইত্যাঁদ শাল্প্াববার্জত কর্ম লোকধর্ম। 


১৫৮ সমকালীন j [ আবাঢ়ু 


যথা--গন্ধর্বাপ্‌সরাগণ আকাশ * পথে বা মেঘলোকে গীতনূত্ত করতে ঝরতে ক্রমশ 
মতলোকে" অবতরণ করছেন। এরূপ শ্রব্য-দৃশ্য আঁভনয়ের সঙ্গে বাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। 
কির প্রমাণ বলে? 

গন্ধর্বাদগণের আকাশে গমন: প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নয়, অনুমানসাধ্যও নয়। কন্তু- নাট্য- 
গান্ধবে'র গ্যর্বোচারসিদ্ধি এ পক্ষে আগম প্রমাণ । নাট্যশাস্তে দেব-দব্যগণের রুপ-গুণ-লক্ষণ, 
সত্ব, ও গাঁত-চারাঁর প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু নাট্যশাস্তে আছে বলেই যে এতৎ সমস্ত শাচ্দুসিদ্ধ, 
তা নয়। 'এগ্যাল বচ্ভুত, গনর্বাচারাঁসম্ষ শ্র;তি। 

অতঃপর, উপদেশ এই ষে_ নাট্যপ্রযোস্তা মার্গ (৩৪ অঃ চতুনার্গ) ও জাতি (গান্ধ্বের 
অষ্টাদশ জাত) সমীকরণ করে শাস্মব্যাঘ্ধর অনুগত হয়ে এরূপ দৃশ্যে বাদ্যপ্রয়োগ করবেন। 
নাট্যশাস্মের (চৌ-সং) সর্বশেষ শ্দোকার্্ধ_- 

এবং নাট্যপ্রযোগে বহু বহু বাহতং কর্ম শান্তপ্রণীতমূ। 
ন প্রোন্তং যচ্চ লোকাদনুকাঁতকরণং তচ্চ কার্যং 'বাধজৈঃ ॥ 
অর্থাং_ এই রূপে নাট্যপ্রয়োগ বিষয়ে বহু বহ: শাস্মপ্রণীত (শাস্তজ্ঞান দ্বারা প্রকৃষ্ট রূপে নীত, 
চালিত) কর্ম বাহত হয়েছে। যা বিশিষ্ট রূপে কাঁথত হয়ানি, বাজ ব্যান্তরা লোকপ্রত্যক্ষ 
হেতুতে অনুকাতি-করণ রূপে সেই অন_পাঁদস্টও প্রয়োগ করবেন। 

“অনুকরণ” অর্থ আঁভনয়কর্ম দ্বারা সদৃশ কর্ম নিষ্পাদন করা! অন্দকাত-করণ অর্থাৎ 
যে বস্তু তদ্দুপে নাট্যে প্রবোজ্য নয়, তৎসদৃশ কোনও বস্তুব কৃন্রিম নির্মাণ ও প্রয়োগ। যথা 
চন্দ্র, তারা, পর্বত, বৃক্ষাঁদ নাট্য ব্যাপারে অনূকীত রুপেই  প্রযোস্তব্য। 

সংগ্রহ-শাস্তের উদ্দেশ্য বুঝলে রচনারও লক্ষ্য বুঝতে পারা যায়। দংগ্রহ-শাচ্রের 
উদ্দেশ্য কি নয়, সেইটেই আগে পাঁরচ্কার করা উাঁচত। 

“যাঁরা গত, বাদ্য, নৃত্য, নত্ত, ও আভনয় শিক্ষা করতে ইচ্ছা করেন, তাঁদেরকে শিক্ষাদানের 
উদ্দেশ্যে সংগ্রহ-শাস্ত রাঁচত হয়ান। তাঁরা গ্রন্থ পদ্ধাততে গুরুর কাছে বসে! শিক্ষা 
করবেন। - 
যাঁরা মার কৃতানুকরণ, বা পরানুকরণ সম্বল করে নাট্যগান্ধবোপযোগী বিবিধ চারুজলা 
ও কারকর্মকে জশীবকা রূপে গ্রহণ করেন, তাঁদের 'নামত্তও সংগ্রহ-শাস্ত রাঁচত হয়ান। 

বরং বলা বায়-সুত্রধার, আচার্য পারিপাির্বিক, প্রয়োগ, প্রেক্ষক ও প্রাশ্নক শ্রেণীর 
জ্ঞান-কর্মীবশারদ ব্যান্তগণের পাঁরকম্পনা ও প্রয়োগ কর্মের উত্তম অবলম্বন রূপে সংগ্রহ-শাস্দ 
প্রণীত,হয়োছল। অর্থাৎ ইংরাজি অনুবাদ করে বলতে হয়, আধ্ানক ডাইরেকটর, প্রোডিউ- 
সার, ক্রিটিক ও আযাড্ভাইজার বাড শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের কর্মের সুযোগ. ও জ্ঞানের স:চারুতা 
সাধনের সহায়তা করার উদ্দেশ্যেই সংগ্রহ-শাস্ত্র বিরচিত হয়োছিল। 

রচনার দুরূহতা ও মধ্যে মধ্যে জাঁটল ভাব-ভাঁঙ্গ অনুধাবন করলে উতন্ত মন্তব্যের যথার্থ- 
তায় সন্দেহ হয় না। রচনার বা উপদেশের স্থানে স্থানে “ভরত” নামে সম্বোধন প্রয়োগ আহে। 
ধরাই “ভরত” অর্থে নট-নটপ হ'তেই পারে না। 'সংগ্রহ-শাস্তের উপদেশ শ্রবণ মাতে অর্থ" গ্রহণ 
করার ক্ষমতা নট-নটীঁদের পক্ষে সম্ভবই নয়। ‘ভরত’ অর্থে সতত্রধার-প্রমুখ উচ্চ স্তরের জ্ঞানী ও 

* আকাশে মেঘপনঞ্জের অন্তরালে বা" অবকাশে গন্ধব্ণাদগণের নভুমিকা প্রয়োগ, আকাশচারণী, 
সংগ্রাম প্রভীতি দশ্যশ্রব্য বস্তু নিচ্পাদন. করা নাট্যাশক্প-কৌশলেব পক্ষে আদৌ অসম্ভব ছিল না, এবং 
এখনও অসম্ভব নয়। 


১৩৬৭ ] এ মাট্যশাঙ্ত্ের রচনা ১৫১ 


প্রয়োগপ ব্যা্তবর্গ। এবং_প্সূত্রধার লক্ষণ” বর্ণনায় সুত্রধারকে “পদণ্যাঁভধান” বশেষণ "দিয়ে 
দিশোষত করা হয়েছে বে অনুমান হয়- সন্রধারই ‘ভরত’ নাম বা উপাধি যোগ্য ব্যান্ত। ইন 
সাক্ষাৎ ভরত মূনিরই প্রতানীধ। 'ভরত' নাম যেমন প.ণ্যবান্‌, সন্রধার-ইীতি-ভরতও সেরকম, 
পূণ্যনাম। 

প্রকারান্তরে বলা যায়, যেহেতু সত্রধারপ্রমূখ উত্ত ব্যান্তবর্গ শকার, 'বদুষক, চেট, 
গণিকাঁদ ব্যন্তিব্গকে এবং বাঁণাঁদ আতোদ্যবাদক শিল্পণ ব্যান্তবর্গকে যথাক্রমে নাট্য ও গান্ধ্বের 
যাবতীয় কর্ম শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেন, অতএব, যাঁরা শিক্ষণ-বিদ্যা-পদ্ধতি বিষয়ে অভিজ্ঞ 
ও বিশারদ' হতে ইচ্ছা করেন তাঁদেরই নিমিত্ত সংগ্রহ-শাদ্ধ রচিত হয়েছিল । ' অথাতি_নাট্য ও 
শান্ষব বিষয়ে “টিচার্স প্রৌনং কোর্স?” পক্ষে সংগ্রহ-শাল্রই ছিল উৎকৃষ্ট ও একটি মান পাঠ 
প্তেক। নাট্য সংক্রান্ত শিক্ষণীয় যাবতীয় বিষয় ও বস্তুর মধ্যে কোন কোনাট প্রথমে, কোন 
কোনটি মধ্যে ও কোন কোনটি সর্বশেষে শিক্ষণীয় ও অভ্যাসের যোগ্য, ইতি স্মাচান্তত ন্যায়সঙ্গত 
ও ব্যবহারিক কলম ও পনম্ধাতির দিগুীনপণ্ম এক মাতত সংগ্রহ-শাপ্ধেই আছে। নত্ত-সংক্কাল্ত শিক্ষণণয় 
ঘাবতশীয় বিষয় ও বস্তুর মধ্যে, কোন কোনাঁট আগে, কোন কোনটি পরে ও ক্রমে ক্রমে শিক্ষণীয় ও 
অভ্যাসের যোগ্য, ইতি ব্যবহারিক ক্রম ও পদ্ধতি একমাত্র সংগ্রহ-শাচ্ত্রেই বিবৃত হয়েছে, অন্য 
কোনও নূত্তশাচ্দরীয় গ্রল্থ বা রচনার মধ্যে নেই। গান্ধর্ব অর্থাৎ গীত-ও-বাদ্যসংক্ান্ত শিক্ষণীয়! 
ঘাবতশয় বিষয় বষ্তুর মধ্যে কোন কোনাঁট আগে ও কোন কোনাঁট পরে ও ক্রমে শিক্ষণীয় ও 
অভ্যাসের যোগ্য, ইতি ব্যবহারিক ক্রম ও পদ্ধতির দ্বারোদ্‌ঘাটন একমাত্র সংগ্রহ-শাদ্তেই আছে; 
অন্য কোনও সঞ্গখীতশাস্দ্রে নেই। 

এই মন্তব্য প্রসঙ্গে বার বার “সংগ্রহ-শাস্ত” নাম উল্লেখ করলাম; "নাট্যশাস্ত” নয়। 
কারণ, আমরা “নাট্যশাস্ন” নামে যে সংস্করণ অনুশীলনীয় মনে করেছি, সেই নাট্যশাপ্ৰের প্রথমাদি 
পাঁচ অধ্যায়ের বিন্যাস শিক্ষণ-রুম-পদ্ধাতর বপর্যয় সূচিত করে। শিক্ষার্থী এসেছেন আঁভনয় 
শিক্ষার্থে। অতঃপর, প্রথমেই তাঁকে প্রক্ষাগৃহ-নির্মাণ', “রঙ্গদেবতা পূজন বাঁধ” ও পূর্বরঙ্গ 
বাঁধ শিক্ষা দেওয়া উীচত?ঃ কখনই নয়! অথচ. ৬ম্ঠ অধ্যায় থেকেই সংগ্রহ-শাস্ত আরম্ভ 
হ’ল; এবং এখান থেকে ৩৫শ অধ্যায় পর্যন্ত প্রসঙ্গে ক্রম-পদ্ধাতগত শিক্ষণীয় বিষয়-বস্তুর 
উপদেশ আছে। 

সংগ্রহ-শাস্দের উদ্দেশ্য বুঝলে, সমগ্র নাট্যশাস্বের রচনা-পদ্ধাতর বৈশিষ্ট্য বুঝতে 
বিলম্ব হয় না। 


.দেকামেরনের বোক্কাচ্চিয়ো 


ত্রজেন্দুচন্দ্র ভট্টাচার্য 


উঠাঁত বয়সে যখন সবে গোগ্রাসে বাংলা উপন্যাস ‘গলতে সর; করেছি তখন নিতান্ত আকাস্মিক- 
ভাবে বোক্কাচ্চিয়োর নামটি নজরে পড়ে। জনৈক উপন্যাসক তাঁর উপন্যাসের এক জায়গায় কায়দা 
করে অশ্লগল বইয়ের একটি 'ফারাস্ত ঢুকিয়ে দিয়োছিলেন। তাতে বোক্কাচ্চিয়োর 'দেকামেরন'-এর 
নামটিও ছিল। অন্সন্ধনে দেখা গেল কলেজ লাইব্রেরীতে বইটি রয়েছে। কিন্তু প্রথম বার্ষিক, 
শ্রেণীর ছাত্রকে ও বই ইস করা হবে কেন? তাই একট; বাঁকা পথ ধরতে হয়োছল। বিশ্রী নিউজ 
প্রিন্টে খুদে খুদে অক্ষরে ছাপা পাঁচশোর বেশশ পৃষ্ঠার বই। ইংরেজীও তার খুব সহজবোধ্য 
ছিল না। তবুও গভীর আগ্রহের সঙ্গে বইখাঁন শেষ করেছিলাম এবং তার থেকে বাছাই করে 
কয়েকটি গল্প বন্ধুদের কাছে ফলাও করে বলেছিলাম! সে কি উল্লাস! 

সম্প্রাত প্রথমবারের দীর্ঘ বাইশ বছর পর দেকামেরন "দ্বতীয়বার পাঠ করবার সুযোগ 
হলো। লন্ডনের কোন এক বিখ্যাত প:ুস্তক ব্যবসায়ী বিশ্বের ক্লাঁসকস্‌ সমূহের একাঁট 'সারজ 
প্রকাশ করছেন। সেই সিরিজের প্রথম গ্রন্থ হিসাবে দেকামেরনকে স্থান দেওয়া হয়েছে। কেন 
দেকামেরনকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সমূহের গোড়ার দিকে স্থান দেওয়া হয় তা এবারকার পাঠের 
পর বুঝতে পারলাম। ইতালীতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে রেণেসাঁর নেব-জাগরণ) সমন্রপাত হয়। 
হিউম্যানিজম বা মানাবকতাবাদই হচ্ছে নব-জাগরণের প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ। রেণেসাঁর উষা 
লগ্নে রেণেসাঁর প্রধান পণঠভূি ফ্লোরেন্স নগরীতে বোক্াচ্চিয়োর আবির্ভাব ঘটোছিল। তাঁর গ্রন্থে 
মানবিকতার প্রথম পদধ্যনি শোনা গেল। চতুর্দশ শতাব্দীতে যখন ঈশ্বর, ধর্ম এবং ধর্মযাজকবূল্দ 
নিতান্ত প্রাতিভাবানদের দাম্টকেও আচ্ছন্ন করে রেখোঁছল তখন ক এক আঁবশ্বাস্য প্রাতিভাবলে! 
এই লেখক এত আশ্চর্য মানবাভমুখিতা দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় ॥ 
দেকামেরনের একেবারে প্রথম গল্পটিতেই কিভাবে এক জঘন্য চাঁরন্ের ব্যান্ত ধর্মের কৃপায় মৃত্যুর 
পর সন্তে (সেইন্ট) পরিণত হতে সক্ষম হয়োছিল তার বর্ণনা 'দিয়ে প্রচলিত ধর্সীব*বাসকে এবং 
তার ভণ্ডামিকে নগ্নভাবে প্রকটিত করা হয়েছে। মানবজীবনের প্রায় এমন দিক নেই যা দেকা- 
মেরনের একশোঁটি গল্পের কোন না কোনটাতে অনুপস্থিত থেকেছে । বস্তুতঃ কাহনীর মনো 
হারিত্বা, মানবচরিত্রের এমন নিপুণ বর্ণনা, সমসামায়ক সমাজজ্রীবনের এমন নিখুত চিত্র, রগ-ব্যঙ্গ 
এবং কৌতুকের এমন চমৎকাঁরত্ব প্রভ্াতর একত্র সমাবেশ দেকামেরনকে একটি আবস্মরণণয় 
গ্রন্থের আসনে বসিয়ে দিয়েছে । 

জিওফ্রে চসার বোল্জাচ্চিয়োর সমসামায়ক সাহিতাকার ছিলেন। তাঁর ক্যান্টারবোরি 
টেলসের অসাধারণত্ব সব্বজনস্বীকৃত। কিন্তু তিনি তাঁর কাহিনশর পটভূমিতে ঈশ্বর ও 'গর্জাকে 
রেখোঁছলেন। ঈশপের গল্প, পণ্চতন্দ, হিতোপদেশ. কথাসারংসাগর প্রভাত মধ্য দিয়ে বিশ্বের 
ছোটগল্পের জয়যাত্রা আরম্ভ হয় এবং আরব্য রজনীর কণহনগতে এসে নীতিকথামূলক গল্প 
প্রথম মানবজীবনের কাছাকাছি এসে উপস্থিত হয়। বোকাচ্চিয়ো তাকে একেবারে জশবনেব 
কেন্দ্রপ্থঙ্সে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তার মূলে ছিল বোক্কাচ্চিয়োর জশকনাভিজ্ঞতা। 

দেকামেরনের ভূমিকায় বোক্কাচ্চিয়োর বলেছেন- যৌবনের প্রারম্ভ থেকে এখন পধন্ত 
(আজাবন বলা যেতে পারে) এক উক্ত মহান প্রেমে আমি আবিষ্ট আছি যাঁদও আমার মত 


১৩৬৭7 দেকামেরনের বোক্কাচ্চিয়ো ১৬১ 


ক্ষদ্রজনের পক্ষে এ প্রেম খই গগনস্পশন। আমার প্রেম আমার জীবনে গভীর বেদনা এবং 
- ববড়ম্বনার সষ্টি করেছে। আমার প্রণাঁয়নীর নিষ্ঠুরতা (বোক্কাঁচ্চয়োর প্রেম ব্যর্থ “হয়োছল) 
যতটা না এই বেদনার কারণ ঘাঁটয়েছে তার চেয়ে বেশ ঘটিয়েছে আমার উদ্দাম প্রেম আমার মনে 
যে আগুন জবালিয়েছে তার তাঁর দহন। 
এই দহনের যন্ত্রণা থেকে শান্তি পাওয়ার জন্যে বো্ধাচ্চিয়ো দেকামেরন িখোঁছলেন এবং 
আশা প্রকাশ করেছেন পৃঁথবীর অসুখী লোকেরা এর থেকে সান্দ্বনা পাবে। 
বোক্কাচ্চিয়োর জশবনের বেদনা কি ছিল? 


bl 


গিয়োভানি বোক্কাচ্চিয়োর জন্মবৃতান্ত খানিকটা রহস্যাচ্ছন্ন। তাঁর পিতা ইতাসার এ যুগের 
সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী নগর ফ্লোরেন্সের একজন ব্যা্কার ছিলেন। জনৈকা ফরাসী রমণীর 
সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের ফলে বোককাচ্চিয়োর জন্ম হয়। অনেকের সতে তান তাঁর পিতার অবৈধ সন্তান, 
িলেন। ১৩১৩ খল্টাব্দে (মহাকাঁব দান্তের মৃত্যুর আট বছর পূর্বে) বোক্কাচ্চিয়োর জন্ম হয় 
জ্লোরেন্দেই বোক্কাচ্চিয়োর বাল্যজীবন আঁতবাহিত হয়। সাত বছর বয়সে লাতিন এবং অঞ্ক- 
শাস্তের মধ্য দিয়ে বোক্কাচ্চিয়োর অধ্যয়ন সর্দ-হয়। বোক্কাচ্চয়োর বাবা ছেলেকে ব্যবসা শেখাতে 
চান, ছেলে চায় সাঁহত্যচর্চা করতে। কিন্তু বাপ অত সহজে ছেলেকে রেহাই 'দলেন না। তিনি 
তাঁকে নেপলসে তাঁর এক কর্মচারীর নিকট বাঁণিজ্যবিদ্যা শিখবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। অবশ্য 
নেপলসে পাঠাবার আরও একটা কারণ ছিল। বোক্কাচ্চিয়োকে তাঁর বিমাতা দেখতে পারতেন না। 
কাজেই বাবা এক ‘চলে দুই পাখা মারলেন। 

পনেরো বছর বয়সে বোকাচ্চিয়ো নেপলসে এলেন। নেপলস্‌ তখন রাজা রবার্টের শাসনে 
সবশেষ সমূম্ধ হয়ে উঠেছে। নেপলসের জনবন বোক্াচ্চিয্লোর কাছে খুবই প্রণীতিপদ বলে মনে 
হলো । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এখানেও দর্ঘ ছয় বছর ধরে তাঁকে অপ্রীতিকর বাণিজ্যবিদ্যা 
শিখতে লিপ্ত থাকতে হলো। অবশেষে তাঁর পিতা তাঁকে এই সর্তে রেহাই দিলেন যে, তাঁকে 
অন্ততঃ আইনজীবী হতে হবে। ষাকগে তবুও মন্দের ভাল। আইনের সঙ্গে যথারীতি সাহত্য- 
চর্চাও চলতে থাকে। কিন্তু সারাক্ষণ তান লেখাপড়াতেই মনন থাকতেন এমন মনে করলে ভুল, 
করা হবে। তিনি বিলাসনগরা নেপলসের পথেঘাটে ঘুরে বেড়াতেন এবং বিচিত্র সব ঘটনার দর্শক 
হতেন। এই অবস্থায় একদিন এক গির্জায় অসামান্যা সুন্দরী এক বিবাহিতা রমণণকে চাক্ষুষ 
টা এই মাঁহলাঁটি হলেন রাজা রবার্টের কন্যা মারয়া 
এ 1 

মারিয়ার সঙ্গে ক্রমে বোক্কাচ্চিয়োর পাঁরিচয় ঘনীভূত হয় এবং মারিরা বোক্কাচ্চিয়োর প্রণয়ের 
প্রাতদান দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অতঃপর তান বোক্কাচ্চিয়োকে প্রতারিত করেন। বোক্বাচ্চি- 
য়োর হৃদয় ভেঙ্গে যায়। তদুপরি এ সময় তাঁর পিতার ব্যবসা নম্ট হয়ে যাওয়ার ফলে তাঁকে 
নেপলস ছেড়ে ফ্লোরেন্সে চলে যেতে হয়। এ সময় তাঁর বয়স মাত্র আটাশ। ইতোমধ্যে মারিয়া - 
সঙ্গে প্রণয়লীলার পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে। ফ্লোরেন্সে (টাসকানা প্রদেশ) ফিরে এসে তান 
স্াহত্যচর্চায় একেবারে ডুবে গেজেন এবং একসঙ্গে তিনখানি কাবাগ্রম্থ রচনা করেন। জিওফ্রে 
চসারের উপর এদের প্রভাব হলো অপারিসীম এবং এই গ্রন্থ কয়খানির প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় তান 
ট্রয়লাস ও ক্লোসদা কাব্য রচনা করগেন। ক্যাশ্টারবেরী টেলসের অনুপ্রেরণা ও উপাদান তান 
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ওদের থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। 

অতঃপর ইউরোপের প্রথম মনস্তাতৃক উপন্যাস” রচিত হয়। প্রণয়িণী মায়াকে 
বোক্কাচ্চিয়ো এই গ্রন্থে অমর করে রেখেছেন। গ্রল্থখানির নাম পফয়ামেত্তাঁ। এখানে নায়িকা 
ফিয়ামেত্তা মারিয়ার স্থান নিয়েছে এবং সে যেন তার প্রোমক কর্তৃক প্রতারিতা হয়েছে। ব্যান্তগত 
জাঁবনের প্রণয়কাহিনী এখানে বোক্কাচ্চয়ো উল্টো করে বলেছেন। 

বোক্কাচ্চিয়ো কিছুতেই মারিয়াকে ভুলতে পারছেন না। তাঁর জীবনের প্রাতটি মুহুর্ত 
সেই 'বিমবাসঘাতিনী প্রেমিকা পূর্ণ করে রেখেছে ‘A single thought seems to fill his 
mind: he had loved a princess and been loved in return; she had forsaken him; 
but she remained the lodestar of his life. [76 writes really of nothing else but 
this. Full of her he sets himself to enchant her with stories, to glorify her, to 
tell over and over again—under how many disguises his own story’. 

এমন সময় ১৩৪১ খষ্টাব্দে ফ্রোরেন্সে এক মহা "বিপর্যয় ঘাঁনয়ে এলো। ইউরোপের 
ইতিহাসে এত বড় বিপর্যয় আর কখনো দেখা যায়ান। এই বিপর্যয় হচ্ছে মহামারীরু্‌পে গ্লেগের 
আবির্ভাব। ফ্লোরেল্সের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ লোক এই ম্হামারীতে মারা গেল। মৃত্যুর এই 
{বরাট পটভূমিকায় বোক্কাচ্চয়ো পৃথিবীর অন্যতম শ্রেম্ঠ Human Comedy’ রচনা করলেন 
এবং সেই সঙ্গে িশ্বসাহত্যের দরবারে আপনার অক্ষষ আসন 'চরাদনের জন্য প্রাতাষ্ঠত 
করলেন। প্রণাঁয়ণী মারিয়া বেদনার যে তাঁর জবালা এই মহান শিল্পীর মনে জবালয়ে দিয়োছল 
তাও অতঃপর শীতল হয়ে এলো । 


এক মর্মান্তিক বিপর্যয়ের বর্ণনার মধ্য দিয়ে 'দেকামেরন-এর গল্পগীলর সূত্রপাত করা হয়। 
এই বিপর্যয় হচ্ছে ফ্লোরেন্সের প্লেগ মহামারী । ১৩৪৮ খক্টাব্দে এই মহামারীর আবির্ভব্‌ 
হয়। বোক্কাঁচ্চয়োর বিবরণ থেকে আমরা জানতে পাঁর যে এই মহামারীতে ফ্লোরেল্স নগরীর 
এক লক্ষেরও আঁধক নরন রা কালগ্রাসে পাঁতত হয়। এই ভয়াবহ মহামারীর এমন নিপূণ ও 
বাস্তব বর্ণনা বোক্কাচ্চিয়ো দিয়েছেন যা পাঁথবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ ওপন্যাঁসকের পক্ষেও ঈর্ষার 
বস্তু ৷ বোক্কাচ্চিয়ো এ বর্ণনার এক জায়গায় 'লখেছেন- বন্ধু-বান্ধব ক্রমে ক্রমে একে অন্যের 
খোঁজখবর নেওয়া বন্ধ করতে লাগল। মত্যুভয় সকলের মনে এমন গভাঁর প্রভাব বিস্তার করল 
যে ভাই ভাইকে, খুড়ো ভাইপোকে, বোন ভাইকে এমন 'ঁক স্তর স্বামীকে পাঁরত্যাগ করল। 
সবচেয়ে আঁবশ্বাস্য ঘটনা হচ্ছে এই যে বাপমা পর্যন্ত তাঁদের রুগ্ন সন্তানদের পাঁরত্যাগ করলেন ॥ 
ফলে অগ্াঁণত রুগ্ন মানবের পাঁরচর্যার আর কেউ রইলোনা। প্রচুর অর্থের 'বানময়েও লোকা 
পাওয়া গেলনা। তখন এন অশ্রুতপরর্ব ব্যাপার ঘটতে লাগল। সম্ভ্রান্ত বংশের সুন্দরী মেয়েরা 
অসুস্থ হয়ে যে কোন লোককে ডেকে 'নিয়ে আসতেন এবং তাদের সামনে শরীরের যে কোন অংশ 
উল্মুন্ত করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। এ সব মাঁহলাদের মধ্যে যাঁরা বে'চে রইলেন পরে যে' 
তাঁদের মধ্যে নৈতিক আঁবশযধ্ধতা দেখা দিয়েছিল তার কারণ হচ্ছে এই। - 

মহামারী থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে সাতটি তরুণী এবং তিনাঁট তরুণ ফ্লোরেন্স্‌ 
ছেড়ে গ্রামের দিকে যারা করল। ফ্লোরেন্সের বেশ কিছুটা দূরে এসে এক মনোরম বাগানবাড়িতে 
তারা আশ্রয় নিল! মহামারীর করাল ছায়া থেকে. দূরে এসে তারা স্বাস্তর নিঃশ্বাস ফেলল।- 
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অতঃপর সময় কাটাবার জন্যে তারা একটি প্রশীতিকর পল্ধা আঁবচ্কার করল। পন্থাঁট হচ্ছে এই 
যে তাদের মধ্যে প্রত্যেক দন এক একজন করে রাণী বা রাজা মনোনীত হবে এবং তার নির্দেশে 
প্রত্যেকেই একাট করে গল্প বলতে হবে। রাণ বা রাজা শেষ গল্পাট বলে সৌঁদনকার মত 
গঞ্প-বলা-খেলার উপসংহার টেনে দেবেন! অর্থাৎ প্রত্যহ দশাঁট করে গল্প বলা হবে। এইভাবে 
এই দশটি তরুণ-তরুণী দশ দিন ধরে একশো গল্প বলেছেন। তদনসারেই গ্রন্থের নামকরণ 
দেকামেরণ (দেকা-্দশ, মেরণনাঁদন)। 

প্রথম দিনের গল্পের জন্য কোন 'নীদর্ট বিষয়বস্তু ছিলনা। প্রত্যেককেই নিজের! 
অভিরুচি অনুসারে গল্প বলতে দেওয়া হয়। প্রথম দিনের প্রথম গল্পটি বলে একজন তরণ। 
প্রথম গল্পেই ভগবানের পাঁবন্র নাম নিয়ে যারা ব্যবসা করে তাদেরকে ধরা হয়েছে। প্রথম দিনে 
যে দশাঁট গল্প বলা হয় তার চারাঁটিতে একই কথা বলা হয়। অর্থাৎ ধর্ম, গির্জা, মঠ, যাজক 
এবং যাজিকা প্রভৃতির কথা। এদের স্বরূপ বোক্ধাচ্চয়ো অত্যন্ত নির্মমভাবে উদ্ঘাটন করেছেন। 
ধর্মের আবরণে এরা যে ভন্ডামি করত বোক্কাচ্চিয়ো সেই আবরণাঁটকে ছিন্নাভন্ন করে 'দিয়েছেন। 
মধ্যযুগে ধর্মীয় কুসংস্কার যখন অত্যন্ত প্রবল তখন এই দুঃসাহস এবং সংস্কারমুন্ত মন কি 
করে সম্ভব হলো তা ভেবে অবাক হতে হয়। শুধু €থম দিনেরই নয় অন্যান্য দিনের গল্পেও 
সুযোগ পেলেই ধর্মীয় ভণ্ডাঁমকে উদ্ঘাটন করা হয়েছে। যেমন তৃতীয় দিনের প্রথম গল্পাঁট 
এই গল্পাঁটতে কনভে্টের সন্যাঁসনীদের ন্যক্কারজনক ব্যাঁভচারের কথা বিবৃত হয়েছে। এক 
বলিষ্ঠ যুবক কালা ও বোবা সেজে এ কনভেশ্টে ভত্যের কাজ গ্রহণ করে এবং শেষ পর্যন্ত 
কনভেন্টের সব সন্ব্যাঁসনীদের সঙ্গে ব্যাঁভচারে লন্ত হয়। এমন ক মঠের প্রধান সন্নযাসনীও 
বাদ যান নি। অবশেষে -ষুবকটি প্রধান সন্্যাসনর সঙ্গে একদা রাত্রিযাপন কালে কথা বলে' 
ফেলে। সন্ন্যাসন তো অবাক! বোবা কথা বলে ক করেঃ ঘবকাঁট তদুত্তরে জানায় যে এই 
পবিত্র মঠে বাস করে সে ঈশ্বরের কৃপালাভে সক্ষম হযেছে এবং তার মুখে বোল ফুটেছে। 
ব্যাভচারণণ সন্্যাঁসনী তাই বিশ্বাস করলেন। এর চেয়ে মর্মান্তিক ব্যঙ্গ আর ক হতে পারে? 

এই গল্পটির ভূমিকায় বোক্কাঁচ্চয়ো বলেছেন-এমন অনেক বোকা আছে যারা মনে করে 
যে, কোন মেয়ে যখন শরীরে কালো পোষাক ও মাথায় সাদা ঘোমটা দেয় (অর্থাৎ নান্‌ হয়) তখনই 
তার স্বীসুভ সকল ইচ্ছাই লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এর চেয়ে ভ্রান্ত ধারণা আর কিছু হতে 
পারে না! এবং আলস্য ও নির্জনতার মধ্যে দিন কাটম্ম বলে ওরা আরও বেশী করে জৈব 
, প্রবৃত্তির তাড়নায় আক্রান্ত হয়। মানবপ্রবৃত্ত সম্পর্কে কত স্বচ্ছ ধারণা থাকলে এই উক্তি সম্ভব ! 

বোকাচ্চিক্পোর প্রত্যেকটি গম্পেই তাঁর অসাধারণ লোকচারন্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। 
সমাজের সর্বশ্রেণীর নরনারী তার রচনার মধ্যে ভীভ কার ধরা 'দিয়েছে। বোক্কাচ্চয়ো তাঁর 
গঞ্পগলির কোন নামকরণ করেন নাই। প্রত্যেকটি গস্পের সূচনায় গল্পের বিষয়বস্তুটি সংক্ষেপে' 
বলে 'দিয়েছেন। যেমন সপ্তম দিনের গল্পের বিষয়বস্তু স্থির করা হলো--অসতণ স্ত্রীরা কিভাবে 
তাদের স্বামীদের ঠকায় সেই সম্পর্কে কাহিনী। এই সম্পর্ক দশজনে দশটি কাঁহনগ বলবে? 
প্রত্যেকাট কাঁহনধর গোড়ায় ছোট্ট করে গঞ্পাটর মূল 'িবষষ বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন_ এক! 
ব্যান্ত তার স্ত্রীর চারে সন্দেহ করে। ম্ব্রীট পায়ে একটি সুতো বেধে বিছানায় শোয়, প্রেমিক 
এসে তার দ্বারা সন্কেত করে। স্বামী তা ধরে কেলে এবং একাঁদন প্রেমিককে তাড়া করে॥ 
স্মীলোকাঁট তাড়াতাঁড় ঘর থেকে বৌরয়ে যায় এবং কে বিছানায় এনে শুইয়ে রাখে। স্বামী 
ফিরে এসে বিকে প্রহার করে এবং *বশরবাড়ীর লোকজনদের ডেকে আনে কিন্তু পরিণামে 
বোকা বনে। 


১৬৪ সদকালীন্‌ [ আষাঢ় 


বোকাচ্চিয়োর গহপ্গুলির. মধ্যে কৌতুক, ব্যঙ্গবিদ্ুপ এবং ইন্দ্রিয় লালসার কথাই সমাধিক 
স্থান পেয়েছে। কিন্তু এটাই বোক্কাচ্চিয়োর সম্যক পাঁরচয় নয়। খাটি প্রেম, বার্ধবন্তা, আত্ম- 
ত্যাগ প্রভৃতি মানবহৃদয়ের মহৎ গুণাবলসও অপূর্ব সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর কাহনীগ্ালতে 
চাঁত্ৰত হয়েছে। তাঁর অনেকগাল গল্পেই এমন সার্থক উপাদান রয়েছে যা একট; অদলবদল 
করলেই এ যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে রুপান্তারত হতে পারে। বোক্কাচ্চিয়ো শুক নীতবাগীশতার 
জয়গান করেনান। মানাবক বৃত্তিসম্পন্ন সুস্থ ও বুদ্ধিমান সান ষেরা কিভাবে জীবনকে উপভোগ 
করে বোক্কাচ্চিয়ো একাঁদকে যেমন তাদের কাহিনশ শনিয়েছেন অন্যাদকে ধূর্ত ইতর, ধর্ম ব্যবসায়ী 
প্রভৃতির স্বরূপও কতকগ্দীল কাহিনীতে উদ্বাটিত করেছেন৷ নির্বোধ মানুষদের জন্য বোক্কা- 
চ্চয়োর লেখনী থেকে একবিন্দু সহানুভূতি উৎসারত হয়ান। বোকা এবং মুর্খেরা তো প্রতারত 
হবেই'। তাদের জন্যে সহানুভাঁতি দৌখির়ে লাভ ক? বারেবারেই তারা ব্যাদ্ধমানের শিকার হবে। 
চতুরা এবং রদবতী রমণী তার বোকা স্বামীকে আরও বোকা বাঁনয়ে জীবনকে উপভোগ করবে 
বৌক! কিন্তু এর নশীতিজ্ঞানহীনতা আমাদের মনকে পাড়া দেয়। কিন্তু বোক্কাচ্চিয়ো তাঁর 
গল্পে নাত কথা শোনানানি। 


ইতালাশয় সাহিত্যে দান্তে (১২৬৫-১৩২১ খন্টাব্দ) এবং পেনার্ক (১৩০৪-৭৪ খন্টাব্দ) স্ব স্ব 
মাহমায় ভাস্বর । কিন্তু তাঁদের অসাধারণ বৈদগ্ধ্য তাঁদের জনসমাজ থেকে দুরে সরিয়ে রেখেছে? 
বোক্কাচ্চয়ো প্রথম জনগণের সাঁহত্য রচনা করলেন। তৎকালীন ইতালী এবং সেই দেশের, 
" বৃহত্তর জনসমাজ যেন দেভামেরনে জীবন্ত হয়ে দেখা 'দয়েছে। সুনীতি এবং দুনীশীত সহ; 
সামাগ্রক জাঁবনকে তান তাঁর অমর গ্রন্থে রূপাঁয়ত করেছেন। তাঁর গ্রল্ধের অমরত্বের প্রধান 
কারণ হচ্ছে_ The book is full of people, living people—thar is the secret of its 
immortality. 

আরব্য রজনীর এবং চসারের ক্যাপ্টারবোর টেলস যে ভঙ্গীতে রাঁচত দেকামেরনের 
ভঙ্গণঁও তাই। কিন্তু দেকাহমরণের গল্পগুলোর আকর্ষণ অসাধারণ। যে দশজন পাল্পান্রণী এই' 
গল্পগুলো বলেছে তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গল্পের সূরূতে কিছু কিছু ভণিতা যোগ করেছে। 
সেই ভাঁণতা ততটা চিত্তাকর্ষক নয়। It is the stories that ‘matter. In 009500525 
Cantegbury tales the ta‘es often weary us but the tellers never do: in Boccaccio 
the tales never weary ts but the tellers always do. The Decameron is a world 
in itself and its effect uzon us who read it is the effect of life which includes, for 
its own good, things moral and immoral. The book has the variety of world 
and is full of an infinity of people who represent for us the 14th century in 
Ttaly in all its fullness. It deals with man as life does, never taking him very 
seriously or without a certain indifference. a certain irony and laughter. Yet it 
is full too of a love of courtsey. of luck, of all sorts of adventures both gallant 
and sad’. (Encyclopaedia Britanica). 
; বোক্াচ্চিয়োর বিরদ্ধে যে আভযোগটি সর্বাপেক্ষা সরব তা হচ্ছে তার গল্পের অশ্লালতা.। 
কথাটি একেবারেই সত্য নয়! প্রথমতঃ বোক্কাচ্চিয়ো অশ্লশজ ঘটনার বিস্তৃত বিন্যাস কোথায়ও 
করেননি, শুধুমাত্র ইঞ্গিতে বন্তব্য সেরেছেন। ম্বিতীয়তঃ বোক্াচ্ছিয্বো জনগণের মধ্যে বহুল 


১৩৬৭ ] দেকামেরনের বোল্ধাচ্চিয়ো ‘৯৬৫ 


প্রচালত এই গল্পগুলো সংগ্রহ করে তাদের সাহিত্যিক সৌন্দর্যে মাশ্ডত-করেছেন। 'ভাল্গার' 
জনগণের গল্পে যথেষ্ট ভাল্‌গাঁরাট ছিল। আমাদের জনসমাজের মধ্যেও এরুপ আদিরসাত্মক 
গল্পের অসম্ভাব নেই। বোক্কাচিয়ো এই ভাল্‌গাঁরাটকে সাহত্যে শিল্পসম্মত উপায়ে স্থান 
দিয়েছেন। অবশ্য কারো কারো রুচিতে তা বাধতে পারে। যেমন বেযোঁছল বোক্কাচ্চয়োর পরম 
সুহৃদ পেন্রাকেরি। তান বলেছিলেন, ‘It is written for the vulgar’. 

বোক্কাচ্চিয়ো বিভিন্ন সূত্রে প্রান্ত তার গঞ্পগূঁলিকে দশাট স্দানীর্দন্ট ভাগে বিভন্ত করে 
নিয়েছিলেন এবং দশ দিনে পূর্বে উল্লাখত দশজন তরুণতরূণপ' রাণী বা রাজা মনোনীত হয়ে 
পূর্বেই গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন করে. দিয়েছে। ফলে গল্পগর্দীল এলোমেলো না হয়ে এক 
নিৰ্দষ্ট পথে অগ্রসর হয়েছে। _দেকামেরনের গল্পগ্যাীলর প্রধান শ্রহট এই যে এগুলি ববাতি- 
মূলক। এজন্যে অনেক সময় গল্পে বার্ণত চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠোঁন। কাহিনী বর্ণনার 
সঙ্গে সঙ্গে পান্রপান্রীদের মূখে তিনি যদ সংলাপ প্রয়োগ করতেন তবে দেকামেরন নিঃসন্দেহে 
আরও সরস হয়ে উঠত। 

বোকাচ্চিয়ো বহু গ্রন্থ রচনা করোছলেন। তবে দেকামেরনই তাঁর শ্রেণ্ঠ কীর্তি। 
বোব্ধাচ্চয়োর পাণ্ডিত্যখ্যাতও কম ছিলনা । দান্তের ণডভাইন কমোঁড'র তান তখনকার দিনের 
সবচেয়ে বড় সমজদার ছিলেন। দুঃখের -বিষয় এই যে, এই অমর কথাশিজ্পীর শেষ জীবন 
অত্যন্ত কম্টে কাটে। নিদারুণ অর্থকৃচ্ছুতার হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য তাঁর বন্ধুবান্ধবরা 
তাঁকে দান্তে সম্পর্কে বন্তুতা দেওয়ার কাজ জুটিয়ে দিলেন। বোক্কাচ্চিয়ো তখন কঠোর পাঁরশ্রমের 
সঙ্গে সাইহত্য সমালোচনার কাজে 'ন্ষ্ন্ত হলেন। সৃজনশীল সাহাত্যিক তাঁর প্রাতভাকে শহজ্ক 
বৈদগ্ধ্যের গণ্ডীঁতে আবদ্ধ করতে বাধ্য হলেন। ১৩৭৫ খম্টাব্দে ৬২ বছর বয়সে বোক্কাচ্চিয়োর 
মৃত্যু হয়। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরেন্স নগরাঁ থেকে ১৭ খণ্ডে প্রথম বোক্কাচ্চিয়োর রচনাবলী 
প্রকাশিত হয়৷ তাঁর দেকামেরন ইউরোপের প্রত্যেকটি ভাষার সাহত্যকে কোন না কোম দিক 
দিলে প্রভাবিত করেছে। 


কবিতার ওজন ও কৌতুকরস 


| আঁজতকৃণ বস, 


অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ হাল্‌কা কাঁব (“পাণ্” নামক বিশ্বাবখ্যাত কৌতুকপ্রধান সাপ্তাহিক 
পত্রের অন্যতম শ্রেণ্ঠ গদ্য-পদ্য-লেখক) শ্রী এ. পি. হার্বার্ট তাঁর একাঁট নিবন্ধে লিখেছেন £ 
“The writers of light verse have a good title to lecture the serious poets at 
the present time. It has never been clear to us why lighz verse, however good, 
should be regarded ast inferior to serious poetry, however bad. Slim volumes of 
careless undergraduatz gush, formless and, to most minds, meaningless, have 
always received much more attention froin the literary papers than the works of 
thaster of the lighter art, which are generally described as ‘these gay pages’ or 
‘joyous doggerel’. The technique (if any) of the serious lads is analyzed with 
serious solemnity, but the technique of Mr. Belloc or Mr. Chesterton or Mr. J. C. 
Squire (in their lighter moods), or Sir Owen Seaman, Mr. A. A. Milne, 
Mr. E. V. Knox, or Mr. Harry Greham, has never, so far as I know, been 063 
tioned in public, though it is the fruit of immense ability and labour...... This 
is one illustration of the first main theme of my lecture: The undervaluafion of 
light or comic poetry. It is not sufficiently esteemed as a difficult and important 
form of literary art...... » (“Brief lecture to a serious poet”—A. P. Herbert) 
নিবন্ধট ভ্িশ বছর আগে ছাপা হয়োছল, সুতরাং অনুমান করা যায় লেখা হয়োছল 
তারও আগে। কিন্তু এতে হারবার্ট যে কথা বলেছেন, তার সত্যতা আজও ম্লান হয় নি। তথ.- 
কথিত পঁসরিয়াস, বা ওজল্দার কাঁবতা নিতান্ত অর্বাচীন মার্কা বাজে হলেও তাকে উপচু্দরের 
হাল্‌কা* কবিতার চাইতে অনেক বেশী সমীহ করা এবং অনেক বেশ মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। 
এই 'ওজনদার' কবিদের 'টেকানিক' বা আঙ্গিক নিয়ে গভার-গ্রম্ভীর বিশ্লেষণী আলোচনা হয়ে 
থাকে, কিন্তু তথাকাঁথত 'হাল্‌কা কবিদের আঁঙ্গক বা রচনাশৈলী নিয়ে সে ধরণের আলোচনা 
হতে দেখা যায় না, বাঁদও রসোত্তীর্ণ 'হাঙ্গুকা' কবিতা প্রচুর প্রতিভা এবং পাঁরশ্রম সাপেক্ষ। 
হাল্কা কাঁবতা এবং হাঁসির কাঁবতা ও যে কাব্যসাহত্যের মূল্যবান অংশ, এবং এ ধরণের কাঁবতা 
লেখা “ওজনদার” কবিতা লেখার চাইতে বেশী শন্ত এবং প্রাতভাসাপেক্ষ, সাহত্য জগতে এখনো 
সে সত্য বথেস্টভাবে অন্দভূত হয় {ন হারবার্ট বলছেন কাঁব গ্রে একটি ‘এলজি’ বা শোককাঁবতা 
লিখেই বিখ্যাত হয়েছিলেন (এখনও আছেন), কিন্তু বিখ্যাত হবার জন্যে গিলবার্ট-কে এক ডজন 
'অপেরা' বা কাব্য-গীঁতি-নাট্য লিখতে হয়েছিল, এবং অত লিখেও 'এাঁলাজ'-খ্যাত কাব গ্রে-র 
মত গুরত্বপূর্ণ মর্যাদা তান পান নি। কেন পান নি? কার গ্রে ওজনদার' কাব, এবং 'গিলবার্ট 
'হাল্‌কা কবি। গ্রের কাঁহ্তায় গুরুগম্ভীর আবহাওয়া, ভারী ওজনের তত্ব; আর গিলবাচট'র 
কাঁবিতায়, গানে হাল্কা হাসি আর কৌতুক রসের উচ্ছবলতা, তারা মনের ওপর ওজন চাপায় না, 
মনকে কৌতুকের বেলুনে তাকাশে উাড়য়ে নিয়ে বেড়ায়। িলবার্টের বচনাতেও গভশর জ*বন- 
দর্শন আছে, 'কল্তু তা পারবোশত হয়েছে হাল্কা হাসির মাধ্যমে, হালকা ছন্দে, হালকা শব্দ- 
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বিন্যাসে, কৌতুকের বিভিন্ন বিচিত্র ভষ্গাঁতে। সেই কারণেই (অপরাধেই?) গ্রে-র চাইতে কম ' ' 


প্রাতিভার আঁধকারণ না হয়েও গিিলবার্ট সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক কম খ্যাতি এবং কমন মর্যাদা প্রাপ্ত ' 
হয়েছ্েন। সাহত্যপাণ্ডত এবং সাহত্যরাঁসকদের মনে কাঁবতা সম্পর্কে একটা ওজন-কম-্লেক্স 
কাজ করছে; তাঁরা ভাবছেন কাঁবতায় ওজন চাই, ওজন না থাকলে উ'চন্দরের কবিতা হবে ক 
করে? ওজোন (০9208) না থাক, ওজন চাই। রুবিতা ওজনে হাল্‌কা হলে সাহত্যপাণ্ডতরা 
তাকে সহজে আমল দিতে নারাজ; হাল্‌কা কাবিতা কল্‌কে পায় না তাঁদের কাছে। 

উদ্ধৃত করা যাক কোনো আনকোরা নতুন পসারয়াস” কবিতা £ 


“কঙ্গো নদীর তাঁর থেকে বঙ্গোপসাগরের তাঁর পর্যন্ত 
বিস্তৃত আমার স্বপ্ন; 
আল্‌প্‌স্‌-এর অল্প অরণ্য স্বল্প ছায়া ফেলে আমার আরাবল্লীতে ; 
উষর গোবি-র ধূসর ছাঁব প্রাতাঁবাম্বত আমার অনন্ত আকাশে,. 
যেখানে উড়ে উড়ে ধানাঁসপড় খেতের সাঁমানা খোঁজে শঙ্খচিল। 
বিবর্ণ মৌমাছির মধু খোঁজা ব্যর্থ হয়ে গেছে, 
বোবা কান্না জমেছে মৌচাকের বুকে, 
পথে. পথে জমেছে পাঁথকের পায়ের স্বাক্ষর, 
তব্দ_তব্দ_তব্দু এক মল্ম জর্পি,' 


অথবা £ 
পমছে কথা । তোমাকে কি প্রশ্ন কারি 2 প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন নয়। 
সে শু; প্রশ্নের ছলে নিজোর হৃদয় 
থেকে আবরণ হঠাৎ কেড়ে নিয়ে 
তোমার আলোর সামূনে তুলে ধরা। 
জান্তে আমি পারি নি তো কেন তোমাব কোথায় ব্যথা বাজে, 
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এবারে 'হাল্‌কা* “অ-সারিয়াস) পদ্য-রচনার একটি উদাহরণ নেওয়া যাক £ 
“নীচুটান আছে, ঘাড় তাই ওড়ে উচ্চে, 
খাড়া বয় কিছু ভার আছে বলে’ পহচ্ছে। 
নাগাল না পেয়ে শিবা আঙুরের গুচ্ছে 
রেগে বলে এর চেয়ে ঢের ভালো উচ্ছে।..-৮ 


প্রথমোদ্ধৃত তিনাট ণসারয়াস' কাঁবতার ওজন আছে, কারণ তাদের প্রত্যেকেই গুর্গম্ভখর, 
গ্রালভরা শব্দের এবং দবোধ্যতার অথবা অবোধ্যতার ভারে ভারাক্রাল্ত। প্রত্যেকাঁটর ক্ষেত্রেই 
কাঁবর কোনো বন্তব্য নেই, তিনি অর্থহীন আবোলতাবোল কথার পর কথা এমনভাবে সাজিয়ে 
গেছেন যে সাহিত্য-জগতের একাধিক গন্ধনিপুণ, সমঝদার এবং ইজম-কমপ্লেক্সয্ন্ত নাক এদের 
ভেতর অনায়াসে মিস্টসিজম, সিমবাঁলজম, ইমেজিজম, প্রভাতি একাধিক ইজম-এঁর গন্ধ পাবেন। 
যাঁরা পাবেন না, যাঁদের কাছে এই গভীর, গম্ভীর, 'মাঁস্টক চেহারার কাঁবতাগুলো আসলে অর্থ- 
হন প্রলাপ বা ধাপ্পা বলে মনে হবে, তাঁদের ভেতরও অনেকে বোদ্ধা সমাজে অরপাঁক্েয় গণ্য 
হবার ভয়ে এদের খাঁটি ণ্রিয়াস' কাবতা বলে মেনে নেবার ভান করবেন। 

কিন্তু আমার বিম্বাস এই প্রথমোদ্ধৃত তিনটি “সারয়াস’ কবিতার সমবেত মূল্যের 
(যদ এদের কিছু মূল্য থাকে) চাইতে শেষোন্ত চীর লাইনের হাল্কা কাঁবতাটর মূল্য অনেক 
বেশি। কাঁবতাটিতে মিল আছে, মজা আছে, দুরবোধ্যতা নেই, কাঁব ধাপ্পাবাঁজ বা পাশ্ডত্য 
ফলান নি। আমার এও মনে হয় উত্ত ধরণের তিনাট পঁসাঁরয়াস” কাঁবতা লেখার চাইতে শেষোক্ত 
উতলা ভরা হরে রিতা শেখা ছি কপার বাত 
পক্ষে বেশ লাভজনক। 

আজকাল পঁারয়াস' কাঁবতা লেখায় EE অনেক কম; শসারিয়াস কাঁবনের স্বাধীনতা 
প্রায় অগাধ। মিল না থাকলে কোনো ক্ষতি নেই, ছন্দ থাকাটাও বাধ্যতামূলক বা অত্যাবশ্যক নয়, 
গদ্য পদ্যের ব্যবধান ও আজকাল আঁত সক্ষম রেখায় এসে দাঁড়য়েছে। ফলে প্রায় যে কোনো গদ্য 
রচনার যে কোনো অন্চ্ছেদের পধান্তগুণ্ো 'বাভন্ন আকারে টুক্‌রো টুকরো করে কেটে নিয়ে 
পর পর ছোট বড় লাইনে সাজিয়ে অনায়াসে গদ্য কবিতা বলে চালানো চলে । ফলে আঁত সাধারণ 
তুচ্ছ প্যারাগ্রাককে অল্পায়াসেই “সারয়াস’ কাঁবতায় রুপান্তারত করা ষায়। গদ্য লেখকদের 
তুলনায় কবিদের এইটেই বিশেষ সুবিধা । উদাহরণরূপে ধরা যাক একাঁট সাধারণ ঘটনার সানা- 
মাটা গদ্য বিবরণী £ 

* পীশয়ালদা মেন স্টেশন থেকে ন'টা বেজে পাঁচ মিনিটে বন্শাঁ লোক্যাল ছাড়ে। গাড়ী 
ছাড়বার দশ মিনিট আগে এসে টিকেট কিনে একটা থার্ড ক্লাস কামূরায় উঠে বসলাম! বেশ 
ভিড় আর বেশ গরম! ঘেমে উঠ্লাম। পাঞ্জাবীর তলায় গোঁঞ্জ ভিজে গেল। প্ল্যাট ফর্মের ওপরে 
লাউড স্পীকারে অস্পষ্ট মেয়েলী কম্ঠে শোনা গেল পালাক্রমে তিনটি ভাষায়_ইংরোঁজ, বাংলা ও 
হিন্দী বনগাঁ লোক্যাল ছ’ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ন'টা বেক্তে পাঁচ মিনিটে ছাড়বে ৷... .ছাড়ল। 
গ্ল্যাটফর্মের বাইরে চলত ট্রেনের কামরায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম ৷” 

সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিশেষ খাঁতর বা বিশিষ্ট সম্পর্ক না থাকলে উক্ত গন্য 
প্যারাগ্রাফটি কোনো সাময়িক পত্রে সাঁহত্য রচনার লম্মনা রূপে ছাপানো সম্ভব হবে না। ওতে 
এমন কিছ খবরও. নেই যে সংবাদ বলে ছাপা যাবে। একে সাহিত্য রূপ দেবার সহজ উপায় হচ্ছে 
কবিতা। কোনো ণসাঁরয়াস” ভাব এই প্যারাশ্রাফটিকে এভাবে কাঁবতা-র্‌প দিতে পারেন £ 


শা 
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বনগাঁ লোক্যাল 
ন-টা বাজতে পাঁচ। এলাম শিয়ালদা। যাবো বনগাঁ। 
(স্টেশনের ঘাঁড়র চাকা ঘুরছে অলাত-চক্রের মতো )। 
টিকট করলাম লাইনে দাঁড়য়ে। (হায় লাইন! 
তুমি সিনেমায়, তুমি রেশনে, ভুমি স্টেশনেও ॥) 


. ওাঁদকে ছ-নম্বর প্ল্যাটফর্মের ধারে 


লাইনে দাড়য়ে বনগাঁ লোক্যাল। 


ছউজাম ! -. 1." | 


উঠলাম থার্ড ক্লাস কামরার গরম ভিড়ে। 

ঘামে ভিজে গেল পাঞ্জাবীর তলায় 

ব্যাকুল গেঞ্জী !! (হায় গেজ 11) 

গ্ল্যাটফর্মের ওপরে তরাঙ্গত টিনের ছাত, 

তিন ভাষায় জানানী "দিচ্ছে মেয়েলী কণ্ঠ £ 

ন'টা পাঁচ ছেড়ে যাবে বনগাঁ লোক্যাল। 

অনাবশ্যক, আর তোমার চে'চানো অনাবশ্যক হে সুন্দরী! 
নপ্টা পাঁচেই ছাড়ক আর সাতেই ছাড়ক, 

একবার চেপে যখন বসোঁছি তখর আর ফনকাচ্ছি নে। 


বাজলো ন'টা পাঁচ, বাজলো প্যান্টালুন পরা শ্যামের বাঁশী, 


উড়ুলো তরুণ রঙা নিশান। 

নিশানের ইসারায় হীঞ্জনে বেজে উঠলো বাঁশী। 
(সে তো বাঁশ! নয়, বুক ফাটা আর্তনাদ যেন 
শবদায় শিয়ালদা' বলছে কেদে *কদে। । 

গাড় ছাড়ল । গায়ে লাগলে চলার হাওরা। 

পিছে পড়ে রইল 'শিয়ালদা স্টেশন। 

(হায় শিয়ালদা, ব্যাকুল শিয়ালদা ! 

বাঝ তোমার বিচ্ছেদের ব্যথা, 

তব এও বুঝি, এও জানাই তোমাকে £ 

আবার তোমার বুকে ফিরে আসবে বনগাঁ লোক্যাল। ) 


৯৬৯ 


বনগাঁলোক্যাল সম্পাঁ্ক'ত গদ্য প্যারাগ্রাফের এই জাঁবতা-রূপাঁট পাঠালে এটি সম্পাদক 
কর্তৃক প্রকাশার্পে মনোনীত হতেও পারে, কারণ গদ্যে যা ছিল, নিরপেক্ষ, 'অবজেক্ঁটিভ্ বিবরণ 
মাত্র, কবিতা-রূপে তাই কাঁবর অনুভূতি ও ব্যন্তিত্বের রঙে রঙাঁন, তাঁর ‘আপন মনের মাধুরী 
মিশানো ‘সাবজেক্‌টিভ' চিন্রকল্পে পাঁরণত হয়েছে। ও 

ওপরের নমুনাঁট আধ্াঁনক “সারিয়াস’ কবিতার শথার্থ রূপ পেয়েছে কিনা সে বিষয়ে 
আম নিঃসন্দেহ নই। বিশেষ করে বনগাঁ লোক্যাল সংবদ্দের উন্ত কাঁবতা-রূপে কীর্তন গানে 
আখরের মতো ব্ল্যাকেটে যে ফাল্গৃতু বচন বাঁসয়েছি, সেগুলো হয় তো ঠিক “সাঁরয়াস’ কাঁবতার 
বর্তমানে চাল: আঙ্গক-সম্সত নয় বলে আমার মৃদু সন্দেহ হচ্ছে। যাই হোক, নেই মামার চেয়ে 
কানা মামা ভালা, সুতরাং এই উদাহরণ দিয়েই আশ" করাছ বর্তমান আলোচনায় কাজ 
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চলে যাবে। 
এ, পি, হারবার্টের মত এবং মন্তব্য মেনে নিলে বল" যায় যে উন্ত ধরণ্রে কাঁবতা কোনো 
শসারয়াস কবির কলম থেকে বেরোলে তা বরদাস্ত_এমন ক হয় তো আদৃত ও-হবে, কারণ 
ভাষা, মিল, ছন্দ, আঁত্গক ইত্যাদির ব্যাপারে “সরিয়াস’ কাবদের নিরঙ্কুশ হবার লাইসেন্স আছে, 
তাঁদের সাতাধিক খুন মাফ। কিন্তু ‘হাল্‌কা’ কাঁবদের অমন লাইসেন্স নেই। পাঠক, সমালোচক 
পণ্ডিত সবাই এদের কাছে অনেক বেশ দাবশ করেন। হালকা কবিতা দুর্বোধ্য, অবোধ, বিরন্তি- 


কর হলে চলবে না; কল্পনা বা আঁ্গকের দৈন্য বা দরর্বলতা' 'াস্টীসজম- সিদ্বালজম বা - 


অন্য কোনো ইজ্‌মৃ-এর দোহাই ( অর্থাৎ ভাঁওতা) 'দিয়ে.ঢাকা চলবে না। হালকা কবিতা 
সুললিত হওয়া চাই, এবং শুধু সুবোধ্য হলে চলবে না, উপভোগ্য ও হওয়া চাই। সোজা কথায়, 
হালকা কাঁবতা কৌতুক: রসে মধুর হওয়া চাই। মস্কিল এই খানেই, কারণ কৌতুক রসের 
আমদান' করা, কৌতুজ রস মনোরমভাবে পাঁরবেশন করা সহজ্জ নয়। আমরা রোজকার জীবনে 
যা ঘটতে দেখছি তার প্রায় নিখুত পসারয়াস' রিপোর্টিং করবার মতো রিপোর্টার অনেক পাওয়া 
অসম্ভব নয়, কিন্তু ঘরের ও বাইরের দৈনন্দিন ঘটনা (ও রটনা) থেকে কৌতুকের রসদ সংগ্রহ 
করে সে কৌতুকের সরস পারবেশন করবার মত প্রাতভা তেমন সুলভ নয়। এবং সেই কৌতুককে 
কবিতার আঁঞ্গকে রূপায়ত করার প্রাতভা আরো দুর্গভ। 

নসারয়াস' অর্থাৎ 'ওজনদার' কাঁবতা দৃষ্টকটু, শ্রণাতকট:, মিলহান, ছন্দহণন, অর্থহশন, 
এমন কি কাণ্ডজ্ঞানহণন হলেও চলে, এবং বর্তমান দুনিয়ায় অধিকাংশ (তথাকাঁথিত) “সাঁরয়াস' 
কাবতাতেই-এই গুণগুলো কম বৈশশ বর্তমান বলে কেউ কেউ বলে থাকেন। পঁসরিয়াস' কাঁবতার 
ক্ষেত্রে অর্থহাঁনতা, নীরসতা এবং দবেধ্যতা নিজেকে গভীবতা বলে চালাতে পারে, আঙ্গিকের 
বহাবধ দুর্বলতা পার পেয়ে যেতে পারে নতুন ‘এক্সপোরমেন্ট’ বা পরাক্ষা-ীনরীক্ষা বলে। কিন্তু 
- -ঘ্ী যে আগেই আভাসে বলোছ-_ হাল্কা কাঁবতার বেলায় এ ধরণের সুবিধা একেবারে নেই 
বললেই চলে। হাল্কা কাঁবর পান থেকে চুন খসা সহজে ক্ষামত হবে না। 

এ, পি, হারবার্” পসাঁরয়াস' কাঁবদের লক্ষ্য করে বলছেন £ “মহাশয়গণ! যতক্ষণ আপনারা 
আপনাদের পঁসারয়াস' কবিতার এলাকায় বিচরণ করবেন ততক্ষণ আপনাদের সব রকম উৎ- 
কৌদ্রকতা, সব রকম শৃঙ্খলা-ভাঙা ছন্নছাড়াম হয়তো সহজেই পার পেয়ে যাবে। আপনাদের 
নতুন ভাবধারা পুরাতন ভাষার, পুরাতন আঙ্গিকে প্রকাশ করা অসম্ভব, তাই আপনারা হাতড়ে 
বেড়াচ্ছেন নতুন ভাষা, নতুন আজ্গিকের সন্ধানে। আপনাদের নয়া কাঁবত্বের উন্মত্ত দুর্বার জল- 
তরঙ্গ পুরাতন আঙ্গিকের বাঁধ ভেঙে বিপুল শক্তিতে এগিয়ে চলেছে, এই উদ্দাম বন্যার মূখে 
ভেঙ্গে চূড়মার হয়ে যাচ্ছে পুরাতন ছন্দ মিল পদ্ধাঁত, প্রচণ্ড ভাবাবেগে 'প্যারট-এর সঙ্গে 
পর্পারট-এর মিল না দিলে আপনাদের চলছে না। তুচ্ছ মিল নিয়ে সেকেলে ভঙ্গীতে খত খ:ত 
করে দ্রুত ধারমান কবিতার পায়ে নিগড় পরানোর মতো ছেঙেমানীষ মূর্খতা আপনাদের জন্যে 
নয়। জানি বন্ধু, যে মুহূর্তে আপনাদের এ "সরিয়াস' কবিতার এলাকা ছাড়িয়ে হাল্কা কাঁবতার 
এলাকায় পা বাডাবেন সে মুহুর্তে জানবেন আপনাদের এ এলাকার খামখেয়ালণ এ এলাকায় 
চলবে না।” ... 

হারবার্টের নিজের ভাষাই উদ্ধৃত কাঁর £ 

450 long as you confine yourself to serious poetry*you may (as they vulgarly 
say) get away with it. But if you are going to be funny; or even light, it will 
not do; It is the old story. The parson may provoke 1s to yawns with in- 
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punity, but the comedian must hold his audience all ‘the time. This is a very 
hard school of writing. If we set out light-heartedly on a difficult rhyming 
scheme we must go on with it, and ‘no explosive- inspiration, revolts of youth, 
and what not, will excuse us if we fail. But you serious lads come blustering in 
and think you can do what you like. You bespatter your pages with dreadful 
slovenly rhymes, and when we complain. you say you did it for fun!” 
এখানে একটা কথা বলে রাখা অত্যাবশ্যক বলে মনে কাঁর। “সরিয়াস’ কবিতার ক্ষেত্রে 
বড় আপদ যেমন অর্থহীন দুর্বোধ্যতা, হাল্কা কাঁবতার পক্ষেও তৌম্ন যাকে বলে সস্তা ভাঁড়াম 
তারই পর্যায়ে নেমে যাওয়া অসম্ভব নয়, এবং এ কথা স্মরণে রেখে ‘হাল্কা’ কাঁবদের এবং 
হাল্কা’ কবিতার রসগ্রাহ পাঠক পাঠিকার ও হ্যাশয়ার থাকা উাঁচত। হাল্কা’ মানেই খেলো 
নয়, এবং নখচু ফাজলামি বা কাতুকুতু প্রসৃত হাঁস হাস্যরসের অন্তর্গত নয়। সাঁত্যকারের 
সুরচিসম্মত রসোত্তীর্ণ হাল্কা হাসির কাঁবতা লেখা সহজ নর! একটি চরম উদাহরণ নিরে 
বালি, আবোল-তাবোল লিখলেই তা “আবোদ- তাবোল” হয় না। এ কাজ যত সহজ মনে হুয় তত 
কঠিন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে কবিগুরুর £ 
“সহজ কথা লিখতে আমায় কহ যে, 
pb সহজ কথা যায় না লেখা সহজে ৷” 
J কাঁবতার ‘ওজন’ সম্পর্কে একজন খেয়াল কাঁবর মন্তব্য উদ্ধৃত করা বাঞ্ছনীয় মনে 


“Save me from serious poems, poems of weight, 

Penned by people that have no poems to write, 

Yet write poems but to count themselves poets; . 
Poems that mean little, pretending to mean a lot, 

Passing the haze of unmeaning as the halo of philosophy. 


Save me from the deadweight of such ponderous poetry; 
Give me the light of light poems shunning wise pretensions, 
And stretching the lungs with laughter or the lips with a smile. 
With no love for the shallowness of seeming depths, 
I would hate any squeezing of the Poetic Muse 
Into tortuous twists of philosophic pretence; 
For me a laughter or a smile is philosophy enough”, 
ওজন দেবীর এ যে পূৃজা-বেদী, চিরকাল কি রইবে খাড়া? ওজনের চরণে সাম্টাঙ্গ 
প্ৰণিপাত করতেই হবে, তা সে মৃতই হোক আর জীবন্তই হোক, জড়ই হোক আর চেতনই হোক? 
এই ওজন কম্‌প্দেক্স থেকে ম্যান্ত পাওয়া আমাদের মানসিক এবং সাঁহাত্যক স্বাস্থ্ের পক্ষে 
নিতান্তই প্রয়োজন। 
উত্ত খেয়ালী কবির অপর*একটি ডীন্তর অংশ সর্বশেষে উদ্ধৃত কাঁর £ 
“Oh. great are Tagore, Shakespeare, Keats, Browning, and even 
Sarojini Naidu; 
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Nobody adores them and their poetry more ardently than I do. 

We-are blinded by the splendour of their dazzling zone; 

They are not zosth us or among us, but are high up in a mightly world 
of their own, “ 

While, on tue other hand, ‘the light 757 

Be they modern, or be they old-timers, - 


“Are with us and aniong Us, we rub shoulders and shake hands with them - 


And beside the river of life we dance upon the sands with them. 

Oh, the world is too full of weepers in these tumultuous, troubled times; 

So to lighten our hearts with light laughter, O Lord, send us hore 
writers of nonsense-rhymes”. 


আমাদের জীবন নানাদক দিয়ে নানাভাবে ভারাক্রান্ত । অতএব আমাদের ওপর আরো 


ওজনদার কবিতার ভার না চাঁপয়ে বরং আরো আরো কৌতুক-রাঁদক হালকা কাব পাঠাও, হে 
ভগবান! | 


ইউজেন বিউরণুফ, 


ইউজেন 'িউরণুফ ১৮০১ খুল্টাবেদের ৮ই এপ্রিল ফ্রান্সের প্যারী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইউজেনের পতা জাঁ লুই বিউরপুফ স:পাশ্ডত ব্যান্ত হলেন, তাঁহার রচিত গ্রীক্‌ ভাষার ব্যাকরণ 


* _ তৎকালে ফ্রান্সে, সুপরিচিত ছিল। শিশুকাল হইতেই বিউরণফ মেধাবাঁ ছাত্র হসাবে খ্যাঁত 


লাভ করেন। লুই-ল: গ্রা ও একোল দ্য শার্ত বিদ্যালয়ে অধ্যায়নান্তর ১৮২৪ খল্টাব্দে তান 
আইন-ও সাহিত্য বিষয়ে স্নাতক উপাধি লাভ করেন। অতঃপর সংদ্কৃতানুরাগণ পিতার নক 
অন্রপ্রেরণা লাভ কাঁরয়া তান সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন, এই সময় প্যারী নগরীতে সংস্কৃত, 
শিক্ষার সবশেষ সুযোগ ছিল। ইউরোপে প্যারনগরীতেই (কলেজ দ্য ফ্রাল্স) প্রথম সংস্কৃত 
অধ্যাপকের পদ সূম্ট হয়। প্যারীর দৃষ্টান্ত অনুসরণে পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশগালিতেও 
সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ সূম্ট হইয়াছল। কলেজ দ্য ফ্রান্সের তৎকালীন সংস্কৃত অধ্যাপক দ্য 
শোঁজ ও স্বীয় পিতার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করিয়া বিউরণুফ স্বাঁয় মেধার সাহায্যে _ 
আঁচরকালের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপাঁত্ত লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষার চর্চা বিউ- 
রণ্‌ফকে এতদূর আকৃষ্ট কাঁরয়াছল যে "তান পূর্ব পাঁরকল্পনা অনুযায়ী আইন ব্যবসায় বৃত্ত 
গ্রহণ না করিয়া সংস্কৃত তথা প্রাচ্য-বিদ্যার সেবায় জীবন আতবাহিত কাঁরতে মনস্থ করেন।, 
সার্থক আইনজীবীর যে সব গুণাবলী আবশ্যক তাহার সবগাঁঘই িউরপুফের আয়ত্ত দিল, আইন 
ব্যবসায়কে জীবিকা 'হসাবে. গ্রহণ কাঁরলে আঁচরকালের মধ্যেই তিনি প্রভূত সাফল্য লাভ কাঁরতে 
পারিতেন। ধন-মান লাভের এই সহজ পথে'অগ্রসর না হইয়া বিউরণনফ সংস্কৃত তথা প্রাচ্য বিদ্যা- 
চর্চার দারিদ্রুসৎকুল পথই বাঁছয়া লইয়াছলেন। ' 

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ক্রিম্টয়ান লাজেনের সহযোগিতায় পালিভাষা সম্বন্ধে বিউরণুফের 
একাঁট নিবদ্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয়। (এসে সবর ল্‌ পাল)। এই সময়ে ইউরোপে পাঁিভাষা 
একরুপ অপারজ্ঞাত ছিল। অনেকেই পালি ভাষাকে পাহনবী বা এ জাতশয় ভাষার নামান্তর 
বাঁলয়া মনে কারতেন। ভাষাতাত্বিক আলোচনার সাহায্যে এই নিবন্ধে বিউরণুফ প্রমাণিত করেন 
যে সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের ধর্মশাস্ম্রে ব্যবহৃত এই ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। সংস্কৃত 
ব্যাকরণ 'বশেষতঃ পাণান ব্যাকরণে অসাধারণ ব্ৃযৎপান্তির জন্য বিউরণুফ তাঁহার সিদ্ধান্তের 
সমর্থনে অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শন করেন। এই নিবন্ধ প্রকাশের পর তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিস্তৃত 
হয়। পর বৎসর পালি ব্যাকরণ সম্বন্ধে তাঁহার আর একাট পুস্তক প্রকাশিত হয়। বিউরণ্ফের 
পালিভাষা ও বৌধ্ধধর্মানুরাগ জীবনের শেষ ভাগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৮৪৪ খষ্টাব্দে 
ফরাসা ভাষায় লাখত তাঁহার ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস (ক্ল্যান্রো্াসও আ লস্তোয়ার দ্য 
বাদ্ধিসম্‌ য্যাঁড়য়া) প্রকাশিত হয়! প্যারশীর এাঁসয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত নেপাল হইতে 
সংগৃহীত ৮৮ট বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক পুঁথি অবলম্রনে-এই গ্রল্থ রচিত হয়। এই পুস্তকে বিউরপ্দফ 
বৌদ্ধধর্মের কাল সঠিক ভাবে নিরুক্পিত করেন, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে এযাবং অজ্ঞাত বহু তথ্যে 
পুস্তকখানি সমৃদ্ধ । পরল ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ সম্ধর্ম পুশ্ডরীকের 'বিউরণুফ 
কৃত ফরাসী অন:বাদ (ল্‌ লট:ুস্‌ দ্য লা বন্‌ লোয়া) ১৮৫২ থ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পালিভাষার 
শি যার ও বউকে কৃ চিত হয় এই “তানি প্রকাশিত হয় নাই। 


১৭৪ পমকালশন * 1আযাটু 


১৮২৯ খষ্টাব্দে প্যারীর নর্মাল বিদ্যালয় হইতে তুলনামূলক ব্যাকরণ সম্বন্ধে বন্তৃতা 
দিরার জন্য িউরপুফকে আহবন করা হয়। ১৮২৯ হইতে ১৮৩৩ খস্টাব্দে এই চারি বৎসর 
ধরিয়া বিউরণুফ তুলনামূলক ব্যাকরণ সম্বন্ধে এই 'বদ্যালয়ে নিয়ামত বন্কৃতা দেন। বিউরপুফের 
এই বন্তৃতাগ্দুলি প্রকাশিত হয় নাই, তবে তাঁহার রাঁচত ৪৫০ পৃচ্ঠাব্যাপী নোট বহ বৎসর যাবং 
এই বিদ্যালয়ে রাক্ষিত ও ছাহ্গণ. কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছল। ১৮৩২ থুষ্টাব্দে তান একাডেমি 
অব্‌ ইন্সকৃপশনের সদস্যপদ লাভ করেন, উত্তরকাজে তানি এই বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক 
নির্বাচিত হন, নির্বাচনের এই সর্ত ছিল যে বিউরণুফ ষতাঁদন জীবিত থাকবেন ততাঁদন আর 
অন্য কাহাকেও -সম্পাদক নির্বাচিত করা হইবে না। 

১৮৩৩ খৃন্টাকে দয় শিক্ষার; দ্য-সোঁজির স্থলে তাঁহাকে কলেজদ্য ফ্রাঁসে সংস্কতের 
অধ্যাপক নষ্ন্ত করা হয়। আমরণ এই কলেজে বিউরণুফ সংস্কতের অধ্যাপনা কাঁরয়া 
গিয়াছেন। 

বিউরণুফের বহ-ম:খ প্রতিভা ও 'বিচ্তৃত বিদ্যা বৈভব শুধ সংস্কৃত ও পাঁলর চর্চাতেই 
"নবন্ধ থাকে নাই। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে (তাঁন জরৎষ্ট্র ধর্ম পুস্তক (পাশ) জেন্দ-অবেস্তার 
একাংশের এক সুবিদ্তৃত টিকা. প্রকাশ করেন। ১৭৭১ খন্টাব্দে দুপেরোঁ জেন্দ্‌ অবেস্তার 
- ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন! অবেস্তার প:থ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নাথপন্ত দঃপেরো মৃত্যুর, 
পুর্বে প্যারীর সরকারী পাঠ গারবিরিওথেক ন্যাশানেলে গাঁচ্ছিত রাখিয়া যান। দুপেরোঁ মূল, 
জেন্দ ভাষার সাঁহত পাঁরচিত ছিলেন না। যে সমস্ত পাশ” পণ্ডিতের সহায়তায় দুপেরোঁ অবে- 
স্তার ফরাসী অনুরাদ সম্পন্ন করেন তাঁহারাও মূল জেন্দভাষা জানিতেন না। অবেস্তা রচনা 
কালে উহা যে ভাষায় লিখিত হয় তাহা সাধারণতঃ জেন্দ নামে পাঁরাচিত, সংপ্রাচণীনকালে থষ্ট 
জন্মের বহু পূর্বে পাহনবী ভাষা জেন্দ্‌ এর স্থান অধিকার করে। খুষ্টিয় দশম শতাব্দীতে ইরাণে 
(পারস্য) ইসলাম ধর্ম প্রবল হইয়া উঠলে জরথুম্ট্র উপাসক- ইরাণীয়েরা ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ 
করিতে থাকেন।. - ইহাঁদের একটি শাখা ঘ্দারতে ঘুরতে অবশেষে ভারতবর্ষে আসিয়া বোম্বাই- 
সূরাই অঞ্চলে বাস কাঁরতে থাকেন। বর্তমানে ইহাদের বংশধরেরাই' পাশ নামে ভারতবর্ষে 
গ্রারাচিত।.জরথন্ট্রপন্ধীদের যাযাবর অবস্থায় অবেস্তার বহ: অংশ লুপ্ত হইয়া যায়। বাক 
' অংশের পাহ়্বী রূপই ভারতে উপবিষ্ট পাশশ সম্প্রদায়েব উপজীব্য হয়। দুপেরোঁ কৃত অবে: 
স্তার ফরাসী অন্বাদ স্থ্লতঃ অবেস্তার এই পাহনবশী অনুবাদ অবলদ্বনেই লিখিত। পণ্চদশ 
শতাব্দীতে নিরওনসেঞ্গ নামক এক পাঁণ্ডত বীলাখত অবেস্তার খণ্ডাংশ ষশ্নের (পাহবী হইতে) 
একটি সংস্কৃত অনুবাদ দৈবক্মে বিউরণুফের আঁধগত হয়। এই: সংস্কৃত অনুবাদ দৈবক্রমে 
অবলম্বন করিয়া বিউরণুফ খু পূর্ব পণ্ঠম ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রচলিত অবল্দপ্ত মূল জেন্দ 
ভাষাকে পুনরুদ্ধার করেন! দুপেরোঁ রচিত অবেস্তার ফরাসী অনুবাদ, নোরও সেঙ্গের সংস্কৃত 
অনুবাদ ও বিরিওথেক ন্যাশনাসে রক্ষিত এ যাবৎ অপঠিত মূল জেন্দ্‌ ভাষায় লাখত পঠাথগালি 
বিজ্ঞান ও ব্যাকরণের আলোকে তান গবেষণা কারতে থাকেন। ভাষা বিজ্ঞানে অতুলনীয় পার- 
দার্শতার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে জেল্দভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হয় নাই, 
বেদের সমকালীন এই জেন্দ্ভাষা বৈদিক (সংস্কৃত ভাষা) ও গ্রীক, ল্যাটিন, জর্মন প্রত আদিম 
আর্য গোষ্ঠীর ভাষা সমূহের সহত একই পাঁরবার ভূক্ত। ভাষা বিজ্ঞানে বিউরণুফের এই গবে- 
ষণা চিরস্মরণীয়। অবেচ্তার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জেন্দ্‌ শব্দাবলগর এক বিস্তৃত তালিকা ও িউরণুফ 
রচনা করেন। জেন্দভোষার পননরুজ্জীবন ও পদনঃ প্রাতষ্ঠার ব্যতীত বিউরণুফ অবৈস্তার অপর 


১৩৬৭ ] ইউজেন বিউরপ্‌ফ্‌ ১৭৫ 


অংশ ভোণ্ডয়াড্‌ সাদের একটি সংস্করণ খণ্ডশঃ মনল প্রাতালাপসহ প্রকাশ করেন 
(১৮২৯-৪৩)। 

বিউরপন্ফ কৃত ভাগবতপঢুরানের মূল সংস্কৃত ও ফরাসী অনুবাদ নখণ্ডে ১৮৪০ হইতে 
১৮৪৭ খূন্টাব্দের মধ্যে প্যারণ হইতে প্রকাশিত হয়। 

বৈদিক সংস্কৃত, পালি ও অবেস্তার চর্চায় বিউরণুফের সমগ্র জীবন উৎসর্গ কৃত ছিল। 
তান নিজেকে বেদ পন্থী ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ অথবা জরথুষ্টভন্ত বাঁলয়া গণ্য কাঁরতেন। 

ব্যান্তগত জশবনে প্রাচ্য বিদ্যার চর্চা ব্যতীত বিংশ বর্ষ যাবৎ কলেজ দ্য ফ্রান্সে বিউরণুফ 
সংক্কৃতভাষার অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে তানি ছিলেন ইউরোপে বৈদিক সাহত্য ও 
ভাষা চর্চার প্রধান পুরোহিত! তাঁহার উদ্দীপনাময় অধ্যাপনায় আকৃষ্ট হইয়া যাঁহারা বৈদিক 
গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়া জগণ্যাপণ খ্যাঁতলাত করেন তাঁহাদের মধ্যে রুডলার রথ ও 
ম্যাক্সমূলরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিউরণুফ শিষ্য রূড্লার রথের নেতৃত্বে জার্মানীতে 
বৈদিক চর্চা প্রবার্তিত হয়। বিউরণূফের নিকট অন্যপ্রেরণা লাভ কররিয়াই ম্যাক্সমূলর সায়নভাষ্য 
সহ খগ্বেদের সম্পাদনায় আত্ম নিয়োগ করেন। ১৮৪৫ খল্টাব্দে যুবক বিদ্যার্থীরূপে ম্যাক্সমূলর 
প্যারীতে িউরণূফের সংস্পর্শে আসেন। 'বিউরণুফের উদান. নিরাভমান ব্যবহার, মহৎ চাঁরত্র ও 
[বিশেষভাবে তাঁহার সুগভীর প্রাচ্য-বিদ্যানুরাগ ম্যা্সমূসরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। 
[বউরণুফের আবেগদণপ্ত প্রাঞ্জল অধ্যাপনায় ম্যাক্সমূলরের সম্মুখে এক অপূর্ব জ্ঞান ভাণ্ডারের 
দ্বার উদ্ঘাঁটিত হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে তান তাঁহার ভাঁবষাৎ কর্মপন্থা স্থির কাঁরয়া ফেলেন। 
বৈদিক ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে নিজের গবেষণা প্রসৃত সিদ্ধান্ত ও ভারতবর্ষ হইতে বহু আয়াসে 
সংগৃহীত পধাঁথ পর্গুলি নবলব্ধ শিষ্যের হস্তে সমর্পণ কারিয়া গরু বিউরণুফ ম্যাক্সমূলরকে 
ভারতীয় দর্শন ও ধর্মশাস্ত অধ্যয়ন ও -সায়ন ভাষ্য সহ খাদ্বেদের মল্রগুলি অনুবাদ সহ প্রচার 
করতে অনুরোধ করেন। একবিংশাঁত বর্ষায় তরুণ ম্যাক্সমূর গুরুর এই নি্দেশকে জীবন- 
ব্যাপী সাধনার দ্বারা সম্মানিত কাঁরয়াছলেন। ১৮৪৬ খন্টাব্দে লণ্ডনে আসিয়া ম্যাক্সমূলর 
তাঁহার কার্য আরম্ভ করেন। ১৮৪৯ খনস্টাব্দে ম্যাক্সমূলর কৃত খণ্বেদ সংহতার_ প্রথম খণ্ড 
প্রকাশিত হয়। গুরুর নিকট যে উৎসাহ ও সাহায্য লাভ কাঁরয়াছিলেন অকুষ্ঠিতচিত্তে ম্যাক্সমূদর 
এই পুস্তকের ভূমিকায় তাহার উল্লেখ করেন। বিউরণুফের মৃত্যুর অক্পকাল পর খঙ্বেদের 
দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডের ভূমিকায় বিউরণুফের মৃত্যুর উল্লেখ কাঁরয়া সাঁতশয়। 
ক্ষোভের সহিত ম্যাক্সম্‌লর লেখেন -__ “বউরণুফের মৃত্যুতে প্রাচ্য বিদ্যার ক্ষেত্র একজন অক্লান্ত, 
সাধককে হারাইয়াছে, আর আমরা হারাইয়াছি একজন নিঃস্বার্থ গুরু ও দিগদর্শক!, তাঁহার, 
শুভেচ্ছা ও সমর্থন সর্বদাই ছিল আমাদের কাম্য। সত্যানম্ঠ এই মহামনীষার প্রাতকূল সমালো- 
চনার আশঙ্কায় আমরা সর্বদাই আমাদের সাধনায় অদ্রান্ত থাকবার চেম্টা কারতাম। তাঁহার 
তিরোধানে মনে হইতেছে আমাদের কাজে উৎসাহ অনতপ্রেরণা আর কাহার নিকট পাইব? 
িউরণুফের মৃত্যুতে কাজের আকর্ষণ আমাদের কাছে ব্হদল পাঁরমাণে মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। 

আম জানি ইউরোপের বহু বিদ্যারতখরও ইহাই আজ মনের কথা। প্রথমখণ্ড সমাপনান্তে 
আমার মনে এই চিন্তার উদয় হইয়াছিল দেখা যাক] আচার্য বিউরণুফ আমার এই প্রথমখন্ড দেখিয়া 
শি বলেন। আজ যখন ধখ্বেদের এই দ্বিতীয় খণ্ড আমি ববদ্বৎমশ্ডলীর নিকট নিবেদন, 
কারতেছি তখন আমার চিন্তা িউরণফের স্মৃতিকে কেন্দ্র করিয়াই আবাঁর্তত হইতেছে, যান 
আর আমাদের মধ্যে নাই।” 

সংস্কৃতভাষা ও সাহত্যের কৃত অধ্যাপক. স্যাক্সসূলর ও রথের ন্যায় দিশ্বিজয়শ মনশষীর 


১৭৬ সমকাল'ন [ আবাঢ় 


পথ প্রদর্শক গুরু, ভাগবতপুরাণের অনুবাদক বিউরণুফ পালিভাষা, বৌদ্ধধর্ম ও জেন্দ্‌ ভাষাকে 
বিস্মাতর অতল গহব্র হইতে পুনরুদ্ধার করেন। 'বউরণুফের মনীষার দণীপ্ততে বহ?মনশষীর 
প্রীতভার আলোকে উদ্ভাসিত ফরাসীদেশের সম্মান ইউরোপে আরও বার্ধিত.হয়। জাতির মর্যাদা 
বর্্ধনের স্বীকৃতি হিসাবে ফরাসী গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে অন্যতম শ্রেম্ঠ রাজকীয় সন্মান “আঁফাঁসিয়ে 
দ্য লা লাজ ও দ্যনার" পদবীতে ভূঁষতে করেন। দেশ বিদেশের বহ: 'বিদ্বৎ প্রাতজ্ঠানও তাঁহাকে 
সম্মানিত সদস্যভুক্ত করিয়া নিজেদের গৌরবান্বিত করে। 

খ্যাতি প্রতিপত্তির চরম শিখরে সমাসীন বিউরপুফ ১৮৫২ খষ্টাব্দের ২৮শে মে তাঁরখে 
মাত্র একান্ন বৎসর বয়সে প্যারখনগরণতে প্রাণত্যাঙ্গ করেন। জাীবনব্যাপণ নিরলস পরিশ্রমই তাঁহার, 
অকাল মৃত্যুর কারণ। "বউরণুফের অকাল বিয়োগে জগতের পণ্ডিত মণ্ডলী কি পাঁরমাণে ক্ষুব্ধ 
ও ক্ষতিগ্রস্ঘ বোধ কাঁরয়াছিল খগ্বেদের 'দ্বিতাঁয় খণ্ডের ভূমিকায় পাঁশ্ডতচড়ামাঁণ ম্যাক্সমূলরের 
খেদোন্তিতেই তাহা সবিশেষ গ্রারস্ফুট হইয়াছে। 


মাঁডাশ্লয়ান 


জাবনণকারের কাছে আমরা ক আশা ' করবো? ঘটনা প্ঞ্জের বিবাত. ও এাঁতহাঁসক তথ্য 
নিরূপণ? না সুখে দুঃখে স্পন্দিত একটি জীবন কাহনী ? 

বাস্তিগত ভাবে জাবনীকারের কাছে আমার প্রত্যাশা একটি জাবনকাহিনধ-_যা জীবন 
বটে_কিন্তু কাহিনীও। যা সুখদখে প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত। ঘটনাপুঞ্জের [িবাীতর জন্য 
বা এতহাঁসক তথ্য নির্‌পণের জন্য এীতহাঁসিক রয়েছেন। অবশ্য একথা বলাঁছ না যে জাঁবন 
কাহিনশতে তথ্যের কোন স্থান নেই-নিশ্চয়ই আছে। তথ্যকে আশ্রয় করেই তো সত্য? কিন্তু 
শুধূমান্র তথ্য পাঁরবেশন করেই জীবনশকারের কর্তব্য শেষ হয় না। সে তথ্যকে আশ্রয় করে 
বার্ণত ব্যান্তর জীবনাঁট কাঁহনশর সরসতা নিয়ে ফুটে ওঠা চাই-_তার ব্যন্তিসত্বার প্রকাশ হওয়া 
চাই৷ কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে জীবনী সাহত্য রচনার জন্য উপয্স্ত সাহাত্যিক অন্তদশস্ট 
না থাকলেও অনেকে শুধু তথ্য ও জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে জীবনশ রচনা করেন। ফলে তা 
নেহাৎ থাঁসস মাত্রে পর্যবাঁসিত হয়-_পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ করেনা। সম্প্রীতি জীন মাঁড- 
শ্লিয়ান রচিত তাঁর পিতা প্রখ্যাত চিত্রকর আমোঁদও- মাঁডাপ্লিয়ানির জীবনী পড়ে একথাই বার 
বার মনে হয়েছে। 

আধুঁনক চিন্রকলার ইতিহাসে মা্ডাগ্লয়ানির স্থান পুরোভাগে। ইতালীয় এই চিত্রকর 
১৮৮৪ খৃঙ্টাব্দে লেঘহর্ণ শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর ভবনের প্রথম কয়েকটা বছর ইতালশতেই 
কাটে এবং সেখানেই, তান চিন্রা্কন অনুশশীলন করতে থাকেন। ১৯০৬ সালে 'তাঁন প্রথম 
প্যারসে আসেন। প্যারিস ছিল তখনকার সমগ্র ইয়োরোপের আধ্ীনক ও বিদ্রোহী সাহাত্যিক 
ও শিল্পীদের আশ্রয়স্থল। সেখানেই ভাস্কর্ষ ও চিন্রকলার মাধ্যমে তাঁর শিজ্পীসত্বা নিজেকে 
প্রকাশ করতে থাকে। ১৯২০ সালে প্যারিসেই তান মারা যান। 

সংক্ষেপে এই হোল. মাডপ্লিয়ানর জীবনের ঘটনা। কিন্তু তাঁর শিজ্পীসত্বা যেমন 
জশবনের একাঁট দিক তেমনি অন্য আর একটি দিকও আছে। সেদিকে মাঁডীপ্লয়ান ছলেন মদ্যপ 
ও উচ্ছঞ্খল। 

মানবমনের একটি বিশেষত্ব হোলো যে প্রতিভার ক্ষেত্রে বহু পদস্খলন, বহন ভ্রাটকেই 
সে ক্ষমা“ বলে মনে করে এবং শুধু তাই নয়, এসকল ভ্রুটি বচন্যাতর জন্যই যেন প্রাতভাধর 
ব্যন্ত এক রোমাপ্টিক আলোতে আলোকিত হন? প্রাতভার ক্ষেত্রে চিরাচাঁরতের ব্যাঁতক্রমই আমরা 
আশাকার এবং সেজন্য হয়তো এই টি ও পদস্খসনগুলকে প্রাতিভারই একাঁটি চিহ্ন বলে মনে- 
কাঁর। মাঁডাশ্লয়ানির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তাঁর প্রাতভা ও পদস্থলনকে একসূত্রে গ্রাথত করে 
বহন কাহিন' প্রচলিত আছে যার মূলে কোন সত্য নেই। শ্রীমতী জ'ন মাঁডাঁ্লয়ান তাঁর গ্রন্থের 
সূচনাতেই বলেছেন যে আবিজ্কার করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য! 

বলতে দ্বিধা নেই যে শ্রীমতখ মাঁডাপ্লয়ানি তথ্যপাঁরবেশনে সমর্থ হলেও তাঁর পিতার 
সত্যকারের জীবনী রচনা করতে অসমর্থ হয়েছেন। প্রচলিত বহু ধারণাকে তান ভাঙতে সমর্থ 
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হয়েছেন বটে, কিন্তু তার পাঁরবর্তে নতুন কোন ধারণা জন্মাতে সাহায্য করেন নি। ভালোমন্দয় 
মেশানো মানুষ মাঁডাপ্লয়ানির পারচয় আমরা এতে পাহীন। অপরপক্ষে মাঁডাঁশ্লয়াঁন সম্বন্ধে 
প্রচালত ধারণা বিনষ্ট হওয়াতে মনে শূন্যতা জাগে। লোঁখকা সে শূন্যতা পূরণ করতে হয় 
অপারগ ছিলেন নয়তো আনচ্ছুক। বইটির অধিকাংশই মাঁডগ্লিয়ানি সম্বন্ধে অন্যান্য জাবনী- 
কার ও “শিল্পার বন্ধুবান্ধবদের নানা উাঁন্তর খণ্ডন মানে পর্যবাঁসত হয়েছে। কিন্তু পাঁরবৌশত 
কোন তথ্য বা লোঁখকার কোন উন্ভিই মাড্লিয়ানিকে বুঝতে সাহায্য করে না। তাঁর চাঁরন্রের 
আপাতাঁবরোধীতার কোন ব্যাখ্যা দিতেও চেস্টা করেন নি লোখকা। অথচ মাঁডাঙ্লয়ানর জীবন 
য়ে একটি সার্থক জীবনীসাহত্য রচিত হতে পারতো। এ প্রসংগে আঁভংস্টোন রচিত ভ্যান 
গগের জীবনধ “লাষ্ট ফর লাইফের” কথা স্মরণীয়। আভিংম্টোনও গ্রীতহাঁসক তথ্যের ওপর 
ভিত্তি করেই জীবনী রচন করেছেন। কিন্তু তাঁর সাহাত্যক অন্তদৃষ্টর ফলে এবং পাঁরবেশনের 
গুণে বইটি বহু প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য হয়েছে। সুধয তাই নয়, বইটি 
ভ্যানগগকে বুঝতেও সাহয্য করে। 

কিন্তু সবক্ষেত্রে তথ্যও বিস্তারিতভাবে পাঁরবেশন করেনান লেখিকা উদাহরণস্বরূপ 
বলা যেতে পারে যে লেখিকার মাতা Jeane Hébuturne এর সঙ্গে মাঁডা্লয়ানির গভার 
প্রেমের ইতিহাস বর্ণন নিশ্চয়ই লোখকার সাধ্যাতীত ছিল। Jeane Heébuturne এর 
সাহচর্য ও প্রেমের প্রভাব মাঁডাগ্লয়ানর ব্যান্তগত জীবনে ও শিল্প জ'বনে পড়োছিল কী না সে 
সম্বন্ধেও লেখিকা নীরব। এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মাঁডাগ্লিয়ানির সংগে 
Jeane Hébuturne এর আলাপ হয় মাত্র ১৯১৭ সালে এবং ১৯২০ সালে মড- 
'শ্লিয়ানির মৃত্যুর পরাঁদনই ভদ্রমাহলা আত্মহত্যা করেন। এ*র সংগে আলাপ হওয়ার পূর্বে 
মাঁডাশ্লয়ানর জীবনে একাধিক নারীর আগমন ঘটেছে-কল্ভু তাদের সংগে শিল্পীর অন্তর 
সম্বন্ধ ছিল ক’ না তাও লেখিকা বলেন ন। মাঁডশ্লিয়ানর বন্ধু ও প্রধান সাহায্যকারী 
2১০79 এর সংগে তাঁর সম্বন্ধেরও একটু বিশদ বিবরণ আশা করোছিলাম। 

কিন্তু এসব ব্ুটিও উপেক্ষণীয় হোতো যাঁদ বইটিতে মাডপ্লিয়ানর শিল্প কলা সম্বন্ধে 
কোন সুসংবদ্ধ আলোচনা থাকতো । কিচ্ছু দুঃখের বিষয় সোঁদকেও লোঁখকা আমাদের হতাশ 
করেছেন। অবশ্য নানা প্রসংগে তানি মাঁডাস্লিয়ানর চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের নানা বোশিল্ট্যের 
উল্লেখ করেছেন-কিল্তু সুসংবদ্ধ আলোচনা অনুপাঁস্থত। মাঁডাশ্লয়ানর শিল্পের বিকাশের 
ধারাটও তুলে ধরা হয় ীন। তাঁর শিল্পকলার ওপর ইতালীয় শিল্পের প্রভাব সম্বন্ধে খানিকটা 
আল্গেচনা করা হয়েছে বটে, কিল্তু তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্ধ্াততেই সীমাবদ্ধ । 

এক কথায় বলা ষয় যে শিল্পার কন্যার দ্বারা রচিত বলে বইটি যেমন আগ্রহের সংগে 
পড়তে সুর: করেছিলাম-ঠিক ততথাঁনই হতাশ হয়োছ। হয়তো তথ্যের দক 'দয়ে বইটি 
ভবিষ্যৎ জীবনীকারের কাজে আসবে। কিন্তু শিজ্পরসাঁপপাসু পাঠকের প্রত্যাশা পুরণ হবেনা 
-অবশ্য একদিক ছাড়া। তা হচ্ছে এই বইটিতে সংযোজিত চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের প্রচুর 
প্রীতালাঁপ। _এদেশশয় শিজ্পরসাঁপপাসুরা অনেকেই মাভাশ্লয়ানর মল সৃষ্ট দেখবার সংযোগ 
পাবেন না। তাই সার্থক প্রাতাঁলাপিতেই তাদের ক্ষুধা মেটাতে হবে। 

যে চিত্রকর তাঁর স্বজ্পস্থায়ণ জীবনে প্রাতভার আলোকে দণপ্ত হয়ে জ্বলোছিলেন ভাঁবষ্যতে 
তাঁর পূর্ণ তর ও সার্থক জীবন রচিত হবে এই আশাই করাছি। * 


মীরা দত্ত 


রবীল্দুরচনাসূচী 


সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রবান্দ্র-রচনার সুচী 


গত বৈশাখ সংখ্যায়, বঙ্গবাশী মাঁসক পত্রে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের রচনার সূচী প্রকাশিত হয়োছল। 
বর্তমান সংখ্যা থেকে, বিচিত্রা মাঁসক পত্রে মদ্রত রবান্দ্র-রচনার সূচী ক্রমশ প্রকাশিত হবে। 

'বাচন্রা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
সম্পাদকতায়। j 

এইরূপ তালিকায় ন্ট থেকে যাবার বিশেষ সম্ভাবনা--পাঠকদের প্রাত অনুরোধ, যাঁদ 

* কেউ কোনো ভ্রম লক্ষ করেন তবে তা যেন অনগ্রহপূর্বক সংকলয়িতাদের গোচরীভূত করেন। 

এই তাকায় রচনার নামের পরে, রচনাট রবীন্দ্রনাথের যে-গ্রল্থভুন্ত হয়েছে তার উল্লেখ করা 
হয়েছে। যাঁদ গ্রল্থভুন্ত না হয়ে থাকে, তবে 'অপ্রকাশিত' বলে তা নির্দেশ করা হয়েছে। গানগীল 
সবই গাঁতাবতান-ভুক্ত, এক্ষেত্রে গ্রন্থের নাম স্বতন্নভাবে উল্লেখ করা হল না। 


বিচিত্রা 
প্ররথমবর্থঘ 0 আবাঢড১৩৩ ৪ জ্যেষ্ঠ ১৩৩৫ 
আযষাঢ১৩৩৪ 
বিচিত্রা 


কবির হস্তাক্ষর-প্রীতাঁলাঁপ 
পাঁরশেষ 
নটরাজ ধতুরঙ্গশালা 
কাঁবর হস্তাক্ষর-প্রাতাঁলাপতে “ভূঁমিকা”-সহ 
শ্রীনন্দলাল বস্‌ চিত্ৰত 
বনবাণী . 
চ্বরাঁলাঁপ 
গগনে গগনে আপনার মনে 
স্বরালপি। 'দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শ্রাবণ ১৩৩৪ সংখ্যায় সংশোধন প্রকাশিত 
স্বরাঁবতান ২ 
শ্রাবণ১৩৩৪ 
নু হাঁসির পাথেয় 
বনবাণশ 


১৮০ সমকালশন [ আষাঢ় 


ভান্যাসিংহের পত্নাবল' 

প্রতি মাসে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাঁশত এবং ১৩৩৫ আষাঢ় সংখ্যায় সমাপ্ত 
ভানীসংহের পন্নাবলণী 

ড্বরাঁলপি 


আমায় ক্ষম হে ক্ষম 
স্বরাঁলাঁপ। সাহানা দেব jl 
স্বরাঁবতান ২। স্বরালপ £ 'দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ভাদ্র ১৩৩৪ 
খেলা-ঘর 
‘আপন মনে গোপন কোণে’ 
গান 


লেখন 

চারটি কাঁবতা কাঁবর হস্তাক্ষর-প্রাতাঁলাপ 

লেখন 

জ্বরলিপি 

.নৃত্যের তালে তালে 

স্বরালাপি। 'দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

স্বরবিতান ২। পরবর্তত মুদ্রণে ‘নমো নমো......৮ অংশের স্বরালাপ যোজিত 
আশ্বিন ১৩৩৪ 

ময়ূর 

কাঁবর হস্তাক্ষর-প্রাতালাঁপ 

বনবাণশী, চামেল'ঁ-বিতান 

প্রদেশ" 

* কবির হস্তাক্ষর-প্রাত-লাপ 

বনবাণ” 

1তন-প্যরষ 

প্রাতি মাসে ধারাবাঁহক্ ভাবে প্রকাশিত এবং ১৩৩৫ চৈৱ সংখ্যায় সমাপ্ত। অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ 

হইতে নাম পারবার্তত 

যোগাযোগ 

জাভা-যাত্রীীর পত্র 

প্রাতমাসে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত এবং ১৩৩৪ চৈত্র সংখ্যায় স্মাস্ত 

যাত্রী 

রবীন্দ্রনাথের পত্র 


১৩৬৭ ] সাময়িক পত্রে প্রকাশিত ন্ববান্দ্র-রচনার সূচী. ১৮১ 


প্রমথ চৌধুরীকে লেখা 

চিঠিপন্ন ৫, পৃ ২৪৯ 

দ্বরালপি 

কেন পাল্থ এ চণ্চলতা 

রা? ডন 

স্বরবিতান ১ 
কার্তক ১ ৩ ৩৪ 


শেষ স্তবক বাঁজত। রবীন্দ্র-রচনাবলশ ১৫, গ্রল্থপারিচয় দ্রষ্টব্য 
স্বরাঁলীপি - 
আলোর অমল কমলথানি 
স্বরালাঁপ। 'দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
স্বরাবতান ২ 
অগ্রহায়ণ১৩৩৪ 
অবুঝ মন 
পারশেষ 
গ্রন্থে গদ্যভূঁমকা বাঁ্জত। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, গ্রন্থপারচয়ে গদ্যভূমিকাট মুদ্রিত 
গ্রন্থে স্তবক সংস্থান কিং পাঁরবার্তত 
[িন-গঢরদুষ 
“নামান্তর”_ উপন্যাসের নামান্তরের কৈফয়ৎ 
এই সংখ্যা হইতে উপন্যাসের নামকরণ হয় ‘যোগাযোগ! 
“নামান্তর” চা ১০6৬ হর মকা অহং বৃতরাদে যাহ জানত 
bee ে 


পোষ ১৩৩৪ 
নূতন শ্রোতা 
পরিশেষ 
জ্বরাঁলাঁপ 
হাষ হেমল্তলক্ষমী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা, রর 


১৮২ সমকালীন [ আধাঢ 


আমার মূর্তি পূর্ণ কার 
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রাজনধীতর ধূলিধূসারত পথে চলতে চলতেও সাহত্য সাধনা যে করা যায় এ ধারণা আমাদের 
দেশের মানুষের নেই। আমাদের ধারণা যারা রাজনশীতি করে তারা সভাসাঁমীততে চীৎকার করে, 
চাষীমজুরদের প্রাতম্ঠান গড়বে, নিতান্তই যাঁদ লিখতে হয় তা হলে রাজনশীতির তত্ব লিখবে! আর 
যারা সাহত্য করে তারা রাজনশীতর আসরে কখনোই গতায়াত করবেনা। সৌম্যন্্রনাথ সম্বন্ধে 
অনেককেই এ মন্তব্য করতে শুনোঁছ যে রাজনীতির পথ ছেড়ে সংস্কৃত চর্চার পথে যাঁদ তান 
চগতেন তাহলে দেশের উপকার হতো। আমরা এ কথা স্বশকার কার নে। তাঁর অজস্র রাজনৌতক 
রচনা তাঁর চিন্তার স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য প্রমাণ কচ্ছে রাজনীতির ক্ষেত্রে। সেখানে যেমন তাঁর 
মূল্য আছে তেমান 'কালদাসের কাব্যে ফুল’ সাহত্যক্ষেত্রে তাঁর মূল্য নতুন করে প্রমাণ কচ্ছে। 
ইতিপূর্বে লেখা 'যাব্র” 'রবশন্দ্রনাথের গান’ ‘রাশিয়ার কাঁবতা” “বহারী সতসই' ‘শরৎচন্দ্র দেশ ও 
সমাজ' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর সাহিত্যচর্চার দর্শন বহন কর্চ্ছে। রাজনপীতর ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর 
এই সাহত্য সাধনার যে নতুন নতুন ফসল দেখা যাচ্ছে তাতে আমরা আশান্বিত হচ্ছি। 

কবিদের ফুলের প্রাত স্বাভাবক আকর্ষণ আছে। তাঁরা রূপের পূজারী এবং 
রুপন্রষ্টা। তাই ফুল তাদের চোখ ভোলায় মন ভোলায়। ফুলের কথা দেখেনান ফুলের সঙ্গে 
তুলনা দেনান এমন কবির নাম আমাদের জ্রানা নেই। বিশেষ করে কাঁদদাসের মত প্রকৃতির রূপ- 
মুগ্ধ কাঁবর কাব্যে যে ফুলের কথা নানা সুযোগে উঠবে এতো আশা করা যায়! সৌম্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর প্রচুর পাঁরশ্রমের দ্বারা কাঁলদাসের কাব্যের প্রাঙ্গণ তন্ন তন্ন করে খুজে কাঁবর জানা এবং 
কাব্যে ব্যবহৃত সব কটি ফুলের সন্ধান করেছেন। কিন্তু শুধ; পারশ্রমই নয় তার চেয়ে বড় কথা 
ফুলগুলিকে কালিদাস কেমন করে কাজে লাগয়েছেন নিজের রসদ্‌াষ্টর দ্বারা তারও সমালোচনা 
লেখক করেছেন৷ কালিদাসের কাব্যে মার একচন্লশাটি ফুল আছে- নাম না জানা, অখ্যাত, বন্য 
গ্রাম্ফলগযাঁলকে 'তানি মোটেই আমল দেনাঁন। লেখক এর কারণ 'বশ্লেষণ করে বলছেন “রাজ 
সভার কাঁব তান, যেন সঙ্কুচিত হচ্ছেন, ভয় পাচ্ছেন মেঠো ফুলকে, অখ্যাত ফুলকে তাঁর কাব্যে 
স্থান দিতে। রাজ-সভা কবির পক্ষে এমানি কাব্যঘাঁতনী।” এরই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করে 
লেখক বলেছেন নানা ধরণের অনামা ফুলকে মর্যাদা দিয়ে একালের কাব তাদের সম্মান 'দিয়ে- 
ছেন! “শাস্মের কিংবা রাজ-দরবারের নির্দেশ মেনে ফুলের জাতাঁবচার রবীন্দ্রনাথ করেন নি। 
অ-শাস্রীয় ফুলের দল তাঁর কাব্যে রসের জোয়ার বইয়ে দিয়েছে। কালিদাস এখানে হার মেনে- 
ছেন তাঁর সমগোন্রীয় এই মহাকাবির কাছে” 


্ন্যের হি বস্তু EAE একচাল্পশাঁট ফলের মধ্যে সকলের প্রতি কাঁবর সমদৃষ্টি 
নয়। কাউকে সম্রগ্র কাব্যে একবার দুবার আবার কাউকে শতাধিক বার স্মরণ করেছেন। যেমন 
জপাকে স্মরণ করেছেন মানত 'একবার। মেঘদূতে সন্ধ্যার রন্তবর্ণ বোঝাতে জপার ডাক পড়েছে 
তারপর কবির কাব্যে তার আর স্থান হয়ান। আর তার পাশেই কাঁবর অত্যন্ত আদুরে ফুল 
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পদ্ম কাব্যে স্থান পেয়েছে একশো বাইশবার। অধুনাতন ফুলের সঙ্গে যার পরিচয় কোনমতেই 
মেলানো যাচ্ছেনা এমন কুল হচ্ছে সিন্ধবার--সবস্তার মতো শ্দ্র+মস্তাকলাপণকৃত সিন্ধবারং।” 
এরও স্থান একবারই । যে ফুল আদরের, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ষে অত্যন্ত ভালবাসা ও স্নেহ 
পেয়েছে তাকে এক কথায় কালিদাস- আত সংক্ষেপে সেরে দিয়েছেন খতুসংহারে একবার মান্র 
উল্লেখ করে--তার নাম শেফালী । আবার -আতিপারাচিত ভূ'ইচাপা কাঁবর কাব্যে শিলীন্ধা নামে 
আত্মগোপন করেছে। সৌঁদাল প্রাচীন কার্ণকারের আধানুক রূপ। অনেক নাম না জানা তুচ্ছ 
ফুল কাঁবর কাব্যে জায়গা পায়ানি কিন্তু আশ্চর্য ফাঁক পেয়ে গেছে বেতস মঞ্জরী। লেখক বল- 
ছেন “ভেবে পাই না কি করে বেতস তরুর মঞ্জরী মহাকাবন মন পেলো! বেতের ব্যবহার রাজ- 
সভায় নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু বেতস-মঞ্চরীর ব্যবহার তো রাজ অল্তঃপুরে ছিল বলে জানিনা।” 
কাব্যের যেখানে যেখানে ফ:লগ্লির ব্যবহার সেই অংশেব কাহিনীটুকু তুলে দেওয়ায় -কাবির 
প্রয়োগকৃতিত্বও আমবা উপলব্ধি করতে পাঁরি। 

কালিদাসের কাব্য ংশগাঁলর বাংলা কাঁবতায় লেখক অনুবাদ করেছেন। এই অনুবাদগ্ীন 
সর্বত্র সমান সুন্দর হয়দি। কোনাঁট-আঁত কাঁঠন ও অসরল ছন্দপতনের দোষে একান্ত দুষ্ট-_ 
যেমন স্বর্ণ কমল পরাগবাসিত মানসের জল শিয়া 

এঁরাবতের মুখপরে রচো ক্ষার্কের আবরণ 
ললিত লাসে কৈলাসে তুমি ভোগ করো অনুখন। 

এমন আরও কিছু কিছ অংশ তুলে দেখানো যেতে পারে যেখানে অনুবাদগদাল অত্যন্ত 
কম্টকৃত হয়েছে। 

এই ব্রুটিটুকু বাদ দিলে 'কাঁলদাসের কাব্যে ফল’ বাংলা আলোচনা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য 
সংযোজনী। তথ্য ও রস উভয়েই এর সমূদ্ধি। 

প্রকাশকের কর্তব্য যথাষথ পাঁজত হয়েছে কিল্তু একটি কথা বলা দরকার--প্রচ্ছদশটাট 
অতারিন্ত বর্ণাঢ্য হওয়ায় যেন ছু হাল্কা হয়ে গেছে। 


সোমেন বল 


সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা ৷ হরপ্রসাদ মিত্র। সুরাঁভ প্রকাশনী। মূল্য তিন টাকা। 


১৯১৪ খ্ম্টাব্দের পূর্ববর্তী ও পরবতর্ঁকালের ইংরোজ কাঁবতার মধ্যে যে অনাঁতর্রম্য ব্যবধান 
লক্ষ্য করা যায়, তার মূলে আছে জাঁবনবোধের পাঁরবর্তন, একথা সকলেই জানেন। কিন্তু 
কাঁবতায় কোন্‌ বিশিষ্ট লক্ষণে তা আভাসিত হয়েছে__এ প্রশ্নের সর্বসম্মত উত্তর পাওয়া কঠিন। 
আধুনিকতার বিশিষ্ট চেহরা কাঁ, তা এককথায় বলা কাঁঠন এবং সংজ্ঞানর্ণয় আরো কঠিন। 
তত্রাচ বিদগ্ধ কাব্যরাসকরা মনে করেন, প্রতীকধার্মতা, মননপ্রাধান্য ও হ্বদয়বৃত্তির কঠিন সংযমে 
তা আভাসিত। প্রতাঁকধার্মতাই এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণণয়।' সম্বল বা প্রতীক কবি- 
মানসের স্বাতন্ত্যের পরিচায়ক; সে স্বাতন্দ্য কাবতার দেহে ও মনে, কাব্যপ্রসাধনে ও চিন্তনে, 
উপ্রমাপ্রয়োগে, চিন্রকজ্প রচনায়, ভাঙা ছন্দে, বাহ্যত সর? -স্বতল্ম কাব্যভাষায়_সব 
মিলিয়ে কবির আঁতশয় স্তন ব্যক্তিত্বে। পলায়নপর ক্ষণ মূহুর্তের দশীপ্ত ও অস্পষ্ট কাব্য- 
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ভাবনাকে রূপদানের সাধনাই আধুনিক কবির সায়না। প্রচলিত কাব্যরসীত-ভাষা-উপমা-চিন্র- 
কল্প বর্জন করে তাই নোতুনের সন্ধানে আধুনিক কাঁবকে বেরোতেই হয়। ইংরোঁজ কাঁবতায় 
এাঁদঅট ও ইয়েটসৃএ তার প্রথম আভাস পাই। বাংলা কাঁবতায় “তিরিশের' যুগে তার প্রথম 
পরিচয় প্রকাশিত। “ 

কাবির ব্যক্তিত্বের ছাপ--তাঁর মনের নানা, চোরাগাঁলর নানা খণ্ড বিক্ষিপ্ত ভাবনা-_তাঁর 
কজ্পচেতনা ও যুগচেতনায়--তাঁর প্রকাঁতবোধ ও: অধ্যাত্বাজজ্ঞাসায়_'বিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত। 
এই সব নিয়েই কবির ব্যক্তিত্ব এবং তার সত্য প্রকাশে কাঁব স্বতন্ত্র মাহমায় দীপ্যমান, একথা 
অবশ্যস্বীকার্য। সুতরাং আধূনিক কাবরা এক স্তরের নন, এক ভাবনার "পাঁথক নন, এবং 
'সমকালপন কাব্যরীত' বলে সর্বপ্রাহ্য কোনো রীতি থাকতে পারে না, একথাও অনস্বীকার্য। 
আমরা এই কথাটি সব সময়ে মনে রাখ না বলেই সমকালণন কাঁবদের মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারের 
ভ্রান্ত প্রয়াসে কাঁবমানসের সত্য পাঁরচয়টি হারাই। ইংরেজ কাব্যসমালোচক ডোঁভড সৌমল এই 
প্রসঙ্গে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন ঃ 

The truth is that styles are as various as are the authors who employ them. 
Reviewers talc loosely of the author's duty. t6 write in a truly “contemporary” 
style. The phrase betrays a confused mind. Any style is contemporary that 
convincingly expresses the mind and sentiment of a man alive at the present time. 
Such styles may be as diverse as are those of Mr. Betjeman, Mr. Empson and 
Dylan Thomas. On the other hand, the man, who has no live and individual 
vision of reality to express, produces lifeless works whether he seeks to speak 
with the tongue of Housman or of Mr. Eliot. 

বর্তমানকালের জীবিত মানুষের ভাবনার ‘বিশ্বস্ত রূপায়ণ এবং বাস্তব-সত্যের ব্যন্তি- 
গত অনুভবক্ষমতা £ এই দুটি শর্ত যান পালনে সক্ষম, তান সং বিবেকী আধুনিক কাঁব। 

হরপ্রসাদ মিত্রের 'সাম্প্রাতক স্বনির্বাচিত কাঁবতা, পড়ে উপারিউন্ত চিন্তা মনে এলো 
এবং স্বশকার করতে দ্বিধা নেই, উত্ত ভাবনার আলোকে, হরপ্রসাদ মিত্র আধ্ীনক কাব এবং 
স্বকীয়. স্বাতল্স্যে বিশিম্ট। এই সংকলনের কাঁবতাগুচ্ছের রচনাকাল ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৯ 
খবীষ্টাব্দ। আমাদের চেনা জগতের নিকটকালের নানা সমকালীন ভাবনা এই কবিতাগ্চ্ছের 
প্রেরণাস্থল। 

হরপ্রসাদ বাবুর কাঁবতাগ্দুলিতে একটি আত্মস্থ কাঁবকণ্ঠের নম্র অথচ প্রতায়ানষ্ঠ স্বর 
শান কাঁব যে স্বভাবনায় 'স্থাত লাভ করেছেন তা প্রাত চরণেই অনুভব কার। সংশয় ও 
বিশবাসচন্যাতর মূহঃহঃ উদ্দ্রান্তির ঘূর্ণিপাকের আবর্তে কাব ধরা দেন 'ন। নগরজাশীবনের 
ধূসরতা ও নার্গীরক মনের নিঃসঙ্গতা তাঁকে ক্লান্ত ও প্রকাতাবমুখ করে নি। তাই সমস্থ 
জীবনচেতনার পাঁরচয় এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পাঁরহাসে যে মানুষ নিয়তই 
পাঁড়িত হচ্ছে, তার বেদনা কবি সহানুভূতির সঙ্গে ধরেছেন। নগরজাবনের কৃপণ মাঠ থেকে 
যে ভীরু বাসনার অঞ্জাল বারবার স্থালত হয়, তার বেদনাকে কাব রূপ 'িয়েছেন। কবির 
বাকৃভঙ্গমা, ছন্দব্যবহার, প্রতীক ও চিন্তকজ্প রচনায় যে স্বাতন্দ্য এই সংকলনে পাঁরস্ফুট, 
তাতেই কবির মানাঁসকতা ধরা পড়েছে। 
-. বর্তমান সংকলনে ষে জীবননিষ্ঠ নম্র কণ্ঠস্বর শুন, তার ‘পিছনে একটি অনুরাগী 
প্রকীতপ্রেমী মননশীল কাঁবমন ক্রিয়াশশীল। দৈনাপ্দন সংলাপের ঢঙ্‌ কাব সুকৌশলে ছন্দে 
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ব্যবহার করেছেন। অসম চরণের বন্ধ্রতার মাঝে এক-একাঁট সুষম বর্ণনা একাঁটি আপাত- 
বৈপরাত্য সূন্টি করেছে ও নোতুনতরো স্বাদের .কাবতার জন্ম দিয়েছে। যে বিরল নিভুল 
রেখায় হরপ্রসাদ বাবু জীবনের ছাঁবাঁট এ*কেছেন, তার জুতা ও গভীর সারল্য আমাদের মুখ 
করেছে, একথা স্বশকার্য। অপাঁরচিত প্রসঙ্গ ও দ:রুচ্চার্য শব্দের মোহ কাব বর্জন করেছেন, 
এজন্য কবিতাপাঠক হিসেবে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। দৈনান্দনের চলচ্ছাবতে কাঁব হরপ্রসাদ 
মিত্র জীবনের নিত্যর্পকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তার সামান্য পাঁরচয় গ্রহণ করা যাক্‌। 

রাভ ফুরোবার আগে ভোরে দেখা ছায়াতে ছায়াতে 


ঘরের আকাশে । ("ঘরের আকাশ’ ) 
প্রাত্যাহক জীবনের আকাশে জীবনের রাজহংসের পক্ষাবধূনন এখানে শোনা যায়! 
হরপ্রসাদ মিত্রের “সাম্প্রতিক স্বানর্বাচিত কাঁবতা’ এই পক্ষাঁবধূননে মুখাঁরত। 


অরঃণকুমার মুখোপাধ্যায় 


কেশবচন্দ্র ॥ মণি বাগাঁচ প্রণীত। জিজ্ঞাসা, কাঁলকাতা। দাম 8৪.৫০ নঃ পঃ 


অনেক-অনেকদিন আগের কথা । তপোবনচার খাঁষর ধ্যানলোকে পরম সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটিত 
হলো। তপস্যাসন হতে খাঁষ উঠে দাঁড়ালেন। বশ্বজনকে ডেকে বললেন তান জীবন রহস্যের 
মূলতত্ব জেনেছেন। তারপর কতাঁদন গেছে। বেড়েছে পাঁথবীর বয়স! উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্বপ্রহর। তরুণ বাংলা সচাঁকত হয়ে শুনলো কার কথা_Young Bengal, this for you. 
আপনার তপস্যালব্ধ জ্ঞান কেশবচন্দ্র রেখে গেছেন তার উত্তর পুরুষের জন্য আর- ভাষা- 


১৩৬৭ ]: রি সমালোচনা : ১৮৭ 


রা “Young Bengal, 
this is for y০u. আজকের -তরুণ বাংলা উত্তরাধিকার সূত্রে তার ধন পেলো। 

উনিশ শতক ভাঙ্গনের যুগ । মধ্যযুগের অনাচার, কদাচার, কুসংস্কার আর অন্ধ মুঢ়তাকে 
ভেঙ্গে দিলেন রামমোহন, কিন্তু গড়বার সময় তান পেলেন না। কর্মধজ্ঞের উদ্বোধন করে যাগ- . 
পুরুষ অন্তাঁহ“ত হলেন। যজ্ঞাশ্নি নিভে যেতো, নেমে আসতো গাঢ় অন্ধকার যাঁদ সেদিন অভাব 
ঘটতো যোগ্য খাত্বকের। চিন্তায় উদার, কর্মে স্পন্দিত, গতিতে চণ্চল যে স্বাধীন ভারতের রূপ 
সেদিন রামমোহনের ধ্যানলোকে প্রতিভাত হরোছল তাকে রুপায়িত করবার ভার ছিল তাঁর 
উত্তরাধকারীগণের হাতে। দেবেন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন সেই পৃতাঁশ্নি রক্ষার দায়িত্ব কেশবচন্দ্ 
দেবেন্দ্নাথের বাঁলষ্ঠ দাক্ষিণ হাত। দেবেন্দ্রনাথ-ধ্যান, কেশবচন্দ্র-সঁষ্ট। দেবেন্দ্রনাথ-_চিল্তা, 
কেশবচন্দ্র _কর্ম। দেবেন্দ্রনাথ সেই মহাবাক্য যা ষুগে যুগে শুদ্ধ অন্তরে প্রকাশিত হয়, কেশব- 
চন্দ্র সেই ম্বেতা*ববাহন 'যাঁন একছন্র তলে সমগ্র বিশ্বকে একত্র করেন। 

কেশবচন্দ্র ছিলেন সেদিনের বাংলার জাগ্রত যৌবন। বর্তমান সমাজ ও মানুষের মন 
কেশবের সময় হতে অনেক বদলে গেছে। সেদিন তরুণ বাঙ্গালীর সামনে অগ্রসর হবার প্রেরণা 
ফাঁগয়োছলেন কেশবচন্দ্র। বলাবাইল্য আজকের বাংলার চিন্তা ও সমাজ গড়েছেন যাঁরা তাদের 
অন্যতম কেশবচন্দ্র। বাংলাদেশ কিন্তু এই দেশসেবীকে তেমন করে গ্রহণ করোনি, বোঝেনি তাঁর 
বহুমুখী কর্মধারা। কেশব সম্বন্ধে এ নিরুৎসাহের প্রথম ও প্রধান কারণ ব্রাহ্গসমাজের মধ্যে মত 
িরোধ। কেশব যে সমাজভুন্ত ছিলেন তার চিন্তা উদার হলেও আয়তন সণামত। মতাঁবরোধে 
গণ্ডণর আরো সঙ্কোচন ঘটোছল, ফলে স্ব সমাজে -কেশবের স্বীকৃতি সঙ্কুচিত হলো। হিন্দু 
সমাজের বিদপ্ধগণ কেশবের সম্বন্ধে অবাহত থাকলেও জনসাধারণ তাঁকে বরাহ্মধর্ম প্রচারক বলেই 
জানে আর দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতাবরোধ ঘাঁটত “বিচ্ছেদের খবরটাও তাদের কছু কিছ; জানা 
আছে। কোনো সাহিত্যিকের উৎসাহ, কোনো গবেষকের অন্দন্ধিৎসা এখন পর্য্যন্ত কেশব-মান- 
সের স্বরুপ উদ্ঘাটনে অগ্রসর হয়নি। 

ব্লাহ্মসমাজকে সর্বভারতীয় রূপ 'দিয়ে, বাংলাকে কেন্দ্রে করে সমস্ত ভারতবর্ষকে কেশব- 
চন্দ্র এক এক্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন । ধর্ম আর ভান্তি যে কর্মের উৎস এ সত্য কেশবচন্দ্ 
নিজের জীবনে প্রমাণ করেছেন। শিক্ষায়, সাহত্যে, সংবাদ পত্রে, মেহনতা মানুষের প্রত দরদে 
যে কেশবের কর্ম রূপায়িত হয়েছিল তাঁর কথা আজ বহুবার করে বলবার ও শুনবার সময় এসেছে। 
লেখক কেশব, শিক্ষক কেশব, কম কেশব, ঈশ্বর প্রেমিক কেশব_এক কথায় উনিশ শতকের 
সংস্কীতর ধারক ও বাহক কেশবচন্দ্রের কথা মাঁণ বাগাঁচ বলেছেন, আর সেই সঙ্গে বলেছেন সে 
সময়ে নব জাগরণের ইতিহাস, সমাজের বিস্তার ও তার সর্বভারতীয় রুপ, খল্টীয় ধর্ম প্রচারকদের 
সঞ্গে নবীন বাংলার সংঘর্ষের কথা । লেখক সত্যকে উদ্ভাসিত করেছেন, তার বর্ণান্তর ঘটানান। 

এতগ্দাল তথ্য একটি গ্রন্থে প্রকাশ করতে হলে তার আয়তন বৃদ্ধ না করে উপায় থাকে 
না, কিন্তু আলোকাঁশিজ্পশ যেমন মৃর্তর বিশেষ বিশেষ স্থানে আলোকপাত করে তার সব ' 
বাঞ্জনা ও গারিমা উদ্ভাঁসত করে শ্রীবাগচিও কৌশল লেখনশর কয়েকটি স্পর্শে নির্দিষ্ট সীমার 
মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর ষুগলক্ষণ, তার হীতহাস আর চন্তানায়ক, কর্মী, অধ্যাত্ম চেতনা সমূদ্ধ 
কেশবচন্দ্রকে প্রকাশ করেছেন। লেখক প্রথম দৃম্টিপাত করেছেন যুগের প্রতি, সমাজের প্রত, 
মানুষের চলমান চিন্তাধারার প্রাত, তারপর নূতন ধর্মের প্রাত। কিন্তু এ দৃষ্টিপাত এমন শিল্পা 
জনোচিত যে কখনোই মনে হয়না উনাঁবংশ শতাব্দীর সমাজের প্রচ্ছদপট রচনা করে তার উপর 
'তাঁন কেশবচন্দ্রকে স্থাপন করেছেন। 


১৮৮ সমকালীন [ আষাঢ় 


একাঁদন ছল যখন বাংলাদেশ ক্ষেপোঁছল সাহেব বনবার জন্য। তখন য্নুরোপ শাসন 
করতো_দেশ শাসিত হতো। য়ুরোপ সংস্কার আনতো-দেশে সংস্কৃতি আসতো। য়নরোপ 
বলতো-_ভারত শ:নতো। হঠাৎ বাংলা চমকে উঠ্ঠলো। এবার এশিয়া শোনাবে--র়ুরোপ শুনবে । 
এঁশয়ার বলবার কথা আছে আর সে কথার মধ্যে শুনবার মত বস্তুও আছে। এ বাণী শোনাবে 
বাঙ্গালী । এই বন্তা, দেশপ্রোমক আর কর্ম কেশবের কথা বলতে "গিয়েই উদ্বাটিত হয়েছে 
শতাব্দীর এ্রীতহাঁসিক পাঁরস্থিতি। আলোচ্য গ্রন্থকে তাই সৃধীজন ও সংস্কাতি-সচেতন বাঙালী- 
মাই স্বাগত জানাবেন বলে বিশ্বাস কাঁর। 

কেশব সম্পাঁকত হীতহাসের আতরঞ্জন অথবা বিকৃতি সম্বন্ধে আমরা কিন্তু লেখকের 
সঙ্গে একমত হতে পারান। কেশবের প্রাত সামাগ্রক দা্টভঙ্গীর অভাবের কারণ দেশবাসীর 
বিদ্বেষ ও অবহেলা নয়, এ হলো গোম্ঠীধর্মসঞ্জাত উদাসীনতা । কেশবের চিন্তা, কাল, যুগ, 
সমাজ ও ভোঁগালক গণ্ডী আঁতক্রম করেছিল সত্য কিন্তু মানুষ হিসাবে তান একট স্ব্পায়তন 
গোষ্ঠী বা মণ্ডলীর নেতা ছিলেন। গোম্ঠীপাঁতিদের গুণ বা দোষ কখনই সম্যক-স্বরূপে প্রকাশিত 
হয়না। সেদিনের যুগ নায়কদের মানস-লোকের মানচিত্র প্রকাশের ভার তাই বর্তমানের ভাষ্য- 
কারের হাতে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডলপভুত্ত প্রায় সকল লেখকই কেশবচন্দ্রের উল্লেখ যথেষ্ট শ্রদ্ধার স্গে 
করেছেন। তাঁদের সম্পর্কে লেখকের অন্যোগের কারণ ছটা কাজ্পানক বলেই মনে হয়! 
কেশবচন্দরের 'নবাবিধানের' সৃষ্টি না হলে রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম যে “ঠাকুরবাড়ীর পারবাঁরক 
অনুষ্ঠান” হয়ে থাকতো শ্রীবাগচির এ 'সিম্ধান্তেও সন্দেহের অবকাশ আছে। 

লেখক কেশবচন্দ্রের যে পাঁরচয় আমাদের দিয়েছেন তাতে তানি হিন্দ; বা ব্রাহ্ম, ভারতাঁয় 
অথবা বাঙ্গাল" এ প্রশন অনুচ্চারিত থেকে বায়। মন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে_এত যান দিয়েছেন তাঁকে 
হয়তো যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়ান। 

শ্রীবাগাঁচর ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত ও মধযর। সোজা মর্মমূলে পেছায়; আবার দুরূহ বিষয় 
নিয়ে আলোচনা-যোগ্য বালিম্ঠতাও তাঁর ভাষায় আছে। আলোচ্য গ্রন্থথানি যেন খজ. বাতায়ন। 
ওধারে দৃণ্টি ফেললেই দেখা দেবে গতযুগের বিস্তৃত ইতিহাস আর নক্ষনউজ্জবল ছায়াপথ । 


নমিতা চন্রবতর্গ 





অষ্টম বর্ষ, চুর সংখ্যা | মন Ys on Alls শ্রাবণ ১৩৬৭ 





॥সূচাীপত্র॥ 


নাট্যশাস্মের রচনাপদ্ধাত। আঁময়নাথ সান্যাল ২০৩ 

বাংলা ভাষায় ধ্বাঁন-পাঁরবর্তন। মনোজিৎ বস; ২১৬ 

গণীতকাঁবতা ও গান। আশা দাস ২২৩ 

তাল গোণা ও সুর শোনা! নরেন্দকুমার সির ২২৯ 

রবাষ্দ রচনার সকা। প্রলনবিহারণ সেন, পার্থ বন্য ২৩২ 

রাজশেখর বসুর! হরেন ঘোষ ২৩৬ 

কাঁব সংধীন্নাধ দত্ত। গোপাল ভোঁমিক ২৩৭ - 

স্মধান্দনাথ ও আধ্বীনক বাংলা কাঁবতা। সবিনয় ধর ২৪০ 
. সমালোচনা-ভবতোষ দত্ত ২৪২ 


মলয়শংকর দাশগুপ্ত ২৪৩ 


-॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৷ 


জানন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার 
হইতে মদত ও ৯৪. ছৌরঙ্গশ রোড্‌ কাঁলকাতা-১৩ হইতে প্লকাঁশত : 


সমকালগন। শ্রাবণ ১৩৬৭ 


| পরব [চীন ভারতে ‘আশ্রম’ একটি পবিত্র স্থান হিসাবে 
গণ্য হত এবং এর শিক্ষক ওআচাধ্যগণের স্থান 

যেকোন শক্তিশালী নৃপতিরও উর্দ্ধে ছিল । আমাদের 
দেশের প্রাচীনেরা শিক্ষাকে পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন 
কারণ তারা জানতেন যে শিক্ষা ও সাধনার মাধ্যমেই 
মাঙ্গষের স্বাভাবিক প্রতিভা বিকশিত হয় । স্ট্যান্ভা- 
কের ট্রেনিং প্রোগ্রাম সেই আদর্শেই অনুপ্রাণিত । এই 
ট্রেনিং প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হুল স্ট্যান্ভ্যাকের সকল, 
শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের কাধ্যদক্ষতা বাড়ান । is 












১৯৫৯ শালে স্ট্যান্ভ্যাকের প্রতিষ্ঠানটি ৪৮৫০ ম্যান-আওয়ারস 
এরও বেশী খরচ করেছে তিরিশটি বিভিন্ন বিষয়ে কর্মচারীদের 
শিক্ষা প্রদানের জন্যে । এ বিষয়গুলি বিজনেস ম্যাঁনেজ্মেণ্ট থেকে 
শুরু করে মার্কেটিং এবং টেকনিকাল সংক্রান্ত বিষয়ে রিফাইনিং 

Es এবং এক্সপ্রোরেশন পর্য্যন্ত । আঠারজন কর্মচারীকে গভবছর বিশেষ 

a এবং উচ্চশিক্ষার জন্যে বিদেশে পাঠান হয়েছিল! বাইশজন 
স্ট্যান্ভ্যাক কর্মচারীকে উচ্চশিক্ষার জন্যে কম্পানীর তরফ থেকে 
আধিক সাহাষ্য করা হয়েছিল । 
স্টান্ড্যাকের এই ব্যাপক ট্রেনিং প্রোগ্রাম শুধু কর্মচারীদের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ নয় । দেশের পক্ষে যা একান্ত প্রশ্লোজনীয়_বিশেষজদের 
সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে স্ট্যান্ভ্যাক নিজেদের প্রতিষ্ঠানের'বাইরেও 
এই শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করেছে! উদাহরণ স্বরুপ বলা যেতে 
পারে যে ১৯৫৯ শালে স্ট্যান্ভ্যাক সরকারী কিংবা সরকার 
টু অনুমোদিত চল্লিশজনকে এঁরপ শিক্ষা দেয় ॥ * 


উইকচ্যভনৃত্ক্তা লচ =~ দেশের অগ্রগতিতে অংশ গ্রহণ করছে 


স্ট্যা্ডার্ড-ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী আমেরিকা যু সংগঠিত, কোম্পানীর সদস্যদের দির লীখাবন্ধ 


লিভ ৪০৮ তি LAM Im জর ৪ 


অন্টিম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা শ্রাবণ তেরশ' সাতটি 





নাট্যশাস্ত্রের রচনা! পদ্ধতি 
অমিয়নাথ সান্যাল 


ব্রচনা-পদ্ধাত আলোচনার প্রবেশ দ্বারে উপাঁস্থত হয়েই সর্বাগ্রে পরতল্প্ {সিদ্ধান্তের চশমা খুলে 
ফেলা উচিত। স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তের অঞ্জন চোখে লেগে থাকলেও 'ক্ষাত করে না; বরং“ সাহায্যই 
করে। অবশ্য, যাঁরা “কোটেশন্ মার্কা পরতন্ চশমা ব্যবহারে অভ্যস্ত, তাঁদের পক্ষে হঠাৎ চশমা 
খুলে ফেলা অন্ধতাকে নিমল্মণ করার তুল্য। তাঁদের জন্য আম দ:ঃখিত। তাঁদের দুঃখ দূর কার, 
এমন ক্ষমতা আমার নেই। { 

যাই হ’ক, না্যশাস্ম আলোচনা করতে হ’লে, সংগ্রহ-শাস্তের চশমা পরতেই হবে। . ভরত 
মুনি আতশয় বুদ্ধি সহকারে এই' চশমাঁটি নিজেই তৈরণ করে দিয়েছেন। ৬ম্ঠ অধ্যায় থেকে 
বথার্থত নাট্যাবিষয়ক আন্তাঁরক প্রসঙ্গ আরম্ভ হয়েছে। মুনিরা ভরতকে জিজ্ঞাসা করলেন রস 
ও ভাব পদার্থ বস্তুত কাকে বলে? আর সংগ্রহ, কারিকা ও নিরুন্তই বা কি? প্রমনভঞঙ্গ থেকে 
বুঝা যায় এর বহ পূর্ব থেকে নাট্যরস ঘটিত আলোচনা নাট্যবিচক্ষণ ব্যন্তিদের সমাজে প্রচলিত 
ছল, এবং আন্দুষাঁঙ্গকভাবে সংগ্রহ. কাঁরকা ও নির্ন্ত নামে পদার্থগাল মতভেদসাপেক্ষ 
সমালোটনার বিষয়রূপে গণ্য হয়েছি । প্রশ্নপক্ষে রস ও ভাবই প্রথম ও মুখ্য। কিন্তু মানির 
উত্তরবচন পক্ষে দেখা যায়, সংগ্রহ ও কাঁরকাই সর্বপ্রথম সংজ্ঞালক্ষণাকাঁরত উপদেশের "বষয় 
হয়েছে। এই দুপট হ’ল সমগ্র নাট্যশাস্ত্র অথবা সংগ্রহ-জালের নাভস্বরূুপ। মনে হয় যেন রস- 
ভাবের প্রশ্ন ভরতের মনে আন্দোলন সম্টি করার সঞ্গে উপদেশ করার বাসনা হয়েছে। উর্ণনাভ 
যেমন নাভি থেকে রসক্ষরণ ক'রে জালনির্মাণ আরম্ভ করে, ভরতমুনন সংগ্রহ ও কাঁরকা রূপ" 
নাভিকেন্দ্র থেকে উপদেশ রস ক্ষরণ আরম্ভ করলেন! সমগ্র নাট্যশাস্ীয় সংজ্ঞা-লক্ষণপ্রচেন্টার 
মধ্যে সংগ্রহ ও কারিকাই হয়োছল সর্বপ্রথম ওপপত্তিক বিষয়। 

সংগ্রহ অর্থে সাধারণত আহরণ বুঝায়। 'কিল্তু এস্থলে গ্রহ’ ধারণার্থে সংগ্রহ হ'ল সম্যক- 
রূপে ধারণ! লাক্ষাণক অর্থে যাহা দ্বারা সমস্ত উপদেশ বিধৃত হয়, যাহা দ্বারা উদ্দেশ্য ও 
প্রয়োগাবাধ সকলের মুম্টিবদ্ধ গ্রহণ সাধিত হয়, তাহাই “সংগ্রহ”। নাট্য-গান্ধবীবষয়ক যাবতীয় 
জ্ঞান সংগ্রহাকারে বিধৃত। সমগ্র উপদেশ সংগ্রহের মৃষ্টিবদ্ধ। 

কারিকা' অর্থ যাহার মধ্যে কারক-শন্তি আছে। 'বিধি-নিম্পাদন সামর্থযই কারক-শক্তি। 


২০৪ দমকালান [শ্রাবণ 


জ্ঞানজাতীয় পদার্থ সংগ্রহাকারে বিধৃত। বার রীতা 
ও পাঁরবেশন করার উপায় হ'ল কারকা। নাট্যশাস্দ্রের প্রধান অংশের সর্বস্থানে সংগ্রহ-বন্ধন 
চিহ্ন আছে; কারিকাপ্রণালণও সর্বস্থানে অনুস্দযত হয়েছে। 
সংগ্রহের লক্ষণানদেশ থা ২. 
বিস্তরেণোপাঁদম্টানামর্থাং সূত্র-ভাষ্যয়ো £। 
নিবন্ধো যঃ সমাসেন সংগ্রহং তং বিদব্ধাঃ॥ ১ 0৬ অঃ। 
সংগ্রহ রচনার পূর্বে অবশ্যই সূন্র-ভাষ্যজাতীয় রচনা ছিল। উদ্দেশ্যমূলক বহু বাচ্য, 
লক্ষণা ও ব্যঞ্জনার্থ সকল স্ন্র-ভাষ্যের অন্তার্নীহত ছিল। তদানুষাঁঞ্গক বিস্তারিত উপৰেশও 
ছিল। ভরত যখন শিষ্যবর্গকে উপদেশ করেছিলেন তখন ম্যান ও শিষ্যবর্গ সংগ্রহ-শাস্মের 
প্রয়োজন উপলাব্ধি করোঁছলেন। কি ভাবে, কি আকারে, কিরুপে সত্রভাষ্যাদগত জ্ঞানাব্ীকে 
- আঁভনব, উপযুক্ত অথচ সধক্ষপ্ত রূপে আকারিত করা যায়, সেই চিন্তার বশে ভরত সর্বপ্রথমে 
সংগ্রহ-লক্ষণ প্রাতপাঁদত করোছলেন। 'নর্গীলত সন্ত সম্প্রাত এই খ্লোকে আবিভূর্তি হয়েছে। 
‘সংগ্রহ’ হ'ল সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ (নি, নিশ্চিত রুপে+বন্ধ্‌ গ্রথণার্থে) বিশেষ পূর্বগ জ্ঞানী 
ব্যান্তরা এভাবেই ‘সংগ্রহ’ চিন্তা করেছিলেন। জ্ঞানী অর্থাৎ নাট্য-গান্ধর্ব বিষয়ে বিচক্ষণ ব্যান্ত। 
যেহেতু অন্যান্য শাস্ন্ত ব্যান্তরা এই সংগ্রহ-লক্ষণ বিষয়ে অবগত নাও হু'তে পারেন, এবং যেহেতু 
নাট্য-গান্ধর্বোপদেশ ধারণ-রক্ষণ-প্রচার বিষয়ে পূর্বগ জ্ঞানী ব্যক্তিদের উীন্তি সর্বঘাস্মরণীয়, অতএব 
- ভরত তাঁদের উীন্ত অনুসারেই সংগ্রহলক্ষগ বর্ণিত করলেন। 
প্রশ্ন হতে পারে, চ্ত্র-ভাষ্যচ্ছলে উদ্দেশ্যমূলক অর্থীবস্তারই' ষাঁদ ছিল, তাহ'লে, ‘সংগ্রহ’ 
নামে নিবন্ধ রচনা বা উপদেশ করার অভিনব প্রয়োজনই বা ক ছিল? 
উত্তরে বলা যায়-উদ্দেশ্যমূলক সূত্র, ভাষ্য, ব্যাখ্যাদ ছিল। কিন্তু সূত্র-ভাষ্যাঁদ উপদেশের 
মধ্যে বহু-বিভিন্ন প্রয়োগ বিধি বা সংকেতও ছিল একথা মনে করার কারণ নেই। উদ্দেশ্যমূলক 
তত্বকথা 'দিয়ে প্রয়োগের দিঙ্‌নির্ণয় হয় না। আধিকন্তু- সত্রভাষ্যোপদেশের মধ্যে বস্তু-লক্ষণ- 
বর্ণনার প্রয়াস ছিল না। যথা-্সূত্রভাব্য বাক্যে “বীণাদয়ঃ৮ শব্দ দ্বারা তল্ত্রীবদ্ধ 
বাদ্যযল্মের সূচনা মাত্রই হয়। কিন্তু বীণা, বিপণ্জী চিত্রা, ঘোষকা, কচ্ছপ" প্রীত যন্মের ভেদ 
ও প্রয়োগ-তারতম্য কিছুই সুস্পষ্ট হয় না। বস্তু পাঁরচয়াবহণন সূত্রভাষ্য দিয়ে তত্বোদ্ধার হ'লেও 
কার্ষোদ্ধার হয় না।. নাট্য ও গান্ধর্ব পরস্পর।লম্ব কর্মাবলী। অতএব সাধ্য কর্মের উপদেশ 
একান্তই প্রয়োজন। শেষ কথা, সমাজস্থ লোক সাধারণ ি আকাঙ্ক্ষা করে এবংকিরূপ আকাশ্ক্ষা 
কিরূপ তর্পণের যোগ্য__ এ প্রকার উপদেশও সূত্রভাষ্যাদর মধ্যে থাকার কথা নয়! এক কথায় 
‘থিওরী’ ছিল, ণথওরেম' ছিল। "কিন্তু, “এপ্লায়েড্‌ আট” বা _“এপ্লিকেশন্‌” সূত্রভাষ্যাদির 
'বিষয়ীভূত ছিল না। 
| সংগ্রহশাস্ম রচনা চ্লরা উত্ত অভাব দূরাঁভূত করা হয়েছিল। সংগ্রহ শাস্তই প্রবর্তঘান 
নাট্য-গান্ধর্ব সম্প্রদায়ের সবৌত্তম 'ভাত্ত। সংগ্রহ-শাস্মের বিরচন পদ্ধাতই সম্প্রাত আলোচনাস্থল। 
অতঃপর, সংগ্রহের অধিকৃত মুল বিবয়গাল হ'ল সংগ্রহশাস্তের স্তম্ভস্বরূপ। যথা 
রসা ভাবা হ্যভিনয়া ধর্মবৃত্তিপ্রবৃত্তর়ঃ। 
'সিদ্ধিঃ স্বরা স্তথাহতোদ্যং গানং রঙ্গশ্চ সংগ্রহ ॥ ১০৬ অঃ। 
সরলার্থ- রসস্কল, ভাবসকল, আঁভিনয়সকল, ধর্মবৃর্তি-প্রবৃন্তিসকল, সিদ্ধ, স্বর- 
সকল, তথাক্রমে আতোদ্য, গান ও রঙ্গ (বিধান) রঙ্গপক্ষে (নাট্যপক্ষে) সংগ্রহ । 
সর্বশুদ্ধ এই এগারটি ব্যাপার নাট্যসংগ্রহের ডীদ্দস্ট বিষয়স্তম্ভ। রসসকল অর্থাৎ 


১৩৬৭] নাট্যশাদ্দের রচনা পদ্ধাত ২০৫ 


শ্ঙ্গারাদি অম্টরস'। ভাবসকল অর্থাৎ ৪৯ ভাব (৩৩টি ব্যভিচারী ভাব, ৮ট স্থায়ভাব ও ৮টি 
সাঁত্বকভাব; এম অধ্যায় ১০৬ শ্লোক)। আঁভনয় সকল অর্থাৎ বাঁচক, আঁঞ্গক, আহার্য ও 
সাত্বকভেদে চারপ্রকার। ধর্ম যথা নাটযধর্ম ও লোকধর্ম। বৃত্তি কৌশকভারতাঁ ইত্যাদি চার ভেদ! 
প্রবৃত্তিসকল, অর্থৎ অবল্তন দাক্ষিণাত্যা ইত্যাদি ছয় প্রকার। সিদ্ধি দৌবকী ও মান্ীভেদে দুই 
প্রকার। স্বরসকল বাক্যোচ্চারণ ভেদে সাতপ্রকার। আতোদ্য অর্থাৎ বাদনীয়যন্তু বিষয়ক কর্ম। 
গান অর্থাৎ কণ্ঠপ্রচেষ্টা। রগ অর্থাৎ রঙ্গ বিষয়ক যাবতীয় সংগ্রহ ও কর্ম। 

এই ১১টি বিষয় নাট্যসংগ্রহে 'নাদ্ট হয়েছে। যথা, ৬ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোক 


এবমেযোহজ্পসররার্থো ব্যাদস্টো নাট্যসংগ্রহঃ। 
যা # ক মস ক্ৰ স্ব ক্ৰ নী ॥ ৩১ ॥ ৬ অধ্যায়ে । 
অর্থাৎ_৬ অধ্যায়ে ১৫ শেক থেকে ৩০ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে অল্প অর্থাৎ ক্ষুদ্রাকারসূ্র 
ও অর্থ সমবেত নাট্যসংগ্রহ বিশেষরূপে আঁদস্ট হ'ল। 


এই 'ভাত্তগ্ল পরপক্ষণীয়। রস-ভাবসকল মানাসক ব্যাপার । অভিনয় হ'ল কমশীবশেষ। 
ধর্ম হ'ল নাট্যপ্রয়োগের ধারকবস্তু। বৃত্তি হ'ল নাট্যকর্মের সাংস্কারক চারন্র। প্রবৃত্ত হ'ল 
দেশ-কালগত চার্ত্র। সাদ্ধ হল নাট্যপ্রয়োগ সমুখপ্রভাবাবশেষ। স্বর হ'ল উচ্চারণগত ব্যাপার । 
আতোদ্য অর্থাৎ আতোদ্যপ্রয়োগ বিষয়কর্ম। গ্রান হ'ল লোকবিশ্রুত কণ্ঠকর্ম। এবং রঙ্গ হজ 
প্রেক্ষাগ্হাদিরজ্গপণঠস্থ যাবতীয় কর্ম। 

প্রথম প্রন্ম-নন্ত ও নৃত্য কোথার, কোন বিষয়া বিকারে ? উত্তর পরল শব্দের অর্থে গাঁত: 
বাদ্য-নৃত্ত ও নাট্য সমস্ত ব্যাপার । সুতরাং ‘রঙ্গ’ বিষয়ের অধিকারে নত্ত ও নত্যও আছে। 
তাহ'লে প্রশ্ন হয়_“গান'কে পৃথক বিষয় মনে করার হেতু কি? হেতু এই ফে_গান হ'ল কর্ম; 
বস্তু নয়। গীত হ'ল গানাক্য়াসমুথ বস্তু। অনুরূপ কারণে 'আতোদ্য বিশোষত হয়েছে। 
‘আতোদ্য’ অর্থ ষন্ত্রবিশেষ; বাদ্য* অর্থে যন্দবাদনসমুথ ধাানীবশেষ। - 

সংগ্রহরুপ শাস্মভাঁম নিশ্চিত হ'ল। "ভাত্ত-স্তম্ভ রূপ ডীদ্দস্ট বিষয়ও নির্বাঁচত হ'ল । 
অতঃপর, বিষয়গ্রীল 'ক প্রকার উপদেশবাক্যে রচিত হবে, সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে_ 

অজ্পাঁভিধানেনার্থো যঃ সমাসেনোচ্যতে বুধৈঃ। 
সূত্রতঃ সা তু বিজ্দেয়া কাকাহ্র্থপ্রয়োগিণী॥ ১১ ॥ ৬ অঃ। 

এই শ্লোকে কারিকা নামে রচনা-পদ্ধাত উপদিষ্ট হ'ল! বিশদ অর্থ _“বূধগণ (বিশেষজ্ঞ 
ব্যন্তরা) অল্পাঁভিধান (ক্ষুদ্র বাক্য) দ্বারা এবং সংক্ষেপে (সমাস দ্বারা) অর্থ (প্রতিজ্ঞা বাক্যের 
উদ্দেশ্য) উপদেশ করেন”। এভাবে উপার্দন্ট অর্থের (উদ্দেশ্যের) সথ্গে সেই বাক্যেরই মধ্যে 
বিধেয় বা প্রয়োগ বিষয়ে উপদেশ থাকে না। এক কথায়, উদ্দেশ্য ও 'বিধেয় পৃথক ভাবে উপদেশ 
করাই হ'ল বুধ-বাক্যের নীতি। “ঁকন্তু (সম্প্রাতবক্ষ্যমানা) কারিকা স্বয়ং সূত্রানুসারতঃ অর্থ- 
প্রয়োগগর্ভা; ইহাই জ্ঞাতব্য? 


* নাট্যশাস্মাঁয় পরিভাষায় ‘বাদ্য: অর্থ বাদন?য় বন্দ নয়; বাদ্য অর্থে সর্বত্রই বাদনসমুখধৰান 
আঁভপ্রেত হয়েছে। এবং সর্বত্র আতোদ্য অর্থে বাদনযোগ্য যল্ল অভিপ্রেত। ইংরাজি অনুবাদ পক্ষে 
গান’ হবে “সিঞ্গিং” (“সংগ নয়); গীত, গেয়, গীঁতক, গতি হবে “সং”; বাদ্য হবে পমভীজকত্ (মিউ- 
জক্যাল ইন্‌স্টুমেন্ট নয়); আতোদ্য হবে মিউজিক্যাল ইন্স্ট্রমেশ্ট। পরবতর্ণকালের সম্গীতশাস্তে গান 
ও গাঁত, তথা বাদ্য ও বাদ্য বন্তের ভেদ প্রয়াস নেই; একমাত্র “সঙ্গীতররাকর” গ্রন্থ বাদে। যাই' হ’ক, 
এই পর্বের আলোচনা আরম্ভেই পরতান্লিক চশমা খুলে রাখতে হবে? 
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বুধ-বাক্যের মধ্যে হয় উদ্দেশ্য, না হয় 'বধেয় থাকে। কিন্তু_কারিকা রুপে 'বিরচিত 
বাক্যের গর্ভে উদ্দেশ্য ও 'বধেয় দুইই 'নাহত থাকে । 'তু’ শব্দের দ্বারা কারকার আভনব 'বাঁশষ্ট 
সামর্থ্য বা যোগ্যতা সুচিত হয়েছে। 

এবং- এস্থলে প্রাসঙ্গিক বাধ-নিষেধের অভাবে বুঝতে হবে, সংগ্রহ ও কারিকা গদ্য বা 
পদ্য বা উভয়াত্বক হ'তে পারে। এ বিষয়ে পরতন্ গ্রাহ্য নয়। 

সংগ্রহ ও কাকার মধ্যে আভপ্রেত সম্বন্ধ এই যে সংগ্রহের প্রাতাঁট বিষয় এক বা একাধিক 
কারকার যোজতরূপে 'বরচন কর্তব্য! 

সংগ্রহ-শাস্নের আদ্যোপাল্তই যে কাঁরকারূপে রচনায় এমন নিয়ম নেই। বস্তুত দেখা 
যায়, সংগ্রহশাস্ত্রের মধ্যে বস্তুপারচায়ক বহুশ্লোকের মধ্যে যথাযোগ্য সঙ্গাতিক্রমে কাঁরকা যোজত 
হয়েছে। 

সংগ্রহ-রচনার মধ্যে পারিভাষক শব্দ নিয়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ আছে। পাঁরভাঁষক 
শব্দ মা দুরকম হ'তে পরে; নিঘপ্ট ও শীনরূন্ত। পূর্বে এদটি আলোচিত হয়েছে। 


নাট্যসংগ্রহে 'নঘণ্টু শব্দ সংখ্যায় অত্যজ্প। গান্ধর্ব-সংগ্রহে নঘণ্টু সংখ্যাবহনল। এর 
একমাত্র কারণ এই যে গান্ধর্ব কর্ম (গাঁত, বাদ্য, নৃত্ত-ীবষয়ক কর্ম) নাট্য প্রচেষ্টা অপেক্ষা প্রাচীন- 
তর। মানবায় ইতিহাসের সম্ভব-অসম্ভব চিন্তা করে মনে করা যায়_আঁদম মানবের পক্ষে 
একাকী নাচ-গান-বাজনা যখন সম্ভব হয়োছিল, তখনও সঙ্ঘবদ্ধ নাট্যপ্রচেস্টা' তার কল্পনায় দেখা 
দেয়ান। নাট্যকর্ম একাকাঁ নিষ্পন্ন হয় না। নির্জনে, বনাণ্চলে, নদীর ধারে বা পর্বতগৃহাক় 
বসে যে গান করে বা বাঁশী বাজায়, সেও নিজের রাঁচত সুর-লহরী শুনে সুখ ও আত্মতৃপ্ত লাভ 
করে। একাকী ন্‌ত্তের মধ্যেও কিছু দৌহিক উল্লাস, আত্মগত মোহ ও মানাঁসক উন্মাদনা থাকে। 
কিন্তু-ষে পরের অনুকরণ করে, সে নিজের অভিনয় দেখতে পায় না। এক কথায়, গীঁতবান্যে 
নৃত্ত হ'ল অপর ব্যান্ত-নিরপেক্ষ সদ্য ফলদাতা। অন্যপক্ষে, অভিনয় ব্যাপার সম্পূর্ণ পারিতুষ্টি- 
সাপেক্ষ। ফল কথা, ইতিহাসের আদিম কালে যে অবস্থায় গণত-বাদ্য-নূত্ত সংস্কারগত হয়েছিল, 
সেই অবস্থা থেকে৷ গান্ধ্বের পরিভাষা ও সৃষ্টি হয়োছল। 

অথচ, তখনও হয়ত, আঁভনয়-পাঁরভাবার সৃষ্ট হয়ান। ভারতীয় মানব সমাজের কথাই 'চিন্তা 
করা ষাক। সেই অবস্থায় সংস্কৃত-বাক্যের প্রয়োগই আরম্ভ হয়ান; ব্যাকরণের কথা ত' চিন্তাই 
করা যায় না। সেই কাল থেকে অশ্পাবস্তর গান্ধর্ব-নিঘণ্ট চলে এসোঁহল। প্রসঙ্গত, “সঙ্গাীত- 
রত্বাকর” প্রণেতা শার্গদেব গান্ধর্বকেই অনাদি-সিদ্ধ সম্প্রদায় মনে করেছেন। নাট্যকে নয়। উক্ত 
গ্রন্থের টীকাকার কল্লিনাথ টাঁকা প্রসঙ্গে বলেছেন যে "গান্ধর্ব বেদবদ অপৌরুষেয়”*। 


* সঙ্গীত-রহ্াকর, চতুর্থ প্রবন্ধ্যায়, মূল শ্লোক_ 
অনাদিসম্প্রদায়ং যদ্‌ গন্ধর্বৈঃ সম্প্রষঃজ্যতে। 
নিয়তং শ্রেয়সো হেতু স্তদ্‌ গান্ধর্বং জগ্5বর্ধাঃ,| ২ ॥ 

“সম্প্রফূজ্যতে” বলার তাৎপর্য এই যে-_শাঙ্গদেব মনে করতেন গন্ধর্বগণ সর্বকালেই বর্তমান 
এবং সর্বকালেই স্বভাব-ঁসদ্ঘ গান্ধর্ব অনুষ্ঠান করেন। শাঙ্গদেব ন্যায়সগাত বন্তব্য করেছেন মান্র। 
যার আদ বা উৎপত্তি আছে, তার ধবংসও অবশ্যম্ভাবী । কিল্তু_যা অমাদ তার ধ্বংস কল্পনা করাই 
যায় না, কারণ, সেই বস্তুর কারণ-সামগ্রণও 'িত্য। যাই হ’ক, টপীকাকার কাঁলিনাথ একাটি' শক্কার নিরস- 
নার্ঘে স্পষ্ট করে বলেছেন, “অনাদসম্প্রদায়ত্বম: ইতি অনেন বেদবদ্‌ অপোঁরুষেয়ত্বম ইত সাাঁচিতমূ।” 
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সংগ্রহ-শাস্রে নিঘপ্টুকে “নগমান্বিতং” বলা হয়েছে। এর অর্থ পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। 
কল্তু_এ স্থলে ‘নিগম’ শব্দের পক্ষে পরবর্তী“ কালে কাঁজ্পত তন্মশাস্রান:যায় অর্থ আরোপ করা 
অন্যায় হবে। সংগ্রহ-শাস্মে ‘আগম’ শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। এর সমুচিত অর্থও পূর্বে ব্যাখ্যাত 
হয়েছে। এ স্থলেও পরতন্ত্াসম্ধান্তের চশূমা অচল। 

গান্ধর্ব-সংগ্রহের মধ্যে বহু বহু নিঘস্ট; শব্দ আছে। তাদের মধ্যে বাদ্যধৰনির অনুকার- 
শব্দগৃণন অতাঁব বাঁচন্র। যথা-ধখ-তিথ, ঘৃঙ, ঘট, ঘেও, তাঁকট, কাঁত“কাট-কত্তি প্রভৃতি 
মৃদগ্গাদি সমুখ ধ্যান সকল। প্রসঙ্গত, এর মধ্যে অধিকাংশ শব্দই নৃত্তাজগপ্তাহী অন্যকার-শব্দ 
- (৩৩শ অধ্যায় দ্ুষ্টব্য)। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কাতর শব্দের মধ্যে কার যেমন নিঘণ্ট শব্দ, 
এই অনুকার শব্দগ্ঁলও নিঘস্ট়। কারণে অকারণে যাঁরা মনে করেন, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি 
এক মাৱ "কার ও জপ-তপ-ধ্যান-সমাঁধ নিয়েই নিশ্চিন্ত ছিল, তাঁদেরকে নাট্শাস্্ীয় এই 
ধনঘন্টু শব্দগুলির কথাও চিন্তা করতে অনুরোধ কাঁর। প্রাচীন মুনি-খাঁষরা একমাত্র জপ- 
তপাদিতেই' মনোঁনবিষ্ট ছিলেন না। প্রত্যক্ষ, সুন্দর, চমৎকার বহু বিচিত্র শব্দও তাঁরা অনুভব- 
শান্ত (অধ্যাত্বপ্রমাণ) দিয়ে আবিষ্কার, সুসংস্কৃত ও ব্যবহারযোগ্য করে গিয়োছলেন। সে সমস্ত 
মন্মষযমুখোচ্ছিন্ট অমৃত-বিন্দদ এখনও গাম্ধর্ব-বিদ্যাকে সজীব ও নিত্য নবোন্সেষশালণী করে 
রেখেছে। বদ্ভুত, এবং এীতহাসিক ভাবে, এই শব্দ সংস্কারের তুলনা জগতে অন্যত্র পাওয়া 
যায় না। 

নির্ন্ত শব্দের পক্ষে পূর্বেই ‘শঙ্গার’ শব্দটি আলোচিত। অন্য একাঁট সাধারণ কাব্য- 
সাহিত্যে প্রচালত শব্দ দৃষ্টান্ত স্থল করা উচিত মনে কাঁর। 

'তুরঙ্গম' শব্দের অর্থ যাহা বা যে প্রাণী দ্ুতবেগে গমন করে ইতি। সূর্যালোক থেকে 
বেগবন্তর বস্তু নেই। কিন্তু 'তুরঙ্গম' অর্থে সূর্যালোক নয়। হরিণের গাঁত অশ্বগাঁত অপেক্ষাও 
বেগবত্তর। তাহলেও তুরজ্গম অর্থে হারণ নয়। তুরঙ্গম অর্থে সাধারণ ভাবে অম্ব। কি হেতু, 
কোন্‌ সিদ্ধান্তের বশে? (ধ্ধাত্বর্থহেতৃসংযুস্তং নানাসদ্ধান্তসাধিতম্”) যাবতাঁয় গৃহপালিত ও 
কার্যসহায়ক প্রাণীর মধ্যে অশ্বই বেগবন্তম। প্রীত অশ্বকেই কি তুরঙ্গম বলা যায়? তা যায় 
না। প্রাচীন শব্দরহস্যাবলোকনকারাঁ বৈজ্ঞানিক ব্যান্তরা ভারবাহশ অ*্বকে তুরজ্গম বলতেন না। 
গ্রহণ করতেন। 'তুরঙ্গম” শব্দের সার্থকতা এই হেতৃও সিদ্ধান্তসকলের অনুবতর্ঁ ছিল। 
আধুনিক কালের তথাকাঁথত প্রগাঁতশীল বন্তা বা লেখক (যাঁরা সংস্কৃতকে মৃতভাষা মনে করে 
পরম তুষ্ট লাভ করেন) হয়ত, ছেকরা-গাঁড়র ঘোড়াকেই 'তুরঙ্গম' আখ্যা দিতে ইচ্ছা করবেন, 
্বাধীনতা বা স্বাতন্দ্যের অজুহাতে, অথবা-_পাঁরবর্তনশশল যুগধর্মের মাহাত্মবশে। এদেরকে 


অর্থাৎ-_ভয় নেই, বেদের মর্যাদা লাঁজ্ঘত হয়নি। বেদও যেমন অপোঁরুষেয়, গান্ধর্বও সে রকম অপোঁরু- 
যেয়। 'বিশ্বরক্মাণ্ডে নিত্য পদার্থ যে মার একটিই হ'তে হবে, এমন ত’ ন্যায়সঙ্গত অনুমান সাধ্য নয়। 
যে রকমেই হ’ক, ব্যবহারিক গান্ধর্বের পারিভাষিক নঘণ্ট্‌ শব্দঘশুলি যে অপোঁরুষের এ বিষয়ে সন্দেহ 
নেই, কারণ ইতিহাস-পূর্ব কাল থেকে এগুঁল চলে এসেছে, এবং কেউই বলতে পারেন না যে অমুক 
'নাদ্দষ্টি কাল থেকে অমুক অমুক পুরুষ বিশেষেরা এ শব্দগুলি উদ্ভাবিত করোছলেন। এতেও যাঁদ৷ 
কেউ আপত্তি করেন, তাহ'লে “জপোরষেয়” শব্দটির অন্তত মর্যাদা রক্ষা কল্পে বলব, কোনও অজেয় 
অথচ নীর্দস্ট কালেই গ্রাম্ধর্বের ও বেদের উদ্ভব হয়োছল, তবে. উদ্ভাবক ব্যান্ত বা ব্যান্তবর্গ পুরুষ 
ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন স্মশলোক। 
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কেউ সমালোচনা করে নিবারিত করবে না, কারণ পণ্ডশ্রম! কিন্তু এ'দেরই মধ্যে কেউ যাঁদ 
হাওয়াই জাহাজ বা জেট্‌-গ্লেনকে তুরঙ্গম বলেন, বা ষন্ত-তুরঙ্গম বলেন, তাহলে- সমালোচনা 
করেই বলা যাবে, “হে আধুনিক লেখকবর! অনুগ্রহ করে এঁ হাওয়াই জাহাজ বা জেট্‌-প্লেনাটর 
'উচ্চঃশ্রবা" (সার্থক নাম; অথবা, 'পেগাসস্ত নাম করলে, ক্ষীর পারবেশনের সঙ্গে সঙ্গে শর্করা 
পরিবেশন করার মতোই আমাদের সকলের আকাক্ক্ষার তৃপ্তিকারক হবে! তাই করুন! ভারতীয় 
সংস্কাঁতির আধুনিক ইতিহাসে আপনি পাঁথকৃৎ বা ক্রাম্তদশশ (আরও ভাল ভাল বিশেষণ আছে, 
‘কিন্তু মনে পড়ছে না) লেখকরূপে কীর্তমান গণ্য হবেন? 

সংগ্রহ-শাস্তের র5না-পদ্ধাতি প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করা যাক। রচনা-বিধির বাজ রয়েছে 
৯, ১০ ও ১১ খ্লোকের মধ্যে, অর্থাৎ যথাক্রমে সংগ্রহ-লক্ষণ, নাট্যসংগ্রহের বিষয় ও কাঁরিকা-লক্ষণ 
এই [তিনটি বিষয়ে সারগর্ভ বিবৃতির মধ্যে! 

১৪ শ্লোকের মধ্যে নাট্যসংগ্রহ নামে বিশোষত অংশের প্রসঙ্গ আরম্ভ। এই শ্লোকের 
অর্থ দ্বারা মূল রচনা-বিখধর মর্ম আঁবিজ্করণণয় নয়; তথা- নাট্য-গান্ধর্ব সংগ্রহের সমগ্র রচনাকেও 
এই শ্লোকের অর্থ দ্বারা নিয়াল্লিত করা যায় না। 

- সংগ্রহ-কারিকা র5না-পদ্ধাতর প্রধান লক্ষ্য হ'ল নাট্য ও গান্ধর্ব সম্বন্ধে গুর্বাচারাঁসম্থ 
জ্ঞান ও আঁভজ্ঞতাগুলিকে শাস্তাকারিতর্পে বিধৃত করে রাখা । সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। 
কিন্ডু- অন্য রকম উদ্দেশ্যও ছিল। এই উদ্দেশ্য আঁবজ্করণয়। 

কারিকাবদ্ধ উপদেশগুলির প্রত্যেকাটর সীমাবদ্ধতা ও দৃষ্টিকোণ (পারস্পেক্টভ্‌ 
আংগ্ল্‌) আছে। প্রতেক কাঁরকার দৃষ্টিকোণ সরল ভাবে প্রলম্বিত করলে দেখা যায়, প্রলম্ব 
রৈখাগদাল (১) অপর কোনও কারিকার মধ্যে বিলীন হয়েছে; না হয় (২) বিষয়-বস্তু 'নার্বশেষে 
সেই প্রলম্ব কোণ রেখা সংগ্রহের বলয়-রেখার মধ্যে স্থাত লাভ করে৷ চিত্রাঙ্কন ঘাঁটত এই 
দৃষ্টান্ত দ্বারা বন্তব্যকে সুগম করা যেতে পারে। 

চিন্রাঙ্কনের মূল একাঁট নাতি হ'ল, যথা, চিত্কার ব্যান্ত পটের মধ্যে একটি সরল সমান্ত- 
রাল রেখাকে আকাশ ও ভূমির সান্ধরেখা কল্পনা করবেন বা আঁঙ্কত করবেন। অতঃপর, চিত্রের 
বিষয়ভূত বাবতাঁয় বস্তুর বাঁহঃ রেখাসমুথ দৃম্টিকোণগন্ীল এমনভাবে ব্যবাস্থত হয় যাতে ক'রে 
প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রলম্বকোণ-রেখা পূর্বোন্ত দিগৃ্বলয়রেখার (স্কাই লাইন) মধ্যে পর্যবাঁসত 
হ'তে পারে। এরই ফলে. সেই পটের আধকৃত বস্তুগালর সুসমঞ্জস স্মা্থাত পাঁরস্ফৃট হয়। 
মূলে এই. নিয়মের অপাজনে চিন্রযোগ্য বস্তৃগুদির সমঞ্জস স্থাত ব্যাহত হয়। একটি নির্দোষ 
চিত্রে চিত্রকর ব্যতীত অপর কোনও দুঃসাহসী লোক নূতন বিষয়বস্তু প্রক্ষেপের চেষ্টা করলে 
প্রায়ই দেখা যায়, উৎক্ষিপ্ত বচ্তুর দৃম্টিকোণের সঙ্গে বলয়-রেখার যোগ ঘটেছে লা। fচরাবিদ্যা- 
বিশারদ প্রেক্ষক এই হান-যোগ বা অযোগ অনায়াসেই বুঝতে পারেল। যাই হ'ক- চিন্রা্কনের 
মধ্যে এরকম দোষ ঘটে গেলে, কোনও বর্ণ সমৃদ্ধি বা বিষয়মাহাত্ম্য দিয়ে এ দোষ প্রচ্ছাদন করা বায় 
না। | অন্ততঃ যথার্থ সমালোচন দৃষ্টকে প্রবশ্ঠিত করা যায় না। 

অনুরুপ ভাবে, বলা যায় নাট্য-গান্ধর্ব সংগ্রহের 'ভীর্ত-স্তম্ভূগদল সমগ্র সংগ্রহ-শাস্রের 
(অর্থাৎ বিরাট জটিল রচনা-চিন্রের) সাক্ষাৎ 'দিগৃবলয়রুপে প্রাতভাত। যাবতীয় কারিকার দৃষ্টি- 
কোণ প্রলম্বিত করলে দেখা যায়, সমস্তই পরস্পর-সম্বন্ধী অন্বয়ের মাধ্যমে মূল বলয় রেখায় 
পর্যবসিত হয়। - এই বলর-রেখা বা সংগ্রহ-রেখার সঙ্গে বহনদ্‌রাশ্বিত বহু বচন কারিকার্থের 
যোগ-সম্বন্ধ অনুশীলন করতে করতে অকস্মাৎ একটি কারিকার. মধ্যে সম্বন্ধহশন অর্থ বিজ্ঞাপিত 
হয়েছে দেখলেই সন্দেহ হয়া উচিত, এই সম্বন্ধবার্জত কাঁরকাটি প্রাক্ষপ্ত ক না। অতঃপর, এ 
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কাঁরিকাগর্ভস্থ অর্থ বা প্রয়োগাঁবাঁধর সঙ্গো যাঁদ দেখা যায় যে নিকটস্থ বা দূরস্থ অপর অর্থ- 
প্রয়োগের সম্বন্ধ নেই, অধিকন্তু, সান্দগ্ধ কাঁরকার দৃষ্টিকোণ মূল সংগ্রহ-রেখার মধ্যেও পর্য- 
বোঁশত হয় না, তা'হলে এই সান্দগ্ধ কাঁরকাটি যে প্রক্ষেপ্ত এ বিষয়েও সন্দেহ থাকে না। 

এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত করা যায়, কোনও প্রক্ষেপকারণ লেখক সংগ্রহ-শাস্নের চশমা ব্যবহার না 
করে, কোনও পরতন্দ্রীসম্ধান্তকে সংগ্রহ-শাস্ত বা নাট্যশাস্তের মধ্যে প্রক্ষেপ করেছেন। 

ফল কথা, সংগ্রহ-কারিকার রচনাগত সম্বন্ধ বিশুদ্ধ রূপে জানা থাকলে, পরবর্তী কালের 
মাধ্যামক ও তৃতীয় সম্পাদকবর্গ কোন্‌ কোন্‌ স্থানে সদোষ প্রক্ষেপ করেছেন, তা'ও পরাণক্ষা করে 
আবিষ্কার করা যার। 

প্রক্ষেপ বিষয়ে কয়েকটি দৃম্টান্ত পরীক্ষা করা যেতে পারে। 

প্রথম দম্টান্ত। ১৯শ অধ্যায়ে ৩৭- শ্লোকের পরে গদ্যাংশ যথা 

“পাঠ্যগুণান্‌ ইদানীং বক্ষ্যামঃ ৷” 

এস্থলে পাঠ্যগত (বাচিক আঁভনয়ের বাক্যোচ্চারণগত) গুণসকলই প্রসঙ্গ; গীঁত-বাদ্যগত 
স্বরবস্তুর প্রসঙ্গ নয়। এর পরেই; _“সস্তস্বরাঃ শ্রীণি স্থানানি” ইত্যাদি বিষয়স্থাপনা। এস্থলে 
“সস্তস্বরাঃ” অর্থ গুণস্বর; যথা উদাত্ত, অন্দদাত্ত ইত্যাদি। গণতবাদ্যগত বড়জাদ স্বরগুলি হ'ল 
বস্তুস্বর; গুণস্বর নয়্। 

অতঃপর, উাদ্দষ্ট “সগ্তস্বরাঃ” প্রসঙ্গ বিস্তার করে বলা হয়েছে_ 

“তন্ন সপ্তস্বরাঃ ষড়জর্ষ ভগান্ধারমধ্যমপণ্টমধৈবতাঁনষধাঃ। এতে রসেষু উপপাদ্যাঃ যথা” 

এস্ধলে, “তত্র সম্তস্বরাঃ” পর্যন্ত বাক্য বিনা আপত্তিতে গ্রাহ্য। কারণ_এঁ অধ্যায়ে ৪০ 
শ্লোক থেকে ৪৩ শ্লোক পর্যন্ত কারিকায় স্থান-বর্ণ ভেদে (তনাঁট স্থান”ও চারাঁটি বর্ণ) সাতাঁট 
বা সাত রকমের শুণস্বর উপদিষ্ট হয়েছে। এবং_“যড়জর্ধভ” ইত্যাদও “রসেষু উপাপাদ্যাঃ 
যথা” ইত্যন্তঃ পর্যন্ত সমস্ত বাক্যটি প্রক্ষেপ। প্রক্ষেপকারী অবহেলা করেছেন; (ক) পাঠ্যগুণান্‌ 
শব্দের অর্থ, গুণান্‌ শব্দের অর্থ); (খ) “সস্তস্বরাঃ” বাক্যে স্বরের অর্থ গুণস্তর, যথা উদ্াত্তানু- 
দাত্তাদি চার, ও প্রিস্থানগত তন, ইতি সাত রকমের গুণস্বর। “সপ্তস্বরাঃ অর্থ বুঝতে না 
পেরে তান গান্ধর্ব সংগ্রহের আধকৃত ষড়জ-খাষভাঁদ বস্তু স্বরের তত্ব এস্থলে প্রক্ষি্ত করেছেন। 
কিরূপ প্রমাণ সামর্থ প্রক্ষেপ করলেন? কোন বৈদার্ঘব্যাখ্যাতা বা ন্যায়ব্যাখ্যাতার কৃত সিদ্ধান্তের 
অন্দগামী হয়ে। 

ব্যাপারটি উৎক্ষেপ মনে করা যায় না। কারণ, উৎক্ষিপ্ত বস্তুকে পুনর্বার স্বস্থানে পাওয়া 
যায় না। 

দ্বিতীয় দ্টান্ত। ২২ অধ্যায়ের প্রারম্ভে মধুকৈটভাস্র-বধ প্রসঙ্গ তথা--ভগবান বিষ্ণুর 
'শিখাপাশ বন্ধন সংকেত 'দয়ে “কৈশিক” নাম বৃত্তির উৎপান্ত কাঁহনশ সদোষ প্রক্ষেপ। প্রক্ষেপ- 
কারীর দৃষ্টিনিবদ্ধ ছিল “কেশ” ও “কোশিকী” শব্দের অর্থ-কজ্পনার মধ্যে। ভগবান বিষ্ণু 
সংগ্রামের পূর্বে শিখাপাশ বন্ধন করোছিলেন। 'ণশখা” কেশের অন্তভুর্ত। সুতরাং-_বিষুর 


* নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের ভাষ্যে-টীকাকারগণ এই গুণস্বর ও বস্তুস্বরের ভেদ না বুঝে অনর্থক 
মীমাংসক সম্প্রদায়ের ভাষ্য-টণকাকারগণের সঙ্গে শব্দ-স্বরতত্ব বিষয়ে বাগ-বিতণ্ডা করেছেন। এখনও 
পর্যন্ত আধূনিক বেদার্থগবেষকঞ্ণ উদাত্ত-অনুদাত্ত প্রভাতি উচ্চারণসমূথ গুণস্বর ও গানবাদনসমূথ 
ষড়জাঁদ বস্তুস্বরের পার্থক্য না বুঝে নানা রকম মনগ্কজ্পিত টীকা-ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন। 

* ২৯ শ অধ্যায়, ১২, ১৩ ও ১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য 


২ 


২১০ সমকালীন ll [ শ্রাবণ 


শিখাপাশ বন্ধন দর্শন করে ব্রহ্মা কৌশকীবৃত্তি নামকরণ করলেন। গল্প রচন্য করতে দোষ নেই; 
কিন্তু প্রক্ষেপ আপত্তিজনক! কারণ_ €১) ১ম অধ্যায়ে. বার্ণত কৈঁশকাঁবৃত্তির পাঁরকল্পনার 
সঙ্গে এর সঙ্গাত নেই। সেস্থানে বলা হয়েছে-“কৈশিকাঁ *লক্ষ[নৈপথ্যা শৃঙ্গাররসসম্ভবা” 
(৪৬ শ্লোক); (২) ব্ললার মানসসৃষ্ট মঞ্জকেশাঁ, সুকেশাঁ, মিশ্রকেশন প্রভাত অপ্‌সরোগ্ণ 
কোশিকীর উত্তম আধার (৪৭ শ্লোক) (৩) ১৪ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকের পর গদ্যাংশের শেষের 
দিকে বিবৃতি ষথা--“তন্র দা'ক্ষণাত্যাঃ তাবৎ বদ্ধন্ত্তগণতবাদ্যা কৈঁশকণপ্রায়াঃ চতুরমধুরলালতা- 
গগাভিনয়াশ্চ।”; এবং (৪) ২২ অধ্যায়ে কৌশিকীবর্ণনা ষথা-_ 
যা শ্লক্ষ[নেপথ্যাবশেষচিন্তা, স্মসংযুতা যা বহনূত্তগীতা। 
কামোগ্ুভোগপ্রভবপ্রচারা, তাং কৈশিকীং বৃত্তিমুদাহরন্তি ॥ ৪৭ ॥ 

এই চারাঁটি কারিকার সঙ্গে উত্ত গঞ্পবার্ণত কৈশিকীর কিছুমাত্র সঙ্গাত নেই! কৈশিকী- 
বৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধকর্মের সম্বন্ধ নেই, এবং থাকতে পারে না। কারণ 'আরভটি' বৃত্তির সঙ্গেই 
যুদ্ধের ভাব-কর্মসাধনের সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে (২২ অধ্যায়ে ৫৬ শ্লোক থেকে ৬৩ 
শ্লোক পর্যন্ত স্তরে)। এতৎ সত্বেও প্রক্ষেপকারী সংগ্রামেচ্ছ বিফুর শিখাপাশ বন্ধন ব্যাপারকে 
কৈশিকীর উদ্‌ভবহেতু মনে করোছলেন। এ পক্ষে দু'রকম কারণ থাকতে পারে। প্রথম_ কোনও 
অলশ্কারশাস্রে হয়ত বৃত্তিপ্রসঙ্গে উত্ত উদ্ভট কাঁহন' স্থান লাভ করেছিল। অথবা 'দ্বিতীয়-_ 
নাট্যশাস্তে ভগবান 'ঁবফ্ুর মাহাত্ম্য ইঙ্গিত হয়ান। প্রক্ষেপকারী হয়ত বিষ্দ-উপাসক 'ছিলেন। 
তান “কৈশিক” শব্দটি উপলক্ষ্য করে ভগবান বিষ্ণুকে পরমশ্রদ্ধাপূর্বক সংগ্রহশাস্তের মধ্যে 
সম্মানসূচক আসন দিলেন; যথা-ভগবান বিষ্ণুর লশলা থেকেই যাবতীয় বৃত্তির উদ্ভব । 

প্রসঙ্গত, গল্প দিয়ে সর্বক্ষেত্রে কার্ষোম্ধার হয় না; এট তার দম্টান্ত। আবার, গঞ্প- 
কাহনীকে কারিকা-দগ্দর্শনীর অনুকূলে প্রবার্তত করে, অর্থ ও প্রয়োগসূচিত করার দৃস্টাল্তও 
আছে; নাট্যশাস্মের মধ্যে সে স্থলে প্রক্ষেপ হয়েছে মনে করা যায় না! 

নাটযসংগ্রহের মধ; উত্ত দূুপট প্রক্ষেপ হ'ল বৃহত্তর প্রক্ষেপ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্য প্রক্ষেপও 
আছে। 'ঁকল্তু, এস্থলে প্রসঙ্গ বিস্তারের প্রয়োজন নেই। 

গান্ধর্বসংগ্রহের মধ্যে সদোষ প্রক্ষেপের দক্টান্ত সংখ্যায় আধক এবং অধিকতর 'বিড়ম্বনা- 
কারক। 

প্রথম দক্টান্ত। ২ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকের পর গদ্যাংশের মধ্যে চতুর্থ বাক্য, “যথা দ্বে বীঁণে” 
ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে ৩১ শ্লোকের অব্যবাহত পূর্বে সমাপ্তিবাক্য “চতুবিধঃ চতুদ“শমু্ছ নাঃ 1? 
ইত্যল্তঃ বিরাট অংশটি সনোষ প্রক্ষেপ। এরুপ সিদ্ধান্ত পক্ষে হেতু এই যে (ক) কাঁরকা প্রয়োগের 
নামগন্ধও নেই, ও (খ) ২ অধ্যায়ে গান্ধর্ব-সংগ্রহের 'বিষয়ন্রমিক নিদর্শন (১৯ শ্লোক থেকে ২২ 
শ্লোক পর্যন্ত পদ্য-গদ্য স্তর) অন্যায় শ্রীত-গ্রাম বিষয়ে যে কারিকাগত সিদ্ধান্ত সুচারুরূপে 
প্রাতষ্ঠিত হয়েছে, সেই কারিকাসকল তথা গান্ধর্কের সংগ্রহ-বলয়রেখার সঙ্গে এই উপদেশাবলশর 
মিলন ত’ নেই, বরং বিরোধই আছে। এই উপদেশাবলণ কোনও পরতন্ত্রসদ্ধান্ত রূপে এস্থলে : 
প্রীক্ষপ্ত। অবশ্য, প্রক্ষেপের কারণ আছে। 

দ্বিতীয় দম্টান্ত। এ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকের পরে গদ্যাংশ “দ্বাবধা একমচ্ছনা সিদ্ধিঃ 1? 
ইত্যাদি থেকে “অন্তরদর্শনং অপি শ্রুতিনিদর্শনে প্রোন্তম।” ইতান্তঃ পর্যন্ত গদ্যস্তর সদোষ - 
প্রক্ষেপ। কারণ সংক্ষেপে (ক) গান্ধর্ব-সংগ্রহের সঙ্গে সম্বন্ধ বাঁজত, ও (খ) এ পর্যন্ত কারকার 
সঙ্গে 'সিদ্ধান্তাঁবরোধ। 

তৃতীয় দম্টান্ত। পুনরায় পরব গদ্যস্তরে “তন একোনপণ্চাশৎ ষট্‌স্বরাঃ” ইত্যাদি 


১৩৬৭] চি াষশাদ্টের রচনা পদ্যাত ২১১ 


থেকে “এবং এতে রা 2 ভবাল্তি।” লন পূনরায়, এ 
নিহিত পন ইত্যাদি থেকে পনগ্রহঃ প্রবেশো বা” ইত্যল্তঃ পর্যন্ত 
গদ্যাংশ সদোষ প্রচ্ষেপ। কারণ, সংক্ষেপে, পূরববিৎ। 

চতুর্থ দস্টান্ত। & অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকের পরে গদ্যাংশ “এতাসাং অষ্টাদশানাং” ইত্যাদি 
থেকে সমগ্র গদ্যস্তরাটি সদোষ প্রক্ষেপ। 

পঞ্চম দণ্টান্ত। এ অধ্যায়ে ৪৫ শ্লোক থেকে ৭০ শ্লোক পর্যন্ত বৃহৎ পদ্যস্তর সদোষ 


প্রক্ষেপ। - 
ষষ্ঠ দৃ্টান্ত। এ অধ্যায়ে ৭২ শ্লোকের উত্তরারর্ঘ “মন্মরণ্ডতারাবষয়া পণ্স্বরপরা গাতিঃ।৮ 
বাক্যাংশটি উৎক্ষেপ। 
সপ্তম দৃষ্টান্ত। এ অধ্যায়ে ৭৬ শ্লোক থেকে অধ্যায়ের সমাপ্তিস্চক (১৪১ শ্লোক) 


শ্লোক পৰ্যন্ত প্রক্ষি্ত। এই প্রক্ষিস্তাংশ বহদদোষদুষ্ট। তার সামান্য প্রমাণ এই ষে__অধ্যায়ের 
সমাপ্তিস্থলে গদ্যবাক্য থা-“ইতি ভারতীয়ে নাট্যশাস্ত্রে আতোদ্যাবাধনণম অন্টাবংশোহধ্যায়ঃ।৮ 
অথচ এই সমগ্র অধ্যায়ে আতোদ্যীবাধর নাম গন্ধও নেই। পুনশ্চ _“আতোদ্য বাধ” নাট্য- 
সংগ্রহেরই অধিকৃত! কিল্তু-এই অধ্যায় প্রত্যক্ষত গান্ধর্বসংগ্রহেরই আঁধকৃত। 

অষ্টম দস্টান্ত। ২৯ অধ্যায়ের ১ম শ্লোক, থেকে পর্যন্ত সদোষ প্রক্ষেপ। 

গান্ধর্ব-সংগ্রহের মধ্যে উত্ত আটাট সদোষ প্রক্ষেপ সতর্কতাপ্দূর্বক আবিজ্করণীয় ও 'িচার্য। 
[িচার-পদ্ধাত পরে সঙ্গাঁতক্রমে আলোচ্য।. প্রাক্ষিস্ত কিয়দংশের মূল আধারও আবিজ্কৃত হয়েছে। 
অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে মূল আধার এতাবৎ কাল পর্যন্ত অজ্ঞাত। প্রাক্ষপ্ত অংশের মধ্যে কিছু 
না কিছু সার আছে। কিন্তু-সেই সারাংশেরও নাট্য-গান্ধর্ব সংগ্রহে যথান্যায় স্থান নেই। যেমন, 
কাব্যাদর্শগত অলঙ্কার শাস্ত্রের মধ্যে মনোবিজ্ঞান ও ভাব-বিজ্ঞানের স্থান আছে, কিন্তু মোক্ষ- 
তত্বান্দাবদ্ধ ব্রহ্ম পরব্রহ্ম, জীবরন্ম বা সাচ্চদানন্দ-ব্হ্মের স্থান নেই; কারণ, এই শেষোস্ত বিষয়- 
গুলি মোক্ষ-তত্ব নামে প্রস্থান ভেদের আঁধগত, এবং কাব্য-রসের সঙ্গে মোক্ষের সম্বন্ধই* নেই। 
ভাস্করবিদ্যা, রুপ-রস-স্পর্শ-আঘ্াণগত পাকবিদ্যার সঙ্গে বরহ্মতত্বের সম্বন্ধ নেই, সেরুপ- নাটা- 
গান্ধর্ব সংগ্রহের সঙ্গে উন্ত প্রক্ি্ত বস্তু সকলের সম্বন্ধ নেই। অতঃপর 

প্ল্লবাংশে প্রক্ষেপের দল্টান্ত 

প্রথম দৃষ্টান্ত । ৩৩ অধ্যায়ের ৫ শ্লোক থেকে ১০ শ্লোক পর্যন্ত একটি কবন্ধ-সদৃশ 
কাহনীর যোজনা সদোষ প্রক্ষেপ। 
রর দ্বিতীয় দস্টান্ত। ৩৪ অধ্যায়ের ৭৭ ও ৮৮ শ্লোক এবং ৭৯ শেলাকের প্রথম দই চরণ 

| 

. সংক্ষেপে, নাট্যশাস্ত্রের কাণ্ডপল্লবাংশের মধ্যে উত্ত ১২টি বৃহদাকৃত প্রক্ষেপ আঁবষ্করণায়। 
দংগ্রহ-কাঁরকা মিলিত রচনা-পম্যতি দ্বারা যে কৌশলে অন্তনিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও বিষেয় 
কৰণিত হয়েছে, সেই কৌশলের প্রতি নিরন্তর অবহিত থাকলে অনশীলক বা পর্ষেপ আবি 
হকার করতে সক্ষম হন। নচেৎ নয়। 


* জোর করে ধরে বেখ্ধে বিয়ে দিলেই যে 'বিবাহ-বচ্ছেদের সম্ভবনা চিরকালের জন্য বাধিত 
হয়, এমন নিশ্চয়তা নেই; অথবা তেল-_জল ঝাঁকিয়ে ঘোলা তৈরি করলেই যে িলনটি অন্তহীন হবে 
এমন নিশ্চয়তা নেই। সেই রকম আর কি! 


২১২ সগমকালশন [ শ্রাবণ 


গান্ধর্ব-সংগ্রহের মধ্যে প্রক্ষেপের কার . 

সর্বাধিক প্রক্ষেপ ঘটেছে গাম্ধর্ব-সংগ্রহের মধ্যে। নিম্নালাখত কারণগ্ীল অন্দুসন্থেয়_ 

(১) গান্ধর্বের এাতহ্য নাট্য-প্রীতহ্য থেকেও স্মপ্রাচীনতর। ফলে গান্ধর্ব-শিল্প-বজ্ঞানের 
পারভাষা নিঘণ্ট; শ্রেণীর শব্দ বিষয়ে সমৃদ্ধতর। কন্তু-নিঘস্টু লুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণে, 
পরব কালে' বহু মতভেদ ও বহ: সম্প্রদায় সম্ট হয়োছল। এরকম বহ: সম্প্রদায় দাবা করতেন, 
তাঁরা প্রত্যেকেই ভারতাঁয় গান্ধর্ব-সম্পদের উত্তরাধিকারী । 

(২) নাট্য-প্রীতহ্য পক্ষে, পরবর্তী কালে রচিত অপর কোনও সাম্প্রদাঁয়ক শাস্ত্র বা শাস্্র- 
কার সম্বন্ধে প্রমাণসই পারচয় পাওয়া যায় না। নাট্য-এীতহ্য পক্ষে শাখা-সম্প্রদায়ের আঁস্তত্বস-চক 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

কিন্তু গান্ধর্ব বা গণত-বাদ্য-নৃত্ত ব্যাপারাশ্রত 'বাভল্ন মতাবলম্বী শিল্পাঁবদ্যা বা চারু- 
কলার অস্তিত্বের, তথা সম্প্রদায়ক-ধারক বহু খ্যাতনামা পুরুষের নাম, এমনাঁক, প্রকীর্ণ রচনার 
সাক্ষ্য আছে। যথা, নন্দীকেন্বর, শাদর্টল, কোহল, যাম্টিক কাশ্যক, মতঞ্গ, বিশাঁখল, দত্তিল 
প্রভাত গান্ধর্ববেন্তা পুরুষগণ। মহাভারতে “বহুগান্ধর্ব-দর্শনা” জনৈক রাজকুমারাঁর উল্লেখ 
দি নব নাতি জোরে উর তে: 
গ্রন্থে বহু গান্ধর্ব-মতের উদ্ধাতি আছে। 

(৩) গান্ধর্ব-সংগ্রহের প্রারাম্ভক অনুশীলনা করলে দেখা বির নাম-ক্রমের 
মধ্যেই বিপর্যয় প্রবেশ করেছে। যাকে বলে, “সরষের মধ্যে ভূত” এ পক্ষে, কা-সং ও চৌ-সং* 
উভয়ই ন্যনাধিক 'বপর্ষস্ত। 

সুতরাং অনুশশীলকের পক্ষে নামোদ্দিম্ট (নাম দ্বারা লক্ষিত) রিষয়গুঁল পরে বিস্তারিত 
কারিকাবম্ধ উপদেশগ্যাীলর মধ্যে থেকে আঁত সন্তর্পণে অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও উদ্ধার ব্যতীত 
গত্যন্তর নেই। 

যে পক্ষে নামোদ্দেশ পাওয়া যায়, অথচ, কাঁরকাবদ্ধ উপদেশ পাওয়া যায় না, সে স্থলে 
সেই নামোদ্দেশকে সংক্ষেপে নষ্টোদ্দৈষ্ট বিষয়, বা 'নচ্টোদ্দিম্ট' বলব (ইং ল্যাকুনা)। এবং-ষে 
ক্ষেত্রে উদ্দেশ পাওয়া যায়, অথচ-কারিকা-উপদেশ অসম্পূর্ণ বা ভগ্নাবস্থ, সে. স্থলে সেই 
উদ্দেশুকে ভগ্লোদ্দিষ্ট বলব। এ ব্যাপারকে ভপ্নকারিকা বলে লাভ নেই৷ কারণ, উীদ্দষ্ট বিষয় 
ও কারিকার মধ্যে একটি প্রত্যাশিত শুভ সম্বন্ধ আছে। এই সম্বদ্ধাটি সংগ্রহম;খ; কারিকার 
মধ্যেই সংগ্রহ-বীঁজের আধার; সংগ্রহের 'নাম্তই কারিকা; কাকার 'নামত্ত সংগ্রহ নয়। কাঁরকা 
ভগ্ন, হ’লে মূল ডীদ্দষ্ট বা বাঁজেরই ক্ষত হয়। বাঁজ-ক্ষাতই প্রধান; আধার-ক্ষাত গোঁশ। 
পুনশ্চ- কারিকা ভগ্ন হ'লেও সেই কারকাই হয়ত প্রাক্ষপ্ত। অতএব উদ্দিষ্ট বিষয়েরই মাহাত্ময। 

এখন, নন্টোন্দিষ্ট ও ভগ্নদ্দিষ্টের {ছিদ্র পথেই সদোষ প্রক্ষেপের প্রবেশ সম্ভব । গান্ধর্ব- 
সংগ্রহের মধ্যে এ রকম ছিদ্র ছিল বলেই তৃতীয় সম্পাদকবর্গ সদোষ প্রক্ষেপ করতে সাহসাঁ হয়ে- 
ছিলেন। প্রক্ষেপ একবার পাথগত হ'লে আর ত’ রক্ষা নেই! প্রচাঁলত দস্টান্ত যথা পান্ডু- 
লিপির মধ্যে “সত্র' শব্দস্থলে একবার “মূত্র” শব্দ অনুপ্রবেশ করসে ক্রমান্বয়ে পাণ্ডুলিপকারেরা 
মূত্র শব্দই গণ্য মনে করেন। তাঁদের কর্তব্য এই পর্য্ত। প্রকরণ ও সঙ্গতি না বুঝে “সূত্র 
স্থলে ‘মূত্র প্রয়োগ করা, এবং সংগ্রহের উাদ্দষ্ট না বুঝে একটি, বা দশটি বা বহুতর শ্লোক 

* চৌ-সং ২৮ অধ্যায় ১০ শ্লোক থেকে ১৮ শ্লোক; কা-সং ২৮ অধ্যায় ১০ শ্লোক থেকে 
২১ শ্লোক পর্যন্ত অংশ। 


১৩৬৭] নাট্যশাদ্ন্র রচনা পদ্ঘতি ২১৩ 


প্রক্ষেপ করা একই কথা 

গান্ধব-সংগ্রহে নষ্টোদ্দিষ্টের ছিতর পথে কিভাবে ও কত প্রকার প্রক্ষেপ প্রবেশ করোছল, 
তাদের মধ্যে প্রকৃষ্ট একটি উদাহরণ আলোচনা করব। 

২৮ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোক থেকে আরম্ভ করে ক্রমাগ্রসর উপদেশরূপে স্বর, শ্রুতি, গ্রাম, 
মূচ্ছনা (দ্বিবিধ), সাধারণ, এই পাঁচাট সংগ্রহোদ্দিস্ট বিষয়ে যথোপযুক্ত গদ্য-পদ্যাশ্রিত কারিকা 
পাঠিত আছে। এর পরেই “অষ্টাদশ-জাতি” উদ্দিষ্ট। ৩৫ শ্লোকের পরেই গুদ্যোপক্রমাঁণকা 
যথা “জাতিং ইদাণীং বক্ষ্যামঃ।৮ অর্থাৎ_“এখন অবসরক্রমে জাতি-তত্ব ও প্রয়োগ-রহস্য উপদেশ 
করব” এর পরেই একটি শ্লোকগনচ্ছ। এই শ্লোকগুচ্ছের সর্বশেষ শ্লোক হ'ল 

জাতয়োহজ্টাদশেত্যেব যা পূর্বং গাঁদতা ময়া। 
তাক্ত্বহং সম্প্রবক্ষ্যাম ন্যাসোপন্যাস্সংযুতাঃ ॥ ৪২ ॥ ২৮ অঃ। 

এর অর্থ ষথা- পূবেহ যে অষ্টাদশ জাতির প্রসঙ্গ করোঁছ (সংজ্ঞা, সামান্য লক্ষণ, বিশেষ 
লক্ষণ ও গ্রহ-অংশগত লক্ষণ বর্ণনারূপে) সেই অষ্টাদশ জাতির পক্ষে ন্যোস-উপন্যাস্‌ প্রয়োগ বলা 
হয়ান বলে) এখন, মান ন্যাস-উপন্যাস-প্রয়োগ লাক্ষিত ব্যাখ্যা করব। 

‘তু’ শব্দের সূচনা দ্বারা উত্ত একমাত্র অর্থই গ্রাহ্য। 

ন্তু-দুঃখের বিষয়, জাতি সংজ্ঞা প্রভৃতি যাবতীয় প্রত্যাশিত 'ববৃতি পাওয়া যায় না। 
অর্থাং-“জাতিং ইদাণীং বক্ষ্যামঃ” বাক্য দ্বারা যে আকাত্্ষা সৃষ্টি করা হ'ল; তার নিবৃত্তির 
'নীমত্ত কোন অর্থ বা উপদেশ ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯৪০. ও ৪১ শ্লোকে পাওয়া যায় না। আধিকল্ভু- 
এই পাঁচাট শ্লোকের অক্তা্নীহত বিবৃতি, গান্ধর্ব-সংগ্রহের পূর্বোপাদিষ্ট তত্বের অনুকূলে অর্থ 
প্রকাশ করে না। সতরাং--এই পাঁচটি শ্লোক প্রাক্ষপ্ত। পূর্বোপাঁদম্ট স্বর-শ্রনাত ইত্যাদি পাঁচাট 
ডীদ্দম্ট বিষয় থেকে যে সকল বস্তু-লক্ষণ, বস্তু-পারচয় ও বাস্তব-প্রয়োগঘাঁটত সিদ্ধান্ত সম্ভব, 
সে সকল বস্তু-লক্ষণ প্রভৃতির অবরোধে এই পাঁচাঁট শ্লোকের ব্যাখ্যা অসম্ভব। 

অতএব- সাধারণ অথচ নিশ্চিত সিদ্ধান্ত এই যে অন্টাদশ-জাতি নামে সংগ্রহোঁদম্ট 
বিষয়টি নন্টোদ্দিস্ট। 

এই যে অবকাশ সৃষ্ট হ'ল, এর মধ্যে কি পাঁরমাণ ও বাচন প্রক্ষেপ পাওয়া যায় তার 
সংক্ষিপ্ত পাঁরচয় দেওয়া উচিত। 

(Sy অন ডি রক রা aE 

(২) জাতির নয়, 'িল্তু অষ্টাদশ-জাতির শুদ্ধা-ীবকৃতা-শহদ্ধাবকৃতা ইতি শ্রেণীর উল্লেখ। 
উদ্দেশ্য অস্পষ্ট, বাধ অনুপাঁদস্ট। 

€৩) অষ্টাদশ জাতির প্রসঙ্গে মাত্র অংশ-স্বর ব্যবস্থা বিষয়ে প্রচুর শ্লোকগুচ্ছ আছে। 
কিন্তু-তদন্তর্গত শ্লোকগুচ্ছের মধ্যে অনপনেয় সিদ্ধান্তবরোধ আছে। 

(৪) জাতিগ্দীলর ওুঁড়ুব-যাড়ব-সম্পূর্ণত্বের বিবৃতি আছে। ওডুব অর্থ পণ্যস্বরা অবয়ব? 
ষাড়ব অর্থ ষট'দ্বরা অবয়ব; সম্পূর্ণ অর্থ সস্তস্বরা অবয়ব। কিন্তু ষথার্থত উদ্দেশ্য-বিধেয় 
লক্ষণাক্রান্ত একটিও কাকা নেই। ধান বা যাঁরা এ রকম প্রক্ষেপের কর্তা, তান বা তাঁরা 
সংগ্রহ কাকে বলে, আর কারিকা কাকে বলে, এসব কথা জানতেন না। 

৩৬ শ্লোক থেকে আরম্ভ করে, অধ্যায়-সমাপ্ত ১৪১ শ্লোকের মধ্যে মাত্র ৪৩ ও ৪৪ 
শ্লোকের ন্যায়সঙ্গত অর্থ উদ্ধার করে বলা যায়, এদুটি শ্লোক ভরত মুনির আঁভপ্রেত অষ্টাদশ 
জাতি বিধানের অন্তভুন্ত ছিল। এবং--৭১ শ্লোক ও :৭২ শ্লোকের কিঞ্চিৎ অংশ গ্রহ ও অংশের 


২১৪ সমকালীন { শ্রাবণ 


সংজ্ঞা লক্ষণ প্রকাশ করে। 

অষ্টাদশ-্রবত বিষয়ে -সমগ্র বিবৃত ধীর ভাবে অনুশীলন ও পর্যালোচনা করে ন্যায্য 
অনুমান হয়-(ক) অষ্টাদশ-জাঁত নচ্টোদ্দিষ্ট (খ) মাধ্যামক সম্পাদনার পূর্বেই এ অবস্থা ঘটে- 
ছিল, (গ) মাধ্যামক ও তৃতীয় সম্পাদকবর্গ গান্ধর্ব-সংগ্রহের মধ্যে পরতন্গ্নাহ্য মত, বাত ও 
সিদ্ধান্ত প্রক্ষেপ করেছিলেন। অর্থাৎ__পবশল্যকরণ৭” ভেষজ যখন চেনা যাচ্ছে না, তখন গন্ধ- 
মাদন পর্বতের সমস্ত ওষাঁধবর্থ আহরণ করে স্তৃপীকৃত করা যাক; হীত লোকায়ত ন্যায় । 

নচ্টোদ্দিম্টের পুলর্দ্ঘার 

পুনরুদ্ধার কি সম্ভব? আমার মতে, সম্ভব। কিরুপে সম্ভব? গান্ধর্ব-সংগ্রহের স্বর- 
বিধান, গ্রাম, শ্রীত, মূচ্ছনা ও সাধারণ, এই কয়াট থেকে নির্গাঁলত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে-_ জাত 
১6028 কারণ, - প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত অক্কশাস্ত্ সিদ্ধ সংখ্যা 

ছবারা স্মানব্ন্ত।. এর মধ্যে ভাব-কল্পনা, মনঃ কল্পনা প্রবেশ করতে পারে না। সাত স্বর, 

ই ০0 বাইশ-শ্রুতি, দুই গ্রাম, চৌরাশী মঙ্ছনা ও 
সংখ্যা-নিবৃন্ত সাধারণ-স্বর,এ সমস্তই সংখ্যা-জালবদ্ধ বন্তু-পারচয়। প্রত্যেকাট সংখ্যা-নষ্পন্তি 
চরম ও মতভেদাবকাশরাহত। 

এতৎ সমস্ত সিদ্ধান্ত বিষয়ক “মুমেস্টামৃ” সংগ্রহ করে, এবং সেই নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের 
সঙ্গে শৃঙ্গার-রস (সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ পৃথকভাবে) প্রভীত রস-ষোগতন্ব 'বানিয়োজত করলে 
পাঁরপূর্ণ ও অন্যন-অনধিক অস্টদশ-জাতি গঠিত করা সম্ভব হয়েছে*। 

প্রসঙ্গত, একথাও বলতে পাঁর যে শৃঙ্গারাঁদ রস-বানয়োগতত্ব (যা ভরতমূনির ও 
গান্ধর্বের আঁভপ্রেত) বর্জন করেও মাত্র ন্যায়সঙ্গত ও অজ্কশাস্সম্বল “সাধারণ” “জাতি” ও 
“উপজাতি” নামে বস্তুলক্ষণলক্ষিত শ্রেণীবিভাগ দ্বারা অন্টদশ-জাতির রূপ-লক্ষণাঁদ উদ্ধার 
করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে কেউ মনে করতে পারেন যে জাতির সঙ্গে রস-বানয়োগ মাত্র কাকতালীয় 
ব্যাপার বা মনঃকজ্পনা। কিন্তু ভরতমুনি সেরূপ মনে করেনান বলেই সংগ্রহ-শাস্তের মধ্যে (নোট্য- 
শাস্ত্রের ২৯ অধ্যায়) রস-জাতিতত্বের দিগদর্শনী প্রকাশিত করেছেন। প্রক্ষেপ বর্জন করে 
সারবান মূল পদার্থ এ 'দগ্দর্শনী উদ্ভাসিত করে। 

অতঃ্পর-সংগ্রহ-কারিকা বিরচন পদ্ধাতর অপরাপর স্মাবধা সুফলের প্রসঞ্গ। 

সার কথা এই যে গরজ্ঞবান ও বহূদূরদর্শর্শ ভরতমুন সংগ্রহ-কারিকা সমাযোগ দিয়ে 
একটি ছাকান প্রস্তুত করে দিয়ে শিয়েছেন। এমনই 'বাচত্র এই ছাকনির গঠন যে-_ভবিষ্যতে 
কোনও *কালে কেহ যাঁদ সংগ্রহ-শাস্মের মধ্যে, বা নাট্যশাস্তের মধ্যে পরতল্ত্ানূমোঁদত "সিদ্ধান্ত 
অনপ্রাবষ্ট করেন, তখন এই সম্িদ্ধ সিদ্ধান্তকে ছাকানর উপর ঢেলে দিলে, সমস্তই ছাকনির 
উপরে আটকে থাকবে! 

প্রকারান্তরে বলা যার সমগ্র নাট্যশাস্্রকেই (বর্তমান সংস্করণ) যাঁদ ছাকনির উপরে 
ঢেলে দেওয়া যায়-তাহ'লে দেখা যাবে মূল ও প্রামাণক উপদেশাবলণ পাঁরশ্রুত হয়ে নীচে চলে 
শিয়েছে; প্রক্ষেপগদাল কিল্তু ছাকনিতে আটকে গিয়েছে! অবশ্য, এই ছাকানি যন্ত্রাট সদূব্যবহার 
করার উপযোগ জ্ঞান ও মনোভাব একান্তই প্রয়োজন। 

সংগ্রহ-কারিকা যল্মা্টি একটি বিশোধন-যন্ত্র এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এর 





* বিশেষ ভাবে গান্ধর্ব-তত্বের ব্যাখ্যা প্রচেষ্টা পূর্বেই মধকর্তৃক পরিকল্পিত ও পাশ্ডুলাপির 
আকারে রচিত আছে। সাম্প্রীতক প্রচেষ্টার মধ্যে’ এ ব্যাখ্যা-রচনা অঙ্গণভূত করা অসম্ভব। 


১৩৬৭] নাট্যশাদ্দের রচনা পদ্ঘাত ূ ২১৫ 


টি TT উৎল্রবণ রূপ, উৎস্বণ অর্থাৎ ফোয়ারা ন্। লোকের মনোভূঁমর 
গভীরে অর্তানগুড় ভাবে অন:করণমূলক প্রবৃত্তি সঞ্চারিত হ'তে থাকে। প্রকাশ্য ও সামাজিক 
শিক্ষা-লাধনা, জ্ঞানাভিজ্ঞান-প্রয়তা ও কর্মতৎপরতা বহুল ভাবে উত্ত অনুকরণপ-্রবান্ত স্তর থেকে 
রস আকর্ষণ করে। এই রস স্বভাবে সুখ-দুখানুবিদ্ধ, সুতরাং নির্মল নয়! লোকে জানে এই 
রসধারা সর্বক্ষেত্রে নির্মল না হলেও দেহ ও মনের ক্ষুৎপিপাসানাশক ও সমাজ-হৃদয়ের উপকারক। 
অতঃপর, সেই লোকই উত্তম বুদ্ধ প্রয়োগ করে এ অবিশুদ্ধ অথচ উপকার বস্তুকে অসংখ্য প্রকার 
চারুশিজ্প-নীর্মীতর কার্ষে ব্যবহার করে এসেছে। এ রকম কার্যের চরম পাঁরণাম-আঁভব্যন্ত ফল 
ফলেছে উত্তমোস্তম কলা-বিদ্যার মাধ্যমে। সহজ, সরল ও সত্যানুসন্ধানী অধ্যবসায়ের মধ্যে মন 
কখনও সুখ ও সৌন্দর্যের অনুভূতিকে ত্যাগ করতে পারেনি বলেই যাবতীয় কলা-বিদ্যা অর্থাৎ 
সৌন্দ্য-নার্মীতর বিদ্যা সম্ভব হয়েছে। নাট্য-গান্ধর্কের যাবতীয় প্রচেষ্টার মূলে এই উৎল্লবণ 
ব্যাপার রয়েছে। নাট্যশাস্্ সমগ্রত এ রকম উৎশ্রবত অভিজ্ঞতার চরম নিদর্শন। পাঁরশেষে_ 
সংগ্রহকারিকা হ'ল সর্বোত্তম উৎস্রবণ ব্যবস্থা। সংগ্রহ-ভাঁমর অন্তর্দেশে অপূর্ব স্নিগ্ধ 
অভিজ্ঞতার রস সশ্গিত ও রাক্ষত। কাঁরকা-যন্্ দিয়ে সেই অভিজ্ঞতাকে বহরূপে বহহধারায় 
উৎস্লাবত করা হয়েছে। 

ভারতীয় সংস্কৃত, তথা বিশ্বজনসংক্কাতির ইতিহাসে এই সংগ্রহ-কারিকারুপ উৎস্লাবন 
যল্তের তুলনা নেই। এর সংক্ষিপ্ততার ও জ্ঞানঘন স্বাবন্ততার তুলনা নেই শেনবন্ধো যঃ সমাসেন 
সংগ্রহং তং বিদুব্ধধা 21 ৬ অঃ ৯ শেলাক)। উদ্দেশ্যপ্রয়োগ বিষয়ে এর ব্যাপকতার তুলনা নেই 
(এসূত্রতঃ সাতু 'বিজ্ঞেয়া কারিকাহ্থপ্রয্লোগিনী 1৮ ৬ অঃ ১১ শ্লোক)। জাীবনসূন্রের একপ্রান্তে 
রয়েছে নিগৃঢ় লোক-স্বভাব; অন্য প্রান্তে রয়েছে বিমল আনন্দের স্প্রতীত অনুভূত। জগতের 
আত্মাতত্ব-সমশক্ষণকারী বহু বহু দার্শীনক ব্যান্ত এই শাশ্বত জীবনসূত্রকে মিথ্যা-মারা ইতি 
প্রমাণ করে বাঙ্ময় ছেদনী দিয়ে একে কাঁ্তত ও স্বধর্মচ্যুত করার প্রয়াস করেছেন। কিন্তু সে 
সমস্ত প্রয়াস প্রয়াস-রূপেই পর্যবাঁসত হয়েছে। স্ত্রচ্ছেদ ঘটোন। কারণ, বাঙ্ময় প্রচার-ছেদনী 
অত্যন্ত স্থল; এই সূত্র অত্যন্ত স্‌ক্ষর, এমন কি, একে জাঁবনের সহ ক্ষমতম সূত্র মনে করা 
যায়। মোহম্্‌দ্‌গর বা মোহকুঠার দিয়ে এই সূত্রকে বিধ্বস্ত বা ছিন্ন করা অসম্ভব। গল্পের 
ডন্‌ কুইকৃসোট্‌ নামে বাঁর পুরুষ বায়বীয় যন্রকে দৈত্য মনে করে তার সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেন। তার খেয়াল ছিল না যে--এঁ যল্তের সাহায্যে জলস্রোত নিয়ল্বিত করে সেই অণ্তলকে 
জাীবন-রস দিয়েই স্নপ্ধ ও আপ্যায়ত করা হয়। যাই হ’ক, গল্পের ডন্‌ কুইকৃসোট, কঞ্পনোচিত 
ধামে প্রস্থিত হন। এবং এ্রীতহাঁসক, প্রখ্যাত আত্মতত্বাবদ জনেরা তাঁদের প্রচারোচিত ধামে 
প্রয়াণ করুন। নাট্য-শাস্ম, তথা সংগ্রহ-শাস্ব এবং উত্ত সংগ্রহ-কারিকা যন্ত্রাট কদাপি জীবন-শাখায় 
আরুঢ় হয়ে জীবনের মূল সত্রকে ছিন্ন বা বিধ্বস্ত করার চেষ্টা করোন। 


বাংলাভাষায় ধ্বনি-পরিবর্তন 
মনোজৎ বস; 


বাংলাভাষাতত্বের আলোচনায় স্বরধবাঁনর ও ব্যঞ্জনধ্বানর পাঁরবর্তন একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। 
কারণ, এই পাঁরবর্তনের ফলে শব্দের রূপটাই বদলে যায় স্থান থেকে স্থানান্তরে । অথচ, অর্থের 
কোনো হেরফের হয় না। যে-ধ্বানর সাহায্য না নিয়েই উচ্চারিত হয়, বা যে-ধ্বানর 
" সাহায্য না নিয়ে অন্য ধান উচ্চারিত হতে পারে না, তাকেই বলা হয় স্বরধান। ব্যঞ্জনবর্ণের 
ধ্যান অর্থাৎ ব্যঞ্জনধানকে উচ্চারিত হতে হলে তাই স্বরধবাঁনর দ্বারস্থ না হয়ে উপায় নৈই। 
বাংলা ধ্বানির ক্ষেত্রে স্বরধহান যেন স্বভাব-কুলপন ! আর কোৌঁলীন্যে ব্জনধ্বান যেন ভঙ্গ! 

৯-কারকে বাদ দিলে বাংলায় স্বরবর্ণ আছে মোট এগারটি। কিন্তু স্বরধর্থান আছে মাত্র 
সাতঁটি। হঠাৎ শুনলে, একটু যেন বেখাস্পাই শোনায়। কিল্তু কথাটা ঠিক। স্বরবর্ণ এগারটি 
. হ'লো-অ, আ, ই, ঈ, উ, উ, ধা, এ) এ, ও এবং ও । আর স্বরধবাঁন সাতাট-_অ আ ইউ এ আএবং 
-*ও | ঈ আসলে ইনর দীর্ঘ রুপ, যেমন উ হ'লো উ-র। খা বর্ণ বটে, কিন্তু ধান নয়। ওটা আসলে 
র্+অ-র+ই-ার। আবার আযা আছে ধ্বনিতে বর্ণে তার ঠাঁই নেই বর্ণমালায় উনি আত্মগোপন ক'রে 
রয়েছেন এ-র মধোই। এ কখনও বিশদদ্ধ এ-ধৰানতে উচ্চারিত হয় (যেমন, একদা, দৌখল, খোঁলতে 
প্রভৃতি শব্দের এ-ধান), কখনও আবার বিকৃত হয়ে হয় আা (যেমন-_এক-আ্যাক, দেখা-দ্যাখা, 
খেলা_খ্যালা)। আর, এ এবং ও সে দহাট তো এক এক জোড়া স্বরধ্াান, অর্থাৎ যোগক স্বর- 
ধান, ইংরাজতে যাকে বলে 01017070781 এ=অই, আর ও-অউ। 

বাংলায় স্বরধৰনি পারিবার্তত হয় কয়েকটি বিশেষ উচ্চারণ-রগীততে। পাশ্চমবঙ্গের 
বিশেষ ক'রে কলিকাতা ও তার পাশ্ববর্তী অণ্চলের মৌখক ভাষায় বিশেষ এক ধরনের স্বর- 
“পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়! যেমন-আঁত শব্দটি উচ্চারণে হয় ওঁতি। অর্থাৎ, অ-স্বরধবাঁনর 
উচ্চারণ ও-স্বরধ্যনিতে পাবরবার্তত হ'য়ে গেল। তেমান- ইচ্ছা হ’লো ইচ্ছে (এখানে আ-ধ্ৰান= 
এধ্ৰান); শুনা হ'লো শোনা (এখানে উ-ধবান-ও-ধবান); দেশী হ’লো দাশ (বা দশা) 
(এখানে এ-ধ্ৰান=ই-খ্ৰান)। এই জাতীয় ধ্যান-পরিবর্তনের মূলে রয়েছে ভিন্ন প্রকৃতির 
স্বরধবাঁনর মধ্যে একটা সঙ্গাতি-স্ধাপনের প্রয়াস। অর্থাৎ, উচ্চারণ-সৌকর্ষ-বিধান-ই হ’লো তার 
আসল কথা । এক স্বরধ্বানব সঙ্গে অন্য স্বরধ্যনির সঞ্গাঁত রক্ষা করা হয় ব'লে এই উচ্চারণ- 
রীতির নাম দেওয়া হয়েছে_স্বরসঞ্গাতি। এ-জাতীয় স্বরপাঁরবর্তন বাংলা চাঁলিতভাষায় একটা 
বোশল্ট্য। ইংরোজ চাঁলত ভাঁষাতেও স্বরসঙ্গাতর নিয়মে স্বরধ্বনির পাঁরবর্তন হয়-_ সেখানে 
তাকে বলা হয় Vowel Harmony | 

স্বরসঙ্গতি দুড়োবে হ'তে পারে। যেমন (১) পরবতাঁ স্বরের সঙ্গে সঙ্গাঁত; আর, 
(২) পূর্ববতাঁ” স্বরের সঙ্গে সঙ্গাঁতি। পরবর্তী অক্ষরে € অর্থাৎ 811915-4) ই, উ, ব-ফলা, 
জ্ঞ কিংবা ক্ষ থাকলে সাধারণত পূর্ববতীঁ অশ্ধানি ও-ধানরূপে উচ্চাঁরত হয়। যেমন-- 
আঁত-ওতি, আনিল-ওনিল, অতিশয়- ওাঁতশয়, অভিনয় = ওাঁভনয়, আঁধিকার_-ওধিকার; 
বস্‌ = বোস০" মধ্য = মোধ্দ, রঘু = রোঘন, অনুমান = ওনমান, গর = গোর, মরুভূমি = 
মোরুভূমি; পদ্য = পোদ্য, কল্য = কোল্য, বধ্য = বোধ্য, তথ্য =তোথ্য, সত্য-সোত্য; বেদজ্ঞ= 
বেদোজ্ঞ, দৈবজ্ঞ = দৈবোজ্ঞ: অক্ষর = ওক্ষর, যক্ষ = যোক্ষ, রক্ষক= রোক্ষক, তক্ষক = তোক্ষক, 


১৩৬৭] বাংলাভাষায় ধবাঁন-পারবর্তন ২১৭ 


চক্ষ;_ চোক্ষু প্রভীত। যাঁদ পরবর্তী অক্ষরে অ, আ, এ, বা ও থাকে তাহ'লে পূর্ববর্তী অক্ষরের 
ই-কারের উচ্চারণ সাধারণত এ-কারে পাঁরবার্তত হয়ে ষায়। যেমন-__নিবনেব (অর্থাৎ নিবো 
নেবো), *লখ = লেখ, শিখ = শেখ, ঘির = ঘের; গিলা = গেলা, লিখা = লেখা, জিতা 
=জেতা, কিনা = কেনা, কিতাব =কেতাব; শিখে = শেখে, দিবে = দেবে, ভিজে = ভেজে, 
মিশে = মেশে প্রভাত। তারপর, পরবর্তী অক্ষরে যাঁদ অ, আ, এ কিংবা ও থাকে তাহ'লে এই 
একই কারণে, পূর্ববতাঁ অক্ষরের উ-্ধবান ও-ধ্বানরুপে উচ্চারিত হয়। যেমন-_গদন = গোন, 
মুড = মোড়, ভুল = ভোল; শুনা = শোনা, কনা = বোনা, বুজা = বোজা, খুলাও = খোলাও, 
ভুলাই = ভোলাই; শুনে = শোনে, ছুড়ে = ছোড়ে, তুলে = তোলে প্রভৃতি। এই স্বরসধ্গাঁতর 
জন্যই আবার অনেক ক্ষেত্রে পর্বত অক্ষরের এ-ধ্ান আযা-ধ্বানতে পাঁরণত হয় যাঁদ দেখা. 
ধায় পরবর্তাঁ অক্ষরে অ, আ, এ কিংবা ও আছে। যেমন এক = আ্যাক, দেখ = দ্যাখ, গেল = 
= গ্যাল, এত = আ্যাত, এখন = আযাখন, এমন = আমন; খেলা = খ্যালা, বেলা. = ব্যালা 
€('বেলা' যেখানে নাম, সেখানে অবশ্য নয় ), মেলা = ম্যালা, ফেলা = ফ্যালা; ঠেকা = ঠ্যাকা, 
বেটা = ব্যাটা, বেচা = ব্যাচা ( কিন্তু, কেনা’ ‘ক্যানা’ নয় ), খেসারত = খ্যাসারত; দেখে = দ্যাখে,, 
রেচে = ব্যাচে, গেছে = গ্যাছে, খেলে (খেলা করে )= খ্যালে; এলোপ্যাখথ=আ্যালোপ্যা্থ, খেলো- 
য়াড় = খ্যালোয়াড় প্রভূত । এই নিয়মেই পাঁশচমবঞ্গীয় উচ্চারণে যে-সব শব্দের এ-ধবাঁন আঁবকৃত 
থাকে, সেই সব শব্দই আবার পূর্ববঙ্গণয় উচ্চারণে আ্যা-ধবানতে পাঁরণত হয়। যেমন-- দেশ হয় 
দ্যাশ, তেল হয় ত্যালদ, বেত হয় ব্যাত, কেদার হয় ক্যাদার, নেপাল হয় ন্যাপাল, তেজ হয় ত্যাজ্‌ 
দেবতা হ'য়ে যান দ্যাবতা! পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে যেখানে পূর্ববর্তী অক্ষরের ও-ধবাঁন উ-ধানতে 
পরিণত হয় সেখানেও স্বরসগ্গাঁতর প্রভাব। যেমন- ঝোল হয় ঝুল, কোট হয় কুটি, বোতাম হয় 
বুতাম, শোচনণয় কাণ্ড হয় শন্চনীয় কাণ্ড! পরব অক্ষরে যাঁদ ই (বা ঈ) থাকে তাহ'লে 
পুর্ববতরশ অক্ষরের এ-ধবাঁন পঁশ্চমবঙ্গীয় উচ্চারণে ই (বা ঈ) ধ্বানতে পারণত হয়। যেমন 
দেশী = দিশি (বা দশা) জেদী = জিদ, তোল = তাল প্ৰভূত ৷ 

এবারে বলা যাক পূর্ববতী স্বরের সঙ্গে সৎগাঁতর কথা। পূর্ববত” অক্ষরের ই-ধ্ৰীন 
যেমন পরবতী অক্ষরের আ-ধবানতে প্রভাবে এ-ধৰানতে পাঁরবাঁ্তত হয়। এরকম স্বরসঞ্গাঁত 
পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক বা চাঁলতভাষার একটা বৈশিষ্ট্য। যেমন- ইচ্ছা ইচ্ছে, মিতা_মিতে, 
চিতা ফিতে, বিলাত-_বিলেত, খিলান_খলেন, নীলাম-_নীলেম, চিতাবাঘ-_চিতেবাঘ, পঠা 
পিঠে, পিসামশাই-পিসেমশাই, নিকাশ-_নিকেশ, বিদায়_বিদেয়, িথ্যাবাদী-_মিথ্যেবাদী প্রভৃতি। 
পূর্ববতরঁ অক্ষরে যদি উ (বা উ) ধান থাকে এবং পরবর্তী* অক্ষরে থাকে আ-ধবান, অহ'লে 
স্বরসঙ্গতর প্রভাবে সেই আ হয়ে যায় ও। যেমন- রুপা রুপো, খুড়া-খ্ুড়ো, বুড়া বুড়ো, 
চদুলা_ চলো” জন্তা_ জনুতো, পুজা পুজো) ধুলা খুলো, 'কু্জা কু'জো, জংড়ান_ জহ়ানো' 
লু কান-_লুকোন, কুমড়া কুমড়া )=কুমড়ো, ধুসসা ধেদম+সা) ধ্মসো, ঠনকা (শুন্‌কা 
ঠুনকো, ফুলকা (ফল+কা)-ফুলকো প্রভূত দুই অক্ষরের শব্দে প্রথম ও দ্বিতীয় অক্ষরে 
যাঁদ অ-্ধান (কিংবা প্রথম-অক্ষরে লুপ্ত অ-ধ্ৰান) থাকে, তাহলে চলাঁতভাষায় সাধারণত 
'দ্বিতীয়-অক্ষরের অ-ধ্ৰীন পূর্ণ বা ঈষৎ ও-বাঁনতে পাঁরবার্তত হয়ে যায়। যেমন রতন 
(র+তন্)-রতোন, যমজ (য+মজ )=যমোজ, অম্বল (অমৃ+বল)-অন্বোল, ধমক (ধ+মক্‌) 
্ধমোক, দম্পাতি €দমাপ্রত) = দমৃপোঁতি, পণ্ড (পণ্+ড) = পণ্ডো, গণ্ড গেণড)_ 
গণ্ডো, পণ্ড (পন্এচ) -পন্‌চো প্রভাতি। 

আর এক নিয়মে বাংলাভাষায় স্বর-পাঁরবর্তন হয়। তার নাম জপ্পিনাহতি, ইংরোজতে 
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যাকে বলা হয় 12250175519 আসলে এটা একরকমের স্বরাবকীতি। শব্দের মধ্যকার বা শেষের 
ই-ধৰান কিংবা উ-ধ্বান যাঁদ তাদের উচ্চারণের সময় আসবার আগেই উচ্চারিত হয়ে যায়, তাহলে 
সেই ধ্ৰান-পাঁরবর্তনের রীতিকে আঁপানহিতি নামে আভাঁহত করা হয়। যেমন_আজি-আইজ । 
আজ শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ হ'লো আ+জই, কিন্তু আঁপাঁনীহত উচ্চারণ আ+ই+জ্‌। অর্থাৎ 
যে-সময় ই-ধৰানর উচ্চারণ হবার কথা, তার আগেই সে উচ্চারিত হ'লো। সেইরকম-_কালি- 
কাইল, চাঁর- চাইর, করিয্লা-কেইর্য়া)- কইর্যা, দেখিয়াদেখ্যা, সাধ সাউধ প্রভাতি 
-তে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার পূর্বাভাস হেতু আগমও দেখা বায়। যেমন-- 
জল;য়া হয় জউলনয়া। এখানে ‘ল:-র উ-ধ্বান ঠিকই রইলো, কিন্তু পূর্বাভাসহেতু ‘ল'-এর আগে 
আর একটি উ-ধবনির আগম হ'লো। এই ধরণের স্বরবিকৃতি বা উচ্চারণরণীতি মধ্যযুগের বাংলা- 
ভাষার একটা বিশেষত্ব বলে স্বীকৃত হতো। পণ্দশ শতকের কাঁব কৃঁত্তিবাস, বিজয় গুপ্ত: এবং 
আরও. অনেকের রচনায় আঁপাঁনাহত শব্দের বাহুল্য লক্ষ্য করবার বিষয়। যেমন আঁসহ 
(আস্ইহ)-আইস (শেষ “হু” কারের লোপ), কাঁহল (কহইল)কইহল (হ-এর 
লোপ) বাঁসহ (বস্ইহ)-বইস। বর্তমানে এই আঁপাঁহানীত কেবল যেন পূুর্ববঙ্গীয় তথা উত্তর 
বঙ্গের অংশ-বিশেবের মৌখক-ভাষার বিশেষত্ব হ'য়ে দাঁড়য়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষার 
আঁপানাহত শব্দের প্রচলন বড় একটা দেখা যায় না। তবে, কোনো কোনো অণ্চলে কৰাঁচৎ-কদাচিৎ 
দু'একটা শব্দ মেলে। যেমন_ কহিচি ( কাঁচি ), গাঁইীতি (গাঁতি) প্রস্থাত। বলা বাহুল্য, আঁপ- 
নিহিত শব্দ সাধূভাষায় ব্যবহৃত হয় না, তার ঠাঁই কেবল চলিত বা কথ্যভাষায়। আঁপাঁনাহাঁতর 
নিয়মে উদ্ভূত কয়েকটি শব্দের উদাহরণ এখানে উল্লেখ কার। যেমন, (ই-কারের আঁপানিহিতি); 
সইরযা-সাঁরষা, নাইরকেল_নারকেল, আইলপনা_আলিপনা, সইত্ত-সত্ইয় (সত্য) 
কাইব্র_কাব্ইয় (কাব্য), মইদৃধমধুইয় (মধ্য), জইন্রজন্ইয় (জন্য) পইথ-_ 
পথ্ইয় (পথ্য), বাইচ্যা-বাচ্ইয়া বোচিয়া), বইস্যা-বস্‌ইয়া (বাঁসয়া) ভুইল্যা--ভুলইয়া (ভুলিয়া), 
ডাকাইীত_ডাকাতুই (ডাকাতি), িলাইতাঁ_বিলাতৃঈ (বিলাতী) প্রভাতি; (উ-কারের 
আঁপানিহাত £ সাউধ্‌--সাধু, দাউদ-দাদ (দদ্দ১ শব্দজাত), জউলুয়া- জুয়া, মাউবুয়া-_ 
মাঝয়া প্রভীত। 
আঁপানাহতি যেমন পূর্ববঙ্গীয় কথ্যভাষার একটা বিশেষ উচ্চারণরাতি, আভিশ্রাত 
তেমান পশ্চিমবঙ্গের। এই উচ্চারণরশীততে যেভাবে স্বরধবনির পরিবর্তন ঘটে, তারও মূলে 
রয়েছে আপনাহাতির প্রভাব ও প্রসার । আঁপানাহাতর ফলে শব্দের মধ্যকার বা শেষের যে ই বা 
উ-ধবৃঁন আগে চলে যায়, তা আগের অক্ষরের অ বা আ কিংবা অন্য কোনো স্বরের পাশে বনে 
একটা ষৌিক-অক্ষর বা Diphthon৪-এর স্ন্টি করে। অ-কারের পর এই ধরনের আঁপাঁনাহত 
ই দেখা দিলে সাধারণত তার লোপ হয়, কিন্তু তার ফলে সেই অ-কার ও-কারে পাঁরবার্তত হয়ে 
যায় (কিংবা, বলা যেতে পারে, সেই অ আর ই অর্থাৎ যৌগিক অই ও-ধ্বানতে পাঁরণত হয়)। 
যেমন--কারিয়া” শব্দটি আঁপনাহাতির. প্রভাবে হ'লো কইর্যা (ক+অ+ই+র্যা) আর তার আভি- 
শ্রীত রূপ দাঁড়াল কোরে বো ক'রে)। এখানে লক্ষ্য করবার "বিষয় শব্দের শেষ য়া=ইজা বো 
য-ফলা) এতে পাঁরণত হয়েছে । অর্থাৎ বিপরীত সন্ধি (ই+আ'র বদলে আ+ই'র সাঁম্ধ, অর্থাৎ 
আ+ই-এ)। সেইবকম-চাঁলল থেকে আানীহত চাইল্ল, আঁভশ্রুত চোল্ল (বা 
চ'ল্‌ল), করিল থেকে কইর্‌ল, তা থেকে কোর্ল বো ক'রল)। * এই নিয়মেই বলে, চ'লে, 
ধারে, পড়ে, পোটো (পটয়া_ পউটুয়া ) প্রভাত আঁভশ্রুত শব্দ পাওয়া ষায়। আ-কারের পর 
আঁপানাহত ই দেখা দিলে সাধারণত তার লোপ হয়, কিন্তু সেই আ-কার আভিশ্র্[তর ফলে এ- 
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ধ্বানতে পাঁরবার্তত হয়। যেমন_রাঁখয়া শব্দটি অপানাহাতর প্রভাবে হ’লো রাইখ্যা, আর তার 
আঁভগ্রুত রুপ দাঁড়ালো রেখে। অর্থাৎ র্‌+আ+ই+খ্যা থেকে " র+এ+০+থে €(খাইঅ-খ্‌ 
+এ)। সেইরকম- আসিয়া থেকে হয় এসে, হাঁসয়া থেকে হয় হেসে, ভালোবাসিয়া থেকে হয় 
ভালোবেসে। আবার, এই একই নিয়মে মেছো শব্দটি আমরা পাই মাছুয়া থেকে৷. অর্থাৎ, মাছুয়া 
থেকে আঁপাঁনাহত মাউছুয়া, তারপর আঁভশ্রুত মেছো (মাউ-মূ+আ+উ-ম+এনমে এবং ছয়ো 
ল্ছউ+আন ছা+আ+উ-ছো)। এই আভশ্রীতর নিয়মেই পাওয়া যায় বাঁয়ে, নাচিয়ে, 
করোছি, শহরে, কুপ্দুলে প্রভাত শব্দ। অর্থাৎ বলাইয়া (ব+ল+আ+ই+স্না ) থেকে বাঁলয়ে 
(ব+ল্‌+০+ই+এ ), নাচাইয়া নো+55আ+ই+ক্লা) থেকে নাচিয়ে (না+চ+0+ই+এ), করিয়াছি 
(ক+র+ই+য়া+ছি) থেকে করোছ (ক+র্‌+এ (উল্টো য়া-আ+ই)+ছি), শহরিয়া 
(শ+হ+র+ই+যা ) থেকে শহুরে (শ+হ+উ+এ ), কোন্দালয়া '" - (কও+নাদল+ই+র়া) 
থেকে কু'্দলে (ক+উ+* (ন্‌-এর বদলে) ++উ+ল4এ)। ইংরেজিতে এই জাতীয় স্বর- 
ধ্বনির পরিবর্তনকে বলা হয় Umlaut। যেমন__0০০০ থেকে 701০9 (অর্থাৎ ০০ এই 
80101107008 শুধু i এই স্বরধবানতে পাঁরণত হয়েছে), 2180 থেকে 1090. (৪5০ অর্থাৎ, আযা 
হয়েছে এ )) 5০৩ থেকে (৪০৪ এবং শেষ ধান ৮-তে রুপান্তারত) প্রভৃতি । 

আর এক শ্রেণীর স্বরপাঁরবর্তন আছে যার নাম অশশ্রতি। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 
Ablaut বা Vowel Alterance। এতে ক'রে ধাতুর মূলে যে স্বরধবাঁন থাকে তারই পাঁরবর্তন ঘটে। 
সাধারণত এর উৎস বাংলাভাষায় খুজে পাওয়া কঠিন। তবে, বাংলাভাষার নিজস্ব কয়েকটি ধাতুর 
প্রয়োগে অপশ্রুত উচ্চারণরীত লক্ষ্য করা যায়। পাঁরজ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয় যে, 
সংস্কৃত ধাতু থেকে শব্দ তোর করবার সময় মূল স্বরধ্বানর যে পাঁরবর্তন ঘটে তাই হ'লো-_ 
অপশ্রতি। যেমন- সংস্কৃত ‘চল্‌’ ধাতু থেকে গাঁঠত শব্দ হ'লো ‘চলে’, আর তা থেকেই এলো 
অপশ্রত ‘চালে’ (অবশ্য িজন্তে )। তেমান- পড়্‌খধাতু থেকে পড়ে, তা থেকে ‘পাড়ে’ (ণজন্তে) 
প্রভূত 


উচ্চারণ সৌকর্ষের জন্য ,যন্ত-ব্যল্জন বর্ণকে আলাদা ক'রে তার মধ্যে স্বরধ্যনির প্রয়োগ 
ক'রে যে উচ্চারণ করবার রশীতি আছে, ব্যাকরণের ভাষায় তার নাম_স্বরভন্তি (অর্থাৎ, স্বর- 
দ্বারা যা বিভন্ত) বা বিপ্রকর্ষ। যেমন রতন (রত্ন থেকে)। অর্থাৎ, র+ত্£ন-র+ত7অ+ন। 
সেইরকম জনম (জন্ম ), ভকত (€ভভ্ত), ধরম (ধর্ম), গরব (গর্ব), তিরাপত (তৃপ্ত) পিরীতি 
(প্রীতি), সিনান (স্নান) প্রন্ভীত। 

প্রাকতেও এই স্বরভান্ত ছিল। যেমন- নেহ (স্নেহ থেকে ), রদন, রঅণ (রর থেক্কে)। 
প্রাচীন বাংলায়, বিশেষ ক'রে বৈফবধদগের বাংলাভাষায় (কাব্যসাহত্যে) এই শ্রেণীর স্বরধনানর 
পাঁরবর্তন লক্ষ্যনীয়। যেমন 

বাঁশীর শবদে* (শব্দে) চিত্ত বেআকুল (ব্যাকুল ) বড়ায়ি’। (শ্রীকৃফকশর্তন ) 

'তোন্ধাকে জগত (যুক্ত) নহে এ সব করম (কর্ম) (এ) 

‘পাপ বেআপত (ব্যাপিত, ব্যাপ্ত ) সে ধরম € ধর্ম) করে খএা! (ও) 

‘পর্বে ( পূর্বে) যে কাজ হৈল সে ভৈল গপ্তে (গৃপ্তে অথাৎ গোপনে)। (খু) 

‘কোন বিধি সিরজিল ( সাঁজল ) সোতের শেওি ৷ চণ্ডীদাস 

‘সদাই ধেয়ানে (ধ্যানে') চাহে মেঘপানে "(ও ) 

নাম পরভাপে (প্রতাপে) যার এঁছন করল গো 

অঙ্গের পরশে (স্পর্শে) কিবা হয়।৮(৬) 
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করম (কর্ম) বিপাকে গতাগাঁত পন পদন 
মাত রহ: তুয়াপরসঙ্গ (প্রসঙ্গ )1 বিদ্যাপাত 
গৃহপাঁত তরজনে ( তর্জনে) গুরুজন গরজনে (গর্জনে ) 
অন্তরে উপজয়ে হাস ॥,-_ গোঁবন্দদাস 

“পুলক ঢাকতে কার কত পরকার (প্রকার )।_ জ্ঞানদাস 

‘ভাবতে লাগল ইন্দ্র পাইয়া তরাস (ত্রাস)! __কৃত্তিবাস 

'বরিষশ (বর্ষণ) করে আর বলে 'মার মার! (খর) 

এই রাঁতিতে উচ্চারণ করলে শব্দের কোমলতা যে বাড়ে তাতে সন্দেহ নেই। তাছাড়া, 
এই জাতাঁয় স্বরভান্ত-জাত শব্দ ছন্দের মাধুর্যও বাড়ায়। এই কারণেই, প্রাচীন বাংলায়, এমন 
ক এ-বুগের বাংলায়, বিশেষ ক'রে কাঁবতায়, স্বরভান্ত-জাত শব্দের বাহুল্য লক্ষ্য করবার মতো । 
চলিত ভাষাতেও এ-জাতাঁয় শব্দ অনেক। যেমন গেরাম (গ্রাম) পড়ক্ধর (পুত্র), শক্ত 
(শৰু), দরদ .(দর্দ), মিন্তর (মিত্র), চিত্তর (চিত ), শ্দক্্রবার (শুক্রবার ), মরদ (সদ) 

[| 

অ-আগমে স্বরভান্তঃ জনম (জন্ম ), যতন (বদ্ধ), স্বরগ (স্বর্গ), ধরম (ধর্ম), পরব 
(পর্ব), স্বপন (স্বপ্ন ), নরশন (দর্শন ), হরষ (হর্ষ ), বরষা (বর্ষা ), ভকাঁত (ভান্ত), 
শকাঁত (শান্ত), উতপল (উৎপল ), তরজন (তর্জন) প্রভূত । [ এ-যুগের কাঁবতায় প্রয়োগ ; 
‘তোমার পরশরতন (স্পর্শ+রত্ব) গেথে গেথে আমায় সাজালে৷'--রবান্দ্রনাথ। “দুঃখের 
বরষায় (বর্ষায়) চক্ষের জল যেই নামল 1” রবীন্দ্রনাথ ৷] ই-আগমে স্বরভান্ত £ হারষ (হর্ব), 
পারাত (প্রণীত ), সিনান (স্নান), কির্‌পা (কৃপা), বারষণ (বর্ষণ), 'তারশ (রশ ) 
প্রভৃত। [এ-যুগের সাঁহত্যে প্রয়োগ £ 'সাগর-জলে দিনান কাঁর বাঁসয়া উপকূলে ৷” রবীন্দ্রনাথ । 
'মা-গঞ্গার খুব ক্রির্পা বলতে হবে মা-্ঠাকূরুণ; নিতে নিতে ফিরিয়ে 1দয়েছেন।' --প্রেমেন্দ্র সিন । 
হাঁস-্রন্দন_তব উৎসব! পিরীতি পারাবার। -মোহতলাল।] এর পরে যেমন 
উ-আগমে স্বরভক্তি £ মুকুতা (মন্তা), মুগ্ধ (মুস্ধ), তুর (জর, প্রভত। [এ-ফুগের সাহিত্যে 
প্রয়োগ £ ‘সকুতার পাত যায় গড়াাঁড়।' _করদণানিধান।] এ-আগমে স্বরভীন্ত £ গেরাম (গ্রাম ), 
ভূতপেরেত ভেতপ্রেত), গেরাস (গ্রাস), গেলাম (প্লাস), কেলাস (ক্লাস), শেলেম্মা (্লেম্মা), 
মেলেচ্ছ (ম্লেচ্ছ ), ছেরাদ্দ __ শ্রাদ্ধ) প্রভাীত। [এ-যুগের সাহিত্যে প্রয়োগ ৪ ‘সারা গেরামে 
জনমানাষ্য নেই।-_ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘শুর: হয়ে গেল ভূতের বাপের ছেরাদ্দ 1. 
উপেন্দুনাথ গঞ্ঞোপাধ্যায়।] ও-আগেম স্বরভান্ত £ শোলোঁক (শ্লোক), মোরগ (মুর্গ) প্রভীত। 
(স্মরণীয়__ ‘মাগো আমার শোলোক-বলা কাজলাঁদদি কই ?- যতীন্দ্রমোহন বাগচী )। ইংরে- 
জিতেও এই শ্রেণীর উচ্চারণরপীতি আছে। তাকে বলা হয় Anaptyxis। বাংলা কথ্য ভাষায় অনেক 
বিদেশী শব্দও স্বরভন্তি-র প্রভাবে পাঁরবার্তত রূপ নিয়ে দেখা দেয়। যেমন = ফরাসণ হি 
€ ফির) বাংলাতে “ফাঁকর’: ইংরোজ হি বাংলাতে “ফাঁলম’, আবার 0188৪ হয় “কেলাস”, যেমন 
৪1৭55 হয় 'গেলাস", চlate হয় 'পেলেট' 215 হয় “ফুলুট” (ফললুটে বাঁশি), bush হয় 
‘কুরুশ', 0185 হয় বিল?! এই স্বরভান্ত-তেই ফারসী “ীসর্ফ”-শব্দাট বাংলার একেবারে 
'সেরেফ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! 

অনেক সময় তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করবার ফলে, শব্দের কোনো স্বরধবাঁন যাঁদ লোপ পায়, 
তাহাঁলে সেই উচ্চারণ রীতিকে বলা হয় স্বরলোপ। যেমন _বসাঁত (বৃঅ+স:+অ+তি)-বসৃতি 
বা বস্তি (ব্অ+স+০+ত); জানালা_জান্লা ( আ এখানে লুপ্ত ), দরজা-্দর্জা ( এখানে 
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র্+অ'এর অ লোপ পেয়েছে) প্রভাতি। প্রথম স্বরধবান লোপ পেলে তাকে বলা হয় আদ্য-স্বর- 
লোপ (40015818) ৷ যেমন-_ অলাবু __ লাব __ লাউ। মধ্যবৰ্তী স্বরধবাঁন লুপ্ত হ'লে তাকে 
বলা হয় মধ্য-স্বরলোপ (9১0০০9০)। যেমন-দরজা- দরজা, নাতিনী-নাত্নী, ভাগনী 
ভগ্ন, মারচা-মর্চে, পাঁলতা- পলৃতে, .চাঁলতা_চালুতে প্রভৃতি। শব্দের শেষ স্বরধবাঁন 
লোপ পেল তাকে বলা হয় অন্ত্স্বররলোপ। যেমন_-আভ-আজ্‌, কাল-কাল্‌, হাত-হাত্‌, ভাত 
=ভাত্‌ ইত্যাঁদ। (বাংলাভাষার একটা প্রধান বৌশষ্ট্যই হ’লো যে, তার বৌশর ভাগ অ-স্বরান্ত্ 
শব্দই উচ্চারণের ক্ষেত্রে হসন্তভাবে উচ্চারত। কিন্তু, উড়িষ্যায় হসন্তের কারবার বড় কম! তাই 
সেখানে ভাত্‌ নেই, আছে ভাত (অর্থাৎ, ভা+ত+অ ), পথ্‌ নেই-আছে পথ (অর্থাৎ, প+থ+অ)! 

বাংলা চঁলিতভাষায় আরও বহুরকমের শব্দ আছে যেগুলি ধ্যান পাঁরবর্তনের বিভন্ন 
নিয়মে গাঠত। যেমন ধরা যাক, ধম্ম, কম্ম, গিন্নী, গপ্প, বজ্জাত, ধন্না, ঘরকন্না, চন্নন, বট্ঠাকুর 
জাতীয় শন্দগ্দল। এ-গুদি যে উচ্চারণরীতিতে গঠিত হয়েছে তাকে বলা হয় সমণভবন। 
ইংরেজি ধ্বানাবজ্ঞানে যাকে বলা হয় Assimilation। অর্থাৎ, শব্দের মধ্যকার ব্যঞ্জনধাঁনকে 
পরবতাঁ ব্যঞ্জনধবাঁনতে রূপান্তরিত করার নামই সমীভবন। এই নিয়মেই ধর্ম ধর্ম) হয়েছে ধম্ম, 
গল্প (গল্প) হয়েছে, গপৃপ, গৃহিণী হয়েছে গিন্নী অর্থাৎ, গৃ-র খ-কার লুপ্ত হয়েছে এবং তার 
জায়গায় এসেছে ই-কার, আর ‘হ’ 'ন'-তে রুপান্তারত হয়ে শেষ ন-তে ষন্ত হয়েছে), বদজাত 
হয়েছে বঙ্জাত (অর্থাৎ, দ-জ), ধর্না হয়েছে ধন্না (অর্থাৎ, র=ন্‌) ঘরকর্না থেকে এসেছে 
ঘরকল্না (অর্থাৎ করনা-র র্‌ 'ন-তে পারবাঁতত), আর চন্দন থেকেই এসেছে চন্নন (এখানে 
চন্দূন-এর দ=ন )। বড়ঠাকুর-ও এই একই পথ ধ'রে বঠঠাকুর (বা বটঠ্রাকুর, যেহেতু ট ও ঠ 
সমগোত্ীয়)এর রুপ নিয়েছেন। 

এই সমীভবন ঘটতে পারে তনভাবে। যেমন (১) পূর্ববর্তী ধ্যানর প্রভাবে পরবতী 
ধবনির পূর্বধ্বানতে রুপান্তর £ ভস্ম থেকে ভস্‌স, চন্দন থেকে চন্নন, ধন্য থেকে ধন্ন, জন্য থেকে 
জন্ন। এই জাতীয় সমীভবনকে বলা যায় প্রগত-সমীন্ভবন (Progressive Assimilation), 
(২) পরবর্তী-ধ্বানর প্রভাবে পূর্ববর্তঁধ্বাঁনর পরধ্বাঁনতে রুপান্তর £ ধর্ম থেকে ধম্ম, গল্প 
থেকে গপ্‌প, কর্তা থেকে কক্তা, গাঁহণী থেকে লী! এই শ্রেণীর সমণীভবনের নাম দেওয়া 
হয়েছে পরাগত সমণীভবন (Regressive Assimilation) | (৩) দুশট ব্যঞ্জনধ্বানর পরস্পরের 
প্রভাবে সম্পূর্ণ অন্য ব্যঞ্জনধ্যানতে পাঁরবর্তন £ উৎশ্বাস ঘেকে উচ্ছবাস। শেষোন্ত এই সমভবনের 
নামকরণ করা হয়েছে অন্যোন্য-সমীভবন (Mutual Assimilation) 11 

এই সমীভবন-এর বিপরীত ব্যাপারও আছে। তাকে বলা হয় িসমগন্ভবন। ইংরেজিতে 
যার নাম Dissimilation। এই উচ্চারণ রীতিতে শব্দের মধ্যকার দুট সমান ব্যঞ্জনধবানর মধ্যে 
একটি অন্য ব্যঞ্জনধবাঁনতে রূপান্তাঁরত হয়ে যায়। যেমন_-লাল হয় নাল, লাঙল হয় নাঙল, 
তরবার হয় তলোবার (বা তলোয়ার ), অম্ল হয় অম্বল! পোর্ভুগীজ 'আমারও' শব্দটি বাংলায়! 
'আঙমার' (শেষ ‘ও’ লুপ্ত ) হয়েছে এই নিয়মেই। 

উচ্চারণের শোথল্যে, অনেক সময় শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবাস্থিত দুটি ব্যঞ্জন বর্ণের 
অবস্থানের যে-পরিবর্তন ঘটে তাকে বলা হয় বর্ণ-বিপরন্দ (41569175513) (ব্যঞজনধবনি-বিপ্য য় 
বললেও ক্ষাত হয় না। কারণ, উচ্চারণে যে বিপর্যয় ঘটে সেটা ব্যঞ্জনধাঁনরই বিপর্যয়!) যেমন 
_বারানসাঁ হয় বার্নারসীঁ, কতাসা হয় বাসাতা, পিশাচ হয 'পিচাশ, বাক্স হয় বাস্‌ক, রিকসা হয় 
রস্‌কা। এর প্রভাবে অনেক শিক্ষিত ব্যান্তর মুখেও ইংরেজি 129 ({রস্ক) হয়ে দাঁড়ায় [ও 
(রক্স্)!! আর এক রকমের ধ্বাঁন-পাঁরবর্তন আছে, যাকে বলা হয় চ্বরাগম (Prothesis) 1 


২২২ দমকানশীন শ্রাবণ 


উচ্চারণের সুবিধার জন্য -শব্দের প্রথমে অবাঁস্থত যুন্ত-ব্যঞ্জনধ্বানর পূর্বে যখন কোনো স্বর- 
ধবাঁনর আগম হয়, তখন সেই উচ্চারণরশীতকে এই নামে আঁভাহত করা হয়। যেমন_াঁছল স্পর্ধা, 
হ’লো আস্পর্ধা, ছিল স্টেশন, তা থেকে স্টিশন, শেষটায় একেবারে হীস্টশন! এই নিয়মেই স্ব 
হয়েছেন ইস্তাঁর, স্কুল হয়েছে ইস্কুল। (প্রাকৃতেও, এমনটা ঘটতো। যেমন- (সং) স্বী-প্রা) 
ইতখী1)। ক্ষেত্রবিশেষে, শব্দের কোনো কোনো ব্যঞ্জন্ধবাঁনকে জোর দেবার জন্য দুবার উচ্চারণ করা 
হয়। যেমন ছোট-ছোট্র, বড়-বড্ড, সবাই=সব্বাই, জবর-জববর, সকাল-সক্কাল, পাকা-পাক্কা, 
বাবা- বাব্বা, একেবারে = এক্কেবারে, একরাতি -এবরাত্ত। প্রভূতি। এই উচ্চারণরশীতর নাম 
দেওয়া হয়েছে বর্ণ-দ্বিত্ব। ধ্বানীবজ্ঞানের দিক থেকে একে ব্যঞ্জনধবান-দ্বত্ব নামে আঁভাঁহত 
করলেই যুক্তিসঙ্গত হয়। যেখানে পর পর একই বর্ণ কিংবা একজাতীয় ব্যঞ্জনধানর সমাবেশ ঘটে, 
সেখানেও উচ্চারণের সীবধার জন্য তাদের একাঁটকে লোপ ক'রে দেবার রীতি আছে। সেই 
রীতকেই বলা হয় স্মবর্ণ-চঢাভ বা সমাক্ষর-লোপ - (50101085)। যেমন- বৌঁদাদি থেকে৷ 
বোঁদি, বড়াঁদাঁদ 'থেকে বড়াদি, মেজদাদা থেকে মেজদা, মুখকোষ থেকে মখোষ (বা মুখোশ ), 
মুখখানি থেকে ম:'খাঁন! উচ্চারণের স্নাবধার জন্য, (একজাতীয় ধ্যান না হলেও) শব্দের মধ্যকার 
কোনো ব্যঞনধবান বো স্করধবান-যুস্ত ব্যঞ্জনধবান) লোপ পেতে পারে । যেমন- ফাল্গদুন-ফাগন 
(ল এখানে লুপ্ত ), তালা হদা-আলাদা, ফলাহার-্ফলার প্রন্তীত। এই উচ্চারণরীতিন নাম 
দেওয়া যেতে পারে বসৃম-বর্ণচন্যাত। 

পশ্চিমবঙ্গীয় কণ্তস্বরে অনেক সময় মহাপ্রাণ-বর্ণ অলজ্পপ্রাণ-বর্ণরূপে উচ্চারত হয়। 
ধৰানাবজ্ঞানে সেই শ্রেণীর উচ্চারণ-রীতির নাম দেওয়া হয়েছে_ক্ষীপায়ন ( De-2spiration )। 
যেমন--কথা হয়ে যায় কতা, যেমন কথাবার্তা হয় কতাবার্তা (অনেক ক্ষেত্রে আবার কতাবান্না!)1 
মায়ের দিকে অঙ্গ্দীল নিশি না করেও অনেকে তাঁদের নিজেকার মাথায় হাত ঠোঁকয়েই বলেন 
‘আমার মাতা’! এইজন্য বোধ কারি, পাশ্চমবঙ্গের লোকেদের কোনো মাথাব্যথা নেই, আছে কেবল 
মাতাব্যাতা! আবার উল্টোটাও আছে। পর্ববঙ্গীয় কণ্ঠস্বরে অনেক ক্ষেত্রে অল্পপ্রাণ-বর্ণ'ও 
মহাপ্রাণ-বর্ণরূপে উচ্চারত হয়। তাই, আগেকার উচ্চারণ-রখীত ক্ষীণায়ন বলে. এই রীতির 
নামকরণ করা হয়েছে পালায়ন (Apirai০৷)। যেমন- কাঁটাল = কাঁঠাল, হাত = হাথ, ভাড়াটে 
=বারাটে €বারাইট্রা!), শাক-শাগ প্রভূতে। ক্ষীণায়ন পূর্বজ্গণয় কক্ঠস্বরেও শোনা যায়। 
যেমন_বাড় বারি, ভাড়া-ভারা, মড়া=মরা! 

বলাবাহুল্য, শব্দের এই শ্রীতধ্বান লেখায় স্থান পায় না। কিন্তু, ধ্বনির এই শ্র্দীত- 
বৈচিন্য, যাঁদ কোনো কারনে কারও মধ্যে পাকাপাকিভাবে বাসা বাঁধে, তাহ'লে বানানে নিদারুণ 
বিপর্যয় ঘটবার আশঙ্কা থেকে যায়। কাঁলকাতার পাশ্ববতাঁ কোনো কোনো অণ্যলে প্রচলিত 
নাউ, নেব, নঙ্কা, নেপ, নাচ জাতীয় কথ্যভাষার শব্দগুলি যাঁদ সেই অসাবধানী পথ ধরে একবার 
লেখ্যভাষায় ঠাঁই পেয়ে যায় তাহ'লে আর লাউ, লেবু, লঙ্কা, লেপ্‌ এ-সবের সন্ধান পাওয়া যাবে 
কি? ‘নচ'-র মুখদর্শন ক'রে 'লুচি-ও পালাবে বে-লুচিস্তানে! ধান পাঁরবর্তনের একটা 
স্বাভাবিক প্রবণতা বাংলাদেশের সব জেলাতেই আছে। যেমন-_ 'আমবাগ্যনে রামবাব্দ ঢুকেছেন।” 
একথা বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলের লোকেদের মুখে শোনাবে -+রামবাগানে আমবাবু 
টুকেছেন'। তাই ব'লে, লেখার মধ্য দিয়ে সে-কথা বলা চলে না কোনমতেই। 


গীতিকাঁবতা ও গান. 
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দৈনন্দিন জীবনে মানুষের বহ দায়িত্বের বোঝা, বহু কর্তব্যর আহ্বান। লাঁলতকলা দেয় 
মানুষকে সেই দায়ত্বের বোঝা থেকে ম্যান্ত। শিল্পকলায়, কাব্যে, গানে মানব মনের সুকুমার 
সৃজনণ প্রাতভা ধরা পড়ে। এ ধরা দেওয়াতেই তার আনন্দ, এ আত্মপ্রকাশেই তার চরম সার্থকতা । 
লাঁলতকলার ইতিহাসে গণীতকাঁবতা ও গানের স্থান অনন্য ও অনবদ্য। সাহিত্যের আদিমতম- 
যুগে কাবাই ছিল রচনার মাধ্যম। শুধু বিজ্ঞান, ইতিহাস, জ্যোতিষ, স্থাপত্যই নয়, চাকিৎসাশাস্ম 
এমন কি অক শাস্ত্র পর্যন্ত সৌদন পাঠকসমাজ্রের কাছে হাজির হতো কাব্যের স্কন্ধে বাহিত 
হয়ে। রামায়ণ, মহাভারত, ইালয়ড ওডোঁস মহাকাব্য হয়েও একাধারে হীতহাস, জীবন চরিত 
সমাজবিজ্ঞান ও দর্শন সংস্কৃত অলগকারশাস্মসমূহেরও নাম ছিল কাব্যপ্রদ্দীপ, কাব্য চন্দ্রমা 
ইত্যাদি। দর্ঘীদন এ ধারার অনুসরণ করে সংস্কৃত সাহত্য দর্শন গ্রন্থ রাঁচিত হয়েছে। বাংলা 
সাহত্যও পূর্বসার সংস্কৃত সাহত্যের পদাঙ্ক অনুমরণ করেছে। বাংলা সাহত্যের প্রথম 
অঙ্কুরোল্গম কাঁবতায় ও গানে। বাংলা সাহিত্যের জন্মক্ষণের সেই অগ্ঠিত, অসম্পূর্ণ ক্ষাণ 
অঙ্কুরাট আজ বহুজনের সেবায় ও পাঁরচর্যায় প্রপৃস্পপল্পব সুশোভিত হয়ে বড় হয়ে উঠছে। 
সোঁদনকার সেই চর্যাপদর্পণী অত্কুরটিই আজকের 'দিন্রে সাহিত্যবনস্তালীর প্রধান মহার্হ। 
এ মহণরহের বহু শাখাপ্রশাখার প্রধান কাণ্ড কাব্য। এ কাব্যই নানাপ্রশাখায় পাঁরব্যাপ্ত হয়ে বহু 
পরিবর্তনের মাঝ দিয়ে বাংলাসাহত্য তপোবনের সদ্ছপুণ্যোজ্জবল পাঁরবেশন সৃষ্ট করেছে। 
গীঁতিকাব্য ও গান এ কাব্যশাখারই এক একটি মনোরম প্রশাখা। 

গীতি কাবতা* নামাকরণ থেকেই বোঝা যায় এ কাব্য রচিত হয়োছদ সুরলয় সহকারে 
গানের বা আবৃত্তির জন্য। তাই, গানের সঙ্গে গণীতকাবিতার ঘানম্ঠ সম্পর্ক। মানব ইতিহাসের 
আদ যুগের কথা ভাবতে গেলে একাঁট দৃশ্য চোখের উপর ভেসে ওঠে । মানুষ দৌনক জীবন 
সংগ্রামের শেষে সন্ধ্যাবেলায় ছোট ছোট আসরে জমায়েত হচ্ছে। এ আসরে আত্মীয়স্বজনরা 
সবাই এসে মিশেছে অবসরাবনোদনের জন্য। আসরে নাচের পরে গান, আবার গানের পরে নাচ 
চলেছে। প্রাকৃতিক কোন শান্তর উদ্দেশ্যেই এ গান রচলা-যে শান্তর প্রকাশ সেদিনের মানুষের 
মনে জাগয়ে তুলোৌছল আনন্দ, বিস্ময়, ভয় ও শ্রদ্ধাবোধ ৷ সূর্যের প্রকাশে অন্ধকার কেটে যায়। 
জম্বল। মানুষের তাই বুঝতে বেশী দিন সময় লাগে না সূর্যের মতন এমন বন্ধ আর কে? 
আদিম মানুষের শ্রন্ধাপ্রণোদিত হৃদয়ের প্রথম বাঙ্ময় প্রকাশ সূর্ধবন্দনায়। আরো স্তবস্তুতি 
রচিত হলো বরুণ, অগ্নি, নদী ইত্যাদির উদ্দেশ্যে। এই স্তব স্তুতিগাল ছিল যজ্ঞাদি ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানে অবশ্য গেয়। ভারতবর্ষের খগ্বেদ সংাহতা এ ধরণের গণীতকবিতার অতুলনীয় ভান্ডার । 
এ স্তুতিগণীতগুলির উৎস" হচ্ছে একান্তই রচয়িতার হ্ভয়াদ অন্তরাবেগের প্রেরণা । 

এর পরের স্তরে এসেছে মহাকাব্য। মহাকাব্যের পাঁরসর বহুিস্তৃত, বাঁহমুর্খাঁ, ঘটনা- 
প্রধান; মহিমময়, সদ, সমুন্নত এর প্রকাশ; নৈর্বান্তক ও ক্রাঁসকেল এর আবেদন। অলঙ্কার 
ও ধ্বনির সৌম্ঠবে এবং বহু .রসের ও ভাবের চমৎকৃতিতে ইহা সমুজ্জ্ল। কিন্তু গণীতকবিতা 
অন্তম্থখী আত্মানিষ্ঠ, ব্যঞ্জনাময় ও সুন্দর; সংহত ও গভীর এর আবেদন। রোমাশ্টিক কাঁব- 
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মনের স্বাতল্লধমের মর্যাদায় ইহা সমুজ্জল। বহু ছন্দের ও সুরের দোলায় ঝংকৃত প্রকাশ। 
মহাকাব্য ‘অবজেকাঁটভ’, গণাঁতকব্তা ‘সাবজেকাঁটভ’! গীতিকাবতায় কাঁবমন যে 'বিষয়বস্তুকে 
নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তকে ছাড়িয়ে উঠে চলে উদ্ধলোকে_ আপনার নব নব রূপের আভব্যঞ্জনা 
সৃষ্টি করতে করতে। একই সূর্যোদয়ের দৃশ্য বিভন্ন কাবর মানসলোকে ফুটিয়ে তোলে বিচন্র- 
বর্ণের ছবি। এটাই কাঁবমনের সাবজেক্টিভাঁট। কাঁব মনের আনন্দ, ভয়, বিস্ময় মিশিয়ে বে 
, ব্রমশীয় সাঁহত্যের সৃস্টি তাই রোমাশ্টিক সাহিত্য। তাই স্রষ্টা ‘আপন মনের মাধ্যার মিশিয়ে’, 
আপন মনের রঙে রাঁগয়ে, আপন আশাআকাঙ্খার উদ্বেগে স্পন্দিত করে যে সাঁহত্যের সৃষ্ট 
করেন তাহাই গণীতকাব্য বা লিরিক পোয়েম। কবির আন্তাঁরকতা এ কবিতার মুখ্য। অনুভূঁতর 
প্রকাশ এখানে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। কিন্তু কোন কাঁব যাঁদ তাঁর ব্যান্তি অনযভু'তিকে অন্তরের 
দরদ 'দিয়ে দীর্ঘাকার বর্ণনা করেন তাতেও রসের অযোগান ঘটে না। + 

গঁতিকাব্য রচায়তারই আত্মমুকুর ৷ এ মুকুরের প্রাতীবন্বন কাঁবরই অন্তরের ভাবরূপ ৷ 
কিন্তু গীতিকবিতায় সম্পূর্ণ মানুষটির প্রকাশও নেই। স্রম্টার একক মনের একটিমাত্র ভাবের 
অখন্ডরূপিই এখানে বাঁধা পড়ে যায়। স্রষ্টা এখানে আত্মাবমুশ্ধ, আবেগ উদ্বোজিত। 

- প্যাহাকে আমরা গাীতিকাব্য বাঁলয়া থাক অর্থাৎ যাহা একট,খানির মধ্যে একাঁটমাত্র 
ভাবের বিকাশ_এঁ যেমন 'বদ্যাপাতির 

সরা বাদর মাহ ভাদর 
শুন্য মা্দর মোর-_ | 
সেও আমাদের মনের বহহীদনের অব্যন্তভাবের একটা কোন সুযোগ আশ্রয় কাঁরয়া ফুটিয়া ওঠা ।” 
€রবাীল্দ্রনাথ-_ সাঁহত্য) 

অবয়বের স্থ্লতার প্রতি অবহেলা, মাধুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্য গীতিকাবতার বৈশিল্ট্য। যদিও 
গান মাত্রেই গাঁতকাঁবতা, কিন্তু গীতিকাবিতা মাব্রেই, গান নয়, তবুও সুরের মাধুর্য গণীত- 
কবিতার সম্পদ। গানে গায়কের আশা আকাঙ্খা, আনন্দ বেদনা, অখণ্ড ভাবরূপ নিয়ে সুরের 
লহরী সৃষ্ট করে শ্রোতার অন্তর তটে এসে সাড়া জাগায়। শব্দচয়নে গান রচাঁয়তার স্বাধীনতা 
নেই, তল ও লয়ের দাবীই বেশী। 

গীতিকাবতায় অসংখ্য ছন্দের, কথা ও সুরের নব নব আঁভব্যান্ত, গানে শুধু স্রেরই 
প্রাধান্য ছন্দের বৌচিন্্য নেই! গানের, সুরে রয়েছে একটা বেগ, এ বেগের জোরে জের মাঝে 
নিজে সে স্পান্দত। কাব্যের প্রধান উপকরণ-_কথা, কথায় আছে অর্থের কারচুপি, কারণ কথা 
স্রের মত স্বপ্রকাশ নয়। কথা প্রকাশ করে অর্থকে। শুধু অর্থই নয়_অর্থের চেয়েও আরও 
কিছ: বেশী। এ বেশনটুকুই হচ্ছে আনর্বচনীয়। আর গানের সুরে বিশ্বের অন্তরলোকে 
জল্মিয়ে দেয় যে বেদনার হম্পন তারই' আলোড়নের ঢেউ খেলে আমাদের 'চত্তে। ভৈরবী শ্রোতার 
প্রাণে আনে তামসীঁতীরের ক্রোণ্ট. প্রেয়সীর সেই চিরন্তন বিরহবেদনা, দেশমল্লার সুরে ভেসে 
আসে ষুগবুঙগান্তের অশ্রদবন্যার কল্লোল। তাই গানের সুরের মধ্য দিয়ে শ্রোতার চেতনা দেশ- 
কালের সামা পার হয়ে শাম্বতকালের অনুভূতর সঙ্গে এক তারে বাঁধা হয়ে যায়। 

গণীতিকাবতায় রয়েছে ছন্দের কারসাজি, গানে লয়ের। লয়ের এ যাদুকর আছে 'ব*্ধ- 
সৃষ্টির সব্তা। আকাশে সুর্যের উদয় থেকে পৃথিবীর ছোট্ট পাখাঁটির নীল আকাশের বুকে 
ডানা মেলে উড়া পর্যন্ত। লয়ের ভারসাম্য রয়েছে বলেই সর্বত্র এমন স্মসমঞ্জস, এমন চলার গাঁতি- 
তিনি সয়ে লক যা ছাপ চার সরি হিজরি 
অস্বীঁকৃতির জবাবাদাহ করেছেন রবান্দ্রনাথ স্বয়ং = 


১৩৬৭] গণতিকাবতা ও গান ২২৫ 


“হাল আমলে এ সমস্ত উৎপাত চলবে না। আমরা শাসন মানব, তাই বলিয়া অত্যাচার 
মানব না। কেননা, যে নিয়ম সত্য সে নিয়ম বাহিরের জিনিষ নয়, তাহা বিশ্বের বাঁলয়াই তাহা 
আমার আপনার। সে নিয়ম ওস্তাদের তাহা আমার ভিতরে নাই, বাঁহরে আছে; স্দতরাং তাকে 
অভ্যাস কাঁরয়া বা ভয় কাঁরিয়া বা দায়ে পাঁড়য়া মানতে হয়। এইরুপ মানার দ্বারাই-শান্তর বিকাশ 
বন্ধ হইয়া ষায়। আমাদের সঙ্গশতকে এই মানা হইতে মুক্তি দিলে তবেই তার স্বভাব তার স্বরু- 
পকে নব নব উদ্ভাবনার ভিতর "দয়া ব্যস্ত কারতে থাকবে৷” (ছন্দ) 

পান করার উদ্দেশ্যেই প্রথম গরীতিকাবিতা রাঁচত। কিন্তু পরের যুগে এসে দেখা গেল 
উদ্দেশ্যের পরিবর্তন হয়েছে। ছন্দষুন্ত রচনা শুধু আনন্দদায়কই নয় সুখপাঠ্যও। তখন শুধ 
গানের উদ্দেশ্য গণীতকাবিতা রচনা আর হয়ে উঠল না, গণীতিকাঁবিতা রাঁচত হলো পঠনের উদ্দেশ্যে 
গান সুরের মায়ালোক সৃষ্ট করে শ্রোতার অন্তরলোকে, আর গাীতকাবতা ভাবের অলকাপ্দুরী 
বানিয়ে দেয় পাঠকের কম্পলোকে। 

গীত কবিতা ও গান দুইই কাঁবর আত্মবাণণ, কাঁবর একান্ত ব্যান্ত অনুভূতির সহজ সাব- 
লশল প্রকাশ । কখনও তাস রলয় সহকারে গাওয়া হয়, কখনও হয়.না। 

গীত হওয়াই গরঁতিকাবতার আদম উদ্দেশ্য, কিন্তু যখন দেখা গেল যে গাঁত না হইলেও 
কেবল ছন্দোবাঁশস্ট রচনাই আনন্দদায়ক এবং সম্পূর্ণ চিত্ত ভাবব্যঞ্জক, তখন গণতোদ্দেশ্য' দূরে 
রাঁহল, অনেক গাঁতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল। বস্তার ভাবোচ্ছবাসের পাঁরস্ফুটন মাত যাহার 
উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীত কাব্য। অতএব ,গীতের যে যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য 
তাহাই গণীতিকাব্য।৮  _ ব্কিমচন্দ্র 
॥  বাধ্লা সাহত্যের প্রথম অঙ্কুর মিলেছে চর্ধযাপদে। তাতেও স্থানে স্থানে গর্ণীতকাঁবতার 
ধর্ম বজায় রয়েছে, যাঁদও তা খুব উল্লেখযোগ্য নয়। এর জন্য চর্ধযাকারদের দোষ দেওয়া যায় না। 
কারণ বিশেষ কোনও আধ্যাত্বক তত্ব প্রচারের বাহন হয়েই এ পদগুির সৃষ্ট হয়োছল। তবুও 
মাঝে মাঝে গীত কাবতার আঁচ মিলে - 

“জোইনি ত'ই বিণু খনাহ ন জীবাম 
তো মহ চুদবি কমলরস বাম 


উপ্চা উষ্চা পাবত তা তাঁহ* বসই সবরী বাল 
মোরাঁঞ্গ পাচ্ছ পরহিণ সবরখ গিবত গুঞ্জরী মালী 
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুল গৃহাডা তোহোর রর 
অ ঘাঁরনী নামে সহজসুন্দরী। 
এ দিক হতে 'িচার করলে বাংলা দেশে রাঁচত অপভ্রংশ কাবিতার কাতিত্ব চর্যাপদের চেয়েও ঢের 
বেশ! প্রাকৃতপৈষ্গাল গ্রন্থের স্থানে স্থানে গতি কাব্যের সুর একান্তই সংস্পচ্ট। ছন্দমাধ্যয ও 
রসসৃষ্টতে এরা অতুলনীয়। যেমন = 


১. কাঅ হউ দ:বব্ল তোঁজ গেরাস। ২. সো মহ কল্তা 
খনে খনে জানিঅ অচ্ছ নিসাস। দূর দিগন্ত 
কুহ্‌ রব তার দুরন্ত বসম্ত। পাউস আএ 
'ণদ্দঅ কাম ক িদ্দঅ কল্ত ।। চেউ চলাএ 1 

* ৩. নবি মঞ্জার লিজ্জিঅ চুঅই গাচ্ছে। 


পারফুল্লঅ কেসু-লআ বণ আচ্ছে ৷ 


২২৬ - সমকালন [শ্রাবণ 


জই ইঁ দিগন্তর জাইহ কন্তা। 
িই বন্মহ্‌ পাঁথ বসন্তা ॥ 


কাব বড়; চন্ডাদাসের শ্রীকৃষ্কীর্তন বাংলা সাহত্যের আঁদযুগের প্রথম অধ্যায়ের রচনা! কাব্য 
ও নাটকীয় বৈশিষ্ট্যের সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে এ গ্রন্থে। কিন্তু তার ফাঁকে ফাঁকে পাঠকের মনে 
চমক সৃষ্ট করে গীতি কাবতার দণ্ডত! নায়ক নায়িকার তীস্ত প্রত্যুন্তি, ব্যথা বেদনা গণীত- 
কাঁবতার আবেদন নিয়ে প্রকাশ হয়েছে নীচের স্তবক সমূহে 8 

“কেনা বাঁশী বাএ বড়াই কালিনৰ নঈ কুলে -..... 

“দিনের সুরজ পোড়াআঁ মারে .....--*-* 

“মেঘ আন্ধার আতি ভয়ঙ্কর নিশাী ......১১ ১ ০০৩ 
বৈষ্ণব সাহত্য বাংলা গণাত কাঁবতার অফ:রাণ খাঁন। এ সাহিত্যে এমন পদও আছে, সঞ্গীত- 
রূপে গীত না হলে যার যথার্থ রস পাওয়া যায় না। শুধু সুর বা বাগরাগিনীই এ গানের মুখ্য 
নয়। বৈফবকাঁবর গানে রয়েছে নিজস্ব অর্থ গোঁরব। ছন্দের মাধূর্া ও নানা মিলের বন্যাসের 
বৈচিন্য। এ বৈচিত্রের মধ্য বিয়েই ধরা পড়েছে রাধা কৃষ্ণের প্রেম বৌঁচত্র্ের নানাভাবের সমারোহ । 
সে যুগের আখ্যানকাব্য সমূহের মাঝেও কখনও কখনও কাঁব মনের ব্যান্ত স্বাতন্ত্য একেবারে যে 
ধরা পড়েনি তা নয়। যাঁদও আখ্যান কার্যোযর কাঁব মনের ০bjectiity-র দক টাই বেশী করে 
ধরা দেয়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঞ্গন্ে দেবীর কাছে ফল্লরার দারিদ্ু বর্ণনায় ময়নামতর গানে, 
গোপণচন্দ্রের গানে গাঁতকাবিঅরই গোঁণ আভাস। 

আখ্যানকাব্য ও বৈফবকাব্যের যুগ পার হয়ে কানে আনে সাধক কাঁব 'রামপ্রসাদের 
মনোরম সুরধবাঁন। তান একাধারে শান্ত কাব ও গায়ক দুইই ৷ কাঁবদের ওপর বৈষ্ণবকাঁবর প্রভাব 
রয়েছে তা স্বীকার কাঁর। তাহলেও শান্ত কীবতার আবেদন গিয়ে পেশছয় বাঙ্গালীর অল্তরের 
আঁত গভীরে। এ আবেবন আমাদের প্রাণে যেমন সাড়া জাগাতে পারে তেমন আর 'কিছনতে নয়। 
রামপ্রসাদের গাঁত কাঁবতার প্রায় অধিকাংশই গানের পর্য্যায়ে.স্থান করে 'নয়েছে। যেমন = 

“মা মা বলে আর ডাকব না .....১,১১০, 

“কত রঙ্গ জান তারা *.* ১,১০০ ৩০০০ 

“মন, তোর এত ভাবনা কেনে? ১১০১০০০০১০৩ ইত্যাঁদ। 
বাংলাদেশের এক বিশৃঙ্খল অরাজকতার যুগে, এসে কাঁবওয়ালা ও পাঁচালণওয়ালাদের আবির্ভাব । 
দেশের মাটিতে তখন প্রণরসের যোগান কমে এসেছে। বিরাট মহ'রুহের জল্মদান তাই হয়ে 
উঠল না-বাংলা সাঁহতোর আসর ভরে উঠল শুধু আগাছায়। এদের গানে প্রাণের স্বতঃস্ফর্ত 
আবেগ নেই, আছে বাদ্ধির দশীপ্ত, আন্তাঁরকতার স্পর্শ নেই, আছে কোঁশল ভাবের গভশরত: 
নেই, আছে সাঙ্কোতকত'র জৌলুস, আর অনপ্রাস বমকের ছড়াছাড়। তাই এ'দের আঁধকাংশই 
আদর্শ রচনা গাঁতি কাঁবতার পর্য্যায়ে স্থান পেতে পারল না। তাহলেও উচ্চ স্তরের ভাবগম্ভর 
গণীতকাবতা যে তাঁদের হাতে একেবারেই সৃষ্টি হয়ান তা নয়। যেমন __ 

“সাধিলে কাঁরব মান কত মনে কার 

দেখিলে তাহার মুখ তখান পাসরি (নিধুবাব) 

মনে রইল সই মনের বেদনা 5 

প্রবাসে যখন যায় গো সে 

তারে বলি বাল বলা হল না” _- (রামবসু) 


১৩৬৭] গাঁতিকাবতা ও গান ২২৭ 


আমার সে ভালবাসা তোমা বই জানি সে....... ০.০০ (শ্রীধর কথক) 
পল্লশবাংলার প্রান্তে প্রান্তে উপভাষাকে কেন্দ্র করে লোকসাহত্যের সা্টি। পাড়াগেয়ে কাঁবর 
পালা গানের ছন্দ “শশুর আধ বলের মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা পূর্ণতা পায় নাই।, পল্লীর আসরে 
গানের উদ্দেশ্যেই এ গাথাগুি বচিত। কঙ্ক ও লীলা গাথায় লীলার বিলাপ, চন্দ্রাবতখতে জয় 

চন্দ্রের বিদায়বাণী কমলা গাথায় প্রদীপকুমারের প্রেম নিবেদন উচ্চশ্রেণীর না হলেও সুন্দর 
গতি কাঁৰতা। 

আধানক কালে রচিত গণীত কাঁবতায় ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব খুব বেশশী।* মহাকাঁব 
মাইকেল থেকে তার সূচনা । ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও চতুদ্র্শপদী কাবতাবলী বাংলা সাঁহত্যে 
মাইকেলের অমর দান। এতাঁদন বাংলা সাঁহত্যে গণীতকাবতা রচিত হচ্ছিল রাধাকৃষ্ণের প্রেম ব 
নরনারার ব্যান্তগত প্রেম, বিরহ মিলনের ভাবকে নিয়ে। মাইকেল সে ধারার মোড় ফিরিয়ে 
দিলেন। বিহারীলাল এসে নূতন ধারায় আনলেন নূতন প্রাণস্পন্দন। বিহারী লালের সারদা 
একান্তই সরস্বতী নহেন, আবার কোন সাধারণ মানবও নহেন। তানি একাধারে বিশ্বের 
সৌন্দর্যরাঁপণী লক্ষী, কাজের প্রেরণাদায়নী বাক্স্বরুপণ সরস্বতী আবার কাঁবর অন্তর 
বাঁসনী মানসীপ্রাতমাও। এ হৃদয়প্রাতমাকে লক্ষ করে কাব লিখেছেন__ 

“জীবন জুড়ান ধন হাঁদ ফুল হার 


এ জনমে ভুলতে রে পারব না আর!” 
'িহারীলালের পরেই বাঙলা সাহত্যে রাবর উদয়ে আলোর *লাবন জেগোঁছল। আর 
এ প্লাবনের ঢেউ ছাড়িয়ে পড়োছন 'দকচক্রবালের তটরেখা পর্যন্তি। 
রবীন্দ্রনাথ বাংলা গণীতিকাবতাকে দিলেন নূতন এ্বর্য, বিচিত্র ছন্দ সুষমা, বচনভঙ্গীর 
(পোয়েটিক ডিক্‌শ্যন) মাহমা ও লালিত্য আর স্তবকবন্ধের বৌশল্ট্য। তান গণাঁতকাবতা ও 
গানের সম্রাট। প্রভাত সঙ্গীত বাংলা সাঁহত্যে গীত কাঁবতার সংপ্রভাত ঘোষণা । ক্রমশঃ 
মানসী, সোনার তর, ক্ষাণকা, নৈবেদ্য, খেয়া, গাঁতাঞ্জালতে বঙ্গভারতী সমাদৃতা হলেন 'ব্এব- 
বাসীর সভায়। তাঁর রচিত অনেক গীত কাবতাকে তান সুর দিয়েও গেছেন। যেমন 
“ভেঙ্গেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতি্ময় -. 
রবীন্দ্রনাথ অনেক গণীতকবিতা গানের আকারেও লিখে গেছেন। এ গান কাঁবমনের কোন শেষ 
ভাবর্‌প নয়_ কেবল কাব মনের সহজ আনন্দ বেদনার বাঙময় প্রকাশমান্র। “আজ শারদ তপনে 
প্রভাত স্বপনে” ইত্যাদি কাঁবতায় ক্লাইমেক্স-ঞ পেশছানোর মত একাঁটমান্র ভাবের আবেদন নেই। 
রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকে বিশেষ করে খাতুউৎসব অচলায়তন, রাজা ইত্যাদি নাটকে 
এমন অনেক গান রয়েছে যেগুলিকে নাটকীয় পাঁরবেশন থেকে আলাদা করে নিলেও তাদের 
বৈশিষ্ট্যের অপচয় ঘটে না। ম্বাদিও তারা নাটকের বিষয়বস্তু ও ঘটনার সঙ্গে বিশেষ করে জাঁড়ত। 
যেমন = «আনন্দের সাগর থেকে এসেছে আজ বান... 


২২৮ সমকালীন [শ্রাবণ 


“আর নহে আর নয়। 
আম কার নে আর ভয়। -* 
এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাবতার বিষয়ও আলোচ্য। লাপিকার কাঁথকার স্তবকগনীলকে 
কাব যথেচ্ছ ভাবে সাজান নাই। ছন্দ রসিকদের মতে ছলে বাত জননসারে কাতার মত 
করেও সাজানো চলে। যেমন = 
“এখানে নামল সন্ধ্যা ৷ সূর্যদেব ॥ কোন দেশে | কোন 
সমুূদ্রপারে | তোমার প্রভাত হল ॥ 
অন্ধকারে এইখানে ৷ কেপে উঠেছে রজনীগন্ধা ॥ 
বাসর ঘরের | ন্বারের কাছে ৷ অবগ্নুষ্ঠতা নববধূর মতো ॥ 
কোনখানে ফুটল । ভোর বেলাকার কনকচাঁপা ॥ 
জাগল কে ॥ নাবয়ে দিল | সন্ধ্যায় জবালানো ৷ দীপ ॥ 
ফেলে দিল । রাত্রে গাঁথা সে'ডাঁত ফুলের মালা ॥ 
রবীন্দ্রনাথের মত শ্রেষ্ঠ গীতিপ্রাতভা যান একাঁদন 


লিখে কাঁবতার সংজ্ঞা নির্দেশ করোছলেন তিনিই দিলেন গণীতিকাঁবতাকে ছন্দের গতানুগতিক 
বন্ধন থেকে মুক্তি। পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, পন্রপুট গদ্যছন্দে লেখা হলেও ভাবব্যঞ্জক, ও রসসমূদ্ধ । 
গীতি কবিতার ইতিহাসে গন্যকাবতা আর একটি নূতন যুগের সূচনা। 


হগংস্ক তিপ্রসঙ্গ 


সপ জপ শিপ টি Bae Hee 


তাল গোধা ও সুর শোনা 


একখানি ঘরের পাঁরচয় দিতে হলে যেমন লম্বা চওড়া ও উচ্চতা জানাতে হয়, যেকোন সংগীত 
কর্মের পাঁরচ্য় দিতে হলে' ঠিক তেমনই জানাতে হয় তার সুর ও তাল। কণ্ঠ সঙ্গীতে ভাষার 
যোগ হয়। জ্যামিতির ভাষায় প্রস্থের পাঁরমাপকে সাঁরয়ে রেখে একাঁট সরল রেখার আস্তত্বকে 
যেমন অনুমান করাই সম্ভব সুর থেকে আলাদা করে তালের চিন্তাও অনুরূপ অনুমান সাপেক্ষ। 
দেখাতে গেলেই যেকোনও দুটি জিনিসের মধ্যে ঠোকাঠ্াক হয়ে আওয়াজ ওঠানোর দরকার। 
আসলে তালকে দেখাতে গেলেই শব্দের প্রয়োজন অর্থাৎ সুর ছাড়া তালের প্রকাশ নেই,_আছে 
অন্দুভূতি। 

ছন্দ বা তাল মানুষের অন্তর্ভাবের বাঁহঃপ্রকাশ। চেতনার জগতে প্রত্যেকেরই জীবন- 
যাপনের একটি ছন্দ আছে। সেই ছন্দ শুধু দিনরাতের সময়ের হিসাবে নয়,_ভাল-মন্দ, সদন্দর- 
অস্দন্দর, উঁচত-অন্দাচত কর্ম-বিরাতর মধ্যে নিত্যই ধানত হচ্ছে। প্রত্যেক মানুষের চেতনার 
মধ্যেই ছন্দ বৈশিষ্ট রয়েছে । দু মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার ফলে যেমন একি ছন্দ আর একাঁটকে 
অনুপ্রাণিত করে, কোনও গানের মধ্যে তাল প্রয়োগের প্রক্রিয়াতেও এই কাজটি অনুষ্ঠিত হয়। 
ভাষার কাব্যছন্দাট গানের মধ্যে ভাব প্রয়োগের উচিত মত না হলেই সুরকার কাব্যছন্দাট বদালিয়ে 
ভাবানুগ ছন্দের অমাদানী করেন। বাংলা সঙ্গীতে, বিশেষ করে রবান্দ্রসঙ্গতে এর উদাহরণের 
অভাব নেই। উত্তর ভারতণয় 'হন্দী সঙ্গীতেও এই নীতি প্রসিদ্ধ সঞ্গাঁতকারেরা মেনে নিয়ে- 
ছিলেন। প্রসঞ্গক্রমে বৈজুবাওরার একখানি রচনার কথা বাঁল। গানখানি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক 
সঙ্গীত। গানখানির প্রথম কয়েকটি কথা হল “বোলিও না ডোলিও পে আউ হু প্যারী কো, 
শুনহো সুখরবর-অবহি মায় যউি হ১।৮ গানখানি ১৬ মাত্রার ঠুংরী হলে প্রেম সঙ্গীত বেশ 
জমত বটে কিল্ছ্ু অর আধ্যাত্বক রুপ ফোটবার জন্যই বোধকার বৈজু ঝাঁপতালের গম্ভীর ছন্দাট 
বেছে নিয়েছিলেন। 

গানের ছন্দের প্রধান কাজই হল প্রত্যেকের অন্তরের ছন্দকে সুরের ছন্দের মধ্যে দিয়ে 
অন্প্রাণত করা। আদিম অধিবাঁসদের মধ্যে ড্রাম বার্জানোর ছন্দের মধ্যে দিয়ে সৌনকদের 
যুদ্ধের অনুপ্রেরণা যোগানোর রেওয়াজ এখনও অন্তাহ্ত হয়নি। মার্চের পদক্ষেপের তালের 
মধ্যে দিয়ে পথশ্রমের ক্লান্তি ঘোচানোর রীতি এখনও রয়েছে । সিনেমা, থিয়েটারের আবহসঙ্গণত 
রচনার কালে নাট্যরস ফোটাবার জন্যে তালের ছন্দ বিশেষ করে বেছে নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের 
গীতি নাট্য ও নৃত্য নাট্যের মধ্যে এই জন্যই ঘন ঘন তাল ও লয়ের পরিবর্তন হয়ে থাকে। বাঙ্গলার 
পালাকীর্তনের মধ্যেও এর দম্টান্তের অভাব নেই। 

মোটামুটি দেখা যায় যে দ্ুতগাঁতির ছন্দ মানুষের বীররস, রোদুরস ও ভয়ানক রস দ্যোতক। 
শান্ত ও করুণ রসে শলথ শাঁতর ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। শঙ্গার রস উজ্জল রসাত্মক। তাই 
'বাভন্ন ব্যাঁভচারী ভাবে বিভিন্ন ছন্দের পাঁরকল্পনা দেখা যায়। সেখানে শ্লথগাঁত বা দুতগাত 
উভয়ই ব্যবহৃত হয়। | 
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গাঁত ছাড়াও ছন্দের আর একটি বৈশিষ্ট আছে। সেটি হল বৃত্ত। যাঁত বা মাঘ্রা সমান 
হয়েও বাভিন্ন বৃত্তের মাধ্যমে বাভিন্ন তালের সৃম্টি। এই বৃত্ত ভেদে রসেরও ভেদ হয়। 
আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ বৃত্ত ভেদে বহুতর এবং দুই মাত্রার বৃত্ত থেকে ৩, ৪, ৫, 
৬, ৭, ৮, ৯, ১০. ১১ ইত্যাদি বহুতর মান্নার বৃত্ত তালের মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এই খানেই 
পাশ্চাত্য সঙ্গীতের “রীদম” ও আমাদের তালের মধ্যে তফাৎ। পাশ্চাত; রীদূম্‌ প্রধানতঃ কেবল 
মাত্র নুই বা তন মান্রাকে কেন্দ্র করে। দুই ও িনমাঘার মিশ্রণে অৎণৎ, পাঁচ মাত্রায় রাশিয়ান 
সুরকার চেকভেস্কী যখন তার প্যাথোঁটক 'সিম্ফনী রচনা করেন এবং ক্ট্যাভেনস্কী যখন বিষম 
ছন্দে নিত্য নূতন রচনা করতে থাকেন ইউরোপীয় সঙ্গীতাবিদেরা তখন সেগুলি সুকর্ণে গ্রহণ 
করেন 'ি। ছন্দের বৈচিত্র অপেক্ষা লয়ের বৈচিন্ই রীঁদমের মধ্যে বড়। এই লয় বা টেম্পোর 
পাঁরমাপ পন্ধাতও “মেক্রোনোম” যন্দ্রাটর মাধ্যমে সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়েছে। লয় পাঁরিবর্তন 
করেই তাঁরা রসাভাবের বৌচনত্র আনেন। 'িলাতী “রক্‌ এণ্ড রোল” এর দ্রুত ছন্দ এমাঁন করেই 
মানুষের জীবনছন্দকে নাচিয়ে তোলে এবং তারই প্রকাশ হয় প্রায়শঃ অশ্লীল অগ্গাবক্ষেপের 
মাধ্যমে । ভারতীয় সৎগাঁতের মধ্যে ভারগন্ভীরতা আনতে হলে' মা লয়ের ছন্দের প্রচলন আছে 
বটে কিন্তু তার চেয়ে অধিক সহায়ক অন্ধনমপদী তালগ্যাল। অন্ধসমপদশী তাল বা সমপদী 
তালের যদচ্ছ ব্যবহার ভারতাঁয় সঙ্গীত ব্যাকরণের অনুমোদিত নয়। ছন্দের কাজ হল সর্বপ্রথম 
সুর বা. ভাষার ভাবাঁটকে ফুটিয়ে তোলা তাই তারও একটা বাহিত সীমা থাকা দরকার। বিষয়- 
টিকে আর একট; পাঁরস্কার করা যাক। 

স্বরের এক নিমেষকাল স্থাতিকে যাঁদ ছন্দের যাঁত বা মাত্রার প্রাথামক পাঁরমাপ হিসাবে 
ধরা যায় তাহলে যেকোনও সঙ্গীত কর্মের. ব্যাপ্তকে এই একমান্রার বভাগে ভাগ করা চলে। :- 
তানসেনের বিখ্যাত “বংশীধূন সো বজাই” গানাঁটর স্থায়ী অংশে রয়েছে ৪৮ মান্রা। এই-মান্রা- 
গুলিকে কোনও বৃত্তের ভাগে না ভাগ করে কেবল এক মান্নার ভাগে গান তরে গেলে গানের যেখানে 
ইচ্ছা বিশ্রাম নিয়ে যদচ্ছাক্রমে গাওয়া চলে। এর ফলে -স্থায়ী.অংশের কলেবর বেড়েই চলবে। 
রূপ ফোটানোর অসুবিধা হবে। দুই তিন বা চার মাত্রার বৃত্তে গানাটিকে প্রকাশ করতে হলে প্রীত 
দুই বা তিন বা চার মাত্রার পরই গানের মধ্যে ঝোঁক দিয়ে বৃত্তগ্ীলকে ফোটাতে হবে। কিন্তু 
দুই.বা তিন বা চার মান্রার বৃত্তগ্লি এতই স্বল্প পাঁরসরের মধ্যে যে তার মধ্যে সুরের সম্পূর্থতা' 
দেখবার অবসর নেই। সম্পূর্ণতা আনবার জন্যে বৃত্তগ্দলিকেও যদচ্ছ বাড়াতে হতে পারে সৃতরাং 
এখানেও সুরের রুপটিকে ধরা মুস্কিল। সেই' জন্যই এই ছোট বৃত্তগ্য্গ আবার বৃহত্তর বৃত্তের 
মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই গানাঁট পরণক্ষা করলে দেখা যাবে রচীয়তা- ১২ মাত্রার তাল, দুই 
মানার বৃত্তে ও চারাঁট তাল ও দুইটি ফাঁকের মাধ্যমে প্রকাশ করে সুর ও.ভাষার যাথার্থ কতখানি 
বাঁড়য়ে তুলেছেন এবং শ্রোতার মনে একটা সম্পূর্ণতার অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছেন। এই সম্পূর্ণ 
অনুভূতি ততই স্পষ্ট হবে যতই সেই বৃত্তাঁট থাকবে অটুট! বিদগ্ধ শ্রোতা যখন মনে মনে তাল 
গণনা করে সমের মুখে মাথা ঝাঁকান তখন বোঝা যায় যে তানি সেই সম্পূর্ণ অনুভূততিরই বাঁহঃ 
প্রকাশ দেখাচ্ছেন।- আংশিক ভাবে তাই এই, তাল গণনার ব্যাপারটাকে উৎকট রুচি বলে সব সময় 
উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এখন এই গানখান যাঁদ দুই মাত্রার বৃত্তিতে, প্রথম তালাঁট দশমান্রায়, 
দ্বিতীয় তালাটি ১২ মানায়, তৃতীয় ও চতুর্থ তালদুটি যথাক্রমে ১৪ ও ১২ মাত্রায় করা হয় 
তাহলেও এই সম্পূর্ণতার উপলব্ধি হবে না। বৃত্ত ভাগের প্রথম কথা হল সমপারমাপের ব্ত্ত। 
কেন তাই বাল।! . 
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গান শোনবার সময় শ্রোতা অন্ততঃপক্ষে একানমেষকাল পিছিয়ে পড়ে থাকে! সঙ্গত কর্মের 
ব্যাপ্তকে শ্রোতা মনে মনে মাত্রা বিভান্ত করে নিয়ে প্রত্যেক নিমেষকাল স্ুরেয় ব্যাপ্তকে তার ঠিক 
আগে সুরের পাঁরপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখে। সুরের রঞ্জনশান্ত ঠিক এমনি করেই শ্রোতার 
মনে যাচাই হতে থাকে৷ তারপরই হল স্বরের স্থায়ীত্বকাল। যে কোনও সুরের ব্যাপ্তর বৈশিষ্ট 
নির্ভর করে স্বর বিশেষের স্থায়ীত্ব কালের পরিমাপের ওপর এবং স্থায়ণত্ব কাদের আপেক্ষিক 
গুরুত্ব বিচার করতে হলেই সমপারিমাপ মান্রা বিভান্তর প্রয়োজনে । - এবং এই মাত্রার বৃত্তগ্ীলও : 
সেই একই কারণে সমপাঁরমাপের হওয়া প্রয়োজন। 

উত্তরভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই নিয়মগুলি সর্বতোভাবে প্রযোজ্য যাঁদও অধুনা প্রায়ই 
ইহার ব্যাতক্রম দেখা যায়! রাগ রাগিণীর ব্যবহৃত স্বরগ্ীল এবং গলার কর্তব দেখানোর উদ্দেশ্যে 
বৃত্তাটর বিলোপ করা হয় এবং গানের ষে অক্ষরাটির উপর “সম” কেবল সেই ,অক্ষরটির দিকে 
লক্ষ্য রেখে সম মিলানো হয়। এইজন্য অনেক. সময় সুরের রূপটি প্রয়োগ শিল্পী যথার্থ 
পাঁরস্ফুট করতে সমর্থ হয়না এবং শ্রোতাদেরও হয় বিশেষ অসহাঁবধা। সূরারোপ এবং তার 
প্রয়োগ যেখানে তালের বৃত্তকে বজায় রেখে এগিয়ে যাবে সেখানে যাঁদ শ্রোতাকে আঙ্গুল দিয়ে 
মাত্রা গুণে বৃত্তাটকে বুঝতে হয় তাহলে গানাঁটর সামীগ্রক সুষমা খুজে পাওয়া শ্রোতার পক্ষে 
অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেখানেই কৌশল যায় কলাকে ছাপিয়ে । 

বাংলা «আধানক” গানগ্দালর তালের বৃত্ত আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই অল্প পাঁরসর দেখে বেছে 
নেওয়া হয় এবং ভাষা বা সুর যাই হোক না কেন দ্রুত লয়ের মাধ্যমে প্রয়োগ করার ফলে তিন 
বা চার মারার বত্তগন্ধী তালগর্ীলর মধ্যে লঘু ও চপল ভাবের আমদানী হয়। শ্রোতার মনের 
, মধ্যে এই লঘু বা চপল ভাব মনের নিজস্ব ছন্দটিকেও দেয় দীলয়ে এবং তারই বাঁহঃপ্রকাশ হয় 
ছোট ছোট অঞ্গাবক্ষেপের মধ্যে দিয়ে। অনেক ক্ষেত্রেই শ্রোতারা তাই ঘন ঘন ঘাড় হাত বা পা 
নাড়তে থাকেন। কেউ বা শরাঁর দুলিয়ে নাচের ভঙ্গা করেন। গানের ভাষা অনুকূল হলেই 
এই ধরনের তালের প্রয়োগ গানাটকে বেশ আ'দরসাত্মক করে তোলে । অর্থহীন ভাষা যেমন 
‘ইচক দানা বিচক দানা”' বা “হল্লাগুলা হল্লা লা” ধরনের গানগুলি শ্রোতার মনে কেবলমাত্র 
কতকগ্দীল ইঞ্গিতের আভাষ দেয়। এই গ্ানগ্যীলকে অশ্ল'লতার পর্যায়ে ধরা চলে বৌক! 
. তিক এমনি ভাবে ভারতীয় সঙ্গীতে তালের আধিপত্য রয়েছে। কিন্তু তাল ও সুর 
গানের মধ্যে এমন অঙ্গাঙ্গী ভাবে কাজ করে যে একাট ছেড়ে অন্যাটর পাঁরকজ্পনা সঙ্গীতকর্মের 
- সম্পূর্ণতা প্রকাশের পরিপল্ধী। আমাদের প্রাচীন শাস্তকারেরা তাল ব্যবহারের 'নদ্দেশ দিয়ে 
গিয়েছেন সঙ্গীত কর্মের ভাবকে লক্ষ্য করে। সঙ্গীতের বিবর্তনের ফলে এই নিদ্দেশ্‌ হয়ত 
আমরা ভুলেছি কিন্তু তালের তাৎপর্য ভুলিনি তাই এখনও আমরা বাঁভন্ন রকমের তাল ব্যবহার 
কার! তালের ব্যবহার কিল্তু সঙ্গীতকমশটর সুরের মুখাপেক্ষী তাই সেই তালের মাধ্যমে 
সুরের রঞ্জনাটিকে শ্রোতাদের বুঝে নিতে হবে। ভারতীয় সঙ্গীতে এই সুরের রঞ্জনার পাঁর-_ 
প্রেক্ষিতে এই রঞ্জন পদ্ধতিটিকেও শ্রোতার বুঝে নেওয়া দরকার। তাল সুরের এই রজনাশান্ততে 
বা রাগকে পািস্ফট করতে সাহায্য করে। 


নরেন্দ্ুকুমার ন . 


রৰাঁন্দ্ৰরচ নাস চাঁ 


পাতার দিব নারি 
শানবারের চিঠি 'মাঘ) হইতে ‘সংকলন’ বিভাগে পুনরম্যাুত 
অপ্রকাশিত 

বৈশাখ ১৩৩৫ 
উদ্বোধন 
মহুয়া, বোধন 
পাল্গপ্রকৃতি 
২৩শে মাঘ গ্রীনকেতন অস্টম সাম্ববসারক উৎসব উপলক্ষে উপদেশ 
‘বিশ্বভারতী পাতি নম্বর ১০ 


১৩৬৭] সমম্িকপত্রে প্রকাশিত ুবশন্দু-র্চনার ডা ২৩৩ 
থু 


স্বরাঁবতান ২ 

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ 
স্বপ্ন 
স্বপনপারের ডাক শুনো 
গান 
i Hl 
আমার মাঝে তোমার মায়া - 

_ গান 

নারীর মনষ্যত্ব - 
পন্র। “মেয়েদের সম্বন্ধে যে লেখাটি লিখেচ আমার......... * ১৫ই বৈশাখ ১৩৩৫ 
অপ্রকাশিত 
স্বরলিপি 
রাঙয়ে দিয়ে যাও গো এবার 
স্বরালাঁপ। দনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
স্বরাঁবতান ১ 


দ্ৰতায্ন বর্ষ। আষাঢ় ১৩৩৫-- জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ - 
আষাঢ় ১৩৩৫ 
জসময় 
পারশেষ, দ্বিতীয় সংস্করণ, সংযোজন 
তেল আর আলো ২ 
আশ্বন-কার্তক ১৩২৬ সংখ্যা 'শাক্তানকেতন' হইতে পুনর্ম্টীদূত 
অপ্রকাশিত 


১ এই সময় হইতে, , শান্তিনকেতন তত্ত্ববোধিনী পন্িকা প্রভাতি অপেক্ষাকৃত স্বল্প! 
প্রচারিত পত্রিকা হইতে কতকগুলি রচনা 'বাচত্রন্ব মুদ্রিত হইতে থাকে। দুঃখের বিষয়, - 
এগুলি যে পরুকদ্রপ, তাহার কোনো ইঙ্গিত 'বাঁচন্নায় নাই। এই- তালিকায় যথাসাধ্য 
উরি 
'বাঁচন্রায় চালত ভাষায় মদ্রুত হইয়াছে। 


২৩৪ সমকালীন [ শ্রাবণ 


‘শান্তিনিকেতন’ পত্র, চৈত্র ১৩২৬ হইতে পুনর্ম্বীত্রত 
অপ্রকাশত 


আশ্বিন ১৩৩৬ 
পর 
যার, জ্বাভাষান্রর পত্র, পত্র ৬ ও ৮ 
কার্তিক ১৩৩৫ 
{চিরল্তন 
পারশেষ 
আনন্দের সন্ধান 
১৩২৬ আম্বিন ও কাঁত‘ক সংখ্যা 'শান্তানকেতন' পত্ৰ হইতে পুনর_স্দাদ্রত 
শেষ অনুচ্ছেদ বাঁ্জ'ত 
অপ্রকাশিত 
প্রেমাষ্পদা 
জাভায় অবস্থানকালে স্থানীয় আঁধবাসশগণ কর্তৃক গত গানের কাঁব-কৃত গদ্যছন্দে অনবাদ 
রবান্দ্র-রচনাবলখ ১৯, গ্রন্থপারিচয় দুষ্টব্য 
শরং-প্রশ্তি 
৩১ ভাদ্র কলকাতা ইউীনিভাঁ্সট ইন্‌স্টাটিউটে শরংচন্দর ব্রপন্তাশৎ জন্মাঁতাঁথ উপলক্ষে 
সভায় রবান্দ্নাথের পর 
অপ্রকাশিত 
অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ 
মোহানা 
*. পারশেষ 
মনের চালনা 
১৩২৬ ফাল্গুন সংখ্যা 'শান্তিনিকেতন' পত্র হইতে পনর্ম্াদ্রুত 
অপ্রকাশিত 


১৩৬৭ ] সামা়কগন্র প্রকাশিত রবীম্দ্ররচনার সূচী 


১৩২৬ আবাঢ়-সংখ্যা 'শাল্তিনকেতন' পত্র হইতে পূনর্ম্িত 
শাল্তিনকেতন ২ (১৩৪২ সংস্করণ) 


বন্ধ 
পৌষ ১৩৩৫ প্রবাসীতেও মৃদ্বিত 
বনবাণণ, জগদণীশচন্দ্ 
মাঘ ১৩৩৫ 
কল্যাণ 
১৩২৬ ভাদ্র সংখ্যা "শান্তিনিকেতন পত্র হইতে পুনর্মুদ্িত 
শাল্তানকেতন ২ (১৩৪২ সংস্করণ) 
ফাল্গ্ন১৩৩৫6৫ 
িদ্যাসমবায় 
১৩২৫ আশ্বিন ও কার্তক সংখ্যা 'শান্তানকেতন' পত্র হইতে পুনর্মাদ্রিত 
চাঁলত ভাষায় রূপান্তারত 
শিক্ষা (১৩৫১ সংস্করণ) 
চৈত্র ১৩৩৫ 
মিলনের সৃষ্টি 
১৩২৬ আশ্বিন ও কার্তক সংখ্যা ‘শাল্তানকেতন’ পত্র হইতে পুনরম্দাদ্রুত 
শান্তিনকেতন ২ (১৩৪২ সংস্করণ) 
বৈশাখ ১৩৩৬ 
ঙঁ 
শ্ৰীদ্বারকানাথ দত্তকে 'লাখত পত্ন। ওরা বৈশাখ ১৩৩৪ 
অপ্রকাঁশত 
স্‌র-ফল্স 
৯৩২৬ ফাল্গুন সংখ্যা ‘শান্তিনিকেতন’ পর হইতে পনরমেদাদ্িত 
সন্ধ্যায় মাল্দরে উপদেশ 
শান্তিনকেতন ২ ৫১৩৪২ সংস্করণ) 
জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ 
ল্ঘশ-শিক্ষা 
শ্লীক্ষতীশচন্দ্র দত্তকে লিখিত পত্র 
১৭ ফাল্গুন ১৩২৮ 
অপ্রকাশিত 
আকাঙ্ক্ষা 
১৩২৬ পোঁষ সংখ্যা 'শাম্তানকেতন' পর হইতে পুনর্ম:দ্বিত 
শ্রীহট্ট কলেজ হস্‌টেল ছান্রদের আহখনে যে বন্তৃতা করেন তাহারই সারমর্ম“ 
অপ্রকাশিত 


প্লিনবিহারখ সেন 
পার্থ বস; 


২৩৫ 


স্মরণ 


রাজশেখর 


রাজশেখর বসুর মৃত্যুতে আমরা বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গরসাত্মক রচনার সুরাসক 
শক্পীকে হারালাম। ‘তান পরশুরাম 

কাল ধরে বাঙনাদেশের সাই পাঠকের মনোহরণ করেছেন পরম তার 
 বাঙ্গাত্বক, হাস্যরসমুখর রচনায়। বাঙুলাসাহত্যে প্রাঁজক রসের আধিক্য সর্বজনস্বীকৃত। সেই 
বোবা কামার শুষ্ক মরুভাঁমতে হাস্যরসের ওয়ৌশস যাঁরা এনেছেন, পরশুরাম তাঁদের মধ্যে অন্যতম 
শ্রে্ঠ। ইদানীং কালে বুঝবা তান ছিলেন শ্রেম্ঠতম। সেই গুরুগম্ভীঁর রসায়নশাস্তবদের 
অন্তরালে প্রবাহিত হয়োছল হাঁসির ফল্গুধারা। আচার্য প্রফনল্লচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই 
চিনতে পেরোছিলেন এই রাঁসকচূড়ামাঁণকে। 

উীনশ শতকে যেমন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্যাটায়ার রচনা করে জাঁতকে আঘাত "দিতে 
চেয়েছেন, জাগাতে চেস্টা করেছেন, বিশ শতকে তেমান হিউমারের মাধ্যমে পরশুরাম বাঙলার 
দুঃখ-জবালা চিন্তাপশীড়ত পাঠকের মনে কি শাল্তিবার সিণ্চনের প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর 
রচনায় আঘাত তেমন নেই, জবালা নেই, ব্যঙ্গ আছে ‘বিশুদ্ধ হাস্যরস আছে। 

সমসামায়ক কালের কাছ থেকে জাীবিতাবস্থায় যে শ্রদ্ধা, মর্যাদা ও আন্তারকতা রাজ- 
শেখর বসু পেয়েছেন সে অতি অজ্পলোকের ভাগ্যেই ঘটে। প্রবাঁণতম সাহিত্যিক হিসেবে 
জীবনের শেষদিন পর্যন্তও বাগুলাদেশের অনুজ কাঁব-সাহাত্যকবৃন্দ ও দেশবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা 
ও সম্মান তান লাভ করেছেন। এখানেই তাঁর জীবন সার্থক, স্যাহত্যসহৃষ্ট সফল। 

উত্তরযোবনে সাহত্যসাধনা আরম্ভ করেন রাজশেখর। প্রথম রচনা প্রকাশের সঞ্গে 
সঙ্গেই বাঙলা সাহিত্যে তাঁর আসন স্যপ্রাতিষ্ঠত হয়। গুরুগম্ভীর বিজ্ঞানাবদ, লঘুচপল 
- রচনার মাধ্যমে বাঙলা ন্াাহত্যাকাশে উদিত হলেন। তাঁর মধ্যে দোখ বৈপরাত্যের সমাবেশ। 
সেখানে বিরোধ নেই, আছে সহাবস্থান। একদিকে চলাল্তকা' অভিধান সংকলন, বানান সংস্কার, 


তাঁর প্রাত শ্রদ্ধা বাড়িয়ে তোলে। প্রাতভার এই 'বাঁভক্বমীখতা আধ্ানককালে বিরল । 

বাঙলা ভষার প্রত তাঁর দরদ প্রথম থেকেই দেখা যায়! রসায়নে এম. এ পাশ করে তান 
বৈষ্গল কেমিকেলে রাসায়ানক হিসেবে যোগ দেন। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ভারও তাঁকে 
নিতে হয়। এখানে 'তান বাঙলায় িসাবপন্্ রাখার নিয়ম করেন, এমন কি ওষুধপন্রের নামও 
বাঙলায় রাখবার চেস্টা করেন! 

প্রথম রচনা শ্রীশ্রী িস্ধেশ্বরী লিমিটেড একটি ব্যজ্গাত্মক কাহনণ। এরপর সাহিত্য 
সাধনার কোন ইচ্ছা না থাকলেও তাগাদায় পড়ে তাঁকে মসাঁচালনা করতে হয়োছিল। খ্যাঁতর 
বিড়ম্বনা! জঙ্গধর সেন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহত্যরচুনার প্রথমাঁদকে যথেষ্ট উৎসাহ 
দেন। পরবর্তী কালে রবান্দ্রনাথ মুন্তকণ্ঠে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। 

হন্দী, তামিল, তেলেগু ও কানাড়ী ভাষায় তাঁর রচনা অনুদিত হয়েছে। চাকুরশীজধবন 


১৩৬৭] | .জ্গরধ - ২৩৭ 


থেকে অবসর গ্রহণের পর নিশ্চিন্ত শান্ত বিশ্রাম তাঁর জীবনে ঘটোঁন। নানা কাজে নিজেকে 
ব্যাপৃত রেখেছেন। কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের পাঁরভাষা ও বানান সংস্কার সাঁমাঁতর সভাপতিত্ব 
করেন, অতঃপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সরকার" কার্ষে'র পাঁরভাষা সাঁমাতর সভাপাঁত হন। 

রাজশেখর বসু কলকাতা 'িশ্বাবদ্যালয়ের সরোঁজনী পদক ও জগত্তারণা পদক লাভ 
করেছেন। রবীন্দ্স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন। অতঃপর ভারত সরকারের সম্মান ‘পদ্ম- 
ভূষণ’ উপাধি লাভ করেন। কলকাতা “বিশ্ববিদ্যালয় ডি:লিট উপাধি দিয়ে একে সম্মানিত করেন। 
দেশ ও দেশবাসী তাঁকে সম্মানিত করতে পেরে ধন্য হয়েছে। রাজশেখর বসু লোকান্তারত 
হয়েছেন ঠিকই কিন্তু আমাদের মনে তাঁর আসন অক্ষয় হয়ে থাকবে। 


হরেন ঘোষ 


ক'ৰি সধীন্দ্রনাথ দত্ত 


কাঁব সংধান্দ্রনাথ দত্তের আকাস্মক মৃত্যুতে আধুনিক কাঁবতা বলতে আমরা যা বুঝ তার একজন 
প্রবন্তার তিরোধান হল। মান্র তিন চার বৎসর পূর্বে আমরা এমনই আকাঁস্মকভাবে হারিয়োঁছলাম 
কাঁব জণবনানন্দ দাশকে যান কাঁব কর্মে সূধীন্দ্রন্াাথের ঠিক বিপরতধমাঁ হলেও তাঁরই মত স্বকীয় 
বৈশিষ্ট ছিলেন ভাস্বর। কাঁবকর্মে বিপরাীতধর্মী* হলেও -একাঁট বিষয়ে দুজনেরই ছল অপুর্ব 
সাদৃশ্য কবিতা ছিল উভয়ের প্রাণধর্মীবশেষ এবং প্রায় তিন দশকের অধিক কাঁবজীবনেও নানা 
ঘাতপ্রাতঘাতের মধ্যে, তাঁরা স্বধমচন্যত হন নি। আর একাঁট বিষয়েও দুজনের মিল ছিল- সেটা 
হল তাঁরা কেউ জনাপ্রয় কাব ছিলেন না। অর্থাৎ যুগের কাছ থেকে নগদ বিদায় পাবার আশায় 
তাঁরা কোনাঁদন নিজেদের 'িগৃঢ় কবিধর্মকে বাজারের পণ্য করে তোলেন নি। তাই তথাকথিত 
জনাপ্রয়তার শিরোপা তাঁদের ভাগ্যে না জ:টলেও সম সামায়িক কালের কাব্য, মননশীলতা ও 
রচনারীতর উপর তাঁরা যে প্রভাব বিস্তার করে গেছেন তার তুলনা মেলে না। 

সুধীন্দ্নাথের কাব্যসাধনার কথা মনে হলেই আমার মনে পড়ে আযালডাস হাকসূ'লির প্রাসদ্ধ 
উপন্যাস “পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্টের’ নায়কের উাঁক্ত। এ বই-এর নায়ক এমন একজন ওপন্যাসিক 
যাঁর উপন্যাস যুগ পাঠ্য নয় বলেই সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারোনি। যাঁদের উপন্যাস 
বেরুলেই সংস্করণের পর সংস্করণ নিঃশোষত হয়ে যায় তাঁদের নাঁজর তুলে ধরে নায়িকা প্রশ্ন 
করেন নায়ককে £ “তুমি কেন এমন জনাপ্রয় বই লিখতে পারনা 2৮ তদুত্তরে ওপন্যাঁসক নায়ক (ওব্রফে 
হাক্সাল স্বয়ং) ষা বলেন তার অর্থ এই যে তাঁর মানাঁসক গঠন এমনই যে তাঁর পক্ষে জনপ্রিয় বই 
লেখা সম্ভব নর । তান জেনে শুনেই এমন বই লেখেন যার পাঠক সংখ্যা শতকরা এক ভাগেরও 
অনেক অনেক কম। সুধীন্দ্রনাথের কবি-সন্তাও ছিল এমনই। তাঁর কবিতার ভাব, ভাষা ও 
আঙ্গিকের ধুপদী দরুহতা যার গায়ে ধাক্কা লেগে সাধারণ পাঠক পাঠিকাকে বিমুখ হয়ে ফিরতে 
ছয় তা ছিল তাঁর স্বভাবজ। এ ছাড়া অন্য ভাবে আত্মপ্রকাশের উপায় ছিল না তাঁর। ধান প্রধান 
যে খজ: গদ্যের তিনি প্রবর্তক সেখানেও দোঁখ তাঁর কাঁব-সত্তার এই সহজ প্রক্ষেপণ। আধানক 
বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সূধীন্দ্রনাথ ও তাঁর কাব্যরীতি তাই অনন্য। তাঁর এ রীতির কোন সার্থক 
অনুসরণকারীর সন্ধানও আমরা পাইনি। 

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র ্বীন্নাথ ছিলেন. নিসলেরে প্রজ্ঞা ও মনীবার ধারক। কাঁবতা 
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রচনার ক্ষেত্রেও তান প্রেরণার চেয়ে বেশ নির্ভার করতেন তাঁর সহজাত প্রজ্ঞা ও মনাস্বতার 
উপর। একটি কাবতাকে তান মেজে ঘসে যে পর্যন্ত নিজের মনোমত নিটোল করে তুলতে না 
পারতেন সে পর্যন্ত তা তিনি প্রকাশ করতেন না। এত বিবেকবান শিল্পী তান ছিলেন বলেই তাঁর 
সুদশর্ঘ ত্রিশ বংসরের সাহত্যসাধনার ফল মাত্র খান ছয়েক চাঁট কাতার বই ও দুইখান ক্ষুদ্রকার 
প্রবন্ধ পুস্তকে সধমায়িত। তাঁর কাবতার নিটোল গঠন বিশ্লেষণ করলেই তাঁর কাবিকর্মের নিষ্ঠা 
সহজে ধরা পড়ে। নতুন নতুন শব্দায়নে যে কৃতিত্ব তান দেখিয়েছেন তা বোধ হয় একমান্র রবীন্দ্র 
নাথের সঙ্গে তুলনীয়। সৃধীন্দ্রনাথের কাঁব প্রাতভার বিকাশে যেসব প্রভাব কার্যকর হয়েছিল তার 
মধ্যে কাঁবগুরুর সাহচর্য ছিল অন্যতম। জাবনের গঠনমূলক একটা পর্যায়ে কাবগ্দরুর দুর্লভ 
সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়োছিল। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধনার যে 
অপূর্ব সমন্বয় আমরা দেখতে পাই ভিন্নরূপে হলেও তার সুনিশ্চিত প্রক্ষেপণ আমরা দোঁখ 
সুধশন্দ্রনাথের মধ্যে। একাধিক পাশ্চাত্য ভাষায় সুপাশ্ডিত সুধান্দ্রনাথ পাশ্চাত্য শিল্পসাহিত্যে 
পারঙ্গণম ছিলেন একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যাঁরা তাঁকে ব্যান্তগত ভাবে জানতেন, তাঁদের 
কাছে তাঁর পাশ্চাত্য জীবনধারার স্বরূপও অজ্ঞাত নয়! কিন্তু এহ বাহ্য! আহারে বিহারে আচারে 
আচরণে যে সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন পাশ্চাত্যধম+ ।তানই আবার মানাঁসক ভাব প্রকরণের ৰিক থেকে 
ছিলেন প্ররোপুরি ভারতীয় । তাঁর কাঁবতাবলীতে ভারতীয় ধর্মশাস্ত্, পুরাণ প্রভূত থেকে নেয়া 
অনেক উপমা, উৎপ্রেক্ষা এই সত্যেরই পাঁরচয় বহন করে। এক্ষেত্রে তান উনাঁবংশ শতাব্দীর কাঁব 
মাইকেলের সমগ্ো্রীয় অবশ্য এদের দুজনের করিসস্তায় এর বাইরে আর কোন সাদৃশ্য নেই। 

স্মধীন্দ্রনাথ ছিলেন বংশ শতাব্দীর কাঁব। এ শতাব্দীর যা 'কছন বেদনা, নৈরাশ্য ও 
বিক্ষোভ তার সব কিছুতে তাঁর কাঁব-শরার নানাভাবে বিদ্ধ। এই যন্ত্রণা, নৈরাশ্য ও শুন্যতাবোধকে 
[তান বিস্ময়কর নিপুণতার সঙ্গে ধরে রেখেছেন তাঁর কাবতারাঁজতে। প্রথম িশবযুণ্ধোত্তর 
. পাঁথবীতে নেমে এসোঁছল যে বিক্ষোভ ও নৈরাশ্যের অন্ধকার অন্যান্য বহু স্রষ্টার মত সুীন্দ্রনাথও 
অংশভাক হয়োছলেন। জীবনের যা কিছু পুরাতন মূল্যবোধ তা ভেঙ্গে পড়ছিল অথচ নতুন কোন 
মূল্যবোধও সৃষ্ট হয় ন। এই অবস্থার মধ্যে সুধাীন্দ্রনাথের কাব জীবনের আরম্ভ। জীবনের 
এই শুন্যতাবোধ ব্ুদ্ধিবাদী সংধীন্দ্রনাথকে গভীর ভাবে নাড়া 'দয়োছল এবং তাঁর কাঁবতায় 
এই শন্যতাবোধকেই তানি মূর্ত করে তুলতে চেয়েছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ ঘটনা সোভয়েট রাশিয়ায় কম্যনিজমের প্রাতষ্ঠা। আমাদের কাবকুলের মধ্যে অনেকে 
কম্যনিজমের মধ্যে জীবনের নতুন মূল্যবোধ খুজে পেতে চেয়েছেন এবং সেই পথে এগিয়ে গিয়ে 
জনাপ্রয়তাও অর্জন করেছেন। সুধান্দ্রনাথ কিন্তু কোনদিন স্বমতচদ্যত হন ন! বেদনায় বিক্ষত 
চিত্ত নিয়ে তিনি পরপারে চলে গেছেন_যে মতবাদে তাঁর বিশ্বাস ছিল না, তাঁর কৃত্রিম ছায়ায় 
আশ্রয় নিয়ে তিনি জীবনের যল্দনার লাঘব করতে চান নি। বোধ হয় প্রত্যেক সংকাঁব ও শিল্পীর 
ধর্মই এই ৷ ই 

সুধীন্দ্রনাথের জাছিত্যজীবনের আর একটি বড় দিক হল ‘পরিচয়’ সম্পাদক রূপে তাঁর 
বিশিষ্ট ভূমিকা। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ‘পরিচয়’ আমাদের সাৃহত্যক্ষত্রে যে আলোড়ন 
এনেছিল সে কথা সহজে ভোলার নয়। সুধীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনে যে পাঁরচ্ছল্' মন ও রুচির 
আঁধিকারী ছিলেন তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ব্রেমাঁসক 'পারিচয়ে'। “পরিচয়ের' অনুসরণে 
তার পরে বহু ব্রৈমাসিক পান্রকাব আবর্ভ'ব হয়েছে বাংলা দেশে । 'িল্তু ‘তার কোনটিই সুধনন্দ্রনাথ 
প্রবার্তত স্ট্যান্ডার্ডে উঠতে পারোন। "্পারচয় মূলত সাহিত্য পান্রকা হলেও দেশের ও বিদেশের 
জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম দর্শন চর্চা ছিল তার বিঘোষিত আদর্শবলীর অল্তভ্ভন্ত। সুধন্দ্রনাথের 
প্রয়াসে যে বিদগ্ধ লেখকগোম্ঠী “পাঁরচয়ের' সঙ্গে সংশ্লম্ট হয়োছিলেন তাঁরা নানাভাবে বাংলার 
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. সাহত্যসমাকে করোছলেন প্রসারত। নতুন মনন ও চল্তাশলতার মুখপত্র হিসাবে “পাঁরচয়' 
শুধু সামীয়ক পান্রকা ছিল না, ছিল একটা জীবন্ত সাহিত্যিক আন্দোলন। বাঁজ্কমচল্দু, ররীন্দরনাথ 
সম্পাদিত পর পাৱকায় গ্রন্থ সমালোচনার স্থান দখল করোছল একটা উপভোগ্য জানস। তারপর 
গ্রন্থ সমালোচনার 'স্থান দখল করোছিল খবরের কাগজে গ্রন্থ সম্পার্কত সংক্ষিপ্ত পাঁরচয়। সাহত্য 
সামারকগৃলিতেও গ্রন্থ সমালোচনার স্থান হয়ে দাঁড়য়োছল গোঁণ। ‘পরিচয়’ গ্রন্থ সমালোচনাকে 
পুনরায় তার যথাযোগ্য আসন দিয়োছল। 'পারচয়ের গ্রন্থ সমালোচনা সাহত্যের মতই 
উপভোগ্য জিনিস ছিল। ‘পাঁরচয়’ সুধান্দ্রনাথের হুস্তচ্যত হবার পর গ্রন্থ সমালোচনায় সে ধারাও 
লুপ্ত হতে চলেছে। সমালোচনার স্থান দখল করেছে খবরের কাগজে গ্রন্থ সম্পার্কত সংক্ষিপ্ত 
 শীবজ্ঞাপ্ত। সাহত্যপন্র-পাত্রকাগ্লিও এই দোষে দুষ্ট। 

সুধশন্দ্রনাথের চাঁরান্রক আভিজাত্য যেমন ছিল শখরস্পর্শ তেমনই সহজ ছিল তাঁর 
চাঁরত্রের বনেদী অমায়িকতা। পাশ্ডিত্যের অহমিকা তাঁর চারপ্লে ছিল না বললেই হয়। অগ্নাধ 
বিদ্যাবত্তা ছিল বলেই হয়তো তান ছিলেন লাজুক প্রকাতির। সভাসাঁমাতকে তান এড়িয়ে 
চলতেন সযত্রে। আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম পাঁরচয় হয় তান যখন ত্রৈমাঁসক ‘পাঁরচয়'কে মাসকে 
রূপান্তারত করেন তখন। আমার তখন ছান্ুজীবনের শেষ পর্যায়। স্ু্ধান্দ্রনাথ তখন থাকতেন 
হাজরা রোডে। এই সময় মাসিক পাঁরচয়ে আমার একটি কাঁবতা প্রকাশিত হলে তাঁর সঙ্গে দেখা 
করতে শিয়োছলাম হাজরা রোডের বাঁড়তে। বলা বাহুল্য পাঁরচয় দেওয়া মাত্র তিনি হাস্যমধূর 
মুখে নমস্কার জানিয়ে বসতে বললেন এগিয়ে দিলেন তাঁর আঁতথ্যের নিদর্শন সুপাঁরচিত 
সিগারেটের কৌটাঁটি। সেদিন তাঁর সঙ্গে কি কথাবার্তা হয়েছিল আজ তা আর স্পষ্ট মনে নেই। 
তবে সোঁদন সুধান্দ্রনাথের নিরহঙ্কার আঁভজাত ব্যন্তিত্বের প্রাত যে শ্রদ্ধা নিয়ে ফিরোছিজাম 
পরবর্তী কালে সেই শ্রদ্ধা বেড়েছে বই কমে ন! অনেক ক্ষেত্রে দেখি দূর থেকে যাঁদের সম্বন্ধে 
মনে শ্রদ্ধা জাগে কাছে গেলে সে শ্রদ্ধা ক্রমে কমে যায়। সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন এর তাঁর ব্যাতক্রম। 
তাঁর মত বন্ধুবৎসল উদারহদয় মানুষ খুবই কম দেখা যায়। আমত বিত্তের সঙ্গে সঙ্গে সমপাঁর- 
ধর চিত্তের অধিকারও তান 'ছিলেন। প্রথম সাক্ষাতের পরে নানাভাবে নানা পাঁরবেশে তাঁর 
সঙ্গে দেখা হয়েছে। তান যখন দামোদর ভ্যাল কর্পোরেশনরে চীফ ইনফরমেশান আফসার 
ছিলেন তখন কর্মসূত্রে একাধিকবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করোছি। তাঁর সেই সহজাত অমায়িকতার 
ব্যাতক্রম দোঁখ নি কোনাঁদন। সর্ব শেষ তাঁকে ঘাঁনম্টভাবে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম গত ১লা বৈশাখ 
কবি বুদ্ধদেব বসুর গৃহে এক ঘরোয়া আমন্তরণে। প্রায় ঘণ্টাখানেক তাঁর মধুর সাহচর্ষে কেটে 
ছিল। তিনি এবং ব্দদ্ধদেব বাবু আলোচনা করছিলেন বিশ্বসাহত্যের নানা প্রসঙ্গ নিয়ে, আর 
আম বিমুগ্ধ চিত্তে সেই বাদ্ধিদীপ্ত আলোচনা শুনছিলাম । j 

বাংলা কাঁবতা ও গদ্যে যে দার্ট ও খজ-তা সুযাল্্রনাথ এনেছিলেন তার গুরুত্ব কতখানি 
সে বিচার করবে 'ভাবীকাল। তাঁর মৃত্যুতে আমরা যা হারালাম তা সহজে পূরণ হবে না। যখন 
ভাবি তাঁর সদাহাস্যময় মধুর ব্যান্তিত্বের সাক্ষাৎ আর পাবো না, শুনতে পাবো না তাঁর কন্ঠের 
অপুর্ব আবৃত্তি তখন বিষপ্নতায় মন ভরে ওঠে। তাঁর সাহিত্যরীতির ধারাকে সার্থক সমাপ্তির 
দিকে এঞাঁগয়ে নিয়ে যেতে পারেন তাঁর এমন কোন উত্তরস্‌রণীর সন্ধান আজও মেলে ি। তাই 
মনে হয় বাংলা সাহিত্যে স্ধীন্দ্রনাথ জীবনে মরণে অনন্যই রয়ে গেলেন। 


গোপাল ভোঁমিক 


সুধাঁন্দ্রনাথ. ও আধ্যানক বাংলা কাঁৰতা 


আধুনিক বাংলাকাব্যের আলোচনা প্রসংগে একদা জাবনানন্দ দাশ সুধান্দ্রনাথ সম্পর্কে বলোঁছলেন 
“সবচেয়ে নিরাশাকরোজ্জবল চেতনা।” এক কথায় সধীন্দ্রনাথের ব্যান্তস্বরূপ ও কবিস্বরূপের 
এর চেয়ে স্পষ্ট, এর চেয়ে সক্ষম, এর চেয়ে যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয় বোধ হয়। জীবনানন্দ 
দাশের এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে, আমার ধারনা, সুধপন্দ্রনাথের সমগ্র কাঁবসত্তা স্ব-রূপে বিধৃত। 

না,_স্মধীন্দ্রনাথ আশার গান গেয়ে শোনান ন। কোন স্বর্ণোজ্জবল কল্পলোকের সন্ধান 
তান দিয়ে যানান। অতীতের কোন ধুসর মায়ালোক সৃজন করে ডাকেনাঁন তার অধিবাসী 
হতে। 1তাঁন ভোলাতে ঢানান, কারণ, তান নিজে ভোলেনান। এক সংক্ষুব্ধ, মেঘভারানত, 
অন্ধকারে আকাশের তলায় এসে দাঁড়ালেন। আমাদেরও ডাকলেন, অবাহত করে দিতে চাইলেন। 
তাঁর একটা কাঁবতার বইয়ের নাম ‘সংবর্ত"। এই নামকরণ তাৎপর্ধহণীন নয়। 

প্রত্যেক সৎকাঁবকেই জীবন-যন্ত্রণাকে, ষুগষন্্ণাকে জানতে হয় মর্মে মর্মে। বিশেষ করে 
যে কাব এই শতাঁব্দতে জন্মগ্রহণ করেছেন, বাদ্ধত হয়েছেন; জীবন ও ষল্প্ণা তার কাছে সমার্থক 
বলে প্রাতপন্ন হওয়াই স্বভাঁবক। তাঁরশের যুগের কাঁবদের সকলেই কম বেশী এই যল্তণায় 
আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই যন্দ্রণাই তাঁর আস্তত্বের প্রমাণ হয়ে দাঁড়য়ে- 
ছিল। যন্দণাহীন আঁস্তত্বে তানি বিশ্বাসী ছিলেন না। এবং বিস্ময়ের বিষয়, তাঁর সমকালীন 
কাদের প্রায় সকলেই যখন এই যন্ত্রণার হাত থেকে পাঁরত্রাণ পাবার জন্য ব্যাকুল; সুধান্দ্রনাথ_ 
একমাত্র সুধীন্দ্রনাথই এই দুঃসহ ফন্ত্রণাকে গ্রহণ করলেন সম্ভ্রান্ত সাহসে। লুপ্ত রোম্যান্টিক 
সোন্দর্যষের জন্য নিজ্ক্ল অশ্রুপাত করলেন না, জীবনের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য অন্ধ- 
কারের আশ্রয় খুজলেন না, আত্মপ্রবন্চনা করছেন না অলক ভবিষ্যস্বর্গে'র ধ্যানে মগ্ন হয়ে। 
যন্রণাকেই তিনি বরণ করলেন ষল্ণাই সত্য জেনে। 

এ কবিকে ভালো লাগার কথা নয়। এ কাঁবকে ভালোবাসা কাঁঠন। তাঁর কাব্য আমাদের 
প্রথম, থেকেই বুঝিয়ে দিতে কার্পণ্য করোনি যে কাঁব হিসেবে তিনি একেবারেই পৃথক অনন্য 
স্ব তন্ত্র, “গ্রত্ভলিকার সহবাসে উত্যন্তা” মাব্রাতিরিস্ত উচ্ছাসে অভ্যস্ত বাংলা কাঁবতার পাঠক আমরা 
হোঁচট খেলাম তাঁর কবিতার সংহত, নিরুচ্ছাস, স্ফাঁটক কাঁঠন, স্ফটিকস্বচ্ছবপংপ্তিতে। মননারন্ত 
আবেগের যথেচ্ছ উদগারে মুগ্ধ আমরা অস্বস্তি বোধ করলাম তাঁর মননশশীলতায় গম্ভীর জ্ঞান- 
ধদ্ধ, আবেগ সংহত ও সমুন্নত কাব্যের সংস্পর্শে এসে । না, আমাদের ভালো লাগলো না তাঁর 
- কাবিতা। তাঁর মানবতার সংগে একাত্ম হতে পারলাম না। এমনকি, তিনি কাব কিনা আদৌ, এই 
সন্দেহও পোষণ করতে তারম্ভ করলাম কেউ কেউ । সেই সন্দেহ আজো ক ঘুচেছে? হয়তো 
ঘুচেছে, হয়তো না। এর মশমাংসার ভার রইলো ভবিষ্যতের হাতে। এখন নয় £ অন্যকোন সময়ে, 
আরো 1স্থত, আরো নিরঃপদব নিরব অন্যকোন সময়ে তাঁর কাব্যের যথার্থ মূল্যায়ন হবে আশা 
করা যায় 


এটা বরা করিনা কির লিন বাদী “আমি এই শতাব্দির সমবয়সী” 


১৩৬৭] স্ধণন্দ্নাথ ও আফ্মানক বাংলা কাঁবতা ২৪১ 


শতাব্দির সমবয়সী-_এবং সহধ্মী। প্রাতভূও বটে। এই বিক্ষুব্ধ শতাব্দির সব সংশয়, সব বন্দনা, 
সব আব্বাস, এই সবের ফলশ্রীতস্বরূপ আঁনবার্ নৈরাশ্য বোধ, এই সব 'মাঁলয়েই এই সব 
নিয়েই সুধশন্দ্রনাথঘ। এইসব কিছুর বাঙ্ময় উচ্চারণ তাঁর কাবতা। এবং আমি নৈরাশ্যপীড়ত, 
শবশ্বাসে অক্ষম, যৌবনে জরাক্রিস্ট আঁম-আমারই ছায়া প্রাতাবাম্বত দেখলাম সুধীন্দ্রন্াথের কাব্যে। 
স্ুধান্দ্রনাথ যখন ফাটা ডিমে আর তা’, দিয়ে কি ফল পাবে 
মনস্তাপে ও লাগবেনা ওতে জোড়া” 
এই নিম্ভুর মর্মান্তিক ব্যঞ্গোক্তি উচ্চারণ করলেন; কিংবা 
“সহসা হেমন্ত সন্ধ্যা রুপজশীব জরাঁতর মতো 
অব্র্থ ক্ষয়ের ব্যাপ্তি ঢেকেছিল অত্যন্ত রঞ্জনে-..৮ 
এই একটিমাত্র আশ্চর্য চিন্রকল্পে শতাব্দির, সভ্যতার অন্তঃসারশূন্য, ক্ষয়ক্রিস্ট, করুণ রূপাঁট 
ফুটিয়ে তুললেন; অথবা পাতা অরণ্যে কার পদপাত শ্যান ? - 
জান কোনাঁদন িরবেনা ফাল্গুন", 
তবে অঞ্জলি উদ্যত কেন পলাশে ?% 
এই কাতর, বম প্রশ্নে ব্যাকুল হলেন; তখনই আমার অন্তর বলে উঠসো-_এই সেই কাব যাকে 
আমার কথা বলার দায়িত্ব দিয়ে আম স্বাঁস্ত পেতে পাঁর। সে দারিত্ব_এই শতাব্দির যল্মনাকে, 
জীবনের অপাঁরহার্ষ, প্রায় মৌলিক ফন্নাকে প্রজ্ঞায় মননে, আবেগে উপলব্ধি করা; করে তাকে 
সামগ্রিক একটা বোধে সংহত করা। সে দায়িত্ব তানি আমৃত্যু অটল নিষ্ঠায় পালন করে গিয়েছেন। 
এ এক আশ্চর্য চেতনা যার মুকুরে আমাদের এই ক্ষায়ফু, ক্লিম্ট শতাত্দ তার দেহমন 'নয়ে 
প্রাতিবিম্বিত। মননশীলতায় উজব্ল, বোধে প্রগাঢ় এই চেতনার সম্মুখে জীবন তার অনেক গুপ্ত 
গলিঘজি, অনেক রহস্যময় অন্ধকার প্রকোম্ঠ উদ্‌বার করে দিয়েছে। বাংলা কাব্যে এই প্রথম দেখা 
গেল একজন কাব নিঃশংক, নভাঁক চিত্তে জীবনের অনবগৃশ্ঠিত, ভয়াল রূপের সম্মুখে দণ্ডা- 
রমাণ। শতাব্দবাহিত সভ্যতা, কালপ্রাতাম্ঠত মূলাবোধ, এীতহালালিত বিশ্বাস, এই সব কিছু 
সম্পর্কে জবলন্ত জিজ্ঞাসা, প্রগাঢ় সংশয় বাংলা কাব্যে এমন প্রবল, এমন নির্মোহ, নিরাবেগ সুরে 
উচ্চারত হতে শুনলাম এই প্রথম। জিজ্ঞাসার সদুত্তর বোধ হয় তান পানান। সংশয়ের নিরসন 
হয়নি। . অনুমানে সুর, সমাধা অনিশ্চয়ে 
জীবন পড়ত প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে ;” | 
এই বিষাদক্রিষ্ট, নৈরাশ্যজনক উপলব্ধিই বোধ হয় তাঁর চূড়ান্ত উপলব্ধি । এই প'ড়াবোধ, 
সংশয়, নিরন্তর অন্বেষণ_যা নাক সৎকাঁবর লক্ষণ_সৃধাঁন্দ্রনাথই প্রথম উল্লেখ্যরূপে বাংলা 
কাঁবতার আত্মায় সংক্রামিত করে দিলেন। ইউরোপণীয় মানসতা বলতে আমরা যা বুঝ, সুধাল্দ্রনাথের 
মধ্যস্থতায় তার সংগে আমাদের পাঁরচয় হলো। এই পরিচয় অনিবার্য ছিলো। এই পরিচয়ের 
ফসল আমরা অনেকদিন অবহেলা করোছি। যখন তার মূল্য বুঝতে িখোঁছ কেবল, তাকে ঘরে 
তুলবার আয়োজন করছি, তখনই সমধান্দ্রনাথ লোকান্তরিত হলেন। লোকান্তরে সকলকেই যেতে 
হয়। এই জাগাঁতক নিয়ম আমাদের শোক আমাদের ক্ষাতিকে গ্রাহ্য করে না। তবু এই কথা ভেবে 
কিছুতেই সাল্বনা পাওয়া যাচ্ছে না যে. পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে একমার উজবল যে নক্ষত্রাট জবনাঁছল, 
সে ও নিভে গেল! নিভে গেল, আর, . 
“্তাঁরপরে 
অন্তরে- বাহিরে অন্ধকার বিস্তারল শব-প্রাবরণণী।” - 
- " স্যঁবনয় ধর 


আসম্ন। আময়রতন মুখোপাধ্যায়। শান্ত লাইব্রেরী ।. ১০ব কলেজ রো। কলিকাতা ৯। 
মূল্য চার টাকা 


কাঁব আঁময়রতন মুখোপাধ্যায় নিষ্ঠাবান মগ্ন স্যাহাত্যক বলে বাংলা সাঁহত্যের পাঠকের কাছে 
সুপাঁরচিত। হাতপূর্বে বুখানা কাব্যগ্রল্থ তান প্রকাশ করেছেন, তাহাড়া আছে উপন্যাস সমা- 
লোচনা ও গান। 'আসন্স' আময়বাবূর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। “আসন্ন পড়ে আনন্দ পেলাম শন্ধহ 
সার্থক হয়েছে বলে নয়. তাঁর পূর্বেকার কাব্যপর্যায়কে আতিক্রম তরে নতুন এবং পাঁরণততর 
প্রাতিভাদীশ্তি এতে প্রকাশ পেয়েছে বলে। 

‘আসন্ন’ একটি বিশেষ টেকনিকে লেখা কাঁহনী-কাবতার গচ্ছ। এতে কবিতা আছে 
সাতটি। কাবিতাগন্ি মূলত ছোটগঞ্পধর্মী। ছোটগল্পকে কাঁবতার হাঁচে ফেলবার উপযোগতা 
হচ্ছে সেইখানেই যে এতে কবি দৌনিক অভিজ্ঞতার সীমত জগৎকে ছড়িয়ে গিয়েও একটা শচর- 
ন্তন জীবনবাণ সন্ধান করেছেন। সাহিত্য মাত্রই অবশ্য তাই। কিল্তু এখানে কির বেদনা 
একটু বিশেষ ধরনের। সমাজজশীবনের কতকগবীল আবর্তের মধ্যে থেকে একটা আঁনর্বচনীয় 
অনুভূতির তাঁড়ং মনের মধ্যে চমকে উঠেছে। সেটা কোনো স্পষ্ট বন্তব্য নয় বলেই প্ুরোপনার 
ছোটগল্পের লক্ষণ তাতে নেই। আছে কাবতার রস। ছোটগল্পকে কাঁবতার কাঠামোয় ফেলব্যর 
প্রয়াস অবশ্য নতুন নয়। সবন্ধর রবীন্দ্রনাথই তনবার তার চরম সাফল্য দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, 
কথা ও কাহিনীর যুগে, পলাতকার যুগে এবং পুনশ্চের যুগে। পলাতকা এবং প্দনশ্চর বাস্তব- 
গান্ধ কাঁবতার সঞ্গে এর একটা অস্পষ্ট সাদৃশ্য অনুভব করা যায় যাঁদও রবীন্দ্রনাথের কাঁবতায় 
- বিষয়বস্তুর যতখানি শুঁচতা ও মার্জনা আছে, আঁময়রতনের তা’ নেই সচেতনভাবেই আময়বাবু 
কাঁবতাতে সংস্কার বর্জন করবার চেষ্টা করেছেন। বাস্তববোধ এ যুগের সাহত্যে আপন 
অধিকারে প্রাতম্ঠিত হয়েছে। তাকে উপেক্ষা করে আর কবিতা লেখা যায় না। অমিয়বাবু 
ছেন-এবং কখনও" কখনও বাস্তববোধ আঁতীরন্ত হয়ে পড়েছে যেমন প্রাইগাঁতহাসিক'। ছোটগল্পের 
ডিটেলকে কবিতায় ধরে রেখে আময়বাব একটা নতুন পরীক্ষা করেছেন। এজন্য অনভাস্ত রুচি 
বাধাগ্রস্তও হয়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই জাতাঁয় কবিতায় এই রীতি অনুসরণ করেনান এবং তাতে 
কবিতায় রস নিটোল হয়েছে বলেই মনে হয়। নানা 'বাচন্র ভাঁঙ্গ আঁময়বাবুূর কাঁবতায় [ভিড় 
করে আসে- মনস্তত্ব, ব্যঙ্গবিদ্রুপ, আদর্শবাদ, মাধুর্য, চিন্তামশ্নতা। একই কাঁবতার মধ্যে এই 
বিচিত্র সমাবেশ ঘটলে স্বভাবতই আসে কথাসাহিত্যের ধর্ম কাবতার একমুখনতাকে কাটিয়ে। 

কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে এই পদ্ধাত একটা নতুন 'জিনিস। কৈফৈয়ৎ 
কাব ভূঁমকাতেই দিয়েছেন : “সমাজতল্পর বস্তুবাদের ফরমুলায় মোহপ্রস্ত না-হলেও আধুঁনক 
কবিরা অন্তরে বাহিরে সমাজসচেতন, বাস্তব সমাজ ও সাধারণ জীবন থেকেই কাব্যের সামগ্রণ 
তাঁরা সংগ্রহ করছেন, পাঁরবারিক, সামাজিক, এমনকি রাজনৌতক জীবন ও সংগ্রামচেতনা থেকেও 
আহরণ করছেন কথাকাহিনী। তব: একথা স্বীকার করতেই হবে যে দৈনান্দন আটপোঁরে 


১৩৬৭] সমালোচনা | ২৪৩ 


জশবনের সণীলত বিষয় ও বৈযষাঁরকতাই আধুনিক কাঁবর প্রাতপাদ্য নয়, সাম্প্রতাঁক বিষয়ানবগত্যের 
" ছলনায় চিরল্তন জশবনবাণণীর সন্ধানে তাঁদের স্বপ্ন, সংগ্রাম ও সাধনা এই দুরকমের দৃম্টিকে 
মেলাবার চেষ্টাতেই ‘আসন্ন’ কাঁবতার জল্ম। ভাষার দক দিয়েও নতুনত্ব আছে। '‘তালমান ও 
সুরসম্মত পদ্যরণীতর মধ্যেও গদ্যকাঁবতার অবাধ গাঁত ও ম:ত্তির ধৰান’ জাগাতে অমিয়রতন মিল- 
হশন পধান্তগুি কথ্যরীত অবলম্বন করে লিখেছেন এবং সংলাপে পান্ত ভেঙে সাধারণ গল্পের 
সংলাপের ভাঁঙ্গতেই বাক্যগুল সাজিয়ে দিয়েছেন। অথচ পধান্ততে স্পষ্ট ছন্দ আছে-_গদ্যচ্ছন্দের 
মত তা কেবল স্পন্দিতই নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যায় এগুলি আসলে ছর়মান্রার মান্রাবৃত্ত। 
ভাষাতে তিনি কথ্ারশীতর বিশ রক্ষা করেছেন কিন্ছু গদ্যচ্ছন্দের চেয়েও মারা যে আঁত- 
{িন্ত রকম পদ্যঘে'ষা তা অস্বীকার করবার উপায় নেই 

মা-বুড়ীতোমার। কেদে বলোছল। রা বা ধার 

তুমি বলেছিলে । দূমাস বাদেই । হবে সব জানা | জানি। 
আময়বাবু একেই বলেছেন গদ্য ও পদ্যর মেশামোশ। তিনি এর একটা নতুন নামকরণ করেছেন 
কথাচ্ছন্দ। 'কিম্তু এই ছ' মান্রার মিলহণীন অসমপংন্তির মান্রাবৃস্তের ব্যবহার ইতিপূর্বে আর এক- 
জন করোছিলেন- শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস। 

এই পরাণক্ষা-নিরণক্ষার সময়ে চরম কথাটি বলা সহজ নয়। একটা নতুন স্বাদবৈচিত্র্য 

পাওয়া গেল, বাংলা কবিতায় তা যাঁদ এক নবীন-অর্থ যোজনা করে, তবে সেটা হবে আশার কথা। 
বিশেষত এই কাঁবমনাটি। নৈরাশ্যবাদ নেই, মরাবাঁডাট নেই; জীবনের শেষ সার্থকতা বান 
অন্তরের মধ্যে সুর্যের মতই জালিয়ে রেখেছেন, তাঁর শান্তি দুর্লভ বদ্েই সুন্দর । র 


ভবতোধষ দত্ত 


দ্ৰত’য় সন্ধি। দূগাদাস সরকার। এম. সি. সরকার গ্ান্ড সন্স প্রাইভেট [িমিটেড। 
কাঁলকাতা ১২ 


দীর্ঘসময়ের ব্যবধানে কাঁব দর্গাদাস! ' সরকারের ন্বিতী্প কাব্যসংকলন শন্বতীয় সান্ধ' 
প্রকাশিত হয়েছে । দুর্গাদাস বাবু বেশ কিছুকাল ধরে কাব্যচর্চা করছেন এবং বলাবাহল্য, বাংলার 
কাঁবতাপাঠক মান্রই সেকথা জানেন। পদ্বতীয় সান্ধ'র কাব মুলত প্রেম ও নিসর্গের কাব, তিনি 
জীবন ও পাঁরবেশের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করতে স্বাভাবক কারণেই সচেস্ট। ঁ 
কবির প্রথম কাব্যসংকলন ‘অশোকের সময়ের গ্রাম' যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরা নিশ্চয় জানেন 
যে কাঁব সেখানে প্রাকতিক রূপঘন স্নিগ্ধ পারবেশে নিজেকে হারিয়ে ফেলবার চেস্টা করেছেন, 
চেস্টা করেছেন সেই মনের গভীরে প্রবেশ করে নিসর্গের মর্মবাণী উদ্ধার করতে: কিল্তু দেখতে 
পাই সে ক্ষেত্রে প্রায়শই ব্যর্থ হয়েছেন পাঁরবেশের অন্যতর অস্থিরতায়, সমন্বয়ের চাবিকাঠির সন্ধান 
করতে কাঁবর সৌঁদন কিছুটা অবহেলা প্রকাশিত হয়োছল অবশ্যই ।এবং সেই কারণেই পাঠক এতো- 
দিন দুর্গাদাস বাবুর পরবতশী সম্ভাবনার প্রতীক্ষায় স্বাভাবিক কারণেই উদগ্রীব. হয়েছিলেন।' 
বর্তমান কাব্যগ্রন্থে কবি জটুবনকে দেখতে চেম্টা করেছেন নতুন চোখে, কষ্টাজত আলোয় নয়, 
স্বাভাবিক মনের 'স্নগ্ধ অঢুলায়, বাস্তবের জীবনমণ্কে এড়িয়ে না গিয়েও পদ্বতীয় সান্ধি'র 
বাঁিষ্ঠ প্রত্যয়ে সে সুর হয়েছে বিস্তারত,_এনজের দহনে নিত্য এ ভাবে নিজেই দুঃখ পাবি, কব. 


২৪৪ ্মকালঈন [ শ্রাবণ 


একথা মনকে বললেও তানি জানেন : - 
লজ্জা আছে আর্নবচনীয় 
ষে-কথা আকুল করে -সে কথাও করোছ গোপন), 
ভেবেছি: সে মনে যাঁদ ভালোবাসে দেবে ঠিক মন। 
তু যৌবনে জড়ানো থাক. বাসনার মৌন উত্তরীয় ।, (অন্তাহ্যত) 
কেননা, 'একদা সে সত্য ছিল, ছিল ৰণ আমার-প্রেমেই (দ্বিতীয় অলি); কাব তাকেই ধ্যানে 
রুপদান করেন ‘আমার চিন্তার জালে অচিন্ত্য চিন্রের ছায়াছাব। চয়ন করোছ নিত্য নিটোল 
নিশ্খুত শব্দায়নে’ ঘরণী)। . 
আবার, ‘আমার বিপুল বি*ব আমিই বিপুল বিশ্ব নিজে। যৌবন বন্যায় ব্রতী মন্দাকনী, 
তুই ভোগবতাঁ মাঝে তার’ ধন্দাঁকনী); এবং কবির নায়িকা প্রসঙ্গে £ "তুমি যে অরর্ণনীয়। 
পরমরহস্য রমণীয়' ঘেরণী); কাঁৰ তাকে আবার দ:'দণ্ড দেখেন_এবং বাইরের খোলা বারান্দায় 
দাঁড়ালে সূর্ধও অবাক বিস্ময়ে থামায় তার গাঁত, “দ্বিতীয় সন্ধির সে নায়কা আশ্চর্য মধুর, 
যখন কাব্য বলেন: “আমাকে দেখলে তার ভুল'হয় গান! শুধু বরে। না-বলা কথার মধু 
. বন্দ বিন্দদ তার কণ্ঠস্বরে' (পরূর্বরাগ)। 
অবশ্য বর্তমান ফুগ-জীীবনের বল্রনাবদ্ধ হৃদয়ের প্রকাশ বাঁদচ বর্তমান কাব্যে ইতস্তত: 
দুর্লভ নয়, তথাপি বলা যেতে পারে যে সাম্প্রতিক হৃদয়চর্চার ক্ষেত্রে সচরাচর যে বন্ন্য কেবল 
মনের দনতা বা শুধূমান্র হাহাকার হিসেবেই উচ্চারতঁসৃখের কথা, প্রেমের আশ্চর্য স্নিক্ধ 
আলোকসজ্জায় কাঁব মনের বিপুল বেদনা উত্তীর্ণ হতে পেরেছে প্রেমের অমৃত আনন্দ ধারায়। 


কাব জানেন £ 'তোমারো পিপাসা ছিল সমুদ্রের চেয়েও গভীর; 

| গোপনে প্রাতাট অঙ্গে আঁকো তুমি অনঙ্গের নাম। " 
আমি যে পুরুষ, আর তুমি নারী এই পৃঁথবীর, 
তোমাকে রহস্যমুস্ত করে দিতে আমার সংগ্রাম । 


সাম্প্রতিক ঘটনার প্রাতফলনও দুগগাদাসবাবূব মননে অন্পাস্থিত নেই-এক হাতে শান্ত 
এবং অপরাদকে পারমানাবক 'জিজ্ঞাসাতেও তান অধার, কিন্তু পাঠকের মনে-হবে ষে বর্তমান 
কাব্যগ্রন্থের সুরের বাঁধনে এই শ্রেণীর কাঁব্যক প্রকরণ অপেক্ষাকৃত অন্যতর রসব্যঞ্জনার ধৰনিত 
করে; 'ল্যাবরেটারণ' 'সৃস্টির গভীরে" নাটকীয় কবিতার রূপকের অন্তরালাস্থত আবেদন যতখানি 
প্রসারিত, সেই তুলনায় 'রশ্মিভূত: 'নাটকত্ব' প্রভৃতির কাব্য শরীরকে ঘিরে কেমন একটা গুক্ষোট 
আবহাওয়া বা একটি চমকের সৃষ্ট হয়েছে মান; আমাদের মনে হয় কাব এগদা্দ অন্যসূরের 
আগামী কোনো সংকলনে অন্তভূস্তি করলে পারতেন। কয়েকাঁট চতুর্দশপদণতে আঙ্গিকের দিক 
থেকে নতুনত্বের প্রয়াস লক্ষ্যকরা গেল; “সৃষ্টি সন্ধ “বশ্বাসবতা’ ছায়া ঘেরা রোদ্দুরে খাতুকন্যায় 
প্রকাশিত চিন্রকল্পের প্রয়াস প্রশংসার্হ। কিন্তু 'বাঁশশ'র করুণ আবহাওয়া, বা বিশেষ প্রয়োগের 
চতুরতা, ছন্দ ও রসব্যঙ্জনায় "সমুদ্র সংবাদ!’ ণতামরান্তক' ণশল্প?' বা স্বর্গাদাপ গরণয়সন ইত্যাদি 
- কবিতাবলর মধ্যে যে কুশল? হাতের সাক্ষাৎ এবং যে আন্তাঁরক উত্তাপের স্পর্শ পাওয়া যায় তা. 
পদ্বতাঁয় সাম্ধীকে কাব্যের আসরে নিঃসন্দেহে আধুনক অনবদ্য আগ্জ্যায়ত করবে। 


মলয়শংকর দাশগুপ্ত 





সূচীপত্র 


শা 


নাট্যশাস্বের ছায়া-ভুমি। আমিয়নাথ সান্যাল ২৫৭ 
আতমানববাদ ও ফ্রেডারক নীৎসে। সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ ২৬৮ 
র্লাসাঁসজ্‌ম্‌। দেবরত চক্রবতর্ণ ২৭৪ - l 
রবান্দুরচনা-সড়ণ। প্যলিনাবহারণ সেন ও পার্থ বন্য ২৮১ 
কোন আদিকাল হকে। সোমেন বসু ২৮৯ 
কার্য সমালোচনার ধারা । গাঁতা ঘোষ ২১২ 
সমালোচনা_রতন সান্যাল, গৌরাঙ্গগোপ্যল সেনগুপ্ত, 

BENE ET | 


॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥ 


SL 
DJ iat ‘ 


অনন্দগোগাল সৈনগ:প্ত কর্তৃক মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়োলংটন স্কোয়ার 
হইতে মংদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্‌ কাঁলকাতা-১৩ ' হইতে প্রকাশিত 


1 
= হলত 


i i = ক]ুম]জ] লীন = 


সং 


সমকালণন। ভাদ্র ১৩৬৭ 


গোনা যায় যে প্রায় ১২ বছর ধরে কাজ করে ১২০০ শুদ্ক্ষ রাজমিস্তী 
মিলে -তেরশ শতাব্দীতে বিখ্যাত কোণারক' মন্দির তৈরী .করেছিল। 
যে কোন ভাবে বিচার করলেই বোঝা যাবে যে এরূপ বিরাট ইমারৎ তৈরীর - 
কাজ অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এটি সহজেই অনুমেয় যে গৃহাদি নির্মাণের ২ 
কাজে প্রয়োজনীয় সামগ্রি এবং কর্ম্মীদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা 
বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই বনু শিল্প. প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয়েছিল । 
অতীতের নায় আজও য়ে কোনো বিরাট পরিকল্পনার আওতায় বহু স্থায়ী 
শিল্পালয়ের উন্নতি হয়েছে এবং আরও বহু .নতুনের উৎপত্তি হচ্ছে--যাঁর কলে" 
অর্থনৈতিক উন্নতিও দিন দিন বেড়ে চলেছে। স্ট্যান্ডার্ড ভ্যাকিউয়ামের পদ্ধতি 





হল যে তাদের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনমত লোকবল ও দ্রবাদির জন্য যতদুর. 
সম্ভব দেশীয় সাহাযাই নেবে। ১৯৫৯ সালে তাদের ভারত' হতে ত্রীত-দ্রব্যাদির 
মূল্য হয়েছিল ৩৪৬ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে ২৮৯ লক্ষ টাকা মার্কেটিং আরগানাই- 
- 'জেশনের জনো এবং ৪২ লক্ষ টাকা রিফাইমিং অপারেশনের জন্যে। স্ট্যাপ্ার্ড 
১  'ভাকিউয়ামের মোট তিনটি অপারেশনের প্রয়োজনে পাঁচ বছরে, 

| অর্থাৎ ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৯ পর্যাস্ত, সবশুদ্ধ খয়চ হয়েছে ১৬৫৯ লক্ষ টাকা । 
“ম্টানভ্যাকের চাহিদার ফলে যে সমস্ত দ্রব্যাধির উৎপাদন আরম্ত হয়েছে, 
সেগুলি হল আলকাতরা ও অনান্য পেট্রোনিয়াম দ্রব্যাদি রাখার জনো 
ড্রাম ও পিপা; গ্যাসোলিন পাম্প এবং আধুমিক হি নর এবং এয়ার 
_ ক্রযাফট 0) I 


সইভাততৃত্তভান্ব --ভারতের অগ্রগতিতে অধম গ্রহণ তারেছে। 


'সট্যাপ্তার্ড ভযাকিউয়াম অয়েল কোম্পানী সীমাবদ্ধ দা্টিত্বের মহিত ইউ এসএ ভে সম্মিলিত 
865/৩৩১৪৫86৫৪৫ 





নাটাশান্ত্ে হা দমি 


অিয়নাথ সান্যাল “ 


নাটাশাস্মের ছায়া-ভূমিকা অংশের সাধারণ পাঁরচয় জানা থাকলে সংগ্রহ-শাস্মের মধ্যে প্রবেশ করা 
সার্থক হয়। ছায়া-ভূমিক অংশ অর্থাৎ চৌ-সং ১ম অধ্যায় থেকে ৫ম অধ্যায় ইতি পর্প্রস্ঘ এবং 
৩৬ অধ্যায় ইতি পাশ্চম প্রস্থ। 
* একাট উপমা প্রয়োগ করলে ক্ষাত নেই। সব্হত পর্পাবব একটি কক্ষের উপরে 
মাধ্যান্দন সূর্যের অবস্থান কালে বৃক্ষের ছায়া বৃক্ষের কাণ্ডসংলগ্ন হয়ে বৃক্ষের মতো মণ্ডলাকার 
ধারণ করে।. কিন্তু স্তর্য-পশ্চিম দিকে অবনীয়মান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছায়াও পবাঁদকে কিছু 
প্রলম্বিত হয়, পশ্চিম দিকে কিছু সন্কাচিত হয়! 
| আমরা মনে করতে পারি, যে কালে ভরত গুন সাক্ষাৎ উপদেষ্টা রূপে বর্তমান ছিলেন, 
সে কালে গুর্বাচারাসদ্ধ নাট্য-গান্ধূ্ব বৃক্ষের শশর্ধদেশে জ্ঞান-ব্যবহার সমুজ্জবল মাধ্যন্দিন প্রাতভা 
সূর্ধ প্রতিভাত ছিন।* যেমনটি কায়া তেমনাট ছায়াও ছিল। সেই মধ্যাহুকালগন যুগে বৃক্ষ- 
চ্ছায়ার আশ্রয়ে .বসে- ভরত মান নাট্য-গান্ধর্য উপদেশ করেছিলেন। ভারত-উপাধিষযন্ত স্রধার- 
প্রমুখ শিশ্য-শ্রোতৃগণ সাক্ষাৎ উপদেশ অবলম্বন করে সংগ্রহ-শাস্ম বিরচন করোছিলেন। সংগ্রহের 
আলোচনাই ছিল নাট্য-গান্ধর্বের উপ্পানষদ্। উপ অর্থাৎ গুরুর সমীপে শনষৎ অর্থাৎ শিষা- 
শ্রোতৃবৃন্দের আগমন ও আসন গ্রহণ। - 

ভরত আনন 1রোধানের পরে, নাস পশ্চিম দির হেলতে আরম্ভ কয়েল ছারাও 
পূর্বস্থ হয়ে প্রলম্বিত হয়েছিদ। ভরতোত্তর সৃরিবৃন্দ তখনও হয়ত" নাট্য-গান্ধর্ব উপানষদ- 
সংসদে মিলিত হতেন। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যান্তরা পরম্পরা ক্রমে ভরত মুনির আসনে উপ- 
বেশনাধিকার লাভ করে ‘ভরত’ উপাধি দ্বারা-বিশোষত হতেন। . 

কালক্ুমে ভরত-উপাঁধ প্রণালশ রুদ্ধ হয়ে গেল। পূর্ব ডরতদের নাম মাত থেকে 
গেল পাশ্ডুঁলাপতে; হয়ত' বা শ্রুতিরূপে। নীট্য-গান্ধর্বের সূর্য তখন অস্তগমনোল্মুখ। সত্র- 
ধার ও আচার্যের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে। জ্ঞান-প্রয়োগমূখী নাট্য-গান্ধর্ব তখন আশ্রয় 
সম্বল হয়ে জরতা প্রপিতামহণীর ন্যায় নট-নটীপ্রভাতি প্রপৌন্র সল্তানগণের অন্চলধাঁরণণ হয়ে 
কালাতপাত করেছেন। এই অবস্থায় কোনও মাধ্যমিক সংদ্‌ বা জ্ঞানী সম্পাদকবর্গ আবির্ভূত 
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হয়ে কাচিৎ ছন কচিদ- ভিন্ন সংগ্রহ-উপদেশাবলা যথাসাধ্য ভাবে নূতন রুপে সংকাঁলূত করদেন। 
“্নাট্শাস্র” এই সংকলিত রুপ ও রেখার বিরাট ও ঘনীভূত চত ৷ মূল বৃক্ষের কারা বস্তুত একই 
আছে। বিন্তু, সংলগ্ন ছায়া ও প্রদোষের. অন্ধকার একসঙ্গে মিশে গিয়েছে। নাট্য-গান্ধর্ব কর্ম 
{বনষ্ট হয়ান; নেহাৎ হওয়ার নয় বলে। . “তবে মাধ্যামক-সম্পাদকবর্গ কর্তৃক “নাট্যশাস্র” 'বর- 
চিত হওয়ার কালে অধ্যয়ন-অধ্যাপনশীল ব্যক্তিবর্গ নাট্যশাস্দের প্রীত ক্রমশ উদাসীন হয়ে পুড়ে- 
পছলেন। নাট্যশাস্তের কোনটি কায়া এবং কোর্নাট ছায়া এ বিষয়ে পার্থক্য বোধ অবন্দবস্ত হয়ে 
গিয়োছিল। নাট্যশাপ্তের এঁতিহ্য তখন দুরে দিগবলয়ের অস্পন্ট লোকালোক-সুলভ্‌ অন্ধ্রারের 


'_ -অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে 


মাধ্যামক-সম্পাদকবর্গ বুদ্ধি-বিচার করে কিছু শ্রুতিস্মৃত কিছু প্রাচীন এতহ্য, 
. এবং ীবাশস্ট অথচ সংগ্রহ-বক্ষচন্যত কিছু সারবান বস্তু আহরণ ও চয়ন করে রেখে গির্োছিলেন। 
এই:অর্বাচীন সম্পাদনার কালে (আমার মতে মতচ্গ প্রণীত “বৃহদ্দেশণ” গ্রন্থ রচনার পরে, এবং . 
কাব অ*্বঘোষ প্রণীত - “্রুদ্ধচরিত” রচনার পর্বে) ভরত মনির জীবন-ব্ত্ান্ত লোকোত্তর 
খ্যাত দিয়ে মণ্ডিত হরে গিয়েছিল।' ভরত মুন তখন' কথা-কর্মীহনীতে. ভূরভূবিঃস্বর্লোকবিহারী 
উর্্ধগ পুরুষ হয়ে গিয়েছেন। . "যেমন লোক-খ্যাঁত তেমাঁন অবলোকন প্রয়াস! -নাট্য-গান্ধর্বা- 
মোদণ লোকেরা যে ভরতকে ঈশ্বর-পরমেশ্বর জ্ঞানে পুজা করতে আরম্ভ' করেনি, এটা হুল নাট্য-- 
শাস্ত্রের পরম ভাগ্য । নচেং নাট্যশাস্ম প্রাচান কালের ভরি-উপাসনামলক বাচন, আন্না 
রূপে আজ গবেষণার বিষয় হ'ত। 

ছায়াডুমিক অংশের মধ্যে ১ম অধ্যায়গত 'নাট্যবেদ’ কাহিনী, ২য় অধ্যারগত “প্রেক্ষাগৃহ 
নিমাণ বিধি’ ৩য় অধ্যায়গত 'রঙ্গদেবতা-পৃজন বিধ’, ৪র্থ অধ্যায়গত “তান্ডব-লক্ষণ” এবং 
&ম। অধ্যায়গত স্পূর্বরঙ্গ-বিধি” ইতি পৃবপ্রস্থ ছায়া। এবং ৩৬ অধ্যায়গত "্নাট্যাবতার” ইতি 
সংক্ষিপ্ত ও পাঁশ্চমপ্রস্থ ছায়া। এই ছয়াঁট অংশের মৃধ্যে ১ম অধ্যায়ে শ্রোতবার্তার আশ্রত কথা- 
কাঁহনী-সংলাপ যোজনা ও রম্য-রচনার প্রয়াস আঁধকতর ও স্পস্ট। . 

যাই হক, ছায়া-ভাঁমক অংশের মধ্যে কর্ধা-কাহুনীর অবকাশে . শ্রাত-স্মতমন্ডিত 
পীতহোর বাঁজও আছে। এই এঁতহ্য অবহেলা করা যায় না। | 

যথা, ১ম অধ্যায় ২৪ শ্লোকে ভরতের একশত পুর বিষয়ে উল্লেখ আছে। পরে কথাচ্ছষ্নে 
প্রসঙ্গও আছে। ২৬ শ্লোক থেকে ৩৯ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে. পূত্রগণের নাম উদ্ধৃত আছে। 
এর পরেই কথারম্ভে.বলা হয়েছে “পতামহের (ব্রহ্মার) আজ্ঞায়, তথা জ্বর্গাঁদ ত্রিলোকের গুণ 
সকল গ্রহণ করার ইচ্ছা নিবন্ধন ('লোকস্য চ গুণেপ্সয়া?) উত্ত একশত পত্র ষথা-ভূমিবভাগত 
(যে যেমন ভূমির যোগ্য তাকে সেই ভূমি সাধন কর্মে) নিয়োজিত হয়োছিল।” ভূমি অর্থ ভূমিকা 
বা পান্ত-নয়। ভূমি অর্থ নাট্যের আশ্রয় ভূমি, পাঁরবেশ; যথা দিদব্যশ্রয় বা স্বর্গাদি দব্যভাম। 
অনুরূপ ভাবে মর্ত ও পাতাল। গড় আভপ্রায়.এই যে স্বর্গ হুক, বা মর্তা, বা পাতাল হক 


* . সমগ্র নাট্য-শাস্ম বার বার পড়ে এবং উপদেশের মধ্যে পৃঙ্খান:পুঞ্ধ বস্তুলক্ষণ, বল্তুরচনা ও 
বস্তুপ্রয়োগ বিধি অনুধাবন করে, আমার পক্ষে অন্যর্প অনুমান সম্ভব হয়ান। অন্যরূপ যথা, নাট্য- 
শান্তীয় বিষয়বস্তু বাঁধ সমস্তই ককপনাপ্রস্ত; এবং জ্ঞান-ব্যবহারগত বাস্তবসমাদ্ঘি কোনও কালেই 
ছিল না। 

শিষ-প্রোৃবদ যখন টৈঠক ছেড়ে অনার নাট্য পাঁরিকম্পনার নির্টসভ মালিত হাতেন, তখন দেখা 
হি সরা অঃ ৫৬-৫৭ শ্লোক, ৩৬ অঃ ৩১ শ্লোক) 
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আহরণ করা উঁচিত। এর মধ্যে-স্বর্গ ও পাতাল রহস্য.পুরাণ ও পৌরাণিক এরীতহ্যের আধগত, 
এবং কিছ হ'ল শ্রীত-স্মাঁত-কম্বদন্তীগত। এ সকল তথ্য জানা থাকলে লাটকাঁদির নায়ক 
উদাহত হ'তে পারে এবং মর্ঠলোক অর্থাৎ তখনকার ভারতভূমি (১৪ অঃ ভারত ও ভারতের 
বর্ষ, ওঁথা দাক্ষিণাত্য, অবান্ত, উদ্রমৃগ্ধ ও পাণ্চালঁ দেশাবভাগত ভুমি ভেদ) বলতে ভুমিভেদ- 
ও অবশ্য গ্রন্ন্যে। কারণ, ভূমি ভেদ অনুসারে নাষ্প্রবৃত্তি সংস্ধাপনীয়; প্রবৃত্তির অনুযায়ী 
‘বৃত্তি’ স্থাপনায়, এবং বৃত্তির অনুগত রুপে লোকধর্ম ও নাট্যধর্ম প্রযোজ্য । 

শতপ্র-্ঘঁটিত এই উল্লেখের পরে, কিন্তু, সমগ্র নাট্যশাস্যে বারান্তরে' কোনও প্রুরনাম . 
পঠিত দেখা যায় না। তাতে. ক্ষত নেই। উত্ত ভরত সন্তানগণ নিয়োগ" ক্রমে ভারত ও বর্ষে , 
পা্রামযমান হয়ে নাটাপ্রুয়োগযোগ্য বহু বিচিত্র তথ্য. আহরণ করে ভরত-প্রাতাণ্ঠত নাট্যসংসদে 
উপ্পাস্থি'-করোছলেন। -- নাট্যশাস্তীয়. এরীতহ্যের মধ্যে -এদের নামোল্লেখ কর্তব্য। কিন্তু 
সংকলিত উপদেশৈর ধারার মধ্যে এ'দের নামোল্েখের সঞ্জাত নেই? আঁম এই অংশাঁট 'িশন্ধ 
নিভ'রষেগ্য পরীতহ্য সংবাদ মনে কাঁর। 
| নামগুঁল কল্পনা প্রসূত নয়। কারণ, উৎকট উদ্‌ভট নামও স্থাছে। কল্পনা করে কেউ 
অসুন্দর নাম শাদ্মরচনার মধ্যে প্রক্ষেপ করে না। নামগ্লি ভরতের ওর'সজাত পত্রের নাম নয্ন। 
বহু বাজন গোন্নভূত নাম-আছে। এক ওুরসে বিভিন্ন গোত্রসাদ্ধ হয় না। ,ভরতের কালে 
গোরকুলাচার ছিল (৬ অঃ ৪৫ শ্লোকের পর গদ্যাংশে “থা চ গোলরকুলাচারোৎপমানি আপ্তোপদেশ- 
সিদ্ধান পুংসাং নামানি” ইত্যাদি)। 

এর পরে 'নাট্যবৃত্তি' উৎপত্তির সম্বন্ধে কাঁহনী আছে। ্রবা্ত হ'ল” বিশদতমা ও 
সাধারণী; বৃত্তি হ'ল লোকভাব-কর্মসাধারপী। কৈশিকী (কেশপাশ সম্বন্ধীয় কোশক; স্ীিজ্গে 
কৈশিক) বত হল সুচার-তমা। ৱন্মার মানসে অপ্‌সরোবিশেষ কোশিক-প্রাতানাধিরুপে উদ্ভূত 
হল ইত্যাদি গল্প (৪৪ শ্লোক থেকে ৫০ শ্লোক স্তর)। নামের মধ্যে প্রথম তিনাট যথা- মঞ্জগকেশী, 
সুকেশী, মিত্রকেশী; তিনাটই কৈশিক! তাহলেও নামের মধ্যে “কেরলা” (কেরলণ অঞ্গনা কেশ 
রচনায় খ্যাত) ও মাগধী নাম দেখে বুঝতে পারা যায়, গল্পচ্ছলে মরলোক-সুলভ বাঁস্তর এীতহ্যও 
ধৃত হয়েছে। একেও আম সারবান এীতহ্য মনে কারি। কারণ, ২২ অধ্যায়ে, ৪৩ শ্লোকে 
কৈশিকীবৃক্তির লক্ষণ বর্ণনার সঙ্গে এর উত্তা সম্বন্ধ আছে। 

১ম অধ্যায়ে ৫৬ শ্দোকারম্ভে “মহেন্দ্রাবজয়োৎসব”* নামে একাঁট অন্ষ্ঠানের কাহিনী 
আছে। এই অলোক কাহিনীর সঙ্গে “জর্জর” প্রতিষ্ঠার এরীতহ্য জাঁড়ত হয়েছে (৬৫ শ্লোক 
থেকে ৭৬ শ্লোক স্তর)। ধাঁর নিরপেক্ষ ভাবে পাঠ করলে মনে হয় ভারতীয় নাট্য--এতিহোর 
আদিমতম এমন একটি ঘটনা রেখায়িত হয়েছে, যার মধ্যে ইন্দ্র নামে রাজপক্ষ ও 'বিঘ/কারক বা 
শ্ুস্থলীয় দৈত্যাসুর পক্ষ স্পর্ধা পূর্বক একটি উৎসবে স্ব স্ব কর্তৃত্ব স্থাপনে প্রয়াস হয়োছিল। 
সেই ধ্ৰজযজ্ঞে নাট্য অন্ষ্ঠিত হলেও গান্ধর্বের প্রয়াস ছিল না। যাই হক, অসুর পক্ষের মায়েন্দু- 
জাল নাশ করার জন্য জর্জর দণ্ডধারী ইন্দ্র সভার- মধ্যে জর্জর- ত্যাগ করোছিলেন, 
এবং অসুর বর্গ জর্জরীভূত হয়ে হিংসা: ত্যাগ করেছিল। পরে সেই - জর্জরের সম্বন্ধে 
মন্ত্রপূত শ্লোক-স্তোন্ন রচনাও করা হয়োছল। জর্জর স্বয়ং একাটি--অশরীরাঁ - আত্মা রূপে 
গণ্য হয়েছিদেন। কালে, নাট্যসংকরান্ত পুজাঁদি কর্মে জর্জর পূজা স্তবাদি ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। 
ফল কথা, নাট্যবেদ-সম্যম্ধার কাঁহনী রচিত রুরার অবসরে ইন্দ্রাদ দেবপক্ষ এবং দৈত্যাদ অসুর. 
পক্ষের পরস্পর ও চিরন্তন হিংসার একা সামান্য কাঁহনকে নাট্য-ওঁতিহোর মধ্যে প্াকষপ্ত করা 


২৬০ সমকালীন | ভাদ 


হয়েছিল। এই কাঁহনীর নাষ্্যদৃষ্টগত মূল্য হয়ত আছে। পাঁথবীতে আজও “রুলিং পার্টি” ও 
“অপোঁজশন্‌ পার্টির” দ্বন্দৰ-যুদ্ধ চলচে। “স্পীকার” পুরুষের সম্মুখেই ইন্দ্র করকমল-স্পৃষ্ট 
শ্রীমান জর্জর-দণ্ড আপন মর্যাদায় বর্তমান। মল্ঘীসভাগদাল মহেল্দ্রবিক্য়োৎসবের মন্ত পরিশ্রহ 
করে না, এ কথাও আজ বলা যায় না। এবং_সেই আদিমতম ধহজযজ্ঞ যেমন গান্ধর্বাবিবার্জত ছিল 
এখনও তাই আছে। এও একরকমের নাট্য । * 

৬ অধ্যায়ে উপদিষ্ট নাট্যসংগ্রহের শেষ বিষয় হল রগ অর্থাৎ রঙ্গাগহীনমার্, রঙ্গ- 
দেবতাপুজন, ও -পূর্বরঞ্গ কর্ম এই তন পর্যায়ের উপদেশের মুলাধার। সংগ্রহ-উপদেশের ক্রম- 
পদ্ধাতির মর্যাদা রক্ষা করতে হলে “রঙ্গ”ই হবে, নাট্যসংগ্রহের সমাস্তিসূচক উপদেশ। অথচ, নাট্য 
শাস্রে রঙ্গই হল প্রাথামক উপদেশ। 

মাধ্যামক সম্পাদকবর্থ পৃবোন্ত পাঁচাট অধ্যায়কে মূল সংগ্রহ উপদেশাবলশীর মধ্যে কোনও 
যোগ্য স্থানে বিন্যম্ত করতে পারেনান বলেই সবপ্রথম পাঁচটি অধ্যায়ের রুপে প্রণীত করোছলেন। 
অর্থাৎ_তাঁরা যে সমস্ত পাণ্ডুলিপি পেয়োছলেন (সংগ্রহ-পাশ্ডীলপি) তার মধ্যে এই' বিষয়গুলি 
কোনওটিতে গুচ্ছীঁকৃত, কোনওটিতে খণ্ডীঁকৃত, কোনওটিতে প্রকীর্ণ রুপে পুজনভূত ছিল। এই 
সমস্যার সমাধান কজ্পে তাঁরা 'বচ্ছিন্ন বিষর়গ্ালকে সর্বপ্রথম পাঁচ অধ্যায়ের রূপে গ্রাথত করে” 
ছিলেন। বিষয়বস্তুগুলি সুরক্ষিত হয়েছে সন্দেহ নেই। 

৪ অধ্যায়ে “তান্ডব-লক্ষণ” উপদেশের মধ্যে কিছু শ্লোক-স্তর গত অসঞ্গাঁত এবং কিছু 
আন্তাঁরক অসঙ্গাঁত লক্ষ্য হয়। শ্লোকস্তরগত অসঙ্গতি অক্পয়াসেই আঁবচ্করণীয়। কিন্তু 
আন্তারক অসঙ্গাঁত অন্পায়াসে আঁবিষ্করণীয় নয়। আন্তারক অসঙ্গাতর স্বরুপ আলেচ্য। 
{বিশেষ হেতু এই যে, এই সঙ্গাঁত স্পম্টীকৃত হলে প্রমাণিত হয় ১ অধ্যায়ের নাট্যবেদ-সমমদ্ধার 
ইতিহাসাঁট-আদ্যোপান্ত- ক্পনাপ্রসূত।। 

নাট্যসংগ্রহের বিষয়ের (৬ অঃ ১০ শ্লোক ) মধ্যে নৃত্তের স্থান ন্ই। ধক হেতু ? নৃত দ্বরং 
গান্ধর্বের অধিকৃত ব্যাপার। এক কথায় নত্তকে গান্ধর্ব-কর্মে'র পর্ষায়ছুন্ত করতে বাধ্য। প্রথমত, 
গান্ধর্ব’ শব্দের ব্যৎপাত্ত, বথা “শন্ধেন নূত্তেন সহ ইতি গমনং যস্য নো গন্ধর্বঃ (গন্ধ, নৃত্ত+খ 
ধাতু গমনার্থে, যার গমনই হল নূত্ত)। দ্বিতীয়, ২৪ অধংঘয়ে সত্ব (ব্যান্তত্ব) ও শীলের (কামক্লোধাঁদ 
উত্তেজক কারণ নিরপেক্ষ সংাসদ্ধ, সহজ চাঁরত, ইংরাজি নর্স্‌) প্রসঙ্গে ১০১ শ্লোকে গন্ধর্বাঞ্গনা 
গণের শ'ল বাণত হয়েছে গীতে বাদ্যে চ নত্তে চ নিততং হম্টা মূজাবতাঁ। 

গান্ধর্বশঈলা বিজ্ঞেয়া স্লিষ্ধত্ব কৃকেশলোচনা |! 

- অর্থাৎ গন্ধর্বাঙ্গনাগণ গান্ধ্বশশলা। তাঁরা গণিত বাদ্য ও নৃতে সর্বদাই উল্লাসত, শুচি- 
পরায়ণা এবং তাঁদের ত্বক্‌ কেশ ও লোচন স্বভাবেই স্নিগ্ধ! 

ব্যঞ্জনা দ্বারা বুঝতে হবে, গন্ধর্ব-পুরুষগণও গীত-বাদ্য-নৃত্তে সংঁসম্ধ। না হলে গন্ধর্ব 
পর়ীরা গীত-বাদ্য-নৃত্ত উপভোগ অর্থে আবার কাদের দ্বারস্থ হবেন! 

অতএব, নূত্ত বিষয়ক এীতহ্য মূলে গান্ধর্বাবষয়ক এীতিহ্যের অন্তভুন্ত। এখন 'নাট্য 
বেদোৎপান্ত' কাহন" প্রসঙ্গে মৃখ্য শ্লোক 

এবং সংকল্প্য ভগবান সর্ববেদাননুস্মরণ্‌। 


নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্খসম্ভবম্‌ ॥ ১৬ ॥ ১ অঃ 


* তবে, এর মংধ্য সাত্ৃতী ও ভারতণ বৃত্তিই প্রধান; কদাচিৎ আরন্ুটণ বৃত্তি আবির্ভূত হয়। 
কৈশিক বলতে বৃত্তির একান্ত অভাব। 


১৩৬৭] রা নাট্যশান্দের ছায়া-ভুঁম 2২৬১ 


| অর্থাৎ-এইরংপ সংকল্প করে ভগবান দা সরবাবেদ অনসথরর করলেন। পরেই, , 
চতুর্বেদাঙ্গ-সম্ভব নাট্যবেদ সৃস্টি করলেন। 
[তিনজন ঈশ্বরের মধ্যে ব্রহ্মা অন্যতম। তং সক মা নাটাবেদ সক হল, এমন 
' দরুদ আঁভনব আশ্চর্যের কথা নয়। অতঃপর, 
জগ্রাহ পাঠম্‌গ্‌বেদাৎ সামভ্যো গণতমেব চ। 
যজন্বেদাদভিনয়ান্‌ রসানর্থবণাদপি ॥১৭৷- 

৬৮2 ররর 
পযোগণী গীত) যজুর্বেদ থেকে আভনয় সকল নোট্যোপযোগাী অভিনয় সকল) এবং অথর্ব'বেদ 
থেকে রস সকল (নোট্যরস সকল) উৎকর্ষণ করলেন। | 
| খগ্বেদের মধ্যে নাটোপযোগণী পাঠ্য আছে কিনা, সামসকলের মধ্যে নাট্যোপযোগণী গাঁত - 
আছে কিনা, বজূর্বেদের মধ্যে নাটোপযোগী আঁভিনয় আছে কিনা, অথবা অথর্ববৈদের মধ্যে নাট্যো- 
পযোগণ রূস সকলের বস্তু-গত প্রসঙ্গ আছে কিনা, এ সমস্ত তর্ক সম্প্রাত পরাক্ষণীয় নয়। 

্রন.এই, রহ্মা কর্তৃক সনষ্ট নাট্য বেদের মধ্যে বাদ্য ও ন্‌ত্ত-নেই। তাহলে নাট্যের অন্যষ্ঠানে - 
ন্‌ত্ত ও বাদ্যের প্রয়োগ বিষয়ে, অপর কোন্‌ বেদ বা শ্রুতি বা আগম প্রমাণ হবে? 
| এর মীমাংসার্থে বলা যায়, গান্ধবই গীত বাদ্য নৃত্তের মূল প্রমাণ। চতুর্বেদ অনুশীলন 
করে কেউ কোনও কালে গাঁত বাদ্য নৃত্তে পট; হয়েছিলেন বা খ্যাত লাভ করেছিলেন প্রমাণ নেই। 
খং ব্রত কেলজ কালেন লম কামরা এ. ত্র পয 
নৈই। 

রা ররর হা 
তাঁর নৃত্তের বিষয়ে আখ্যান ও পণ্ডাবন্ধ ন্‌ত্তের প্রসঙ্গ আছে। এই পিন্ডাবন্ধ নত্ত ১৮ প্রকার 
ও আঠারাঁট দেব-দেবতা গণের দ্বারা কৃত হয়েছিল। ত্র মধ্যে “পদ্মাঁপণ্ডী স্বয়চ্ভুবঃ” বাক্যের 
দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে ব্রহ্মা স্বয়ং পিণ্ডাঁবন্ধ নত্তে যোগদান করেছিলেন। যে ব্রহ্মা স্বয়ং 
পিম্ডীবন্ধ নৃত্ত করলেন, এবং-তার সঙ্গে বাদ্যও ছিল, সেই ব্রহ্মা নাট্যবেদ রচনারকালে নূত্ত-বাদ্যের 
উপযোগিতা অবহেলা করলেন, এ রকম বিরুদ্ধ এীতিহ্য পাঠককে বিভ্রান্ত করতে বাধ্য। 

সূতরাংসিদ্ধান্ত এই হয় যে_নাট্যবেদ-সমুদ্ধার কাহনী আদ্যোপান্ত কলপনামূলক। 
মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গ একথা জেনেও এই কাঁহনীকে নাট্যশাস্রে স্থান দিয়োছলেন। তাঁরা নিজেরা 
এই কাহিনী রচনা: করেনান। কর্মাহনাটি কাঁচা বৃদ্ধির পাঁরচয় দেয়। তবে, এমনও হতে, পারে৷ 
সংগ্রহ-শাস্ত্বের সম্ঘমায়িক কালে অপর কোনও সম্প্রদায়ের বা সংসদের মধ্যে এই নাট্যবেদ কাঁহনী 
প্রচলিত ছিল। মধ্যামক সম্পাদকবর্গের আবির্ভাবের পূবেই এ সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ কাহিনী সংগ্রহ 
শাস্নের পান্ডালাপর মধ্যে প্রক্ষেপরূপে প্রবেশ লাভ করোছল। মাধ্যামক সম্পাদকবর্গ খন নাট্য- 
শাস্ত্র বিরচত করেছিলেন, উনি মহত লরাহত জত মে: বার জাগ রিরেনি। 
একটি সমীচীন প্রন্ন 
ববজ্ঞাপনাঁর বিষরগহালিকে তদাকারে ও সরল বিজ্ঞানোপদেশ রুপে ছায়াডমিক অংশে অধ্যায় সে 
বানবেশিত করলেইত শাস্দ্ো্ধার বা শাস্তরচনার কার্যে দ্ধার হয়। তা না করে, মাধ্যামক সম্পা- 
দূকবর্গ সংগ্রহ-শাস্তের শিল্পাবিজ্ঞানর্‌পবত্তা জেনেও ক হেতু নাট্যশাস্ত বিরচন কালে অলৌকিক 
প্রসঙ্গ জাঁড়ত কথা-কাহনী" সংলাপ বস্তু শাস্তের মধ্যে সান্নবোশত করোছিলেন? মোক্ষশাস্ম, 
দর্শন-শাস্ল ও উপাসনামূক ধর্মশাস্ 'বষয়ে অলৌকিক সংলাপ দ্বারা উপরুমাঁণকা বা অলোঁকিক 
অনুবাদ দ্বারা প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টায় পাঠকের ক্ষাত-বৃদ্বি হয় না। কিন্তু সংগ্রহশাস্র ত’ মোক্ষাদি 


রা 


২৬২. সমকালশীন - | | [ ভাদ 


{বষয়ক শাস্ নয়। ক এমন প্রয়োজন হয়ছে শপাৰজ্ঞান শান্ের মধ্যেও অলোঁকক কথা 
সংলাপ যোজনা করা নিতান্ত আবশ্যক মনে হয়োছল ? 

মশমাংসা I - 
নাট্যশাস্ম নামে মাধ্যামক সম্পাদনার পূর্ব থেকেই মুল সংগ্রহ শাস্রের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 
প্রয়োগ “বিধিগত ভিত্তির উপর প্রার্তাষ্ঠত নাট্য-গান্ধর্ব সমৃদ্ধি বিষয়ে ক্রমশঃ ক্ষীণত প্রাপ্ত হয়ে- 
গছল। ৩৬ অধ্যায়ে বার্ণত প্রসঙ্গ এ বিষয়ে প্রমাণ! বাহুল্য ভয়ে প্রমাণান্তর সকল উল্লেখ কর- 


" লাম না। 


নাট্যই সমাজ জাবনের প্রত্যক্ষ সহজগ্রাহ্য উন্জবলতম আদর্শ (আয়না অর্থে)। সমাজে 
উচ্ছঙ্খলতা ও উন্মার্গপ্রবণতা (১ম অঃ "গ্নাম্যধমপ্রিবৃত্তে তু কামলোভবশং তে” ৯ শ্লোক) আন- 
বার্ধ ভাবে নাট্য-গান্ধর্ব প্রয়োগকারী 'শিজ্পিবর্গকে প্রভাবিত করে। সমাজ ব্যবহার হবে স্বৈরাচার 
পরায়ণ অথচ নাট্য শিল্পীরা হবেন ভগম্ম-ষুূধাম্ঠিরের মতে সংষমাবতার এ রকম সম্প্রদায়-সাদ্ধি 
অসম্ভব । | 

মাধ্যামক সম্পাদনার পূর্ব থেকেই নাট্য- গান্ধর্ব ব্যাপারের সঙ্গে গ্লানিসমচক 
বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অপবাদ 'মাশ্রত হয়ে গিয়োছিল। অন্মান হয়, সেই সময় থেকে সমাজের জ্ঞানী 
চ্ট ব্যান্তবর্গ সংগ্রহ-শাস্মের প্রাত বাঁতরাগ হয়োৌছলেন। কারণ, নাটা-গান্ধর্বের সন্রধার ব্যান্তর 
পক্ষে যেমন একদিকে গাঁণকাউদূভটাঁদ প্রকীতিবর্গকে ( ৩৪ অঃ; ৩৫ অঃ ৬০ শ্লোক থেকে ৬৫ 
শ্লোক) আহরণপূর্বক দির্বাচিত ও শিক্ষিত করার প্রয়োজন ছল, অন্যদিকে সমাজ-ধর্মের পালন- 
পূর্বক শিল্টতা রক্ষা করারও প্রয়োজন ছিল (৩৬ অঃ, ৬৩ শ্লোকের উত্তরার্ধ)। ওঁ সময়ের মধ্যেই 
দার্থকনামা, প্ণ্যাঁভিধান, সূত্রধার অন্তা্ঠত হয়ে 'গিয়েছেন। জ্ঞানী ও শিষ্ট ব্যন্তিরা দেখলেন 
প্রত্যেক নাট্যপ্রয়োগী বা নট ব্যন্তরা নিজেদেরকে “ভরত” নামে আঁভহিত করছেন। কাব্য-সাহিত্য- 
কারের গোম্ঠীও উক্ত ভরতাভিমানী নটদের সুরে সুরে মিলাতে আরম্ভ করেছেন। অর্থাৎ-_কাব্য- 
সাহত্যকার এবং কোষকারদের ধারণায় ‘ভরত’ ও 'নট' শব্দ একার্থবাচক 'হয়ে পড়েছে । নাট্- 
গান্ধর্বের শিক্ষা-শিক্ষণ ব্পদেশে বৌশক-শাস্তই (বেশ-প্রসাধন ও বেশ্যাভিজ্ঞান শাস্ত্র) প্রামাণিক 
রূপে গ্রাহ্য হতে আরম্ভ করেছে। গান্ধর্কের 'বাঁশল্ট ধারণা অন্তাহত হয়ে গিয়েছে। শূণ্য স্থানে 
আঁবর্ভূত হয়েছে “তৌর্ন্রক"*। গীত, বাদ্য ও নৃত্ত পুনমশিষকক্ প্রাপ্ত হয়ে স্বস্থানে*প্রত্যাবার্তত 
হয়েছে। নাট্যাদর্শ লুপ্ত হয়েছে; তার স্থান আঁধকার করেছ "নাটকাখ্যাবিকা-দর্শনম. উীল্লীখত। 
(বাৎস্যায়ণ কামসূত্রমূ লাধারণমধিকরণম) এই “নাটকাখ্যায়িকা-দর্শনও” চৌধাট্রকলার অন্তভূর্ত। 

"সুতরাং, সমাজের শিষ্ট, হিতাহিতবোধসম্পন্ন, শাস্রাননশলক জ্ঞানী ব্যান্তরা সংগ্রহ-শাস্মেও 


* রাজানুগ্রহে পালত 'তূ্য* শ্রেণীর তন প্রকার বাদনীয় যন্তের বেতনভুক ধারক-পোষক ইত 
‘তোঁরক’ (৩৫ অঃ ৭২ শেলাক)। তুষন্রুয বাদনকারীদের সংশ্লিষ্ট ইতি 'তৌষশীন্রক। 

* জ্বস্থান অর্থাৎ চৌষাট্ট কলার পুরোভাগে; যে চোঁষাঁট কলার মধ্যে মোরগ-[তাতিরের লড়াইও 
স্থান পেয়োছল ভরতের পূর্বকাল থেকে। নাট্যশাস্রশয় দুণ্টিতে সূত্রধার আচার্য প্রমুখ পণ-প্রয্লোগি- 
বর্গের কোন পুরুষ “চতুষন্টিকলাভিজ্ঞ” হতে হবে বলা হয়নি। কিন্তু নর্তকণ-সাধারণ পক্ষে 
প্চিতুঃবন্টিকলান্বিত” হওয়ার উল্লেখ আছে (৩৪ অধ্যায় ৪৪ শেলাক)। বাংন্যায়নের “কামশাস্ন” রচনার 
কালে গান্ধর্ব ল্দস্ত; চৌধাঁট্ুকলাই হয়েছে সংস্কাঁতমান নাগাঁরকদের সাধনার লক্ষ্য। 


* “কামশাস্মমৃ” রচনার কালেও “গান্ধর্ব” কিন্তু কেবল প্রণয়পূর্বক পারণয় ব্যাপারকে শ্রেণাভুন্ত 
করার সুবিধার নিমিত্ত! 


৯৩৬৭] ৮১১" নাট্যশাদ্বের ছায়া-ভুম ২৬৩ 


ব্যবহারিক নাটা-গানধ্বে বাঁত-রাগ হয়ে পড়বেন, এ আর এমন কি আশ্চর্য কথা! 

অন্য কারণও ছিল। বেদাচারণ, বেদৈকদৃষ্টি ব্রাহ্মণ-পাঁণ্ডত সমাজ কোনও কালেই নাট্য বা 
গান্ধর্বকে সমাদর-দৃষ্টিতে আপ্যাঁয়ত করেননি। সংগ্রহ-শাস্ম মূলে বেদ বা তয়ী বা চতুর্বেদের 
দশক্ষা-শিক্ষার উপর প্রাঁতাষ্ঠত ছিল 'না, অপ্রোক্ষতও ছল না" যে ব্যাপার বেদানুগ নয়, যার 
আম্নায়-ীসপ্ধি নেই, সেই ব্যাপার বা শাস্ম যতই লোকান্দগৃহীত বা জনচিত্ততোষক হক, বেদাচারী 
বিদ্বজ্জন-তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না! * 

পুনশ্চ, তৃতীয় একটি কারণও ছিল। সংগ্রহ-শাস্যে 'নূপাঁত' ও 'রাজা” বা তদ্‌বাচক শব্দের 
বহু উল্লেখ আছে। কিন্তু, এমনও উল্লেখ আছে যদ্বারা রাজপদের প্রীত আবহমান সম্মানের হানি , 
সুচিত হুয়। ভারতে সুপ্রাচীন কাল থেকে রাজার শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনসম্মত ভাবে স্বীকৃত হয়োছল। 
রাজা ইতি ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ পক্ষে হেতু এই যে, প্রত্যেক মান্দ বিভিন্ন অবস্থায় ভাগ্য যোগ্যতা 
এবং কর্মশান্ত এই তিনের অধীন। একমাত্র রাজাই কেবল ভাগ্যের অধীন; অপর দ:'এর অধীন 
নয়। যে ব্যান্ত একের (অর্থাৎ পূর্বজন্মাচাঁরত যজ্ঘাঁদকর্ম প্রসৃত অদৃষ্টের) অধীন, সে ব্যান্ত 
অবশ্যই তিনের অর্ধীন ব্যক্তি থেকে শ্রেম্ঠ। এবং অন্দীসদ্ধান্ত এই ছিল যে রাজা মাত্রই দেবাংশে 
জাত! কিন্তু, যেকালে সংগ্রহ-শাস্ম উপাঁদন্ট হয়োছল, সেকালে নাট্য-গান্ধর্ব গোম্তীতে (ভার- 
তাঁয় গোম্ঠীতে ) উত্ত ধারণার বিরুদ্ধে মত গ্রাহ্য হয়েছিল। যথা ১৩ অধ্যায়ে, গাঁত-লয় ও গাঁত- 
প্রচারের প্রসঙ্গে “রাজাদের .দেব-গাঁত” উপদিষ্ট হুওয়ার পরেই প্রশ্ন হয়েছে _ 

যদা মন্ষ্যা রাজান স্তেষাং দেবগাঁত কথম্‌?  . 
আন্রোচ্যতে কথং নৈষা গাঁত রাজ্ঞাং ভ্বিষ্যাত ॥ ২৫ ॥ 

অর্থ। রাজাগণ যাঁদ মন্ুষ্যই হন, তাহলে তাঁদের দেবগাঁত হবে, এরূপ বলার হেতু কিঃ 
এর উত্তরে বলা হচ্ছে কি হেতু উত্ত (দেবগাঁত ) রাজাদের পক্ষে প্রযোজ্য নয়।. : 

প্রশ্নকর্তা ও উত্তর দাতা উভয়ই রাজাগণের মন্ষ্যত্ব স্বীকার করেন। 'কিল্তু-উত্তরদাতা 
হেতুপ্রয়োগার্থে বলছেন ষে- মন্ষ্য-রাজাগণের গাঁত কি হেতু দেবগাঁত নয়, তার কারণ বলাছ। 
প্রকারান্তরে বলা হল-_মন্ষ্য-রাজা ব্যতীত অপর বাজাও ত' থাকতে পারে; যথা দেবরাজ ইন্দ্র। 

কারণটি বলা হয়েছে, যথা _ ইহ প্রকৃতয়ো দিব্যা তথা চ 'দব্যমানুষা 

মানুষাঁ চোঁত 'বিজ্ঞেয়া নাট্যনত্তাক্িয়াং প্রীত ॥ ২৬-॥ 

অর্থ। (নাটকাশ্রত নাটোর প্রয়োগে) অঁভনয় ও নূত্ত কার্যে'র প্রয়োগাবষয়ে জানা উচিত 
যে (ভূঁমিকাগত ) প্রকৃতি সকল দিব্যা, দিব্য মানুষী ও মান্ষী। 

তাৎপর্য। আঁভনয় ও নূত্ত কার্ষের প্রসঙ্গের হেতু এই যে যাবতীয় নাট্যধর্মাশ্রত আঁভনয় 
ও নূত্ত কর্ম চারণ প্রয়োগের অধীন (১১ অঃ ৫ শ্লোক, “্চারাভঃ প্রস্তুতং নূত্তং চাঁর্ভি 
শ্চৈন্টিতং তথা” ইত্যাদি, পুনঃ, ৬ শ্লোক “নহি চর্ধো বিনা কা্চন্নাট্যে হ্যঙ্গং প্রবর্ততে”্)। 
অতঃপর, দিব্য প্রকীতিসম্পন্ন রাজা (যথা দেবরাজ ইন্দু, ব্হ্মাপু্ মন্দ-আঁদ রাজগণ ), 'দিব্যমানূষী 
প্লাজা (যথা নহনষ, যান ইন্দুত্ প্রাপ্ত হয়োছিলেন ) এবং মানুষী রাজা (মর্তটলোকের নৃপাঁত)। 


*পরবতীকালে বেদদ্খন্ট পণ্ডতগণ গান্ধর্বকে আয়ুর্বেদ ও ধনূর্বেদের পর্যায়ে অন্তর্ভূক্ত করে 
বথেল্ট অনুঙ্গৃহণত করেছিলেন, স্বীকার করতে হাবে। 'কন্তু, যাঁদ অর্থসাধন হয়। তাৎপর্য এই যে, গান্ধর্ 
কদাচ ধর্ম সাধন হতে পারে নাঃ একমাত্র চতুর্বেদই ধর্মসাধন। অর্থসাধন গান্ধর্ককে অনুগৃহখত করা যেতে 
পারে! কিন্তু কামসাধন গান্ধর্ব বেদ বা বিদ্যানামেরই' যোগ্য নয়। অবশ্যই স্বীকার্য যে উত্ত বেদবিদ্‌- জ্ঞানী 
জনেরা গান্ধর্বের অতার্থসাধকত্ব, এবং ধর্মর৫ঘকামমোক্ষনিরপেক্ষ আনন্দদায়কত্ব গ্রাহ্যই করতেন না। | 


২৬৪ সমকালখন | [ ভাদ 


প্রশ্নের উত্তর পক্চে সূচিত হুল যে, মানুষ রাজার গাঁত কখনই দেবগাঁত হবে না। অপর 
দু'রকমের রাজার পক্ষে দেবগাঁত বিধেয়। এই হ'ল সাধারণ বাধ । অতঃপর, ২৮ শ্জোকে একাঁট 
বিশেষ বিধি উপাদিষ্ট যথা-- দেবাংশজাস্ত্ত রাজানো বেদাধ্যাত্ম প্রকীর্তিতাং। 
এবং দেবানুকরণে দোষো হ্যত্রন বিদ্যতে ॥ ২৮ ॥ 
অর্থ। কিন্তু, বেদ (শাস্ম) ও অধ্যাত্ম (অন্মানাঁদ প্রমাণ) সম্বাঁলত রূপে যে সকল 
রাজা দেবাংশজাত গণ্য হয়েছেন (পুরাণাঁদীতহ্যে ) তাঁদের (নাট্য-ন্ত্তগত গাঁতচারী ) দেব- 
গাঁতর অনুকরণ হলে দোষ নেই। 
তাৎপর্য । বেদাংশ্জাত রাজা মাত্র পুরাণাঁদতে খ্যাত। পুরাণের শাস্রখ্যাতি আছে, বেদ- 
খ্যাতও ছল (যথা পুরাণবিদ্যা-বেদ)। আঁধকন্তু-পুরাণের মধ্যে ন্যায়-প্রয়োগ প্রবর্তনাও দুষ্ট 
হয়। নতুবা, মৰ্ত্য লোকের সাধারণ এরীতহ্যগত যাবতীয় রাজা মন্ষ্য মান্র। 
সার কথা, ভরত মান এবং সমাগত মুনরা মরলোকের লৌকিক রাজার দেবত্ব, দিব্য 
মানৃষিত্ব, বা দেবা'শজাতত্ব স্বীকার করতেন না। যাই হক, বাষ্ট রাজবর্গ প্রচার করতেন যে 
তাঁরা দেবাংশসম্ভুতা, যথা চন্দ্রবংশীয় ও সূর্ধবংশীয় রাজগণ। 
অন্য একট উীন্ত দিয়ে রাজসাধারণ্য ব্যত্গ-বক্রোন্তির বিষয় হয়েছে, ষথা--৩৫ অঃ ৪২ 
শ্নোকে রাজবদ ভবত স্তস্মনাৎ রাজাহাঁপ নটবদ্‌ ভবেং। 
যথা নটস্তথা রাজা যথা রাজা তথা নটঃ ॥ ৪২ ॥ ৩৫ অঃ। 
তস্মাং’ অর্থাং_অব্যবহিত পূর্বে হেতুয্যন্তিপূর্বক উপাঁদন্ট হয়েছে, যে, সামান্য 
নাট্যোপজীবী নটকে উপয্যন্ত শিক্ষা দ্বারা ও বেশভূষানুকরণ দ্বারা রাজভূমিকার যোগ্য করা যায়। 
শ্নোকার্থ। ভরত (ইতি সার্থকনামা নাট্যগান্ধর্ব প্রয়োগাবচক্ষণ পুরুষ ) রাজবৎ (নাট্য 
গান্ধর্ব সংসদে রাজসদৃশ ) মান্য! (সেই সংসদে স্বয়ং রাজা উপাঁস্থত হলেও) সেই রাজা (মার 
পদবী-বেশ-ভূষাঁদর কারণে) সামান্য নটবৎ গণ্য হন (নতু ভরতবৎ)। মান্র বেশভূষাঁদমুস্ত হওয়ার! 
কারণে) নট যেমন রাজা প্রতিপন্ন হন সেরূপ রাজাও (মাত্র বেশভূষাঁদকারণে) নট অর্থাৎ রাজ- 
সাঁজ্জত ব্যা্তরূপে প্রতীয়মান হন। 
ব্যঙ্গ এই যে-সমাজে যে ব্যক্তি হনকুলোদ্‌ভব, নাট্যোপজশীবী নট মা, সেও রাজভূমিকায় 
শ্ৰেষ্ঠ রাজার ন্যায় দর্শকের হৃদয়ে প্রতিপন্ন হন। এবং সমাজে যানি উচ্চকুলোদূভব রাজা তাঁনও 
ভাগ্যচক্রে সামান্য নটের মতো দেশ-দেশান্তরে জশীবকার সন্ধানে পারভ্রমণ করেন। সুতরাং 
মনুষ্যত্ব পক্ষে নট ও রাজা সমান। কল্ত--ভরত' উপাধি নাটটগান্ধর্বে বিদগ্ধতার পাঁরচয় দেয়। 
রাজুর বংশ-পাঁরচয়, অথবা, নটবৎ সামান্য নাট্যকর্মশণীলতার পাঁরচয় দ্বারা কোনও মনুষ্য “ভরত' 
গণ্য হয় না। 
বলাই বাহুলা সংগ্হ-শাস্তের এরকম প্রসঙ্গ রাজবর্গের পক্ষে কর্ণামৃতরসায়ণ নয়। কিন্তু 
ছায়াভূমিক অংশে রাজা এমনাঁক, তৎসমাভব্যাহারপরায়ণা নর্তকীরাও * বহু মানত হয়েছেন। 
সংগ্রহ-শাস্নের ঝাড়-বাছা কথার তীক্ষযাগ্রতা ছায়াভূমিক অধ্যায়ের মধ্যে অনেকখানি মোলায়েম 
করা হয়েছে। 
মূলপ্রম্নে ফিরে হাওয়া যাকণ। মাধ্যমক সম্পাদকবর্গ সংগ্রহ-শাস্তের পান্ডুলিপির, 
অধায়ন-অধ্যাপনা ও ব্যবহারিক নাটাপান্ধ্বের দুর্গাতর টিনার বরে দোহা 
দুর্গাঁতর কারণও বুঝেছিলেন। 


₹ ৩ অধ্যায়ে ৮৫ শ্লোক থেকে ৮৮ শ্লোক স্তবে নূপ ও নর্তকণগণের প্রাত আভিনন্দন বাণ! দুষ্টব্য। 


১৩৬৭] নাট্যশাদ্রের ছায়্া-ভুমি ২৩৫ 


তাঁরা প্রাতকারের উপায় চিন্তা করেছিলেন। উপায় আবিচ্কারও করোছলেন। তদানীন্তন 
যুগোপযোগী সেই উপায়কে প্রশংসা না করে থাকতে পারিনে। 

প্রথম, সংগ্রহ-শাস্্ নাম পাঁরবর্তন করে "ভারতীয় নাট্যশাস্ত্” ইতি আভনব নামকরণ। 
দ্বিতীয়, সেকালে লভ্য পাণ্ডাঁলপির ছিম-ভিন্ব-ীবকীর্ণ বস্তু-রুপগ্দীল নিয়ে যথেষ্ট বুদ্ধ ও 
শ্রম সহকারে অধ্যার়-বিভাগ বিকম্পন করা। তৃতীয় সর্বপ্রথম অধ্যায়ে নাট্যবেদ-সৃন্টি কাহিনী 
বিন্যাস এবং শ্রবতেগত এ্রীতহ্য ও কাঁহনা সম্বালিত সংলাপ বর্ণনা করা। চতুর্থ সংগ্রহ-শাস্মের 
বৈশিষ্ট্য রক্ষার্থে, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ বিভাগে ইতস্তত বাক্ষপ্ত অংশগুলির বিন্যাস করা। এবং 
সর্বশেষ ৩৬ অধ্যায়ে পুনরায় কিছ শ্রোতবার্তা ও কাহিনী 'বন্যাস করা। 

প্রসঙ্গত, যে কালে এই "নাট্যশাস্ঘ” নামকরণ ঘটোছল, সে কালপর্ষন্ত গুরুগ্রন্থের নামের' 
পূর্বে শ্রীশব্দ যোজিত করার রীতি প্রবার্তত হয়নি। এবং সংগ্রহ-শাস্নের মধ্যে “উপবেদ” 
শব্দের অন্ল্েখ, তথা ১ অধ্যায়ে বেদোপবেদৈশ্চ (১ অঃ ১৮ শ্লোক) শব্দের উল্লেখ দ্বারা অন 
মান হয়, নাট্যশাস্ত্ৰ নামকরণের পূর্বেই উপবেদ-কল্পনা (আয়ুর্বেদ, ধন্রবেদ, গন্ধর্ববেদ, ও 
স্থাপত্যবেদ) উদ্ভাবিত হুয়েছিল। সংগ্রহশাস্নের মধ্যে গন্ধর্ব-বেদ শব্দ নেই, অথচ গান্ধর্ব 
আছে, গান্ধর্বের এীতহ্য আছে। 
নাট্যবেদ-উৎপাত্তি কাহিনগ ; 
১ম অধ্যায় ৭ শ্লোকে “ব্রহ্মানাম“্তঃ নাটাবেদস্য সম্ভবঃ” বলা হয়েছে। কাহিনীটি পাঠ করণে 
সিদ্ধান্ত এই হয় যে, ব্যাপারটি মুলে বেদ থেকে 'মানস-সংগ্রহ” মান্র। কল্তু-সংগ্রহ-বেদ বা বেদ- 
সংগ্রহ বললে অভাঁপ্সিত ফল লাভ হয় না। যাই হক, ১ অধ্যায় ৯ শ্লোক থেকে বিবৃতির সরল 
বঙ্গানুবাদ করব। " 

“হে বিপ্রগণ | পূর্বে স্বায়ম্ভুব' মন্বন্তরে সত্য যুগ গত হলে বৈবস্বত মন্বন্তরে ত্রেতাযুগ 
আরম্ভ হয়েছিল। এই সময়ে লোক সকল সুখিত-দ:ঃাখত চিত্তে কামলোভ পরবশ, গ্রাম্যধর্মপ্রবৃত্ত 
এবং ঈর্ধা-ক্রোধ দ্বারা আভসংমূঢ় হয়ে কালাতপাত করোছিদ। 

“অন্যাদকে, লোকপাল দ্বারা প্রাতীষ্ঠত জম্ব্‌ দ্বীপে (ভারত ভূমি) যখন দেব-দানব- 
গন্ধর্ব-যক্ষো-রক্ষঃ ও মহাসর্প সকল পরিক্রমণ করাছলেন তখন মহেন্দ্র-প্রমুখ দেবতাগণ িতামহ. 


ৰন্মকে বলেছিলেন “আমরা শ্রব্য-দশ্য রূপ ক্রীড়নীয়ক (খেলা-তামাসার 'জাঁনষ) লাভ করতে - 


ইচ্ছা কার । (আঁপ চ) শদ্রজাতিকে ত’ বেদব্যবহার শ্রাবিত করা যায় না। অতএব, আপাঁন আঁভ- 
নব সবর্বর্ণগ্রাহ্য এক বেদ সৃষ্টি করুন। , 

“দেবরাজ ও অন্যসকলকে 'এবমস্ত' (তাই হ’ক) উত্তর দান করে এবং তাঁদগকে ত্যাগ 
করে, সেই' তত্ববিদ্‌ ব্রহ্ম যোগ অবলম্বন পুরঃসর চতুর্বেদ স্মরণ করলেন। (অতঃপর ) তান 
সংকল্প করেছিলেন যথা, ধর্ম অর্থ ও শস্য বিষয়গঁল উপদেশাকারিত করে ও সংগ্রহ-সহকৃত 
করে, ভবিষ্যৎ লোকেরা স্বার্থসাধক সর্বকর্মের অন্দর্শক, সর্বশাস্মার্থ যুত্ত, সর্বাশক্পপ্রদর্শক 
এই নাট্যসংজ্ঞক বেদ ইতিহাস-সহকারে নির্মাণ কারি। 

“সর্ববেদ অনস্মরণ করে ভগবান ব্রহ্মা তদনন্তর চতুবেদাজ্গসম্ভব নাট্যবেদ সুষ্টি কর- 
দৈন। খগ্বেদ থেকে পাঠ্য (আবৃত্তি সংলাপ বস্তু) গ্রহণ করলেন। সাম-সকল থেকে গ'ত 
(বস্তু, ছন্দঃ) গ্রহণ করলেন! যজনর্বেদ থেকে আঁভনয় সকল গ্রহণ করলেন। এবং, অথর্ববেদ 
থেকে রস সকল গ্রহণ করছ্বেন। 

“এই রূপে মহাত্মা ৱহ্মা কর্তৃক বেদ-উপবেদ দ্বারা গ্রাথত, লালতাত্বক (েমণীয়তা গুণ- 
যুক্ত) নাট্যবেদ সৃষ্ট হয়োছিল।» 

২ 


২৬৩ ,  ঙৃমকালন | [ভাদ্র 


১ম অধ্যায়ে ভরত মুনর মুখ দিয়ে এই বেদ-সৃষ্ট কাঁহনী বিবৃত করা হয়েছে। 

এই কাঁহনধর মধ্যে দুট আন্তারক দোষ আছে। মাধ্যামক সম্পাদকবর্গ ইচ্ছা কাঁর- 
লেই এই দোষ দুপট নিরস্ত কবতে পারতেন। কম্তু করেনান। তজ্জন্য, এরা আমাদের 
ধন্যবাদার্হ। প্রথম দোষ, বা বর্ণনার অভাব দোষ, যথা রক্মার মনের সংকল্প মরলোকবাসী 
ভরত' জানলেন ক করে; এবং ভরত ব্রহ্মার সম্মুখে কখনই বা উপস্থিত হ'লেন, বলা হয়নি। 
ধম্বতণয় দোষ যে সংকাঁজ্পত নাট্যবেদ সর্বাঁশজ্প-প্রদর্শক, তার মধ্যে বাদ্য-নৃত্ত অনল্লেখের কারণে 
সর্বাশল্পাদর্শত্ব সিদ্ধ হয় না। তবে, “সর্বীশর্প-প্রদর্শকম্‌” স্থলে "সর্বশীপ্রদর্শকম্ত ইতি 
পাঠান্তর আছে। তাহ'লে দ্বিতীর সংশয়াট িরস্ত হয়। তাদলেও "সর্ব কর্মীন্দর্শকম্জ নাট্য- 
বেদে ক হেতু বাদ্যকর্ম ও নূৃত্ত কর্ম গৃহীত হয়ান, তার কোন মীমাংসা হয় না। 

প্রসঙ্গত, এই কাহিলীটি যখন রাঁচত হয়েছিল, তখন বেদের আঁতাঁরন্ত “উপবেদ” নামে 
পর্যায়-বিশেষ বেদানুবতাঁ জ্ঞানী সমাজে প্রবার্তত হয়োছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। উপবেদ 
অর্থাৎ আয়ূর্বেদ, ধনূর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও স্থাপত্যবেদ। স্বতঃই মনে হয় ব্রহ্মা কর্তৃক নাট্যবেদ 
সৃষ্ট হওয়ার পূর্বেই গন্বেদ ছিল; নিশ্চয়। নাট্যশাস্তে 'ন্ধর্ববেদ' নামে কোনও বস্তুর 
উল্লেখ নেই। এও এক দমস্যা। ভরত মান মুখে 'গান্ধর্য” ও “গান্ধর্ব-সংগ্রহ” উপাঁদষ্ট 
কুত্রাঁপ গন্ধর্ব-বেদ বা গান্ধর্ব-বেদ প্রসঙ্গ 'নেই। 

«সঙ্গীত"রত্বাকর” গ্রন্থের প্রণেতা বহুল ভাবে ভরত-বচন ও নাট্যশাস্ত্ের অন্বাদ ও 
অনুসরণ করেছেন। কিন্তু, মন্তব্য করতে বাধ্য হচ্ছি, উত্ত স্বনামধন্য গ্রন্থকার বহুস্থলে 
“অধকুরূুটায় ন্যায়”* অনুসরণ করে নিজ সিদ্ধান্তের স্বার্থে ভরত-কাঁথত 'ববৃূতির কিছু 
গ্রহণ করেছেন কিছ; বর্জন করেছেন। বথা-৭ম নর্তনাধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে শাঙ্গদেব “নাটা- 
বেদোৎপাত্ত” কাঁহনী অঞ্গীকার করেছেন। কিন্তু-এঁ শ্লোকেই বলেছেন-ভরত গন্ধর্বাপ 
সরোগণ সমভিব্যাহারে মহাদেবের সম্মুখে নাট্য, নৃত্য ও নূত্ত প্রয়োগ করোছলেন। বস্তুত, 
নাট্যশাস্ত্রীয় এরীতহ্যে এ রূপ কোনও কাঁহনী বা বিবৃতি নেই। পুনশ্৮-শাঙ্গদেব বলেছেন 
তশ্ডু তাণ্ডব-নৃত্ত শিক্ষা-প্রচারত করেছিলেন। এ কথা নট্যশাস্তে আছে। আবার বলেছেন, 
উমা বা পার্বতী মর্তযলেকে লান্য-নত্য প্রচার করেছিলেন। এরকম এীতহ্য নাট্যশাস্ত্রে নেই। 
অবশ্য, শাঙ্গদেব অন্য কোনও এীতিহ্য উদ্ধৃত করেছেন। 'কিল্তু-সেই এঁতহ্যের প্রমাণ উল্লেখ 
করেনান। আঁধকন্তু- সঙ্গীতরত্বাকরের টকাকার “চতুর কাল্লনাথ” নট্যবেদ-রীতহ্যের টকা 
প্রসঙ্গে একটি বচন উদ্ধৃত করেছেন যথা “সামবেদস্যোপবেদো গান্ধর্ববেদঃ”। বচনাঁটর বস্তা 
কে তাও বলেননি। এবং_মূল গ্রন্থকার শাঙ্গদেব প্রবন্ধাধ্যায়ে গগান্ধর্» সংজ্ঞা-লক্ষণ পক্ষে 
বলেছেন '্গান্ধর্ব অনাদসম্প্রদায়”। সেস্থলে কল্লিনাথ টীকা করেছেন "গান্ধর্ব বেদবদ 
অপোঁরুষেয়”। শাঙ্গদেব যাকে “অনাদিসম্প্রদায়” বলেছেন, সেই “অনাদিসম্প্রদায়” অর্থে 
অপৌরুষেয়ত্বের আরোপ করা ফ্াক্তহীন। এ দূশট শব্দত একার্থবাচক নয়। 

যাই হ’ক, "নাট্যবেদ-সৃচ্টি” কাঁহনী একেবারেই ক্পপত। মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গ এই 
কাঁহনী রচনা করেনান। কিন্তু নাটাপ্রয়োগ 'নাট্যবেদ" নামক বেদের নসবলম্বিত, এরকম ধারণা 


প্রচালত ছিল, কাঁহনাও প্রচলিত ছিল। নাট্যশাস্ত্রের প্রারম্ভে এই কাঁহনপীট প্রক্ষেপ করলে ' 


বিদ্বান সমাজে নাটাশাস্দের প্রতিষ্ঠা হবে, এই সহজ বিশ্বাসের বশে উত্ত সম্পাদকবর্গ কাহনীটি 


* মুরগীর যে অংশটি ডিম্ব প্রসব করে, তাকে রক্ষা করে, অবশিষ্ট অংশাঁট কেটে ফেলার 
মনোভাবকে “অর্ধকুক্কটীয় ন্যায়” বলে। 


১৩৬৭৭ | নাট্যশাচ্তের ছায়া-ভুি | ২৬৭ 


'যোজিত করোছলেন। প্রাচীন কাল থেকে বেদানুবরতা* জ্ঞানিবর্গের হৃদয়ে ‘বেদ’ শব্দাট এমনই 
মাহাত্ম্য সৃষ্টি করেছিল যে “বেদ-বার্য” অর্থে অল্রান্ত সন্দেহাতীত বাক্য মনে করা হু'ত। বেদ- 
বাক্যের প্রামাণ্য বিষয়ে কেউ তর্ক-সন্দেহ করলে তৎক্ষণাৎ সেই ব্যান্ত পাষণ্ড বা নাস্তিক গণ্য হ’ত। 
সুতরাং “্রহ্মা নাট্যবেদ রচনা করোছিলেন” এবং “্রহ্মা নাট্যশাস্ রচনা করে'ছলেন” এই দুনাট 
উীন্তর মধ্যে পূর্ব উাঁন্তই 'বাঁশন্ট ভাবে নাট্যের মর্ধাদাকারক। 
আঁতক্ষনুদ্র অন্শশীলক আম আজ মাধ্যামক সম্পাদকবর্গের চিরস্মরযাঁয় প্রযড্রের ছল, 
টি ও দোষ আঁবচ্কারে প্রয়াস হয়োছি। তাইতে, একাঁট অসম্ভব কল্পনা করে বলতে ইচ্ছা 
করে, আজ যদ মাধ্যমিক সম্পাদকবর্গের কোনও প্রেতপুরুষ অকস্মাৎ আমার সম্মুখে আবির্ভূত 
হন, তাহলে সর্বাগ্রে আম তার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে পরে বলব_আপনারা সত্য সত্যই মহা- 
স্নান ও অশেষ ধন্যবাদাহ্হ। নাটা-গান্ধর্ব মহাদছুমের ছায়াতলে নিবিষ্ট মনে বসে আপনারা 'নাট্যা 
শাস্দ' নামে নবাঁন আধারে অতুলনীয় এক মধুপর্ক রচন্য করোছিলেন। সংগ্রহ-চক্কোখ মধু, 
স্নেহজাতায় সংলাপ, নীতিবচন-রুপ দাঁধ ও অলৌকিক প্রসঙ্গ-রূপ শর্করাখস্ড একত্রে 'মীশ্রত 
করে, তথা কারিকা কুসুম-নির্ঝর পাব শীশর-বন্দুর প্রক্ষেপ দিয়ে, অপূর্ব এই নাটাশাস্ত প্রস্তুত 
করোছিলেন! ভাগ্য যে করোছলেন! নচেৎ আমার মতো আঁকিণ্ন শাস্ত্ভয়-ভীত বিদ্যার্থাঁ এর 
স্বাদ মান্ও গ্রহণ 'করত না। আপনারা হয়ত জানেন না, সম্প্রাত ধরাধামে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের 
ব্ৰহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর পণ্ডিতবর্গ আপনাদের প্রতি কটাক্ষ করে “র-হ্যান্ডূঁলংএর অপবাদ করেছেন। 
হয়ত খবরই রাখেন না, যে আধ্যানক ভারতে পাশ্চাত্য বেদবাক্যের অনুবাদনধবীন পন্রতন্ত্রাবনদ্ধ 
অক্ষরের মাধ্যমে মুখাঁরত হয়ে উঠছে। তবে, এ কথাও সত্য যে আপনার পণ্ডিতের মুখোচ্ছিস্ট 
অপবাদ আর সূর্যের লালায়িত প্রশাস্তিবাচন এই .উভয়েরই উর্দ্ধে আছেন। আপনাদের কী'ই 
বা উপহার করি, কাঁ দিয়েই বা তুষ্ট কার! তথাপ, এই গান্ধর্বলুব্থ ব্যান্তাট অনেক কম্টে একাঁট 
শ্লোক রচনা করোছল; সেইটেই শুনিয়ে দেই টু 
শচ্ভো '্নিত্যং হদয়রমণং [সদ্ধগন্ধ্বজুষ্যম্‌। 
যন্ৈবেদ্যং সরসমধূরং সম্ভৃতং দেবতাভঃ ॥ 
হদ্যং স্নিপ্ধং ষদাঁপ ভরতে নিশ্চিতং শাস্রবুদ্ধ্যা। 
শ্রেয়ঃকল্পং ভবতু সুখদং চাঁপ নিঃশ্রেয়সে তৎ 
নিঃশ্রেয়স কুসুমের সৌরভে প্রলুব্ধ এই অর্বাচীন পতঙ্গ নাট্যশাস্তের চতুর্দিকে দিগ্‌- 
ভ্রান্ত মন্দ গাঁততে পরিক্রমা করেছিল। তারই ফলে, আপনাদের সন্ধান পেয়েহিলাম। আপনারা 
যে সমস্ত স্মশ্রাচীন ভরত-যাঁতবৃন্দের শব্দপদাশ্ক অনুসরণ করেছিলেন, তাঁদেরই উদ্দেশ্যে.মতঙ্গ 
মুনি বলেছিলেন_ 
ভং জ্যোতি স্তদ্‌ রতো হংসস্তস্নাত্তং ভরতং বিদঃ। 
তদ্‌ভবং ভরতজ্ঞানং তদ্‌ভবা ভারতাঁ শুভা॥ * 
কি আপনাদের সম্রদ্ধ প্রণতি জানাই। “ভারতাঁয় নাট্যশাস্ত্র” আপনাদের অভিনব বিরচনার 
ফল। 


* বৃহদ্দেশী, ২৭৭ শ্লোক। 
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| সুধাংশ/রজন ঘোষ 
_ দুর পর্বতকন্দরের নিভৃত তপস্যা ছেড়ে জারাণ্মন্ট্রী জনতার মাঝখানে এসে তার সাধনালব্ধ বাণী 
"প্রচার করতে লাগল ঃ বিপদকে আলিংগন করে বে'চে থাক, আশ্নেয়াগারর চারপাশে নগর গড়ে 
তোল; দূর অজানা সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়ে দাও! সমস্ত দেবতা মরে গেছে। কেবলমাত্র আমরাই 
আঁতমানব হয়ে বেচে থাকব। নূতন সৃম্টির জন্য যা কিছু পুরোন ও প্রথাবদ্ধ সব ভেঙ্গে ফেল। 
আমি ভালবাসি একমাত্ত তাকেই যে কিছ: না কিছ সৃষ্ট করে পরে নিজে ধংস হয়ে যায়। 

এমান করে তাঁর স্ষ্ট চাঁরন্র জারাথল্টার মুখ দিয়ে তাঁর মনের অনেক কথাই বলে গেছেন 
নীৎসে। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে নীৎসের স্থান কোথায়, তাঁন যা বলে গেছেন, তার মূল্য 
কতখান তা 'নর্ণয় কবা সহজসাধ্য না হলেও একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, এক বিশেষ প্রয়োজন 
ছল তাঁর আবির্ভাবের! যুগ যুগান্তব্যাপী প্রচাঁলত ন্যায় ও নীতিবোধের এক বিরাট অচলায়তন 
ও যে কোন পাঁরবর্তনের পারপন্থী বিভন্ন রকমের প্রথাগত ধারণা যখন এক অন্ধ মোহের 'আববণে 
আচ্ছন্ন করে রেখোছল মানুষের স্বাধীন 'বিচারব্যাদ্ধকে, ঠিক তখাঁন নূতনতর এক মূল্যবোধের 
পরিপ্রেক্ষিতে নূতন করে বিচার করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল সব কিছ; 'জানিসের। য় 

যাঁশখুষ্ট যেমন নাত ও বিশ্বপ্রেমকে আভন্ন বলে দেখোঁছলেন, সরোঁটিস যেমন দেখে- 
ছিলেন 'ইনূটেলেন্ট' বা প্রজ্ঞা ও নপ্ীতকে এক করে, তেমান নীৎসে দেখলেন, শান্ত ও নীতি হচ্ছে 
এক এবং আভল । এক গঢ় শান্ত এষণা বা উইল টু পাওয়ার” মানুষের সমগ্র মানসভূমি থেকে 
সমস্ত রকমের নাত চেতনাকে অপসারত করে এক অশ্রাতহত প্রতাপের রাজত্ব করছে সেখানে 
সব সময়ের জন্য। মানুষের সকল প্রবৃত্তির মধ্যে এই শান্ত এষণা হচ্ছে প্রবলতর এবং এই শান্ত 
এষণার দ্বরাই তার জীবনে প্রাতাঁটি কর্ম ও "চন্তা, ভাব ও ভাবনা 'নিয়লান্নিত হয়ে থাকে প্রীত- 
নিয়ত। যেসব মানুষ নিত্য নূতন ঝাঁক নিয়ে সংগ্রামসংকুল পথে দূর্বারবেগে এগিয়ে চলে, যারা 
অপরাজেয় পৌরুষ ও অদম্য প্রাণশান্তর দ্বারা কামনার কুপীড়গ্লিকে একে একে প্রস্ফুটিত করে 
সফল ও সুন্দর করে গড়ে তোলে জীবনকে, তাদের মধ্যেই এই শান্ত এষণা সবচেয়ে বেশ! সার্থক- 
ভাবে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। আর. এই সব মানুষদের নীতিকেই নীংসে আভাহত করেছেন 
“হেরেন মর্যালস বা বীরোচিত নীতি বলে। “কিন্তু যারা যতদুর সম্ভব বিপদকে আলগোছে 
এাঁড়য়ে*অলস শান্তর পথে সলাজ সল্লাসে আঁত সাবধানে এগিয়ে চলে, প্রেমধমা খৃষ্টীয় নশীত- 
.বাদের নরম পাঁলমাটিতে মন যাদের পুষ্ট, তাদের 'হারডেন মর্যালসা' বা দুর্বলজনোচিত নশীত 
বড় হওয়ার পথে এক অনাঁতিক্রম্য প্রাতবম্ধকতার সৃস্টি করে। যা কিছু সাহস ও শান্ত বৃদ্ধ করে 
তাই ভাল জার্মান ভাষায় যাকে বলে ‘বস’ আর যা কিছু মনে দুর্বলতার সৃষ্ট করে তাই হচ্ছে 
মন্দ বা দশলোক্রঃ। 


যাঁশু বঙ্গেছেন, সমস্ত মানুষকে ভালবাস। শুধু যাঁশ; কেন, সমস্ত ধর্মপ্রবর্তকেরই মুখে 
এঁ এক কথা, মানুষে মানুষে সব ভেদাভেদ লুপ্ত করে দাও; সব মানুষকে নিজের মত করে ভাল- 
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বাস। কিন্তু কেন একজন মানুষের পক্ষে কার্ষতঃ অন্য একজন মান্দষকে নিজের মত করে ভালবাসা 
সম্ভব নয়-_তার ফারণগৃজি বিশ্লেষণ করে সেগুলিকে ত্পসারত করবার কোন চেম্টাই করে 
যানান তাঁরা। কখনো সচেতন মনের উপারপৃচ্ঠে কখনো অবচেতন মনের অতলান্তিক গভীরে 
যে বৈষম্যবোধ, যে সব কুর্াসত কামনা বাসনার অবাস্থিত অস্তিত্ব অহরহ আমরা অনুভব কার 
থাক, আত্ম-আরোপত এক সাম্যভাবের ষোনাল প্রলেপ নিয়ে সে আঁস্তত্বকে মুছে দেবার এক 
ব্যর্থ প্রয়াস পরিলাক্ষত হয়ে থাকে তাঁদের সমস্ত নীতিউপ্দেশের মধ্যে। 

খৃষ্ট প্রচারিত সাম্য ও মৈত্রীকে ভীত্ত করে গণতল্ল সমাজতন্বাদ প্রভাত যেসব রাষ্ট্রীয় 
আদর্শ গড়ে উঠেছে, সেই সব আদর্শের উদার আশ্রয়ে আর যাই হোক, কোন আঁতমানব অথবা 
অসাধারণ প্রাতভাধর কোন ব্যান্তর আবির্ভাব ঘটা সম্ভব নয়। কারণ সকল মানুষ সমান এবং 
সকল মানুষের মূল্য ও মুলগত আঁধকার এক_ এই ধারণা যখন কোন মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে 
পড়ে, তখন সংগ্রাম ও সাধনার দ্বারা আর সকলকে ছাড়িয়ে বড় হবার আকাংক্ষা যায় তার একেবারে 
কমে। সাধারণ মানুষের মনে এই ব্যাপক উদ্যমহীনতা ও মাকাশচুম্বী উচ্চাঁভলাষের শোচনীয় 
অভাব কোন রাষ্ট্র বা সমাজের পক্ষে নিঃসন্দেহে এক অশুভ লক্ষণের পাঁরচায়ক। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় কোন উচ্চ আদর্শ বা কোন মহৎ উদ্দেশ্যহখন মানব সমাজের অর্থহীন একটানা জীবনা- 
বর্তনকেই প্রগাঁতবাদের উজ্জল দর্শন বলে প্রচার কর হচ্ছে। নীৎসে বলেছেন £ Such 2 
society loses character; imitation is horizontal instead of vertical—not the superior 
man but the majority man becomes the ideal and the 27001”, শাীর্ষকোন্দুকতা নয় 
সমতলবার্ততাই' হলো সব অন্ুকরণের ধর্ম; ফলে আতমানংবর পাঁরবর্তে সাধারণ মানুষই হয়ে 
ওঠে সাধারণ মানুষের কাছে অনুকরণীয় আদর্শ । এই সমহ্ত সমাজে পুরুষেরা তাদের পৌরুষ 
হারিয়ে নারীসৃলভ দুর্বলতার এতখানি ভেঙ্গে পড়ে যে নাৰীরা তাদের নারীত্ব হারিয়ে আচারে 
ব্যবহারে পুরুষালি ভাবের পরিচয় দিতে থাকে৷ 

Here is little of man; therefore women try to make themselves manly. For 
only he who is enough of man will save the won.an in, woman. 

শুধু তাই নয় নাঁঘসের মতে নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্যের প্রাঁতষ্ঠা কখনো সম্ভব 
নয়। উভয়ের মধ্যে বিবাদ অপাঁরহার্য; কারণ একে অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার চালাবেই এবং 
একমাত্র তখাঁন উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন সম্ভব যখন একজন অপরের আঁবসম্বাঁদত প্রভূত্বকে 
স্বীকার করে নেবে। তাছাড়া নারীরা প্রকৃতপক্ষে সাম্য ও স্বাধীনতা চায়ও না, পুরুষ যাঁদ 
সাত্যকারের পুরুষ হয়, তবে তার প্রভূত্ব স্বীকার করে নিয়ে নারীরা তৃপ্তি পায়। 

যদিও পাঁথবীর নীতিবাগণশরা জোর করে প্রচার করে থাকেন সকল মানুষ সমান এবং 
এই প্রচারের ফলে যাঁদও কোন কোন রাষ্ট্রে বা সমাজে অনেকে আঁতমানবতালাভের উম্মার্গগামী 
আকাংক্ষা ত্যাগ করে সহজ সমতলবতাঁ অন্দকরণপ্রবণতায় গা? ঢেলে দেয়, তবুও একথা সন্দেহা- 
তঁতভাবে সত্য যে সকল মানুষ কখনো সমান হতে পারে না এবং সাম্য তাদের কাম্যও নয়। 
প্রকীতিজগংও সাম্যের অনুকুল নয়। প্রকৃতি সাম্য চায় না; বিভেদ ও বৈচিন্ন্যের উপাদানেই 
প্রাকীতক নিয়মের মানদণ্ডার্ট গাঠত। আঁদকাদ হতে আজপর্যন্ত জীবজগৎ ও মানবজগতের 
বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই সে ইতিহাস হচ্ছে ব্যক্তিগত, শ্রেণী- 
গত ও জাতিগত বিরোধ ও বিম্মতার ইতিহাস। অধিকতর শক্তিশালী জীব বা মানুষ চিরকাল 
রন তাক কং সময সে 
ছোট ছোট মাছেদের ধরে ধরে খায়। 


২৭০ সমকালীন: - - [ ভাদু 


আভা are not equal. We wish to possess nothing in common..... :. The 
process of evolution involves the utilization of the inferior species, rase, class or 
individual by the superior; all life is exploitation and subsists ultimately on other 
life. 
এই শোষণ সাধারণতঃ দুরকমের ---সমজাতায় ও বিজাতাঁয়। কোন জীব যেমন সম- 
জাতীয় কোন দুর্বল জীবকে সুযোগ পেলেই শোষণ করে থাকে তার ক্ষনধার খাদ্য কেড়ে নেয় 
তেমনি সে বিজাতীয় কোন দুর্বল জাঁবকেও তার প্রয়োজন মেটাবার অস্মরূপে নির্মমভাবে 
ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। জীবজগৎ ও মানবজগ্রতের সকল স্তরেই এই বিরোধ এই. 
{বষমতা ‘বিদ্যমান! কোন জীবই তার নিজের প্রাপ্ত বস্তুতে সন্তুষ্ট নয়; অপরের দ্বারা আঁধকৃত 
যা কিছু, যা তার নিজের নেই, সেই সব অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাত লোভ ও লালসা তার অপাঁরসীম। 
আর এই লোভের তাড়নাতেই একে অন্যের সঙ্গে প্রায়ই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ে। 
“হোমো, হোমান, ল:পার্স”, শোপেনহাওয়ার বলেছেন, মানুষই মানুষের কাছে নেকড়ে বাঘ. 
তার সবচেয়ে বড় শত্রু! জীবন কেন দুঃখময়, কেন অর্থহণীন্, তার অন্যতম কারণ নির্দেশ করতে. 
গিয়ে তিনি বলেছেন £ 
Finally and above all life is evil because life is war. Everywhere in nature 
we see strife, competition, conflict and suicidal alternation of victory and defeat. 
. Every species fights for the matter, space and time of the others. 


সমস্ত মানুষের মনে আর পাঁচজনকে ছাঁড়য়ে বড় হওয়ার আকাংক্ষা ও অপরের মনে 
আত্মপ্রাতিষ্ঠার এক দুর্জয় আবেগ শাশ্বত এবং স্বতোৎসাঁরত। যারা মনে করেন, এ আকাংক্ষা 
এ আবেগ অবাস্তব এবং অবান্তর তাঁদের ধারণা এক সচেতন সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কছুই 
নয়। আসলে যে গাঁতশীলতার দ্বারা প্রাতাঁট বস্তু স্পন্দমান, সেই গাঁতশীলতাই আঁতমানবতা 
লাভের আকাংক্ষারূপে প্রাতটি ব্যান্তমানুষের সচেতন সত্তার সঙ্গে গবধৃত। কোন বস্তু ষেমন 
তার সাঁমত দেহাবয়বের বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যে তার সমস্ত প্রাণশান্তকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে ' 
না, বাভিন্ন রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এক পূর্ণতর ও উজ্জবলতর সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে চলে 
আঁবরাম, তেমান কোন মানুষও একই সমতলভূমির উপর সকলের সঙ্গে এক সহঙ্জ সমতার সম- 
বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে চায় না চিরাদন। কিন্তু সাধারণ মানুষের সহজ সমতলভূম হতে আতি- 
মানবতার হৈমচূড়ার উপর নিজেকে আঁধঁষ্ঠিত; করতে হলে যে শান্ত ও সাধনার প্রয়োজন তা সকলের 
নেই বলেই তা তারা পারে না। , 

তব্দ এ আকাংক্ষার নিবৃত্ত নেই এবং এই আকাংক্ষা মানুষের দৈনান্দিন জীবনে 'বাভন্ন 
ছোট বড় কর্ম ও চিন্তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে থাকে। ত্যাগ, দয়া, মায়া, সহানুভূতি প্রভাত 
যেসব গুণগ্লির আমরা বড়াই করে থাঁকি, সেগুলি বস্তুতঃ অপরের মনে প্রভূত্ব বিস্তারের মধ্য 
দিয়ে এক সূুক্ষন্ন আত্মতৃপ্তি লাভের এক আঁভনব প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। তা যদি না হত 
তাহলে কোন দঃঃস্থ ব্যান্তির দুঃখে মমতা জানালে অথবা তাকে কিছু দান করলে সচেতন মনের 
সমস্ত সচেষ্ট সহানুভূতির বুক ফংুড়ে আত্মগারমাবোধজাঁনত গোপন অথচ আনন্দোদ্বেল একটা 
অনুভূতি মাথা তুলে উঠত না আমাদের অবচেতন মনে। আমাদের যে কোন তথাকাঁথত "নিঃস্বার্থ 
দয়া বা ত্যাগের উল্টোদিকে অপরের মনে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার একটা স্বার্থঘন কামনা অতি 
সন্তর্পণে লুকিয়ে থাকে। 


১৩৬৭] অতিমানববাদ ও ফ্রেডান্িব নখখসে ২৭১ 


প্রেমও প্রভৃত্বের স্পৃহা ছাড়া আর কিছুই নয়। যেকোন প্রেমের ক্ষেত্রে প্রেমাস্পদের ব্যন্তিসত্তার 
এক বিশেষ মূল্য স্বীকারটাই বড় কথা নয়; কৌশনে প্রেমাস্পদের আত্মাটাকে জয় করে সেই 
বাজত আত্মার উদার ও অখন্ড আনায় নিজের এক বিশেষ মূল্যকে একমান্র ও আঁবসংবাদিত 
সত্যরূপে,প্রাতম্ঠিত করবার প্রয়াসটাই হলো আসল 'কথা এবং পারাটাই হলো সার্থকতা । এদিক 
দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় প্রেম হচ্ছে সবচেয়ে স্বার্থ সম্পৃন্ত অনূভূতি। বেঞ্জামনের ভাষার 
বলা যায় £ ৭1730700055 de tons les sentiments le 01715 éegoiste....” 
যখন কোন প্রেমিক দেখে তার প্রেমাস্পদের দেহ মন অপরে- দ্বারা আঁধকৃত, তখন নে সব প্রেমের 
কথা ভুলে গিয়ে তার প্রেমাস্পদকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। 

মানুষের সত্যের প্রাত যে ভালবাসা তাও নিঃস্বার্থ নয়। যে কোন নারীকে যেমন মানুষ 
কুমারী রুপেই লাভ করতে চায় তেমান যে কোন সতান্সন্ধানের ক্ষেত্রেও মানুষ চায় প্রথম 
আবিচ্কারের বিজয় গোরব। 

মানুষের আত্মপ্রাতষ্ঠার এই সহজাত ও দুর্জয় প্রবাত্তর কাছে নীতি ও হবাীন্তর কোন দাম 
নেই। মানব মনের যে সচেতন সত্তার স্তরে নীতির তন্ঢশাসন সে স্তর আঁত সংকণর্ণ এবং 
সামান্য; তার ঠিক নীচের তলায় অবচেতনের যে বিশাল দহর্জেয প্রকোন্ত সেখানে শুধু অন্ধ 
প্রবৃত্তির অন্তহীন একাধিপত্য। অন্ধ হলেও এ প্রবৃত্ত এতদূর বাঁলম্ঠ যে অবচেতনের গভীরে 
অবস্থান করেও সচেতন মনের সমস্ত বৃদ্ধিবৃত্ত ও অন্ত্রবৃন্তকে তার নির্দেশানুনসারে চলতে 
বাধ্য করে। এমনাক দার্শীনকদের তত্ীচন্তার মধ্যেও আত্মীনরপেক্ষতার “মিথ্যা অবগ্ণ্ঠনটাকে 
সায়ে দিলেই দেখা যাবে এই প্রবা্তরই প্রাধান্য । 

Philosophical systems are shinning mirages; what we see is not the long 
sought truth, but the reflection of our own desires. 


সমস্ত দার্শীনক তত্বই হলো এক ভ্রান্ত ওঁজ্জবল্যে দযাঁতিমবৰ; আমরা তার মধ্যে যেটাকে সত্য বলে 
মনে কার আসলে সেটা বহু আকাধক্ষিত সত্য নয়, সেটা আনাদেরই ব্যান্তমনের 'তর্যক প্রাতফলন। 


৪ 


সমাজ বলে কোন 'জানিষের আঁস্তত্ব নেই। সমাজ বলে ভামরা সাধারণতঃ যেটা আঁভাঁহত করে 
থাঁক, সেটা হচ্ছে আত্মস্বতল্ত্রহীন অজন্্ মানুষের এক িতট উইটিপি। পঃঞ্জীভূত জড় জ'ঁবনের 
উহীঢাপটা থেকেই মাঝে মাঝে বোরয়ে আসে এক একজন মানুষ, যাঁরা তাঁদের শাল্তও সাধনার 
দ্বারা এমন এক মোহপ্রসারণ ব্যন্তিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হন যার সাহায্যে বহু মানুষের খণ্ড খণ্ড 
মানসভূমিকে আচ্ছন্ন করে আত্মপ্রাতষ্ঠার এক প্রাসাদদুর্গ গঢ়ে তোলেন তার উপর । আমরা বিস্ময়ে 
স্তম্ভিত হয়ে যাই সে প্রসাদ দেখে। 
| যে কোন গণতাল্ত্রক রাষ্ট্র সকলেব আঁধকার সমান বলে ষতই' প্রচার করা হোক না কেন, 
কার্যতঃ 'িল্তু দু-চারজন শান্তমান ও বুদ্ধিমান 'ব্যন্তিরই প্রাধান্য দেখা যায় সেখানে। 1£ equa! 
political power is just, why not equal economic power? Why should there be 
leaders anywhere? 
রাজনৌতক আঁধকার যাঁদ সকলের সমান হয়, অর্থনৈতিক সাম্যের কেন তবে কোন ব্যবস্থা নেই 
সেখানে? সকল মানুষ যাঁদ সমান হয়, কেন তবে নেতার প্রয়োজন হয় সেখানে? 

যাঁরা নীংসের সংগে সংগে একমত হতে পারেন না, আতমানবতালাভের উৎকাংখাকে 


২৭২ সমকালীন [ ভাদ 


যাঁরা অবান্তর বলে উাঁড়য়ে দিতে চান তাঁরা কিন্তু এই সহজ এবং সুচিরকালীন প্রশ্নগুলোর 
জবাব দিতে পারেন না। 

নশংসের দর্শন ভিন্তু শু; 'ডাউট' ও পডানয়াল' এর দর্শন নয়। শুধু এক উগ্র নোতবাচক 
সংশয়বাদের মধ্যেই নিঃশোঁষত হয়ে যায়নি তাঁর সমস্ত প্রয়াস ও প্রঁতশ্রীত। যাঁরা মনে করেন, 
তেইশ বছর বয়সে সৈন্যবিভাগে [নষুন্ত হয়ে ঘোড়া হতে পড়ে গিয়ে পাঁজরা ভেঙ্গে ফেলায় বাঁর 
যোদ্ধা হতে পারেনান বলেই সারাজীবন শুধু যুদ্ধের জয়গান গেয়ে গেছেন নীৎসে, তাঁরা সাঁত্যই 
তাঁকে ভুল বোঝেন। যাঁরা মনে করেন, তান যে আঁতমানবের স্বপ্ন দেখেছেন তা তাঁরই অতৃপ্ত 
কামনার ভাবমার্ত ছাড়া আর কিছুই নয় এবং শৃংখলোন্মস্ত এক শান্ত ও প্রবৃত্তির জীবন্ত 
প্রতীকরূপে সমস্ত ন্যায় ও নীতিকে পদদলিত করে ধ্বংসের ধ্বজা টাঁড়য়ে বেড়ানোই সে' আঁত- 
মানবের কাজ, তাঁরা মনে হয় নীৎসের খণ্ড রচনা পড়েই এই "সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, মনে 
হয় নীৎসের সমগ্র সৃষ্টির নির্যাসে আঁভাসন্ত হয়নি তাঁদের মন। 

নীৎসে প্রথমে দৌখয়েছেন মানুষ সাধারণতঃ *ক হয়ে থাকে; তারপর 'তাঁন দেখয়েছেন 
মানুষের ‘ক হওয়া উচিত। তাঁর দর্শন একাধারে 'পাঁজাটিভ্‌ ও 'নরধ্যাঁটিভ?। মানবমনের গঠন 
{বশ্লেষণ করে তার বাভিন্ন চিন্তা অনুভূতি ও প্রবৃত্তির স্বরূপও গাঁতপ্রকৃতি নির্ণয়ের দ্বারা 
তান প্রথমে দেখিয়েছেল মানুষে প্রবৃত্তির দাস; পিলে বররন উজির সা ভুত করে 
আঁতমানবতালাভের পক্ষে একান্ত সহায়ক করে তুলতে হবে। 

পি রক মন্ত) UE রা 
বলে মনে করতেন নীৎসে, তথাপি একথা 'তাঁন স্পষ্ট করে বলে গেছেন যে, শুধ্দ জৈবশন্তি নয়, 
অঁতমানবতালাভের জন্য বুদ্ধিবৃত্তর উৎকর্ষ সাধারণের একান্ত প্রয়োজন। নীৎসের মতে এক 
মহৎ উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে দুর্বল বাদ্ধবাঁত্তকে করতে হবে শাল্তশালশ; বাঁলষ্ঠ ও চণ্চল 
প্রবৃত্তকে করতে হবে সংঘত। এই মহৎ উদ্দেশ্যের পতাকাতলে শান্ত, বুদ্ধ ও প্রব্যাত্তকে এঁকা- 
বদ্ধ করাই হলো আতমানবের কাজ । 

Energy, intellect and pride—these make the superman. But they must be 
harmonized; the passions will yecome powers only wher they are selected and 


unified by some grea: purpose which moulds a chaos of desires into the power of 
a personality. 
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দেহ হবে বাঁলষ্ঠ এবং সনন্দর, আত্মা হবে যার পাঁরপূর্ণ আর অতুলনীয় হবে যার বদদ্ধমন্তা ও 
পোঁরুষবার্য। শান্তি, বুন্ধি, অর্থ বা প্রাতপত্তি-এদের মধ্যে যে কেন একাঁটকে জীবনের চরম 
উদ্দেশ্য (end in it5l£) বলে মেনে নিয়ে যারা তার সমস্ত উদ্যমের অপচয় ঘটায় তাদের জাবন 
ব্র্থতায় পর্যবাসত হতে বাধ্য! বুদ্ধি, শন্ডি ও প্রবৃত্তির সুষ্ঠু সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই কোন জীবন 
সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয়ে উঠতে পারে। 

বাইরের সমস্ত অমোদ প্রমোদ জগতও জীবনের সংগে সকল বস্তব সম্পর্ক হতে নিজেকে 
বিচ্ছিন্ন করে কেউ 'দনরত প্রায়ন্ধকার একটি রুদ্ধদ্বার ঘরে বসে' *চন্তা করে তবে তার ফল 
কখনো শুভ হতে পারে না। যে মনের স্বাস্থ্যকে দৈহিক স্বাস্থ্যের থেকে অঙ্কে বেশী মূল্য দিয়ে“ 
ছেন সারা জীবন, সে মনের স্বাস্থ্কে শেষ পর্যন্ত টাকিয়ে রাখতে পান্রলেন না নাঁৎসে। অপারামিত 
মানসিক শ্রম আর আত্মনিগ্রহের ফলে: ১৮৮৯ খম্টাব্দে টুরন শহরে থাকাকালীন উন্মাদ হয়ে 
উঠলেন এবং বছর কতক পরেই অর্থাৎ ১৯০০ খষ্টাব্দে মৃত্যু ঘটল তাঁর। তাঁর অক্লান্ত শ্রম আর 


১৩৬৭] আতমানববাদ ও ফ্রেডারিক নীৎসে - ২৭৩ 


একনিম্ঠ সাধনার ফলস্বরূপ ব্যাপকতর কোন স্বীকাতি বা সম্মান তাঁর জীবিত অবস্থায় কিছুই 
পেয়ে যানান নীৎসে। কিন্তু তাঁর কোন ক্ষোভ ছল না। কারণ তানি জানতেন, তাঁর সমগ্র জীবনের 
যে চিন্তার ফসল 'বিশ্বের জ্ঞানভান্ডারে নিঃশেষে তুলে দিয়ে গেছেন, তার দাম তান জীবনে পাবেন 
না। তাই তিনি বলে গেছেন, আমাকে বোলবার দিন আজও আসেন; আম হাচ্ছি আগামণ কালের 
জন্য। 

নীৎসের মৃত্যুর সংগে সংগে উনিশ শতকের একাট শ্রেষ্ঠ চিন্তার বেগবতণ স্রোত তার উৎস 
দেশ হারিয়ে ফেলেছে সাঁত্য; কিন্তু নীংসের সমস্ত চিন্তার প্রাণরস শুধুমাত্র একাটযুগের বৃত্ত- 
রেখার মধ্যে নিঃশোঁষত হয়ে গিয়ে আত্মলোপ করবে সহসা শোচনীয়ভাবে, একথা ভাবতেও 
অস্বীকার করবে তাঁর পাঠকদের মন। তাঁর শচন্তার প্রাণবস্হু উনিশ শতককে স্বচ্ছন্দে উত্তরণ করে 
বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসেও সমান স্রোতস্বতী। নাঁৎসে আজও আঁমতপ্রভব। তাঁর আত্ম- 
কৌন্দ্রক আতমানব প্রত্যয় ইউরোপের বিভিন্ন মনীষী ও স্বাহাঁত্যকদের চিন্তার স্তরে এসে সজীব 
হয়ে তাঁদের কল্পনাকে নাড়া দিয়েছে প্রবলভাবে এবং তা আঁত সক্ষত্র ও আশ্চর্য সুন্দরভাবে 
অনুপ্রীবন্ট হয়ে আছে তাঁদের বিভিন্ন রচনায় বিশেষ কমে জর্জ বার্নাড শ* এর পঁদ ম্যান খ্যান্ড 
সুপারম্যানে, প্রাসম্ধ ইতালপয় লেখক গ্যারয়েল দ্যা আহধাসত্তর বাভল্ন উপন্যাসে এবং আল- 
বেয়ার কামর ‘দি ফল’ উপন্যাসের ক্লামেন্সের এটনার চূড়া হতে 1সাঁসাঁল দ্বীপকে দেখার প্রতীকী 
চিন্তার ভাববস্তুতে। - 

প্রদত্ত অস্তিত্বের সহজ সমতল হতে আর সকলের সত্তার সীমাকে আঁতক্লম করে উর্ধে 
উত্রুমণের পথে দূর আকাশ পাঁররমার যে আদর্শ “নউ রোমাশ্টিসজম' নামে খ্যাত হয়ে 
সাহিত্যে একটি নূতন দিকের সন্ধান দিয়েছে, তার আলো কতাঁদন অম্লান থাকবে তা ঠিক হয়ত 
বলা যেতে পারবেনা; তব্য একটা বিশেষ স্বস্তির সংগে একথা বলা যেতে পারে যে, এ আলোর 
খরদ্যৃত নীংসে সম্বন্ধে অনেক প্রান্ত ধারনার কুহোঁল সাঁরয়ে তাঁর চিন্তার সতাটাকে অনেক- 
খানি স্পস্ট করে প্রতিভাত করে তুলবে। 


'ক্লাসিসিজম 
দেবন্রত চক্রবতর্শ 


, খুস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর ল্যাটিন লেখক অলাস্‌ গিঁদিয়াস্‌ তাঁর “নক্টেস্‌ আযাটিকণ” গ্রন্ধে 
পস্রপ্টর প্রোলেট্যারিয়াস' শব্দাটর 'বিপরাতার্থে পক্রপ্টর ক্লাসকাস' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তখন 
. এর অর্থ িল_ একজন আঁভজাত লেখক যান বেশ কয়েকট গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং তাঁর রচনা 
বিদ্যালয়ের ক্লাস-এর পাঠ্যতালিকার অন্তভূর্ত। বহু শতাব্দী পরে এক ভ্রান্ত ব্যাখ্যার ফলে 
চতুষ্পাঠী অথবা মহাঁবদ্যায়তনে স্থায়ী অধ্যয়নের উপযোগী হিসেবে অনুমোঁদত গ্রন্থকার অথবা 
গ্রন্থের প্রতি এই বিশেষণটি প্রযুন্ত হয়। এই অর্থই মধ্যযুগের ও রেনেসাঁসের ল্যাটিন সাহত্যে 
»  প্রবলতর ছল এবং তার থেকেই আধুনিক ভাষায় শব্দটি চ'লে এসেছে। মানবতাবাদশরা গ্রীক ও 
রোমান পরমসৃম্টিকেই এরকম অধ্যয়নের উপযোগণ একমাত্র সাহিত্যকাত ব'লে বিবেচনা করেছেন। 
- স্দতরাং ধারণা হ'ল যে, গ্রীস ও রোমের দিকপাল সাহাত্যকবৃন্দই: রচনা করেছেন ক্লাঁসক্‌স্‌। 
কিন্তু তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ক'রে একথা. বলা যায় যে, তাঁদের ছাড়াও অবর-ভাষায় এমন কিছু 
' সৃষ্ট রয়েছে যা ক্লাঁসকেরই সমপষণয়ে উন্নগত। ফলে এরকম একাঁট ভাবের উদ্দীপন হ'ল যে, 
, প্রাচীন ও আধ্নিক উভয়কালের ক্লাসিকই সৌন্দর্যের নিরাঁতশয় ও কম্পনীয় আদর্শের এবং 
স্মসঙ্গত.-ও উৎকর্ষের চিরন্তন নাঁরখের বাস্তব রুপায়ণে অগ্রশী হয়েছে। এই যৌন্তক ও 
আধ্যাত্মিক পাঁরতৃপ্তির ভাব ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে রেনেসাঁস থেকে রোমাস্টাসজমের দেহলশতে 
পাঁরণাত লাভ করেছে। তার পাঁরচয় এখনো রয়েছে ব্যাবট-এর সংজ্ঞায়-_“ক্লাসিক্যাল ইজ 
এভারাঁথং দ্যাট ইজ রিপ্রেসেশ্টেটিভ অফ এ ক্লাস।” ক্লাসিক্যালের ব্যৎপা্তগত অর্থের এটি 
দ্বিতীয় ভ্রান্ত ব্যাখ্যা, কারণ ব্যাবিট ‘ক্লাস’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন 'ক্যাটেগোর'-র দার্শীনকবোধে 
অর্থাৎ একটি ‘মেটাফিজিক্যাল অব ট্র্যান্সেশ্ডেপ্টাল এনাটাট' বা বিশেষ পদার্থ বা ঘটনাধারার 
উপস্থাপন করে। 

যাঁদ আমরা এই শেষের দৃম্টভঙ্গট গ্রহণ কার তবে গ্রীক সাহত্যই একমার প্রকৃত 
ক্লাসক্যাল। কারণ গ্রীস মূর্ত সৃষ্টিতে রচনা করেছে নন্দবান্তর পাঁরপূর্ণতার অতশীন্দিয় ও 
প্রজ্ঞালভ্য সাধারণ পর্যার। রোম একেই অনুসরণ করেছিল এবং তারপর রেখে গিয়োছল উত্তর- 
কালের সাহিত্যপরম্পরার জন্যে। গ্রীস কিন্তু এ সব রচনা করোছিল আপন সাংস্কৃতিক আঁভিজ্ঞ- 
তাকে স্বীকার ক'রে, পূর্ববর্তী কোনো আদর্শকে সে অনুসরণ করোনি। জার্মান রোমাশ্টিসিস্ট- 
দের দাবীর উত্তরে প্রকৃত কথা হচ্ছে গ্রীক সাহিত্য ছিল হেলেনীয় প্রকৃতির জাতীয় ও মৌলিক 
প্রকাশ। আর ল্যাটন ও আধুনিক ক্লাসিসিজম গড়ে উঠেছে গ্রীত আদর্শেরই ভিত্তির উপর । 
সুতরাং ল্যাটিন, রেনেসাঁস অথবা ফরাসণ ক্লাসাঁসজমের অর্থে গ্রীক সাহত্য ক্লাঁসক্যাল নয়। 

ল্যাঁটন সাঁহত্যের অবনতির গোড়ার দিকে 'ক্লাসিকাস' শব্দটির উদ্ভব। কিন্তু মহৎ 
্রষ্টাকে মর্যাদা দানের ও সেই শ্রম্টাকে অনুকরণ ক'রে নোতুন সৃজনের অর্থে ক্লাসাঁসজমের বে- - 
ধারণা তা আরও প্রাচীন। এর স্স্পম্ট পাঁরচয় রয়েছে আলেকজান্দুয়ান যুগের অবনত গ্রিক 
সাহিত্যে । এ যুগের কবিদের সৃজনা-প্রাতভা হয়তো বেশ ছিল না, তবে তাঁরা আঁত সুন্দর 
সক্ষমতা ও নির্মল রুচিবোধের অধিকারী 'ছিলেন। ক্লাসিসিজম অর্থে যাঁদ সুন্দর অতশতের 
শ্রেষ্ঠ কৃতির অন্তার্নর্‌ঢ নানানভাবানিিস্ত মৌলিক তথ্যের বাঁক্ষণ হয়, তবে আলেকজানিয়ান 
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তর সাহাভকের হলেন রক কাস আর যাঁদ আমরা, মেনে, নিই ব্যাঁবট-এর ব্যাখ্যা। . 
তবে তাঁরা হলেন পরোক্ষ প্রকাশ । এ অর্থে তাঁরাই প্রথম নিও ক্লাসাসস্ট.বা [সিউডো-ক্লাসাসস্ট ৷. 
_. আলেকজান্দিয্নান যুগের কাঁবরা যা করলেন গ্রীক সাঁহত্যে, রোমান লেখকরা তাই. 
করলেন ল্যাটিনে। জল. অনুকরণ করলেন হোমার ও খিওক্রিটাস-কে, হোরেস গ্রক-গণীতি- : 
কাঁবদের, সসেরো বান্মী ও দার্শীনকদের, ট্যাঁসটাস এীতহাঁসকদের, স্লটাস ও টেরেন্স ব্যঙ্গ । 
আঁভনেতাদের, আর কাটুল্ল:স এবং ওভিড একই রকমের আলোচনা করলেন-_“আর্স পোয়েঁটিকা” 
ও “ইনস্টাটউসন্স অরেটর৭”। হেলোনাস্টক সভ্যতার দুই শতাব্দী আগে আ্যারিস্টটল ও সাহত্য- 
সম্বন্ধধয় িম্ধান্তকারণদের মধ্যে যাঁকে সবচেয়ে বেশি উজ্জবল ব'লে মনে হয়, তান রোমান কবি 
হোরেস। এই অধ্যায়ে স্যাহত্য-অধ্যয়ন তখনো সুর; হয়নি এথেন্সে, সর; হয়েছে পার্গেমাম্‌-এ 

আটালড্‌্স-এর রাজধানীতে আর টলেমিস-এর রাজধানী আলেকজান্দিয়ায়। তবে উল্লেখযোগ্য 
সাহতাসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের জন্যে এই অধ্যায় প্রাতষ্ঠালাভ করেনি। ইতিহাস শুধু উজ্জ্বল . 
হ'য়ে রয়েছে লুপ্ত গ্রল্ধের নামে আর পরবর্তী* লেখক, যেমন ভূগোলশাস্তবিদ স্ট্রাবো, জীবনীকার 
প্লুটা* অথবা মহাকোষ-রচাঁয়তা ডায়োজানিস-এর নামে, এবং'অধুনা আবজ্কৃত মিশরের খাশ্ডত 
প্রাচীন পাথর নামে। পর্যায়ক্রমে প্রমাণপত্রের অজ্পতার কারণ মনে করিয়ে দেয় যে, হেলোনাস্টক 
অধ্যায় রোনো সাহত্যাবষয়ক স্ধান্ত রচনা করোন যার সঙ্গে এথেন্সের চতুর্থ শতকের রাঁচত, 
সিদ্ধান্তের তুলনা করা যায়, হেলোনাস্টক অধ্যায় কোনো সাহত্যাশিক্প সৃষ্টি করোন যার সঙ্গে 
পোঁরক্লীন যুগের অথবা হোমারিক যুগের সাহিত্যাশক্পের তুলনা করা যায়। এই অধ্যায় দৃঢ় 
অধ্যয়ন, রাঁত্যান্সারতা, পাঁরিভাষকত্ব এবং সে সঙ্গে চরম নন্দনবাদ, সাহত্যবিষয়ক নূতনত্ব ও 
রুচিশীলতার জন্যে পারাচত। তখন শুধু যে বৈয়াকরণ, ভাষ্যকার, ভাষাতাত্বককেরাই প্রধান 
ছিলেন তা নয়, বিদগ্ধ কাঁব, গাথাকাঁব, আলঙ্কাঁরকেরও অভ্যুদয় হয়েছিল। যখন রোডস-এর 
আপোলোনিয়াস তাঁর রোমান্স এপিক “আরগন্যাপ্টিকা”-র চারখান গ্রল্থ প্রকাশ করলেন তৃতীয় 
শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে, তখন তাঁর পূর্বতন নির্দেশনামা বিদ্ধ কাঁব ক্যালিমেকাস তার - 
তীব্র সমালোচনা ক'রে বললেন--“আবর্ত“মান কাব্য এমন.একটা সাধারণ পথ হয়েছে, যা প্রত্যেকে 
ব্যবহার করে, কিন্তু আম এ ধরণের কাব্য ঘৃণা কারা” . তান. বললেন, ‘বড় বই হচ্ছে সবচেয়ে ' 
বেশি বিরান্তজনক। হোমার, নাট্যকার .ও গশীতকবিদের রচনা সম্পাদনে ও তাঁদের গ্রল্থাবষয়ে 
সমালোচনায় এই শতাব্দী বিখ্যাত। এই শ্রমসাধ্য কার্ষে ব্রতী হয়োছলেন আলেকজান্দিয়ান 
মিউজিয়াম-এর প্রথম গ্রল্থাগারিক জেনোডোটাস এবং তাঁর লমসামায়ক বা অল্প. কিছু পরব্তাঁ 
কালের ইরেটোস্থানিস, 'বিজ্যাশ্টিয়াম-এর আ্যারিস্টোফোনস এবং আারিস্টর্কাস। . 

হোরেস-এর সমগ্র কাব্যপ্রবাহ আলেকজান্দিয়ান রম্য-সাহত্য-প্রবণতা. ও প্যাপ্রিশন প্রত্ন- 
তাত্বকতার [বিরদ্ধে অগাস্টান প্রতিক্রিয়ার, অংশ। কিন্তু হোরেস-এর “আর্স পোয়োটকাচ ও 
আ্যারস্টটল-এর “পোয়োটিকস* অথবা স্লেটো-র “ফাড্রাস”এন মধ্যে নোৌতক ও'আধ্যাত্বক বিষয়ে 
বিরাট পার্থক্য রয়েছে! হোরেস-এর কাঁবতা ও সমালোচনা ছিল, .অগাস্টান, ক্লাসক্যাল' আন্দো- 
লনের, অংশ, যে-আন্োলন গ্রীক ক্লাসিক্যাল শিল্পের নীতিগত প্রাচুর্য: দিয়, গভীর গুরুত্বের দিকে 
গাঁ, পারবর্তন করেছিল। নল ছা ক্ল মান শবে ও লিন লাহিত্যে না হয়ে ও 
' অনুন্নত ভাষার রচনার প্রাতও প্রযুক্ত হ'ল তখনই সুর; হ'ল ক্লাসিক্যাল-এর ধারণা সম্বন্ধে পূর্ব * 
মীমাংসার- গঁতপারবর্তন! কব খেতার্কএর চেয়ে. গদ্যলেখক' বোকাচ্চিও অনেক বোশ চেষ্টা 
করোছলেন মাতৃভাষাকে ল্যাটিনের ভাবে রূপান্তারত করতে রেনেসাঁসের দ্বিতীক্ার্ধে এই উন্নত -' 
শীর্ষাবন্দূতে উপনাত হয়োছল। ল্যাটিন কাঁবতা ও গোর -সর্বক্বাকৃত শিল্পগ্যরর 'ভার্জল ও . 
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সসেরো-র পর পেন্ার্ক ও বোকাচ্চিও শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুকৃত হয়েছেন। তাঁদের থেকেই সাহত্য 
ও ভাষাসন্বন্ধায় বিধিবিধান উদ্ভূত হয়েছে। আর ইটালীয় ভাষা আপন ইচ্ছায় নিজেকে ধরা 
দিয়েছে দুটি গ্রল্থের বন্ধনে। গ্রীস ও রোমের এসব ক্লাসিক ছাড়া অবর-ভাষার সাঁহত্যে মহৎ 
সৃজনের অভাব ছিল। বোকাচ্চিও ও পেত্ার্ক-এর সংহিতা ছিল আরোহমার্গে অর্থাৎ কার্য থেকে 
কারণে, এখন নোতুন মান নিণীত হ'ল অবরোহমার্গে অর্থাৎ কারণ থেকে কার্ষে। তাই আ্যার- 
স্টটল-এর শিভ্যালীরক রোমানদের কথা বিস্মৃত হ'য়ে ট্রীসনো আধ্দানকদের জন্যে ক্লাঁসক্যাল 
এপিকের নিয়মাবলী ঘোষণা করলেন। অনুরূপভাবে ক্রিশ্চিয়ান স্রামা-র প্রতি বাতশ্রদ্ধ হ'য়ে 
তান স্থাপন করলেন ক্লাসক্যাল দ্র্যাজোডর শাস্নবিধি। ক্যাসেলভেট্রো এবং অন্যান্য অনেকে 
আ্যারিস্টটল-এর কাব্যতত্ত্রের আলোচনা করেছেন 'বস্তৃতভাবে। এদের মধ্যে অল্প কয়েকজন 
পড়েছেন, অনেকেই আলোচনা করেছেন, কিন্তু কারও তেমন বোধগম্য হয়নি। ফলে ধারণা হয়েছে - 
যে, ইটালীয় রেনেসাঁস সাহিত্য অবর-ভাষায় ক্লাসক্যাল সাহিত্যের সমৃদ্ধ অথচ ভয়াল রূপ । 

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী এ রূপ গ্রহণ করে। কিল্তু যেহেতু ইটালশয়গণ ল্যাটিন দেখক- 
দের ওপর গুরুত্ব আরোপ করল, তাই ফরাসীরা তাদের দৃষ্টিকে এককোন্দ্রুক করল গ্রীকদের প্রাত। 
রেসাইন চেয়োছলেন আধুনিক সফোক্রিস হ'তে, আধুনিক সেনেকা হ'তে নয়। এমন 'র্ক প্যাটন 
রীতির শ্রেষ্ঠ অন্ুকারণ লেখক বয়লো শুধু যে হোরেস-এর “আর্স পোয়োটিকা” অনুকরণ করে- 
ছিলেন তা নয়, সে সঙ্গে অন্ুবাদও করোছলেন 1সউভো-লঙ্গিনাস গ্রন্থ “অন দি সাব্লাইম”। “অন 
শি সারাইম”-এর সর্বাপেক্ষা অসাধারণ বিষয়গুলির মধ্যে একাঁট হচ্ছে বিচারের বৈচিত্র, কাবিতা 
সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা । এতে শুধু যে শ্রোতৃবর্গের সুখদুঃখের অনুভূতি, লেখকের প্রাতভা, 
অলঙ্কার উদ্ভাবনের পাঁরচয়ই রয়েছে তা নয়, রয়েছে সমদৃষ্টিসম্পন্ন এই ভাব যে, মহৎ কাঁবতা 
সকলকে সবসময়েই আনন্দদানে সক্ষম, আর রয়েছে বিষয় প্রসঙ্গে সম্পর্কের ভাবাজ্তর। এই 
ভাব হচ্ছে মানসক গৌরবের প্রাতর্প হিসেবে প্রাকৃতিক মাঁহমার ভাব। আমরা যাঁদ ধ'রে নিই 
যে, লেখক বলতে চেয়েছেন আত্মার ভূমাবস্থা পাঁরামত হয় একাঁট কবিতায় উদ্ধৃত বাহ্যক বিষয়ের 
মান দ্বারা, তবে তাতে কহু বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। লাঁঙ্গনাস ছিলেন অসাধারণ আলঙ্কারিক, 
তাই তান একটি সমস্যান দুটি দিককে উপস্থাঁপত করোছিলেন_ একদিকে প্রচলিত অলঙ্কারের 
পারিভাষিকত্ব ও সংজ্ঞা এবং অপরদিকে আত্মা ও তার চিন্তা ও আবেগের অবর্ণনীয় বোধ, যাকে 
তিন সাবশেষ নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন অনালজ্কাঁরক পাঁরসরে। আলক্কারিক কাব্যতত্বের 
নির্বাহে মধ্যযুগ ও ক্লাসিক্যাল প্রাচীনত্বের পার্থক্য ছিল যে-কোনো ক্লাসক্যাল প্রবণতার হাস ও 
সে সঙ্গে রাঁত্যানুসারী, অপরিবর্তনীয় ও চরব্যবহারাসদ্ধ প্রবণতার বাদ্ধি-এই প্রবণতা হচ্ছে 
শিঞ্প ও ভাষার কৃত্রিম সৌন্ঠব, কাব্যের রূপ-রস-গন্ধের আবহাওয়ার ঘনতা। করানল্লে এবং 
মলিয়ের-এর আংশিক ব্যাতিকমসহ ফরাসী স্বর্ণ যুগ সম্বন্ধে বলা যায় যে, এটি একমাত্র সাহিত্য 

যা গ্রীক ও ক্লাসিক্যাল আদর্শের মর্যাদাপূর্ণ । 

যেমন ইংল্যাণ্ডে শেকসপায়র-এর যুগ সম্বন্ধে রমোমাঁতর মাত্রা নিরপেণের জন্যে দশর্ঘীদন 
তাঁকে 'বারব্যারিয়ান অফ জিনিয়াস’ এবং ‘এ ব্যানার অফ রোমাণ্টাসজম’ এই উভয় আখ্যায় ভূষিত 
করা হ'ত। কিন্তু ক্লাসাঁদজম বলতে যাঁদ অনুকরণের তত্ব ও রণীত বোঝায় তবে শেকসপায়র- 
এর সময়েও ক্লাঁসাঁসজম ছিল। এটি ছিল দ্‌় সাহিত্যভাঙ্গ অপেক্ষা অনেক বোশ ব্যাপক রুপ-- 
তাই বলা যেতে পারে প্রায় ক্লাসিক্যাল 'নিদর্শন। সিভনী-র পডফেন্স”-এর উৎস ছিল ক্লাসিক্যাল, 
কিন্তু তার প্রকৃতিকে দূ্রভাবে দ:টিহ'ন ক্লাসিক্যাল বলা যায় না। 'এর চেয়ে অনেক বেশ দুরূহ 
ক্লাসাসজম দেখতে পাওয়া যায় বেন জনসন-এর রচনায়; তান সাধারণ রঙ্গালয়ের লোক ছিদ্গেন 
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এবং তাঁর প্রাতভার স্ফুরণ হয়োছল ক্লাঁসাসজমের কঠোর লবণান্ত ও কণ্টকাবৃত কাঁমকো-স্যাটা-- 
য্লারক বিভাগে। স্পেনীয় সাঁহত্যের গৌরবোজ্জবল সময়কে বলা হয় ক্লাসক্যাল যুগ ৷ এখানে 
আবার ইটাল'য় সংস্কৃতি ল্যাটিন ও গ্রীক প্রভাব অপেক্ষা আঁধকতর বলবান এবং জাতীয় প্রাণময়তা 
সমাঁধক শান্তশালী। ইটালীয়: রেনেসাঁসের ভাষাতত্ববাবযয়ক সিদ্ধান্ত সুক্ষনতার দিকে এগিয়ে 
গয়েছে। কিন্তু শেকসপাঁয়র ও মালয়ের-এর মতো সার্ভন্তেস্‌ ও ক্যাসডেরোন এরকম বন্ধন 
থেকেই স্বাধীনভাবে রচনা করেছিলেন। ফলে স্পেনীয় সাঁহত্যের এই অধ্যায়কে রোমাণ্টক- 
আখ্যায় বিশোষিত করা হয়। এই অপনাম অন্যের অপ্রতুলতার দিকেই আশ্গযল নির্দেশ করে। 
ফরাসী ভাবানুবাদ ১৬৬০-৮৮ খাম্টাব্দের ইংল্যাণ্ডের বিনীত সাহত্যচক্রে সর্বাপেক্ষা কার্যকর 
বাহ্য প্রভাব ছিল ফরাসা ক্লাসাসজম, যা করানল্লে ও রেসাইন-এর নাটকের মধ্যাবন্দ তে গিয়ে 
পেশছেছিল। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যের কথা চিন্তা করলে দেখা যাবে, এট জ্ঞানলোক ও - 
মহাকোষের ষুগ। লেখকেরা শিল্প ছিলেন না, ছিলেন দার্শীনক। ক্লাসক্যাল আদর্শ এত 'বোশ 
প্রচালত ও 'নজাঁব হ'য়ে পড়ে যে, একে িউডো-ক্লাসাঁসজম বলা হয়! এই প্রভাব সমগ্র কুরো- 
পের ওপর ছাড়িয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডে ড্রাইডেন ও পোপ অনুদরণ করলেন শেকসপীয়র ও 
মিল্টন-কে। আনেকজান্ডার পোপ শুধুমাত্র এঁতহ্যের দ্বারা প্রভাবিত ও এীতহ্যের আলোচনার 
প্রতি আকৃষ্ট হননি, সেই সঙ্গে তার দ্টান্তও 'দিয়েছেন, কারণ তান হোরোসয়ান “আন্স” ও 
ক্লাঁসক্যাল ওঁবজজ্স্যের দনচ্টান্ত হিসেবে ক্লাসক্যাল কবিতা িখেছেন। ফরাসীর এই সাহত্যের 
মধ্যমশ্রেণীর অনুসরণকারীরা স্পেন, জার্মানি, ইটালিতে সমবেত হলেন। হোরেস ও বয়লো-র 
প্রভাবে অনেক 'আর্টেস পোয়োটিকী' লেখা হয়োছল- গ্রাভিনা-র “রেজিয়ন পোয়েটিকা*, পোপ-এর 
“এসে অন ক্লিটিসিজম”, লুজান-এর “পোয়েটিকা”া এমন কি লোসং-এর “লজ্যাওকুন” হচ্ছে 
এ ধরণের শেষ রচনা । প্ল্যাওকুন”-এর অল্প পরেই লিখিত হ্যামৃবুর্গ ভ্রামেটাঁজ”-তে 
"শয্যের প্রত তার অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। তবু লোসং ছিলেন একজন ক্লাঁসক্যাল সমালোচক । 
লোঁসং ও জার্মান সমালোচনাতত্বের ক্রমাবকাশের পরবতাঁ প্রধান পুরুষ জে. জি. হার্ডার-এর মধ্যে 
একজন ইচ্ছুক পাঠক স্পন্ট রেখা অজ্কন করবেন ক্লাসিক ও রোমান্টিক বিরোধ স্বরকার করতে। 
জার্মান সাহিত্যের ইতিহাসবেত্তারা গটশেড-এর যুগকে বলেন সিউডো-ক্লাসিক্যাল, ফরাসী ক্লাঁস- 
িজমেরই স্থানান্তারত রুপ। তবে শিলার ও গ্যটে-র- গৌরবোজ্জবল সময়কে তাঁরা জার্মানীর 
নিজস্ব ক্লাসিক্যাল যুগ বলতে কছুমাত দ্বিধা করেনানি। তুলনার জন্যে তাঁরা এই শব্দটি স্পম্ট- 
ভাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পদ্ধাত ও তার তাৎপর্য ভয়ঙ্কর, কারণ গ্যটে-শলার-এর উত্তর- 
সূরীরা রোমান্টিসিজমের. প্রথম পুরুষের নিকট সফপর্শে ছিলেন। তাই জার্মান ভিন্ন অন্য 
হীত্দাসবেস্তারা মাদাম দ্য স্টীল-এর এীতহ্য অনুসরণ ক'রে তাঁদের রোমাঁ্টক আখ্যা দিয়েছেন। 
ক্লাসিক্যাল ও রোমাপ্টিক কাঁবতার পার্থক্য নিয়ে আজও এত আলোচনা, এত বিভাগ ও এত 
বিরোধিতা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, তা প্রথম জন্ম নিয়েছিল শিলার ও গ্যটের হাতে। 
গ্যটে কবিতায় ইন্দিয়গ্রাহ্য বিষয় ছাড়া অন্য কিছ: ব্যবহার করলেন না, কিন্তু শিলার অতগীন্দুয় 
পথই অবলম্বন করেছিলেন, এবং তাকেই প্রকৃত পথ মনে ক'রে প্রমাণ করলেন যে, গ্যটে ছিলেন 
রোমান্টিক, তাই তাঁর “ইফ্িগোনিয়া” কোনো মতেই ক্লাসিক্যাল নয়। শ্লেগেল এই ভাবকে গ্রহণ 
করে আরও এগিয়ে নিয়ে "গেলেন, যার ফলে আজও প্রত্যেকেই ক্লাসাঁসজম ও -রোমাশ্টিসিজম 
সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। জামানীতে স্টার্ম আমন্ড ড্র্যাং ও রোমার্ঠিসিজমের মধ্যে একটি 
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আন্দোলন উীর্ঘত হয় এবং ফরাসী সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জবল যুগের দীপ্তি ম্লান-ক'রে মুরোপে 
প্রসার লাভ করে। এর কেন্দ্র {ছিল সাহিত্য নয়, নমনীয় শিল্প, বিশেষত স্থাপত্য ও ভাস্কর্। 
শিল্প ও রণীতর ক্ষেত্রে তাই একে বলা হোত আড়ুম্বরের সাম্রাজ্য। এর তাত্বিক ছিলেন “হবক্কে- 
লমান, প্রখ্যাত শিল্পী ছিলেন ক্যানোভা, এবং ‘পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নেপোলিয়ন। এটাই প্রকৃতপক্ষে 
দনও-ক্লাসাসজম। সপ্তদশ শতাব্দীর সিউডো-র্লাঁসাসজমের চরম সৃজন সৌন্দর্যের মানসক ও 
আত্মিক কল্পনায় মানের অনুসন্ধান ও তার প্রাত সংলপ্নতা রুপ বিবেচিত হয়। আবেগপর্প 
ও মরমীয় উপাদানগূলি রূপলাভ করেছে হিবজ্কেলমান-এ। এই সব কারণে বাইবেল-ধৃত শব্দের 
কোষে নিও-ক্লাসাঁসজম ধর্মের আকারে প্রকাঁশত হয়েছে। যাঁদও এরকম একটি ভাবের রোমাপ্টিক 
অস্কুটতা খুবই পরিষ্কার, তবু এটি ক্লাসক্যাল এীতহ্যের অধীন। আমরা লক্ষ্য করোছ যে, 
সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতান্দার ক্লাসাসজম বৈজ্ঞানিক হ্যন্তবাদের দ্বারা সমার্ঘত ছিল, এই যরীন্ত- 
বাদ ক্লাসাঁসজমে প্রামাণিক মুল উপাদানের পাঁরবর্তে নোতুন ও দৈবাবিপাকে খুব বোঁশ গুরুত্ব 
আরোপ করেছিল এর ুন্তীসিদ্ধ হবার দাঁবর ওপর। 

' এ কথা সত্য যে, রোমাশ্টিকদের দিকে তাকালেই আমরা ক্লাসক্যাল ধরণাকে বুঝতে - 
'পাঁর। প্রথমে তাঁরা স্থায়ীভ'ব যা মনের পর্যায়ে ক্লাঁসাসজম ও রোমাশ্টাসজমের মর্যাদা িয়ে- 
. ছিলেন আবহমানকালের এীতহাঁসক সংস্কার হিসেবে নয়। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, 
বয়লো ও রেসাইন-এর মতো প্রাতভা-পৃজনকারী সংস্কৃত এবং. শেকসপণয়র ও ক্যালডেরোন-এর - 
"মতো প্রাতভা-স্জনকারী-সংস্কাত_এদের মধ্যে রয়েছে একটি গভীর আত্মিক ব্যবধান! বাঁদও 
তাঁদের' অনেকে গ্রীক সাহত্যের তাঁর প্রাতবাদ করোছলেন, অন্যেরা দেখলেন যে, সব প্রাচীন 
সৃষ্টকেই ক্লাসাঁসজমের বিভগে চিহিত করা যায় না, এমন কি সেটা তাঁদের পক্ষে নিন্দনীয়। 
আর তাছাড়া ল্যাটিন ও গ্রীকেন মধ্যে পদ্ধাতগত ভিন্নতাও রয়েছে বিরাট পাঁরমাণে। সমস্ত ভ্রান্তি 
এাঁড়য়ে এই আবিচ্কারের সঙ্গে রোমান্টিকেরা একান্রত ধারণা ও ক্লাঁসক শব্দাটর এত বোশ-ও এত 
বিভিন্ন প্রয়োগের সূত্র আমাদের কাছে বিশ্লেষণ করছেন। রোমান্টিক নন্দনতত্ব দূঢ়, সঙ্গত ও 
নিঃসান্ধিশ্ধভাবে বলে যে শিজ্পকাঁবতা হচ্ছে স্বাধীন সৃষ্টি, স্বতন্্র মৌলিক ক্রিয়াকলাপ। মহৎ 
ষ্টার সার্থক স্যান্টর অনুকরণের অথবা বাস্তব সৌন্দর্যের অকল্পনীয় আদর্শের সঙ্গে সৃষ্টির 
সমাঁকরণের দ্বারা শিল্প্রে জন্ম নন্দনবৃত্তির এই বিশ্বাস যে-সময় প্রবল তাকেই বলা যেতে পারে 
ক্লাসক্যাল যুগ। " 

এদিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, রোমাশ্টিক প্রবণতা ছাড়া নিও-ক্লাসসিজমই হচ্ছে 
্লাসিক্যাল ধারণার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। এরপর মৌলকতার নন্দনতত্ব সর্বন্র জরলাভ করে। সুতরাং 
রোমান্টিক হেলোনিজম ক্লাসক্যাল পনরুরুজ্জশীবন নয়, রোমাণ্টিকসিজমেরই রূপকলা। শীনির 
ও হার্ডারাঁলন, ফদ্কোলো ও লেওপার্ড শেলী ও কাঁটস কিংবা একেবারে আধানক কাঁবরা, 
রোমান্টিক অথবা ক্লাসিক্যাল কিনা, এ প্রশ্ন আমাদের নিজেদের এমন কি তাঁদেরও জিজ্ঞেস করা 
বৃথা৷ যাঁদ ক্লাসিক্যাল প্রত্যয়ের গাঁত অব্যাহতও রাখেন তব্দ-তাঁরা এক নোতুন জগতের আঁধবাসশ। 

রোমাশ্টিদিজমও এতিহাঁসিক প্রগাঁতকে ত্বরান্বিত করেছে আর একুটি জানিস বেশ পরি- 
কার ক'রে দিয়েছে যে, ক্লাঁসসিজমের স্বতন্ত্র সংজ্ঞা নির্ণয় করা অসম্ভব ।' কারণ এটি অতান্দুয় 
নয়, আবার একটিমান্ন ইন্দিয়গ্রান্য রূপও এর নেই। বরং এটি হচ্ছে অনেক রূপের সমন্টি, বিজ 
এঁতিহাসিক প্রবণতা অনুসারে বিভিন্নভাবে যা বোঝা যায়া যাই হোক শব্দটি কোনো কোনো 
লেখকের কাছে গুণনি্দেশের পক্ষে এত সুখকর যে, তাঁরা তাঁদের সাহত্যৈর সর্বাপেক্ষা গৌরবো- 
জজবল যুগগুলর প্রাতই তা ব্যবহার করেন। “যেমন, রেসাইন-এর প্রীত করা হয়েছে, আর বিন্বেষ- 
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বশে ভলটেয়ার অথবা ডোঁলক্লে-কে বলা হয়েছে সিউডো-ক্লাসিক্যাল। এরকম সংস্কৃতিগত পক্ষ- 
পাত, শব্দটির এ জাতাঁয় মূল্যাঁবচার আরও বোঁশ জাঁটলতা ও অসঙ্গাঁত সৃষ্টি করেছে। যেমন, 
ফরাসী সাহিত্যের পাঁরভাষায় রয়েছে ক্লাঁসক্যাল যুগ ?সউডো-ক্লাসক্যান যুগের পূর্ববর্তী“, 'কল্তু 
জার্মানীতে ঠিক এর 'বিপরীতাঁটকেই স্বীকার করা হয়েছে। 
3 ক্লাসিক্যাল সাহত্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন সমালোচকেরা 'বাভন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। 
তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বা এঁক্য যেমন আছে তেমাঁন পরস্পর বিরোধিতারও পারচয় পাওয়া ষায়। 
€১) উচ্চতম পর্যায়ের সাহত্যকেই বলা হয় ক্লাসক্যাল। অর্থাৎ যে-সাহত্য সকল প্রকার 
রূচিবোধকে, মানীসক আবেগ-আকাঙ্ক্ষাকে, হৃদয়ের সৌন্দর্যানুভূতকে তৃপ্তিদানে সক্ষম ও যে- 
সাহত্য লিটারার আ্যাপ্রীবউটস-এর করণসম্পাতে বৈশিষ্ট্যময় ও শ্রেষ্ঠত্বে ভাস্বর, সে-সাহত্যই 
ক্লাঁসক্যাল আখ্যায় বিভূষত। খুব অল্পকালের মধ্যেই এ ধারণা বিলুপ্ত হয়। 

(২) ক্লাঁসক্যাল সাহত্য হচ্ছে সেই সাহত্য যা অধ্যয়ন ও কৌতূহলোদ্দীপনের দিক থেকে 
কালোতীর্ণ। অর্থাৎ যে-সাহত্য কালপ্রবাহের তরঞ্গপ্রাতক্পতায় বা যুগধর্মের আভিসংঘাতে 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলোন কিংবা পাঠকমনের অন্তরঞ্গতার সীমারেখা থেকে দূরে সরে 
যায় নি, যুগের পর যুগ, কালের পর কাল পোঁরয়ে আজও পূর্বের মতো সমমান্রায় জনাপ্রয় তাকে 
বলা যেতে পারে ক্লাসক্যাল। এই অর্থ বর্তমানেও ব্যবহৃত হয়, তবে নিছক যান্মিক ও ব্যবহারিক' 
দিক থেকে। 

(৩) একমান্র গ্রীক ও রোমান সাঁহত্যকে বলা হয় ক্লাঁসক্যাল; এটা সর্বাপেক্ষা অক্কার্ণ 
অর্থ। তবে এতে বোঁশ জাঁটলতা নেই যাঁদ আমরা মনে কাঁর যে, পরবতর্ কালের পাঁরভাষায় 
গ্রীস-একাট ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতি নির্মাণ করোছিল। 

(৪) প্রাচীন রচনারণীতি, বিশেষত অগাস্টান যুগের ল্যাটিন স্াহত্যকে অনুসরণ কারে 
যে-সাহত্য রাঁচত হয় তাকে ক্লাঁসক্যাল বলে। প্রকৃত কথা, পূর্বতন সাহিত্যের প্রকাশভাঙ্গ, 
বর্ণনা-বিন্যাস, চিন্তাধারা এক কথায় প্রাচীন রচনাশৈলণ যে-সাহত্যে পারলাক্ষিত হয় তত্ত্বের 
দৃষ্টিকোণ থেকে তার নাম ক্লাসিক্যাল সাহত্য। এ বিষয়ে গ্যটে লিখেছেন “আধূুনিকদের জন্যে 
উৎকৃষ্ট ও অনুপম হুবার একাঁট মাত্র পথ আছে তা হল প্রাচীনদের অনুকরণ করে।” এই বন্ত- 
ব্যেরই আরো সুষ্ঠ প্রকাশ আমরা দেখতে পাই হবজ্কেলমান-এর আলোচনায়". - তাঁদের মত- 
বাদ নয়, রচনাকে গ্রহণ ক'রে, তাঁদের জীবনকে পদনরাত্কিত ক'রে এবং তাঁদের দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে . 
অবলোকন করে৷” এই অর্থই অসম্গাত ও জটিলতার পথ খুলে 'দিয়েছে। 

(৫) যে-সাহিত্যে লেখক-মনের স্বকীয়তা, বিশেষ দৃম্টিপাতন, ব্যঞ্জনার সংলপ্নতা-_ 
সর্বোপরি মানস-পাঁরমণ্ডল রূপায়িত, সে সাহত্য ক্লাঁসক্যাল। এ-জাতাঁর সাহত্যের প্রকাতগত 
লক্ষণ হচ্ছে ভাবগভীরতা। উচ্ছৰাসময় চণ্টলতা থেকে মনের প্রকাশকে একটা সংযত ভাবগাম্ভীর্ষের 
মাঝে চান্ত করাই এর উদ্দেশ্য। ৃ 

সুতরাং ক্লাসিকে রয়েছে পরমশান্তি. পরমস্ধৈর্য, চিরচেনা পাঁরাঁধর মাঝের জগতে একান্ত 
ভাবে অনুভবের ধাঁর প্রম-আনন্দ। ক্লাসিক লেখক জাগাঁতক র্‌প-সৌন্দর্য-আনন্দ, ব্যথা গ্লানি- 
ক'রে প্রকাশ করেন সকলজনের হৃদয়গ্রাহ্যর্ূপে। 'তাঁন যা রচনা করেন তার রস-উপভোগের 
অধিকার বা ক্ষমতা শুধু তাঁর নিজস্ব নয়, তা সকলের, প্রাতাঁট মন ও মননের কাছে তার আবেদন। 
রচনার মাঝে শ্রষ্টা একক মানুষ হিসেবে লুপ্ত, অনন্য মানুষ হিসেবেও তাঁর সত্তার কোনো পারিচয় 
নেই, তাঁর পাঁরচয় বৈশ্বিক মানুষ হিসেবে অর্থাৎ তানি_“সহৃদয়হদয়সংবাদণ। 
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(১) একটি ভাব সর্বজনীন ও িরকালীন হয় তখনই যখন তা একমন থেকে অন্যমনে 
যাতায়াত করতে পারে. বা জশবন্ত থাকতে পারে। দুচ্টান্ত হিসেবে, সক্রেটিস এইভারেই- সর্ব- 
জনীন। এই অর্থে সবচেয়ে বেশি স্বতন্ম ও ব্যন্তিগত রোমাণ্টিক কাঁবতাও স্বজনান হবে। তবে 
তাকে প্রাঞ্জল ও 'বাভন্ন মনের দিক থেকে সঙ্গাঁতপূর্ণ হ'তে হবে। 

(আরও এডি নিন গা ডর বিন ও চির রানে যাঁদ তা 
অনেকের মনে অথবা সাধারণের মনে অথবা একজন স্বাভাবক লোকের মনে স্থিতিলাভ করে, 
যে-মন 'শাক্ষিত বিকৃতীকরণের দ্বারা দূষিত নয়। খুব সহজ ব'লে সিদ্ধান্তকার এরকম একাঁট 
ভাব প্রায়ই কল্পনা করেন। আঁদমতাবাদের এই আদর্শে স্যামুয়েল জনসন-এর সহভাগিতার.পারচয় 
আমরা পেয়েছি। 

(৩) যখন বাঁভন্ন ব্যান্তর প্রতি প্রযুক্ত হয়, তখনই: ভাব হয় সর্বজনীন ও চিরকানীন। 
যে-কোনো একটি সাধারণ বিশেষ্য দ্বারা প্রকাশিত ভাব সকলের মধ্যে প্রচালত। যেমন, দর্শনশাস্তে 


- শান পাঁণ্ডত তাঁকে সকলেই দারশশীনক নামে আঁভাহিত করবে। 


| . (8) কল্পনাও সর্বজনের ও চিরকালের হতে পারে, আবার বালতবও তাই। প্াজিভাস+ 
ট্টাভেলস” রয়েছে, সে সঙ্গে রয়েছে প্রাসেলাস”। 'ডফো-র “জার্নাল অফ দি প্লেগ ইয়ার" 


.... সয়েছে, আর তারই পাশে রয়েছে প্র্যান্বলার”। 


__ €৫) ভাব সর্বজনীন ও চিরকালীন হয় যাঁদ তা দীর্ঘ ও বিস্তৃত হয়, যাঁদ তার মাঝে ফুটে 
ওঠে সমগ্র জগতের ছাব। জাতিগত অখস্ডকে সর্বব্যাপী অথশ্ডের পর্যায়ে উন্নীত করবার দিকে 
_প্লেটোনিজম-এর সব সময়েই একটা প্রবণতা রয়েছে। আর তার প্রবণতা রয়েছে ভূমার :দিকে। 
এীহক ভূমা সম্বন্ধে জনসন-এর ধর্মীয় সংশয় ছাড়া সাধারণতার মাহিমাবিষয়ক তাঁর অন্বাদ.ছিল 
- আযরীাস্টটালয়ান শ্রেণীর সঙ্গে নও-প্লেটোনিক 'বস্তাতির দ্ব্যর্থক সংযোগ । 
ই (৬) একটি ভাব সর্বজনীন ও চিরকালীন হয় যাঁদ তা উদ্দেশ্য ও গঠনের দিক থেকে 
নিখুত আদর্শকে উপাঁস্থত করে আর প্রদর্শন করে তাকেই যা সম্ভাব্যতা, পারদর্শিতা ও অস্ফুট- 
তাকে পর্ণ রূপ দিতে সক্ষম।- একজন দার্শীনক অথবা একজন নিগনড ধম জ্ঞানসম্পন্ন ব্যন্তি 
তাঁর বিপরাণতের তুলনায় অনেক কম সাধারণ, তবে আর এক অর্থে একজন মানুষের চেয়েও তিনি 
অনেক-বেশি পৃর্ণাঙ্গ। 
রর প্রকৃত কথা, সাঁহাঁত্যক অত্যুৎকর্ষের পরম ও চিরন্তন মানের সাহত্য যে-সব অধ্যায়ে 
- রচিত হয় সেগিই প্রকৃত ক্লাসিক্যাল যুগ। তাই দার্শনিক বা মনস্তাত্িক ধারণায় নয়, এীত- 
হাস্বিক প্রত্যয়ে উপলব্ধি করতে হবে ক্লাসিসিজমের অর্থ, যা গ্রীকসাহিত্যে অনুকৃত নন্দনতত্বের 
. দীর্ঘ প্রবাহের প্রতি নির্দেশ করে আর সঙ্কেত করে যৌন্তকভাবে প্রায়-আঁভন্ন এক নোতুন 
ব্যাখ্যার প্রাত-যে, পাশ্চাত্য নন্দনভাব ও স্মাহত্যমনন আবার্তত হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দশর 
'হেলোনাস্টিক আগেকজান্দিয়া' থেকে 'ফ্রেপ্টিফাইড্‌ ফুরোপ' পর্যন্ত এই দ্বিসহস্রব্যাপী এীতহ্যের 
গাঁতপথে। প্রাচীন গ্রীক ও বর্তমানদের বাদ 'দিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কার সমগ্র ইতিহাসকে এর 
অঞ্গাঁভূত করা হয়েছে, তবে তার মাঝে মধ্যযৃগের ও স্পেন-ইংল্যাপ্ডের সপ্তদশ শতকের আংশিক 
ব্যতিক্রম রয়েছে। নির্দিষ্ট আদর্শের পূর্বে স্বয়ংাসদ্ধ “এথেন্স ছিল প্রাক-ক্লাসিক ভাবধারায় 
'নাষ্ত; রোমাশ্টাসজম সেই নিদিষ্ট আদর্শকে ভেঙে স্বয়ংসিষ্ধতাকে পুনর্বার স্থাপন ক'রে 
ক্লাঁসিকোত্তর যুগের সূচনা করে। কিন্তু প্রত্যেকটি ক্লাসিক্যাল অধ্যায় ও. র্মস্পশশভাবে প্রত্যেক- 
কটি ক্লাসিক ভাবপকাশকে বাচাই করতে হবে সাধারণ ইতিহাসের কণ্টিপাথরে এর বিশেষ ঘর্যাার 

থেকে। 


রবীন্দ্ুরচনাপসূটে 


পপ পপ পাপ শিপ আপ (পি পপ 


তৃতখয়বর্থঃআযাঢ১৩৩৬-_-ক্যৈষ্ঠ১৩৩ ৭ 
আষাঢ় ১৩৩৬ 
বেদনার মল্য . . 
একটি পরাংশ। “তোমার গ্রভশর শোকে সাল্বনা 1দতে পার... 
১৮ই ভাদ ১৩৩০ 
অপ্রকাশিত 
জ্বন্দৰ 
১৩২৬ চৈন্রসংখ্যা 'শাল্তানকেতন' প্ন হইতে পুনর্ম্দাদ্ুত 
শান্তিনকেতন। ২য় সংস্করণ, ২ খণ্ড, পৃ ৬০১ 
শ্রাবণ ১৩৩৬ 
‘ওরে ঝড় নেবে আয়’ 
নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা 
সার দুঃখ ূ 
১৩২৬ ফাল্গুন সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্র হইতে পুনর্ম্দাদ্ুত 
১১ই মাঘ উৎসবের উদ্বোধন ও উপদেশ 


পথের সঞ্চয় 
আম্বিন১৩ ৩৬ 
শারদোৎসব: 
১০২০ আশ ও কাক সা পান পর হইল পন 
চালত ভাষায় রুপান্তারত। 
রবীল্দ্-রচনাবলী ৭, জপ গলে 


EN TOT 2 


২৮২ সমকালীন . [ ভাদ্র 
কার্তক ১৩৩৬ 
'কলাবিদ্যা 


১৩২৬ অগ্রহারণ সংখ্যা "শান্তিনিকেতন পর হইতে পুনর্মদদ্রুত 
চিত ভাষায় রুপান্তারত 
অপ্রকাশিত 
শিল্পের ্বাধশীলভা 
শ্রীআসতকুমার হানদারকে লিখিত পন্রাংশ ‘নানা কথা'য় মুদ্রিত 
১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ 
অপ্রকাশিত 
অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ 
সীমা ও অসাীমতা 
১৩১৯ জিরার 
পথের সঞ্চয়, ২৫ বৈশাখ ১৩৫৪ 


ই পৌঁরের উপদেশ 


১৩২৬ আশ্বিন ও কার্তক সংখ্যা ‘শাল্তানকেতন’ পত্র হইতে পুনরম্দাদ্রত 
চিত ভাষায় রুপাল্তারত 
শিক্ষা, ১৩৪২ সংস্করণ 
ফাঙ্গদন১ ৩৩৬ 
দবশবভারতণ 


১৩২৬ শ্রাবণ সংখ্যা 'শান্তিনকেতন' পত্র হইতে পুনর্ম্দীদ্রুত 


বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের উনাবংশ আঁধবেশনের জন্য লিখিত 'আঁতিভাষল। 

রবীল্্-রচনাবলশী ২৩। সাহিত্যের পথে, চৈত্র ১৩৬৫ সংস্করণ 
চৈত১৩৩৬ 

ভারত ইতহাস-চর্চা 

৯৩২৩ চৈৱ সংখ্যা "শান্তিনিকেতন বারন 


১৩৬৭1... লাক পত্রে প্রকাশিত রর্বান্ররচনার ড়া | ২৮৩ 


Hl 


পাঁরবাঁ্ভত পাঠ, পরিচয়, বৈশাখ ১৩৩৯ 


| এই পর একটি নুতন গান “সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে? সংবলিত 


চতুর্থবর্ষ॥?আযাঢ় ১৩৩ ৭-- জ্যৈষ্ঠ ১৩৩ ৮ 


আযাঢ১৩৩৭ 
হল ত 
নাঁলিমা দাসকে লিখিত পন্ন। “তোমার দির ঠিকমতো উত্তর দিতে ক 
১৩ ডিসেম্বর ১৯২৯ 
অপ্রকাশিত 
জ্বরলপি এ 


‘এসো এসো প্রাণের উৎসবে’ 
স্বরালাঁপ। দিনেন্দ্ুনাথ ঠাকুর 
জ্বরবিতান: ১ 
শ্রাবণ১৩৩৭ 
পিতা ধনাহপি 
৯৩২৬ পৌঁষ সংখ্যা 'শান্তিনকেতন' পর হইতে পুনরচ্যাুত। 
৩ অগ্রহায়ণ তারিখে মন্দিরে উপদেশ 


১৩২৬ শ্রাবণ সংখ্যা পানিকে পর হইতে পনর 
মন্দিরে উপদেশ, "১১ আষাঢ় ১৩২৬ 
অপ্রকাশিত 


২৮৪ ঈমকালীনা - [ভাদ 


আশ্বন১৩৩৭ 
গান 
“সকরুণ বেণ্ড বাজায়ে কে যায়” 


১৩২৬ আষাঢ় সংখ্যা ‘শাল্তানকেতন’ পত্র হইতে পুনর্মুদ্রিত 
চালত ভাষায় রুপান্তারত 
শিক্ষা, ১৩৫১ সংস্করণ 


অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ 

ঘাঞ্গালশর খাদ্য 

১৩২৬ আষাঢ় সংখ্যা 'শাঁল্তিনিকেতন' পত্রে প্রকাশিত “খাদ্য চাই, এবং আশ্বন-কার্তক 

সংখ্যায় প্রকাঁশত “আহারের অভ্যাস’ প্রবন্ধদ্বয়ের একত্র পুনম ব্রণ 
পোঁষ১৩৩৭ 

আত্মার জাগরণ 

১৩২৬ ফাল্গুন সংখ্যা ‘শাল্তানকেতন’ পর্ন হইতে প্নমযার্দিত 

৭ পৌষে প্রাতঃকালীন উৎসবের উপদেশ 

অপ্রকাশিত ; 

অনাদি কালের বাত 

পক্ষে কাঁহয়া, 

হস্তাক্ষরে ম্যাদুত। লবাটি'র সৌজন্যে প্রকাশিত 

কাঁবতাঁটি পাঠ-পারবত'ন সহ ‘বাণী’ নামে ১৩৩৭ মাঘ সংখ্যা প্রবাপীতে প্রকাশিত 

অপ্রকাশিত। 


১৩২৬ ফাল্গুন সংখ্যা শান্তিনিকেতন” পত্র হইতে প্নম্দীদ্ুত 
৭ পোঁষ উপদেশ 


১৩৬৭] . -  সামাগ্নক পত্রে প্রকাশিত রবাঁন্দ্'রচনার দচী | ২৮৫ 


স্বরাঁলপ । 'দিনেন্দ্রনাথ .ঠাকুর। 
স্বরাঁবতান ১... 
চৈত্১৩৩৭ 
গান। “স্বপনে দোঁহে ছিন্দ কি মোহে? 
সময্লোচনার ধারা 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লাখত পন্র। "তুম ঠিক বলেছ। আমাদের দেশের” 
২ মাঘ ১৩১৯ 
অপ্রকাশিত 
আাশীর্বচন 
শনীখলবঙ্গ: ছাত্-সম্মেলনে প্রোরত 
‘নানা কথা’ বিভাগে উদ্ধত - 
অপ্রকাশিত - 
বৈশাখ১৩৩৮ A 
‘একলা বসে হেরো তোমার ছবি” ' 
গান। কাঁবর হস্তাক্ষরে ম্দাদ্রুত 
বাঁচত্রার কোড়পন্র। 
বাঁথকা। ছাঁব 
বঙন 


শ্রীমত রানী মহলানবিশকে লিখিত দুইখান পর ১৮ কার্তিক ১৩৩৫, ও ২১ কাঁতক 


১৩৩৫ 
পথে ও পথের প্রান্তে, পর্রসংখ্যা ২২ ও ২৩ 


পরজিনাঘহার? সেন 


পার্থ বস; 


ধর্মক্ষেত্রে 


ভারত ধর্মানরপক্ষে। তাতে কোন ক্ষাত নেই কারণ ধর্শীনরপেক্ষ অর্থ ধর্মহীন নয়। আর ধর্ম 
ব্যান্তগত ব্যাপারে সীমাবদ্ধ থাকা উীচত। ব্যান্তগত ব্যাপারকে রাষ্ট্রের সঙ্গে জাঁড়িত করার কোন 
সঙ্গত কারণ দেখা যায় না! যেমন সঙ্গত নয়-বেগুন ভাজা খাবেন না বেগুন পোড়া খাবেন 
ব্যাপারটিতে রাষ্ট্রকে জড়ান। ধর্মকে পাইকারী ভাবে ব্যবহার করাব ফলে, ইাঁতহাস সাক্ষী 
জগতে বহুবার বহু অঘটন ঘটেছে! অথচ বেগুন পোড়া ভাজার চেয়ে উৎকৃষ্ট অতএব সকলকে 

পোড়া খেতেই হবে এই বলে পোড়ারদল কখন নিজেদের ভাজার দলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করে 
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মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে ঠিক কোনাঁদন থেকে ঈশ্বর এসেছে বলা না গেলেও বহু দিন থেকেই: 
[িনাঁট চিন্তান্ত্রোত প্রবাহিত হুচ্ছে। একদল বলছে ঈশ্বর আছেন, একদল বলছে ঈশ্বর নেই, 
তৃতীয়দল বলছে ঈশ্বর আছেন' ক নেই জানা যায়ান প্রমাণ সমেত। প্রথম দল ঈশবরবাদী, দ্বিতীয় - 
দল নিরাশ্বরবাদী, তৃতীয় দল অজ্ঞেয়বাদী। যাঁদও নিচের দিকে গাঁড়য়ে চলা জলের ধর্ম, 
আকাশে উড়ে যাওয়া ধোঁয়ার ধর্ম, হামাগুড়ি দেওয়া শিশুর ধর্ম তব্দর ধর্ম কথাটির অর্থ সঙ্কুচিত 
হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশে গেছে । আর তা ঈশ্বর যেমন এক, ধর্মও তেমনি এক 
সেভাবে মেশোনি। 'মিশেছে-ঈশ্বর আছেন এবং তাকে লাভ করা যায়, উপায় হল ধর্ম এবং আমা- 
দের ধর্ম। আমাদের, তোমাদের তাদের করে নানা ধর্মমত, লক্ষ্যও এক তবু পরস্পরে মেলেনি। 
শুধু মেলোঁন নয় প্রত্যক্ষত ভেদ অর্থাৎ আমিন ঘটেছে? যত মত তত পথ-_এ স্বাঁকীতিটুকুর 
সহনশনলতার পর্যন্ত অভাব- ঘটেছে তার আত্যান্তক আবশ্যকতা সত্বেও । অথচ প্রাতাঁট ধর্মমত 
কাগজে কলমে সুন্দর এবং মানুষকে উৎকর্ষ তার দিকে এগিয়ে নেবার সম্ভাবনা সুচিত করে। . 

ধর্ম নিয়ে অশান্তি ঘটেছে বলে 'নির"শ্বরবাদশী তথা নাস্তিকরা এবং অজ্দেয়বাদীরা সুযোগ 
গনতে ছাড়েনান। তাঁরা বলেছেন ঈশ্বর বা ধর্ম একশ্রেণীর স্বার্থপরের অবলম্বন তাদের স্বার্থ 
সিদ্ধর উপায়। ক গান করতে জানেনা কারণ তার রং কালো এমন একটা হ্যান্তির প্রাতবাদ 
করার প্রয়োজন যেমন কোন কালো সঃগায়ক অন্ভব করেন না তেমাঁন কোন ঈশ্বরবাদশ তথা 
আস্তিক একথা বলার প্রয়োজন নাও বোধ করতে পারেন যে স্বার্থাসাদ্ধই যার মুখ্য সে আর 
দশটা উপায়ের সঙ্গে ধর্মের ভেকটা নিতে পারে। 

বর্তমান কালের অন্যতম চিন্তাশখল অজ্ঞেয়বাদ' বার্ড রাসেলের মতে জগতে ন্যার 
অন্যায়.পাপ পুণ্য বলে কিছু নেই কেবল আছে পাঁরণাম- কনাঁসকোল্সেন্সেজ। যেমন ঠাণ্ডা লেগে 
জবর, আগুন লেগে পোড়া, খেলে ক্দনীপ্নবৃত্তি, আছাড় খেলে আঘাত তেমনি প্রত ক্ষেত্রেই এই 
কার্ষকারণ মিশ্রিত পাঁরণাম। একটির ফলে অন্যাট ঘটে, এক রুপ রূপান্তাঁরত হয়, অবস্থা 
থেকে ঘটে অবস্থান্তর। তাই রাসেঙ্গের মতে ধর্ম নিয়ে মাতাম্মাত অগ্রয়োজনীয়। তা সত্তেও 
পৃথবাঁতে বাস করতে হলে এবং পরকে বাস করতে দিতে হলে কছ: একটার প্রয়োজন 'তানিও 
অন্মভব করেন! তাই তিনি বাঁধ দিচ্ছেন জ্ঞান ও প্রতি অনুশীলনের! মানুষের জ্ঞান যত 
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বাড়ে এবং পরপর রী হত বাড়ে তত জগতট.বালোপোদ হবে এই ভা ধা নলেজ 
ও লভ্‌ এ দুটি বাড়ার তান পক্ষে! 

নিজে জের লোক হাড়ের বটের কা Ha বল বারন 
বৈষ্ণব, শৈব, খৃষ্টান ইত্যাঁদ আগে মানুষ পরে আস্তিক। মানুষেরই ধর্ম হল জোট বাঁধা-নজের 
দল ভার করা! রাসেল অজ্ঞেয়বাদশ তবে মানুষ এবং তান জ্ঞানী একথা সবাই মানে। তাই 
দেখা যাচ্ছে মানুষের ধর্মকে তান কাটিয়ে উঠতে পারলেন না; জগতে জ্ঞান লোক বাড়ক এই 
ইচ্ছার সঙ্গে নিজের দল ভারী করার কোন সজ্ঞান প্রচেষ্টা হয়ত নাও থাকতে পারে তব্দ তাঁর 
বন্তব্যের এমন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না এমন নয়। 

অস্ত্রোপচার কালে রোগণর যাতে কোন রকম কষ্ট না হয় আধুঁনক শল্যাচীকৎসার সোট; 
লক্ষ্য। অপরাধীর শাস্তিবধানের অষৌন্তিকতা সেই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করেছেন বার্ড 
রাস্লে। রোগীকে চিকৎসার মত মমত্ব নিয়ে তান অপরাধীকে সংশোধিত করার পক্ষপাতী ॥ 
এমন মানব প্রেমিকের অবশ্য ধর্মহীন হলেও চলে কিল্তু মন্দষ্যসমাজে ঈশ্বরবাদী, নিরী*্বরবাদণ, 
অজ্জেয়বাদী নির্বিশেষে এমন মমত্ববোধ বিশিষ্ট মানুষ 'কোটিকে গুঁটক'ই বা সিলল কই। 
১ কলকাতা সহরে সকলে জানেন মাঝে মাঝে ফ্রী স্টাইল কুস্তি প্রদর্শিত হয়। প্রবেশ- 
মূল্য অল্প নয়; তাও প্রদর্শনীর সময় সেখানে প্রচুর জনসমাগম ঘটে, প্রাত খেলাধূলা কতক- 
গুল নিয়মে বম্ধ। সেগুলি মেনে চলার ফলে খেলার আকর্ষণ বাড়ে। সমস্ত শরীর ব্যবহার 
করতে পারলেও ফুটবল খেলায় হাত ব্যবহার করা চলে-ন; করলে নিয়মভঙ্গ হয়। সে কারণেই 
খেলাটির উপভোগ্যতা' বাড়ে! কিন্তু এই ফ্রিস্টাইল কুস্তির নিয়ম এত শ্লথ যে ব্যাপারাট প্রায় 
এক অমানুষিক মারামারির পর্যায়ে পশে। শোনা যায় এ খেলায় শুধ: প্রাতপক্ষকে যথেচ্ছ কিল 
চড় ঘুষ লাথি নয় চুল অথবা দাঁড়র মৃঠি ধরে উপড়ে ফেলার চেম্টা করা হয় এমনকি মাথায় 
সজোরে আঘাত করার ফলে দরদরধারে রন্তক্ষরণের দ্‌শ্যও বিরল নয়। এসব ঘটনা যখন ঘটে 
তখন নাকি সহস্ৰ সহস্ৰ দর্শকের উল্লাসধবাঁন ক্লীড়া-প্রাঞ্গণকে মুখারত করে তোঃল। এটা বিংশ 
শতাব্দী। বাজারে বা এ ধরনের প্রকাশ্যস্থানে বিরাট জনসমাবেশের মধ্যে গিলোটিন, ফাঁস 
বা অপরাধীকে চাবুক মেরে রন্তারন্তির দৃশ্য পূর্বে অনেক দর্শকের উল্লাস ঘটিয়েছে । জগত তখন 
এতটা সু (2) সভ্য হয়ীন। এইসব ঘটনার অংশগ্রহণকারী, উদ্যোন্তা এবং দর্শকবৃন্দের মধ্যে 
কোন প্রকার জাতিভেদ ধর্মভেদ নেই। ধর্ম নার্বশেষে এসব দৃশ্য লোকে উপভোগ করেছে, 
এখনও করছে। মেয়েরা মাছ কোটায় পুরুষদের চেয়ে নিপুণ হলেও তাদের কোমলপ্রাণা মনে 
করা হয়। কোমলপ্রাণারা ফ্রিস্টাইল কুস্তি অত্যন্ত উপভোগ করেন। কোন্‌ পৈশাচিকতা সালে- 
নের খাতিরে লোকে এসব ঘটনায় বেদনাবোধ না করে উল্লাঁসত হয় সেটা রোঝা যায় মতের ধর্মে 
নয়, মানুষের ধর্মে নিষ্ঠুরতা, জিঘাংসা, রক্তলোলুপতা ইত্যাদি নিহত আছে। ধর্মমতগাঁল 
হয়ত মানুষের এসব ধর্মকে নিয়ন্তিত করার চেষ্টায় গড়ে উঠে. থাকবে কিন্তু বিফল হয়েছে। 
তার মানে এ নয় যে ধর্মমত মানুষকে অমানুষ গড়ার চেষ্টাল্্ন গড়ে উঠেছে। 

হন্দুতে হন্দুতে যুদ্ধ, মুসলমানে মুসলমানে যুম্ধ, খুঁম্টানে খম্টানে যুদ্ধ ত রাজায় 
রাজায় যুদ্ধের মত কম হয়ান। অথচ হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা কিংবা মুসলমানে খম্টানে 
হাঞ্গামা হলে ধার্মক হিন্দ; মুসলমান বা খুশষ্টান জজ্জা পেয়েছেন এই ভেবে যে ধর্মছুনেরা 
এর প্রতি কটাক্ষপাত করবেনই' র্যাশনালিটির চর্চা কারো একচেটে নয়-বান্ট্রান্ভ রাসেল হলেও 
নয়। তবে ব্যান্তবাদের 'ভাত্ততে মান্ষের ধর্ম ষুষুধান প্রবৃত্তকে স্বীকার না করে কেন ধর্ষা- 
চরণকারীদের বিশ্বাসে অহেতুক আঘাতের কুষ্যান্ত প্রয়োগ? তার কারণ কেউই ষোল আনা 
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র্যাশনাল অর্থাৎ হবান্তনিষ্ঠ নয়। হানাহমনতে নেমে পড়া, ভিড়ে যাওয়া রয়ে গেছে মানুষের 
রন্তে, সুযোগ পেলেই সে তাতে নামে। সুযোগ না পেলেও ছাড়েনা; তখন শগলোটিন. দেখে, 
ফ্রিস্টাইল কুস্তি দেখে আর (নব) স্বপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। বাঁশু তো বলেছেন ডান গালে 
চড় খেয়ে বাঁ গাল বাড়াও, চৈতন্য তো বললেন, কলসীর কানা মারলেও প্রেম দেব কিন্তু সেসব 
কথা কজন খম্টান শুনল, কজন বৈফব শুনল । কজন মানুষ শুনল? নইলে আস্তিক রাষ্ট 
আমেরিকা এবং নাঁস্তক রাষ্ট্র রাশিয়া কি ভালবল খেলবার জন্যে এটমৃবোমা নির্মাণে রত? 

এই নিবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদের যে জায়গায় কালো রংএর উল্লেখ আছে সে জায়গাটি 
পড়তে গিয়ে কোন সুস্থ ব্যান্তির হাস্যকর মনে হবে। কিন্তু আজকের দিনে এই পাঁথবীতে সভ্য 
বন্দে পাঁরাচত দেশে কৃষ্ণকায় ব্যান্ত যাঁদ সৌজন্যবশে কোন শ্বেতাঙ্গ রমণীকে বাসে নিজের জায়গা 
ছেড়ে দেন তাহলে কৃতজ্ঞতার পাঁরবর্তে ভশীসত হন কৃষকায়। যার উল্লেখমাতর এদেশে হাস্যকর 
দেশান্তরে সেই বর্ণবৈষম্যে গুণের তারতম্য নির্ধারিত হচ্ছে। এবং "বিষয়টি সারা 'বিশ্বেব চিল্তা- 
শগলদের কাছে একটা সমাধানহীন সমস্যা । সম্প্রাত দক্ষিণ আফ্রিকায় যে কাণ্ড ঘটল তাকে 
অনেকের জ্বালিয়ানওয়ালাবাগের পুনরাবৃত্তি বলে মনে হয়েছে। এই অত্যাচারের কারণগ্ালর 
মধ্যে বর্ণগত আধিপত্য অন্যতম। 

ধর্ম প্রচারকেরা যেমন 'বাভল্ন সময়ে নিজ নিজ ধর্মমত প্রচার করে আসছেন নাঁস্তকেরাও 
তেমন ধর্মের অসারতা, অপ্রয়োজনীয়তা এবং ধর্মালম্বীদের স্বার্থদুস্ট অভিসন্ধির কথা প্রচার 
করে আসছেন। তাঁরা ধর্ম মানেন না বলে 'নিক্কিয় নন প্রকারান্তরে নাঁস্তকের দলবাদ্ধতে তাঁরা 
সচেষ্ট এবং উৎসাহণী। চা্বাক. সম্প্রদায়ের কথা সকলেই জানেন, নাস্তিক্যবাদ তাঁদের প্রচাষ 
বিষয়। "নিজে ধর্ম তথা ঈশ্বর মানেন না ফৃিয়ে গেল--এ ভাব তাঁদের নয়। মানুষের সংশয়তার 
সুযোগে সে -সংশয়কে আঁবশ্বাসে পাঁরণত করার জন্য তাঁরা বহু চেষ্টা করেছেন সে সব প্রচারের 
মধ্যে যুন্ত আছে ষাঁদও উত্তর পক্ষ এই পূর্ব পক্ষের ফান্তর প্রতিযুক্ত দিয়েছেন। কিন্তু একথাটি' 
থেকেই বায় যে যা নেই বলে নাস্তিক মনে করেন তেমাঁন একটি বিষয়ের 'বর-দ্ধে তান তাঁর 
বুদ্ধি, শান্ত, উদ্যম নিয়োজিত করেছেন এবং একেবারে যে {বিফল হয়েছেন একথা বলা চলে না। 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তাঁর অনেক জাবনীকার নাস্তিক বলেছেন। কারণ ধর্ম বা 
ঈশ্বর সম্বন্ধে কেউ কখন কোন কথা তাঁর মূখে শোনোঁন। আবার নাস্তিক্য প্রচারকের ভূঁমি- 
কাতেও কখন তাঁকে দেখা যায় নি। সুতরাং তান ধর্মহীন ছিলেন ক নাস্তিক ছিলেন কি 
ধার্মিকের কাছে ধর্ম-ফেন ব্যান্তগত আচরণীয় গুপ্ত বিষয় সেভাবে ধর্মচরণ করতেন তা জানা 
যায় না, তবে একথা মূন্তকশ্ঠে ঘোষণা করা বায় যে 'বদ্যাসাগরের মত নাঁস্তক যাঁদ কোন জাতর' 
ইতিহাসে শতাব্দীতে «একটি করেও আঁবিভূতি হন তাহলে সে জাতি ধন্য। কারণ আস্তক্য বা 
নাস্তিক্য আধামানদষের জন্য। বিদ্যাসাগর মানুষ ছিলেন। 

তাই মনে হয় বিদ্যাসাগর, বান্রীশ্ড রাসেল, বিবেকানন্দ এরা সব এক ভিন্ন জাতের 
মানুষ। ধর্ম সম্পর্কে তাঁদের মত যাই হোক মানুষের সম্পর্কে তাঁদের মত ঠিক আছে; একই 
আছে। তা হল মানুষক কষ্ট দেওয়া নয়। কষ্ট দেবার জন্য ছলের অভাব হয় না--শাসক 
শাসিত হোক বিজয়ী বিজেতা হোক সাদা কালো হোক হিন্দ হিন্দ হোক হিন্দু মুসলমান হোক 
হিন্দ খুগন্টান হোক এদেশে ওদেশে হোক এপারে ওপারে হোক এবাড়ন ওবাড় হোক ভাই ভাই 
হোক শাশুড়ী বৌ হোক- একটা বেধে গেলেই হল। বাধবার পয়্ই বোঝা যায় একপক্ষ প্রবল 
আর এক পক্ষ দুর্বল, তখন প্রবল দর্বলের ওপর ঝাঁপয়ে পড়ে! প্রকৃতিকে মানুষ জয় করার 
চেষ্টা করছে অনেকাঁদন থেকেই এবং তা “বিজ্ঞানের বিজয় আঁভযান হিসেবে পারচিত। কিন্তু 
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মানুষ মানুষের যত ক্ষাত করেছে প্রকৃতি কি তার ধারে কাছে যেতে পারে! বাঘে আর কটা 
মানুষ মেরেছে সেত মানুষের রক্ত খেতে ভালবাসে; কুরুক্ষেত্রের ষুম্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ 
পর্যন্ত মানুষ যত মানুষ মেরেছে তার মধ্যে একবার মাত ভীম দুঃশাসনের রন্তপান করেছিলেন। 
প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয়োঁছল বটে খেতে যে খুব ভাল লেগোছিল এমন কথা কোথাও পাওয়া যায় নি। 

এইবার মানুষকে ধরে একবার জিজ্ঞেস করুন, তুমি ত রন্তু খাওনা তবে এতাঁদন ধরে এত 
মানুষ মারলে কেন? দেখবেন কোন উত্তর নেই। 


শঙ্কর গুপ্ত 
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আমাদের এই যে জীবন একী শুধু আমাদেরই হাঁসকান্নায় ভরা কয়েকটা বছর-জদ্ম থেকে 
মৃত্যু পর্যন্ত_তার পর? তারপর কি কিছুই নেই! অনন্ত শুন্য থেকে আবার অনন্ত শূন্যে! 
অত্যন্ত বাস্তব জীবনের কটা দিনের আগে পিছনে কি আর কোথাও কোন কিছু নেই। এই 
জীবনব্যাপী সাধনা, আশাআকাক্ক্ষা, সুখদএখের সমস্যা এর কি কোন যোগাযোগ নেই এতবড় 
জীবনের সঙ্গে। এ প্রন মনে ওঠে। জীবন বলতে তে শুধু আমার বেচে থাকা কটা 'দিন- 
মান্ুই নয়, প্রাণের যে অবাধ গাঁত চলেছে চতুর্দিকে, প্রকাতর মধ্যে, প্রাণীর মধ্যে, মানুষের মধ্যে 
তার সমস্ত লীলাটাই তো জীবন। সেই বৃহৎ বিশ্বের, সুদূর কালের পটভূমিকায় জীবনের 
রূপ সন্ধান করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 

যে জীবনটুকু ভোগ করছ এ আর কতটুকু-িল্তুই সত্যই কি এর ব্যাপ্তি এখানেই 
শেষ! রবীন্দ্রনাথ এর অন্য অর্থ করেছেন। জীবন চলেছে সুদীর্ঘকাল ধরে, তার 'বিরাট প্রবাহে 
আমরা তরঙ্গের মত, উঠি আর 'মাঁসিয়ে যাই। যতাঁদন থেকে প্রকাতির রাজ্যে প্রাণের শিহরণ 
ততাঁদন থেকেই জ্গীবন চলছে। সৃষ্টির এই সুদীর্ঘকালের লীলার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জাঁবন- 
রহস্যের অপূর্ব সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর বহু কবিতায় ও গানে, প্রবন্ধে এই জীবনরহস্যের 
ব্যাখ্যা তান করেছেন। তাঁর জীবনে সুদীর্ঘ ভাবনার বিবর্তনের হীতহাসে এই কথাটি একাঁট 
অস্ফুট ইঞ্গিত থেকে একটি গভীর উপলব্ধিতে পাঁরণত হয়েছে। পানির 
তাঁকে বুঝতে সাহায্য করবে। 

সংসারে আমরা কেউই আকস্মিক নই, ভূ'ইফোড় নই। আদাদের জন্মের কারণ আছে, 
পুত্ৰ মান্রেরই পিতা আছেন। বিনা অনুসম্ধানেই নিঃসন্কাচে বলা চলে যে পিতারও পিতা 
আছে-_তাঁরও পিতা আছে। কল্পনাকে যাঁদ ক্রমাগত দূর হতে দূরতর ক্ষেত্রে প্রসারিত করে 
দেওয়া যায় তাহলে. দেখা ষাবে যে মানবের আদ পতাও স্বয়ম্ভু নন। ডারুইন তত্ব না জেনেও 
বলতে পারা ষেত যেআঁদ মানবেরও পিতা ছিল তার রুশ যতই অমানবাঁয় হোক না কেন। সে 
কোন প্রাণীর রূপ হতে পারে, যে প্রাণী আরও ষুগ-যুগান্তর আগে হয়তো ছিল তূণ, হয়তো 
তরু, হয়তো বিলীন ছিল মাটির জঠরে। এই যে জীবনের ধারা যার সুরু জানা নেই আমরা 
সেই ধারার অঙ্গ, সেই স্রোতের তরঙ্গ। ছিন্নপত্রের কবি বলছেন 

“একসময়ে যখন আম এই পাৃথবাঁর সঙ্গে এক হয়ে ছিলাম, যখন আমার উপর সবুজ . 
ঘাস উঠতো, শরতের আলো পড়তো, সূর্যাকরণে আমার সুদূরাবস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক 
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রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ উঁশ্খত হতে থাকতো, আমি কত দুরদুরান্তর দেশ” - 
দেশান্তরের জলস্থল ব্যাপ্ত করে উচ্জবল আকাশের নীচে নিস্তত্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতেম, 
তখন শরৎসূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঞ্গে যে একাঁট আনন্দরস যে একটি জাবনীশান্বু অত্যন্ত 
অব্যন্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহত্ভাবে সম্পাঁরত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে 
পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রাতানয়ত অত্কুরিত মুকুলিত পদলাকত সর্ব 
সনাথ আদিম পাঁথবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পাঁথবাঁর প্রত্যেক ঘাসে এবং 
গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধাঁরে ধ'রে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাপ্িত 
"' হয়ে উঠছে এবং নারকেলশাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।” bi 

এ অবস্থা সৃষ্টির আঁদকালের অবস্থা, তখনও তার শ্যামল অঙ্গের রোমকূপ থেকে 
যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ পাওয়া যাচ্ছে; সদ্যজাত পৃথিবীর বুকের ভিতর তখন একাঁট আনন্দ- 
রসের ম্লোত জেগেছে তারই ফলে সে মাঁটর মধ্যে, হয়তো বা পণ্চভূতের মধ্যে আমাদের প্রাণের 
উৎস ছিল। যে চেতনার প্রবাহ আজ আমাদের জীবনকে পাঁরচাঁলিত করছে সেই চেতনা ছল 
ঘামে এবং গাছের 'শরান্ন। সংবেদনশীল মন অনুভব করতে পারে সেই আদম পাঁথবীর 
হৃদয়ের উৎকণ্ঠার যোগ নেই একথা কে বলতে পারে। ছিন্নপন্রের আরও একটি চিঠিতে প্রকীতির _ 
সঙ্গে, পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সেই আঁদকালের ঘাঁনম্ঠতার কথা কাব বলেছেন। শুধু আদ 
মানব নয়, কোন বিশেষরূপে প্রকাশিত প্রাণ নয়, জড় পৃথিবীর সঙ্গেই একদিন সমস্ত প্রাণ লন 
হয়ে ছিল। সেই দিনের কথা কাঁবর কল্পনায় ভেসে ওঠে ভাবনায় ফুটে ওঠে তার ছাঁব। 

“বেশ মনে করতে পার, বহুযুগ পূর্বে তরুণী পাঁথবী সম্দদ্রস্নান থেকে সবে মাথা 
তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন,-তখন আম এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে 
কোথা থেকে এক প্রথম জাঁবনোচ্ছবাসে গাছ হয়ে পল্লাবত হয়ে উঠোঁছলেম। তখন আমি এই 
পৃথিবীতে আমার সর্বাঞ্গ দিয়ে প্রথম সূর্ধালোক পান করোছলেম-নবশিশুর মত একটা অন্ধ 
জীবনের পুলকে নীলাম্বর্তলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছলেম, এই আমার মাটির মাতাকে মস্ত 
শিকড়গুল দিয়ে জাড়য়ে এর স্তন্যরস পান করোছিলেম।” 

আজও কার চেতনার অধ সেই তত পারচয়ের অস্পষ্ট জাতাস তেসে আলে কোন 
দ্‌রাগত ধ্বাঁনর ঝংকারের মতো, কোন বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্নের মতো। এই কথাই ছন্দের সুরে 
বে*ধেছেন সমুদ্রের প্রাত ‘বসুন্ধরা’ 'অহল্যার প্রতি’ কাঁবতায়। জাবনধারার এই অবারিত প্রবাহ 
কোন ব্দদ্ধিগত তত্ব নয়, এ তাঁর উপলাব্ধ থেকে জন্ম নিয়েছে। 

১৮৯০ খস্টাব্দের ১২ই জ্যৈষ্ঠ কবি লিখলেন অহল্যার প্রাত। এই-কবিতাক যে অহল্যা 
শাপমুক্ত হয়ে জেগে উঠেছে সে ছিল মাঁটর সঙ্গে বিলীন। তাকে কবি প্রশ্ন ক্রেছেন, মাটির 
সঙ্গে একাত্ম হয়ে সে কি জানতে পেরেছে পাঁথবীর মহাস্নেহ_- রে 

মাতৃধৈর্যে মৌনমূখ সৃখদখ যত et RCE Bae 

সপ্ত আত্মা মাকে? 
টু 8 
আজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধির সঙ্গে-বৈজ্ঞানিক সত্যের গুড় যোগ 
দৌখিয়েছেন এবং ডারুইনেন্র অভ্ব্যস্তিবাদের স্দাবস্তৃত আলোচনা করেছেন৷ সেই প্রসঙ্গে 


১৩৬৭] কোন আদি কাল হতে ২... ২৯১ 


[তান বলেছেন যে আমাদের মনুষ্যত্বের যে বোধ আমাদের বিরাট বিশাল পৃথিবী থেকে 'বাচ্ছন্ন 
করে রেখেছে সে বোধ 'সংস্কার' মান্র' নয়, সে পূর্ণ সচেতন বোধ । প্রকৃতিরাজ্যে এ বোধের স্থান নাই” 

মানুষমান্রেরই মনে হাজার হাজার সংস্কার ছড়ানো আছে। যারা সাধারণ তাদের সচেতন 
সংস্কারগ্লো তাদের দৃম্টিকে আচ্ছন্ন করে যারা অসাধারণ তাদের অবচেতনে জেগে ওঠে যে 
সব সংস্কার তার প্রভাব শুধু তাদের জীবনে নয় দুরবর্তী কালে ও অন্যান্য জীবনেও বিস্তৃত 
জীবনের এই অখণ্ড দেশকালব্যাপশী বরাট রূপ রবীন্দ্রনাথের কোন সংস্কারকে জাগ্রত করেছিল 
যার ফলে তাঁর এই সম্যকদৃম্টর উদ্বোধ সম্ভব হল, প্রাতিভির সে গূঢ় তত্ব আমাদের জানা নেই। 


চেতনার এই অনাদঅনন্তকালের প্রবাহ যা আমাদের মধ্য দিয়ে চলেছে তার সম্বন্ধে - 


আমাদের বোধ জেগে ওঠে যখন তখনই বুঝি আমাদের জীবন 'বাচ্ছম্ন নয় এটা একটা দুর্ঘটনা 
নয়। ডারুইন, ফেকনার, বার্গস* প্রভতর বৈজ্ঞানিক ও দর্শীনক তত্ত্বের সঙ্গে কাঁবর এই গড় 
অনুভূতির নিকট যোগ দেখিয়েছেন আজতকুমার চক্রবতাঁ। 

সৌরজগতে পৃথিবীর যে উন্মাদ নর্তন তার সঙ্গে দি আমাদের যোগ নেই! যোদন এই 
পৃথিবীর ধুঁলকণার মধ্যে আজকের আমি লুকিয়ে ছিলাম, সোঁদন আঁবশ্রান্ত ছন্দের যে গাঁত 
ছিল তার সূর্যমশ্ডলে, তার স্মাত ও কাঁবর ধ্যানে আসে 


তোমার মৃত্তিকাসনে 
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে 
অশ্রান্ত চরণে, করিয়াছ প্রদক্ষিণ 
সাঁবতৃমশ্ডল, অসংখ্য রজনশাঁদন 
যুগযুগান্তর ধরে আমার মাঝারে 
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে 
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরদরাণী 
প্র ফুলফল গন্ধরেণ্দ। 


'অহল্যার প্রাত'তে যা প্রশ্ন 'বস্ন্ধরাপ্ম তা ঘটনা ফা সহজে মনে পড়ে, যার সম্বন্ধে কোন 
সংশয়ই নেই। “সমুদ্রের প্রতি’ আরও এক পা এগিয়ে গেল। এ সম্দ্র পাথবীর জননী। এর 
ভুবন ভ্রুণের মধ্যে ছিল প্রাণ যে অন্ভব করে তার চতুর্দকে তরঙ্গের দোলা । এখানে কাব 
সবেগে বলছেন 'নাড়ী'তে যে রন্ত বহে সেও যেন এঁ ভাষা জানে আর কছু শেখে নাই।” এ প্রশ্ন 
নয়, এ স্মৃতি নয় এ বর্তমানের ঘোষণা । 

ভালবাসার গৌরব ঘোষণা করতে আমরা বলোছ প্রেম জন্মান্তরের। কত নায়ক তার 
নারিকাকে বলেছে যে তাদের প্রেম গত জন্মের এবং পর জন্মেও তার ক্ষয় নেই। যে ভালবাসার 
ব্যাপ্ত নেই তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। ভালবাসার সেই 'দিগল্তপ্রসারী বিস্তারের 
স্পর্শ রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন এ অনাঁদ চেতনার তত্ব দিয়েই 

তৃণরোমাণ্ণ ধরণীর পানে 
আশ্বিনে নব. আলোকে 

চেয়ে দেখ যবে আপনার মনে 
প্রাণ ভার উঠে পৃলকে। 
মনে হয় যেন জানি . 
এই অকাঁথত বাণী 


২৯২ A সমকাল*ন [ভাদ্র 


মূক মোদনীর মর্মের মাঝে 
জাগিয়ে যে ভাবখানি। 
এই প্রাণেভরা মাঁটর ভিতরে 
“কতষূগ মোরা পেয়েছি, 
কত শরতের সোনার আলোকে 
কত তৃণে দোঁহে কে'পেছি। 
এমাঁন করে ভালাবাসা ছড়িয়ে গেল কোন দূর যুগে, যেখানে প্রাণে ভরা মাটির মধ্যে দুজনের ত্য 
মিলন 'ছল। 
5s এই যে ধারণা এ শংধু কার উচ্ছনাস নয়, কম্পনা নয়, এ তাঁর গভার 'বিশ্বাস। ্টপফো্ড' 
বক কাবকে এ প্রশ্ন করেছিলেন যে জন্মাল্তর "তানি মানেন 'কিনা। ছার উত্তরে কাঁব বলেছিলেন 
“আমাদের বর্তমান জন্মের বাঁহরের অবস্থা সম্বন্ধে কোন স্দানা্দ্ট কল্পনা আমার মনে নাই 
এবং সে সম্বন্ধে আম চিন্তা করা আবশ্যক মনে কাঁর না। কিন্তু যখন চিন্তা কাঁরয়া দোখ তখন 
মনে হয়, ইহা কখনো হইতেই পারে না যে, আমার জীবনধারার মাঝখানে এই মানবজন্মটা একে- 
বারেই খাপছাড়া জানষ 1? 
চেতনার ও জাঁবনের এই পূর্ণতা, যা সৃষ্টির আদ থেকে কোন অজানার উদ্দেশ একটি 
অখণ্ড ধারায় চলেছে তারই কথা কাঁব গানে বললেন 
জান জানি কোন আঁদকাল হতে 
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে! 


কাব্য সমালোচনার কথা 


এীতিহাসকের কাজ আর সমালোচকের কাজ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। হ্বেমনাট ঘটেছিলো তেমনটি 
দিয়ে বিচার-বশ্লেষণ করে তার সম্যক আলোচনা করা। কিন্তু একটা বিষয়ে এ্রীতহাসিক এবং 
সম্মালোচকের মধ্যে মিল আছে। এীঁতহাঁিক এবং সমালোচক এই দভ্রনের কেউই তাঁদের আলো- 
চনদর ওপর শেষ কথা বলতে পারেন না। কারণ, প্রত্যেক যুগে হাঁতিহসের পুনার্গখন হয়। এবং ' 
সমালোচনার ক্ষেত্রেও যুগে যুগে প্রানের প্নার্ববেচনা করা হয়। একই গ্রন্থের সমালোচনা 
ভিন্ন ফুগে ভিন্ন রূপ হয়। একই গ্রন্থ সম্বন্ধে সমালোচকেরা বারেনারে নতুন করে নতুন কথা 
ঘলেন। আর এটা খুব স্বাভাবিক। কারণ, প্রত্যেক সমালোচকের দৃষ্টিভংগনতে তাঁর বিশেষ 
যুগের বিশেষ পরিবেশের প্রভাব থাকে । বিভিন্ন যুগের সমালোচর বি দ্িকোণ থেকে 
দেখতে অভ্যস্ত হওবাঁয তাঁদের আলোচনায় আসে বৈচিন্র্য। 

কাব্য-সমালোর্৮নার একটা 'নার্দন্ট পদ্ধাত আছে। নারে 
বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী চলতে হয়-ই। অ-সমালোচকের কাছে কর্থাট। অদ্ভুত ধরণের মনে হতে 
পারে। তিনি মনে করতে পারেন যে একটা নিদিষ্ট নিয়ম অন:স্ারে “যাদি সব সমালোচককে 
চলতে হয় তবে সবার রায়ই তো একরকমের' হবে! এ ভাবনাটা কিন্তু ঠিক নয়। সমালোচনার 


ছা 


১৩৬৭] কাব্য সমালোচনার কথা ২৯৩ 


প্রার্থীমক পদ্ধাত একরকম বটে। ককন্তু সমালোচনার শেষ কথাটি আসে সমালোচকের অন্তর 
থেকে। প্রত্যেক মানুষ প্রথম অবস্থায় চিৎ হয়ে পড়ে থাকে; তা'রপর বুক-পিছল দেয়; তারপর 
হামাগুড়ি; সর্বশেষে চলন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কতকগুলো শনা্দ্ট অবস্থা আঁতক্রম করান: 
পরে মানুষ চলতে শেখে। অর্থাৎ চলবার প্রার্থামক পদ্ধাতটা সবার ক্ষেত্রেই একরকম। কিন্তু 
উল্লেখযোগ্য, চলনের ভংগী ভিন্ন-জনের ভিন্ন-রূপ। প্রত্যেকের চলন-ভংগণর বৈশিষ্ট্য আছে। 
ঠিক তেমান, সমালোচনার প্রাথামক স্তরগুলো 'না্ট হলেও তার শেষ সিদ্ধান্ত দাগে সমা- 
লোচকের নিজের মনের সুর, নিজের মনের রঙ। এই কারণেই একজনের সমালোচনার সংগে 
অন্যজনের সমালোচনার মল থাকে না। এই অ-মল সমালোচকের নুটীর পাঁরচয় নয়। এটা 
সমালোচকের স্বকীয়তার পাঁরচারক। এইখানেই সমালোচন্[র চমৎকারতা। 

সমালোচকের নিজস্ব মতামত গঠিত হবার আগে সমালোচককে যেসব প্রাথমিক নিয়ম- 
কানুন অনুসারে অগ্রসর হতে হয় সেগুলি সম্বন্ধে সমালোচনা' ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তির ওয়াকি- 
বহাল থাকা দরকার । 

প্রথমেই স্মরণ রাখতে হবে সমালোচকের কাজ 'দ্বি-মুখী। প্রথমত, আলোচ্য কাব্য বা 
কবিতার বিষয়বস্তু কি; এবং উত্ত বিষয়বস্তুর প্রাত কাঁবর মনোভাব অর্থাৎ কাঁব কী বলতে চানু 
সেবিষয়ে পাঠককে খবর দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, সমালোচকের কাছে এঁ বিষয়বস্তুর মূল্য 
কতোখানি। এবং কাঁব উত্ত বিষয়বস্তুর রূপায়ণে কতোটা সার্থক হয়েছেন তা পাঁরজ্কারভানে 
জানাতে হবে। 

সমালোচকেরা সাহিত্য-প্রয় এবং সত্যানুসন্ধিৎস হন। তাঁরা স্বাভাবক জ্ঞান 
(কমন: সেন্স) এবং কম্পনাশীন্তর সহায়তায় বিশেষ লক্ষ্য অনুসরণে আগদয়ান হন। 
সুতরাং সমালোচকের পক্ষে ধৈর্য এবং স্বাধীনতা; অবলম্বন বিশেষ কর্তব্য। কোনো কিছু 
সিদ্ধান্ত নেবার আগে আলোচ্য বিষয়াট বারবার পড়ে দেখা উাঁচত। আলোচ্য বিষয়টি দেন 
পক্ষে তিনবার সযক্বে পড়বার পর প্রার্থামক মত নেওয়া যেতে পারে । আর, পড়বার রীতাঁট সম্বন্ধে 
মনে রাখতে হবে যে প্রথমে কাব্য বা কবিতার প্রতিটা বিচ্ছিন্ন অংশ ক্ষ্য-করতে হবে; তারপত্ব 
তার সামাগ্রক রূপের ওপর সন্ধানী দৃষ্টি মেলতে হবে; তারপর রায় দেওয়া চলবে। কাঁবতার 
সবটুকু ভালো করে না পড়ে, না বুঝে মতামত গঠন করা অন্দচত। সমালোচকের কাজ ভারী 
গুরুত্বপৃর্ণ। সমালোচনার মধ্যে সমালোচকের ব্যান্ত-মনের ছাপ পড়া স্বাভাবিক। এবং তা প্রয়ে- 
জনায় ও! বাল্তগত ভালো-লাগা, মন্দ-লাগার কথা যে--সমালোচক এড়িয়ে যান, তান 'নশ্চর 
নিজের বিচার-বুদ্ধির ওপর, নিজের সমালোচন-শান্তর ওপর আস্থাবান নন্‌। তবে সমাল্মেচকের 
এই ব্যান্তগত ভালো-লাগা, মন্দ-লাগার কথা বলবার বাধাহীন আঁধকাব থাকার মানে এই নয় বে 
তান তাঁর ইচ্ছমতো আলোচ্য বিষয়ের প্রশংসা অথবা নিন্দা করতে পারেন। প্রকৃত কথাটা হচ্ছে, 
সমালোচককে প্রাতটী মতামতের সংগে য্দান্ত দিয়ে তাঁর মতামতের প্রামাণকতা ব্াাঁঝয়ে দিতে 
হবে। নিছক ব্যান্তগত, অথবা রাজনোতিক ইত্যাঁদ-রুপ মতামত দেওয়ার আঁধকার সমালোচকের 
নৈই। কেবলমাত্র সৌন্দর্যের নারখেই তান ‘বিচার করবার অধিকারী । সেই জন্যেই বলি, সম- 
লোচকের প্রথম কর্তব্য, কাঁবর প্রাত সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া। লেখকের মনেব খবর সংগ্রহে 
কাঁবর আগ্রহ অবশ্য-প্রয়োজনীয়। কাবিতায় কাঁব যা বলেছেন, এবং যা বলতে চেয়েছেন--সেই 
দুটি দিকে লক্ষ্য রেখে কবিতার সার্থকতা অসার্থকতা বিচার করতে হয়। এক্ষেত্রে, সমালোচকের 
নিজের দৃষ্টির আধিপত্য বজশনীয়। লেখকের দৃঁম্ট অনুসরণ করেই লেখকের সৃস্টির সার্থকতা 
অসার্থকতা বিচার কর; প্রয়োজন। সেইজন্যে, কল্পনাপ্রবণ দৃষ্টির সংগে সহানুভূতি সম্পন্ন 


২১৪ সমকালঈন [ ভাদ 


হদয় না থাকলে সমালোচনা করা যায়না। কার প্রাত দরদ না থাকলে কাব্যের দোষশ্ধুটীর 
দিকটাই সমালোচকের চোখে বেশি করে ধরা পড়ে। ফলে দোষ-ন্রুটীর তাঁলকা অকারণে বৃদ্ধি 
পায়। 

সমালোচকের -কার্যক্রম নির্দেশ করতে হলে প্রথমেই বলতে হয়, সমালোচককে ধাপে 
ধাপে এগোতে হবে। প্রথমে কাঁবতা পড়বার সময়ে যে-সব-শব্দ (ওয়ার্ড) বা বচন (ফ্রেজ ) হঠাৎ 
কানে লাগবে_-ভালো বা মন্দ [হিসেবে সেগ্াঁল ‘নোট’ করতে হবে। এবং সেই সংগে সংক্ষেপে 
লখে রাখতে হবে সমালোচকের ভালো বা মন্দ লাগার কারণ, অর্থাৎ সে বিষয়ে সমালোচকের; 
সবটুকু বন্তব্য। পুংখানুপুংখ সমালোচনার এই প্রাথামক অবস্থায় কোনক্রমেই তাড়াহুড়ো করতে 
.,-নেই। সমঞ্জস-বোধ ঠিক রাখতে হয়। এসময়ে পূর্বসংস্কার বা পক্ষপাতত্বের বশবতশ হওয়াও 
অন্যায়। এইজন্যেই সমালোচকের নিখ'ত অনুপাত-ধ্যানের দরকার! কারণ, সমালোচকের পক্ষে 


বোঁশ কথা বলা অপ্রাসংগিক, কম কথা' বলা হানিকর। ভালো সমালোচকেরা ঠিক ষতটুকু দরকার' 


ততটুকু পাঁরচ্কার করে মতামত প্রকাশ করেন। বোঁশও বলেন না। কম-ও বলেন না। i 


রচনার রাত বিচারের সহজ পথ হচ্ছে+_কাঁব যা বলতে চান তা যে-ভাবে প্রকাশ করে- . 


ছেন সেটা ঠিক উপয্স্ত হয়েছে কি-না তা লক্ষ্য করা। এইখানে আসছে প্রসংগ এবং প্রযান্তর 
সামঞ্জস্যের কথাট। 'প্রসংগ’ অর্থে কাবতার বিষয়বস্তুকে বোঝায় । এবং 'প্রযুাক্ত' অর্থে কাব- 
তার কারুকার্ষ কৌশলকে বোঝায়। কবিতার কারযকার্ করা হয় শব্দ, ছন্দ, এবং অলংকারাঁদির 
প্রয়োগে। কাব্য ব্যাক্র-সাত্রেই জানেন যে কবিতার দুটি দিক; সুর এবং ছাঁব। তাই-তো কবিতা 
হয় দ্ধরণের, সংগীতধর্মী, ও চিন্রধর্মী। সংগাঁতধর্মা কাঁবতায় থাকে ছন্দের প্রাধান্য। এবং 
চিন্রধম্ঁ কবিতায় থাকে অলংকারের প্রাধান্য আর, ছন্দ এবং অলংকার-_এই দুই-এরই' মূলে' 
আছে শব্দ প্রয়োগের বিশেষ কৌশল । তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, রচনার রণীতি বিচারের প্রথম 
কথা হলো কাবির ইঞ্গিত বিষয় বা প্রসংগের সার্থক প্রকাশের পক্ষে সবচেয়ে সুষ্ঠ শব্দটির 
প্রয়োগ হয়েছে কি-না তা দেখা। 

মিল্টন কবিতার সম্বন্ধে যে মতের পাঁরপোষকতা করতেন (Poetry should be simple, 
sensuous and passionate—Milton.) তার থেকে বোঝা যায় তান পাঠকের মনে কাঁবতার 
অব্যবহিত বা আশরপ্রভাবের, এবং আবেগ সপ্টারের পক্ষপাতী ছিলেন৷ সোজা কথায়, মিল্টন 
চিত্ধ্মশ কবিতার পক্ষপাতিত্ব করতেন। পারিমিততা এবং হীন্দ্িয্নগোচরতা ভালো' চিত্রের আব- 


শ্যিক গ্চণ। চিরণ-দক্ষতার গুণে কাঁবতা পাঠকের হীন্দ্রয় গোচর হয়ে ওঠে। চিত্র ইান্দরয় গ্রাহ্য। - 


ক 


মানুয়ের জ্ঞানেন্দিয় পাঁচাট, চক্ষ€,। কর্ণ, নাসিকা, জিহনা ত্বকৃ। তদননষায়প চিত্রের সাহায্যে পাঁচ ' 


রকমের গুণ-ই প্রকাশ করা সম্ভব। গুপগ্যলি হচ্ছে_রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ।.ভালো করে 
লক্ষ্য করলে দেখা যায় অধিকাংশ কাঁবদের চিন্রবিষয়ে পক্ষপাতিত্ব থাকে! প্রায় প্রত্যেকেরই এক 
বা একাধিক রকমের বিশেষ চিত্রের ওপর খুব ঝোঁক থাকে । আবার অনেকসময়ে দেখা যায় জখব- 
নের এক-এক সময়ে এক-একটি চিত্র বা চিন্রসমষ্টির ওপর ঝোঁক আসে। কাঁবদের পক্ষে এটা 
একটা হুট । 

চিত্রের সাহায্যে আবেগ-সপ্ঠারের কাজটি দভাবে সিদ্ধ হতে পারে, (১) বর্ণনা, অথবা 
(২) সংকেতের সাহায্যে! অবশ্য অনেকস্ময়ে একসংগে এই দুটা পদ্ধাতিই ক্রিয়াশীল হয়। 
চি্ধমশী কবিতা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনাকালে দরকার হয় এই শ্র্ধীীবভাগের। নচেৎ সমান 
লোচকের পক্ষে কবির মনোভাব এবং কবিতার স্বরুপ ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা" সম্ভব হয় না। 

সংকেতধর্মী চিন্রণের পক্ষে রুপক-অলংকার সবচেয়ে উপযোগণী। ভালো কাঁবর হাতে 
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পড়লে রূপকের রূপ খোলে। বার্থ কাঁি-্লতভার অধিকারারাই রুপকের সার্থক প্ররোগে 
নৈপৃণ্য দেখাতে পারেন। 'বাভন্নধর্মণ বস্তু বা ঘটনাকে নতুন যোগসূত্রে বাঁধতে রূপকের ক্ষমতা 
অসাঁম। রূপকের সহায়তায় চেনাজগতের মতো অচেনাজগত্রেও সম্পূর্ণ ধারণা করে নেওয়া 
যায়। রূপক-অলংকারের সার্থক প্রয়োগে সোনা ফলে। অবশ্য চিত্রপধর্মী কবিতার সার্থকতার 
মূলে অন্যান্য অলংকারের অবদান-ও কম নয়। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কাব্য বা কাঁবতার সমালোচনা রুরতে হলে প্রথমেই আলোচ্য কাব্য 
বা কবিতার অর্থট বুঝতে হবে। তারপর দেখতে হবে কাঁবর উদ্দেশ্য কা? এরপর দেখতে 
হবে কাঁবর ইচ্ছা বা উন্দেশ্যর সংগে তাঁর রচনা-রাতর কতোখান সংগাঁত বা সামঞ্জস্য আছে। 
এই তিনটা বিষয় যত্বসহকারে লক্ষ্য করে তারপর শেষ 'স্ধাল্ত গ্রহণ করতে হয়। শেষ িদ্ধান্তাঁট 
সমালোচনার সবচেয়ে গরুত্বপূর্ণ অংশ। শেষ 1সম্ধান্তাট সদ সুস্পষ্ট এবং ব্যান্তপ্রধান 
হওয়া দরকার! একারণে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে ধৈর্য-সহকারে কাব্য বা কাবিতাটী পুন- 
রায় পাঠ করে তারপর বলা উচিত যে কাব্য বা কাঁবতাট সামীগ্রকভাবে সমালোচকের মনে ক 
ছাপ রাখলো। 


গদতা ঘোষ 


পপ জপ শক শপ শপ 


কুলীন-কুল-দর্বচ্ৰ মানি রি ভান সৃষ্টি 
প্রকাশনী, ১৪১বি, ব্রাহ্ম-সমাজ রোড, কাঁলকাতা-৩৪। মূল্য তিন চাকা। - 


আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে সার্থক কোন নাটকের আঁস্তত্ব ছিল না। নাটক ছিল না একথা 
হয়তো বলা যায় না। নাট আঁভনয়ের প্রয়াস সৌখন অপেশাদারণ -নাট্যামোদীরা ইংরেজি নাটক 
মণ্টস্থ করে, সংস্কৃত নাটকের ইংরেজি বা বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে পৌরাণিক কাহিনীকে 
. অবলম্বন করে তাদের সখ মেটাতেন। বাংলা নাটকের অভাব বশতঃ তাদের এই নাটাপ্রয়াস 
নিঃসন্দেহে সফলতা অর্জন করতে পারোন। জমে ওঠোন সে সব আাভনয়। কিল্তু অভিনয়ের 
রা লিভ Lad GG হর 
. এই নাট্যামোদশীদৃগের উৎসাহ স্বীকার করতে হয়। 

বাংলা নাটক লেখা না হলেও নাটক-সৃম্টর এ্রীতহ্য ছল। ভারতবর্ষে না্যশান্রের 
অস্তিত্ব ও তার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করবেন না ইচ্িহাস-বিস্মৃত আনুমানিক 
আ'রিষ্টটল অপেক্ষাও প্রাচনতর_একথাও প্রামাণ করেছেন এঁতিহাসকগণ। আমাদেরই এদেশে 
নাট্যশাস্মকে ‘পণ্চমবেদ' বলা হত। নাটকের উৎপাঁত্ত বিষয়েও নানা দেশে বশেষ গ্রীস.ও ভারতবর্ষে 
নানা কাহনী প্রচালত আহে। ভারতবর্ষে দেবাসুরের যুদ্ধ কাঁহন* -অথবা গ্রীসে দেবতা 
ডাওানসাস ও কৃষ্ণকায় দানবের যুদ্ধকে অবলম্বন করে প্রথম নাটকের জন্ম হয়েছিল। সে যাই 
হোক নাটক ও তার আভনয় সেই প্রাচীন কাল থেকে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাহাত্যক প্রকাশ- 
রূপে আঁভনান্দত হয়েছে। 

অথচ উনবিংশ শতাব্দশর মধ্যভাগ পর্যন্ত সার্থক বাংলা নাটক সৃষ্ট হয়াঁন। এর কারণ 
ধনিদেশি করতে গিয়ে এরীতহাসকগণ মুসলমান আমলকে দায়ী করেছেন। এবং যুক্তি “দিয়ে 
অনুমান করে থাকেন : পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রসারের ফলে ইংরেজি নাট;কর আদর্শে বাংলা নাটক 
সৃষ্টি হয়েছে িংবা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের মাধ্যমে বাংলা নাটকের উৎপাত্ত। বাংলা ভাষায় 
অভিনয়ের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে তাঁরা আভহিত করে থাকেন। হস যাই হোক আভিনয়ের 
প্রয়াস সেই প্রাচীন কাল থেকে বাঙালখর জীবন ও সংস্কীঁতকে নিয়ীন্তত করেছে, রসের প্রবাহে 
বাঙালীর আবেগ ও আকুলতাকে প্রকাশ করেছে-এ-বিষয় নিঃসন্দেহ। দৃশ্যকাব্যের আকারে 
বাংলা ভাষায় এইগুীল রচিত হয়েছে। মঞ্গলকাব্য, যারা, পাঙলগাকীর্তন, লোকসঙ্গীত, লোক- 
গাঁথা, আখড়াই, তরজা, কথকতা, কাঁবর লড়াই প্রভাঁততে সেসব রস দানা বেধে উঠেছে। বাঙালীর 
জাবনের নিত্য প্রবহমানতার মধ্যে সে রসের একটা স্থায়শ আবেদন ভাবের প্রেমের আত্মোপলসব্ধির 
ও জাবনদর্শনের ভিত্তিতে বাঙালীর জাঁবনকেই নিয়নন্মিত করেছে?” উনিশ শতকের মধ্যভাগ 
পর্যন্ত বাঙালীর সাহিত্য মুলত এইগীলকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠছে। বাংলা ভাষায় রাঁচত 
প্রাচীনতম নাট্য-সাহত্যকে হয়তো এইগুলির মধ্যেই খুজলে পাওয়া যাবে! - 
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নাট্যশালার ইতিহাস খুঁজতে গিয়েও আমাদের সেই অন্ধকার অতাঁতের মধ্যেই আশ্রয় 
{তে হবে। যতদূর জানা যায় নাট্যশালার প্রাত্ঠাও- খুব বেশি দিনের কথা নয়। হেরাঁসম 
লেবেদেফ নামে জনৈক রূশীয় পাঁরৱাজক ১৭৯৫ খন্টাব্দে সর্বপ্রথম বাংলা নাট্যশালা স্থাপন 
করেন। The ‘Disguise’ ও ‘Love is the best Doctor’ নামে দুখান নাটকের বাংলা অনুবাদ 
দুরাঘি আঁভিনীত হয় এবং সে আঁভনয়ে বাঙালণী অভিনেরারা অংশ গ্রহণ করোঁছলেন। এটা কম 
আশ্চর্যের কথা নয়। বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে লেবেদেফের নাম এবং তার প্রাতন্ঠিত 
‘Bengally Theatre’ নিঃসন্দেহে একটি যুগের প্রথম প্রয়াসরূপে চিহিত হয়েছে। যাঁদও সেই 
প্রথম নাট্য প্রচেষ্টার পর ১৮৩১ খষ্টাব্দে প্রসম্নকুমার ঠাকুরের “হিন্দ: থিয়েটার, প্রীতষ্ঠার পূর্বে 
আর কোন নাট্য প্রয়াস কলকাতার সাংস্কীতক জাঁবনে দেখা দেয়নি--তাহলেও অনাগত যুগের 
পদধবাঁন সেদিন শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। বাঙালী কর্তৃক প্রথম প্রাতাষ্ঠত থিয়েটারে জুলিয়াস 
সীঁজারের নির্বাচিত দৃশ্য ভবভূতির উত্তর-রাম-চরিতে'র ইংরেজি অনুবাদ আঁভিনীত হয়। আর 
সর্বপ্রথম বাংলা নাটক বিদ্যাস্ন্দর উপাখ্যান নাটকাকারে আভনীত হয় নবানচন্দ্র বস্দর গৃহে 
১৮৩৫ খষ্টাব্দে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাঙালীর অভিনয় স্পৃহা অন্বাদের 
মাধ্যমে বা রামায়ণ মহাভারতের কাহনঁকে অবলম্বন করে মেটাতে হয়েছে, বাংলা ভাষায় মৌলিক 
কোন নাটক ছল না বলেই। 


বাংলা নাটকের সেই আদ পর্বে নাটক রচনার প্রেরণা যে ছল না তা নয়। তারাচরণ 
[শিকদারের ‘ভদ্রার্জ ন’ ও যোগেন্দ্রন্দ্র গুপ্তের 'কশী্তাবিলাস' যথাক্রমে মিলনাল্তক ও বিয়োগান্তক 
দুখানি মোৌলক নাটক ১৮৫২ খুল্টাব্দে প্রকাশিত হয়! বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে সর্বপ্রথম 
রচনা হিসাবে এই দুটি নাটকের এীতিহাসিক মূল্য নিঃসন্দেহে স্বীকৃত-হয়েছে। কিন্তু সম- 
সামায়ক কালে ইহারা সমাদর লাভ করেনি এমন ক আভনীতও হয়ান। তা হয়তো নাটকের 
অন্ুৎকর্ষতার জন্যই। তাহলেও বাংলা নাটক রচনার ধারার সূত্রপাত এঁদুটি নাটক থেকেই-- 
পরবত)” কালের নবনাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যার প্রবাহ' অপ্রতিহত গাঁততে সমাজ জাঁবনের 
চলর তাত করে বরে চলেছে: তার হাথ সুপ খোছিল ০৮৫২ বেছে পরা বাহারি 
গণ স্বাঁকার করেন। 

প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক রামনারারখ তকরিযের 'কুলান কুল প্রকাশিত হয় 
১৮৫৪ খ্জ্টাব্দে। ইতিপূর্বে সমসামায়িক বাংলার সমাজ-জীবনের বাস্তব রূপ বিশেষত, মধ্যবিত্ত 
বাঙালীর জাঁবন সাহিত্যে প্রাতফলিত হয়নি। যেকখানা নাটক রচিত হয়েছে তার প্রত্যেকটি 
হয় রোমান্টিক নয় পৌরাণিক বিষয় অবলম্বন করে, তা বাংলা ভাষায় রচিত হলেও প্রকৃত সাহিত্য 
হয়ে উঠতে পারোনি। সর্বপ্রথম রামনারায়ণ দেখালেন বাস্তব সমাজাভীত্তক মধ্যবিস্ত বাঙালীর 
জীবনকে অবলম্বন করে নাটক রচিত হতে পারে। বাঙালশর প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জাবনাভাত্তিক 
সামাজিক নাটক 'কুলশনন্কুল-সবস্ব” তৎকালশন সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং পরবতর্ঁ 
কালে বহ-নাটকের স্রষ্টা রামনারায়ণ তক নাটুকে রামনারারণ নামে খ্যাত হয়েছিলেন। চুণ্চুড়ার 
নরোত্তম পালের গৃহে এই নাটকের চতুর্থ অভিনয় রজনী উপলক্ষ্যে ১৮৫৮ সনে ণহন্দ; পেট্রিয়ট' 
পাৱিকায় যে অভিমত প্রকাশিত হয় তা থেকে এই নাটক যে কির, প্রাতকিয়া সৃষ্টি করেছিল তা 
সম্যক উপলাধ্ধ করা যায় £ ‘The acting of the Koolin-Koolo-Shurboshwo Natuck 
at Chinsurah has, it appears, given great offence to the Koolins of the locality... 


ড্র 


২৯৮ সমকালীন [ভাদ 


‘The acting took place in the house of a gentleman of the Banya caste, and the 
Koolin Brahmins intend, it is said, to retaliate in kind’: - 


এই নাটকের মূল অবলম্বন তৎকালীন সমাজের যাঁরা শিরোমাণ সেই কুন ব্রাঙ্মণ - 
সমাজের বহু বিবাহ প্রথা। বল্লাল সেন প্রাতণ্ঠিত কুলশন সমাজের বহু বিবাহ প্রথা, মেল বন্ধন 
ইত্যাদি নানা সামাজিক 'বাঁধানষেধ দেহের দুষ্ট ক্ষতের মত সমগ্র সমাজকে পঞ্গদু ও অকর্মন্য করে 
ফেলেছিল! এই বাধানষেঘের সুযোগে সমান্ের একাংশ যারা কুলীন তাদের 'বিবাহ-ব্যবসার 
পণ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল বাঙলার অনূঢ়া কুলীন কন্যাদৈর। সমাজে ভঙ্গজ হবার ভয় . 
| কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা উপযুক্ত কুলশন পাত্রে বিবাহ্‌ দিতে না পারায় তাদের কন্যারা কুমারীই থেকে 
যেতেন। 'যাঁদ বা বিবাহ হত পান্রের বয়স শিক্ষা র্‌পলাবণ্য কিছুই বিচার করা হত না, শুধু 
কুলশন হলেই হল। এই কোঁল'ন্য প্রথার ষৃপকাচ্ঠে বাল দেয়া হত তংকালান কুলীন কন্যাদের । 
রামনারায়ণ এই নাটকরচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেছেন £ 'বল্লাল সেন'ঁয় কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত . 
থাকায় কুলন-কামিনগগণের এক্ষণে যে রূপ দুর্দশা ঘাঁটতেছে, তাঁদ্বষয়ক প্রস্তাবসম্বালত 
কুলশন-কুল-সর্বদ্ব* নামে এক নবীন নাটক’ রচনা করাই তাঁর উদ্দেশ্য। এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য রংপুরের জাঁমদার কালশচন্দ্র রায়চৌধুরী কাছ থেকে তান পণ্মশ টাকা পারতোষিক 
পেয়েছেন। 'কুলশীন-কুল-সর্ব্ব' নাটক রচনার মূলে মোটামটি এইট; কু ইতিহাস 


টা 


যে উদ্দেশ্যেই এ-নাটক রচিত হয়ে থাক, সেকালে সামাজিক প্রথার 'বরৃদ্ধাচরূণ করে শ্লেষ, - 


কটাক্ষ, বিছুপ ও পাঁরহাসের মধ্য দিয়ে সামাজিক ব্যাস্তচারত্রগনলকে উপস্থাপনা করা সহজ কথা ু 


নয়! বিশেষ যে সামাজকে তিনি ব্যঙ্গোন্ত করেছেন 'তাঁন নিজে সেই সমাজেরই একজন। রাম. 
নারায়ণ নিজে সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং সমাজ্জভুন্ত ব্যান্ত। সমাজে বাস করে সেই সমাজের: 
পাত হয়ে কলা কুলান সমাজের প্রতিক ও বাস্তব চারর ফুটিয়ে তোলার ডি দননুদের 
পরিচায়ক সন্দেহ নেই। | ৃ 
আজকের দিনের নাটক বিচার ও বিস্বোষণের চুলচেরা হিসাবে “কুশান-কুর-সর্যন্র' নাটক" 
তার উৎকর্ষের দিকে অনেকখান হয়তো ম্লান হয়ে যাবে। বিশেষ সেকালের সামাজিক স্মস্যা 
আজকের দিনের অর্থনৈতক সমাজে তেমন করে আমাদের ভাবিয়ে তোলে. না, নতুনতর .নানা 
সমস্যা এসে আমাদের চিন্তা ও প্রকাশকে অন্যাদকে নির্দেশ দিচ্ছে, অন্যতর ইঞ্গিত নিয়ে আসছে। 
তবু সেকালের দিকে দৃষ্টি ফেরালে রামনারায়ণকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। বাংলা নাট্য-সাহত্যের 
সমৃদ্ধির দিনে নাটকে রামনারায়ণকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। বাংলা নট্য-সাহত্যের সমৃদ্ধর' 
দিনে অতাঁতের বিস্মতপ্রায় নাটকের সাহিত্যিক মূল্য যাই থাক প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক .. 
হিসাবে এর এীতহাসক মূল অনেক। 
. . প্রায় শতাব্দীকাল পবে সম্প্রতি এই নাটকখানি পৃনম্দাদ্রত হয়েছে। কাঁলকাতা বি*ব: 
বিদ্যালয়ের বাংলা নাট্যস্মাহতের অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য সুষ্ঠুভাবে নাটকাঁট সম্পাদনা 
করেছেন। আধুনিক সমালো5নার দৃষ্টিকোণে অপুর্বভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি একাটু 
স্মচিম্তত দীর্ঘ ভূমিকায় অধ্ুনা-বস্তৃত অথচ গুরুত্বপূর্ণ নাটকখানির. সাহাত্ক ও আঁত: 
হাসিক মুল্যের নতুন করে মূল্যায়ন করেছেন। এই গ্রল্থখান নিঃসন্দেহে সাহিত্য পাঠক মাৱেরই 
বো রা জাতি নাত মাটির মাদানি 
কাছে আদত হবে। 


রতন সান্যাল 


১৩৬৭] ঈমালোচনা | ‘১৯ 


রবান্দরসাহিত্যের কয়েক দদিক।. ডাঃ আদিত্য ওহদেদার, এসোসিয়েটেড 'পাঁরশার্স; এ/৯, 
কলেজ স্টীশট্‌ মাকেটি, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪-৫০ । 

1নঃসঙ্গ বিহঙ্গ। বাণী রায়, গালা ক হা ৫৭ কর্ণওয়ালিস প্র্ীট্‌, কাঁলকাতা-৬, 
মূস্য ৩:৫০। 


বিটি রত TE EE ETE 
আদৃত হইয়াছে। _আলোচ্য পুস্তকখানির আলোচনার {রষয়_কাব্যনাট্য ও রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র 
নাথ ও বিজ্ঞান, বিনোদন, চোখের বালি ও উমা. রবীন্দ্রকাব্যে রঙ, হাীসরভাষ্যে বার্গস ও 
রবীন্দ্রনাথ, রবান্দ্র বাঁক্ষায় নারীর মন, ইয়েটস্-রবীল্দ্রনাথ সংবাদ, রবীন্দর-চন্তায়্ ট্রাজেডির 
ফলশ্রাত, রবান্দুনাথ ও.নদী, ও জোড়াসাঁকো। 4 
প্রবন্ধগ্যালির অনেকগুলি বিষয় বস্তু সম্পূর্ণ নূতন, নানাস্যানে লেখক তাঁহার ক্বায 
গবেষণালব্ধ নৃতন তথ্য মৌঁলক চিন্তা ও বিচার বিশ্লেষণ সহকারে উপাঁস্থত কারিয়াছেন। 
রবাঁন্তরচচায় ডাঃ ওহদেদারের এই নৃতন সংযোজন রবান্দালোচনার পরিসর বৃদ্ধি কাঁররাছে_- 
এজন্য 'তাঁন রবণন্দ্রানুরাগণ পাঠক সমাজের ধন্যবাদা্। 


বাণী রায় বর্তমান বাঞ্গলা সাহিত্যে একাঁট বিশিষ্ট নাম, ছোট গল্প, কাবতা, উপন্যাস”ও প্রবন্ধ 
রচনায় তাঁহার কৃতিত্ব জ্বীকৃত। জনাপ্রয় লেখক ও 'শল্পীদের সম্বন্ধে পাঠক সাধারণের অপারি- 
স'ঁম কৌতূহল আছে__এই. কারণে এই গ্রন্থের “দেশে” 'ব্ভাগে কাঁব জাঁবনানন্দ দাশ, আঁভনেতা 
অনুরূপ দেবী, 'শবভৃতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মাঁণক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রবোধ সান্যাল সম্বন্ধে 
লোঁখকার স্বায় পরিচয় ও ধারণা-লব্ধ রেখা-চিত্রধমর্ণ রচনা প্রেফাইল) পাঠকের সাবশেষ মনো- 
যোগ আকর্ষণ করিবে। এই বিভাগে, এই সঙ্গে ‘প্রেরণার উৎস’ প্রবন্ধে ররন্দ্রনাথের অগ্রজ 
. জোযোঁতারন্দ্রনাথের সহধার্মণী কাদম্বিনী দেবার রেখা চির দেওয়া হইয়াছে; রচনাটি সুখপাঠ্য 
হইলেও লেখিকার পাঁরচিত লেখক-শিক্পী গোম্ঠীর মধ্যে কাদম্বিনী দেবী যখন ছিলেন না, 
তখন এই রচনাবলী হইতে পরিত্যন্ত হইলেই ভাল হইত! দুঃসাহস ও উগ্রতা বাণ! রায়ের রচনার 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 

এই দুঃসাহস ও উগ্রতা কল্পনালোকচারী ও চাঁরনী নায়ক নায়িকাদের মুখে ও কার্য 
কলাপে প্রাতফাঁলত হইলে তাহাতে কাহারও কিছ আসে যারনা। . কিন্তু. সামাজিক ও বাস্তব 
- জখবনে শালীনতা ও মান্রাজ্মান বাছ্ছনীয়। পাঁরাচত শিল্পী. লেখক অথবা তাঁহাদের বন্ধ্যগোষ্ঠী 
সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশে দৌথকা স্থানে স্থানে সংযমের মাত্রা হারাইয়া ফোঁলয়াছেন, পুস্তকের 
কয়েকস্থানে তাঁহার কটুভাষণ পাঠকের মনঃপাঁড়ার কারণ হইতে পারে লোখকা মহোদয়াকে 
একথা সাঁবনয়ে স্মরণ করাইয়া দেওয়া সমালোচকের কর্তব্য বালয়াই মনে কাঁর। র্‌ 

এই দোষ নটি হইতে মুক্ত বলিয়া বিদেশে অংশে- মিম্ট্রাল, ক্যারেদীলন ও সাদে, চার্লস 
ডিকেন্স, চালর্স আরোবেলা হান্ট ও উইলিয়াম কনগ্রভ, গেটে, মারলতে রন্টে ও উহীলিয়ম 
হ্যাজলিট প্রভৃতির জ'ব্নালেখ্য আতশয় সুখপাঠ্য ও কৌতৃহলোদ্দীপক হইয়াছে! 


গোরাষ্গগোপাল সেনগুপ্ত 


রা 
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আজ ও আগামণ কাল ॥ ৮5 
২.৫০ টাকা i না 
পারবেন EET ইজি ER 
এতই দ্রুত যে বর্তমান-ও ভবিষ্যৎ কালের ব্যবধান সম্বন্ধে সচেতন হবার আগেই ভবিষ্যং কাল 
বর্তমানের সঙ্গে এক হরে যাচ্ছে। এর ফলে 'নত্য নূতন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। মানব সমাজের 
ওপর এই সমস্যাগ্ালর আঘাত দোখিয়ে তার নিরসনের প্রচেষ্টা করেছেন ডাঃ সুব্রতেশ ঘোষ তাঁর 
এই" বইখানিতে মোট তেরাঁট নিবন্ধের উপর তাঁর -বতব্যাট নিবেদন করা হয়েছে বিদগ্ধ পাঠক, 
সমাজকে। 
সমকালখন চিন্তাই লেখকের মুল বিষয়। এই সমকাল যে শুধ আজকের কথা নয়--প্লুত 
পারবর্তনের তাগিদে সেটা যে আগামী কালের অনেকটুকু জুড়ে রয়েছে, প্রত্যেকটি প্রবন্ধের - 
প্রত্যেকটি সমস্যার বিস্তৃত এই সমকালের পারিপ্রেক্ষিতে।| তাছাড়া আরও একটি কথা আছে। 
আজকে “সামাজিক দৃষ্টিভঃগঁ” ,কথাটার রূপও গেছে পালটে। কেবল, ইতিহাস. বা বিজ্ঞান 
অর্থনগীত বা রাজনশীত নিয়ে এক একটি মতবাদ বা আদশই সমাজ বিজ্ঞানের অনুতভূস্ত- করুলে 
চলবে না, প্রয়োজন প্রাতাট সমস্যার সামাগ্রক আলোচনা; যেটা সূত্রতেশ বাবুর আলোচনার. 
বৈশিষ্ট হয়ে দাঁড়য়েছে। সুব্রতেশ বাবু অর্থনশীতিকে দেখেচ্ছেন সংস্কৃতির মাধ্যমে । রাজনশীতকে ' 
দেখেচ্ছেন দর্শনের মাধ্যমে। সংস্কৃতিকে দেখেচ্ছেন- বাদ্ধজীবী ও বিলাসিতার মাধ্যমে। এই .. 
বৈশিষ্টের জন্যই তাঁর আলোচনাগ্দলি হয়েছে ব্যাপক, হৃদর়গ্রাহ ও স্পষ্ট বস্তার ভূমিকা। - ৭৯ 
" সমস্যাগ্রীলর আলোচনা করা হয়েছে বিজ্ঞান সম্মতভাবে। ভাবালতার. আশ্রয়. নিয়ে: 
আদর্শ প্রচারের সহজ প্রচেষ্টায় না গিয়ে লেখক প্রথমে ঈমস্যাগ্দুলির, ব্যবচ্ছেদ. করেছেন বিদগ্ধের 
মন নিয়ে। পরে বক্র দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক সমস্যাগনলি পূরণ করেছেন ব্যবহারিকের: বাস্তব; 
যুক্তির সাহায্যে। তাঁর বাঁলষ্ঠ সত্য ভাষণ সব সময় জনসাধারণের মনের মতন না. হলেও সকলেরই 
বিচার্ধয বলে মনে হবৈ। “পরাভূত. রবীন্দ্রনাথ,” “উন্নীসিকতা প্রসঙ্গে” “উপেক্ষিত, ভাতত! : 
শবলাসিতা প্রসঙ্গে” “ভবিষ্যতের জন্য” ইত্যাদি নিবন্ধগুপি' এই প্রসূষ্ণে বিশেষ. উল্লেখযোগ্য। 
এই প্ররদ্ধগুলি সম্বন্ধে সর্বশেষে একট কথা বলতে চাই, আজকে, এই পুস্তকের আলোচ্য 
প্রায় সমস্ত সমস্যাগ্িই, বুদ্ধিজীবী মহলে আরাম কেদারায় শুয়ে আলোচিত হয়ে থাকে। ঠিক 
সেই আলোচনার অঞ্গ হলেও পুস্তকখানি যে তার যযান্তর ধুম্রজালে সমাজের বাতাসকে বিষান্ত 
করে তুলবে না তার প্রমাণ হবে ননবম্ধগলির উপসংহারে । সমাধানের উপায়. বাৎলানো হয়েছে 
বটে তবে গ্রহণ করা বা না করা পাঠকের ওপর ছেড়ে দেওয়া 'আছে বলেই এক্েত্রে বন্তব্যের. মজ্যা- 
য়ন সম্ভব। লেখক বোধকার 'সেই প্রয়োজনেই ভূমিকায় .বলে নিয়েছেন যে তাঁর বন্তবগাঁ প্রধানতঃ 
০৮০৬৮১৫5055 
গরস্তকথানির বহুল প্রচার কামা। . : j 2 ১ 


উনি পু কা alls আশ্বিন শল 


ঘসূচাীপত্র 

গুরনজীর বৈঠকে বদল খাঁ সাহেব। আময়নাথ সান্যাল ৩২৯." ' PAR CC 
শিশিরকুমার ভাদুড়ী। অননদাশক্কর রায় ৩৩৪ . EE - 

ৃ মিল্টনের আৰবওপাগিটিকা। শাশভ্ণ দাসগুপ্ত ৩৩৬ | NS 
প্রতাপাদিত্য ও-মোগল-পাঠান। অচ্যৃতকুমার: মিত্র ৩৫৪ 

এ ক্রাজ বপ্‌। গোরাঞ্গগোপাল সেনগপ্ত ৩8৪ 

কড়ি ও কোমল ও মিঠে কড়া! সোমেন বদ ৩৬৭ 
রবান্টু-রচনার সূচী। প্ীলনাবহারীঁ সেন ও পার্থ বস; ৩৭৫ 
| গা ও সম্যাস। রাখাল ভট্টাচার্য ৩৭৯ 
সুর শোনা। নরেন্দ্রকুমার মিত্র ৩৮৫ 
মণ্চমায়া ও অভিনয়! রাঁব মিত্র ৩৮৯ 

| বারোয়ারণী। নিলেন্দু সান্যাল ৩৯৩ 
সমালোচনা- মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সুভাষ সেন ৩৯৬ 


প্রচ্ছদ পণট। সত্যাঁজৎ রায় 


* ॥ সম্পাদক : আনল্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥ 


আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক ডান ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার 
হইতে মাদুত ও ২৪ চৌরঞ্গী রোড্‌ কাঁলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত 


সমকালীন । আশ্বন ৯৩৬৭ 











_গুরুজীর বৈঠকে বদল নখ সাহেব 


আঁময়নাথ সান্যাল 


আরও কতো দিনের মধ্যে এও একাঁদন! নম উনি হযেছে নার বদল খাঁ সাহেব গুরুজীর। 
বৈঠকে এসে অভ্যাস অনুযায়ী সেই লাঠি আর ছাতা পারীচিত স্থানে রাখলেন। আমাদের 
সকলের আদাব নিতে আর 'ফায়ে দিতে দিতেই বসে পড়লেন। মুখে-কথা নেই, কিন্তু 
চোখে সপ্লাতভ ছটা! বয়স তখন কতই বা হবে, হিসাবী বয়স কিন্তু তিরাশ পার হরে গেল! 
য়াই হ'ক, বুঝলাম তিনি সুফেদ পরীর আঁচল ঝাড়া এক খোরাক সঞ্জীবনী ইতিমধ্যেই আস্বাদ 
“করে এসেছেন। ‘তান প্রতি প্রদোষে এক প্রিয়া কোকেন্‌ সেবন করে সারাট "দিনের দোষ৷ 
আর ক্লান্ত দুরু করতেন। আমরা ত’ কোকেন শব্দাট উচ্সারণই করতাম না। বলতাম ‘সুফেদ পরা" 


- খাঁ সাহেবকে আভবাদন করার সময়ে কদাচ কখন তনুলালজীঁ 'সফেদ পরীর হাল-চাল বাজার 


দর জিজ্ঞাসা করতেন। একট চোখের হাসি হেসে খাঁ সাহেব জবাব দিতেন, “জমীর্দাদ্দনূকে 
জিজ্ঞাসা করে’ কাল খবর দেব।” . 

. খাঁ সাহেব হঠাৎ উত্তোজত হয়ে উঠে বললেন, একটা আস্থাই শিখে নেও, এখখনি। 
- আম কাগজ 'পেনসিল্‌ নিয়ে প্রস্তুত হ'তেই তান গানটি. গাইলেন।- শুনে মনে হ'ল 
গানের স্থায়ীটা যেন শুখ্নো। তা ছাড়া গানের মুখূড়াঁটি আরম্ভ থেকে সম পর্যন্ত অংশ) 
কাঁটাতারের জাল 'দিয়ে ঘেরা। করার দর রর নূর রাহাত 
- "বললাম, দোহাই খাঁ সহেব, এ গান আমায় দিয়ে হবে না। "* 

{তান বললেন "হয়ে যাবে, ভয় করো না, লিখে৷ ত’ নেও, আগে।”। - আম বললাম খাঁ 
সাহেব, এর মধ্যে সুরের কঠিন পেশ্চ লাগান রয়েছে। আমি. কি. তোর করতে পারব! দোহাই 
আপনার, অন্য একটা গান দেন।, 

আমার ওজর-আপান্ত তিনি মানলেন না। বললেন, “আম বুড়ো মান্য, আমার গলায় 
হচ্ছে। আর তুমি হ'লে জওয়ান। তোমার গলায় হবে-নাঃ আল্‌বৎ হবে। লিখে নেও? 

তখন আর আম" মনের কথাটি গোপন করে রাখতে. পারলাম না। গোপন কথাটি 
সকলেই জানে, কিন্তু আপন গুরুকে খেলাখ্নাল বলতে সাহস করে না! আমার কথা হ'ল 
ধ্পদ বা খ্যাল বা যে কোনও গান, এমন কি বাংলা গান, যতই দাগণ বা মীর্কামারা হ’ক, তার 


৩৩০ সমকালীন : [আ্বন 


সুরের বাঁধ-ছাঁদ অর্থাৎ রূপটি প্রথম বার, শুনে ভাল্‌ না লাগলে তাকে আমলই দিতাম না! 
বিশেষ অপ্রচলিত রাগের বা ঢংএর গান শুনে যাঁদ স্থায়ী পদের সুর জমাট না হ'ত, তাহ'লে 
সেই গান আমার কাণে অশ্রাব্য মনে হু'তা। স্থায়ি-পদাট শোনা মার কেন একটি গান সদ্য সন্য 
ভাল লাগে, আর অন্য একটি গান ভাল লাগে না এ ব্যাপারটি-অজ্রেয় রহস্য মনে করতাম। 'কন্তু 
ভাল লাগা, আর না লাগা ত' রহস্য নয়। শ্যামলালজ' বলতেন গানের মেজাজই হ'ল' আসল 
কথা। গায়কের মেজাজ নয়। তন্বুলালজশী আরও গভীর একটি রহস্যের আভাস "দিয়ে চতুর 
টাঁকাকারের মত কথার ছেদ টানতেন।. বলতেন, গানেরও অর্মান্‌ অর্থাৎ নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা 
আছে, যা গাইয়ের আকাঙ্জা থেকে স্বতন্ত্র! এই. দুজন সঙ্গাঁত-ধংরন্ধরের কথা মেনে নিতে 
বাধ্য হয়েছিলাম। কারণ, অন্তত এটুকু বুঝতে পেরোছিলাম যে,-গানের মেজাজ বা আকাঙ্ক্ষা 
রহস্য আছে, গায়কের অন্তরে নয়! গাইয়ে যেখানে গানের বশ না মেনে আপন আঁভমানকেই 
সম্বল করে, সেখানে গানটি মারা যায়। * | 

খাঁ সাহেবকে স্পষ্ট বললাম_গানট পছন্দ হচ্ছে না! এবং তাঁর মুখের অভিনব তরচ্কার 
শুনব মনে করে প্রস্তুত হ'লাম। 

কিন্তু খাঁ সাহেব হমক্‌ দিলেন না। রাগও করলেন না। ঘাড় নাড়তে নাড়তে আর 
সতরঞ্জের উপর দ:’চারটে টেকা মেরে নিয়ে তান মুখ নাচ; করে বললেন “হাঁ হাঁ, ঠিক বাত্‌। 
এই আস্থাইর মধ্যে সংত্‌-মীড়লচাওবার চাহদা আছে, বেশকৃ। কিন্তু আমার এই বয়সের! 
কণ্ঠে সমত্‌-িড়-লচাওবার খব্সর্ত (সৌন্দর্য) কই! তুমি ত' সেটা আশা করতে পার না।... 
তাহ'ক, তুমি আস্থাইটা ঠিক করে লখে নেও, আর ভর্কষ্টা রেপ-বন্ধ) তোর করে ফেল, 
এখনই। আমার গলায় ওর মেজাজ্‌ জাহীর হ'ল না ত*-কী হয়েছে। তোমার গলায় মেজাজ 
আপনা থেকেই ধরা দেবে". -তা ছাড়া” 

বলে একট; থামলেন! পরে বললেন “দুস্‌রা রাস্তাও আছে । আগে তুমি গানটা শিখে 
ত’ নেও। তারপর বলব।” 

এখন শিখতে বসে আব আশ্চর্য আহহ ও ক্ষমার বন্ধনে শ্যামলালজা আর বাল খাঁ 
সাহেব আমাকে বে'ধে ফেলে-ছলেন। কেউ কি কখনও ভাবতে পারে যে কলিকাতায় অবস্থান- 
কারী আমার মতো একটি তাজা চোখ-কাণ খোলা তরুণ যুবক গড়ের মাঠের খেলার কথা জানোনি 
চলচ্চিত্রের আকর্ষণকে তুচ্ছ চনে করেছে, সমবয়স্কদের সঙ্গা ছেড়ে চুরাশশ আর চয়লান্ন বৎসরের 
বৃদ্ধ প্রোটের সঙ্গ বেশী লোভনীয় মনে করেছে! এখন আশ্চর্য হ'ই। কেউ ক কখনও ভাবতে 
পারে খাঁ সাহেবের মতো একজন প্রবীণ অনন্যসাধারণ ওস্তাদ তাঁর শিষ্যকে গান দিতে চাইছেন, 
অথচ, সেই ছোকরা শিষ্য সাহস করে বলতে পেরেছে “গান নেব না, পছন্দ হ'ল না।” আর, 
তা সত্বেও সেই ওস্তাদ তাঁর চণ্চলমাঁত শিষ্যকে নানা রকমে বুঝিয়ে মানিয়ে গানটি না শাখিয়েও 
ছাড়বেন না। আমি ত’ খাঁ সাহেবের বৃত্তিজীবী সন্তান নই। খাঁ সাহেবকে এক দিনের জন্যও 
সেবা করিনি, খাওয়াইনি! মন্র দু'এক দিন তাঁর মাথার ট:পী সরিয়ে দিয়ে হাত-ব্যালয়ে য়ে 
ছিলাম দিনের বৈঠকে বসে। তাও ত’ আমার মতলব ছিল অন্য রকমের। খাঁ সাহেবের মাথায় 


* রাঁসক সমালোচক তখন বলে উঠেন “আহাঃ! ইয়ে .তো আবৃহুক কাম: হ্যায়! অর্থাৎ _ 
আপনি ছাড়া এই গানকে এমন কৌশল করে বধ করতে আর কে পারবে! গানকে বধ করার অর্থ- 
তার আকাহ্্ষাকে গলা-টপে মেরে ফেলা । এমন বাহাদ্দারর কাঙ্জ বোধ হয় দুনিয়ায় আর নেই! 


১৩৬৭] গুরবজশীর বৈঠকে বদল খাঁ সাহেব ৩৩১ 


পাকা চুল চপ আছে কি না, এবং কতাঁট আছে এইটে পরীক্ষা করাই ছিল আমার গোপন উদ্দেশ্য। 
এটা কিছ. বলবার মতো কথা নয়। সারে বরা রোড বকে 
তখন কিন্তু আশ্চর্য হইনি, কারণ .আশ্চর্য হওয়ার.মতো ফুরসং ছিল না। 

যাই হ’ক, গানাট ভাল করে শুনে [খে নিলাম স্বরালাপর্‌ হ'রফে। গুণগুণ করে 
অভ্যাস করলাম তখুনই। বুঝলাম, খাঁ সাহেবের কথাই সত্য। সুরটা খুবই ভাল। আর 'িড়- 
লচাওবা এসে পড়ছে আপনা থেকে । যখন, কাজ চলার মত আস্থাইটা তৈরী হয়ে গেল তখন মনে 
হ'ল ভাগ্যে খাঁ সাহেব পাঁড়াপীড় করেছিলেন! 

দুকুঁড় সাতের [হসাব-নকাস শ্যামলালজী ও খাঁ সাহেব পরীক্ষা করছিলেন, সবক্ষণ। 
শেষ বার তাঁরা মঞ্জুর করলেন। আম তৎক্ষণাৎ খাঁ সাহেবকে বললাম “অন:গ্রহ করে অল্তরাঁট 
দেন। তৈরী. করে নিই” খাঁ সাহেব বললেন “এখন নয়। গানের মেজাজ এখনও খোলেনি। 
অন্তরা পরে দেবো। তাড়াতাঁড় করো না।” বলেই শ্যামলালজীকে বললেন আগ্নাওয়ালী বা 
চুল্বৃল্লেওয়ালখ। বাঈজশীদের যে কেউ এলেই তাদের দিয়ে গানটা গাইয়ে পাঁচুবাব;কে শ্দানয়ে দিতে 
হবে। না হ'লে সূত-মিড়ের তাঁসর (শোভা বা এক্সপ্রেশন্)এ বুঝতে পারবে না। তাঁসর 
ঘখন খুলে যাবে, তখন মেজাজও ধরা পড়ে যাবে।” 

আমাকেও বললেন-- “তুমিও ওদেরকে গান গাইতে অনুরোধ করবে, মনে রেখো” 

আমি একট; ক্ষীণ স্বরে বললাম, “তাঁরা {ক আমার কথা শুনবেন? 

খাঁ সাহেব তৎক্ষণাৎ বললেন--“হাঁ হাঁ, আল্‌বৎ তোমার কথা শঃনবেন। তুমি হ'লে গুদের 
গুরুভাই। এই গান আরও কত গান আম তাদের শাখয়েছি। বাঁক, তোমার গরজটাও ত’ 
দেখাতে হবে। লোঁকন্‌ হাত জোড় কর আপনা *ফকরমান্দকো জাহির করনা, জরুর ৷” (অর্থাং_ 
কিন্তু হাত দ:’টি জোড় করে নিজের আকুতি প্রকাশ করতে হবে; 'ীনশ্চয়ই)। 

গুরুজীর বৈঠকেই এ দ:জন গান্ধার্বকার সঙ্গে পারচয় ঘটোঁছল। মনে প্রাণে শ্রদ্ধা 
করতাম এঁ দ:জনকে এবং আমার সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার ছিল হ্ৃদ্য। কিন্তু, বৈঠকে বসে খামখা 
গান গাইতে বলার-মতো সাহস তখনও আমার হয়ান। 

কয়েকাঁদন পরে এক. সম্ধ্যায় শ্যামলালজা, খাঁ সাহেব প্রভৃতির সঙ্গে বসে গল্প করছি, 
এমন সময়ে আগ্রাওয়ালণ মাল্‌কা জান এসে আবির্ভূত হ’লেন। আঁবর্ভাব এর আগেও ঘটেছে 
অনেক বার। কিন্তু সেদিন ঘটেছিল যেন উদয়। হৃদয়ের আগ্রহে সেই উদয়াট অত্যন্ত উজ্জল 
মনে হয়োছিল। শ্যামলালজী সে দিনকার কথা মনে রেখেছেন কি? না ক, ভুলে গিয়েছেন? 
ভুলে গেলে ত’ আমাকেই মনে কাঁরয়ে দিতে হবে! খাঁ সাহেবও ক ভুলে গেলেন নিজের কল্না ? 
তবে ক আম আমার কথা পেশ করব! হাত জোড় অবশ্যই করতে হবে, তা আমি পারব। 
কথাও বলতে পারব। কিন্তু, কখন £ একটা সুবিধা মতো প্রসঙ্গ না উঠলে ত’ কথা পাড়া যায় না! 
ইত্যাঁদ রকম চিন্তা তোলপাড় করতে থাকে। 

এরই মধ্যে মাল্‌কা শ্যামলালজীর কাজে একাঁটি জমশ লজ নেওয়া সম্বন্ধে উপদেশ 
প্রার্থনা করে বসলেন। একে স্ব্ীজাতি, তার উপর বৈষাঁয়ক কথা. সুতরাং ণচড়ের বাইস্‌ ফের' 
না মিটলে কথাও শেষ হবে না বুঝতে পেরে চুপাঁট করে বসে রইলাম। 

শ্যামলালজী মাল-কার বিবৃতি শুনে চলেছেন। মাল্‌্কার কথা শেষ হ'তেই হঠাৎ 
শ্যামলালজণ বললেন, আচ্ছা, তা আমি ঠিক করে দেব কোনও চিন্তা করো না। আপাতত, 
এই পাঁচ; বাব:র প্রাত একট; ফজল করো ত’ দোখ”। বলে, আগা গোড়া সে দিনের কথা আরম্ভ 
করলেন। বদল খাঁ সাহেবের অন্জ্ঞার কথা, আর আম খাঁ সাহেবের কাছে আস্থাই এর তাঁলম 


৩৩২ সমকালীন [আঁম্বন 


নাচ্ছ, আর সেই খাম্বাবতশ রাগের আস্থাইটা নিয়োঁছ ইত্যাঁদ সব কথাই বললেন। আরও. 
কি বলতে যাচ্ছিলেন! আম শ্যামলালজশীর শেষ কথার অপেক্ষায় ছিলাম। হাত জোড় করা 
অজ্ঞাতসারেই হয়ে গিয়েছে; বুঝলাম, আমার হাতের আঙ্গুল কাঁপাছল দেখে। কখনও ত’ 
'কিউ-ধরা কথা বালান! 

কিন্তু, স্রগবাদ্ধ প্রলয়জ্করী! শ্যামলালজর কথা শেষ হওয়ার আগেই মাল্‌কা 
অকস্মাৎ বাঁচ্কম গ্রীবাভাঁঙ্গ করে এক রকমের 'স্নগ্ধ অথচ উৎফলল্প অপাঙ্গ দৃষ্টি আমার উপ্রে ' 
এমন করে নিবদ্ধ করলেন, যাতে আমি তৎক্ষণাৎ বিস্ময়-মৃস্ধ হয়ে পড়লাম। সুন্দরীর ভ্রুভঙ্গিম 
কটাক্ষের তেজ সহ্য করে’ স্থির প্রাতিদ্যান্ট দিয়ে তাকে আপ্যায়িত করার শান্ত ভগবান আমাকে 
দেনান। আম জানতাম। কিন্তু, সে দিন আমার হৃদয়ে লেশ মাত্র সঙ্কোচ অনুভব কাঁরান। 
স্থির বিমুদ্ধ, নেত্রে তাঁর চোখের জ্যোতি পান করেছিলাম। অপাজ্গ বিভ্রমের মধ্যেও যে নীরব 
আশশীবচনের সংকেত থাকতে পারে, আম প্রত্যক্ষ করলাম সেই মূহূর্তে। কটাক্ষ লখলার 
মধ্যে না-জান আরও কত’ রহস্য ঘোরা-ফেরা করে! স্নেহকাতরা জননীর চোখে দ-স্ট; ছেলের 
প্রাত অকাতর অপাঞ্গ সন্ধান যান ভাল করে দেখেছেন তান আমার বিস্ময়মোহকে দোষ 
দেবেন না। 

এ রকম অভূতপূর্ব সম্ভাবনার কথা ত’ খা সাহেব'বলেন নি। আর শ্যামলালজীর মুখের 
{কউ মালকা নস্ট করে দেবেন, এই বা কি করে জানব! ফল কথা, আম আমার বাটি সান 
পেশ করতে ভুলেই গেলাম। 

মালকাই আমাকে অনুরোধ করলেন গাইতে । অথ আম যেটুকু শিখোছি সেটুকু 
তান আগে শুনবেন। এ শবষয়ে কিছু মান্র ভয় বা ইতস্তত কাঁরান। গান ত’ আঁভনয় 
নয়} আমার কাছে ভুল চুক ছিল না। গান করতে করতে মালকার মূখের দিকে দ?একবার 
তাকিয়েছিলাম। বুঝলাম তিনি আস্থাইকে সম্দ্রম করছেন। করবেনই ত’। ওস্তাদের বাত্‌লান 
তর্াকব্‌, তার উপর মাছি-মারা নকল! অধিকাংশ সমঝদারই এইরকম করে থাকেন; আজও। : 

গানটি বার বার তিন বার গেয়েছিলাম। অতঃপর থেমে গেলাম। অবশ্য অন্তরা 
তখনও পাইনি; এবং তন্বুরার প্রয়োজন বোধ কারান। শ্যামলালজণ আর বদল খাঁ সাহেব 
কোনও কিছ মন্তব্য করলেন না। সুতরাং মন্তব্য করার দায়িত্ব পড়ল মালকার উপর। 

মালকা মন্তব্য করলেন ষথা- আপনারা এই পাঁচ বাঝকে যেভাবে তালিম দিয়েছেন, তার 
ফলে কিছদ দিন পরে বৈঠকের লোকেরা পাঁচ বাবুর গানই শুনবেন, মালকার গান আর 
শদনবেন না। 

* মন্তব্যটি আগাগোড়াই শিষ্টাচার মান্ত। মাইফেলে বৈঠকে ওরকম কথাই বলতে হয় 
আমার জানা ছিল। আমার এক এক সময়ে মনে হ'ত শিম্টাচারের নাম করে আঁতরাঞ্জত প্রশংসার 
সার্থকতা আছে। যাকে প্রশংসা করা হ'ল সে যেন কর্মে উত্তরোত্তর উন্নাতসাধনে সর্বদা তৎপর 
হয়ে থাকে। এবং কোনও কালে সে যেন প্রশাদ্তর মিথ্যা অংশকে সত্যে পাঁরণত করে, আঁত- 
রঞ্জনাকে বাস্তবে পাঁরণত করতে পারে, এমন একটা প্রচ্ছন্ন আশীর্বাদও থাকে৷ 

এর পরেই মালকা এঁ আস্থাইট গান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম তাঁর গান আর 
আমার প্রচেষ্টায় কিরকম আর কতখানি পার্থক্য। তরাঁকর একচুল এদিক ওদিক হয়ান। 
আরম্ভ যেটা আমার মনে হয়োছিল কাঁটাতারের বেড়া, সেটা হয়ে গেল এলোমেলো মেহদী-. 
গ্ল্মের গায়ে জাঁড়িয়ে ওঠা লতানে গোলাপের জাল, যার মধ্যে দিয়ে একে বে'কে চলেছে 
সুরের সরু রাস্তা, তার অবার্থ অথচ কুটিল গন্তব্যের ইশারা করতে করতে! ফ.ুলগ্ুলিই 
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হ'ল সেই পথের ইশারা। কিন্তু বৃথা! যার জন্য ইশারার বন্দোবস্ত, সেই দাক্সিত, সেই প্রিয়- 
তমের শুভাগমন ত’ হ'ল না_ 
আঁলার! মৈ জাঁগ। সর্ীর রৈন নহি আয়ে পি়াণ_ 
মালকা বার বার গান করলেন এঁ পদটুকু। প্রাতবারে মুখটা নূতন রকমের “সুরের জাল 
দিয়ে রচনা করলেন। এর মধ্যে কয়েকাঁট ছিল জম্জমার নক্‌শা। বিচিত্র আর কতো সুন্দর 
লাগল সেই চাঁকতের নক্শা। খেয়ালের মধ্যে জম্‌জমা লাগান যায় না কে বলল! যে 
বলেছিল তার বোধ হয় সাঁলত লাবশ্যের ধারণাই ছিল না। | 
অন্দক্ষণ আমার ধ্যান লেগোছল এ রূপ-বর্ণের জালিত মধুর ছার প্রাত। সে ছবি 
ওস্তাদ্‌ বদল খাঁ সাহেব আঁকতে পারোনি। ধ্যান লেগোঁছল সুর-স্তবকের গাথ্যানর দিকে, স:ত- 
মিড়-মরাকর মশলা 'দিয়ে। খলিফা বদল খাঁ সাহেবের হাতের কর্নকাঁট ছিল তকৃতকে ঝক্‌- 
ঝকে। কিন্তু দত্তাপহারণ ভগবান মশলাগুলি কেড়ে নিয়োছলেন। সির রি যাহা 
মশলা! কিন্তু 
বো কব্‌ বকিলীকো-ন-বস্যমল |বনাকে বৈঠে হ্যায়! 
গলে পর কিসীকো ন-খঞ্জর্‌ চলাকে বৈঠে হ্যায় !! 
কা'কেই বা "তানি নিয়াত যজ্ঞের বধ্য করতে বাঁক রেখেছেন! কারই বা গলায় তান 
আস চালনা করেন নি! 
যথার্থই, চ্ুরাশি বৎসরের বৃদ্ধের পক্ষে ও রকম রূপায়ন সম্ভব নয়। খাঁ সাহেব নিজেই 
বলেছিলেন সেই সত্য কথাঁট। নিজের অক্ষমতা বা কণ্ঠের দৈন্য কেউ মুখ ফুটে বলতে চায় না 
শাগ্‌রেদের সামনে, সকলের সাক্ষাতে । কিন্তু খাঁলফা বদল খাঁ সাহেব বলতে পেরে ছিলেন। 
কথাটি হ'ল খুনুখারাবির ইচ্গিত। কিন্তু-একে আম মৃত্যুকালীন জবানবন্দী মনে কাঁরনি। 
এর মধ্যে দুঃখ অভিযোগের লেশ ছিল না। এর পরেও তান কুঁড়ি বৎসর বেচে ছিলেন। এবং 
আরও কতো গান শিখিয়োছলেন আমাকে আর অন্য যোগ্য শিষ্যদেরকে। 


শিশিরকুমার ভাছড়ী. 


ks অন্নদাশঙ্কর রায় 
বছর সাত আট আগে একাঁদন '্রীরজ্গমে” আমরা দুই বন্ধু “সধবার একাদশণ” দেখতে যাই। 
মণশন্দ্লাল বসু ও আমি। দেখলুম মণ্ডে যতগুল মানুষ প্রেক্ষাগারে তার বেশী নয়। আমরা 
একট; দমে গেলনম। এত কম দর্শক য়ে আঁভনয় ক জমবে? 'শিশিরবাবুরা কিন্তু আদৌ 

দমলেন না। এমন সপ্রাতভভাবে আঁভনয় করে গেলেন যেন প্রেক্ষাগার ভার্ত। সোঁদক থেকে 
আমাদের মনে কোনো খেদ রাখতে দিলেন না। আমরা কাঁড় দিয়ে দেখতে এসৌছ। আমরা যেন 
না মনে কার যে কাঁড়র হিসাবে কিছু কম পেলুম। 

তখন জানতুম, না ফে উপার পাওনাও জ-টবে। আমাকে দেখে আমার বাল্যবন্ধ: জিতেন 
মুখুজ্যে চিনতে পারলেন। মাঝখানে ত্রিশ বছর ব্যবধান। আঁমও চিনতে পারলুম তাঁকে। 
জতেন যে ইতিমধ্যে নাটক লিখে নাম করেছেন এ রকম একটা জনরব আমার কানে এসোঁছল। 
কিন্তু আমাদের দুজনের মধ্যে যোগাযোগ ছিল না। জিতেন বললেন, “ঁশাীশরবাবুর সঙ্গে দেখা 
করবে? চল, তোমাকে নিয়ে ষযাই। তোমার বন্ধুকেও।” 

অভিনয়ের শেষে যখন সবাই বিদায় নিলেন তখন আমরা তিনজনে চললুম শিশির 
সন্দর্শনে। তিনি তখন তাঁর খাসকামরায় বসে' মেক-আপ ম্যানের হাতে আত্মসমর্পণ করেছেন। 
এক বৃদ্ধ মুসলমান তাঁর সাজপরোশাক খুলে নিচ্ছে। তাঁর রুপান্তর ঘটছে 1নমচাঁদ থেকে শিশির 
কুমারে। তখনো ‘তান নিমচাঁদের ভাবে 'বভোর। 

সাত আট বছর পরে স্মৃতি থেকে লিখাছ। হলফ করে বলতে পারব না যে ভাষাটা 
শাঁশরকুমারের। তবে তাঁর বন্তব্যটা মোটামট এই রকমই। 

বলসেন, “শনমচাঁদের জীবনটা ছল ফ্রাসূট্রেশনে ভরা । এত বড় 'শাক্ষত এক ষুবক। 
ইংরেজ তাকে দিত কাঁ? কেরাণীর চাকার! এত বড় ইংরেজ্জীনাবশ ক না কেরান' হয়ে 
সাহেব সেবা করবে! তাই তাকে করতে হলো বিদ্রোহ'। “কিন্তু বদ্রোহই বা তখনকার দিনে করে 
কী করে! তাই তাকে ধরতে ছলো মদ। সেই তার 'িদ্রোহ। অমন একটা গুণী লোক উৎসন্ন 
গেল। সেও একরকম 'িদ্রোহ। বিদ্রোহী 'নিমচাঁদকে দেশ একদিন চিনবে । সে' মাতাল নয়। 
সে স্বাধীন। “সধবার একাদশ” নাটকখানা আউট অফ ডেট হয়ে গেছে বলে দর্শক আসছে না, 
এ ধারণা ভুল। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখান বরং এর প্রকৃত সমাদর হবে। এর দিন 
যায়ান। এর দিন আসছে।” 

এর পরে এলো ইংরেজ প্রসঙ্গ । বললেন, “জাত ছিল'বটে ইংরেজ। ওদের সঙ্গে আমাদের 
ঝগড়া ছিল। সে ঝগড়া মিটিয়ে দিয়ে হেরে না গয়ে সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে গেল। সাঁত্য ওরা ছিল 
গ্রেট। এখনো গ্রেট। বাঙালশ' কিল্তু গ্রেট নয়। কোনোকালে ছল না৷” 

এবার আমি কন্ঠক্ষেপ করলুম। বললুম, “আমরা তো কেবল বাঙালী নই। আমরা ভার- 
তীয় । ভারতবর্ষও গ্রেট 1? 

শিশিরবাবু বোধহর সেদিন আমার সঙ্গে একমত হনান। ওই ইংরেজই তাঁকে পেয়ে বসে- 
ছিল। এককালে দেশশুদ্ধ শিক্ষিত লোককে পেয়ে বসোছল। সবাই চেয়োছল ইংরেজ হতে, 
ইংরেজের মতো করে ইংরেজী বলতে ও লিখতে, ইংরেজীর মতো করে বাংলা শিখতে, তার জন্যে 
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সংস্কৃত আঁভধান ঘেটে শব্দ সংগ্রহ করতে। নমে দত্ত একটি সম্বল । দত্ত পদবাঁটিই একাঁট 
িম্বল। মধ্রস্দদন থেকে সবধীন্দ্রনাথ পর্যন্ত হায়, ইংরেজ! তুমি তোমার একলব্যের বড়ো 
আঙ্গদুল কেটে তাকে বিদ্রোহী করে তুললে। সেও তোমাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভারতছাড়া 
করল। এখন সে স্বাধীন। কিন্তু তার চোখে, তুমিই গ্রেট। বাংলা তো নয়ই, ভারতও গ্রেট নয়! 
দিল্লীকে সে থোড়াই মানে। 

প্রসঙ্গ থেকে প্রসঞ্গান্তরে যাই আমরা। সব আমার মনে নেই। রাত হয়ে যাঁচ্ছিল। 
'শিশিরবাবয না উঠলে অন্যান্য আভনেতা আভনেন্রীরা-বশেষত যাঁদের বয়স কম--বাড়ী ষেতে 
পারেন না। আমরা তাঁদের আটকে রাখাছ, এ খেয়াল ছিল না। কেউ হয়তো তাঁর দৃম্টি আক- 
রণ করে থাকবে। 'তাঁন বললেন, “থয়েটার করতে যারা, আসে তারা অসঙচ্চারন্র হয় এটা লোকের 
ভুল ধারণা । যোগেশ চৌধুরী তো সারা জশবন থিয়েটার করে গেলেন। তাঁর মতো আদর্শ চাঁরন্র 
কজনের! থিয়েটারে যারা কাজ করে তাদের হাতে টাকা কোণায় যে তারা চাঁরন্রহশন হবে! ও পথে 
যেতে হলে টাকা খরচ করতে হয়। গাঁণকারা হলো strictly professional ওদেরও একটা কোড 
আছে। ওরা বিনামুল্যে দেয় না। আমার এই আভনেতারা তাই সব সঙ্চারন্র। আভনেত্রীরাও ভালো 
মেয়ে। থিয়েটার নিয়ে আছে।” 

বিদায় নেবার সময় কেবল যে তাঁর সঙ্গে শিষ্টাচার 'বানিময় হলো তা নয় তাঁর ঘরের 
বাইরে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের সকলের সম্গেও। দেখে তো মনে হলো সাঁত্য ভালো ছেলে, 
ভালো মেয়ে। এর আগে কখনো পেশাদার আঁভনেতা আঁভনেত্রীদের এত কাছে আঁসনি। সন্ধ্যাটা 
সব দিক থেকে স্মরণীয়! 

বন্ধ্ব জিতেন এখন শিশিরকুমার সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতিকথা লিখেছেন। শিশিরকুমার তাঁর 
মনের মানুষ। আর আমার মনে রাখবার মতো মানুষ । আশ্চর্য একটি চাঁরত্র। 


মিল্টনের আযারিওপ্যাগিটিকা 


শশিভুষণ দাশগুপ্ত 


'আযরিওপ্যাগ্িটিকা'কেই মিজ্টনের গদ্যলেখাগুলির মধ্যে শ্রেন্ঠ লেখা বলিয়া গণ্য করা হয়। 
মিল্টনের পাঁথবীময় খাত কাঁবরূপে, তান যে প্রচুর গদ্য প্রবন্ধ-নবন্ধেরও লেখক সে সত্যটি 
খুব বহ-জ্ঞাত নয়, গদ্যদলখকরুপে তাঁহার কৃতিত্বের কথা তাই অপেক্ষাকৃত একাঁট 'স্কীর্ণ পাঠক 
সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । ইংরোজ সাহিত্যের সাহত খুব সপারচিত নন এমন একজন পাঠকের 
নিকটে এ তথ্যটি হয়ত একটা আকস্মিক বিস্ময়েরই সৃষ্টি কাঁরবে যে, পরিমাণের দিক হইতে 
{বচার করিলে মিল্টনের মহাকাব্য, নাটক এবং সনেটসমূহের একান্ত পাঁরমাণ অপেক্ষা তাঁহার গদ্য 
লেখার পাঁরমাণ.বোশ। তাহা ছাড়া মিল্টনের সাহত্যজীবনকে সমগ্রভাবে বিচার করিলে দেখতে 
পাইব, তাঁহার জীবনের সর্বোত্তম যুগাঁট কাটিয়াছে এই গদ্য-রচনাতেই। ১৬৩৯ খাশম্টাব্দে মিল্টন 
ইটালি হইতে ইংলণ্ডে ফাঁরয়া আঁসয়া প্রথম গদ্য লেখায় হাত দেন, তখন তান ত্রিশ বৎসরের 
পাঁরণত যুবক; ইহার বছর দুই পর হইতে ১৬৪১ খঁষ্টাব্দের মে মাস হইতে ১৬৬০ খুম্টাব্দের 
জুন মাস পর্যন্ত, অর্থাৎ তাঁহার একাল্ন বৎসর বয়স পর্যন্ত, দীর্ঘ উনিশ বৎসর কাল তান মৃখ্যতঃ 
গদ্য লেখার ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ কাঁরয়া গিয়াছেন। 'মল্টন অবশ্য বাঁয়াছেন যে গদ্য লাখতে 
গগয়া তিনি যেন বামহস্তেরই ব্যবহার করিয়াছেন; এ কথা সম্বন্ধে সমালোচকগণ আতিশয় নিপুণ 
মন্তব্য কাঁরয়া শিয়াছেন. এ লেখাগ্াঁল যাঁদ বামহস্তের লেখাই হইয়া থাকে তবে সেই বামহস্ত- 
থানিকেও একখান অনন্যসাধারণ বামহস্তই বাঁলতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি সত্যও 
বিশেষভাবে লক্ষণীয়; 'দরবর্তীকালে মিল্টন বিশেষভাবে তাঁহার 'প্যারাডাইজ লম্ট” ও 'প্যারাডাইজ 
'রিগেইস্ড' কাব্যদ্বয়কে অবলম্বন করিয়া মহাকাব্যকার-রুপে দেশে দেশে একট অন্দ্রভেদী মাহমা 
লাভ কাঁরলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সমসামায়ক কালে তাঁহার কাঁব মহিমার সমাঁধক প্রাসদ্ধ ছিল 
না; বরণ তখন তাঁহার তীব্রমতাবরোধ-সৃন্টিকারণ অত্যন্ত চাণল্যকর প্রবন্ধ-নিবন্ধগন্ীলর ভিতর 
দিয়া তান তংকালীন জ্জাতীয় জীবনের একটি প্রধান চরিন্ররূপেই জনগণের মধ্যে আঁধক প্রাসদ্ধ 
ছিলেন। - 
মিল্টনের জীবনকে সমগ্রভাকে বিচার কাঁরলে তাঁহার সাহত্যজাঁবনকে মোটামুটি তিনটি- 
ভাগে ভাগ করা ষাইতে পারে। প্রথম যুগ হইল তাঁহার ছোট ছোট কবিতা নাটকের যুগ, দ্বিতীয় 
যুগ হইল মুখ্যতঃ গদ্য লেখার ষফুগ,_তৃত'ঁয় যুগ হইল তাঁহার মহাকাব্য-রচনার যুগ । ১৬০৮ 
খুঁচ্টাব্দে মিল্টন জন্মহহণ করেন। ছান্রঙ্জীবন হইতেই ল্যাঁটন ভাষায় ‘তান কিছু কিছু কাঁবতা 
দুচনা কাঁরতে আরম্ভ করেন। ইটালি গমনের পূর্বপর্যন্ত মিল্টন নানাজাতীয় কিছু কিছু কাঁবতা 
রচনা করেন; তিনি এই সময়ের মধ্যেই 'আযারক্যাডিস এবং “কোমাস' নামক নাটিকাদ্বয় রচনা 
করেন। এই যুগের আঁত প্রাসন্ধ রচনা হইল “লসিদ্যাস’ নামে একখান শোকগাথা-জাতীয় 
স্ব্পায়তন কাব্য। 

ইটালি হইতে ফারিয়া আসবার পরে মিল্টনের জীবনের একাঁট নতুন অধ্যায়ের আরম্ভ 
হইল। ইউরোপের বাভিন্ন দেশ ও লোকের সাঁহত প্রত্যক্ষ পারচয়*যেন তাঁহার কাব্য-স্বস্নালূতাকে 
ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহাকে জীবনের কঠোর সত্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া ভুঁলল; [তান যেন সহসা জ্বরে 
জাগ্রত হইয়া উঠিলেন। জীবনকে উন্মাথত কাঁরয়া আলোড়িত কারিয়া-সেই মন্থনজাত সকল 


১৩৬৭] টু মিল্টনের "আযারিওপ্যান্গিটিকা, | ৩৩৭ 


{বিষ ও অমৃতকে স্পন্ট জানিয়া ব্দীঝয়া গ্রহণ-রর্জন কারবার যে শিলাকাঁঠন বালম্ঠ মানবধর্ম 
লইয়া তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই স্বধর্মে প্রাতষ্ঠাই তাঁহাকে তাঁহার ভাবষ্যৎ কর্মপদ্ধাঁতর 
স্পষ্ট নির্দেশ দিল। তাঁহার কাছে আঁত উগ্ররূপে ধরা পাঁড়ল তৎকালীন ইংরেজ জাতির সামাজিক, 
রাম্ট্রিক এবং ধর্মীয় সকল সমস্যা ও দ্বন্দৰ; তিনি সেই দ্বন্দবসমস্যা-সমাকুল জাতায় জীবনের, 
ঘূুর্ণাবর্ত হইতে নিজেকে দুরে সরাইয়া রাখতে পারলেন না-বা চাহিলেন না; মাঁসর আঁচড়ের 
মধ্যে তিনি আঁসর তাঁক্ষ/তম ধার সংক্রামিত কারবার চেষ্টা কাঁরলেন; নিজের সর্বশক্তি নিয়োজিত 
করলেন; শাণিত লেখন"র প্রায় আঁবশ্রান্ত পরিচালনায় এই সময় হইতে আরম্ভ হইল মিল্টনের 
গদ্য রচনার যুগ -তাহা চলিল সংদীর্ঘ উনিশ বৎসর পর্যন্ত (১৬৪৯-৬০)। 

দৃশ্ঘাদনের এই বাদ-বিবাদ তর্ক-বিতর্কের পাঁরসমাস্তি ঘাঁটল একটি সুপারণত অন্ত- 
দর্বান্ট লাভের মধ্যেসেই অল্তদর্শম্ট আনিয়া দিল একটি গ্রভীর জবনবোধ-যে-জীবনের সমস্যা 
শুধু দেশ-কাল-পানরন্বারা সৃষ্ট ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়-সে সমস্যা কোনও লোক বিশেষের 
কোনও জাতি-বিশেষের সমস্যাও নয়_সে সমস্যা হইল নাখিল মানবের জীবনের মূলে নিহিত 
সমস্যা। মিল্টনের চিত্তে দেখা দিল একসঙ্গে আশ্চর্য শিখরসমূল্লাতি আর সমুদ্রের ব্যাপ্তি ও 
নির্ঘেষ; ইহা লইয়াই উপাস্থিত হইল তাঁহার কাঁবজাবনের তৃতীয় স্তর-ষে যুগের মুখ্য সৃষ্টি 
হইল মহাকাব্য ‘প্যারাডাইজ লম্ট' ও 'প্যারাডাইজ 'রগেইন্ড- আর নাটক 'স্যামসন আ্যাগোনাস্টস/। 
তনখান গ্রল্থই হইল ১৬৬০ খলম্টাব্দের পরবতী কালের রচনা । 

মিল্টন 'আযারওপ্যাটিকাস রচনা করেন ১৬৪৪ খুাঁষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। ইহার 
পূর্বে ১৬৪১ খএপ্টাব্দ হইতে আরম্ভ কাঁরয়া তান আরও নয়টি প্াস্তকা রচনা এবং প্রকাশিত 
করেন। ইহার পরে তান ১৬৬০ খষ্টাব্দের মধ্যে এই জাতীয় আরও চোন্দখান প্রবন্ধ পযাস্তকা 
রচনা করেন; ইহার মধ্যে বারোখাঁন এই সময়ের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। ইহার প্রত্যেকখাঁন 
পুস্তিকাই রাঁচত তৎকালপন ঁবশেষ কোনও সামাঁজক বা রাম্ট্রক বা ধর্মসংকান্ত সমস্যা লইয়া। 
মিল্টন রাঁচত এই প্রবন্ধ-নিবন্ধের তালিকার প্রাত দৃষ্টিপাত কারলেই বেশ স্পষ্ট বোঝা যাইবে যে 
'আযারিওপ্যাঁগাঁটিকা” লেখা তাঁহার কোনও একটি সামায়ক উত্তেজনায় লিখিত নিবন্ধ নহে; আমরা 
যে বয়সকে জীবনের সর্বোত্তম অংশ বাঁলয়া' মনে কার সেই সময়ে উাঁনশ বৎসর ধাঁরয়া তান 
ক্রমান্বয়ে এই জাতাঁয় বিতর্ক, বিচার এবং প্রচারমূলক লেখাই লিখিয়াছিলেন, এবং যখন 'লাখিয়া- 
ছেন তখন ইহাকে কোনও বামহাতের লেখা বাঁলয়া লেখেন নাই-সমগ্র মনপ্রাণ এক কারিয়া, সমগ্র 
এষণা, ধাঁ-বৃত্তি এবং রচনা কৌশলকে সংবতভাবে প্রয়োগ কাঁরয়াই এই লেখাগুলি লিখিয়াছেন। 
শেষের দিকে কিছ; কিছ: সনেট রচনা করা ছাড়া এই গদ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ গণলিই হইল এই বুশের" 
তাঁহার সাহিত্য কাঁতি। 

ইটালি ভ্রমণকে উপলক্ষ্য করিয়া মিল্টন পনের মাসের মত বিদেশে ছিলেন। ১৬৩৯ 
খএম্টাব্দে স্ববেশে প্রত্যাবর্তনের পরেই তিনি ল্যাটিন ভাষায় 'এাঁপট্যাফিউম ড্যামোনিজ" নামক 
একট দশর্ঘ শোকগাথা রচনা করেন; ইহার মধ্যে তানি তাঁহার ছান্রজীবনের বন্ধু “দিওদ্যাঁতর! 
মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। ইহার পরেই দেখা দিল যেন একটা সামাঁয়ক স্তধতা; এই স্তধতার 
দভতরেই বোধহয় মিল্টন তাঁহার ভাবিষ্যৎ জশবনের কর্মপন্থা বাছিয়া লইতেছিলেন। আমরা 
মিল্টনকে কবি বাঁলয়া জানি; বিশ্ব সাহিত্যে শুধ বিশ্ব সাহিত্যে নয়_ীব*্বমানবের সমাজ 
সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মজশবনের' বিবর্তনের ইতিহাসেই মিল্টনের এপিকদ্বয় 'প্যারাডাইজ লষ্ট’ 
ও 'প্যারাডাইজ 'রগেইস্ড'কে আমরা অনন্যসাধারণ দান বালয়া গ্রহণ কাঁর। সেই মহাকাঁব তাঁহার 
জাঁবনের এই স্বর্ণযঃগটিতে কাব্য-কবিতা হইতে সম্পূর্ণ বিদায় লইবেন-এমনাঁক নিরাসন্্ বিদ্যা- 

২ রর 
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নুশখলন হইতেও 'বদায় দইবেন-তান এই সব ছাড়িয়া সুদীর্ঘ উানশ বৎসরের জন্য রাহহজীবনের 
উত্তেজনাময় এবং আহ্লিতাময় আন্দোলন সমূহের সাঁহত নিজেকে ওতপ্রোতভাবে যত করিয়া 
ফেলিবেন, ইহা স্বাভাঁকভাবে আমাদের কাছে আঁভপ্রেত বাঁলয়া মনে হয় না। 'মল্টনের অন;রাগ! 
সমঝদারগণ তাই আঁধবাংশেই এই মত প্রকাশ কাঁরবেন যে মিল্টন তৎকালণন সর্বপ্রকার আন্দোলন 
মতাবরোধ এবং দলাদলির মধ্যে এমনভাবে জড়াইয়া পাড়য়া ভাল করেন নাই; তদপেক্ষা তিনি 
নিজেকে এইসকল ঘু্ণাবর্ত হইতে সরাইয়া লইয়া নিভৃতে নিজেকে অনন্যমনাভাবে সাধনাতেই 
যাঁদ নিষুস্ত রাখতেন তবে জগতে তান এমন হয়ত আরও অনেক কিছু দান করিতে পারতেন 
যাহা মানুষের "চত্তকে মাঁহমান্বিত সম:লাত লাভের জন্য আরও সমনুৎস?ক কাঁরয়া রাখিতে পারত । 
কিন্তু দেখা যাইতেছে সিল্টনের জখবন দেবতা তাঁহাকে অন্য পথে পরিচালিত কাঁরয়াছেন। 
একেবারে বিপথেই ঠোঁলয়া দিয়াছেন ক না সে-কথা আজ নিশ্চিত কারয়া কে বাঁলবে: আমরা 
আজ যে হিসাব কাঁরয়া যে বিচার কারতেছি সেই 'হসাবই হয়ত ভুল । মিল্টন এই জীবন-সংগ্রামেব 
ধাঁছ-ক্রিল্ন 'দিকাঁটকে স্যত্বে পারহার পূর্বক নিজেকে যাঁদ বৃহত্তম সমাজ-জীবন হইতে একেবারে 
'বাচ্ছন্ন কাঁরয়া লইতেল, শুধ মননহাীন কর্মহাঁন প্রথাবদ্ধ বাণী-আরাধনাতেই নিজেকে একানিষ্ত 
কারবার চেষ্টা কাঁরতেল তবে হয়ত অলস-কজ্পনার 'বিলাস-ব্যসনে রাঁচত কতগন্ীল স্বাদ-গন্ধহধীন 
ছন্দামল যুক্ত 'জাঁনষ পাইতে পারতাম, তাহার বিপুল পরিমাণ হয়ত স্বজ্পকাসস্থায়ী নিছক 
এরীঁতহাঁসক তথ্যেই 'নিক্ধ হইয়া থাকিত, মানুষের জীবনে তাহা কোনও সত্যমূল্য লাভ কাঁরত না। 
যে-কাব্য পদে পদে অমাদের দেহমনকে অন:রাঁণত কাঁরয়া আমাদের চেতনাকে ঘনণভূত কাঁরয়া 
তোলে, বিশবজাঁবনের গভাঁরতম বোধে যে কাব্য আবার সেই তাঁর ঘনীভূত চেতনাকে ম্যান্ত দের 
নিখিল শূন্যের সীমাহীন প্রসারে অতাঁত-বর্তমান-ভাঁবয্যতের কাল পাঁরাঁধতে, সে-জাতীয় কাব্য 
রচনার জন্য ষে প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল তাহার জন্য মিল্টনের জশবন-দেবতা হয়ত এই দ্ঘ 
উনিশ বৎসরের রূঢ় জ'বনচর্যাকে অপাঁরহার্য বাঁলয়া মনে কারয়াছলেন। জাঁবনের যে অভিজ্ঞতা, 
অন্তদ্ণাম্ট, মানবচারন্র বিষয়ে যে বিশ্লেষণী শান্ত ও প্রজ্ঞা মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, 
উত্থান পতনের পশ্চাতে রাঁহয়াছে যে সকল গভীর প্রশ্ন এই সকল বিষয়ে বাস্তব জীবনে দর্ঘ 
দিনের বিষামৃতময় সত্যান্দভূঁত ব্যতীত, বিশেষ জাতির মানুষের জীবনে বিশেষ িশেষক্ষণে নিবদ্ধ 
সমস্যাগ্রলিকে চিরন্তন মানবের শুভাশ:ভের আলোকে গ্রহণ কারবার অন্শধলন ব্যতীত 'প্যারা- 
ডাইজ লস্ট এবং 'প্যার্যভাইজ 'রিগেইণ্ড' এর মত মহাকাব্য এবং “স্যামূসন্‌ আযাগোনিস্টিস” এর 
মত নাটক হয়ত রাঁচত নাও হইতে পারিত। ই 
, মিল্টনের 'আ্যারিওপ্যাগ্গিটিকা, দীর্ঘ ভাষণের ভাঙ্গতে লিখিত একটি আবেদন। যে ভাষণের 
ভঙ্গ এখানে মিল্টন গ্রহণ করিয়াছেন তাহা কোনও মনোরঞ্জনের জন্য কাঁজ্পত বা তথ্য সরবরাহে 
জন্য রচিত ভাষণ নহে, ইহা হইল চিত্ত-পারবর্তনের দ্বারা কর্মে প্ররোচিত কারবার ভাষণ। এই 
ভাষণ ভাঙ্গতে রচিত আবেদনের লক্ষ্য হইলেন তৎকালণন ইংলশ্ডের বিধান-সংসদের সদস্যগণ, 
অর্থাৎ তৎকালীন উচ্চতন বিধানসভা (লর্ড সভা) এবং লোকসভা (কমন্স সভা) এই উভয় 
সভার সদস্যগণ। গ্রন্থমূদ্রণ 'নয়ন্মণের জন্য তৎকালে ইংলশ্ডের বিধান-সভা যে অন্দজ্ঞাপন্র-দানের 
(লাইসেন্স) আদেশজাি করিয়াছিলেন সেই আদেশের বিরুদ্ধেই হইল এই আবেদন। “আ্যারও- . 
প্যাগাটকা” নামটিই মিল্টন গ্রীক হইতে গ্রহণ কাঁরয়াছেন। প্রাচীন গ্রীসের উচ্চতম 'বচারালয়ের 
বিচারকগণই ছিলেন রা্ট্রক বিধান কর্তা, তাঁহাদের সভার অধিবেশন বাঁসত আারওপ্যাগাস্‌ 
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পর্বতে, এই জন্য সেই গ্রীক বিধান সংসদকেই বলাই হইত ন্যারিওপ্যাগ্গস; ইহা হইতে তৎকালীন 
ইংলগ্ডের বিধান সংসদের নিকটে মিল্টন যে দণর্ঘ আবেদন জানাইলেন তাহার নামও দিলেন 
'আযারওপ্যাগাঁটকা'। 'বিধান-সংসদের সদস্যগণকে লক্ষ্য কারিয়া ভাষণের ভাঙ্গতে এই দীর্ঘ 
আবেদন রচনার কৌশলটিতেও মিল্টন একজন গ্রীক মনীষার নিকট হইতে প্রভাব গ্রহণ কাঁরয়া- 
ছেন বাঁলয়া মনে হয়, তিনি হইলেন আইসোক্যাটিস। তিনি ৪৩৬ হইতে ৩৩৮ খম্ষ্টপূর্বাব্দের 
লোক। মিল্টন তাঁহার বর্তমান লেখার প্রথম দিকেই আঁত সশ্রদ্ধ ভাবে এই মনীষাঁর উল্লেখ 
করিয়াছেন। সেখানে তান বাঁদয়াছেন, 'সেই সকল গ্রীক মনীষীর মধ্যে আমি বিশেষ করিয়া 
একজনের নাম উল্লেখ কাঁরতে পার; তান তাঁহার নিজের গৃহ হইতে এথেন্স-এর 'িধান-সংসদে 
এমন একখান লাপ াখয়া পাঠাইয়াছিলেন ষাহার ফলে সংসদ তাহার মত পাঁরবর্তন কাঁরয়া 
তৎকালে প্রচাঁসিত গণতল্মের রূপ বদলাইয়া 'িয়াছল। আইসোক্যাটস যখন তাঁহার আবেদন 
প্যাস্তকা রচনা করেন তখন গ্রীকদের ইতিহাসে একটি সংকটময় কাল দেখা 'দয়াছিল; আইসো- 
করযাটিসের মনে হইয়াছিল, এই সম্কট' হইতে পাঁরন্রাণের একচান্র উপায় ছিল গ্রীসের প্রাচীন গণতন্ত্র 
বাবস্থাকেই পুনরায় প্রবার্তত করা; তাহারই জন্য সপাঁরশ কাঁরয়া তান বিধান-সংসদের সভ্য- 
গণকে উদ্দেশ্য কাঁরয়া এই আবেদন রচনা করেন। এই অব্রবদনে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গিয়াছিল, 
'িধান-সংসদের সদস্যগণ তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। 

আইসোক্র্যাঁটিসের চেষ্টার সঙ্গে মিল্টনের চেষ্টার মিন এইখানে যে উভয়েই ব্যান্তগতভাবেই 
এই আবেদন রচনা কারয়াছেন__ উভয়েই বিধান-সংসদের সদস্যগণকে লক্ষ্য কাঁরয়া ইহা রচনা 
কারয়াছেন; 'কিল্তু 'বিষয়বস্তুতে উভয়ের মধ্যে মস্তবড় একট পার্থক্যও লক্ষ্য করা যাইতে পারে; 
সে পার্থক্য হইল এই যে, আইসোক্র্যাটিস আবেদন জান ইয়াছলেন প্রাচীন একাঁট বিধানকে 
পুনরায় চাল; করাইবার জন্য, আর মিল্টন আবেদন জানইয়াঁছলেন মুদ্রাযন্নের নিয়ন্মণ কল্পে 
প্রচারিত আদেশাঁটর রদ করাইবার জন্য। আইসোক্র্যাটসের আবেদনের সাড়া সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া 
গিয়াছিল; িল্টনের আবেদনে সদ্য কোন ফল ঘটে নাই। 

এই বারে আমরা 'িজ্টনের 'আযারওপ্যাগিটিকা' গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একাঁট বিস্তৃত 
পরিচয় দিতে পাঁর। ১৬৪৩ খুষ্টাব্দের ১৪ই জুন তারিখ, ইংলণ্ডের তদানীল্তন বিধান-সংসদ 
(লর্ডসভা ও কমন্সসভা-উভয় সভার মতান[ক্লমেই ) ইংলন্ডের সকল গ্রন্থমুদ্রণ নিয়ল্্ণ 
কারয়া এক আদেশ জার কারল। এই আদেশের মৃখ্য ধরা হইল এই যে বিধান-সংসদ কর্তৃক 
নির্বাচিত অন্দজ্ঞাপন্র-দানকারিগণের নিকট হইতে অন্দজ্ঞাপত্র লাভ না করিয়া কোনও মাদ্রাপালয়ই 
কোনও গ্রন্থ মুদ্রিত এবং প্রকাশিত কারতে পারিবে না। ১৪৭১ খুস্টান্দে ইংলশ্ডে মন্রাষন্তের 
প্রবর্তন হয়; তাহার পর হইতে মাঝে মাঝে রাজাদেশের দ্বারা মুদ্রাযল্কে নিয়ন্মিত কারবার; 
বিবিধ চেষ্টা দেখা যায়। ১৫৫৭ খুশম্টাব্দে লন্ডনে গ্রল্থব্যবলায়শীর একটি সংঘ স্থাপিত হয়, ইহাকে: 
বলা হয় 'স্টেশনার্স কোম্পানী” । এই সংঘের অন্তর্গত লণ্ডুনর ৯৭টি প:স্তকব্যবসায়-প্রাতষ্ঠানের 
উপরে সমগ্র ইংলশ্ডের মধ্যে বই ছাঁপবার ও প্রচার কল্পিবার সবধিকার দেওয়া হইল। এই 
কোম্পানীর সদস্য নয় এমন কাহাকেও কোনও বই মুদ্রিত এবং প্রকাশিত কারবার কোনও অধি- 
কারই দেওয়া হইল না। পরের বৎসরে, অর্থাৎ ১৫৫৮ বুষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথ সিংহাসনে 
আরোহণ কাঁরয়া দেখলেন, লশ্ডনের 'স্টেশনার্স কোম্পানী’ গঠিত হইয়াছিল ক্যার্থালক ধর্মে বিশ্বাসী 
রাণী মেরীর কালে; প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মে বিশ্বাসী রাণী এঁলজাবেথ এই “স্টেশনার্স কোম্পানগর' 
'নিয়ন্মণ-অধিকারে নিশ্চিন্ত হইতত পারলেন না। ১৬৫৯ খু-ষ্টাব্দে এ বিষয়ে যে সরকারণ 'বধান 
জারি করা হইল তাহাতে বলা হইল যে বই মুদ্রণ করিতে হইলে নিম্নালখিত ব্যান্তবর্গের কাহারও 


৩৪০ সমকালখন রর [আশ্বিন 


নিকট হইতে অন্যজ্ঞাপন্ন লাভ কাঁরতে হইবে £-৫১) স্বয়ং রাণী, (২) প্রিভি কাউন্সিলের ছয়জন 
সভ্য, (৩) অক্সফোর্ড বিশ্বাবিদ্যালয়ের আচার্য €৪) ক্যাম্িজ িববিদ্যালয়ের আচার্য, (৫) 
ক্যান্টাররেশর আর্চাঁবশপ, (৬) ইয়োকের আর্চাবশপ, (৭) লন্ডনের বিশপ, (৮) যেখানেই বই 
মদত এবং প্রকাশিত হইবে সেখানকার [শপ । 

. ১৫৬৬ খাটীম্টাব্দে স্টার চেম্বার-এর একাঁট ডাকত দ্বারা উপারিউন্ত বিধান সমার্থত 
হইল। এই ‘ষ্টার চৈম্বার' হইল রাজা সপ্তম হেনরা কর্তৃক প্রাতিম্ঠিত একাঁটি জবরদস্ত 'বচারা- 
লয়; রাজার বিরোধী 'হে সকল দধর্ষ ব্যারণগণকে সাধারণ 'বিটারালয়ে বিচার করা যাইত না 
তাঁহাদের বিচারের জন্য প্রচণ্ডক্ষমতাশালী এই বিশেষ বিচারালয়ের প্রতিষ্ঠা করা হয়। 'বিচারেব 
নামে স্বেচ্ছাচারিতার জন্য এই ‘ষ্টার চেম্বার’ শীঘ্রই কুখ্যাত হইয়া ওঠে। ১৫৮৬ খনীম্টাব্দে এই 
টার চেম্বার মুদ্রণ-নিয়ন্্ণ বিষয়ে অনেক গাল ধারা সম্বাঁলত একটি নূতন 'ভাক্র জাঁর করে। 
তাহাতে বলা হয় যে লশ্ডনের 'স্টেশনার্ঁ কোম্পানগ'র অন্তর্গত যে সকল প্রেস আছে তাহা 
ব্যতীত অক্সফোর্ডে-একটি কেম্বিজে একাট প্রেস থাঁকতে পারবে; আর পূর্বে মদ্রণের অননজ্ঞা- 
পররদানের ভার যে আটজনের উপরে ছল তাহার বদলে এই ভার শুধ দুইজনমান্র লোকের উপরে 
থাকিবে-একজন হইলেন ক্যান্টারবেরীর আর্চীবশপ, অপরজন হইলেন লম্ডনের বিশপ। প্রথম 
জেমৃসের রাজত্বকালে এবং প্রথম চার্লস এর রাজত্বের প্রথমাঁদকে ক্যান্টারবেরীর আচাঁবশপ এবং 
লণ্ডনের বিশপ লড্‌ একাই সব কাজ করিতেন মনে হয়।২ ১৬৩২ খ্যম্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে 
এই অন্দজ্ঞাপত্র দানের দ্বারা গ্রন্থমদ্রণ নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে খানিকটা দায়িত্বের ভাগাভাঁগ দেখা 
দিল; 'বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রেসগ্ীলতে মনাঁদ্ত বইঞ্জাদ অক্সফোর্ড এবং কেন্বিজের উপাচার্যগণ 
অনুমোদন কারতেন; কোন কোন ক্ষেত্রে বচারকগণ এবং কোন কোন দায়িত্বশীল কর্মচারীও 
অন্দজ্ঞাপন্র দান কারতেন; মনে হয় ১৬৩৭ খুনম্টান্দের কাছাকাছি সময়ে এ বিষয়ে নানাভাকে 
শাথলতা দেখা দল, কিছু কিছু অননুমোদিত প্রেসও গোপনে পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ কাঁরতে 
লাগিল। ইহা রোধ করিবার জন্য ‘ষ্টার চেম্বার ১৬৩৭ খুনম্টাব্দের ১১ই জুলাই ১৫৮৬ 
খুষ্টাব্দের বিধানকে আরও পাকা-পোস্ত করিয়া তুলিল; নবাবধানের অন্ুবন্ধে বলা হুইল, নানা 
প্রকারের মিথ্যাকুংসাপূর্ণ এবং রাজদ্রোহমূলক গ্রন্থ অবৈধভাবে ম্দীদ্রত হইতেছে, বিনা-অনু- 
মোদনে আরও অনেক পস্তকেও প্রবন্ধ ছাপা হইতেছে ফলে চার্ট ও রাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রেই শান্তি- 
ভঞ্গের সম্ভাবনা দেখা 'দবাছে; এই-শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা রোধ করিবার জন্যই বিস্তৃত ব্যবস্থা 
করা হইল। 

১৬৪১ খষ্টান্জে স্টার চেম্বার উঠিয়া গেল ও তখন মনুদ্রণালয় নিয়ল্মণের দাঁরিত্ব 
পালিয়ামেন্টের উপরেই পাঁড়ল। পাঁলয়ামেন্ট এই কার্ষের জন্য বিশজন অন/জ্ঞাপন্ন-দানকারণ 
লইয়া গাঁঠত একটি “পরাঁক্ষা সাঁমাত’ নিষুন্ত কারলেন। এই সময়ে ইংলশ্ডের পাঁলশ্মামেন্ট 
প্রেসবিটোরয়ানগণের কর্তৃতাধীনে ছিল। ইহারা প্রোটেম্ট্যান্ট মতাবলম্বশ ছিলেন এবং ক্যার্থালক 
যাজক-তল্তের বিরোধী ছিলেন। রোম্যান ক্যাথলিকগণ চার্চের পাঁরচালন ব্যাপারে প্রুরোহত- 
গণ বা যাজকগণের উপরে সর্বময় কর্তৃত্ব ন্যস্ত করার পক্ষপাতণ ছিলেন। পুরোহতগরণের ভিতরে, 
একটি ক্লমপ্রধান্য এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া ক্রমাধকারের ব্যবস্থা ছিল; সেই: ব্যবস্থান্ষায়ই 
চার্চের কর্তৃত্বব্যবস্থাও পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই বন্টন করিয়া দেওয়া ছিল; ইহাই হইল 


১ এই বিষয়ে তথাগু্ল মোটামুটি স্যর রিচার্ড সি জেবব্‌ কর্তৃক সম্পাদিত 'আযারওপ্যাগািকাপর 
ভূমিকা হইতে গৃহণত। | 


১৩৬৭] ৫০2 িল্টনের 'জ্যারিওপ্যশ্গিটিকা, | ৩৪১ 


তৎকালীন Episcopalian রা Prelacy মত বা প্ুরোহিত-তন্ম। প্রেসবিটারগণ চার্চের পাঁর- 
চালনায় এইভাকে প্ররোহতগণের একাধপত্যের নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। প্রথমতঃ চার্চের 
র্যাপারে রোমের পোপের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বার্ধিকারকে তাঁহারা অস্বীকার কাঁরতেন; দ্বিতীয়তঃ 
তাঁহাদের মত ‘ছল এই যে চার্চের পাঁরচালনায় কর্তৃত্বভার থাকবে স্থানীয় বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ 
এবং ধর্মবৃন্ধ গণের একাঁট সংঘের উপরে। এই প্রেসবিটারগণ সংস্কার-আন্দোলনের পক্ষপাতী 
ছিলেন বটে, কিন্তু ইহাদেরই পাশাপাশি আর একটি দল গাঁড়য়া উঠিয়াছিল, তাঁহারা আবার সংস্কা- 
রেরও সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন; ইহারা নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন স্বতন্ত্দ্স। যে পর্যন্ত পুরোহিত 
তন্মের বিরদ্ধে সংগ্রাম করিয়া চার্চ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এবং রাষ্টরশাসনের ক্ষেত্রে পরোহিত- 
তন্তকে 'বলুপ্ত কারিয়া বার চেষ্টা চাঁলতোছিল তখন পর্যন্ত এই প্রেসাঁবটারগণ এবং ইন্‌ডি- 
পেশ্ডেন্টগণ একযোগে ছিলেন। তখন প্ররোহত-তন্মের পক্ষ হইতে প্রেসের স্বাধীনতায় 
হস্তক্ষেপের বিন্দমান্র চেষ্টা হইলে প্রেসবিটারগণ এনং ইন্ডপেণ্ডেল্টগণ সমভাবে ক্ষিপ্ত 
হইয়া উঠিয়া ইহার প্রাতবাদ কারতেন। 'কল্তু পুরোহিততন্কে পরাভূত কাঁরয়া নাকচ কাঁরয়া 
দিতে পাঁরবার পরে প্রেসবিটারগণই যখন শাসনক্ষমত হাতে পাইলেন তথন তাঁহারা আবার 
দবরুদ্ধবাঁদগণের লম্যলোচুনায় এবং আক্রমণে অত্যরত অস্বাস্তবোধ  কাঁরতে লাগলেন এবং 
ম'দ্রাষন্র নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বোধ কাঁরতে লাগিলন। আস্তে আস্তে স্বতন্দ্রবাঁদগণ 
প্রেসাবটারগণের প্রাতদ্বন্দবী হইয়া উঠিতে লাগলেন; আর তৎকালীন বিচক্ষণ এবং 
প্র্গাতবাদশী চিন্তানায়কগণ এবং লেখকগণ অধিকাংশই ছিলেন স্বতন্ত্বাদী; সুতরাং মুখ্যতঃ 
এই স্বতন্বাদগণের কঠোর সমালোচনা এবং রাজদ্রোহ প্রচার ও দলগত-বিদ্বেষ-প্রচার বন্ধ কাঁর- 
বার মানসে 'পার্ল'য়ামেন্টের সংখ্যাগারষ্ঠ প্রেসবটারগণ মুদ্রণষন্ত| এবং গ্রন্থ নিরন্মণের জন্য 
নূতন কাঁরয়া আইন জার কারলেন। ১৬৪২ খষ্টান্দের ২১শে জান্দুয়ারী যে কমন্স সভার 
আদেশ বাহর হইল; তাহার মর্ম হইল লশ্ডনের 'ম্টেশনার্স কোম্পানীর অন্তর্ভুর্ত সকল মুদ্রণ- 
ব্যবসায়ীদের সতর্ক কাঁরয়া দেওয়া কেহ যাহাতে লেখকের মত না লইয়া কোনও লেখা মুদ্রণ বা 
পুনম: দ্রণ না করে; কারিলে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। ১৬৪৩ খ্দীম্টাব্দের ৯ই মার্চ আবার একাঁট 
আদেশ বাহর হইল; তাহাতে বলা হইল, পূর্বোক্ত 'বশজন অনুজ্ঞাপত্ৰ দানুকারী লইয়া যে 
পরাক্ষণ সামাত নিযুক্ত করা হইয়াছে সেই সামাত অথবা, তাহার মধ্যে যে কোন চারি জন সদস্য 
কোথাও অবৈধ গোপন মনদ্রণালয় আছে এবং সেখান হইতে রাজা বা পা্লিয়ামেন্টের দুইটি 
সভার কার্যকলাপ সম্বন্ধে কুৎসাজনক অপবাদ প্রচার কারতেছে এইরূপ সন্দেহ কাঁরলে সেই 
স্থান খানা-তল্লাসীর ব্যবস্থা কারতে পারবেন; সেখানে প্রাপ্ত সকল প্নাস্তকা বাজেয়াপ্ত কারতে 
পারিবেন, মদ্রাকরগণকে ধাঁরয়া আনতে পারিবেন। ইহার পরে আরও আঁটঘাঁট বাঁধা বিস্তাঁরত 
আদেশ বাহির হইল লর্ডসভা এবং কমন্দ সভা এই দুই সভারই এঁক্যমত্যে, ইহাই হইল ১৬৪৩ 
খণষ্টাব্দের ১৪ই জুন তারখের আদেশপ্রত্যক্ষভাবে সেই আদেশের প্রতিবাদে {লখিত মিল্ট- : 
নের এই 'আ্যাঁরওপ্যাশ্সিটিকা"। এই আদেশের অন্দবন্ধেও সেই সময়ে কিছু দিন ধাঁরয়া নানা- 
পর্স্তকা ও বই ছাপিয়ে ধর্ম ও রাষ্ট্রের যে মানহানি করা হইতোঁছল এবং তাহাদ্বারা যে মুদ্র্ণ- 
ক্ষমতার অপব্যবহার হইতোছল--যে বিশৃঙ্খলতার প্রশ্রর দেওয়া হইতোছল তাহার উল্লেখ করা 
হয়। এই সকলের নিরোধ, কল্পে বিশজন অন্জ্ঞাপত্রদানকারী গাঠত 'পরীক্ষণ-সমাতি'র ক্ষমতা 
নানারূপে বাড়াইয়া দেওয়া হইল এবং এই 'বিশজনের সতর্ক পরণক্ষণ ব্যতীত কোনও কিছুই 
যাহাতে মাদ্ুত এবং প্রকাশিত না হইতে পারে-এই সমস্ত বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা - 


৩৪২ সমকালীন [ আঁশ্বন 


হইল। পূর্বেই বছিয়াছি, ইহার বিরুদ্ধে দমল্টনের আবেদনরুপে তাঁর প্রাতবাদ তখনকার জন্য 
প্রত্যক্ষভাবে কোনও ফল প্রসব করিতে পারে নাই, তবে সমগ্রজাতীয় মানসের পরিবর্তনে নিশ্চ- 
পই পরোক্ষভাবে ইহা প্রভান বস্তার কাঁরয়াছিল। আমরা দোখতে পাই, নানারুপ রাজনোৌতিক 
পারবর্তনের ভিতর দিয়া ৯৬৯৫ খুষ্টাব্দে এই প্রেস নিয়ন্ত্রণের সর্বাবাধই উঠিয়া গিয়া 
ইংলশ্ডের প্রেস মনদ্রশাবষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ কার । 

আপাতদৃষ্টিতে মুদ্রণ নিয়ল্পণ এবং তৎসঙ্গে লেখক নিয়ন্ত্রণের যে সরকারী আঁভ- 
সাঁন্ধ তাহা রোধ করাই হইল 'মল্টনের 'আ্যারিওপ্যা্গাটিকা" গ্রল্থরচনার উদ্দেশ্য; সুতরাং গ্রল্থ- 
রচনার উদ্দেশ্য কতখাঁন সফল হইয়াছে তাহা বিচার কাঁরতে, গিয়া মুদ্রণ-নিয়ন্্ণের আইন রদ 
হইল ক না সেই প্রশ্নই বড় হইয়া দেখা দিতে পারে। কিন্তু 'আ্যারওপ্যাঁগাটকা' গ্রন্থ অধ্যয়ন 
কাঁরলে মনে হইবে মুদ্রণ বা গ্রল্থ-নয়ল্মণ উপলক্ষ্যমার হইয়া উঠিয়াছে; বিষয়ের মধ্যে একবার প্রবেশ 
- করিয়া মিল্টন সমস্যাটির স্থনীয়রূপ এবং সামায়করুপ আঁত অল্প সময়ের মধ্যেই অতিক্রম কয়া 
গয়া ইহাকে একাঁট সার্বজানক এবং সার্বকালক রূপ দিয়াছেন; সমস্যাঁট শেষ অবাধ দাঁড়াইল 
নিত্যকালের মানষের জীবনের একটি.মৌিক সমস্যা; প্রশ্নটি গিয়া দাঁড়াইল স্বাধীনতার প্রশন- 
দেহ মনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সর্বপ্রকারের মণীন্তর প্রশন। এ ক্ষেত্রে মিজ্টনের কাঁবধর্ম এবং 
তাঁহার প্রাবান্ধিক ধর্ম এক সন্ত গ্রাথত দেখিতে পাই; অথবা বলিতে পার, তাঁহার প্রবন্ধ-নবন্ধের 
মধ্যে যে বিশিষ্টধর্মের ইঞ্গিত-_তাঁহার পাঁরণত বয়সের কাব্যের মধ্যে তাঁহারই সর্বাবয়ব পাঁরণাত। 
তাই তাঁহার মহাকাব্য 'প্যারাডাইজ্‌ লম্ট' এবং 'প্যারাডাইজ 'িগেইণ্ড' এর মধ্যেও দোখতে পাই, 
কতগ্দলি যুগসত্যকেই তিনি কি কাঁরয়া চিরল্তন মানবসত্যের রুপ দান করিয়াছেন। টি 

'মিল্টনের এই 'আযরিওপ্যাগিটিকা, গ্রন্থ সম্বন্ধে কোনও সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে 
গ্্থমধ্যে তাঁহার বন্তব্যের একটি সার-সঙ্কলন 'দবার প্রয়োজন মনে করি; নতুবা এ ক্ষেতে মিজ্টনের - 
লেখক-মানস সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হইবে না। 


(১) অভণপ্সত উদ্দেশ্য-সাধনে এই আদেশ ব্যর্থ হইবে 
(২) ইহা ইংরেজ জাতি তথা সমগ্র মানব জাতির পক্ষে ক্ষাতকর 
কারণ $-- 
* (ক) ইহা বিদ্যান্মশশলনে অবনাঁত ঘটাইবে | 
(খ) ইহা সমগ্র ইংরেজজা'তর অপমান-স্বর্প CO 
(গ) ইহা মান্্সভাকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছে 
(ঘ) এ আদেশ সত্যের ঘোর পরিপন্থী 
উপসংহার 
Fo Tt ti অহ EE SEO একজন সাধারণ লোক হইয়া ব্যান্তি- 
গত ভাবে দেশের রাষ্ট্রনায়কব্গের নিকটে এই জাতীয় একাঁট আব্দেন জানাইতে সব লোকই 
স্বভাবতঃ একট; ভাব-বিচাঁপত হন, বর্তমান ক্ষেত্রে তান তাঁহার অন্তরে একাট উল্মাদক প্রেরণ 


,৯৩৬৭-] | [মল্টনের 'আযারওপ্যাগাঁটকা’ ৩৪৩ 


অনুভব কাঁরতেছেন; সে-প্রেরণার মূল কারণ হইল ব্যক্তির ও সমগ্র জাতির স্বাধীনতার-সর্বাবধ 
মৃন্তির তাঁর আকাংক্ষা । একটি মুন্ত স্বাধীন সাধারণতন্তর সম্বন্ধে মিল্টন কখনো আশা করেন না 
যে সেখানে কখনও কোন আঁভযোগ থাকিবে না, কিন্তু আভষোগ থাকলে তাহা সহানুভাঁত ও 
শ্রদ্ধার সাঁহত শোনা হইবে এবং যথাসত্বর তাহার প্রাতকার করা হইবে ইহাই হইল স্বাধীনতার 
তাৎপর্য। তৎকালীন ইংলণ্ড এই জাতীয় স্বাধীনতায় গৌরবোজ্জব্দ ছিল বলিয়া 'মল্টনের 
ধারণা । | 

উচ্চপদস্থ সতব্যান্তগণের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বাদ কোনও সম্রদ্ধ সমালোচনা করা হয় তবে 
তাহা তাঁহাদের অগোঁরবের নয়; 'মজ্টনের এই সমালোচনা তাই বিশুদ্ধ অপ্রশংসা বাঁলয়া গণ্য 
হওয়া উচিত নয়। প্রশংসার নামে তান তোষামোদ বা চাটুকারাঁতার পক্ষপাতী নন; এইজন্যই 
'বিশপ হল যখন বিধান-সংসদের সদস্যগণকে সস্তা চাটুবাক্যে তুষ্ট করিতে চাহিক্লাছিলেন মিল্টন 
তখন তাহার কঠোর সমালোচনা কাঁরয়া তাঁহাকে নিরস্ত কারবার চেস্টা কাঁরয়াছেন। লেখক 
মাননীয় সদস্যগণকে লক্ষ্য কাঁরয়া বাঁলতেছেন,_আম মুদ্রণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে যে একাঁট আদেশের 
পদনার্ঘচারের জন্য যযস্তিপূর্ণ আবেদন উপস্থিত কারতোছি সেই বিষয়ে বিধান-সংসদের মাননীয় 
সদস্যগণ যাঁদ অকুণ্ঠ পুনার্ঘচারের নীতি গ্রহণ করেন তবে জনসাধারণও এই ভাবিয়া আনান্দিত 
হইবেন যে পূবতন রাজপুর:ষেরা যেখানে তোষামোদের দ্বারাই প্রণীত লাভ কাঁরতেন আপনারা 
সেখানে প্রশীতলাভ করেন য্যান্তপূর্ণ পরামর্শ উপদেশের দ্বারা । আপনাদের বর্তমানের পকল বিজয় 
গর্ব, শান্ত-সফলতা, গোরব-প্রাতষ্ঠা সত্বেও যাঁদ জনসাধারণের আঁভযোগ ও পরামর্শ শান্তমনে 
সাহফুভাবে আপনারা শুনিতে ও সে সম্বন্ধে সুবিবেচনা কারতে পারেন তবে আপনাদের যথার্থ 
মর্যাদা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বাঁড়য়াই যাইবে। আপনারা যে অন্ধকার যুগের হূনজনোচিত 
ও গথজনোচিত একনায়কত্বের বর্বর মদান্ধতা অপেক্ষা প্রাচশন গ্রীকৃগণের আঁভজাত মানবতার 
অনুকরণই শলাঘ্য বলয়া বিবেচনা করেন ইহাই আপনাদের মহত্বের সূচক। এই প্রাচীন জীবনের 
একজন মনীষাঁ (আইসোক্রাটিস্‌) তাঁহার নিজের ঘর হইতে একখান 'লাঁপ লিখিয়া পাঠাইয়া- 
ছিলেন এথেন্স-এর ততকালশীন বিধান-সংসদে, এবং তাহার ফলে সেই বিধান-সংসদ্‌ তাহার মত 
পাঁরবর্তন করিয়া প্রচলিত গণতল্দের রূপ বদলাইয়া 'দয়াছিল। অনেক দল্টাল্ত দ্বারা দেখানো 
যাইতে পারে প্রাচীনকালে যথার্থ জ্ঞানী মনীষাঁগণ স্বদেশে এবং বিদেশে এমন সমভাবে সম্মানিত 
হুইতেন যে তাঁহাদের মদ ভর্থসনাষৃন্ত উপদেশ রাম্ট্রনায়কগণ শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ কাঁরতেন। 
আমি পূর্ববার্তগণের তুলনায় নিকৃষ্ট হইতে পারি, কিন্তু আমার ভরসা এই, আপনারা যে পূর্ব 
বত রাম্ট্রনায়কগণের তুলনায় মহত্তর। য্যান্তর বাণী যেকোনও প্রান্ত হইতে উচ্চারিত হউক, 
আপনাদের বিচক্ষণ প্রাণ যে তখনই তাহা গ্রহণ করে এবং তদন[সারে যে কোনও প্রকার পারিবর্তনা: 
দিতে প্রবৃত্ত করে এইখানেই ত আপনাদের মহত্তরত্ব। আপনাদের সত্যানষ্ঠা ও বিচারের সততা- 
মহত্বের পরিচয় দিতে পারেন। বই সম্বন্ধে অন্দজ্ঞাপন্র-দানের যে আদেশ আপনারা জার কাঁরয়া- 
ছেন তাহার বিষয়ে আমার প্রথম বন্তব্য হইলেই যে, যাহারা এই বিধির উদ্ভাবক তাঁহাঁদিগকে 
নিজেদের লোক বাঁলয়া আপনাদের মধ্যে গ্রহণ কাঁরতেই আপনারা ঘৃণা বোধ কারবেন। দ্বিতীয়তঃ 
আম আলোচনা কাঁরব; গ্রন্থ পড়া বিষয়ে আমাদের সাধারণভাবে ক মনোভাব থাকা উচিত, 
তৃতীয়তঃ আমি দেখাইব, আপনাদের এই আদেশ রাজদ্রোহমৃলক এবং কুৎসাপূ্ণ গ্রন্থ দমন 
করিতে কোন সহায়তা করিবে না; সর্বশেষে দেখাইব, এ আদেশ সর্বপ্রকার জ্ঞান-সাধনারই 
পরিপল্ধী হইয়া উঠিবে;-ইহা প্রজ্ঞার নবাবজ্কারের চেষ্টা রুদ্ধ এবং অবনামত কাঁরয়া দিবে। 


-৩৪৪ , সমকালশন [আশ্বিন - 


এই উপক্লমণশিকার পরে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে মন্দ্ণণীনয়ন্তুণের প্রাচপন ইতিহাস সম্বন্ধে আলো- 
চনা কাঁরয়াছেন। এই আল্লোচনার প্রথমেই [তন স্বীকার কাঁরয়াছেন যে, মানুষের চাঁরতর বা ক্রিয়া- 
কলাপ, সতর্কদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণের যেমন প্রয়োজন রাহয়াছে, বই সম্বন্ধেও তেমনই। বই কত- 
গুল মৃত বস্তু নয়; যে সব আত্মা হইতে এগ্যাল প্রসৃত তাহাদের মধ্যে যেরুপ প্রাণস্পন্দন 
রাহয়াছে, এগলর মধ্যেও সেইরূপ । একদিক হইতে একখানা বই একটি জীবন্ত মানুষ হইতেও 
বোঁশ, একখানি ভাল বই হইল একটি মহৎ আত্মার প্রাণ-নির্ধাস, তাহা ইহ জশবন আতক্রম কীরয়া 
জশবনান্তরের ইঞ্গিত বহন করে। যে একখান ভাল বইকে মাঁরয়া ফেলে সে একটি পাণ্য- 
ভোঁতক দেহকে বিনষ্ট করে না, বিনষ্ট করে মানুষের মূল প্রাণসত্তাকে, ধবংস করে মানুষের 
বুদ্ধিকে; প্রাণ হনন না কাঁরয়া সেখানে অমরত্বকেই হনন করা হয়। 

এতিহাঁসক তথ্য সমস্ত আলোচনা করিয়া মিল্টন দেখাইয়াছেন, প্রাচীন সভ্যতা ও 
সংস্কীতর জীলাভূমি গ্রীসে ও রোমে শুধ: দুই-জাতীয় বইকেই নিক্লল্মিত করা হইত, এক হইল 
ধর্মীবদ্বেষী এবং নাস্তিকতবাদণী বই, অপর হইল কুৎসাপূর্ণ বই। কিন্তু এই 'নয়ল্মণের ক্ষেত্রেও 
যথেষ্ট ধারতা এবং সতর্ক গ্রহণ করা হইত। বই নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক ব্যবস্থা চাল; হইল রোমে 
স্বৈরাচারী পোপাধিপত্যের পর হইতে; পোপবাদিগণের দ্রেল্টে (1506) যে সম্মেলন সেইখানেই 
ইহাকে পাকাপোন্ত কয়া তোলা হয়। ইহার সাঁহত আবার য্বন্ত হইল সর্বঘণ্য স্পেনীয় ধর্ম- 
সম্পার্ক'ত তদন্ত-বিচাব-প্রথা (Inqui5ii০৷)। এই পোপবাদী পুরোহিত সম্প্রদায়ের কুখ্যাত 
টরেন্ট সম্মেলন এবং স্পেনের ঘ্‌ণাহ্ঁ ধর্মীয় তদন্ত-ীবচার-বিধ_এই দুই পাপানৃজ্ঠান াঁলিয়া বই 
- নিয়ন্ত্রণের নামে মানুষের স্বাধীনতা খর্ব কারবার অপচেষ্টাকে চালু করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই 
অপচেম্টাই প্রথমে ভূতের মতন পাইয়া বাঁসয়াছিল ইংলশ্ডের স্বৈরাচারী প্দরোহত সম্প্রদায়কে; 
এখন আবার তাহা আস্তে আস্তে আঁসয়া ঘাড়ে চাপিয়াছে প্রেসাবটারগণেরও। মিল্টন বলিয়া- 
ছেন, প্রেসাবটারগণ আসলে প্‌রোহিতগণেরই একাঁট নব-সংস্করণ মান্র।৯ অবশ্য বলা যাইতে 
পারে যে, এই ভাবে অননজ্ঞাপত্রদানের দ্বারা বইয়ের নিয়ন্্রণ-ব্যবস্থার উদ্ভবের ইতিহাস খারাপ 
হইতে পারে, কিল্তু তাহা সত্বেও 'জানসাঁট ত’ ভাল হইতে পারে। শমল্টন বাঁলবেন, সমস্ত 
জিনিসটির পশ্চাতেই একাঁট হন দরাভিসন্ধি অত্যন্তভাবে প্রকট । ইহার মধ্যে ভাল যাঁদ কিছ; 
থাকত তবে জগতের শ্রেষ্ঠ সাধারণতন্তগ্লি কেহই কেন ইহাকে কোনাঁদিন গ্রহণ কাঁরল না? 
কি ও তাহার ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত সেই বিষয়ে। প্রথমেই তান বাঁলয়াছেন, মোজেজ, 
পল প্রভৃতি প্রাচীন প্রাক্গণ অখুশষ্টগণের সর্বপ্রকার বিদ্যাতেই পারদশর্ণ ছিলেন; ইহার বৈধতা 
এবং ওুঁচিত্য লইয়া প্রাচীন চার্চে হয়ত কথা উঠিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশের মতই ছিল সমর্থনের 
দিকে স্বধর্ম ত্যাগী জুলিয়ান (31120 the Apostate) দস্টব্যাদ্ধ-প্রণোদিত হইয়াই খুচ্টান- 
গণের পক্ষে অথাম্টানদের বিদ্যা নিষিদ্ধ বিয়া আদেশ জার করিয়াছিলেন; এ কাজকে তখনকার 
দিনে চার্চের উপরে একটা' বদ আঘাত বাঁদয়াই গণ্য করা হইয়াছল। জেরোম নাকি অবশ্য একবার 
জবরবিকারের মধ্যে স্বপ্ন দোখয়াছিলেন যে *সসেব্রো পড়বার জন্য তিনি তাড়িত হইতোঁছলেন। 
কিন্তু অপরপক্ষে আবার দৌখ, আলেকস্যাঁ্ড্িয়ার চার্চ প রোহিত ডাইয়োনাসয়াসূকে দৈবাদেশ 
দেওয়া হইয়াছিল হাতে যে বই আসয়া উপস্থিত হয় তাহাই পাঁড়তে এবং পরে নিজেই তাহার 


৯ মিল্টন অন্যর তাঁহার একটি লেখায় স্পষ্টই বাঁলয়াছেন, New. presbyter 1s but old 
priest writ large’ (pries; শব্দাট গ্রীক- presbyteros কথাঁটির সংক্ষপ্তরূপ) ” 


১৯৩৬৭]. _ মিল্টনের “আযারিওপ্যাশ্িটিকা? | ৩৪৫ 


ভালমন্দ বিচার কারিতে। পিটার দৈববাণী লাভ কাঁরয়াছিলেন, ‘জাগো পটার, মারো আর খাও; 
এ আদেশ শধু দেহের জন্য খাদ্য সম্বন্ধে নয়, মনের খাদ্য সম্পকেও। জন সেলডেন আমাদিগকে 
শিক্ষা দিয়াছেন যে, ভুলের জ্ঞানই আমাদিগকে সত্য জ্যানতে সাহায্য করে! মান্দষের জীবনে 
সংযম এবং 'মতাচার সর্বপ্রধানগুণ, কিন্তু তথাপি ভগবান মানুষকে সর্বপ্রকারের প্রলোভনের 
মাঝখানে প্রাচ্যের মাঝখানে রাখিয়া দেন, যাহাতে প্রত্যেক মানুষই নিজের িচার-বিবেকের 
দ্বারা নিজেকে তৈয়ারণ কাঁরয়া লইতে পারে। সংসারে ভাল এবং মন্দ সর্বদাই সমভাবে এবং 
আবামিশ্রভাবে বার্ধত হইতে থাকে; মানুষকে ইহার ভিতর 'দিয়া ভালকে সযত্বে বাছয়া লইতে 
হইবে। যে গুণের কঠোর পরশক্ষা হয় নাই, মানুষের সে গুণ বিশুদ্ধ নহে- ফাঁপা। 

আনিয়ান্্িত অধ্যয়নের বিরদ্ধে নাট আপাতত আনা যাইতে পারে; প্রথমতঃ, ইহাদ্বারা 
পাপের সংক্রমণ হইতে পারে। উত্তরে বলা যাইতে পারে, যে সর্বাপেক্ষা ভাল বই হইতেও 
ত অনেক সংক্রামক দোষের কথা পাওয়া যাইতে পারে; আবার সর্বাপেক্ষা খারাপ বইয়েব 
মধ্যেও অনেক গ্রহণীয় জিনিস পাওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ যান তান আবর্জনার মধ্য হইতেও 
সোনা বাছয়া লইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ হয়ত বলা যাইতে পারে, অনর্থক প্রলোভনের বিপদের 
মধ্যে যাইয়া লাভ কিঃ তৃতীয়তঃ অসারবস্তুতে আমরা নিজেদের নিয়োজিত কাঁরব কেন; দুই 
প্রশ্নের জবাবেই একটি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, মনে আঘাত কাঁরতে পারে এমন একখান 
গ্রচ্থণও একজন বিজ্ঞব্যান্তর নিকট প্রলোভনের বস্তুও নর, অসার বস্তুও নয়,_এগ্ীল কতগ্দাল 
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তোলে। 

ইহার পর মিল্টন মুদ্রণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রচারত আদেশের বিরুদ্ধে তাঁহার ষা্তগ্যীল 
উপস্থাঁপত কাঁরয়াছেন। এই যযান্ত তান দুইভাবে দিয়াছেন; একাঁদক হইতে দেখাইয়াছেন যে, বর্ত- 
মান আদেশ ইহার উদ্দেশ্য সাধনে কি ভাবে ব্যর্থ হইবে, অন্য দিক হইতে দেখাইয়াছেন,এই আদেশ 
শুধু ইংরেজজাতির পক্ষে নর, সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই কিভাবে ক্ষাতকর ও অপমানকর। এই 
আদেশের ব্যর্থতার দিক আলোচনা করিতে গিয়া মিল্টন বাঁলয়াছেন, পূর্বালোচনাতেই দেখা 
গেল, গ্রন্থ নিয়ন্্রণ-বিষয়ে কোথাও কোন ভাল পূর্বদজ্টান্ত নাই। বলা যাইতে পারে, পূর্ব 
দৃষ্টান্ত না-ই বা থাকল, এ আমরা যাঁদ নূতন আবিষ্কার কারয়া থাক তবেই বা তাহাতে দোষ 
ক? উত্তরে মিল্টন বাঁলবেন, পূর্বে ষে এ পন্থা কেহ গ্রহণ করেন নাই তাহাতেই বোবা বায়, 
এ পল্থা সুপল্থা নয়। প্লেটো অবশ্য তাঁহার আদর্শ সাধারণ-তন্যে গ্রল্থ-অধ্যয়ন সম্বন্ধে 'নয়ন্- 
ণের সুপারিশ কারিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার নিজের আদর্শ তান নিজেই কাজে লাগাইতে পারেন 
নাই; কারণ, তান দেখিয়াছেন আরও বহু বিষয়ে বিধি-নিষেধ এবং নিয়ন্মণের ব্যবস্থা না করিয়া 
শুধু এই বিষয়ে বাধ-নিষেধ আরোপের কোন অর্থ হুইবে না। অন্য সব প্রবেশদ্বার খোলা 
রাখিয়া একটি দ্বারকে বন্ধ কাঁরয়া দিয়া কোনও লাভ নাই। অধ্যয়নকে যাঁদ নিয়ন্রিত করতে হয় 
তবে সঙ্গীত, কথোপকথন, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন- সমাজজশবনের অন্য সব 'দিকগ্ীলকেও 
'নিয়ান্মত কাঁরতে হয়; তাহা সম্ভব কি? কাল্পনিক আদর্শ রাষ্ট্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া বাস্তবা 
রাষ্ট্রের কথা বালিতে হইলে বালব, রাস্ট্রপারিচালনার যথার্থ নৈপুণ্য হইল এইখানে যে কোথায় 
মান্ষকে জোর করিয়া বাধ্য করিতে হয়, আর কোথায় তাহাকে ব্যান্তপরামর্শ উপদেশের দ্বারা 
প্রভাবিত করিতে হয় তাহা ভাল কাঁরয়া বৃঁবিয়া লওয়া। বিধাতা মানুষের মধ্যে অনেক রকম 
প্রবৃত্তি দিয়া দিয়াছেন; উদ্দেশ্য এই, সেগ্ণাীলকে মানুষ নিজের বাদ্ধ-বিবেচনার দ্বারা সংযত 
কাঁরয়া ব্যবহার কর:ক--তবে সেগুিই মহৎ গুণের উপাদান হইয়া উঠিতে পাঁরবে। বিধাতার 
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SE 
. সবকে 'নয়াল্্ত কারবার উপায়' কি? যাঁদ ধরা যায় যে শুধু মনাদুত বই নযান্ত কাঁরলেও 
প্রাপ্‌কে অনেকখানি ঠেকাইন্সা রাখা যাইবে তাহা হইলেও সরকারের পক্ষে তাহা করা সম্ভব নয়। 
_ বহন আপত্তিকর লেখা ইতোমধ্যেই চাল: হইয়া গিয়াছে; এই জাতীয় সব অননমোদিত বইয়ের 
গিখত তাঁলকা করা সম্ভব হইবে ক? তাহার পরে যে দলাদলি ও মতাবরোধ দৃমনের জন্য 
এই আদেশ জার করা হইয়াছে সে সবই বা এ আদেশ বন্ধ কাঁরবে কি কাঁরয়া? বই ছাড়াও 
দ্লাদীল ও মতাবরোধ গাঁড়রা উাঠবার ইতিহাস অনেক আছে। এই-জাতীয় 'বাঁধানষেধ মানুষের 
চারর্ও সংশোধন কাঁরতে সমর্থ হয় না, যাঁদ তাহাই হইত তবে ইটালয়গণ এবং স্পেনীয়গণের 
চাঁরত্র অনেকখানি পাঁরবার্তত হইয়া উঠিতে পাঁরত। সর্বশেষে কাজের 'দিক.হইতেও ইহার 
মুস্কিলের কথা ভাবিতে হইবে; এই নিয়ন্ণের ভার গ্রহণ কাঁরবেন কাঁহারাঃ . কোনও অধ্যয়ন- 
শীল বিদ্বান্‌ এবং বিচারশী'ল মনীষা কিছুতেই এই বিড়ম্বনার মধ্যে নিজেকে ফ্ত কাঁরতে 
চাহিবেন না। 

এবার টিজার RE রন প্রথমতঃ ইহা িদ্যানঃশলনের 
অবনাত ঘটাইবে। যাঁহারা সত্যকারের জ্ঞান-পুরুর্ষযাঁহারা সব কিছ? লেখেন একটা গভীর 
প্রেরণা হইতে-_তাঁহারা কি আর পাঠশালার বশংবদ' ছাত্রের মতন অন্ুজ্ঞাদানকারীর 'শক্ষকতায় 
কিছু লিখিতে রাজী হইক্নেঃ একজন লেখক যখন বিশ্বজগৎকে লক্ষ্য কাঁরয়া কিছ; লেখেন 
তখন 'তাঁনি তাঁহার সক শান্ত সকল ধাবৃত্তিকে প্রয়োগ কাঁরয়াই তাহা লেখেন; এই দশর্থাদনের 
তপস্যা পারশ্রম প্রজ্ঞার পৰে তাহাকে আবার তাঁহার রচনার সার্থকতার জন্য অপেক্ষা করিয়া 
থাকতে হইবে অত্যন্ত সাধরণ সব লোকের দ্ুত-পঠন ও 'ক্ষিপ্র মন্তব্যাদির জন্য? ভাল লেখকদের 
ক্ষেত্রে একবার অন্জ্ঞাপত্র পাইবার পরেও ত কত ভাল কথা মনে হইতে পারে; অনেকে ত অনেক 
সংশোধন পাঁরবর্তন ও পাঁন্রবর্ধনের প্রয়োজনও অনুভব কাঁরতে পারেন; ইহার সব ব্যাপারেই ত 
বুদ্ধিমান এবং পারশ্রমী এজন লেখকের অনজ্ঞাপরদানকারীর মুখাপেক্ষী হইয়া থাঁকতে হইবে। 
এই সব অন্জ্ঞাপত-দানকারীর অনুমোদিত যত সব রাদ্দ কথার বই কোনও স্মরুচিসম্পন্ন রসজ্ঞ 
পাঠক পাঁড়তেও চাঁহবেন না। 

দ্বিতীয়তঃ দেখা যাইতেছে এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার দ্বারা সমস্ত ইংরেজ জাতির উপরেই 
অবিচার এবং অপমান করা হইতেছে । ইংলশ্ডের প্রাতভা ক এমন হনস্তরেই নামিয়া গিয়াছে যে 
িশজন লোকেই এখন তাহা বেশ মাপিয়া জ্নীপয়া তুলিতে পারে: ইংলণ্ডে কি এখন জ্ঞান-চর্চার 
একচোঁটয়া ব্যবসায় আরম্ভ হইবে এবং থানকাপড় এবং রেশমের গাঁটকে যেভাবে ম:দ্রাঙ্কিত 
করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় জ্ঞান সম্বন্ধে ও আমাদের দেশে সেই ব্যবস্থাই দেখা দিবে: এই সমস্তের 
দ্বারা অনাস্থা প্রকাশ পাইবে শুধ: শিক্ষিত সমাজ সম্বন্ধে নয়_অনাস্থা প্রকাশ পাইবে জাতির 
সমস্ত জনসাধারণের রুচিবোধ 'িবেক-্যাম্ধ ও চীরন্রগুণ সম্বন্ধেইযেন বিশজন লোকের 
আঁভভাবকত্ব ব্যতশত, সমস্ভ-জ্বাতি অচল। 

তৃতীয়তঃ, এই আদেশের দ্বারা মন্ত্রীমণ্ডল*ও জনসাধারণের নিকটে হেয় প্রাতপন্ন হইয়াছেন। 
এই আদেশের তাৎপর্য একাঁদকে দাঁড়ায় এই যে, বে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য আপনারা এত 


কিছ; কাঁরয়াছেন তাঁহারা আপনাদের সেই সব বচেষ্টা সত্বেও এমন নপীতিজ্ঞানহণীন হইয়া 
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উঠিয়াছে যে, যে কোনও দিক হইতে একখানি ক্ষুদ্র প্দাস্তকা' আঁসয়াই তাহাদের সব মত 
পাঁরবাতিত কাঁরয়া দিতে পারে। ভপরদিকে এ কথা মনে-করা যাইতে পারে যে, মাল্রিগণ এমন 
ভীরু ষে কোনও দক হইতে সামান্য মান বিরুদ্ধ সমালোচনা দেখিলেই; তাঁহারা ভাঁত সন্পস্ত 
হইয়া অনুজ্ঞাপত্র-দানকারগণের সুরক্ষিত পাঁরখার মধ্যে গিয়া লদকাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। 

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে সংস্কার আন্দোলনের ভিতর দিয়া ইংরেজ জাতির মধ্যে " 
যখন নব জাগরণের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে ঠিক সেই মুহুর্তেই ইংলশ্ডের জ্তান-গঁণগণকে 
নিয়ল্ণ-বাধর অত্যাচারে পারিন্রাহ রব তুলিতে হইয়াছে। বেশ বুঝা যাইতেছে, প্রেসবিটারগণ 
যে স্বাধীনতার কথা আওড়াইতেন তাহা শুধু; হইল প্ুরোহ্ত-তল্ম হইতে 'নিষ্কাতি পাওয়া, 
সেই; নিম্কৃতি পরে অন্য ফাঁন্দতে তাঁহারা সমগ্র জাকে বাঁধিয়া ফোঁলবার চেষ্টায় আছেন। 
এইর্‌প জোর জবরদাস্তিদ্বারা কখনও দলাদাল বা মতাবরোধকে বন্ধ করা যায় না; ইহা বিরোধকে 
আরও উগ্র করিয়া তুলিয়া নিত্য নতুন দল ও মতবাদকেই সৃন্টি করে। 

িল্টনের মুদ্রণ-নিয়ন্্রণবাঁধর বিরুদ্ধে সর্বশেষ আপত্তি হইল এই যে, ইহা সোজাসমাঁজ- 
ভাবে সত্যেরই পাঁরপন্থী। প্রথমতঃ ইহা আমাদের পৃবসাণত জ্ঞানকে মুছয়া ফেলিবার উপক্রম 
কাঁরবে। সত্য হইল স্বচ্ছসিলা স্বচ্ছন্দপ্রবাহা ঝর্ণার জলের মত; এখন তাহা প্রথাবদ্ধতা এবং 
এক্যমতের পাঁঙ্কল জলাশয়ে গাঁতহনন হইয়া পাঁড়বে। জনগণ এখন নিজেরা আর কিছু ভাববার 
িন্তিবার ঝন্ধি না লইয়া কেবল রাতিসর্ব্ব ও ভাঁঞ্গসর্বস্ব হইয়া উঠিবে। যাজক সম্প্রদায়ও 
কোনও দিক হইতে কোনও সমালোচনার এবং আক্রমণের ভয় না থাকায় শ্লথ এবং 'বিচেষ্ট হইয়া 
খা Bt সত্যনিষ্ঠ পুরুষের সর্বদাই যে আলোচনা-সমালোচনা আহবান 
করা | 

এ বিষয়ে দ্বিতীয় কথা এই, এই আদেশ আমাদের নতুন জ্ঞানের পথ বদ্ধ করিয়া দিবে। 
সত্য একবার ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিল; 'কল্তু মিথ্যা তাহার 'দিব্যদেহকে ট:করা টুকরা করিয়া 
কাটিয়া চাঁরাদকের বাতাসে ছড়াইয়া 'দিয়াছে। সত্যসম্ধো সত্যের সেই 'বাঁক্ষিপ্ত অঙ্গাপ্রত্যঙ্গ- 
গুলিকে আবার খঃঁজয়া বাঁহর কারবার চেষ্টা কারতেছেন; সেই সত্যানুন্ধানের চেষ্টায় কাহাকেও 
যেন কোনরূপে বাধা দেওয়া না হয়। আমরা সত্যের আলোক পূর্বেই পাইয়া বসিয়া আছি বাঁলয়া 
গর্ব কার; কিন্তু পাওয়া আলোতেই সব সময় সত্যের দিকে তাকাইয়া থাকা উচিত নয়-নতুন _ 
আলো লাভ করিবার জন্যই আমাদের চেষ্টা করা উচিত। 

উপসংহারে মিল্টন প্রথমে তৎকল'ন ইংরেজজাতির উচ্চস্তরের চরিত্র ও আদর্শের কথা 
উল্লেখ করেন। সুদুর প্রাচখন কাল হইতে অন্যান্য দেশের লোক এই জাতিকে শ্রদ্ধা করিয়া 
আঁসয়াছে; বিধাতার বিশেষ করুণা বার্ধত হইতেছে এই জাতির শিরে। ইউরোপের সংস্কার- 
আন্দোলন প্রথম একজন ইংরেজই আরম্ভ করিয়াছিলেন; "ুরোহিত-যাজকেরা মিয়া উইক্রিফকে 
যদ দলকারা বাঁলিয়া দাবাইয়া না ?দতেন-_ তবে হাস, জ্বেরোম অথবা লুথার, ক্যালাভন প্রভাত 
এত প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিতে পারতেন না। সংস্কার-আন্দোলনের একটা "দ্বিতীয় যুগ দেখা ?দিয়াছে- 
ইংলশ্ডেরই সেই আন্দোলন পাঁরঠালিত করিবার স যোগ আ'সয়াছে। সত্যানসম্ধানীরা পরিশ্রমে 
লাগিয়া গিয়াছেন। ইহার ভিতরে আলো-লাভের জন্য- আমাদের যে. বিচিত্র চেস্টা তাহাকে যেন 
আমরা দল মতবিরোধ প্রভৃতি আখ্যা দিয়া ধিক্কৃত না কাঁর। সত্যের যে মান্দর তৈয়ারী হইতেছে 
তাহার পাথরগ্দীল নিশ্চয়ই* বিভন্ন আকারে কাটিয়া লইয়া তবে একত্রে জ্যাঁড়য়া দিতে হুইবে। 
শত হয়ত ভাবতে পারে, এই দল এবং মতাবরোধেই আমরা ধংস প্রাপ্ত হইব, তাহারা জানে না, 
এগাল সবই হইল এক দৃঢ় মূলের সঙ্গে বিধৃত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা । 


৩৪৮ *«. সমকালীন " i [আঁম্বন 
দ্বিতীয় কথা হইল, একটি স্বাধীন সরকারই ত এদেশে স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহা জাগা- 
ইয়া দিয়াছে; জনগণের সেই স্বাধীনতায় বাধা দিতে হইলে রাষ্ট্রনায়কগণকে নিজেদেরই যে আগে 


দাবাইয়া লইতে হইবে। জনগণকে দাস কাঁরয়া তুলিতে হইলে শাসকবর্গকে স্বেচ্ছাচারী অত্যা- 
চারী হইয়া উঠিতে হইবে বৃটিশ পাঁলক্লামেন্টেরই সদস্য সর্বজনশ্রদ্ধেয় লর্ড বরকে চার্চ এবং 


, এ সাধারণ-তন্দের জন্য প্রাণ দিয়াছেন; মৃত্যুর পূর্বে তান সমস্ত জাতিকে বাঁলয়া গিয়াছেন, যাঁহারা 


_ পাঁবন্রভাবে জীবন যাপন বরেন তাঁহারা আমাদের যতই বিরদ্ধে বলদন এবং বিরদ্ধাচরণ করন, 
তাঁহাদের প্রত্যেককে আমাদিগকে সহ্য কাঁরতে হইবে। সেই ক্ষণই আমাদের জাতীয় জীবনে 
আসিয়া উপাঁস্থত হইয়াছে যখন সত্য ও মিথ্যার ভিতরকার সংগ্রামে আমাদের জয়লাভ” কাঁরতে 
হইবে। সত্যকে স্বাধীনভানে মিথ্যার সাঁহত যুদ্ধ কাঁরতে দন, ইহার ফলসম্বন্ধে সান্ধগ্ধ হইবেন 
না। খলীম্টান ধর্ম আমাদের কোন স্বাধীনতা "দিয়াছে, আমরা যাঁদ দাসসুলভ দ;শ্চিন্তা ও প্রথা- 
বদ্ধতা হইতে নিজেদের মূক্তকরিতে. না পারলাম? খানিকটা মতাবরোধ ও প্রতিবন্ধক আমাদের 
সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিতে. হইবে৷ দাবাইয়া রাখার ব্যবস্থা সত্যকেও বিধবস্ত কারবে। একটা 
সমগ্র রাজত্ব কোনও প্রবল আন্দোলনে যখন গভীরভাবে কাম্পত হইয়া ওঠে তখন ভান্ত গ্রচারকও 
যেমন দেখা দেয়-তেমন মহান িক্ষাগুরদরাও জাগিয়া ওঠেন। কোনও কঠোর বিধানের বশীভূত 
হইয়া আমরা যাঁদ ইহাদের মুখ বন্ধ কাঁরয়া দিই তবে আমরা সত্যের রক্ষক হইয়া উঠব না, 
সত্যের প্রাত অত্যাচারী হইয়া উঠিব। 

বর্তমান গ্রন্থানয়ন্তণের আদেশাটি সেই কুখ্যাত “ষ্টার চেদ্বারে'র অত্যাচারী বিধানেরই 
পুনঃপ্রচলন, ইহাতে আর লন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে বই ব্যবসায়ীদেরও কারসাজণী আছে বাঁলয়া 
অনেকের সন্দেহ। সেই সব ফান্দ ফাকরের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া শহধ7 এইটুকু বলা 
চলে, একটি খারাপ শাসনতল্ম শাসনব্যবস্থায় যত ভুল কাঁরতে পারে একটি ভাল শাসনতন্ত্র ও 
সেইভাবেই ভুল কাঁরতে পারে; কিচ্তু একটি খারাপ শাসনতন্্কে ঘুষ দিয়া এই ভুল শোধরাইতে 
যতটা প্রবৃত্ত করা যায় তাহার অনেক বেশি পারা যায় একাঁট ভাল শাসনতল্মকে শুধু সাধারণ 
সাবধানবাণী উচ্চারণ কাঁররা; এইরূপ প্রাতাবিধানে প্রবৃত্ত হইতে পারা মহত্তর এবং 'বজ্ঞতম 
মান্‌ষের পক্ষেই সম্ভব। 

উপরে আমরা মিল্টনের 'আযারিওপ্যাগাঁটকা'র বিষয়-বস্তুর যে সারসঙ্কলন দিলাম, তাহা 
হইতে মিল্টনের 'ববাদ-ীবহ্ষ্ডাকারণ রুপাঁটর যথার্থ পাঁরচয় কি তাহা বুঝিতে পারা বাইবে। 
মল্টনের ছান্রাবস্থা হইতেই একটি 'িতণ্ডা-প্রবণতা এবং মতাবরোধের প্রবৃত্তি দেখা যায়; এ কথা 
কেহ কেহ বা এীতহাসিক সত্যরূপে উল্লেখ কাঁরয়াছেন, কেহ বা আবার আঁভযোগের সারেও 
উল্লেখ করিয়াছেন। সতীর্ধগণের সঙ্গে_এমন ক শিক্ষকগণের সঙ্গেও তান 'িতণ্ডায় প্রবৃত্ত 
হইতেন এবং ইহাদের সঙ্গেও তাঁহার গুরুতর মতাঁবরোধ হইত এরুপ ঘটনা তাঁহার ছান্রজীবনেই 
বেশ দেখা যায়। পরিণত বয়সে সেই প্রবৃত্তি তাঁহার আরও তৱ হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে তাঁহার 
কাবিধর্ম হইতে দশর্ঘীদন বিচন্ুত কাঁরয়া রাখিয়াছিল এবং পাঁজ্কিল রাজনশীতির আবর্তে জড়াইয়া 
ফেঁলিয়াছিল, ইহা লক্ষ্য ক'রয়া অনেক সমালোচক দ:ঃখ প্রকাশ কাঁরয়াছেন। এ সব কথার উল্লেখ 
আমরা পূর্বেই করিয়া আয়াছি। কিন্তু মিল্টনের এই তথাকাঁথত 1বতশ্ডা-মূলক বা দললীয়- 
প্রচারধর্ম লেখা ‘আযারিওপ্যাগিটিকা'র বন্তবোর আমরা যে সার সচ্কলন দিয়া তাহা অন:ধাবন 
করিয়া মিল্টনকে ইংলন্ডের সপ্তদশ শতকের একজন বিতশ্ডাকারী বা একজন ঘোঁটপাকানো 'ভেদ- 
সৃষ্টিকারী বলিয়া গ্রহণ বারতে ইচ্ছা হইবে বাঁলয়া মনে হয় না। *এখানে তানি তাঁহার ভাবী 
কাবিধর্ম হইতে সম্পূর্ণরুশে বিচন্ৃত এ কথাও সহজে গ্রহনীয় হুইবে বাঁলয়া মনে হয় না। 


১৩৬৭] ০ রি {মল্টনের যারওপ্যাগটিফা ৩৪৯ 


182. ৮ জুলি উপ, তত 2১ 
'আযরিওপ্যাগিটিকা'র বন্তব্য লক্ষ্য কাঁরলে দোখতে পাইব, এখানেও মিল্টন শুধ: তথ্যসমাবেশের 
নিপুণতা এবং তক্ণীবচারের দক্ষতারই যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে, স্থানে স্থানে মনে হইবে, 
ইহার পশ্চাতে লেখকের একটা ধ্যান-নাবষ্টতা রাহয়াছে, মানব জাঁবনের গভীরে প্রবেশ করিয়া 
সেখানকার সত্য উপলব্ধির চেস্টা রাহয়াছে; সর্বোপাঁর রাহয়াছে মানুষের প্রাত একটা গভীর 
শ্রদ্ধা ও সহান্মভাঁত; সে সহানুভাঁত শু; স্বাজাত্যাভিমানের তাঁৱতার মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া 
যায় নাই, দেশ-কাল-পান্রের উধের্ব অবস্থিত যে নিত্যকালের সর্বব্যাপী মানুষ লেখকের অন্ত- 
রৈর অন্তস্তলে তাহার প্রাতও শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির অভাব নাই। এই ব্যাপক শ্রদ্ধা ও সহানদ 
ভূঁতি প্রকাঁশত হইয়াছে মানুষের জীবনকে সমস্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া একটা মাঁহমা- 
ক্বিত সমুল্নাতিতে পেণঁছাইয়া দিবার স্বঙ্নে ও কর্মপ্রেরণায়। িল্টনের সব গদ্য প্রবন্ধীনবন্ধই 
অবশ্য একরকমের নয়, সর্বত্রই সবরের একই উচ্চগ্রাম রাক্ষত হইয়াছে তাহাও- বলা যায় না; তবে 
আঁধকাংশ লেখার মধ্যেই মোটামুটিভাবে কয়েকাঁট জানিষ সাধারণ বাঁলয়াই লক্ষ্য করা বায়, তাহা 
হইল তাঁহার লেখার মধ্যে নবজাগরণের তৱ স্পন্দন, গভাঁর চিন্তার সাঁহত একটি কর্ম প্রেরণার 
যোগ, মতাবরোধের সমর্থন আর জাতীয়-জীবনের দ্রুত সংস্কার। সর্বোপার হইল স্বাধীনতার 
স্পৃহা যাহার মহিমা বর্ণনায় কোনও ভাষাকেই যেন মিজ্টনের ষথোপষোগাী মনে হয় নাই-- 
অন্যাদকে. কোনও প্রকারের দাসত্ব বন্ধনের প্রতিবাদের দূরকেই যেন তাঁহার তণক্ষ“তম বাঁলয়া 
মনে হয় নাই। গদ্যে বার্ণত এই স্বাধীনতা স্পৃহারই পাঁরণাত লক্ষ্য করা যায় তাঁহার মহাকাব্যে। 
এই উন্মাদ স্বাধীনতা-স্পৃহার সহচাঁরভাবে মিল্টনের লেখায় দেখা দিয়াছে একটা বাঁরত্ব- 
ব্জনা- যাহার সাহত্যপারিণাত একটা স্থায়ী ওজোগুণের প্রাধান্যে। কোন কোন সমালোচক 
বলিয়াছেন, 'আ্ারিওপ্যাঁগাঁটকা'র মধ্যে যে বারশীন্তর স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া বায় 'প্যারাডাইজ 
লম্টের' মধ্যে অন্যভাবে সেই বাঁরশান্তর স্ফুরণ দোখতে পাই শয়তানের মধ্যে। এ দিক হইতে 
বিচার কারলেও বোঝা যায়, মিল্টনের গদ্যলেখা ও পদ্যলেখা তাঁহার প্রাতভার পরস্পর বিমূন্ত 
ভিন্ন দুইটি দিকের পাঁরচয় দেয় না, গদ্যলেখার ভিতর দিয়া আমরা পরব যুগের জন্য 
প্রস্তুতিকেই লক্ষ্য কারতে পাঁর। 
. কেহ কেহ বাঁলয়াছেন যে, পরবর্তী জীবনের কাঁবধর্মের বিভিন উপাদান লইয়া মিল্টন 
যে এই পূর্ববর্তী বিশ বৎসর ধাঁরয়া বিতণ্ডাত্মক গদ্য রচনা কাঁরয়াছেন ইহা তাঁহার একটা 
নৈরাশ্যপ্রসূত অবসাদের ফল। যে সকল উপাদান সহজ স্বাভাবিক পথে প্রকাশের সংযোগ 
পাইতেছিল না, বাধাপ্রাপ্ত সেই সব আবেগেই বিবাদ-বিতণ্ডার তাঁর ঝাঁকে রূপান্তাঁরত প্রকাশ 
লাভ করিতোছল। এই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। ইহার মধ্যে যেটুকু সত্য আছে তাহাকে বর্ণ 
এইভাবে প্রকাশ করাই সমূচিত £ “If my reading of the state of his mind in 1640 
is in any degree correct, the prose must be regarded not as a mere digression but 


as a natural and indeed inevitable consequence of his inability at that time to 
fulfil the 99605 function as he saw it.” 3 


উাঁন্তাটির তাৎপর্য এই, মিল্টনের একাঁট বিশেষ কবিধর্ম ছিল; সেই কাঁবধর্মের আদর্শ 
কাঁবকে বৃহত্তর সমাজ হইতে. দুরে সরাইয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মকোন্দিক এবং আত্মরাত করিয়া 
তুলিতে উৎসাহিত করে না, সেই কাবধর্মের আদর্শ হইল বৃহৎ সমান্কু জশবনের সাহত ওত- 
প্রোতভাবে জাঁড়ত হইয়া সেই সমাজ সত্যকে নিজের ভিতর বিধৃত কাঁরয়া নিজের অন্তলব্ব 
্রজ্ঞালোক ও ভাবপ্রেরণার দ্বারা সমাজজবনকে শাম্বতসত্যে ও মঙ্গলে জাগ্রত এবং দডঢ়প্রাতষ্ঠা 
। 


১ A. E. Barker, Milton And The Puritan Dilemma, ১১২৪, XIU 


৩৫০ . ঈমকার্ল'নি [ আঁশ্বন 


কাঁরয়া তোলা । মিল্টন ইটালি হইতে 'ফাঁরয়া আসয়! তাঁহার সমাজজাঁবনের আলোড়নের 
মধ্যে এমনভাবে জড়াইয়া পাঁড়রাছিলেন মে, এই কাঁব-আদর্শকে রূপ দান কাঁরবার পথ খুজিয়া 
পাইতোঁছলেন না, গদ্যলেখার ভিতর দিয়াই সেই উদ্দেশ্যকে তান বথা-সম্ভব সফল কারবার 
চেষ্টা কাঁরতোঁছলেন। -সকল আলোড়ন-বপর্যয়ের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে যখন গভীর 


 জশবনবোধে প্রাতষ্ঠার প্রশান্তি নাময়া আসল তখনই কাঁবধর্মে পূর্ণপ্রীতষ্া। ২ 


রর 'আযরিওপ্যািটিকা'র ভিতর "দিয়া মিল্টনের যে বিবাদ-বিতশ্ডাকারী রুপ ফুটিয়া 
উঁঠয়াছে তাহাকে বাাঁঝভে আরও খাঁনকটা আমাদিগকে সাহায্য কাঁরবে ইংলশ্ডের সপ্তদশ 
শতকের জাতীয় জীবনের পটভূমি। একদিক্‌ হইতে বিচার কাঁরলে, ইংলশ্ডের জাতীয় জীবনে 
এই যুগটাই একটা ধিবাদ-বিতগ্ডার যগ। তাহার কারণও 'মল্টনের নিজের কথাতেই ব্যাখ্যা 
করা যায়। একাঁট জাতির জীবনে নানা দিক হইতে নূতন নূতন ভাবধারা এবং চিন্তাধারা 
আসিয়া যখন একটা সামাগ্রক পাঁরবর্তনের সম্ভাবনায় জাতিকে গভাঁরভাবে স্পাঁন্দত কাঁরয়া 
তোলে তখন 'িবর্তন-সংবেগেই কতগুলি মতাঁবরোধ এবং বিবাদ-ীবতশ্ডা আঁনবার্ধরূপে আত্ম- 
- প্রকাশ করে। সপ্তদশ শতকের ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনেও আমরা সেই সত্য দেখিতে পাই। 
প্রথমতঃ দুই তিন শতক পূর্ব হইতেই রাজশান্ত এবং চার্চের যাজকশান্ত ইহার ভিতরে একটা 
প্রীতদ্বন্দিকতা ও সংঘর্ষ লাঁগয়াই ছিল। ইহার উপরে দেখা দিল জার্মোনর মার্টিন লুথারের 
আবির্ভাবের পর হইতে ঘর্মদংঘের ক্ষেত্রে পোপ আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, প্রোটেষ্টান্ট 
এবং রোমান ক্যার্থালকের 'ববাদ-ীবদ্বেষ। জেনেভার জন্‌ ক্যালাভনের পূ্বানর্ধারশীয়তাবাদ। 
(Pre-determinism) এবং তাঁহার প্রচারিত ডিক সংযমের কঠোরতার আদর্শও লুখা- 
রৈর মতবাদের সাঁহত ইউরোপ অন্যান্য দেশের ন্যায় ইংলন্ডেও ছড়াইয়া পাঁড়যলাছল। এই 
সকলের ভিতর দিয়া ধমের ক্ষেত্রে একটা সংস্কারের তাঁগদ সব দিক হইতেই প্রকট হইয়া 
গা ১১৯3৯ ৮ 
প্রায় সকল চিন্তাশশলগণহক আশু সংস্কারের জন্য উদগ্রীব কাঁরয়া তুিয়াছিল। প্রোটেম্টাল্ট 
মতাবলম্বগণের ভিতরে একদল কঠোরপল্থণ দলই পিউাঁরট্যান আখ্যা গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। 
মিল্টন মূলতঃ ছিলেন প্পিউরিট্যান্‌; তাঁর সংস্কারস্পৃহা ছিল তাঁহার মক্জাগত। তবে ক্যাল্‌- 
ভিনপল্থী সংদ্কার-আন্দোলনের সঙ্গে তানি নিজেকে যুক্ত কারতে পারেন নাই; প্রেসাবিটার- 
গণের সঙ্গেও তাঁহার গভীর মতদ্বৈধ দেখা দিল, কারণ প্রেসবিটারগণকে তান প্রোহত 
তন্মেরই ঈষৎ রূপান্তর বাঁলয়া আঁবম্কার কাঁরলেন। 

১ ধর্মের দিক ছাড়া দর্শনের দিকে সপ্তদশ শতকে ইংলশ্ডে আমরা. বেকনের আঁবভভাব 
লক্ষ্য কারতে পাঁর। শিল্টনের জন্মের (১৬০৮ খন্টাব্দ) তন বংসর পূর্বে বেকনের 
Advancement of Learning গ্রল্থখাঁন প্রকাশিত হয়, ইহা তৎকালগন বিদ্বংসমাজের 
দৃষ্টিভাঙ্গতে একটা ।আমরূল .পাঁরবর্তন আনয়ন, কাঁরল। শঁমল্টানের ছান্রারস্থাতেই বৈকনের 
No vum Orga num প্রকাশিত হয়। প্দরাতনের সকল মোহাচ্ছন্নতা ঝাঁরয়া ফোলয়া, চার্চের 
পুরোহিতগণ রচিত গতানুগতিক শাস্রব্যাখ্যার বন্ধন হইতে মনকে মস্ত কাঁরয়া বেকন সত্যকে 
চবাধীন দৃষ্টিতে এবং পরিচ্ছন্ন বুদ্ধিতে গ্রহণ কারবার জন্য উদাত্ত আহবান জানাইলেন। বাভিন্ন 
মতামতের পরস্পরাবিরোধী ধারাগ্দালর ভিতরেও যে দুইটি জানিস ষুগচেতনায় আঁতশয় প্রধান 
হইয়া দেখা দিল তাহা হইল ধর্ম সমাজ এবং রাম্ট-ইহার সর্কক্ষেত্রেই একটা, সংস্কারের প্রবল 


২ দ্রণ্টব্য Defensio Secunda; 


১৩৬৭] ্‌ মিল্টনের 'আ্যারিওপ্যাশিটিকা? ৃ ৩৬১ 


বাসনা, আর স্বাধীনতা স্পৃহা । যুগচেতনার এই দুইটি প্রবণতা মিলনের ব্যা্ত চেতনার মধ্য 
অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিল; এবং ‘এই দুই প্রবল এষণাই তাঁহাকে ব্যান্তিজীবনের বিরলতা 
হইতে সম্টিজীবনের আবর্তনাববর্তনের মধ্যে টানিয়া আননয়াছিল।- অবশ্য ইহার সাঁহত 
যুন্ত হইয়াছল তাঁহার প্রবল স্বদেশশ্রীতও। . 

সিল্টনের স্বাধীনতাবোধের মধ্যেও একটা বৈশিষ্ট্য ছিল; সে বৈশিষ্ট্যের আভাস তাঁহার 
গদ্যপদ্য সব লেখার মধ্যেই কমবোঁশ পাওয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্য হইল এই, মিল্টনের মতে 
স্বাধীনতা বাঁহর হইতে আসে না, স্বাধীনতার আসল' স্বরূপ অন্তরের মধ্যে; গুণ সমূহের 
সম্যক অনুশীলন, আত্মসংযম ও আত্মীবশবম্ধ-ইহা দ্বারাই খাঁটি স্বাধীনতার বানিয়াদ প্রস্তুত 
হয়। এই পথে এক 'দিকে যেমন প্রয়োজন পাঁরচ্ছন্ন বুদ্ধির ব্যবহার অপর দিকে তেমনই 
প্রয়োজন কঠোর নীতানিচ্ঠা। 

পূর্বেই আভাস দিয়াছি, মিল্টনের মনে যে স্বাধীনতার আদর্শ ছিল তাহা কোনও 
{বশেষ দেশ বা জাঁতর স্বাধীনতা নয়; মিল্টনের নিকট স্বাধীনতা ছল মানবজীবনের একাট 
মূলনীতি, মানবজীবনের বিকাশের ও পূর্ণ পাঁরণাঁতর প্রাথামক সহায় ও সর্ত। স্বাধীনতা 
সম্বন্ধে এই গভীর এবং ব্যাপক বোধ সত্বেও ইহার প্রয়োগক্ষেত্র সম্বন্ধে ইংলণ্ড দেশ এবং 
ইংরেজ জাতি সম্বন্ধে তাঁহার যে একাঁট ‘বিশেষ ধারণা ছিল এ কথা অস্বীকার করা যায় না। 
আযারওপ্যাগাটিকা'র মধ্যে এই স্বাজাত্যাঁীভমান স্থানে স্থানে এমন তশব্রতা' লাভ কাঁরয়াছে 
যে একাদকে তাহা স্থানে স্থানে আমাদের মানবতাবোধকে মৃদ আঘাত করে, অপর দিকে 
দোঁখতে পাই, এই স্বাজাত্যাঁভমানের উন্নত ভাবপ্রবণতা তথ্যভারাক্রান্ত এবং ব্যাস্ত তর্ককন্টাকত 
লৈখাটিকে প্রাণস্পন্দনে জীবন্ত কাঁরয়া তুলিয়াছে। ইংরেজ জাতি সপ্তদশ শতকে ষে স্বাধী- 
নতার একটি মাহমান্বিত স্তরে উন্নীত ছিল এ কথা আমরা গ্রল্থারম্ভেই দোখতে পাই। ইংরেজ 
জাতি যে পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে একা শ্রেষ্ঠ জাতি প্রাচীন ইজ্‌রাইলবাসিগণের ন্যায় 
ইংলণ্ডবাসগণও যে ঈশ্বরের একটি বিশেষভাবে নির্বাচিত প্রিয় জাতি_দুই একস্থলে মিল্টন 
এ সব কথা আঁত স্পম্টাক্ষরেই বিয়াছেন। ইউরোপে নবজাগরণের বাণী ও আলো যে 
ইংলণ্ড হইতেই প্রথম প্রচারত-_সপ্তদশ শতকে সমস্তজাতিগ্দাীলর মধ্যে যে আবার একাঁট নূতন 
সর্বাতিশয়ী সংস্কারের ভিতর "দিয়া নব জাবনবোধে জাগ্রত হইবার শুভক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে, 
এবং সে: নব জীবন বোধের উল্মেষের লক্ষণ যে ইংরেজ জাতির মধ্যেই প্রথম দেখা দিয়াছে, 
মিল্টনের এসব বিষয়ে যে দডঢ় প্রত্যয় তাহা একান্ত সহজাত বাঁলয়া মনে হয়। ভাবপ্রবণতাই 
এখানে একটি জাতিগত আশার আলোকোদ্ভাসে স্পম্ট-অনুভবযোগ্য চিত্তস্পন্দনরূপে দেখা 
'দয়াছে। তবে পূর্বেই বালিয়াছি, এমন স্থল বিরল নয় যেখানে লেখক এই স্বাজাত্যাঁভমানক 
আঁতরুম কারয়া বিরাট মানবতার স্তরে উন্নীত হইয়া কথা বাঁলতে পারিয়াছেন। 

'আযরিওপ্যান্গিটিকা'র রচনাশৈলশ সম্বন্ধে মৃখ্যভাবে কয়েকাঁট কথা বাঁলয়া আলোচনায় 
উপসংহার কারতোছ। পূবেই বাঁলয়াছি, সমস্ত লেখাটি একাঁট দীর্ঘ ভাষণের ভাঙ্গতে 
লিখিত। এই ভাষণ সত্যই পাঁড়য়া শদনাইবার জন্য রচিত নয়; নাটকের মধ্যে সব নাটক যেমন 
অভিনয়ের জন্য নয়, পাঁড়বার জন্য রচিতও একরুপ নাটক থাকে, এই ভাষণের শৈলপও অনেকটা 
সৈইরূপ, কম্পিত শ্রোতৃগণকে মানসপটে প্রত্যক্ষবৎ রাখিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যেই ভাষণ। আধু- 
নিক রীতির সাঁহত তুলনা করিলে ইহাকে অনেকখানি আধুনিক রাল্ট্রনায়কগণ বা বিশেষ 
কোনও রাম্ট্রনায়ককে সম্বোধন করিয়া লিখিত "খোলা "চার ভাঁঙ্গ বাঁলতে পাঁর। মল্টনের 
এই ভাঁঞ্গ গ্রহণের সাহত্যের' দিক হইতেও একটি উপযোগিতা লক্ষ্য করতে পারি। এখানে 
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কাল্পনিক হইলেও একটি ব্যাপ্তসান্নধ্যের পাঁরবেশে লেখার সাঁহত লেখকের ব্যান্তস্পর্শ লেখাকে 
স্থানে স্থানে একটা আকর্ষণ দান কাঁরয়াছে। . তাহা "ছাড়াও লক্ষ্য করতে হইবে, এখানে মিল্টন 
বিশন্ধ প্রাবন্ধিক নন; এখানে সকল তথ্য-তর্ক-সমাবেশের পশ্চাতে রাষ্ট্রনায়কগণের চিন্তাকে 
পারবার্তত করিয়া দিবার একটি সর্বদাসচেতন প্রযত্ব রাঁহয়াছে; সুতরাং মিল্টনকে যে ভাষা ও 
ভঙ্গ গ্রহণ কাঁরতে হইয়াছে তাহা কেবল জ্ঞান্বকীরণের ভাষাভাঁঞ্গ নয়-তাহা হইল অপরের 
নিকটে গ্রহনীয় হইয়া উঠিয়া অপরকে প্রভাবিত করা এবং সেই প্রভাবের দ্বারা অপরকে অন” 
কূল কর্মে প্ররোচিত কারবার ভাষা-ভাঁঙ্া। 

এই প্রসঙ্গে 'আ্যারিওপ্যা্গিটকা'র আর একটি জানস লক্ষ্য কারতে পার, তাহা হইল 
লেখকের সর্বক্ষেত্নেই বন্তব্যের মধ্যে একটা তাঁর আবেগ। ইহাকে শুধু মিল্টনেরই বৈশিষ্ট্য না 
বালিয়া সপ্তদশ শতকের ইংরেজ লেখকগণেরই একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলা যাইতে পারে। 
তাঁহারা যখন যে 'বষয় লইয়া লিখিতেন সেই বিষয়েই এমন একটা ভাব ধারণ কাঁরতেন যেন 
সেই বিষয়াটই তৎকাল্পশন মানবজীবনের তীব্রতম সমস্যা- সমগ্র মানবজাতির অন্ততঃ ইংরেজ- 
জাতির আশা-আকাংক্ষা উত্থান-পতন--সব কিছুই যেন ওঁ একটি কেন্দ্রীয় বিষয়ের উপরে নিভ'র 
কারতেছে। মিল্টন 'আ্যারওপ্যার্িটকা' লিখতে বাঁসয়া যে কাজ কাঁরতে 'শয়াছলেন তাহাকে . 
অনাড়ম্বরভাকে বাঁজতে গেলে বাঁলতে হয়, বইয়ের প্রকাশনিয়ন্রণ বিষয়ে একাঁট সরকারী 
আদেশের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানাইতে শিয়াছলসেন, বড় জোর সেই আদেশাঁটর প্রত্যাহারের 
ব্যবস্থা কারতে চাহিয়াছলেন। “কিন্তু 'আ্যারওপ্যাগাটিকা” পাঁড়তে বাঁসলে প্রথমাবাধই সরের 
এমন একটি গুরুগাম্ভঈর্য লক্ষ্য কারতে পাঁরিব, যেন এই একটি আদেশের রোধের উপর 
সমগ্র ইংরেজ জাতির- এবং ইংরেজ জাতির সঙ্গে সমগ্র মানব জাতির জীবন মরণের সমস্যা 
'জাঁড়ত হইয়া রহিয়াছে। ভাবসংবেগের এই প্রাবল্যের ফল ভালাদকে এবং মন্দাদকে উভয় 
ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। ভালর দক হইতে দেখতে পাই, ইহা 'িল্টনের মননকে ক্ষণে ক্ষণে 
একটা শিখরোপম সমন্তে দান করিয়াছে, প্রকাশের সুরেও একটা গম্ভীর বিস্তার আনিয়া 
দিয়াছে । আবার মন্দের দিক হইতে দেখি, ইহা স্থানে স্থানে আতিভাষণের মান্রাধিক্যে মনে কাণ্চৎ 
[িরুপতার সৃষ্টি করে। ব্রহ্মাস্ম-প্রয়োগের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র আছে অক্ষেত্রে ব্রহ্মাস্রের প্রয়োগে 
রহ্মাস্তুই ব্যর্থ হইয়া যায় তেমনই রচনাশৈলশীতে আঁতশয়োন্তি প্রয়োগের বিশেষ ক্ষেত্র এবং বিশেষ- 
জাতীয় কার্যকারিতা রহিয়াছে; অপ্রধযন্ত ব্যবহারে তাহা যে শুধু ব্যর্থ হয় তাহা নয়, পাঠকমনে 
অজ্ঞাতে সামানযভাবে একটা অবিশ্বাসের ভাব জাগাইয়া তোলে। এই-জাতণশীয় আঁতশয়োন্ত সমস্ত 
লেখা যে একাঁট বিশেষ প্রতাযসূম্টি কারিতে চাহে সেই প্রয়াসের পক্ষে হানিকর। 'মিল্টনের লেখায় 
তাহার সর্বত্রই ‘তমের’ ব্যবহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সর্বত্র ইহাতে জোর বাড়ায় না, অকারণ “তম+- 
বাহুল্য বরং জোর কমাইরা দেয়। 

-মিল্টনের পরিণত বয়সে লিখিত কাব্য নাটকের ফলশ্রীতর মধ্যে আমরা যে চিন্তসমূত্রত ও. 
চিত্ত-বিস্ফার দেখিতে পাই 'আযারিওপ্যা্াঁটিকা' পাঠের ফলশ্রীতর ভিতরে ঠিক সমপাঁরমাণ-প্রকৃতির 
না হইলেও সমজাতাঁয় সমুন্নত ও 'বিস্ফার লক্ষ্য করিতে পাঁর। 'আরিওপ্যাগ্িটিকা'র পাঠে আমরা 
চিন্তে কতগলি মহৎ প্রেরণার উদ্বোধও লক্ষ্য করিতে পাঁর। কিন্তু মিল্টন তাঁহার সুরের এই 
মহত্ব এবং গাম্ভীর্য তাঁহার মহাকাব্যে ষেরুপ সর্বত্র সমানভাবে রক্ষা কাঁরতে পাঁরয়াছেন, গদ্য 
লেখার মধ্যে তাহা পারেন নাই; বরণ্ট মহৎ কম্পনা ও' ভাবের পাশাপাশি বিদ্বেষের বিঝোদূগীরণ ও 
ক্দচতনার লো স্থানে স্থানে পঁড়াদাযবরমপে দেখা দিাছে। প্ররোহি তদের বহে 
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এ সময়ের চিন্তানায়কগণের মধ্যে অনেকেই দ্ঢ় মত পোষণ কাঁরতেন; কিন্তু 'আযারওপ্যািটিকা'র 
ভিতরে এ বিষয়ে স্থানে স্থানে যে ঘৃণা বিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা লেখকের ভাব ও ভঙ্গি 
উভয়কেই মাঝে মাঝে লঘু কাঁরয়া দিয়াছে। 'মল্টনের বরূপতা যে-সব বিদ্লুপের ভিতর দিয়া প্রকাশ 
পাইয়াছে সেখানকার হলের বিষ একজন সাধারণ পাঠক 'মল্টনের নিকট হইতে আশা করেন না। 

মিল্টন নিজে বাঁলয়াছেন, 'তাঁন আআযারগুপ্যা্িটিকা' রচনা করিয়াছেন বিশন্ধ গ্রীক্‌ 
" ভাঙ্গতে । এ বিষয়ে আইসোক্র্যাটসের প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথা পূর্বেই আলোচনা কাঁরয়াছি। মিল্টন 
এখানে গ্রীক ভাঁঙ্গ বালিতে মুখ্যতঃ প্রাচীন গ্রসসের বাণ্মিতার বাগ্‌ভাঙ্গর কথাই লক্ষ্য কাঁরয়াছেন। 
প্রাচীন বাঁণ্মতার ভাঙ্গতে '্বালংকারতা ছিল একটি বিশেষ লক্ষণীয় গুণ; মিল্টন তাঁহার 
লেখায় সেই গণ যথাসম্ভব আনিবার চেষ্টা সচেতনভাবেই কাঁরয়াছেন। এই অলম্করণ বন্তব্যকে 
শান্তশালশও যেমন করিয়া তুলিয়াছে তেমনই দুই একস্থলে যে ইহা অর্থবোধের পক্ষে ভারস্বর্‌প্ও 
হইয়া ওঠে নাই তাহা বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে আমরা বিশেষ্‌ কাঁরয়া লক্ষ্য করিতে পারি 
ধমল্টনের প্রাচখনৌল্লেখ (81105106) প্রণীত । এই প্রাচখনোল্লেখ মিল্টনের লেখায় এমনভাবে ছড়াইয়া 
আছে যে একদিক হইতে ইহা 'িল্টনের মননশখলতার সাঁহত পাশ্ডিত্যের পাঁরাঁচাঁত; এবিষয়ে 
. তাঁহার চয়ননৈপণ্য এবং প্রয়োগকৌশল দর্শনে 'বিস্ময়ান্নিত শ্রদ্ধার উদ্রেক করে, কিন্তু অন্য দিকে 
আবার ইহার বহুলতা এবং দুরহতা পদে পদে ব্যাসকূটের সৃষ্টি কয়া পাঠের প্রাত চেষ্টা বিপ- 
যত কাঁরয়া দেয়_অর্থবোধের ভিতর হইতে আস্বাদনের মাধ্ুর্যটুকু হরণ করিয়া লয়। 

'আযারওপ্যাগাটকা'র রচনাশৈলীর দক হইতে একটি মধখ্য দোষ হইল মিল্টনের গদ্য- 
লেখার দুরোধ্যতা। অর্থের ক্লমাবগাহী সক্ষমতা এবং চারুতাই যে সর্বক্ষেত্রে এই দর্বোধ্যতার 
কারণ তাহা নহে, ইহার কারণ 'িল্টনের ব্যবহৃত গদ্যরণীতরই এক্টা মৌলিক দোষ। তাঁহার বাক্য- 
বিন্যাস-রখীতি অনেক সময়ই অকারণ দর্ঘায়িত, এবং খানিকটা বিপর্যস্ত; তাহা ছাড়া একটি 
দশর্ঘবাক্যের অন্তর্গত ক কষ বাক্যাংশগনীল সর্বদা পরস্পরের সাঁহত ঘনিষ্ঠ বা স্পষ্টভাবে 
আঁদ্বত নহে; ফলৈ স্পষ্ট অন্বয় ব্যাঁতরেকে প্রসঙ্ছের বন্ধনের দ্বারাই অর্থের সামঞ্জস্য সন্ধান 
কাঁরতে হয়। স্পষ্ট অন্বয়ের অভাবই 'মল্টনের গদ্যে মাঝে মাঝে একটা আড়ম্টতা আনিয়া ?দয়াছে। 
অবশ্য মিল্টনের গদ্য যে সপ্তদশ শতকের গদ্য-এ তথ্যটি, আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে; 
বন্তব্যের উচ্চগ্রার্ম এবং ব্যাপকতাও যে প্রকাশভঞ্গিকে খানিকটা কঠিন করিয়া তুলিয়াছে তাহাও 
চবীকার করিতে হইবে। ইহার উপরে ইউরোপের অপ্রচাঁলত সাহিত্য ও শাস্ হইতে প্রচুর পাঁর- 
মাণে প্রাচীনোক্লেখের কথা পূর্বেই বালয়াছি। কিন্তু এই সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সত্বেও পাঠকের 
মন সম্পূর্ণ সন্তোষ লাভ করে না, এই সকল উপাদান সত্বেও তাঁহার . মহাকাব্যের প্রকাশভশ্গ্ি 
মধ্যে সর্ম্লাত ও প্রসারতার সাঁহত যে স্বতঃস্ফূততার স্বাদনীয়তা রাহিয়াছে, তাঁহার গদ্যরচনার 
মধ্যে তাহার কেন অভাব ঘাঁটল এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর আজ পর্যন্ত মিল্টনের সম্রদ্ধ এবং 
সহদয় পাঠক লাভ কারতে পারেন নাই। 
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বাহারিস্তান-ই-ঘায়েবী ও আবদুল লতীফের শ্রমণ কাঁহনশ আবিষ্কৃত হওয়াতে প্রতাপাদিত্য - 
সম্বন্ধে প্রচালত ধারণাগুঁল সমসামাঁয়ক বরণের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা করিয়া দেখবার সমর 
আঁসয়াছে। প্রতাপ আক্বর পাঁদশাহকে মানিতেন না, বিপুল তাঁহার সামারক বল, নেহাৎই 
''অভূয়া বিমুখ’ হওয়াতেই হতরাজ্য, হৃতসর্বস্ব হইয়া প্রাণ দিলেন, গৃহশন্্রর অবদানও এবিষরে 
উল্লেখযোগ্য ছিল। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই আমরা তাঁহাকে বাংলার ইতিহাসে স্মরণীর 
কাঁরয়াছিলাম। “কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তান. যে মোগলের আনুগত্য স্বীকার কাঁরয়া 
পাঠান ও বাঙ্গালখর স্বধীনতার উদ্যমের মূলে কুঠারাঘাত কাঁরতে চাঁহয়াছলেন, নবাবিচ্কৃত 
প্রমাণের বলে এরূপ বিশ্বাস ক্রমেই বলবৎ হইতেছে। “এই প্রমাণগ্লিতে ক সিদ্ধান্ত হয় এই 
প্রবন্ধে তাহাই আলোচ্য। 

জাহাঙ্গীরের কালে প্রতাপ যে মোগলের বন্ধুত্ব লাভের জন্য লালায়িত ছিলেন একথা ' 
আঁবসংবাদিত। আকবরের সময়ে স্বদেশীয় অপর রাজশান্ত ও মোগলের সম্বন্ধে তান যে নীতি 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, ক্তাহাঞ্গণরের কালে তাহা অন্মসরণ করিতে চাহেন নাই একথাও অস্বীকার 
করা যায় না। “তান যে যুদ্ধ করিলেন তাহা নিরুপায়, রণক্ষেত্রে তান উসমানের মত প্রাণ 
দিলেন না, বন্দীদশায় ঢাতায় নীত হইয়া রাজ্যরক্ষার শেষ চেষ্টা কারলেন_ ইহার সম্পূর্ণ বিবরণ 
পাওয়া যায়। বেশ বুঝা যায় প্রতাপ রাজ্যসম্পদ, সমূদ্ধ প্রজাপুঞ্জ, পুত্র-পুত্রবধু কন্যাজামাতা 
লইয়া সুখের ঘরে বাঁচিয়া থাকিতে চান- ফাঁসীর মণ্টে জীবনের জয়গান কারবার পালা তাঁহার 
নহে। তবে কি প্রতাপ দেশদ্রোহী ও কাপুরুষ ছিলেন? প্রতাপের কালে সেরূপ লোক কিন্তু 
বাংলায় বিরল ছিল। 

মুসলমান আমলে বাংলার রাজনৌতিক আবহাওয়া বুঁঝতে গেলে দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য 
রাখিতে হয়। প্রথমতঃ হিন্দ; ভূম্যধ্যকারীদগের অবস্থা। আমরা অবগত আছ জাহাঙ্গীরের 
বঙ্গবিজয় পর্যন্ত ইহাদের স্বাতল্প্য লোপ পায় নাই। দ্বিতীয়তঃ হিন্দ মুসলমানের সম্পর্ক। 
চৈতন্যের জাবনণগ্ীলতে জানা যায় - আলাউদ্দীন হুসেন শাহের প্রান্কালেও যাহারা এদেশে 
ইসলামের প্রাতানাঁধত্ব কারতেন, তাঁহাদের দ্বারা "হিন্দুরা নানাভাবে উৎপশীড়িত হইয়াছেন। 
চৈতন্যের ততিরোভাবের সমর হইতে উত্তরাপথে ও কররাণীদের আমলে বাংলায় ও উাঁড়ষ্যায় পাঠান 
শান্ত কিন্তু বিপন্ন । ফলে বিপদের দিনে আত্মীয়তা একটা গজাইয়া উঠে। তখন পাঁশ্চমে মোগ- 
দলের তখতের বানয়াদ সুদ্‌ঢ় হইতেছে-_আকবর শাহ মোগল-রাজপূত কুটুম্বিতার ভাত্ততে 
তাহা দডড়তর কারয়াছেন। দক্ষিণ ও পূর্বে মগ ও হারমদ। পর্তুগখজেরা তুরজ্কদের বৃদ্ধা্গ্ষ্ঠ 
দেখাইয়া ভারত মহাসাগরে দ্বণপময় ভারত ও বরশ্মে অন্যপ্রবেশ কাঁরতেছে, মুসলমানের সামা্রক . 
বাণিজ্য বিপন্ন ৷ দ্বাপসমূহে উপক্‌লে হহন্দ; রাজারা প্রয়োজনমত প্র্তুগীঁজদের সাহায্য লইয়া 
আত্মরক্ষা ও সমরোপকরণের উন্নীত বিধানের চেষ্টা কারতেছেন। আরাকানশ মগেরা তাহাদের 
অর্থগ্ধ্নতা ও বোদ্বেটে বৃত্তির সুযোগ লইয়া বাংলার দাঁক্ষণ প্রান্ত লুটপাটে ব্যস্ত ফলে 
বাঞ্গালী-পাঠানে যে আত্মীয়তা দেখা দিল তাহা রাজা গণেশ বা হযসন শাহের কালের কৃষ্টিগত 
আদান প্রদানের দ্বারা গড়িয়া উঠিল না-রাজনোতক প্রয়োজনেই তাহার প্রাতষ্ঠা। মোগলেরা 
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চাহে এশবর্ষের জন্য বিশ্রুত বাংলাদেশটণীকে কড়োরখ "দিয়া খাজনার হার নির্ধারণ করিয়া ও 
বাংলার ভূম্যাধকারীদিগকে রাজপুতদের মতই সামন্তদলে ভার্ত কাঁরয়া লইতে। ক্ষমতাপ্রয়াসী 
পাঠান ও যথার্থ দেশাধকারণ হিন্দ; ভৌমকেরা কড়োরীদের হাতে দেশটাকে ছাড়য়া দয়া 
এশ্বর্য ও ক্ষমতার ব্যাপারে মধ্যবতর্ঁ দালাল হইয়া থাঁকতে সম্মত নহেন। আকবর' বাদশাহ 
চ্বয়ং ষের্প কামান ও বন্দুকের উন্নাত চেষ্টায় তৎপর থাকতেন, ই'হারা কেহ কেহ পর্তুগণজদের 
সহায়তায় সেটা সারয়া লইবার চেস্টা কারতেন। বাংলার নদীনাসা ও খালাবলে স্মরণাতীত 
কাল হইতে নৌবহরেরু সাহায্যে ষুদ্ধ চলিয়া আসিতোছল, আকবরের সময়ে এ বিষয়ে তাঁহাদের 
সামারক শান্তি অপর্যাপ্ত ছিল। দেশের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত, বনজঙ্গল, পাঁরবর্তনশীল জলপথ- 
সমূহ তাঁহাদের নখদর্পণে ছিল, যে কোন স্থানে অল্পসময়ের মধ্যে অনাঁতকালস্থায়ী মালমশলায় _ 
তাঁহারা কেল্লা বানাইয়া তুাঁলতে পাঁরতেন-_রণে পরাম্মুখতা তাঁহাদের ছিল না। ইংরাজ পর্যটক 
রাল্‌ফ্‌ ফচ (১৫৮৬ খই) “এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ কাঁরয়া গেছেন। ড্যু জাঁরকের বর্ণনায় আছে 
(১৫৯৮ খঃ) ‘বাংলার আঁধবসী আঁধকাংশই 'হন্দ;, তবে আজকাল অনেক সারাসেন হইয়াছে 
বিশেষতঃ শেষান্তেরা হিন্দুদের সঙ্গে মলয়া বিদ্রোহ করিয়া দেশটা দখল কারবার পরে। 
[মুঘলেরা দাউদকে বধ করিলে দেশটা বারো ভু'ইয়ার হাতে পড়ে] ইহারা গোপনে যড়যন্ত্র কাঁরয়া 
মুঘল কর্মচারীদের প্ররাভূত-কারিয়া বর্তমানে শান্ত সম্পন্ন ভৌমিক হইয়া উঠিয়াছেন। শ্রীপুর, ও 
চাঁদখাঁর আঁধপাঁতদের" ও মসনদ-ই-আলার নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই বারো জনের 
মধ্যে নয়জন মুসলমান” ১৫৯৯ খ্টাব্দে ৮ই জুন জেসুইট পাদ্রী পাইসেন্টা ীলীখতেছেন 
‘এই ভূইয়াদের মধ্যে একটা মৈন্রীবন্ধন আছে-যাহার ফলে তাঁহারা স্বাধীনতা বজায় রাখিতে 
পারেন। ইহাদের মধ্যে ৩ জন প্রধান 'ছলেন শ্রীপুরের কেদার রায়, চাঁদখাঁর অধিপাঁত (প্রতাপাদিত্য) 
এবং মসনদ-ই-আলা (ঈশা খাঁ)” 'খাঁজরপুরের ঈশা খাঁ_তল্মধ্যে সর্বপ্রধান। ই'হারা মধ্যে মধ্যে 
মূঘলশান্তিকে দুইপ্যাঁচ দিয়া থাঁকবেন। কিন্তু আকবর বাদশাহের শেষ সময়টায় যেমন রাজপুতানায় 
প্রতাপের সম্বন্ধে তেমন বাংলার বিদ্রোহীদের সমন্ধেও মুঘলেরা কিনি ক্ষাল্তিবাদ অবলম্বন 
করিয়া থাকিবেন। বাংলায় মুঘসের সমর নায়ক মানাসংহ' যুদ্ধ ব্যাপারে দেশের মধ্যে প্রবেশ কারলেও 
রাজমহল হইতে কার্য পাঁরচালনা কাঁরতেন এবং তাহার গোঁড়িয়া পত্রীও একজন ছিলেন। ১৫৯৯ 
খৃষ্টাব্দে ঈশাখাঁর মৃত্যু পর্য্যন্ত কিছু সময় বাংলার মোগলদ্রোহণরাও কিছুটা সাম্য অবলম্বন 
করিয়া থাঁকবেন। কিন্তু তাহার পর শান্তি রক্ষা হইলনা। খোজা উসমান- বাঙালশ উপন্যাস 
পাঠকদের কাছে সুপারিচিত, উসমান প্রথম গোল বাঁধাইলেন। তাহার পিতা ছিলেন ঈশাখা লুহান 
মিয়া খেল-প্রথম জীবনে- উীঁ়ষ্যারপ্রাসদ্ধ কতুল খাঁর উীর- হানি উত্তরকালে কতুল খাঁর রাজপাট 
অধিকার করেন। জ্যেণ্ঠল্রাতা সুলেমান ১৫১৩ কাল কবাঁলত হইলে উসমান তাহার উত্তরাধিকারী 
হন এবং উড়িষ্যায় মুঘলের নিকট পরাজিত হইয়া খিজিরপুরে ঈশাখাঁ মসনদ-ই-আলার আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। মসনদ-ইআলা তাহাঁকে মৈমনাঁসংহের ৬ক্লোশ পূর্বে গোরাঁপদুরের ১কোশ দাঁক্ষণ পূর্ব 
বোকাইনগরে প্রাতাষ্ঠত করেন। মসনদইআলার মৃত্যুর পর খোজা উসমান বেশীদন চুপ 
করিয়া থাকতে পারলেন না। ব্রহযুপুত্র অতিক্রম কাঁরয়া আসিয়া ১৬০২ খ্চ্টাব্দে মুঘল হানাদার 
রাজবাহাদুর কালমুখকে এক টন মারিদেন। পরে ঢাকায় বানার নদীর যুদ্ধে মানসিংহের কাছে 
পরাস্ত হইয়া ব্রহ্মপুত্রের ওপারে প্রাস্থত হন। মানাসংহের সাঁহত শ্রীপুরের কেদার রায়েরও 
সংঘর্ষ বাঁধিয়া 'ছিল। ১৬০৩,খ্‌্টাব্দে তান রদশায়ণ হইলেন। ইহার পর বাংলার হাওয়া একট; 
ঠাণ্ডা যায়। কিন্তু আকবরের ও মানাসংহের মৃতুর পর আবার যুদ্ধের পালা সুরু হইল! ১৬০৭ 
থঙ্টাব্দে উসমান ব্রহয়পুত্রের এপারে আসিয়া আলাপাঁসংহের মুঘলথানা আক্রমণ কাঁরলেন। 
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ইহা ঈশা খাঁর প্‌ মনসা খাঁ মস্নদ-ই-আলার সমর্থন কল্ছে মনে হয়।১৬০৭ খঃ ৩০শে জন 
বাংলার আঁধকর্তা ন্ফু হইয়াই ইসলাম খাঁ স্বয়ং ভাটা (ঢাকার পূর্বাঞ্চল ও মৈমনসিং) ত্রিপুরা 
ও ্রীহটে হ্য্খযারার ও ঢাকার রাজধানী স্থাপনের সংকল্প করেন। উদ্দেশ্য ছিল মনসা খাঁ ও এ 
অঞ্চলের অন্যান্য ভূস্বামণ যাহারা বৃথা আশার ব্শীভূত হইয়া উদ্ধত্য দেখাইতোঁছুলেন, তাহাদের 
শাসন ও উচিতমত 'ত্রস্কার্‌-কাঁরয়া ফবস্নভঞ্গ্‌ রুরা হস ফিরাইয়া আনা। সুতরাং মুঘলের 
ব্রি্ধে গণ্ডগোলটা এ অঞ্চলেই কেন্দুণভূতছ্ল। মনসা খাঁ পাটনার ১৯ মাইল উত্তরস্থ্‌ চাটম্লোহরের 
মজা মন্ম, (ধেলেশবরর উৎপত্তিস্থল জাফরগঞ্জ হইতে ৫মাইল পূর্বে) খালসীর ম্বাধব রায়, 
পাবনার শাজাদপুরের রাজা রায়, (মাগুক্গঞ্জ) চাঁরপ্রতাগ্পের বিনোদ রায়, মতঙ্গের পহ্নাবান 
প্রভৃতির অল্পবিস্তর আন্মগত্য পাইয়াছিলেন। কিম্তু ফেরাদপ্র) ফতহাবাদের মজলিস কুঁতব 
লা 
ধছলেন্‌ না। পশ্চিমবাংলা ও চাঁদখাঁ প্রগণায় কোন গোলয্বগের কৃথা প্নইনা। 

ইহার কারণ কি হইতে পারে-তাহাই চিন্তনীয়! ষশ্যেহরে কার্ভালহোর হত্যাকাণ্ড যেভাবে 
অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে কেদার্‌ রায়ের সাঁহত প্রতাপের মৈন্র প্রমাণ পাওয়া যায়-কার্ণ কার্ভালহো 
সন্দীপের ব্যাপারে কেনার রায়ের বিরাগ ভাজুন হইয়াছিছেন। কৃতুল খাঁর প্রন জামাল খাঁ প্রতাপ্রে 
সৈন্যদলে ভার’ চাকুরিয় ছিলেন, প্রতাপের্‌ প্রাজয়ের প্ররে মোগলপক্ষে যোগদান করেন। স্গভবত 
উসমানকে যেমন ঈশা খাঁ আশ্রয় 1দয়াছিলেন, প্রতাপ্রও তেমান জামাল্‌ খাঁকে আশ্রয় দেন।। ১৫৮৬ খঃ 
হইতে ১৫৯৯ খু ঈশা খাঁর মৃত্যু পর্য্যন্ত হয়তবা ১৬০৩ খঃ কেদার রায়ের মুত্যু পর্যন্ত 
বাংলার তিন প্রধান ভূষ্বামণ ও বারভুইয়ার রাল্ুনোতিক করমপ্রণালশীর সম্বন্ধে মতৈক্য অব্যাহত ছিল 
ইহা অস্বাঁকার কারবার কারণ দেখা যায়ন্না। অসম্ভব নহে যে ইশা খাঁ ও কেদার রায়ের মৃত্যুর 
পরে ও ফলে প্রাতৃষ্ঠিত্‌ মুনা খাঁর নেতৃত্ব ও নতি প্রতাপের অনুমত হয় নাই। কৃতজ্ঞতার যথ্্টে 
কারণ থাকিলেও উসমান যেভাবে মনসা খাঁর বিপদের সময়ে তাহাঁর রক্ষার্থ অগ্রস্র হন্‌ নাই তাহাতে 
উসমানের সম্বন্ধেও একথা খাটে। সুযোগ্য নেতৃত্ব, সুপারিকৃজ্পিত সমর নপাঁত ও মুঘলের 'বিরোধা 
শান্তিগণঁলির মধ্যে ষঘেষ্ট সহযোগণতার, অভাব দোখয়ে মনে হয় যে ১৬০৮-১২ খন্টাব্দের 
মোঘল বাঙালশ যুদ্ধের সম্য় বাংলার ভৌমিকাঁদগেরে পূর্বাচীরত রাজনোতিক এঁক্যের ভাতত 
ধৰসিয়া গিয়াছিল। জাহাঙ্গীরের সৃমুর ন্নায়কেরা যে ভাবে ফ্যদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন মুসা 
খাঁর দল তাহাতে টাকতে পারবেনা এমনি ভাবিয়া প্রতাপ মোেগলের প্রসাদাকাঙ্খা হইয়া 
থাকিতে পারেন। 
' আর একটি ব্যাপারে মোগলের সম্বন্ধে প্রতাপের নীতি পাঁরবর্তনের সত্র পাওয়া স্নাইতে 
পারে। সম্ভবতঃ ১৬০৩-৭ খন্টাব্দের মুধ্যে দক্ষিণ বাংলায় মগ পর্তদ্রগণীজের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। 
কেদার রায়ের মৃত্যু ইহার অন্যতম কারণ হইতে পারে। মুসাখাঁর লড়াইএর শেষ পর্বে একদিন 
রাঘির অন্ধকারে ইহারা আসিয়া, মূসাখাঁর এক ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া ষায়। প্রতাপের সাঁহত 
যুদ্ধের কিছু পূর্বে মুগ্ণল্রে সহিত ইহারা যোগাযোগ, স্থাপন করে। মীর্জা নথনের কথায় 
শেষ পরাজয়ের পরে প্রতাপ উদয়াদিত্যের সঙ্গে ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণ, কারবার সময় বাঁলতে- 
ছেন-“এখন ত, মুগল্রে কাছে আত্মসমর্পণ, কাযা ফ্রিজ্গর, উপদ্রব হইতে দেশটাকে: বাঁচাই, 
পরে সুযোগ পাইলে আবার দেখা যাইবে ।» দক্ষিণ দিক হইতে পর্তুগীজ আক্রমণে দেশ উৎ- 
সন্নে ষাইবে-ম:গল দেনাপাত্র মতে প্রতাপের আত্মসমর্পণের ইহা অন্যতম কারণ। ১৬০৩-৭ 
থূষ্টাব্দের ঘটনাবলী অথবা মুগলের য্ধনুপীততে যে কোন কারণেই: প্রতাপের পর্তুগীজ হইতে 
আশঙ্কা হইয়া থাকবে, কিন্তু সে আশঙ্কা এতিহাসিক, সত্য! এই আশক্কার বশীভূত হইয়া 
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প্রতাপ মুগলের প্রসাদাকাচ্ষষী হইয়া খ্মীকরেন। তাঁহার রণপোত হয়ত স্নাতশত ছিল, কিন্তু 
তন্মধ্যে করের পূর্তবগাজদের প্রারচালনাধীন ছিল_ এবং তাঁহার নৌবহর যন্ধে পর্জীজরের 
আঁটয়া উাঠতে পারত ইহা মনে করা যায় না। 

প্রতাপের মোগ্লানগত্যের আর একটি কারণ বাচ্গালী এীতহাসিক অন্ান করিয়াছেন 
আকবরের কালে যে যুদ্ধ ঘটিয়ছল তখন প্রতাপ যুবক, ১৬০৮-১২ খুল্টাব্দে প্রতাপ বৃদ্ধ 
সকল ব্যাপারে তাঁহাকে অন্যের উপর নির্ভর কাঁরতে 'হয়। আমাদের ইহা সম্ভব মনে হয়না। 
১৫৯৯ খষ্টাব্দের অক্টোবরে প্রতাগের জ্যেষ্ঠ পত্র উদয়ের্‌ বয়স ১২ বৎসর, ১৬১২ খু জানু 
য্রীতে যখন যুদ্ধশেয় হয় তখন উদয়াদিত্য ২৫ বৎসরের যুবক দুই রাণী সঙ্গে কাঁর্য়া সোনা- 
রুপার জিনিষপত্রে নৌকা সাজাইয়া' সালকিয়াতে যুদ্ধ পারচালনা কাঁরতেছেন। পলায়নের সময় 
দুইজনকেই বগল্পদাবা কাঁরয়া পলাইবার সৌভাগ্য তাঁহার হয়। ১৫৮৭ খষ্টাব্দের কাছাকাছি 
তাহার জন্ম হইয়া থাকবে। ১৫৯৯ খঃ ২০শে নভেম্বর পাদরী কফ্‌সেকা ব্াকলায় প্রতাপের 
ভাবা জাম্নাতা 'রায়চন্দ্ুকে দেখেন তখন বাকলাধপাতির বয়স আট, প্রতাপ্রে কন্যার বয়স ৩1৪ 
বৎসরের অধিক হইবেনা। কনিম্ঠ পুত্র সংগ্রামাদিত্য বোধ হয় ৯৭।১৮ বৎসর বয়সে রাজমহলে 
ইসলাম খাঁর সঞ্গে দেখা কারতে যান এবং পরে ৮০ খাঁন রণতরণ লইয়া মোগলবাহিনীতে 
যোগদান করেন। 'তাঁন ইহাদের মধ্যম সন্তান। ১৬০৮ খঙ্টাব্দে যুদ্ধারম্ভের সময় উদয়াদিত্যের 
বয়স ২১, রামচন্দ্রের বয়স ১৭।১৮% প্রতাপের কন্যার বয়স ৯২।১৪ বংসরের অনাধক। যেকোন 
{হিসাবেই প্রতাপের বয়স ১৬০৮ খনষ্টাব্দে ৪২4৪৫ বৎসরের অধিক হইতে পারেনা। যশোহরের 
শেষ যুদ্ধে তান বেশ 'বক্রমের সঙ্গে লাঁড়য়াছিলেন, দৌহক শান্ত, মন্দ্ননার বাঁদ্ধ ১৬১২ খৃচ্টা- 
ন্দৈও অব্যাহত ছিল। 

মীর্জা নথান ভিখিয়াছেন আত্মসমর্পণের পূর্বে” প্রতাপ দোখলেন মুগলেরা তাহাঁকে দুই 
দিকে ঘোঁরয়াছে, দাক্ষণ হইতে পত্গ্বীজের আকুমঘুণের আশঙ্কা। সুজিত. মজলিস কুতব- ও 
মুসা খাঁর "পরাজয় ও ভ্যাগিরথীঁর প্রশ্চমকুলে ও রাঢ়ের ভূস্বামীগ্ণের মোগলান্দগ্ত্যের ফলে 
তাঁহার অবস্থা এই দাঁড়ায়। মুগলের প্রসাদাকাহ্ক্ষণ হইয়া সংগ্রামাদিত্যকে রাজমহলে পাঠোইবার 
সময় তাঁহাকে 'নিশ্য় বিবেচনা করিতে হইয়াছল ডীঁড়ষ্যায় জয়লাভের প্রে ভাঁগরথীর পশ্চিমে 
মুগলাদগকে প্রতিরোধ কারবার মত আর কোন শান্তই রাহিলনা। বীরভূম, পাচেং, হিজলীর 
ভূস্বামীগণ মুগল যুদ্ধে এইরুপ ভূমিকা কোন রকমেই গ্রহণ করতে পারতেন না। সুতরাং 
পশ্চিমের দিক, ভাগিরথাঁর দিকে. প্রতাপের আত্মরক্ষার বা প্রতিরোধের উপায় ছিল্‌না। প্রতাপ 
আরও জানতেন যে উত্তর পূর্বে যোদ্ধা উসমান ব্রহ্মপুত্রের ওপারে নাহলে নৈজেকে নিরাপদ 
বিবেচনা করেননা। মূুগলের স্পার্্ঘত রাজশন্তি গঙ্গা: বাহিয়া বহদদূর গিয়াছে, মুসাখাঁর শল্তি- 
কেন্দ্র ক্াভূ শাঁজরপরর প্রভৃতি সুদুর প্রান্তাস্থত স্থানগণলর পাশ্চমে ভৌগোলিক প্রকৃতিবশঃত 
নদীনালা ও" উন্মন্ত প্রান্তরে, মুগলাদিগকে প্রাতরোধ কারবার ক্ষমতা কাহারে ছিলনা । বিশেষ 
প্রতাপের বন্ধু শ্রীপুর রাজ কেদার বায় পরলোকে। ব্রহ্মপুত্রের ও পারে ফিম্বা 
প্লিপুরায় হয়ত দাঁড়াইবার স্থান আছে। কিন্তু খাঁজর্পুর পর্যন্ত ভূভাগ যাঁদ মুগলের হাতে 
পড়ে তবে দক্ষিণ যাত্রী নদীগাঁদতে তাহাদেরই অধিকার প্রাতম্ঠিত হইয়া যাইবে, এবং সমদ্রুতটের' 
রাজ্যগাল- বথা ভুল:য়া, বাকলা চন্দ বাপ ও যোহর ভাঙ্গার দিক, হইতে ঘেরাও হইবে। সমু 
দরের জলরাশি তাহাদের নিরাপত্তার দিক আর 'ছিলনা-- মগ পর্তদুগণঁজ. এ পথে হানা দেয়। অধি- 
কন্তু ভুলুয়ার আবার ত্রিপুরার স্গে চিরশ্রতুতা! 

সুতরাং প্রতাপের পক্ষে, মুগগলের প্রসাদাকাজ্ক্ষী হইবার কারণ অনেকগুলি, ছিল £ 
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ধথা-- (১) বাংলার ভূদ্বামগণের রাজনোৌতক দূর্বলতা ও উপয্যন্ত। নেতৃত্বের অভাব। ২। 
ভোগোঁদিক অবস্থান জানত দুর্বলতা ৷ ও। হামাদের দ্বারা দেশ উৎসন্ন যাইবার আশঙকা। 
মুগলের প্রসাদাকাক্ষ হইবার জন্য প্রতাপ যে চেষ্টা কারয়াছলেন_তাহাতে বাচনত বিছুই 
নাই-দুরদশী* ব্যন্তিমাহই একথা স্বণকার কাঁরবেন। {কিন্তু মুগলের প্রসাদ প্রতাপাঁদত্য গ্রহণ 
কাঁরতে পারেন নাই-এটাই 'বচিত্র। বেশ বুঝা যায় প্রতাপ যাঁদ সরলান্তঃকরণে মুগলের সহ- 
যোগণতা করিতেন তাহা হইলে দিল্লীর তখৃত্‌ কেবল মুগল-রাজপনন্র আতাঁতের উপরে নহে 
মুগণ-বাঞ্গালত আঁতাতের উপর প্রীতষ্ঠিত হইত এবং আমাদের বাংলার সংকীর্ণ গৃহকোণ হইতে 
ধাহরে আসিয়া রাজপ্যতের মতই মৃগলের সর্বভারতীয় রাজনীতির সাঁহত জড়াইয়া পাঁড়তে 
হইত। কেন প্রতাপ তাহা করেন নাই_ এটাই যুগপদ তাঁহার মুগল নাতির সার্থকতা ও রাজ্য- 
লোপের কারণ। প্রতাপের মুগলের সঞ্গে যোগ বিয়োগের ঘটনাগ্দাল হইতে ইহা বেশ বুঝা যায়। 
আবদুল লাতিফ প্রতাপের একটু সংক্ষিপ্ত পারচয় 1লাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পতা রাজা 
পৃথবশ (ভারতী) কাশতে একাঁট আঁত উচ্চ মান্দর 'নমা্ণ করেন, তাহা মানাঁসংহের মান্দর 
অপেক্ষা্ড উৎকৃষ্ট, জাহাঙ্গীর যুবরাজ অবস্থায় উহা ভাঙ্গিয়া ফোঁলতে হুকুম দেন। “কিন্তু 
মানসিংহের মিনতিতে মন্দিরটি রক্ষা পায়! বেশ বুঝা বায় প্রতাপ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, 
নেহাৎই এক পুরুধিয়া রাজা ছিলেন না এবং মুঘল সমর নায়কের সাঁহত তাঁহাদের দীশর্ঘকালের 
সম্ভাবও ছিল। সম্ভবতঃ প্রথম মুঘল যুদ্ধের পর এই সদ্ভাব স্থাঁপত হয়। লাঁতফ বলেন 'এই 
প্রতাপাঁদত্যের মত সৈন্য ও অর্থবলেবলণ রাজা আর বঙ্গদেশে নাই। তাহার যুদ্ধ সামগ্রীতে পূর্ণ 
প্রায় সাতশত নৌকা, বিশহাজার পাইক এবং ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্য আছে।” বাঙ্গাল কাঁব 
ও ওপন্যাসিক প্রত্াত প্রতাপের ষে পাঁরচয়, সামরিক শান্ত ও অন্যান্য রোমাণ্টকর ঘটনার ‘বিবরণ 
দিয়াছেন আমরা তাহা ধাঁরবনা, কারণ আমাদের কানাছেলেকে শুর মুখে ছাই দিয়া আমরা 
পদ্মপলাশ লোচন বালয়া লিখব ইহাই স্বাভাঁবক, 'কন্তু শত্রুর চক্ষে তাহার যে সহনীয়তা প্রকাশ 
পাইবে তাহার গুরুত্ব আধক। মানাঁসংহের মৃত্যুর অব্যবাহত পূর্বে বা পরে প্রতাপের কোন 
শান্রুতাচারনের কথা মুঘলপক্ষ লিখেন না। ধাঁরয়া লইতে হইবে মানাঁসংহের সময়ের সদ্ভাবটা 
ইসলাম খাঁর সময়েও যাহাতে অব্যাহত থাকে এজন্যই নূতন নবাব রাজমহলে আসবার পর প্রতাপ 
কনিম্ঠপ্দত্র সংগ্রামাদিত্কে সঙ্গে দয়া তাঁহার দূত সেখ বদীকে পাঠাইলেন। উভয়ে নানা উপহার 
বিশেষতঃ কয়েকটা হাতণ লইয়া রাজমহলে পেশীছিলেন। সোঁদনই মুঘল নৌবলাধ্যক্ষ ইহাতিমাম 
খাঁ রাজমহলে পেশছান, এ দিনই আবার ভাঁটর দিকে সমরাভিষান রওনা হইবার কথা। লাঁতফ 
'লিখিয়াছেন সংগ্রামাদত্য নবাবের সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরয়া তাঁহার নিকট অভয়বাণশ পাইয়া [দেশে] 
ফিরিয়া যান। প্রতাপ 'ক্জ্ঞাসা করিয়া পাঠান-“আম কি নিজে আসিব?” মণর্জা নথান-- 
ইহাতিমামের পুত্র 'লাখয়াছেন সংগ্রামাদত্যকে বাদশাহের কার্ষেযর জন্য রাখিয়া প্রতাপাঁদত্যকে 
আঁনবার জন্য সেখবদী কিরয়া গেলেন। প্রতাপ আসিয়া staff of the imperial officers 
মধ্যে গৃহত হইবেন। চুক্তি হইল যে নবাব গঙ্গার তটে 'রাজসাহীর অন্তর্গত পটিয়া হইতে 
১২ মাইল দক্ষিণপূর্বে আলাইপুর গেলে প্রতাপ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। মোগল 
দরবারের প্রতি আনুগতা দেখাইবার জন্য যথেষ্ট সমরোপকরণও সঙ্গে আনিবেন। অবশ্যই 
প্রতাপের দূত মুসা খাঁও দ্বাদশ ভৌমিকগণের এবং ভূষণার শত্র4জিতের বিরুদ্ধে আভযানের 
প্রস্তুতি দেখিয়া যান! কিন্তু আবদুল লতাঁফের বর্ণনানুষায়ী প্রতাপ আর একবার ইসলাম খাঁর 
সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন জারয়ছলেন। ইসলাম খাঁ সম্ভবতঃ ১৬৩৮ খুঃ-র শেষাশোষ গোঁড়, 
তাঁড়া, মালদা ও পাণ্ডুয়া বামে রাখিয়া আকবর নগর ত্যাগ করিয়া নৌষোগে নৌরঝ্গাবাদ জেলার 
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- অন্তর্গত মার্শদাবাদ ও জলঙ্গীর মধ্যবাত গোয়াশ পরগণা পর্যন্ত গেলেন। গোঁড় হইতে সেখ 
কামালের ‘অধীনে ২০০০ অশ্বারোহী ও-৪০০০ পদাতিক পাচেতের বীর হাম্বীর, বাঁরভূমের 
সমশ খাঁ ও হিজলির ফোঁলম খাঁর বিরুদ্ধে প্রোরত হয়। ১৬০৯ খঃ ২রা জান্য়ারী ইসলাম 
খাঁর দূত মীর্জা আলির সাঁহত উসমান আফখনের দূত আসিয়া নবাবের সাঁহত সাক্ষাৎ করে। 
উসমান বশ্যতা স্বীকার ও রাজভান্ত প্রকাশ কারিয়া এবং নিজ ভ্রাতার সাঁহত বাদশাহের জন্য উপহার 
পাঠাইবেন এরূপ প্রাতজ্ঞা কাঁরয়া পত্র 'দিয়াছিলেন। উসমানের কথা বোধহয় মোগল সমরনয়ক 
নির্ভরযোগ্য মনে করেন নাই। স্থির হয় নবাব গোয়াসের কাছে নামবেন এবং তাহার পর হয় 
ভাট প্রদেশের দিকে নয় উসমানের দেশে যাইবার পথের প্রারম্ভে ঘোড়াঘাটে মন্ত্রীদের পরামর্শ- 
মত রওনা হইবেন! মোগলাশাঁবর হইতে সংগ্রামাদিত্য অবশ্যই এসকল সংবাদ পিতার কাছে 
পাঠাইতেছিলেন, সুতরাং মোগলের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ ছিলেন না। এই 
সময়ে ভূষণার পরাজিত রাজা শত্রাঁজতের ভ্রাতা কয়েকটী হাতী লইয়া আঁসয়া নবাবের সাঁহত 
সাক্ষাৎ করেন ও প্রতাপের দরখাস্ত পেশ করেন। এই দরখাস্তের বিষয়বস্তু জানা-যায়না। অতঃপর 
নবাব নৌরঙ্গবাদ জিলার অ।সাইপুরে রাহলেন। ইরা মার্চ ১৬০১ খণ্ড তান নাজিরপুর 
রওয়ানা হইলেন। পথে ফতেপুর প্রায় ১মাস কাটে-এখানে ভূষণার সন্রীজত ওরফে শাহজাদা বায় 
আসিয়া দেখা করেন ও ১৮টি হস্ত উপহার দেন। ৩০শে মার্চ” ফতেপুর হইতে কুচ করিয়া ' 
রাণাতাণ্ডাপুর গেলে, হিজাঁসর সোঁলম খাঁ, পাচেতের রাজা ইন্দ্রনারায়ণের ভ্রাতা মন্দারণের ' 
রাজার পিত্যব্যপদুত্র একুনে ১০৯টি হাত? লইয়া সাক্ষাৎ করেন-সেখ কামাল 'বিনাযুদ্ধে তাহাদের 
বশীভূত কায়াছিলেন। নাজিরপুর হইতে নবাব অগ্রসর হইয়া সাহাপুর থানার ওপারে আন্রায়ণীর 
তীরে তাঁবু ফোৌললেন। এখানে,নাটোরের ১৫ মাইল উত্তরে, শুকাঁটগাছার ৪ মাইল দাঁক্ষণে 
বন্ধরপুর গ্রাম। ২৬এ এপ্রিল ১৬০৯ প্রতাপ এখানে আসিয়া নবাবের সাহত এবং অন্যান্য মৃঘল 
নায়কদের সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরলেন তান ৬টা হাতশ, মূল্যবান দ্রব্য কর্পার, অগ্যুরু, প্রায় 
&০,০০০ নগদ টাকা; উপচোকন দেন ও কয়েকাঁদন দরবারে উপাস্থত থাকেন নথান বলেন-_ 
অন্যান্য ভূস্বামীদগের দৃম্টি আকর্ষন কারবার উদ্দেশ্যে এবং বাংলার জমীদার দিগের মধ্যে তাঁহার 
প্রাতষ্ঠার কথা বিবেচনা কাঁরয়া ইসলাম খা তাঁহাকে অপাঁরামত সম্মান দেখাইলেন, সাল্বনা দিলেন 
পান্না দিলেন ও উৎসাহিত কারলেন। ২৬শে এঁপ্রলই তাহাকে একাঁট ঘোড়া একটি মূল্যবান 
পোষাক এবং একটি মণিখচিত তলোয়ার বন্দ খিলাৎ দেওয়া হয় এবং এইরুপে তান এক অল্দু 
গত আঁফসারে পরিণত হইলেন। 

অন্যান্য মূঘল আঁধনায়কদের পরামর্শে ভাটিষান্রার পাঁরকজ্পনা স্থাশ্থত থাকে Canopur 
নক্ষত্রের উদয়ের সঙ্গে মুসাখাঁ ও বারোভূইয়ার বিরুদ্ধে আভষান স্থির হয়। তদনুসারে ইসলাম 
খাঁ ঘোড়াঘাট চাঁলবেন। প্রতাপের সঙ্গে তান এক্রার করিলেন যে নিজরাজ্ো পৌছয়াই প্রতাপ 
সংগ্রামাদিত্যকে ৪০০ রণপোত সঙ্গে দিয়া ইহাঁতমামখাঁর অধশনে যোগ 1দতে পাঠাইবেন। 

ইসলাম খাঁ যখন ভাটি যাইবেন প্রতাপ স্বরং আড়িয়াল খাঁ নদ দিয়া সোনর 
গাঁ হইতে ১৮ মাইল দূরে কালিগঞ্গার তটে অবাস্থিত শ্রীপুর ও ( ঢাকায় ) বিক্রমপূরে আসিবা 
মুলা খাঁ মসনদ-ই আলা এবং অপর বিদ্রোহ জমশদারদের সঙ্গে যুদ্ধ কাঁরবেন। তান আরও 
১০০ রণতরী, ১০০০ মন বারুদ ও ১০,০০০ পদাতিক আনিবেন। এই এক্রার অনুযায়ী ইস- 
লাম খাঁ প্রতাপাদিত্যকে তাঁহার অধিকৃত সমগ্র ভূখণ্ডে বহাল কারলেন এবং তঙ্খার পরিবর্তে 
শ্রীপুর ও বিক্রমপুরের রাজস্ব, 'নার্দস্ট করিয়াছিলেন। - 

মুঘল শিবিরে কয়াঁদন থাকিয়া নিশ্চয়ই সংগ্রামাদিত্যকে লইয়া প্রতাপ যশোহরে 'ফাঁি- 
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তরবাঁর, একটি মাঁণখাঁচত তলোয়ার বন্ধ, একটি মণিখাঁচত কপূর দান, ৫াঁট সজ্জাত ইরাকী ও 
তুকশি ঘোড়া, একটি পুং হস্তি, ২টি স্ত্রীং হস্তি এবং একাঁট বাদশাহ নকাড়া। - 

অতঃপর ভূষণার রাজাকেও ভাট অভিযানে যোগ দিবার সর্তে বিদায় দেওয়া হয়। কিন্তু 
মুসা খাঁর সঙ্গে যুদ্ধের সময় সাজতকে পাওয়া গেলঁ--প্রতাপের টাকাট দেখা গেলনা । মসাখাঁ 
প্রভীতর পরাজয়ের ও বোকাই নগরে উসমানের বিপর্যয়ের সংবাদ যখন যশোহরে পেশীছিল 
প্রতাপাঁদত্য আর 'নাঁলপপ্ত থাকা উচিত মনে কারলেন না৷ নিজ আচরণের কথা আলোচনা 
কাঁরয়া তান ভাঁবষ্যৎ অন্ধকার 1ববেচনা কাঁরলেন এবং নাল“প্ততার জন্য অনুশোচনা কাঁরলেন। 
অতঃপর তান পূত্র সংগ্রামাদিত্যকে বাদশাহ কার্ষের জন্য ৮০ খানি রণতরী সঙ্গে দিয়া ক্ষমা 
প্রার্থনা কাঁরয়া ইসলাম খাঁর কাছে পাঠাইলেন। ইসলাম খাঁ কাঠ, ইট, পাথর ইত্যাদি বহাইয়া 
সেল জীর্ণ কারবার জন্য নিষুস্ত কারলেন। প্রতাপাঁদত্যকে শাস্তি দিতে ও যশোহর রাজ্য 
পদানত কারবার জন্য তান 'ঘিয়াস খাঁর অধানে বিরাট বাহিনণ ও অসংখ্য রণতরণ পাঠাইলেন। 
সঙ্গে দিলেন 'নজ ও লক্ষণ রাজপুতের ১০০০ সাদশ সৈন্য অসংখ্য মনসবদার ইত্যাদি ৫০০০ 
বন্ধ্কধারপ, বাদশাহণ নওয়ারার ৩০০ রণতরী, ইহাতিমামের গোলন্দাজ বাহন, মুসা খাঁ, তাঁহার 
ভ্রাতৃবৃন্দ ও অন্যান্য জামদার দিগের নৌবহরও এই কার্যে নিযুক্ত হইল। 

প্রতাপাদিত্যের সাঁহত যুদ্ধের বর্ণনায় আমাদের প্রয়োজন নাই। বাঁললেই যথেষ্ট হইবে 
২ দফা যৃদ্ধ হয়, ১ম-_ উদয়াদত্যের সাঁহত ২য় __ প্রতাপের সাইত। উভয় যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়া প্রতাপ কাগরঘাটায় ঘিয়াসখাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কাঁরলেন। সত নিরুপনের জন্য একট, 
কীলাবিলম্ব কারবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল, উদ্দেশ্য বুঝা যায়না কিন্তু মুঘলপক্ষ রাজা হইলেন 
না তাঁহাকে যশোহর 'ফরিতে দেওয়া হইল। উদয়াদিত্য ও অন্যন্য কর্মচারী দিগকে যশোহরে 
রীখিয়া তিনি ঘিয়াসখাঁর সঙ্গে ঢাকা ধাইবেন ও বাদশাহ” আঁফসারেরা কাগরঘার্টায় রাহবেন। 
ঢাকায় তিনি বন্দী হইলেন। মীর্জা যুসুফ যশোহরের ভার পাইলেন, ও মহম্মদ তাহের বক্সীকে 
খাজনা সংক্রান্ত কাগজপত্র লইয়া আসতে বলা হয়। 

প্রতাগাঁদত্য অগ্রণী হইয়া মুঘলের প্রসাদাভক্ষা কাঁরয়াছলেন__সৈ প্রসাদ পাই 
ছিলেন। ইসলামখাঁর সঙ্গে বন্ত্রপররে তাঁহার যে চান্ত হয় দুইটি সত“ ছিল তাঁহার বিশেষ সুবিধা- 
জনক, ১। নিজরাজ্যে বহল হওয়া অর্থাৎ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা; ২1_ বাঈসাহাঁ দর- 
বারে উচ্চপদ ও ব্যয় স্বরুপ শ্রীপ্র-বক্রমপুরের রাজস্ব। যুদ্ধের পাঁরকজ্পনা হিসাবে বাঁদ 
ইহা! করা হইয়া থাকে_তবে সে পাঁরকজ্পনা এই ।_ মুঘলপক্ষ দৈশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া 
নাস্তানাবুদ ইইলে ব্রদ্ষপত্র পার হইয়া আঁসিয়া উসমান তাহাদের পশ্চা্ধাবন কারবেন এবং 
উত্তরাঁদকে অগ্রসর হইয়া প্রতাপ তাহাদের প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ কঁরিবেন। কিন্তু মাত্র সাত- 
শত রণতরা লইয়া মৃঘলের বিরাট বাহনী পরাজিত হইলেও তাহার পথরোধ করা প্রতাপের 
সাধ্যাতীত ছিল বন্তরপুরে কয়াদন মুঘলশাবরে অবস্থান কাঁরয়া তাহাদের রণসজ্জার সম্বন্ে 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ কাঁরয়া সেরুপ কল্পনা করিয়া থাকিলে প্রতাপকে বাতুল বাঁলতে হয়। তাঁহার 
পূর্বাপর আচরণে সে বাতুলতা দেখা যায়না। ১৬০৯--১৬১২ এই চারিবৎসরের যুদ্ধে সত্রজত 
মুসা খাঁ এবং তাঁহারভৌমিক গণ, উসমান, প্রতাপ সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতা মত জাড়য়াছেন, 
মজলিস কুতব শৈষনেষ নাপার্থযমানে মুসা খাঁর শরণাপন্ন হন। এই চারিবংসরের মধ্যে একবার 
মাঘ পাঠানাঁদগের মধ্যে বিদ্যতের 'ঝাঁলকের মত একটা * বড় পাঁরকজ্পনা অবশ্য 
আহাম্মদকের পরিকন্পনা দেখা শিয়াঁছল। বানিয়াচষ্গৈর আনোয়ার খাঁ প্রথমটীয় মূঘলের অন: 


১৩৬৭] প্রতাপাদিত্য ও চোগল-পাঠান ৩৬১ 


গত হইয়াছিলেন। যখন উসমানের রাজধানী বোকাইনগর আক্রমণের কথা হইতেছে আনোয়ার 
শ্্রীহট্রে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্ট কারবার ভার লইলেন। - পরে মুঘল আঁধনায়কদের কাছে 
ণকছ্‌ অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া মামুদ খাঁ ও উসমানের সঙ্গে ষড়ফন্ত্র কারলেন তাঁহারা ইসলাম খাঁকে 
সুযোগমত বন্দী কাঁরয়া মুসা খাঁ বন্দীদশা ঘুচাইবেন এবং ভাট অণ্চলটা জাঁমদারদের জন্য 
মুনত কাঁরয়া দিবেন। বলা বাহুল্য ইসলাম খাঁ সহজেই এ বড়যন্্র দমন করিলেন। গায়ের জ্বালায় 
আনোয়ার যা করিলেন এটাকে কোন ষুদ্ধের পাঁরকজ্পনা বলা যায় না। মুসা খাঁ রাজনীতিতে 
শিশু তিনিও প্রথম পরাজয়ের পর মূঘলের কাছে আত্মসমর্পণের পর ইসলাম খাঁ কৃত অপমানের 
প্রাতশোধ স্পৃহায় “দ্বিতীয়বার অস্্ধারণ ও পরাজয় বরণ কাঁরলেন। ভূপ্ণার সন্রজত 
মূসা খাঁ ও তাহার অনুচরবর্গ, মজলিস কুতব সকলেই আত্মসমর্পণের পর স্বয়ং বা স্বজনের 
দ্বারা রণতরীটদিয়া স্বদেশবাসণর বিরুদ্ধে লাঁড়য়া গিয়াছেন। মুসাখাঁর সাহাষ্যার্থে উসমান অগ্র- 
সর হন নাই, নিজ বপদেও তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। মনে হয় তাঁহারও মুসাখাঁর প্রত 
তেমন আস্থা ছিলনা। ব্যান্তগতভাবে তান বীর িলেন। কিন্তু কেদাররায়ের মৃত্যুর পর 
ইসলাম খাঁর আগমন পর্যন্ত (১৬০৩-৭) ৪ বৎসর তান নীরব 'ছলেন। মনে হয় কেদার 
রায়ের মৃত্যুর সঙ্গে বাংলার ভোমকাঁদগের রাজনোতিক এঁক্যের খিলান ধৰাঁসয়া পড়ে । 

তবে প্রতাপ কিসের ভরসায় মৃঘলের আনুগত্য স্বীকার করিয়াও চুপ করিয়া রাঁহলেন ? 
তান কি কেবল সংগ্রামাঁদত্যকে মুঘল শাবির হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্যই এত ব্যয়ে 
এই অভিনয় কাঁরয়া আনুগত্যের চ্ান্ততে আবদ্ধ হইলেন। এরূপ অনুমানের কোন 'ভাত্ত নাই, 
কারণ যখন এ সকল সর্ত হয় নাই তখনই "তান অগ্রণী হইয়া সংগ্রামাঁদত্যকে সেখ বদীর সঙ্গে 
রাজমহলে ইসলাম খাঁর কাছে পাঠান। তবে কি চনন্তির প্রথম সর্ত, যদ্বারা স্বীয় রাজ্যে তাঁহার 
আঁধকার মুঘলেরা স্বঁকার কাঁরলেন-তাহাই তাঁহার ঈপ্সিত ছিল, এবং দ্বিতীয় সতী 
মুসা খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান, মুঘল দরবারে কার্যস্বীকার ও 11০.82০০ স্বরূপে শ্রীপুর 
'বরুমপুরের রাজস্বপ্রাপ্তি তাঁহার আভমত হয় নাই? তাহা হইলে 'তাঁন এস গ্রহণ না কাঁরয়া 
অন্য সর্ত প্রস্তাব করিতে পাঁরিতেন। মৃঘলেরা কোথাও 'লাখতেছেন না, ভয় পাইয়া সপ্ত 
বন্দীদশায় না আবদ্ধ হইতে হয় এজন্য প্রতাপ চ্দান্ত স্বীকার কাঁরলেন। সে প্রশ্ন উঠিতেই 
পারে না কারণ প্রতাপ স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে নিজে আসিয়া ইসলাম খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা 
কাঁরয়াছিলেন। মুসাখাঁর পরাজয়ের পরে € মার্চ, ১৬১১ খু ) এবং উসমানের বোকাইনগর পাঁর- 
ত্যাগ কারবার পরে (নভেম্বর ১৬১১) প্রতাপ নিশ্চয়ই বুঁঝয়াছিলেন এবার যুদ্ধ আনবার্ 
এবং তাহা জানয়াও মুঘলের ভাবগাঁতক স্পম্টরূপে বুঝিবার জন্যই সংগ্রামাদত্কে ৮০ খানি 
রণতরী দিয়া ইসলাম খাঁর কাছে পাঠাইবার সময় তাঁহার পত্রের জন্য কোন আশঙ্কা হয় নাই। 
সুতরাং মানিতে হইবে প্রতাপ বজ্জ্রপুরে যে চুক্তি করেন তাহা সুস্থ শরীরে বহালতাবয়তে রাজ- 
নৈতিক বুদ্ধি অম্লান অবস্থায় কাঁরয়াছেন। 

তবে বন্্রপ্র হইতে 'ফারবার পর (১৬০৯, এপ্রিলের শেষ বা মে'র প্রথম) এমন কি 
হইল যাহাতে প্রতাপ চনস্তির মর্যাদা রক্ষা কাঁরলেন নাঃ তান আনোয়ার গাজশ ক মুসা খাঁর 
মত ব্যান্তগতভাবে অপমানিত হন নাই ইহা স্থির | উসমানের মত দশর্ঘকালের মুঘলের সহিত 
সংঘর্ষ ও পরাজয়ের ছাপও তাহার মনে ছিলনা? নি 88০8, মে হাত ১৪১২ জলা 
পর্যন্ত না মুঘলপক্ষে না পাঠানপক্ষে অস্তধারণ না করবার কারণ কি? 

স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় দেশের পাঁরাস্থাত, পাঠান পক্ষের জয় পরাজয় সমস্ত বিবেচনা 
করিয়া প্রতাপ স্বেচ্ছায় বন্্রপরে মুঘলের সহিত যে চুক্তি করিয়াছিলেন ঘশোহরে “ফিরিয়া 


৫. 


৩৬২ সমকালীন [ আদ্বন 


তাহা পালন না কারবার কোন নূতন কারণ উদ্ভুত হইয়াছল। মুসা খাঁর বিরুদ্ধে অস্মধারণের 
চুক্তি প্রতাপ অনিচ্ছায় করেন এবং স্বরাজ্যে ফিরিয়া বাধ্যতামূলক বাঁদয়া এ চুক্তি উপেক্ষা করার 
সম্ভাবনা থাকলেও তাহা অক্পই। একথা পূর্বেই . আলোচনা কাঁরয়াঁছ। আর বাই হোক 
প্রতাপকে দুর্ব'লচেতাঃ মনে কারবার কোন কারণ নাই। মনে রাখিতে হইবে বন্ত্রপুরের চান্ত 
উপেক্ষা কারলেও তাহা লঙ্ঘন কাঁরয়া প্রতাপ মুসাখাঁর দিকে যোগ দিলেন না। সুতরাং; চদান্তি 
উপেক্ষার কারণ এমন কিছ ছিল যাহা তাঁহাকে মুসা খাঁর 'বরুদ্ধে অস্তধারণ কাঁরতে 'নবৃত্ত 
কাঁরয়াছে, অথচ তাঁহার স্বপক্ষে যোগদান করিয়া মুঘল পাঠানের যুদ্ধের শেষ ফল বিলম্বিত 
করায় নাই। যাঁদ আমরা বাল বস্ভ্রপুরের চযান্তর "দ্বিতীয় ধারা মুসাখাঁর বিরুদ্ধে অস্ব্ধারণ 
প্রতাপাঁদত্য আনচ্ছায় স্বীকার করেন, নাহলে তাঁহার পুত্র সংগ্রামাদিত্য এবং তান স্বয়ং মুঘল 
শাবর হইতে জঁবিত অবস্থায় 'িস্কান্ত হইতে পারেন না, সুতরাং 'নস্কান্ত হইয়াই তান মুঘ- 
লকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইলেন-_স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে অস্বধারণের গ্লানি স্বীকার করিয়া রাজ্যের 
শ্রীবাদ্ধি এবং মুঘলের কাছে প্রাতষ্ঠা লাভ অপেক্ষা রাজ্যনাশ, কীর্তনাশ ও প্রাণনাশ তান 
বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন, তবে তাহাতে তাঁহাকে বার বায়া প্রাতপন্ন করা যায়_কন্তু তাঁহার 
কার্য পরম্পরা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হয় না। কারণ তাহার শেষ সম্বলস্বরূপ 
মৃঘলের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় অস্ত্রধারণ কাঁরতে প্রতাপ রায়কে দেখা যাইতেছেনা। এইরূপ আচরণ 
মধ্যাবত্ত বাঞ্গালশর পক্ষে এবং উনবিংশ শতাব্দীতে সম্ভব হইত, প্রতাপের পক্ষে ইহা খাটেনা। 
বে আরেলে বুড়া মুঘল দরবারের জাকজমকে উদ্ভ্রান্ত হইয়া যা তা একটা কাঁরিয়া বাঁসয়াছেন, 
বাড়ী ফারিয়া গৃহিনী (রাণী শঙ্কর ?) জেষ্ঠ্য পুত্র উদয়াদিত্য, জামাতা চন্দ্র ্বপাঁধপাঁত রাম- 
চন্দ্র সেনাধ্যক্ষ যোদ্ধা গামাল ও কতল-খাঁর পত্র জামাল খাঁ সকলের ধমক খাইয়া ভালমানুষের মত 
গৃহকোণ আশ্রয় কারবেন এরুপ স্ট্যান্ডরোডের কেরাণণর মত ব্যবহার তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিলনা । 
মৃঘলেরা যতটুকু িখিয়া গিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার স্বয়ং কর্তৃত্ব মন্দ্রণা দক্ষতা এবং ব্যান্তত্বের 
পরিচয় পাওয়া যায়। 

ইহা ঠিক প্রতাপের মত পাঁরবর্তনের কারণ যাহাই হোক না, যুবরাজ উদয়াঁদত্য, জামাতা 
রামচন্দ্র এবং সম্ভবঃত ভুলুয়ার রাজা তাহাতে জাঁড়ত ছিলেন। যশোহর, বাকলা ভূলুয়া ?িতনটী 
সমদ্রোপকন্ঠের রাজ্য। ইহাদের কোনটাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোগলের বিদ্রোহাচরণ করে নাই। 
সমুদ্রের সান্নিধ্য বশতঃ ইহাদের আত্মরক্ষা সম্বন্ধে কতকটা একই সমস্যা থাকা এবং একই নীতি 
অনুধাবন করা সম্ভব। ভুল,য়া রাজের সাঁহত 'ন্রিপুরা এবং বাকলার সম্বন্ধ সকল সময় সৌহাদ- 
পূর্ণ না থাকলেও এসময়ে বিশেষ কাঁরয়া তিনটি রাজ্যের একই নীতি অবলম্বন স্বাভাবিক 
বাঁলয়া বিবেচিত হইতে পাবে। ইহাদের কোনটিই অগ্রগামী হইয়া মোগলের বিরুদ্ধপক্ষে লড়ে 
নাই, মাত্র মোগলের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার চেস্টা করে। বজ্রপুর হইতে প্রত্যাবর্তনের 
পরে যশোহরের রাজভবনে সংগ্রামাদিত্যকে ৪০০ রণতরী দিয়া মুগল সমীপে প্রেরণ, আঁড়য়ল 
খাঁ বিল দিয়া প্রতাপের মুসাখাঁর বিরুদ্ধে আসন্ন অভিযান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার 
জন্য প্রতাপের মন্ত্রী কর্মচারী ও বন্ধূগণের সমাবেশ হইয়াছিল বাঁলয়া ধারয়া লওয়া যায়. এবং 
সৈইখানেই এই নূতন নাতির উদ্ভব হইয়া থাঁকবে। এই নূতন নাতির যাঁহারা উদ্ভাবনকর্তা 
তাঁহারা উদয়াদিত্য ও রামচন্দ্র মত কেহই হয়ত বয়সে প্রবীন বা ক রাজনপীতি কি সমরনণীতিতে 
অভিজ্ঞ ছিলেন এমন বলা যায় না। সম্ভবত তাঁহারা ভাবিয়াছলেন মুসা খাঁ ও বারোভুইয়ার এবং 
উসমানের পাঁরস্থাতর সাঁহত সমদ্রোপকন্ঠের রাজ্যগুলীর পাঁরস্থাত এক নহে। উহারা যাঁদ 
মোগলের পক্ষভূন্ত হইয়া না লড়ে তাহা হইলেও মোগলের বিরদ্ধে যোগ না দেওয়ার জন্য ক্ষমা 


১৩৬৭] প্রভাগাদিত্য ও মেখল-পাঠান ৩৬৩ 


পাইতে পাঁরবে। ক্ষমা না পাইলেও তাহাঁদের নিজ সামরিক শান্তর উপর এইটুকু ভরসা ছিল যে 
খানিকটা লাঁড়য়া' মুঘলের সঙ্গে সুবিধাজনক সর্ত কাঁরয়া লইতে পাঁরিবে। এই নীতির ফল আরও 
হইবে যে উসমানের হাতে মুঘল যাঁদ কিছুটা জখম হয়, সংবিধা জনক সর্ত পাইতে কঠিন হই- 
বেনা। প্রতাপাঁদত্য মোগলের অন্ববর্তী হইয়া মুসাখাঁ ও উসমানের সাঁহত লড়িলে বাকলা ও 
ভুলুয়ার মুঘলের অনুবতশী হওয়া ছাড়া উপায় থাকেনা, কারণ প্রতাপের ষশোহর এঁ*্বর্ষো, সাম- 
রক প্রতাপে এই তিনটির মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ইহারা মুসাখাঁর ‘নকট মুঘল ঘা খাইবে এমত আশা করেন 
নাই, উসমানের হাতেই মুঘলের শাস্তি সম্ভব মনে কাঁরয়াছিলেন তাই ১৬১১ খঃ নভেম্বর 
লাগাইৎ উসমান বোকাইনগর হইতে মুঘলের চাপে ও অন্তদ্রোহে অপকৃত হইলে বাস্তবধর্মী 
প্রতাপ গুরুত্বপুর্ণ ফল সম্বন্ধে আশাঁঙ্কত হইয়াছিসেন তান যখন ৮০ খান রণতরা সঙ্গে 
দিয়া সংগ্রামাঁদত্যকে ইসলামখাঁর কাছে পাঠাইলেন, তখনই তান সম[দ্রোপকল্ঠের রাজ্যগুলীর 
প্রকৃত নীত ও সমবেতনীতি উদ্ঘাটিত কারলেন। তাহা এই আপনারা দেশের ভৌমক 'দিগকে 
দমন কাঁরয়া আধিপত্য করিতে পারেন, করুন, আমরাও আপনাদের প্রভুত্ব স্বীকার কাঁরয়া লইব। 
আমরা আপনাদের বিরোধা নাহ, কিন্তু আমরা সমদুদ্রোপ্কন্ঠের লোক, দেশের আভ্যন্তরীণ রাজ- 
নৈতিক ব্যাপার হইতে পার্থক্য রাখিয়া চলিব। বলা বাহ-ন্য রাজমহলে দূত প্রেরণ কারবার সময় 
এবং বন্্রপুরে চ্যান্তিবদ্ধ হইবার সময়ে অবস্থা এরুপ -ঁড়াইবে তাহা প্রতাপ নিশ্চয়ই বাঁঝতে 
পারেন নাই। ভূল;য়ার সাঁহত তাঁহার ক সম্পর্ক ছিল “ঠক জানা বায় না কিন্তু বাকলার আনন 
গরত্য সম্বন্ধে সন্দেহ কারবার কারণ ছিল। বাকলার রাজযাতাও প্রতাপের মতই মোগলের বিরুদ্ধা- 
চরণে সন্মত ছিলেন না। বজ্জ্রপুরের চান্তর ফলে স্মুদ্রোপকন্ঠের শন্তিগ্যালির মধ্যে প্রতাপের 
বিরুদ্ধে একট ক্ষুদ্র বিদ্রোহ হইয়া থাকবে, যেজন্য প্রতাপ চুাক্ত পালন কাঁরতে পারলেন না। 

এই নূতন নশীতির প্রবর্তকেরা প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে নিদারুণ ভুল কারয়াছিলেন। 
তাঁহারা ষে স্বতন্ত্র নীতি অবলম্বন কাঁরতে চাহেন তহা মূল ভূখণ্ডের সহিত যোগাযোগহখন 
রাজ্যের পক্ষেই সম্ভব 'ছল। বিশেষ মুঘলেরা Cortinental power তাহারা মল ভূখণ্ড 
আঁধকার কাঁরয়া লইবেন এবং তাহার ফলে নদীনালা খল বলের আঁধকার প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা 
কি প্রণালীতে যুদ্ধ করিবে সমূুদ্রোপকল্ঠের যুবক নেতৃবৃন্দ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। মুঘল 
পক্ষ তাহাদের একতাবদ্ধ হইয়া একই পাঁরকজ্পনানুযাী যুদ্ধ কারবার অবকাশ দিলেন না, 
[তিনটি রাজ্যকেই পৃথক আঘাত কারলেন। প্রতাপের ধৰংনের পর কেহই বাংলায় অবাঁশষ্ট রাঁহলনা ৷ 

প্রত্যুত বন্ত্রপুরের চান্ত পালন না কারবার প্রতাশের দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ 
তিনি অনিচ্ছায়, শেষ পর্যন্ত মুসা খাঁর বিরুদ্ধে অন্ত্ধারণ কাঁরবেন না জানিয়াই নিজু ও 
সংগ্রামাদত্যের প্রাণ রক্ষার জন্য না পর্ষেমানে চুন্তি সর্ত স্বীকার করেন। স্বদেশীয়গণের প্রাত 
মমস্বের সুরের হইলেও আমরা তাহা নানা কারণে সম্ভব বিবেচনা কারনা। শ্বিতীয়তঃ রাজ্জ- 
নৈতিক ও ভৌগোলিক পাঁরস্থাত বিবেচনায় দেশের ও রাজ্যের মঙ্গলের জন্য বাস্তবধর্ম প্রতাপ 
যে মুঘলান:গত্যের নীতি অবলম্বন করেন রাজনৈতিক দুরদৃষ্টিহীন আত্মীয় বন্ধ ও সমমদ্রো- 
পকন্ঠের অপর রাজ্যগদলির চাপে প্রতাপ তাহা শেষ পর্যন্ত পালন কারতে পারলেন না। এই 
দুর্বলতার মূল্য শুধু তাঁহার রাজ্য, বংশ ও আত্মীয়গণের নহে সমগ্রবাংলার অমঞ্গলের কারণ হইল। 
যে সামারক বলে এত দর্প ছিল, মুঘলের ৪]1 ০৪% যুদ্ধ প্রচেষ্টায় তাহা তৃণের মত ভাঁসিয়া গেল। 


+ ফ্ৰাঞ্জ বপ, 
গোরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত 


HE ESO WE HE RIO STOTT হাহ 
Ce ULE বপের জন্মের অনাঁতকালঁ পরে তাঁহার পিতামাতা 
রাজনৈতিক গণ্ডগোলের কারণে ব্যাভোঁরয়া অণ্চলে চালয়া আসেন ও তথায় বসবাস আরম্ভ করেন 
ব্যাভারিয়ার আশাফেনবার্গে কাল“ উহীন্ডিশম্যান নামক অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন কালে তাঁহার 
অন্নপ্রেরণায় বপ্‌ সংস্কৃতভাষার প্রাত বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। এই সময়ে ফ্রান্সের 
প্যারী নগরণ ইউরোপে সংস্কৃতচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। ১৮১২ খ্‌ষ্টাব্দে ব্যাভোরয়া সরকারের 
নিকট হইতে একটি বৃত্তি লাভ কাঁরয়া বপ্‌ প্যারঁ নগরীতে আগমন করেন। এখানে 'তাঁন-ি- 
শোঁস, চোঁজ, বর্ণ প্রভৃতি বিখ্যাত পশ্ডিতদের নিকট সংস্কৃত, আরবী ও ফাস” ভাষা শিক্ষা 
কারতে থাকেন। এই সময়ে প্যারীর সরকারা 'পুস্তকাগারে কলকাতা শ্রীরামপুর হইতে সংগ্‌ঁ 
হত বহু. পথ সাত হইয়াছল। এই পথগুলি তািকাডুন্ত করার কাজে তান পাঠাগার 
কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিয়াছিলেন। প্যারীতে অবস্থানকালে রুশ ও ইংরাজ সৈন্যবাহনীর 
আক্রমণে সেখানে যে উপদ্ত, পাঁরাস্থাতর উদ্ভব হয় তাহাতে 'বন্দুমাত্র চালত না হইয়া তান 
সংস্কৃত চর্চা অব্যাহত রাখতে পারিয়াছিলেন। গ্রভীর আঁভাঁনবেশের ফলে এই অল্প সময়ের - 
মধ্যেই সংস্কৃত ভাষায় বপ্‌ বিশেষ ব্যুৎপাত্ত লাভ করেন। ১৮১৬ খণ্টাব্দের মে মাসে সংস্কৃত- 
ভাষায় ধাতুরুপের প্রকৃতি সম্বন্ধে বপের প্রথম পুস্তক জামা্নীর ফ্রা্কফর্‌ট্ট নগরী হইতে প্রকা- 
শিত। হয়। এই পুস্তকে বপ্‌ সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত ধাতুরুপগ্দাদির গাঁত প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশদ 
আলোচনা করেন। সংস্কৃত ভাষার এই ধাতুগ্দীলর সাঁহত গ্রীক, ল্যাটিন, ফাসশী ও জার্ানভাষার 
ধাতুগুজির তুলনামূলক বিশ্লেষণ দ্বারা তান প্রমাণিত করেন যে এই 'বাভল্ন ভাষার ধাতুগ্ঁল 
একই মূল হইতে উদ্ভূত। স্যর উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি প্রাচ্যভাষাবিদ্‌ পাঁণ্ডতেরা ইতিপূর্বে 
এই আভমত প্রকাশ করেন যে -সংস্কৃত ও প্রাক, ল্যাঁটন, জামান প্রভাতি ইউরোপীয় ভাষাগ্দীলর 
মধ্যে জ্ঞাঁত-সম্পর্ক রাঁহয়াছে। এই অস্পষ্ট আভিমতগ্দীল বপের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অকাট্য- 
রুপে প্রমাণিত হইয়া ষায়। সংস্কৃতের সহিত ইউরোপীয় প্রধান প্রধান ভাষাগুলির একই গোম্ঠ৭-- 
ভুন্তির প্রমাণ আবস্কার ঞঁতহাসক ও সংস্কীতির জগতের একাট মুখ্য ঘটনা । এই আবিস্কারের 
ফলও স্দূর প্রসারী হয়। ধাতুরুপ সম্পকীয় এই পুস্তকখানি প্রকাশের পর জগতের পাঁণ্ডিত 
মন্ডলী বপের 'সিদ্ধান্তগুলি স্বীকার কাঁরয়া লন ও তুলনামূলক ব্যাকরণ ও ভাষা বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে বপের নেতৃত্ব স্বীকৃত হয়। ৃ 

প্যারশীতে সরকারী পাঠাগারে গবেষণা কালে মহাভারতের সম্পূর্ণ পাশ্ডলাপ 
বপের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধাতুরুপ সম্বন্ধীয় পুস্তকের বন্তব্য বিষয়গহালকে পরিস্ফুট কাঁর- 
বার উদ্দেশ্যে বপ্‌ রামায়ণ ও মহাভারতের কাতপয় আখ্যায়িকা ও বেহদর অংশ বিশেষের অন্- 
বাদ ইহার পারশিস্টে সন্নিবিষ্ট করেন। ইহা দ্বারা ইউরোপে রামায়ণ, মহাভারত ও বেদ সম্বন্ধে 
প্রচুর আগ্রহের সৃষ্টি হয়। ১৮১৯ খন্টাব্দে বপ্‌ মহাভারতের নল-দময়ন্তা উপাখ্যানের একটি 
আঁতসুন্দর অনুবাদ টিকা টিস্পনশ সহ ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশ করেন। ইহার পরে মহাভারতের 
আরও কয়েকাঁটি আখ্যাঁয়কা বপ্‌ কর্তৃক অনুদিত ও প্রকাশিত হয়। মহাভারত তাঁহাকে এতদূর, 


১৩৬৭] ভ্াঞ্জ বপ: ৩৬৬ 


আকৃষ্ট করিয়াছিল যে তান একসময়ে মহাভারতের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ কাঁরতে মনস্থ 
করেন। ইউরোপণয় ভাষায় মহাভারত প্রকাশের কাজে অন্য পশ্ডিতদের অগ্রসর হইতে দেখিয়া 
পরে তান এই সংকল্প ত্যাগ করেন। সাত আট বৎসর প্যারীতে অবস্থানের পর বপ্‌ লণ্ডন 
আগমন করেন। লণ্ডনে তান সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন ও টিউটনীয় ভাষার ব্যাকরণ সমূহের 
একটি তুলনামূলক আলোচনা প্রকাশ করেন। পূর্ব প্রকাশিত প্রস্তকে যে আলোচনা শুধু 
ধাতুরুপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এই পুস্তকে সেই আলোচনা ব্যাকরণের অন্যান্য অঞ্গগদালতে 
ও প্রসারিত করা হয়। এই সময়ে প্রাসদ্ধ জামান পাঁণ্ডত হিউমবোল্ড ইংল্যান্ডে জামানীর 
রাষ্ট্রদূত রুপে বৃত ছিলেন। বপের সহিত িউমবোল্ডের পরিচয় স্থাঁপত হইলে রাজনীতি- 
বদ ও প্রাচ্যবিদ্যানুরাগণ হিউমবোল্ড স্বদেশীয় * পণ্ডিত বপের বিদ্যাবস্তার প্রাত বিশেষভাবে" 
আকৃষ্ট হন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় বপ্‌ ১৮২১ খক্টাব্দে বার্লন বিশ্ব বিদ্যালয়ে সংস্কৃতও 
তুলনামূলক ব্যাকরণের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিষ্ন্ত হন। জাবনের অবাঁশল্টাংশ সময় বপ্‌ 
এই পদেই সমাসীন ছিলেন। বালিনে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হওয়ার কিছুকাল পরেই ছিনি 
প্রিয়ার রয়্যাল সোসাইটির সদস্য পদ লাভ করেন। বার্লিন বিশবাবিদ্যালয়ে যোগদানের ীকছু- 
কাল পরে ১৮২৪ হইতে ১৮২৭ খন্টাব্দের মধ্যে বপ্‌ িনখণ্ডে একখানি সংস্কৃত ব্যাত্রণ 
রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। ইহার কিছ:াঁদন পর তাঁহার রচিত একটি সংস্কৃত পারিভাষক 
রচনা কোষ প্রকাশিত হয়। 

বপের জীবনের সর্বোত্তম কীর্ত সংস্কৃত-জেন্দগ্রঁক-ল্যাটন, লিথুয়ানীয়, গণীয়, 
জার্মান ও স্লাভোনীয় ভাষা সমূহের তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা ও প্রকাশ! এই পুস্তক ছয়খশ্ডে 
১৮৩৩ খল্টাব্দ হইতে ১৮৫২ থঙ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর সমগ্র 
বিশ্বে বপ্‌ তুলনামূলক ব্যাকরণ বিজ্ঞানের প্রবর্তক বাঁছয়া পাঁরগাঁণত হন। সংস্কৃতভাফাকে 
মানদণ্ড রূপে ধাঁরয়া অন্যান্য ভাষাগুীলির সাঁহত তাহার তুলনামূলক বিচার ও সিদ্ধান্ত উপল্থা- 
পন বপের এই পুস্তকাঁটর বৈশিষ্ট্য। বপের তুলনামূলক বিচারে ইহাই প্রমাণিত হয় যে সূদূর 
গঙ্গা তারবাস ভারতীয় হিন্দ ও ইউরোপীয় জাতিসমূহ মূলতঃ একই ভাষাভাষাঁ। বপের 
সমসাময়িক কালে যাঁহারা তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞানের চর্চা, করিতেন তাঁহাদের মধ্যে জামানীর 
গ্রীম, শ্লাঁগেল, হিউমবোল্ড ও ডেনমাকে'র রেসমাস রাস্কের নাম উল্লেখযোগ্য। গবেষণার 
শবস্তৃতি, গভীরতা ও অন্রান্ততা হেতু বপের কীর্ত এই সব মনীষার কশীর্তকে ম্লান করিয়া 
দেয়। হিউমবোল্ডের সহিত বপের সম্বন্ধ ছিল বন্ধ; ও উপদেষ্টার । গ্রাম বপ্‌কে পথ প্রদর্থক 
গ্নরদরূপে মান্য কারতেন। সংস্কৃতের সহিত ইউরোপীয় ভাষাসমূহের আত্মীয়তা বপের একক 
আবিস্কার না হইলেও বহু পণ্ডিতের এই মতবাদকে সষ্টুভাবে একটি দৃঢ়াভীত্তর উপর প্রাতষ্ঠা 
দান ও প্রথম তুলনামূলক রচনার কৃতিত্ব অবশ্যই বপের প্রাপ্য। একজন প্রাসম্ধ ভাষাতাত্তকর 
মত এই যে বপ্‌ শুধু পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতার জন্যই স্মরণীয় নহেন, শুধু উপরোক্ত দুইটি 
কারণেই বপের মত কীর্তর আঁধকারা হওয়া সম্ভব নহে। বপ্‌ ছিলেন লোকোত্তর প্রীতভার 
অধিকারী (দ্রঃ-ইন্‌ট্রোডাকশন্‌ টু দি স্টাড অফ ল্যাঙ্গুয়েজ_াব, দেল বুক)। বপের 
এই আবিস্মরণীয় তুলনামুলক ব্যাকরণ ১৮৪৫-৫০ খল্টাব্দের মধ্যে তিনভাগে ইংরাজনতে 
অনূদিত হইয়া লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয় (এ কম্পারেটিভ্‌ গ্রামার অফ্‌ দি স্যান্স ক্রিট, 
জেন্দ, গ্রীক, ল্যাঁটন, লিখুমানীয়ান্‌ গাঁথক জামান য়্যাণ্ড স্ম্যাভোনিক ল্যাঙ্গুয়েজেস)। লেঃ 
ঈম্ট উইক্‌ এই অনুবাদ প্রণরন করেন। অক্সফোর্ড বিশ্বাবিদ্যালয়ের বোডেন অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হোরেস হেমান উইলসন এই অনুবাদ প্রকাশে সহায়তা করেন। ১৮৬৬ 


৩৬৬ সমকালীন" [আশ্বিন 


খৃষ্টাব্দে মঃ ব্রিয়েল কর্তৃক এই প্রস্তকের একটি ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। 

আজীবন প্রামাণ্যপস্তক ও সামায়ক পত্রাদিতে প্রবন্ধ রচনা কাঁরয়া বপ্‌ ভারত বিদ্যা 
চর্চার পথ প্রশস্ত কাঁররা 'গিয়াছেন_ইহা তাঁহার" জীবনের একাঁদক। তাঁহার জীবনের আর ' 
একদিক হইল বার্লন ‘বিশ্ব বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালে বহু ছাত্রকে সংস্কৃত ও ভারতাবদ্যা 
চর্চায় উৎসাহ দান। পরলোকগত ডাঃ উইনটারািজ্ব্‌ং তাঁহার ভারতাঁয় সাহিত্যের ইতিহাসের 
ভূমিকায় 'িখিয়াছেন যে ইউরোপে ভারতীয় সাহত্য চর্চায় এই আঁতাবিচক্ষণ পণ্ডিতের দান 
অতুলনীয়। জামানীতে সংস্কৃত সাহিত্যের পঠন পাঠনের প্রসারে বপের গ্রম্থরাঁজ অপারমেয় 
প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে । বপের শবমন্ডলীর মধ্যে ম্যাক্সমূলর, বেনফি, বোটালন্গ, আউ- 
ফরেচট প্রভার নাম উল্লেখযোগ্য৷ 

১৮৬৬ খৃল্টান্দে' বপের সংস্কৃত ধাতুরুপ সম্বন্ধীয় সুবিখ্যাত . পুস্তক প্রকাশের 
পণ্টাশত্তম বার্ষকী উপলক্ষ্যে সমগ্র বিশ্বের পাঁণ্ডিতমস্ডলীর দানে বপের নামে একাঁট ধনভাম্ডার 
স্ৰাপিত হয়। বলের অতি পির তুলনাদ-লক ব্যাকরণ বিজ্ঞানের পঠন পাঠনের প্রসার কল্পে এই 
ধনভাণ্ডার উৎস কৃত হয়। - 

বির রি জাতির আটার; হও বদ ভি আনি বন উল 
নিরভিমান। হৃদয়বন্তার জন্য বপ্‌ পারচিত মান্রেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ কাঁরতেন। 

১৮৬৭' খম্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর বপ্‌ বার্লিন নগরণতে পরলোক গমন করেন। 


কড়ি ও কোমল ও মিঠে কড়া 


সোমেন বস, 


বাঙ্গা-বিদ্রুপ আর বিদ্বেষ সব বথার্থ প্রম্টারই উপরি পাওনা! ববীন্দ্রনাথের ভাগ্যে তা প্রচুর 
পারমাণে জুটোছিল। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন বাঁজ্কমচন্্র ও মধুসূদনের ভাগ্যেও উপরি পাওনার 
খাতে জমা অল্প ছিলনা। মধুসৃদনকে উপলক্ষ্য করে ছন্ছন্ধরী বধ, বক্কিমচন্দ্রকে কটাক্ষ করে 
বলদমাহমা নাটক লেখা হয়েছিল। ইতিহাস তাদের ধরে রাখোন। তব আজকের দিনে সেই 
বইগ্বীল উপভোগ্য না লাগবার কারণ নেই। অক্ষমের আস্ফালন ও বন্ধ্যা ক্রোধ এই বইগ্ালনন 
রস জুগিয়েছে। 

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লেখা একাধিক বই আছে তার মধ্যে মিঠে কড়া ও রাবিয়ানার নান 
অনেকেরই শোনা। ছোট মনের ছেটে বহরের গণ্ডা থেকে এগুলির জন্ম। অত্যন্ত সংকীর্ঁ 
কাদের কাছে এদের আবেদন। তারপর এরা ফুরিয়ে গেছে। তবু আমাদের কাছে এদের মূল্য 
এই যে কাঁবর সমসামায়ক কালের একদল লোক তাঁকে আঘাত করার কি পদ্ধাত নিয়েছিল. তা 
জানা যায়। কাঁবকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে রাচত হয়ে আজ এরা আমাদের কৌতুকের পাত্র 
হয়ে পড়লো-হীতহাস এদের জন্যে এই শাস্তি বিধান করেছে। 

১২৯৩ খন্টাব্দে কাঁড় ও কোমল মুদ্রিত হয়। ‘কাঁড় ও কোমলে'র কাঁবতায় প্রাতভা 
আপন স্বরূপে অধিষ্ঠিত হতে সুর করেছে। নতুন ছন্দে উন্মত্ত ভাবপ্রবাহে ‘কাঁড় ও কোমল’ 
বাংলাসাহিত্যে একটা নূতন ধারা । এ ধারার সঙ্গে দেশের লোকের পাঁরচয় ছিলনা । রবীন্দ্রনাথ 
নজে কাঁড় ও কোমলের সম্বন্ধে বলছেন-_“আত্মবিস্মত বেআইনণ প্রমন্ততা কাঁড় ও কোমলেব 
কবিতায় অবাধে প্রকাশ পেয়োছল। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে এই রীতিন 
কাবিতা তখনো প্রচলিত ছিলনা ।..আপনার মধ্যে যা প্রকাশ পাঁচ্ছল সে আমার কাছেও ছিল 
নূতন এবং আন্তারক।” এই নবানতা, কাব্যের ভাষার ও ভাবের এই যৌঁবনদীপ্ত অনেকেরই 
অভ্যস্ত ধারণা ও বোধে আঘাত করলো। এই নতুন কাঁবতা পড়ে উপলাব্ধ করার লোক সেদিন 
বেশী ছিলনা। সমালোচকের ভাষায় “সচরাচর যেমনটি ঘটিয়া থাকে, প্রশংসার ভ্রমরগঞ্জন 
ছাপাইয়া নিন্দার ঢাকই জোরে বাঁজল।” 

‘কাঁড় ও কোমনে'র প্যারাঁড করে “মঠে কড়া” (পুরো নাম-ইহা কাঁড়ও নহে কোমলও 
নহে পুরো সুরে মিঠে কড়া) লিখলেন কালপপ্রসন্ন কাব্যাবশারদ। আশ্চর্য এই যে আসলে 
প্যারাড ও ব্যত্গাত্বক আবর্জনা রচনার মত ক্ষুদ্র ব্যান্ত তিনি ছিলেন না। বয়সে হীন কাঁবর . 
চেয়ে মান্র একমাসের ছোট । ইনি হিতবাদশ পান্রকার সম্পাদনা করেন; দশর্ঘকাল জের মতা- 
মত নিভাঁকিভাবে বলার তেজাস্বিতা তাঁর ছিল। ব্রাহ্মদের কটাক্ষ করে 'রুচাবকার' নামে এজ 
পদ্যপ্রবন্ধ তাঁর সম্পাদিত হতবাদশতে প্রকাশিত হয়। আদালতে মানহানির আঁভযোগ এলে 
তিনি লেখকের নাম প্রকাশ করলেন না। কারাদণ্ডের শাস্তি নিজেই গ্রহণ করলেন। বিদ্যা- 
পাঁতর পদাবলী তান সংকলন করেন। সে কথা পরে বলাছ। জ্রাপান থেকে ফেরার পথে 
১৯০৭ সালের ৪ঠা জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।. 

এ হেন কালীপ্রসম্ন কার্যবিশারদ 'মঠে কড়া লিখলেন। রবীন্দ্রনাথের বেশভূষা, বংশ- 
পাঁরবার কোনাঁকছুই তাঁর আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায়ান। , কাব নিজেই বলছেন, “কাব্য- 


৩৬৮ | - সমকালীন [আশ্বিন 


"বিশারদ প্রভৃতি সাহিত্য বিচারকদের কাছ থেকে কটুভাষায় ভর্ধসনা সহ্য করোছন্দম। সে সক 
যে উপেক্ষা করেছি অনায়াসে সে কেবল যৌবনের তেজে।” কালণপ্রসম্ন যে এই আক্রমণ অকারণে 
করেন ন তা মনে করবার কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে বৈষ্ণব পদাবলীর একাঁট সংকলন 
প্রস্তুত করেছিলেন। ত্রিপুরার মহারাজা বারচন্দ্র মাঁণক্য তাঁকে ভরসা দিয়েছিলেন যে তাঁর - 
সম্পাঁদত কাব্যের (বৈষ্ণব পদাবলশর) স্টাচত্িত সংস্করণ মহারাজ ছাপিয়ে দেবেন। 'দাবিত্রী'তে 
১২১৩ সালের আশ্বিন মাসে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়_“বদ্যাপাঁতির পদাবলী। শ্রীষন্ত 
-  ঝ্নবাদ্দ্নাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত কর্তৃক প্রকাঁশত। প্রায় দশবৎসর 
ফাল রবীন্দবাব্য বৈষ্ণব কাবিগ্ণণের পদাবলী অধ্যয়ন কারয়া এই সম্পাদকীয় কারে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছেন।..” সে কাব্য শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হলো না। 

রচনাবলশর ভান্মাঁসংহ পদাবলপর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন__“কালপপ্রসন্ন -কাব্য- 
বিশারদ যখন বিদ্যাপাঁতর সটাক সংস্করণ প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হলেন তখন আমার খাতা তান 
সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেলে সেই খাতা তাঁর ও তাঁর 
উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে ফিরে পাবার অনেক' চেষ্টা করেও কৃতকার্য হতে পাঁরানি” 
শমঠেকড়া" প্রকাশিত হবার পর কালীশপ্রসন্মের বিদ্যাপাঁতর পদাব্ী প্রকাশিত হয়। দমঠেকড়ার 
প্রথম প্রকাশ. ১৮৮৮ খু এরও আগে কারণ এঁ সময়ে কাব মিঠেকড়া প্রসঙ্গে শনন্দুকের প্রাত 
আবেদন’ (মানস) লেখেন। ১৩০৫ সালে বিদ্যাপতর দ্বিতীয় সংস্করণে কালপ্রসম্ন লেখেন 
“্রবান্দ্রবাব তাঁহার একখানি পুরাতন খাতা দিয়া আমাকে বাধিত কাঁরয়াছেন।” 

যাই হোক মিঠেকড়া রচনার পিছনে এই খাতাঘাঁটত ব্যাপার থাকা আশ্চর্য নয়। 'মঠে 
কড়ার নিজস্ব কোন কাব্যমূল্য নেই_তা নিতান্তই নগণ্য। সুকুমার সেন বলছেন “কালের 
ঈম্মার্জনশতে মিঠেকড়া কোন দন অবল-্প্ত হইয়া যাইত, কেবল রবণন্দ্রনাথের কাব্যের সম্পর্ক 
থাকার. জন্যই অদ্ধশশাক্ষিত পাঠক সমাজে শুধু স্মতিটুকুতে জশীবত আছে।” পূর্ণ "শাক্ষিত 
পাঠক সমাজের স্মৃতিতে জীবিত থাকলেও ক্ষাত নেই। কিছু কৌতুক অনুভব করা ছাড়া এতে 
আর কারও কোন ক্ষতি নেই। আশ্চর্য এই যে মিঠেকড়া সাতটি সংস্করণ হয়োছিল। ১৩০৫ 
সালে তার সপ্তম -সংস্করণ প্রকাশিত হয়। .হিতবাদী পুস্তকালয় থেকে। মূল্য এক আনা। 
এতেই বোঝা যায় ষে প্রথম জাঁবনে তাঁর বির্দ্ধবাদদের সংখ্যা বেশ বেশী ছিল-_-সারাজশবন 
হা অন্ততঃ 
যুগে নয়। | 
K ভূমিকায় কালগপ্রসন্ন কাব্যাবশারদ চিখছেন_-নাদিষ্টি নিয়মানুসারে কার্য করাই যাঁহা- 
" দের স্বভাব, তাহারা এ পর্যন্ত গ্রন্থের .পূবেই ভূমিকা 'লিখিয়া আসতেছেন। গ্রন্থসমাপ্তির 
পরে ভূমিকা লেখার প্রথা আমিই প্রবার্তত কারিব ভাবয়াছিলাম-কন্তু লোকে যতদুর ভাবে 
কার্ষে ততদ্‌র' ঘাটয়া উঠেনা বলিয়া ভূমিকা পূর্বেই বসিল। 
| হোমার, বাল্মীকি, বাঁজল, ব্যাস, সেক্পপাীয়র, কালিদাস. দান্তে. ওয়ার্ডওয়ার্থ. বাইরণ. 
শৈলী, জয়দেব, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহামহা কাঁবগণ, রচনা দূরের কথা, কম্পনাতেও যাহা 


. আনিতে পারেন নাই, এই গ্রন্থে তাহাই লিপিবদ্ধ করা আমার আঁভগ্রেত ছিল। বাঁললে অনেকে 


_ বিশ্বাস না কাঁরতেও পারেন, কিন্তু সত্য করিয়া বাঁলতে পাঁর যে, ফলে এই কাব্য যতই মন্দ 

হউক না কেন, মনে মনে জগতের কোন কর অপেক্ষম্ নিকৃষ্ট কাব্য বলখিতে পার আর না পারি 
অন্ততঃ [লিখিবার ইচ্ছাটাও রারয়াছ এ বড় সামান্য যোগ্যতার কর্ম নহে। 

“মোট কথা--যাঁদও ইহাতে কাঁড়ও কোমলের ন্যায় ‘স্তন’ নং ৯ স্তন’ নং ২, চুম্বন”, 
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“ববসনা” প্রভীত সুরাঁচ সঙ্গত কবিতা /লাঁখ নাই, তথাঁপ তদ্রুপ ঈশ্বর-প্রেমাত্মক এক আধাঁট 
কাঁবতার অভাব হইবে না। মন্দ লোকের মন্দ ভাব_আমার মনে পাপের লেশমান্র নাই। 

সুজন পাঠক-তুমি যতই দুর্জন হও না কেন, যখন আমার কাব্য পাঠ কাঁরতেছ, তখন 
নিশ্চয়ই তুমি সুজন--অতএব গ্রন্থকারাদগের কৌলক প্রথান্ুসারে পুনশ্চ বাঁলতেছি-হে সুজন 
পাঠক, তুমি তোমার পত্নীর সমক্ষে অবললাক্রমে এই িঠে কড়া নামক মহা কাব্য পাঠ কাঁরতে 
চজ্জা বোধ কাঁরবে না। এবং হংহো প্রাঠকে তুমি তোমার স্বামীর নিকট আঁদ ব্রাহ্মমতে এই 
পরস্তক পাঁড়তে পাঁরবে। পাঁড়লেই বুঝবে রাব আমার কবলে কিনা। রাহ: ৷” 
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বলতে লালিত কথা গ্রাম্য কথা শুদ্ধ কথা সোজা কথা, কোথা আছ? 
গাইতে লালত গান একত্র মিলায়ে ধরে এস হেথা জুটে যাও 
লাখতে লালত গাথা শকটচড়া গাড্যারোহণ আম যে সুকাঁব হবো 
তুলিতে ‘তরল তান” গাঁড়ব সমাস করে কথা রাখো মাথা খাও। 
হাসিতে মধুর হাঁসি মাঝেতে ইংরাজী কথা ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ 
নাচতে পুলক ভরে জানা আছে ষতদূর বঙ্গের আদর্শ কাঁব 
কেমনে পাঁরব আমি ঢুকায়ে কারব সুখে শিখেছি তাঁহার দেখে 
সুকাঁব না হলে পরে? বঙ্গভাষা দর্পচুর। তোরা কেউ কাব হবি। 
ফোটাব ভাবের ফুল গাঁড়ব নূতন শব্দ ‘কাঁড় ও কোমল’ পড়, 
জোটাব ভাবের ঢেউ ব্যাকরণ ৪০ to hell পুরো সুর চাস যদ 
সাগর গাঁড়ব কুম্ভে অই শুন ইওরাজশ পড়ে যা আমার টোলে 
ডুবে কি মারব কেউ? ভারতী বা হয় Fail দেখে যা কবিত্ব নদী। 
হয়েছে সুকাঁব হতে “চাঁদনী” চাঁদের রাণী সে যে রাঁব আম রাহ 
খুজে খবজে সোজা কথা মানে তার বোঝা ভার তুল্য মূল্য সবাকার 
যা ইচ্ছে তা লিখে যাব চাঁদমা টি অপত্রংশ ধনী সে-দারদ্র আমি 
মাথা নাই মাথা ব্যথা ॥ চন্দ্রমা ক চান্দিকার ? সে আলো-_এ অন্ধকার। 
না হয় না হবে মনে করুক এসব তর্ক 

রস চাই কাবিতার বিদ্যাসাগরাদি বুড়ো 

মাষ্ট হলে বে*চে যাই আমত ভাষার মুখে 

ভাবনা থাকেনা আর ॥ জবালিব খড়ের নুড়ো। 


মথ্‌রায় (মিশ্রকাঁফ-একতালা) ৩৪-৩৬ পৃষ্ঠা পাঁড়য়া 


দারুণ দৈবের রোষে পড়লাম “মথুরায়” ৷ 

কাঁড় কি কোমল বলি? ঠিক করা হলো দায় 

দারুণ দৈবের রোষে পড়লাম “মথুরায়” 
একে রাঁব তায় .কাঁব তায় মথুরার ছবি 

তায় প্রাণ খায় খাব বাঁশরী বাজেনা তায়। 
বাজ তোর পায়ে, পড়ি বাজরে কোমল কাঁড় 
কচদবনে গড়াগাঁড়, নাহলে যাইবি হায়। 

দারুণ দৈবের দোষে পড়লাম “মথুরায়।” 


৩৭০ 


জামকালীন 


(১৪ পুচ্ঠায় পড়িয়া) 
পুলক নাচিছে গাছে গাছে 
মানুষের মনে মনে এতাঁদন ছিলে ভাল 
কেনরে পুলক আজ তোমার এ দশা হলো? 
কবির লেখন অগ্রে- কি জান কি শাল্ত এষে! 
গাছে পাছে নেচে নেচে ২ ভ্রমতেছ যার তেজে!! 
নাচতে কোন গাছে, কোথায় -সে গাছ আছে? 
ন জান কেমন গ্রাছ হায়রে কপাল! 
শেওড়া কি সহকার ঠিক করে সাধ্য কার? 
তাল নারকেল কদ্বা খর্জুর কাঁঠাল 


* কিন্বা নাচ ধারে ধীরে ক্ষুদ্রতর তরুশিরে 


আকন্দ, এরশ্ড, ঘে্ট;-খর কোনাঁটতে ? 
বিচুটী কি আলকুশী কোথা তুমি থাক খুসাঁ? 
ছোট গাছ বলে বুঝি চাহনা বলিতে? 
ওল. কচ: কাঁটানটে এরাও তো গাছ বটে, 
পুলক নাঁচছ 'শিরে এর মধ্যে কার? 
তোশরে কি মনসার? শুধু নাম করা ভার 
উদ্দেশে প্রণাম কার বলনা এবার! 
ধৃতুরায় নাচ কিরে কাঁচ কচি বংশ শিরে 
নয় বাঙাঁচঘ গাছে কিম্বা বাবলায় ? 
ওই যা হয়েছে ভূল জাতি আদ যত ফুল 
* তার মধ্যে নাচ তুমি কাহার মাথায়? 
যেমন আমার মন ভাব নাই এতক্ষণ 
গোলাপ টগর ষুই মাল্পকা মালতা। 
জানিনা পুলক নাচে এর মধ্যে কোন গাছে 


" জুধালে পুলক হায় কহেনা ভারতী 


জানিতে চাঁহনা আম সধাবনা আর 


নাচো তুমি যথা ইচ্ছা কাঁব কল্পনার । 


না জলে না মৃত্তকার নাচ তুমি গাছে 
এই শুনে প্রাণ মোর পরিভূষ্ট আছে ৷ 
- নবরর 
(প্রথম রত্র-১০৩ পষ্ঠা) 


- প্মাগো আমার লক্ষী মনাষ্য না পক্ষ 


এই ছিলেন তরীতে কোথায় এন: ত্বারতে , 
কাল ছলেম খুলনার তাতে তো আর-ভুল নাই 


কলকেঅর এসেছি সদ্য বসে বসে লিখাছ পদ্য”_বরাব 


ভেলা মোর বাপ আচ্ছা মন্দ 1! 
“্মদ্দ বড় বাছের_ বাছ _. ঠেসদিয়ে আমরুলের গাছ 
দেখেছেন আঁকাটি লেগে গেছে দাঁত কপাটি।” 


[ আঁদ্বন 


১৩৬৭] . কড়ি ও কোমল ও 'মিঠে কড়া ৩৭১ 


আয় তোরা কে দেখতে যাঁব ঠাকুর বাড়ী মস্ত কাব 
: “হায়রে কপাল হায়রে অর্থ যার নাই তার সকল ব্যর্থ। 
দ্বিতীয় রত্ব-১০৬ প্ন্ঠা 
“তাদের ফেলে সারাটি দিন আছ অমাঁন একরকম। 
খোপে বসে পায়রা যেমন কাচ্ছি কেবল বক্‌ রকম্‌ ॥ 
আজকে নাকি মেঘ করেছে ঠেকছে কেমন ফাঁকা ফাঁকা 
তাই খানিকটে ফোঁসফোঁসয়ে বিদায় হলো রাঁব কাকা ।-_রাঁব 
উাঁড়সনে রে পায়রা কাব খোপের ভিতর থাক ঢাকা 
তোর বকবকম আর ফোঁসফোঁসান তাও কাঁবত্বের ভাবমাখা। 
তাও ছাপাল গ্রন্থ হলো নগদ মূল্য একটাকা!! _রাহ্‌ 
তৃতীয় রত্ন-১০৮ প্জ্ঠা 
“চোখের আড়াল প্রাণের আড়াল কেমনতর ঢং এসো 
তোমার প্রাণ যে পাষাণ সম জানি সেটা 1-008 ৪৪০” রাবি 
কেমন ভাষা 'বদ্যে খাসা দেখ কেমন সং এগো 
রোগা হাড় তাই বে*চে গেল | 
প্রমাদ অও বঙ পঙে গো embonpoint 
চতুর্থ র্র--১০৯ পৃষ্ঠা 
“বৃষ্টি পড়ে চাঠ না পাই মনটা নিয়ে ততই হাঁপাই 
শুন্যে চেয়ে ততই ভাবি সকাল ভোজ বাজিএ 
ফিলজাফ মনের মধ্যে ততই ওঠে গাঁজয়ে ”- বাব 
ষেটের বাছা ষম্তীর দাস সুখে থাক বার মাস 
সইতে না হয় তোমায় যেন “ফলজাফির গাঁজানি।” 
কার হাঁড়তে ফেন খেয়েছ গাঁজা গোঁজা সব সয়েছ 
বড় 'বিদ্য ছরকুটেছ গন্ধে বেরোয় পরাণ”_ রাহ 
পণ্চম রত্ন ১২২ পৃচ্ঠা 
“জলে বাসা বে'ধোছলেম ভাঙ্গায় বড় 'কাঁচীমাঁচ 
সবাই গলা জাহির করে চেশ্চায় কেবল 'মাছামাছ। 
জানতো ভাই আমি হচ্ছি জলচরের জাত।”-_রাঁব . 
মাছ সেজেছ বেশ করেছ “জলচরের হাত৷” 
আর ভেসোনা আর ভেসোনা হবে কুপোকাত ॥ 
কতই সাধ যাচ্ছে কাঁবর আহা মরে যাই 
পায়রা ছিল মাছ হয়েছে মাচ্ছে উড়ো ঘাই ॥ 
কাঁব তুমি মানুষ, বটে হলে পায়রা মাছ 
গেলে স্থলে শূন্যে জলে বাঁক কেন গাছ ঃ রাহ 
ষষ্ঠ রত্ন-১৩৯ পৃজ্ঠা 
“ধার করা নাম নেবো আম হবেনাতো সিটি 
জনই আমার সকল কাজে originality” _-রাব 
মোৌঁলকতা পথের ধারে গড়াগাঁড় যায় 


A 
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রী [ আঁশ্বন 


ও তার অনুবাদের বিষম ঠেলায় ব্রহ্মলজ্জা পায় ॥ 
চুনোগাঁল হার মেনেছে মৌলিকতা দেখে। 
যত মুদিমালা বাংলা পড়ে রাবঠাকুর লেখে ॥_ রাহ 
সপ্তম রত্ন 
পোঁতা ১১১ পঙ্ঠা, কু'ড়ে (অলস অর্থে) ১০৬ প্জ্ঠা 
গুরে বাঁব “কু'তে” কিরে? “পোঁতা” ব'লে কাঁরে। , 
ঠাকুর ঘরের কাঁবর কথায় শৃর্পনখা হারো।-াহ7 - 


যা পদ্য যা মিলে বা ॥- ব্রাহ 
নবম রত্ব 
প্রবশল্দ্রনথ ধরা পড়েছে”_১৩০ 
অনেক মেয়ে সতী আছে ধরা পড়েছে রাধা । 
অনেক জন্তু বোঝা বয় ধরা পড়েছে গাধা ॥ 
অনেক কাঁব কাব্য লেখে স্বভাব কাবি তুমি। 
অনেক মিঞা গণ্ডমূর্খ ধরা পাঁড়ছি আম ॥ বাহ 


গান তোরা দেখে দেখে যা শুনে যা শিখে যা। 
তোরা শুনে যা কেমন গানের তানের ঢেউ 
আম গান গেতোছি আহা ফুলের বাঁশীতে চাঁদের হাসিতে 
আমার গলা ফেটে যায় অরুচি ধরাতে পারোনি কেউ ॥ " 
তোরা বসে কারস ক? ওরে. এতাঁদন ধরে পারোনি কেউ ॥ 
আমার নয়কো যে সে গান যাঁদ সব পুরাতন, এও তো নূতন 
এতে নাচিয়ে দে যায় প্রাণ এতেও অরুচি ধরায়েছি 
গানের কথায় কথায় ভাব পোরা, তবে দেখবে'বিচারি কত বাহাদুরি 
গানের নূতন ধবণ শোন তোরা ॥ বে'চে থাকি আম যাই বালহার ॥ 
{২১ সঃ 
খ্বানে কি দুখ হতো! 
ফুলের রাশি চাঁদের হাঁসি 
যাঁদ দেশে না. থাকত. ॥ 


শনথর ক ফৃল্লে কথা যাঁদ না থাকত হেথা, 

নিঝদম রেতে মুখানি থুয়ে জোছনা নাহি ঘুমাও 1 

যমনা যেত শনকায়ে, চাঁদনী যেত লুকায়ে, , : 

চাঁদের বংশের হতো ধংস j 
অমিয়া ধূলয়ে গড়াতো ॥ 


১৩৬৭] 


কাঁড় ও কৌনল ও 'িঠে কড়া ৩৭৩ 


মলয় যাঁদ প্রণয় আশে না ভ্রীমত আকুল শ্বাসে 
জন্ম ভরে পিউ পিউ করে 
, পাপিয়ার গলা ভাঁঙগাত ৷ 
দনরালা গোলাপবালা যাঁদ বন না কত্তো আলা 
না যাঁদ ভ্রমরা-সাথে নাঁলনী সখা নাঁচত। 
পথ হারা বাঁশর তান যাঁদ না কাঁদাত প্রাণ 
গান বাঁশর বাজার হতো আঁধার 

'এধার ওধার' মারা. যেতো ॥ 

“5”? বন্দনা 

মাথায় পাগড়শ সার Briefless Barrister 
ক বর্গে পঞ্চম বর্ণ “৬৮ রে আমার। 
সাহিত্যের আদালতে দেখি নাই কোন মতে 
অন্যের আশ্রয় বিনা স্বাতল্দ্য তোমার ৷ 
চিরাঁদন তব রোগ অন্যের সাঁহত যোগ 
একা দেখা নাহ দিতে সমুখে সবার । 
কোথায় পাথর চাপা সঙগোপনে ছলে চাপা. 
এতাঁদন ছিল তব বিরল প্রচার! 
উন্নত সাহসণ কাব বঙ্গের উজ্জবল রবি 
এতাঁদনে কাঁরলেন তোমার উদ্ধার। 
“সংস্কৃত” কথা ছল এবে সঙস্কৃত হল 
এই বারে মারা যাবে আঙ্গ অন্স্বর ॥ 
ব্রাঙা ভাঙা সঙগে সঙসে নব শোভা সর্ব অঙ্গে বাংলা ভাষার ॥ 


84০০০ 


দবশুদ্ধ রুচি সাত । 


ঈশ্বরের প্রেম 


ইহা রথযান্রা ক জলষান্রা হইতে ফারিয়া লেখা হয় নাই। মুদির দোকানে একসের আধসের, 
একপোয়া আধ পোয়া প্রভাত যথাক্রমে উপাঁর উপার সাজান দেখিয়া 'লাখত হইল। 


একসের হতে ছটাকের সাক রমণীর স্তন সুন্দর কেমন 
সার সার রাখা তাকে তাকে গঠনে কৌশল কত। 

যেন ষুবতাঁর কুচ একতর , দুগ্ধের বিটপণ রসের ভাণ্ডার 
প্রলয় ঘটায় পলকে পলকে। বিধাতার মনোমত। 0 
মুদ যেন এক যুবতীর স্তৃন দক আশ্চর্য প্রেম পিতার অন্তরে 
চারু বাটখারারুপে কেমন মাঁহমা তাঁর। 

যুবকের মন কাঁরতে ওজন হেন স্তন তিনি রচিলা হেলায় 
রাখিয়াছে চুপে চুপে " কিবা শিল্প চমৎকার ! 

শ্ৰীফল দাঁড়দ্ব বিফল সে' সব দেখ বাটখারা ভাবলাম স্তন ' 
কুচের প্রকৃত তুলনা এই ' স্তন ভেবে স্মার পরম তায় 
মুদির দোকানে এরূপ সাজান ভাবের সংসর্গ বচিত্র কেমন 


দেখেছে যে জন বুঝিবে সেই ॥ কবির কল্পনা কি বিচিন্ন হায় ॥ 


- ৩৭৪ ্ দমকালীন আশ্বিন 


স্ব্ন দর্শন 
গভীর নিশীথ হেন স্বপন দেখন্দ্র কেন 
মরণের মাঝে যেন কে গেল কি কাঁহয়া। 
আতঙ্কে আকুল প্রাণ মন করে আনচান ~ 
কিসে পাব পরিত্রাণ নাহি-পাই ভাবিয়া ! ' 
কে যেন জগৎময় কি যেন দেখালে ভয় 
থরথাঁর সমদ্দয় অঙ্গ উঠে কাঁপিয়া। 
কে. যেন আকাশ থেকে আমার অদৃল্ট দেখে 
ভাঁবষ্যৎ খুলে রেখে গেল এই বালয়া £- 
- “শুন ওরে মূর্খ কবি বগলে প্‌রেছ রাঁব - 
মঠেকড়া নব ছাঁব শিয়াছরে আকয়া। 
নাঁশতে তোমরা জাত্য . রচনার পারিপাট্য 
" নূতন হেত়ালি নাট্য রহিয়াছে হইয়া! 
সেই সে মুষল যবে ' বালকে বাহির হবে 
কি কারবে তুমি তবে মোটা বদ্ধ লইয়া? 
ঠাট্রা হয়ে গাড়ী গাড়ী হাসিবে ঠাকুর বাড়া 
ক্ষিততলে গড়ার্গাড় যাবে তারা হাসিয়া 
দুওয়ো দিবে ভূমণ্ডল স্বর্গ আর রসাতল 
গাইবে কিন্নরীদল দ:3খ তব দেখিয়া। 
এই বেলা সাবধান দাও টেনে পিটটান 
হরে লবে তব প্রাণ দেব দেবা রুধিয়া। 
যে কাঁবতাগ্দীলন্র উদ্ধৃতি রবীন্দ্রনাথ থেকে কালপপ্রসম্ন দিয়েছেন তার অনেকগ্যা্ই 
এখনকার কাঁড় .ও কোমনে নেই। 
কালাপ্রসন্নর এই আকুমণ রবীন্দ্রনাথের নতুন ভাষা ছন্দ ও ভাব প্রয়োগে কিছুমানত শৈথিল্য 
আনতে পারোন। এর পরেও নিত্যনূতন পরীক্ষার. নিরলস সাধনা তান করেছেন। তবে সামায়ক- 
ভাবে ব্যথা লেগোঁছস ভার প্রমাণ 'মানসণ'র পনন্দুকের প্রতি নিবেদন কবিতা । তাতে বেদনা 
আছে, জালা নেই, আক্রমণের ীবষদংশন নেই 


কোন ফল যাবে দাদনে ঝাঁরয়া দূর হতে যেন ফ:সছ সবেগে 
কোন ফুল বে*চে রবে রর উপেক্ষা রাশ রাশি 

কোন ছোটফুল আজিকার কথা কঠিন বচন ঝাঁরছে অধরে 

তুমি কেন ভাই বিমুখ এমন , লেখনীর মুখে করিতে দগ্ধ ' 


নয়নে কঠোর হাঁসি। ঘণার অনল জবলে। 


পচ 


সপ্ত পপ পাপী আপদ | পপি আপি আ— 


লামাঁয়ক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী 
বাচত্রা-পূর্বানবাৃত্তি 


পণ্মবর্ষ॥শ্রাবণ১৩৩৮আবযাঢড১৩৩৯ 
শ্রাবণ১৩৩৮ 
কুহ্‌ ও কেকা £ এপারে মুখর যবে কেকা এ 
গান 
শীতের মধ্যাহ 
শ্রীরপণী দেবীকে লিখিত পর, "বেলা একটা হল’। 
পথে ও পথের প্রান্তে, পথ ২৪ পু 
নামের পদবী 
সতাভূষণ সেনের পত্রের উত্তরে বন্তব্য। 
অপ্রকাঁশত 
ভাদু১৩৩৮ 
সনাতন এনম আহুর উতাদ্যস্যাৎ প্যনরনবঃ 
পুনশ্চ। িশ্দতীর্ঘ 
আশ্বিন ১৩৩৮ 
তশর্্যারী 


শান্তিনিকেতন ২য় খণ্ড ৫১৩৪২) 

আমেরিকার প্রত কাঁবর বাণী 
অন্ুবাদ। 
রবপন্দ্রনাথ-আইনম্টাইন সংবাদ 

‘এাসয়া’ পত্রে প্রকাশিত সারমর্মের অনুবাদ 
রবশল্দ্রনাথের রেডিও বস্তৃতা 

নিউইয়র্ক ১০ নবেম্বর ১৯৩০ 

চরপ্রদর্শনদী £ রবণল্দুনাথের ভূমিকা 

অন্দবাদ। ‘চন্জগতে এই অনাধিকাব প্রবেশের’ 

এই প্রবন্ধে ও এই সংখ্যার অন্যঘন রবীল্দ্রনাথ-কর্তৃক. বাচিন্রিত তনাট কাবতা ও রচনার অংশ- 
বিশেষ এবং রবীন্দ্রনাথ-আক্কিত চাবখানি চিত মহৃদ্রুত হইয়াছে। 
শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়" 

শান্তিনকেতন পর, শ্রাব ১৩৩২ সংখ্যা হইতে পুনমদীদুত। 
শিক্ষা (১৩৪২), পাঁরাশিষ্ট 

গাখনে গখনে নব নব 


৩৭৬ 


| সমকালীন | [আম্বিন 
কাঁবর হস্তাক্ষরে ইংরোজ অন্দুবাদ-সহ মুঁদ্ুত | 


॥- লৈখন - > a i 4 
দ্ববীল্দ্রনাথের বাণ" 


i 


“অন্নহারা শহহারা’। ইধরোজ অন্নবাদসৃহ: 
55199494554 বিভাগে মানত 


কার্তক১৩ ৩৮ 
অভিভাষণ 


সংস্কৃত কলেজ হইতে 'কাঁব-সার্বভৌম' উপাধদানের উতর বার অভাবের 
অন্দালাঁপ। টার 

বাংলার ভাত ll 

কার্তক ১৩৩৮ প্রবাসী পরেও মুদ্রিত, ‘বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত 
পদস্তিকাকারে মোহিনী সিল কর্তৃক প্রচারত 

নবীন কাঁধ 

বুদ্ধদেব বস্ম সম্পর্কে । 

অপ্রকাশিত 


অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ 


প্রহাসিপী, ছ্বিতঁয় সংস্করণ 
পন্লাবলী - 


শ্রীদলীপকুমার রায়কে লিখিত 

[১] দুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়োছি। ১১ নবেম্বর ১৯২৩ [২] কিছুকাল, থেকে মনে মনে। 
৬ বৈশাখ ১৩৩৬ [৩] আমিয়কে যে চাঁট িখেচ। ৮ ফাঙ্গুন ১৩৩৪ [৪] তোমাকে যদি 
অন্তরের সঙ্গে । ১০ ফাল্গুন ১৩৩৪ [6] ঝগড়া ফাঁদ করতেই হয়। ৭ মাঘ ১৩৩৪. 


ছন্দ, ছন্দের হসন্ত হলন্ত (১)। মুল প্রবন্ধের একাংশ গ্রন্থে বার্জত 
সাইকো-এনালাসদ 

শ্রীসরসশলাল সরকারকে লিখিত পর, 'অমিয়কে যে চিঠি লিখেছ। ২? আঁ্বিন ১৩৩৮ 
পরলোকগত নহসছোপাধ্যায় হরপ্রসদে শাস্রশ 

হরপ্রসাদ শাস্তীর মৃত্যুতে সাহতা-পারষদের শোকসভায় প্রেস্িত : 

‘আমাদের বাল্যকালে আমরা একটি”। ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ * 

‘নানা কথা’ বিভাগে মাত 


১৩৬০] 


সামগ্সিকপত্রে প্রকাশিত রব'ন্দু-রচনার সূচী ৩৭৭ 


মাঘ ১৩৩৮ 


গান 
‘তোমাদের দান শের ডালায়" রবীন্দ্রজয়ন্তণ উপলক্ষ্যে ইশ্ডিয়ান সোসাইটির আভবাদনের 
উত্তরে প্রদত্ত 

পাঁরণয়-মক্গল, 

ডঃ দ্বজেন্দ্রনাথ মৈত্রের কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরার বিবাহ উপলক্ষ্যে রাঁচত। 

পাঁরশেষ, মিলন 

শাপমোচন 

'শাপমোচন* অভিনয় (১৫ পৌষ ১৩৩৮) উপলক্ষ্যে প্রকাঁশত পদাস্তকা হইতে পুনমদ্রত 
পুনশ্চ, শেষ পধান্ত বাঁজত 

জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষ্যে অভিনন্দন ও কাঁবর উত্তর 

অপ্রকাশিত 

প্রতিভাষণ 

রবীল্দ্র-জয়ন্তশ ১৩৩৮ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত প্াাস্তকার পুনমুদ্রুণ। 

রবধন্দ্-রচনাবলন, ১, অবতরাঁণকা। আত্মপরিচয়, ৫ সংখ্যক প্রবন্ধ 


ফাল্গুন ১৩৩৮ 


ছায়া 
"বাঁচান্িতা। ছায়:সাঞঙ্গনণ, িপৎ পাঁরবার্তত 

দ্রষ্টব্য রবাল্দ্র-রচনাবলণী ১৭, গ্রল্থপারচয় | 

বাংলা প্রতিশব্দ 

রেবতীমোহন বর্মণকে লিখিত পত্র, ‘আমার মনে হয় নেশন, । ২২ জানুয়ারী ১৯৩২ 
৩৩৮ 

শ্যামলা 

'বাঁচান্নতা 

চলতি ভাষার রুপ 

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পর, ‘নানা জেলায় ভাষার নানা'। ৬ কার্তক ১৩৩৮ 
অপ্রকাশিত 

হিজল’ রাজবন্দীদের রব ন্দ্র-জয়ল্ডণ 

হিজল রাজবন্দীদের আভনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের পর, 'কারাম্মকার থেকে উচ্ছাঁসত'। 
২২ জানুয়ারী ১৯৩২ 

অপ্রকাশিত 


বৈশাখ ১৩৩৯ 


পাঁরশেষ, দ্বিতীয় সংস্করণ। 
উপরোক্ত কাঁবতার সাঁহত সংযুন্ত গান ক্লান্ত যখন আগ্নকালর কাল) 
গ্রন্থে বার্জত ও বনবানশ, নবীন অংশে মদত 


৩৭৮ __ সমকালীন [আমিবন 


ছবির কথা 
শ্রীসরসধলাল সরকারকে লিখিত পত্র, 'ছাবর কথা কিছুই বাঁরনে'। ২৬ ফাল্গুন ১৩৩৮ 

_ অপ্রকাশিত 

জোত্ত১৩৩৯ 

পক্ষমানব 


নবজাতক i 
ছন্দ"বচার - 

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের সাহত ছন্দ-সম্বন্ধাঁয় আলোচনার অন্ঁলখন। 

ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, পারশেষ 

কবির পুনশ্চ বন্তব্য 

ছন্দ-বিচার সম্বন্ধীয় আলোচনায় এই সংখ্যার অন্যত্র প্রকাশিত আলোচনার অনদবর্তন 
ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, পাঁরশেষ 
. পারস্য ভ্রমণকাে ব;সাইরের গবর্ণরের প্রশ্বদ্তির উত্তরে রবীন্দুনাথের ভীন্ত 
জীবনযান্তা আগে চলে যায় 

হস্তাক্ষরে প্রকাশিত। ভারত ফটোটাইপ ম্টুডিও-র নববর্ষের লিপি হইতে পঁনমণিপ্রুত 

আযষাডত১৩৩৯ 
‘আমি'-র লীলা 
পথে ও পথের প্রান্তে, ১০ সংখ্যক পত্র 


সা 
ছি 


সমাজসদগ্যা 


গাহপ্থ্য ও সন্যাস 


ডিলান লা ইংরেজদের ভারতীয় চার্চের 
কর্মপ্রবণতায় ঢিলে পড়াতেই ভারতে বৃটিশ সামাজ্যও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। . 

ভারতের স্বাধশন রাষ্ট্র নিজেকে ধর্শীনরপেক্ষ হসেবে ঘোষণা করেছে। তাই নিজস্ব 
ধর্মসংঘ সরকারের পক্ষে প্রাতষ্ঠা করা সম্ভব হয়ান। তব তারা সন্ন্যাসীদের দিয়ে কনফারেন্স 
কারয়েছে, ভারতের প্রাচীন সংস্কাঁত হিসেবে বৌদ্ধধর্মকে করেছে অন্যতম প্রধান ডলার-আর্ণার। 

ইংরেজ আমলে সাহেবধয়ানা করে ভারতের কোনধর্মকে স্বীকার না করাই ছিল ফ্যাশান ।-: 
ইদানগং বৌদ্ধধর্ম সচেতন সরকারের অধাঁনে ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে সন্ত্যাসীগনরর ভন্তিতে গদগদ 
হয়ে সংঘের শরণাপন্ন হওয়া। 

অথচ এই বৌদ্ধ ধর্মানুরূপ গুরু ও সংঘ সবাই পৌরাণিক হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকান্ড করে 
- থাকেন। তাঁহাদের যাগষজ্ঞে প্‌জা-মল্ম-জপ সবই হিল্দুপল্থী। আর এশবর্যও সমারোহে তাঁরা 
মধ্যযুগের বিলাসশ চার্চকেও ছাড়িয়ে যান। মজা হচ্ছে এদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের 
নকলে পূ্ণরহ্ম ভগবান বলে ঘোষণা করেন, প্রত্যক্ষভাবে না বললেও ব্যাবয়ে দিতে কসর করেন 
না, অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষায়ষ্যাম মা শচ। 

এইসব সন্ন্যাসী-গুরুর অধিকাংশই সবসময় যুবতজন পাঁরবৃত হয়ে থাকেন, পরণে 
তাঁদের চাঁপাফুলি রঙ্গের উৎকৃষ্ট সিল্ক, পায়ে খড়ম যাঁদ থাকে তো আইভারর, জুতো হলে তা 
শ্ৰেষ্ঠ মরক্কো দেদারের। আর গুরু যাঁদ স্বামীজি না হয়ে মাতাজী হন তবে তাঁর অঙ্গে জড়োয়া 
গায়নাও ওঠে! অবশ্য অপাঁরমিত দানে লব্ধ সেই সব গয়না তান আবার আশপর্বাদ হিসেবে 
অন্দগৃহণীত ভন্তদের দান করে দেন। যা উপার্জন করতে হয়ান এবং যা-নদণর ধারার মতই অবাধে 
আসতে থাকবে বঙ্গে নিশ্চিত জানা আছে তা দান করার বদান্যতায় ভন্ত-রা বিহ্বল হয়ে পড়ে। 

এইসব সন্ন্যাসী গুরু ও তাঁদের সংঘগহুলর জনপ্রিয়তা গত দশবছরে মারাত্মক রকম 
বেড়ে গেছে। প্রাক-স্বাধীনতাষুগের যে দুজন স্বামাঁজ প্রাতা্ঠত বিরাট সংঘ আজ প্রচুর 
জনাপ্রয় এবং জনহিতকর কাজে অগ্রণণ, সেখানকার বর্তমান মোহান্তদ্বয় কিন্তু উপরোন্ত গুরুদের 
মতন জনীপ্রয় নন। আমি হরিদ্বারের ভোলানন্দ গিরর সংগঠন এবং স্বামশ প্রণবানন্দ 
প্রাতম্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সংঘের কথা বলছি। তাদের সেবা ও আঁতথ্য জনপ্রিয়, কিন্তু সেখানে 
ভন্তসমাগমের সরগরম নেই। 
- তবে বর্তমান বাঙল্লার গৃহদেবতা হয়েছেন রামকৃফদেব। রামকৃষ্ণ ভান্তর আঁত আধুনিক 
ব্যাপকতার জন্য বাহাদুরিটা অনেকখানি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত'র প্রাপ্য, কারণ তাঁর লেখনশ- 
নৈপূুণ্যেই এফুগের লোক, বিশেষত মধ্যবিত্ত বাঙাল, রামকৃফভান্ততে গদগদ হয়েছে। 

এই যে গুরুভান্তি “ও সংখ্যান্গত্য আজ প্রবল হয়েছে, জাতির জশবনে এটাকে আম 
প্রীতক্রিয়াশীল প্রভাব মনে কার, সন্ন্যাসপ্রধান বৌদ্ধধর্ম একাঁদন ভারতময় সর্বনাশের স্রোত বইয়ে 
দিয়েছিল। আজ আবার যে নববৌদ্ধধর্মের প্লাবন বইছে, তারও ফলশ্রুত কল্যাণকর হবে বলে 
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বিশ্বাস করি না আম। ধনী শিষ্যাশষ্যাদের দানে এঁশ্বর্যবান হয়ে ভোগবিলাসের যে প্ঠ- 
পোষকতা করেন, এই সব গুরু, তাতে আত্মবিশ্বাস, কর্মপ্রব্ণতা ও চাঁরান্রক দড়তা নষ্ট হয়ে 
“ মায় ভক্তদের। সন্ন্যাসীকে গুরু বলে স্বীকার করে গৃহস্থের পক্ষে আন্তারকভাবে গাহস্থা- 
জাঁবন যাপন করাও সম্ভব নয়। একাঁদকে না একাদিকে ফাকবাজ্জ করতেই হবে তাকে। চূড়ান্ত 
আত্মীনগ্রহ করেও বিপুদমন করা কি কঠিন কাজ শাস্ত্রে পুরাণে ও লোকসাহিত্যে তার বহুদাবধ 
উদাহরণ আছে। কিন্তু আজকের 'রফর্মভ ধর্মে সংসারের পাঁরবেশে এঁশ্বর্য ও বৈষাঁয়কজীীবনে 
বাস করেও গুরুরা মহাত্মা থাকেন। তাঁরা হয়তো থাকতে পারেন। কিন্তু সেই মহাত্মাগারর 
ভূত ঘাড়ে চেপে বসে যখন সাধারণ মান:ষের, তখন যা সংষ্টি হয় সেই সব অপর-প কুমারদের 
ধাক্কায় সমাজজীবন আজ জজাশরত। 

আজকের যা সুস্থ ও বৈজ্ঞানিক জবনবোধ তা মানুষকে সামাজিক ও গৃহস্থ জীবনে 
প্রাতাষ্ঠত হবারই নির্দেশ দেয়। পরভুক সম্ন্যাসীরা গাহ“স্থ্য কর্তব্যে সঠিক নির্দেশ দেবেন 
একথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। গৃহাীর জীবনষুদ্ধের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসংস্পস্ট তাদের 
ব্যথাবেদনা ও সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ব্যান্ত {ক কার্যকরী উপদেশ নির্দেশ দেবেন 
ভন্তদের্। ফাঁকা বুজি ও অবাস্তব বাণী দিয়ে কোন সুরাহা হবে না জীবনষুদ্ধেরত মানুষের? 
আর যাঁরা 1হমাচলগূহাবাসী লিপ্ত সন্ন্যাসী তাঁরা ৱনহ্মস্বাদপরায়ণ হলেও তারা যখন সে 
আস্বাদের ভাগ সকলকে 'দিতে পারেন না সে ব্রক্গাচন্তা স্বার্থপরায়ণ এবং সংসার থেকে পলায়নী 
প্রবৃত্তিরই প্রকাশ। বা জারায়োধসলালা নার কে বাজতে অহ গজের বে যা 
সম্পর্কে গদগদ হয়ে পড়েন বুঝতে পার না। 

একটা বিষয় লক্ষ্য করলে অন্তার্নীহত কারণ কিছুটা অনুমান করা যাবে। গুরুদের 
ভন্তবৃন্দ বেশশর ভাগই মাহলা এবং ধনী; অন্তত এই গুরুভস্তদের মধ্যে নিম্নমধ্যবিত্তদের প্রায় 
খজেই পাওয়া যাবে না। 

আজ টাকা মানমর্ধাদা ও প্রভাব অর্জনের জন্য এমন ক্ষেপে গেছে পুরুষরা যে তাদের 
গাহস্থ্জীবন দেউলে। তাসত্বেও নেশাগ্রস্ত হয়ে ছুটেছেন তাঁরা। সাংনারক জীবনের ফাঁকিটা 
উপলাব্ধি করতে পারার মত মনের অবস্থা তাদের নয়! যার যত আসছে সে তত ছ:টছে আরো 
বৈশীর পিছনে। কিন্তু সেই ছোটার পুরো মূস্য দিতে হচ্ছে স্ত্রীদের । স্বামীসাহচর্যে যে 
সহজ সুন্দর পারবারক জীবন, তাতে বাত আজকের ধনশগৃহিণণরা। অনেকক্ষেত্রে তাদের 
দাম্পত্যজীবনও অতৃপ্ত। ইংরেজ মহিলারা এই অবস্থায় নিজেকে ভোলায় একগাদা কুকুর পুষে, 
কুকুব্নের সেবায় সময় ও শান্তি নিয়োগ করে এবং তাদেরই সঙ্গে পরম সোঁহাদঠদ্থাপন করে। এর 
সঙ্গে আছে তাদের ক্লাব ও ফ্ল্যাগ-ডের্‌পাঁ সমাজসেবা । আমাদের মেয়েরা ক্রান্ট্রেটেড জীবনের 
সম্বল করে ঠাকুরকে আর যারা পাশ্চাত্যঘে*ষা তারা যায় ক্যালকাটা ক্লাবের মত ফ্যাশনেবল 
আড্ভায়। যারা মনোগঠনের দিক দিয়ে সনাতনী তারা ক্লাবের সামাঁজকভায়, মন মেলাতে পারে 
না, তারা মনের মত সঙ্গী ও পাঁরবেশ খুজে পায় স্বামীজনীর আখড়ায় কিংবা মাতাজণর আশ্রমে । 
শুন্যগৃহের নিঃসঙ্গ এশ্বর্যেব বদলে আশ্রমের গুরুভাইবোনদের সাহচর্য নিশ্চয়ই আকর্ষণীয়। 
গুরুর সাধারণতঃ কন্দর্পকাক্ত আর গুরু যাঁদ দেব না হয়ে দেব হন, তাঁর চেলাদের মধ্যেও 
কুমারদেবের মত রূপের অভাব ঘটে না। এইসব গুর্দর এবং তাদের চেলাদের ব্যবহারেও বৈফবণ 
মধযরতা। কাজেই দাম্পত্যবনের শূন্যতায় রুষ্ট হয়ে মাহলারা যে "এইসব গুরদের আশ্রমের 
প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করবেন, এতো মনোবিজ্ঞানসম্মত। কোন একট উদ্ধত তরুণকে তার 
আভিভাঁবকা প্রায় জোর করে গুরুদর্শনে নিয়ে গিয়ে প্রশন করোছিলেন, কেমন দেখাল, দেখে ভক্ত 
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হয় না? বেয়াড়া মেয়োট জবাব করোঁছল, মোটেই না, প্রেম করতে ইচ্ছে করে। আর মাসীমা 
তোমরাও তো প্রেমের প্রেরণাতেই যাও, সত্যটা অস্বীকার করবার জন্য যতই ছলনা" করনা কেন 
সবার সঙ্গে, বিশেষ করে নিজের সঙ্গে । 

স্ব ফ্রাম্ট্রেটেড জেনেও অর্থ ও প্রাতিপাত্তর নেশায় ছোটা থেকে পুরুষ বিরত হয় না, 
হয়তো মাঝে মাঝে কিছুটা ববেক-দংশন বোধ হয়। সেই অবস্থায় যাঁদ স্মাঁরও গুরু এবং 
আশ্রমরূপ নেশা একটা জুটে যায়, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন স্বামী। স্ত্রীর নেশাকে তালিম 
দেবার জন্য আশ্রমে দরাজহাতে চাঁদা ও খয়রাতি দিয়ে এবং মাঝে মাঝে ভন্তির ভাণ নিয়ে হাজিরা 
দিয়ে স্মাঁকে খুসাঁ রাখতে পারেন। বিবেককে স্তোক দেবার এমন সহজ উপায় কোন বদধিমান 
পুরুষ গ্রহণ না করবে! 

কোন কোন জায়গায় আশ্রমবাসীরা আবার মাদারের পৃজারী। সেখানকার বাতাসে ও 
ও ধাঁলকণায় ঘোষণা করা হচ্ছে সর্বধর্মান্‌ পাঁরত্যজ্য মাদারং শরণং ব্রজ। ফল ক? ফল 
দর্বদায়ত্ব থেকে মুন্তি। সকাল থেকে উঠে কি করবে, সব মাদার *স্থর করে দেবেন। 
সারাদিন তাঁর করে দেওয়া রুটীনে জীবন চালাবে। এমন নিশ্চিন্ত জীবনে যে একবার পা. 
দিয়েছে, তার পক্ষে চিন্তাকুল জীবনে পদচারণা করা আর সম্ভব কি? সর্বাচন্তাদায়ত্বহীন 
আযাসাইলাম দেবে। কিন্তু মানুষ তার মনুষ্যত্বের সাহস "চন্তা ও বিচারশান্ত হারিয়ে বসে থাকলে 
তার থাকলো ক! তার একমাত্র সাল্না ষকরোমি মাদার তদেব তব পৃজনম্‌। 

এই একই কথা ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্মও বলে। কিন্তু সেখানে মায়ের নির্দেশ নিজের 
শিক্ষা বৃদ্ধি ও বিচারের বলে অন্তর থেকে আহরণ করতে হয়। মা সেখানে একজন মাঁহলা- 
বিশেষ নন, 'বিশ্বশান্তই মাতৃরূপে কম্পিত তাঁর আঁধচ্ঠান শুধু ভন্তের অন্তরে । বিশ্বমাতর 
কোটি কোটি সন্তানের কল্যাণপ্রচেষ্টাই তাঁর পূজার উপচার। জাঁবনের রুটশীনটি উপরতলায় 
ধসে মাথায় রুমাল বেধে তৈরাঁ করে পাঠাবার যেখানে কেউ নেই; সেখানে জগন্মাতার পূজায় 
হৃদয়ের প্রসারতা স্বতই বাদ্ধ পায়, বৃদ্ধ প্রাতানয়ত প্রথরতর হয়, শাণিত হয় বচারবুদ্ধি। 

আধ্যানক দৃস্টিভষ্গীসম্মত সুস্থজীবনবোধ 'বিকাশের একমাত্র ধর্ম বর্ণাশ্রম। সেখানে 
অকাল সন্ব্যাসের স্থান নেই। সন্ন্যাস তো নিজস্ব মনগড়া অনুভূতি নয়। তা হল মানাঁসক 
বিবর্তনের শেষ স্তর। প্রথমে জ্ঞানার্জন তারপর ভোগ এবং সাংস্ীরক ও সামাজক কর্তব্য- 
পালন। তারপর আসবে অভিজ্ঞতাপ্রসৃত প্রজ্ঞা। সেই প্রজ্ঞা দিয়ে নিল্লি-্রভাবে সংসার পর্য- 
বৈক্ষণ করতে করতে জাগবে বোধি এবং তখনই সংসার ত্যাগ করে পরমরক্ষচিন্তায় আত্মনিয়োঠা 
করা যাবে। ব্রহ্ষচর্য, গাহস্থ্যি, বাণপ্রস্থ ও যাঁত এই চার আশ্রমে জীবনের পূর্ণতা। 

বর্ণাশ্রমের সবচেয়ে বড় কথা গাহ্‌স্থ্য আশ্রম। সেখানে কোন পাপাচার, কোন দন্ত, 
কোন অসামাজিক ক্রিয়া, কোন ব্যাভিচারের ঠাঁই -নেই। কারণ গাহস্থ্যজবনের প্রাতিটি কাজই 
প্রকারান্তরে ধর্মাচরণ, সমাজসেবার মাধ্যমে 'িশ্বাঁপতা ও জগন্জননীর সেবা। 

যে বৌদ্ধধর্মকে রবীন্দ্রনাথ পুনঃপ্রচার করেছেন, ভারতে জাতীয় সরকার এশিয়ান হেগে- 
মাঁণর স্বপ্নে যাকে আন-আঁফশিয়াল ষ্টেট রোলাজয়ন করে ছেড়েছেন, তাষে একদিন ভারতবর্ষ 
থেকে একেবারে বিল:প্ত হয়োছিল তার মুলকারণ ভারতশয় জীবনবোধের প্রবলতম অনুভূতি 
গাহস্থ্যজীবন তাতে কোন স্বশকৃতি পায়ান। বরং বৌদ্ধধর্মে সংসার পাপের আগার বলে ধিরত। 
থষ্টধর্মেও বিষয় ও ভোগর্কে পাপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের নকলে 
বতমানে বহু গৃহস্থ-অর্থেপদষ্ট সন্ন্যাসী গুরু গৃহস্ধদের প্রতি অবজ্ঞাস্চক করদণাদৃষ্টি 
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নিক্ষেপ করেন। ভাবখানা এই, বেচারারা সংসারে বদ্ধ হয়ে পচে মরছে, কিছ করতে পারলাম 
না৷ তাঁরা যে কি করছেন আত্মপষ্টি ছাড়া তা সাধারণ লোকের চোখে ধরা পড়বে না! সন্তান 
ও পাঁরজনদের প্রত 'সর্বপ্রযত্ন হয়ে সাঁত্যকার মানুষ গড়ে তোলার কাজে যারা আত্মানয়োগ 
করছে, তাদের চেয়ে বড় সমাজসেবা আর কেউ.নেই। নিজের মাকে রোগজজরি অবস্থায় নিঃসঙ্গ 
ফেলে রেখে যারা দেশমাতৃকার সেবায় ছুটে বেরোয়, তারা শুধু ঘুণার নয় কৃপারও পান্র। স্বামী- 
পুরের ঝামেলা সইতে না পেরে হাজার রোগীর হ্যাপা পোল্পানোর দায়িত্বে যারা মাথা গল্যয় 
তারা তো পাগল এবং সে পাগলাম মনোঁবিকারে পারণত হতে দের হয় না। 
' প্রকাতি সৃষ্টরক্ষার প্রয়োজনে প্রতিটি জীবের মধ্যে যে আনবার্য যৌন আকর্ষণ নাহত 
করে দিয়েছে, একমাত্র মানুষই পেরেছে বিধাতার দেওয়া সেই অন্ধকার অমানিশাসম কামনার সঙ্গে 
"তার স্বীয় সাধনার স্বপ্নসুধা মিলিয়ে প্রেম গড়ে তুলতে । নরনারীর সহজ যৌন আকর্ষণকে 
যারা অবাধ মুক্তি দিয়েছে তারা যেমন ডুবেছে, ঠিক তেমাঁন ডুবেছে যারা তার আঁস্তত্বকে অস্বীকার 
করেছে। কোনো পাপের ভয়, কোনো স্বর্গের ভরসা এই আকর্ষণকে ঠেকাতে পারোন মানুষের 
.মধ্যে। একজন যাশৃখৃষ্ট, একজন গৌতমবুদ্ধ বা একজন প্রীচৈতন্য বা একজন রামকৃষ্ণ দিয়ে 
জগতের বিচার হয় না। অথচ বর্ণাশ্রমী এীতহ্যপুষ্ট রামকৃষ্ণ ছাড়া আর সবাই নারীকে পাপের 
দ্বার বলে ঘোষণা করেছেন। রামকৃষ গাহ“স্থ্য জীবনের বর্দ্ধতা করেনান, "কিন্তু 'িজর বেলায় 
দাম্পত্যজীবন অস্বীকার করেছেন। 

এইসব 'অবতারস্বরুপ মহাপররুষ নিজের ক্ষেত্রে যে ব্যবহার সার্থক করতে পেরেছিলেন, 
তাদের অনুগামীদের ক্ষেত্রে তা এনেছে ব্যাপক বিপর্যয় । মধ্যযুগীয় চার্চে ব্যভিচারের বন্যা বয়ে 
গিয়েছিল, বৌদম্ধমঠগ্দি তাল্নিক উপাসনার যৌন বাভৎংসতায় রিম হয়োছিল, বৈফবধৰ্মে 
সহাজয়া সাধনের নামে নেড়ানোঁড়র *লথ যৌনজীবনের *লাবন বয়ে গিয়োছল। 

১ ছি নেই সি রে বয় তালে লাদ 
ঘোষণা করেছে। সহজাত যৌনকামনার প্রবলধারাকে গাহ“স্থাশ্রমের কর্তব্যকঠোর ' বাঁধ দিয়ে ' 
কল্যাণময় করে তুলেছে। যার জন্য যতখানি ত্যাগ হাসিমুখে স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত 
আছি তার প্রতি আমার ততথাঁন প্রেম-প্রেমের এই প্রকৃত সংজ্ঞা যৌন আকর্ষণ পোঁরয়ে সার্থকতা 
লাভ করে বর্ণাশ্রমী দাম্পত্য ও গাহ“স্থ্য জীবনে। স্বামীর সঙ্গে পার্সনালিটির সংঘর্ষ করে 
নাসং-এ যাওয়া চলে, সিনেমায় হিরোইন হবার স্বপ্ন দেখা যায়, গুরুর আখড়ায় জমে গিয়ে 
গুরুসেবা করা বায় তাঁর পিঠে সুরসুরি দিয়ে কিংবা পদসংবাহন করে। কিন্তু সংসারজীবনের 
- সর্বাবধ সম্পর্ক ও সমস্যার মধ্যে সামঞ্জস্য করে ঘরের ও বাইরের সমাজ কল্যাণমূলক জাঁবনযাপন 
সম্ভব একমাত্র গাহস্থ্য আশ্রমে । 

এই সহজ সত্যটুকু যারা ভুলেছে, দোহাই দিয়েছে যল্তযূগের, আঁতব্যস্ততাময় .পাঁরবেশের 
অহেতুক উত্তেজনার মোহে পড়ে তারা আজ দেউলে হরে পড়েছে। নেশার ঘোরে ছুটছে 
কোথায় {ক উদ্দেশ্যে জানে না। ঘরকে যারা ভালবাসলে না, বাইরেকে ভালবাসার ক ক্ষমতা 
আছে তাদের ?.হোমে যাদের চ্যারিটি বাগন করলো না, তারা কেমন করে হবে চ্যারটেবৃলং। 

আ'ম একটি ঘটনা জানি। কোন আঁভজাত পাঁরবারের এক অগ্রজ ও দুই অগ্রজা রাম- 
কৃষ্ণের নামে বিশ্বকল্যাণন্রতে আত্মনিবেদন করে পরম পারতৃপ্তিতে ডগোমগো। আর অনুজ 
নিজের পড়াশুনা ও দরটি নাবালিকা বোন এবং এবং আর একাঁট ছোট ভাইকে মানুষ করার 
প্রয়োজনে পরের বাড়ী চাকরের কাজ করেছে। কঠোর সাধনায় ডাগর পেয়েও প্রতিষ্ঠার সন্ধানে 
বিদেশে গিয়ে থাকতে -পারছে না, কারণ বাড়ন্ত দুটি বোন ও ছোট ভাই-এর রক্ষণাবেক্ষণ কে 
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করবে? আম প্রশ্ন করাছ_এদের মধ্যে কে মহত্তর, কে-বড় সমাজসেবী, কে আঁধকতর ত্যাগী ? 
একদল মিশনে গিয়ে মিশনারী হয়ে বাহাদুর নিচ্ছেন, দেশ ও সমাজের অবাস্তব সন্তার সেবা 
করাছ বলে আত্মবণ্ণনার সঙ্গে সবাইকে বণ্তনা করছেন। আর একজন 'বাশম্ট কয়েকটি ব্যান্তকে 
মানুষ করে তোলার জন্য অপারস+ম কৃচ্ছুসাধন করছে, কর্তব্যের ডাকে হয়তো ততটা নয়, যতটা 
সহোদর প্রেমের সহজ প্রেরণায়। প্রেম সবার বড় 'সমাজকল্যাণের প্রকৃষ্টতম পথ। এই প্রেমকে 
ঘারা ব্যান্তর মধ্যে ধরতে পেলনা, ধৃষ্টতা তাদের সম্টির মধ্যে প্রেম বলোবে। 

আম আরও জেনেছি কিভাবে তরুণীবধূকে তিনাঁটি সন্তানসহ অসহায় ফেলে কন্দর্প- 
কান্তি যুবক ভারতখ্যাতা মাতাজীর মোহে পড়ে পূব'জীবনকথা 'বস্মৃতব্যান্তর মত 'নাশ্চন্তে 
থেকে গিয়েছেন। অপাঁরসম দুঃখেকন্টে নিজে শিক্ষাসাভান্তে অর্থোপার্জন করে শিশুকটিকে 
কৈশোর পার করবার আগে মায়ের হঠাৎ মৃত্যু হল। আঁভভাবকহণন অসহায় ছেলেমেয়েরা তখন - 
ভাসছে। রি রিনার ভিলা বসার ভাটা পোহত ছিব হল বাবা 
প্রশীতরসে অবগাহনরত দাদারূপে মোড়ল" করছেন। 

ভন্ত নরনারার ভ+ড়ে হাওড়া স্টেশনের সারা নারির ররর রাস 
পুরীর গাড়ীতে বসে ভক্তদের সঙ্গে মা ফুলছোড়াছাঁড় খেলছেন দেখেছেন কি কখনও ? আমার 
দুর্ভাগ্য পাতানো হলেও মা-সন্তান সম্পর্কের মধ্যে এই ফুল ছোড়াছযাঁড় ন্যাকামি--গর্ভধারণী 
মাকে ট্রেনে তুলে দিতে এসে আমাকে চাক্ষুষ করতে হয়োছল। 

কখনও শুনেছেন আশ্রীমকা যুবতী মেয়ে দর্শনপ্রার্থা মা ও বাবাকে ফেরৎ দিয়েছে এই 
বলে তোমরা গৃহ, তোমাদের মুখদর্শনেও পাপ? 
...  স্বামীজীদের প্রচারিত বিশ্বপ্রেম শ্রীচৈতন্যে মানায়। হয়তো কোন কোন স্বামীজণ 
মাতাজাঁকেও ব্যান্তগতভাবে মানায়। কিন্তু সহজ আকর্ষণের ব্যান্তপ্রেম অস্বীকার করে বিশ্ব- 
প্রেমের দীক্ষা যারা নেয়, তাদের মধ্যে লাখে ৯৯১৯৯১ জন ঠগ। এদের মধ্যে যে দণ্ঠারজন আদর্শে 
আন্তঁরক বিশ্বাস নিয়ে এগোয়, তারাও ঠগ- কারণ তারা সমাজকে না ঠকালেও নিজেকে ঠাঁকরে 
চলে নির্িচারে। 

সন্যাসীসংঘে যে সব তরুণ স্বেচ্ছাসেবককে সেবার কার্মে দশক্ষা দেওয়া হয়, িছাদন 
পর্যন্ত আদর্শে অন্প্রাণত হয়ে চলাটা হয়তো অস্বাভাবিক নয় তাদের পক্ষে। তাছাড়া কাজের 
ধাক্কায় হয়তো তারা একান্তভাবে আত্মভোলা হয়ে থাকতে পারে। তারপর ক্রমে কাজে ঢলে 
পড়ে, ক্লান্তি আসে, অনিদেশশ্য সমাম্টর সম্পর্কে প্রেম হয়ে পড়ে অবাস্তব, কর্তব্য হয়ে পড়ে রূঢ় 
রুটিন। আর যদ. পদোন্নতি ঘটে, কর্মভার কমে যায়, তখন সেই অলস সময়ের সবটাই তত্ব 
চিন্তা করে সমাধিস্থ থাকবো এমন দম্ভ হিমালয়ের গুহায় বাস করেও রাখা যায় না। সংসারের 
সব মোহবন্ধন দেখে ও শুনে, কাম-ক্রোধ-দৌোভ-মোহ-মদমাৎসর্ধ-সম্পন্ন ব্যান্তদের সঙ্গে অনবরত 
সান্নিধ্য করে, ষড়ীরপর আনুষঙ্গিক সবাকছন ঘেটে, নিষ্পাপ থাকা যার পক্ষে সম্ভব সে কোন- 
মতেই মানুষ নয়। অংশ-অবতারের পক্ষেও তা কতটা সম্ভব শাস্ম পুরাণ ইতিহাসে সে নজর 
মেলেনা। বিগুশাতীত পরমরক্ষ কিংবা শান্তপদতলাপন্ট শবের পক্ষেই শুধু এ হেন সংযম সম্ভব। 
বর্ণাশ্রমী দেবতারা তাই সৰাই গৃহণ. নারায়ণ, শিব, ক রাচন্দ, মা ঈ্া ম্যান, বাঁধ 
গাুরুরাও। 

আর চরম আত্মনিগ্রহে, সংযম যাঁদ কেউ করতে পারলোই তাতেই বা সুরাহা হল কি? 
প্রেম ভিন্ন, আকর্ষণ ভিন্ন সজনৃক্ষমতা হয় না, আর যে মানুষ কিছ সৃষ্টি করতে পারলে না, 
শুধ; মরদেহকান্তির দর্শন আর স্পর্শন দিয়ে সংঘশিষ্যদের মনগড়া আনন্দ দিলে, তারা কোন 


৩৮৪ সমকালীন | [আশ্বিন 


কাজে লাগলো সমাজ-সংসারের ? 

ব্যাক মাকেটের পয়সার পাপ যেমন ওদের দানভোজ্রী গরু আত্মসাৎ করে, তেমাঁন ভাবেই 
পরবণ্ণনা আত্মবগ্ণনা সমাজ ও আত্মীয়বৃন্দের বণ্না-_সর্বোপাঁর আজকের রৈষাঁয়ক ও ব্যবসায়িক 
জশবনের অপাঁরহার্য আনুষঙ্গিক পাপগলি আত্মসাৎ করে গর মার্কা স্বামীজী ও মাতাজীরা 
আজ ভক্তদের কৃপা করছেন। সাঁত্যই তো অন্যায় করে, দনু্বলকে শোষণ করে, যে অর্থ উপার্জন - 
আমি করাছ, তার একট” বড় অংশ ব্যয় যাঁদ হয় গুরুর সেবয়, তো নণীতর দিক দিয়ে কিছুটা 
পাপ গুরুতে স্থানান্তানত হওয়া উচিত। ক্রাইমের বিচারে যেমন মোটিভ একটা মস্ত-বিচার্ব 
বিষয়, অন্যায় অর্থর্জনেও মোটিভ অবজ্ঞার বস্তু নয়। মোটিভ যদ হয় গুরুসেবা, 'চিন্রগুপ্তের 
খাতায় না হোক, নিজের মনের এজলাসে ভন্ত বেকসুর খালাস। 

সন্ন্যাসীগদুরুদের সংঘে শরণ নেবার যে 'হাঁড়ক বাড়ছে, তার এক মস্ত কুফল, বর্তমানে 
বিশেষ করে, পুরুষদের বিয়ে না করে থাকার মনোভাব! মেয়েদের মধ্যে এ মনোভাব আজও 
ততটা কার্যকর হয়ান। কুমারী পদ্মজা নাইডু দুর্লভ উদাহরণ। আর যেসব বষাঁয়সধ কুমার? 
দেখা যায়, তাদের মধ্যে না জোটাই অনেকের কুমারী থাকার মূলকারণ, ইচ্ছার অভাব নয় পান্রের 
অভাবটাই বড়। , 

পুরুষদের আজও পার না জোটার মত অবস্থা আসেন যাঁদ না সে পুরুষ একেবারে 
সবাঁদক দিয়ে অগ্রাহ্য হয়। তবু তাদের মধ্যে বিয়ে না করে থাকার প্রবণতা বড় যে বেশী দেখা 
যাচ্ছে আজকাল, তা এই সাম্ব্যাসী গুরু ও তাদের সংঘের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের ফল। 
অনেক সময় দাদারা বিয়ে না করে বলেন, ভাই বিয়ে করুক, আঁম অনুমাত ?দচ্ছি। যেন ব্রহ্মচর্য* 
আশ্রম অর্থাৎ শিক্ষাজীবন পার হয়েও গাহস্থ্জীবনে প্রবেশ যে করলো না, অনাশ্রমী থেকে গেল, 
বর্ণাশ্রমী মতে ব্যভিচারী হল, তার অনুমাঁত না পেলে অনুজকেও তারই পাপ পদাঙ্ক অনুসরণ 
করতে হবে। ব্যভিচারীন দম্ভ কম নয়। 

প্লেটো যে তাঁর আদর্শ রাম্ট্রে বাছাই করা একদল শাসককে পাঁরবার সৃষ্টি না করার 
পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাদেরও কিন্তু যোৌনজীবনে বণ্চিত করেনান। গুরুত্ব সম্বন্ধে অবাহত 
ছিলেন বলেই বোধ হয়। প্লেটো 'ির্রোশত পন্থা অনুসরণ করে আমাদের শাসকসমাজে অনেকে 
ব্যাচেলার থেকে যাচ্ছেন। কিন্তু সমাজ যেখানে, তাদের যৌনজশবনের ব্যবস্থা করে দেয়ান, তাতে 
যাঁদ তাঁদের স্বচেন্টায় অসামাজিক পথে পা বাড়াতে হয়, তাহলে? 
.  চিরকুমারদের স্বপক্ষে কিন্তু আজ একটা সাফাই গাওয়া চলে। তাঁরা ভারতের ক্রমবর্ধমান 
জনসংখ্যা কমিয়ে রাখায় সহায়তা করছেন। কিন্তু জনসংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করতে বয় না কবে 
থাঁকা ছাড়া অন্য কোন পথ যাদের জ্ঞানের ও সাধ্যের বাইরে, বিয়ে না করেও জনসংখ্যাবৃদ্ধ রোধ 
করা তাদের দিয়ে কোন মতেই সম্ভব নয়। তাঁদের দরুণ-সংখ্যায় যে সব জন যোগ হয়, তারা হর 


পিতৃপাঁরচয়হীন_এঁখা সমান্য তফাৎ। 
রাখাল ভট্টাচার্য 


সর শোনা 


সঙ্গীত কর্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ “সৃর”। ভারতীয় সঙ্গীতে সুর প্রকাশিত হয় প্রধানতঃ 
রাগ সঙ্গীতের মাধ্যমে. সঙ্গীতের সাহায্যে শিল্পের প্রকাশ করবার জন্যে রাগ সম্গীতের 
আঁস্তত্ব বহুকাল- ধরে রয়েছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে অনেক পরীক্ষা 
নিরীক্ষা করা হয়েছে এই রাগ সঙ্গীত নিয়ে। কত রুপান্তর হয়েছে রাগ রাগণীর। কত মত 
'মিথ্যায় পর্যবাঁসত হয়েছে। কিন্তু রাগের পাঁরচয়াট বহাল তাঁবিয়তে টি'কে আছে একাঁট সংস্কৃত 
সূত্রের মাধ্যমে, প্রঞ্জক্নীত ইতি রাগঃ”। শীকল্তু এই সূত্রের ভাষ্যাট নিয়ে অধুনা কিছুটা গোলো- 
যোগ দেখা 'দয়েছে। . “রঞ্জন” কর্থাঁটকে ব্যাপক অর্থে নিয়ে অনেক সঙ্গীত সমালোচক বলছেন 
যে প্রাগ”'কথাটির. একটি ব্যাপক অর্থের প্রকাশ করছে এই স্্‌ত্রাট। আসলে রাগ রাগিণীর 
চলতো? জনা কথাত, আছে| প্রধানতঃ প্রয়োগাশজ্পীর মাধ্যমেই রাগ রাগিণার পরিচয় 
, আমরা পেয়ে থাঁক। রাগ বিশেষের পাঁরচয়কল্পে তাই প্রয়োগ ক্রমাট বযঁঝয়ে দেওয়া হয়। 
গুরু-শিষ্য পদ্ধাততে এইভাবেই রাগ রাগিণীর পারচয়। তাদের চেনবার জন্য ওড়ব-যাড়ব ইত্যাদি 
বিভাগ করা হয়েছে। ঠাট বা মেলের বিভাগ করা হয়েছে। গান গাইবার প্রহর নির্ধারিত হয়েছে। 
আরোহণ, অবরোহণী, বাদ, {বিবাদী ও পকড়ের মাধ্যমে রাগ রাগিণণীকে চাহৃত করার বন্দোবস্ত 
হয়েছে।  এগ্যুলিকে বলা হয় রাগ রাগণীর লক্ষণ বিচার। 
কিন্তু এত করেও গোলোযোগ মেটোন। এক একাঁট সঙ্গীতমতের লক্ষণগ্লির সঙ্গে 
অন্য সঙ্গীতকারের নির্দেশ নামায় রচিত সঙ্গীত সুরগ্ীল মিলছে না! তাছাড়া িনরকমের 
বেহাগ, দুই' রকমের বিভাস, দুই রকমের 'ঝীঝট, কয়েক রকমের শুদ্ধ মল্লার, শুদ্ধ টোড়া ও 
শুদ্ধ কল্যাণের কথা আমরা প্রায়ই শুনতে পাই। আমাদের মতে রাগ সঙ্গীতের পাঁরচয় পদ্ধ- 
তির দোষ এইটি; _ভারত"য় সঙ্গীতমন্যতার দোষ নয়। আসলকথা হল এই যে পরিচয়ের একটি . 
যোগ সূত্র খুজে দেখতে হবে। প্রয়োগ পদ্ধাতর পাঁরপ্রেক্ষিতে বিচার আংাঁশক ভাবে সত্য 
আসলে প্রধান সত্যটি রয়েছে ওই “রঞ্জন” কথাটির আড়ালে। অন্যক্ষেত্রে আমরা দেখোঁছ যে 
আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের মুলমল্দ হল সংক্ষেপ। রঞ্জন কথাটির অর্থ হতে পারে “ভাল 
লাগা” কিন্তু সঙ্গীতের মাধ্যমে তার প্রক্রিয়াকে আমাদের খুজে দেখতে হবে কারণ সেটি স্বভাব 
সিদ্ধ হওরা চাই। সম্প্রাত শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল ইংরাজীতে লিখিত রাগ ও র্ীগণী নামক 
্রন্থে এই প্রক্রিয়ার পরিচয় 'দয়েছেন। প্রচলিত উত্তরভারতীয় সঙ্গীত বিজ্ঞানে পাশ্ডত না 
হয়েও সাধারণ শ্রোতা ঁক করে সুরের রাগে রাঞ্জত হন বা শিল্পী রাগ সংগত প্রয়োগে সক্ষম 
হন তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এই বইখানির পরিপ্রেক্ষিতে করা যেতে পারে। '' 
একই মশলা দিয়ে বিভিন্ন ভোজ্যবস্তু প্রস্তুত হলেও মশলা ব্যবহারের পাঁরমাণ তারতম্য 
যেমন টক, মিষ্ট, ঝাল, নেনূতা ইত্যাদি স্বাদযুন্ত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়, সঙ্গত সুরের ক্ষেত্রেও 
তেমনি একই উপায়ে বিভিন্ন সুরের উদ্ভব হয়। সঙ্গীত সুরের মশলা হল 
সঙ্গতি স্বর স, খ, র জ্ঞ ইত্যাদি নাম ভেদে সবশদ্ধ বারটি স্বরই হল সুরের 
৮ ই . 
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উপাদান। স্বরগুচ্ছ বিশেষের ব্যবহারের পাঁরমাণ তারতম্যে বিভিন্ন সর রুপগ্রহণ করে। ভার- 
তয় রাগ সংগীতের বৈচন্যভেদে স্বরগচ্ছ ব্যবহারের পাঁরমান তারতম্য নির্ধারণের কয়েকাট 
নীতি আছে। এই নীহিগ্লি বন্তব্যের প্রমাণ ?হসাবে আমরা তুলে ধরব, সাধারণ শ্রোতাদের 
গান শুনে আনন্দ লাভ করার প্রযোজনে নয়। গান শোনার প্রক্রিয়াটি প্রধান প্রয়োজনীয় বস্তু 
হল শ্রবণ শান্ত এবং 'দ্বিতীয় প্রয়োজন হল স্বরের পার্থ ক্যগ্থাল বুঝতে পারা। কোন কোন 
স্বর দিয়ে কোন রাগের উৎপত্তি হচ্ছে বা স্বরগ্লর নাম এবং রাগ রাঁগণীর নাম না জেনেও 
সঙ্গত সমঝদারীর ততট- অস্মাবধা হয়না যতটা অস্মাবধা হয় দমালোচনার। এই সমঝদারীর 
পদ্ধাঁতাঁট একে একে বিচার করা ষাক। 

গান বা বাজনায় ৯শজ্পী সুর প্রয়োগ করবার আগেই তাঁর কণ্ঠস্বরের প্রসার বা বাজনার 
সর প্রয়োগের ক্ষমতা বুঝে স্কেল 'নির্ধারণ করে নেন, অর্থাৎ কোনটি তাঁর বড়জ। এ ছাড়াও 
আরও একটি কথা রাগ সঙ্গত শিল্পীর ভাবতে হয়। ৮৬5৮, 
শিল্পীর সঙ্গত মানসে তার কাঠামো রূপগ্রহণ করে। এই সুরের কাঠামোটির প্রত্যেকাট 
স্বর পরস্পরের আপোক্ষক। রো তেরেসা তের খানি 
মানের 'হসাব মত ষড়জ ুরাঁট পিয়ানো হারমানয়মের পর্দায় বেধে দেওয়া হয় ভারতীয় তম্বু- 
রায় সেই রকম কোনও রীতি নেই। সুতরাং একটা ষড়জ স্থরীকৃত না হলে অন্য কোনও 
স্বরের গুরুত্ব থাকবেনা । শিল্পীর সঙ্গীত মানসে তাই রাগরুপাঁটর আঁবর্ভাব হলেই ষড়জের 
আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী এবং পরবর্তী স্বরগুলির প্রয়োগকজ্পেই এই ষড়জ নির্ধারণের সার্থকতা! 
শ্রোতার পক্ষে এই ষড়জ স্রাঁটকে চেনবার বিশেষ অস্াবধা নেই যেহেতু তদ্বুরা, মৃদজ্গ বা. 
তবলা এই ষড়জ সুরাঁটবে গণীতিকর্মের মধ্যে সর্বদা জাগর কে রাখতে চেষ্টা করে। 

এর. পরই আসছে রাগ রাগণীর রূপের মধ্যে স্বরের অবস্থান। ঠিক যেমন রঙের 
পাশাপাশি অবস্থানের একাঁটি মনোরঞ্জনকারী রীতি আছে, সঙ্গীত স্বরের প্রয়োগের একটি 
মনোরঞ্জনকারশ রীতি আত্ছ। এই নীতি একাঁট সার্বজনীন সত্য। ভরতাদি মনিরা শ্রাত 
বিচার প্রসঙ্গে বলেছেন নবম ও ত্রয়োদশ শ্রুতির অন্তবর্তী* স্বরগাল প্রয়োগকালে পরস্পরের 
মধ্যে সংবাদ সম্পর্ক স্থাপন করে। বারটি স্বরের হিসাবে সংবাদী সংযোগ হয় ঘন্ঠ ও অস্টম 
স্বরাল্তরবতাঁ স্বরগুির মধ্যে। সুরের মধ্যে এই সংবাদী সংযোগের স্বরগাঁলর আপোঁক্ষক- 
স্থায়শত্ব কাল রঞ্জনকার্ষের প্রাথমিক পর্যায়ের অন্তরবতাঁ। অর্থাৎ সগর। মমপ। পপপ। 
মরস। এই ভাবে ১২ মানায় একটি সুরের প্রয়োগ হলে স এর সঙ্গে ম ও প এর সংবাদশ 
সংযোগ হবে, র ও প এর মধ্যে সংবাদ সংযোগ হবে। এই সংযোগগলির মাত্রা সংখ্যার পাঁরমান 
হবে সম--৫, সপ ও রপ দুই ক্ষেত্রেই ৬ মাতা। গ স্বরটি সংবাদশ সংযোগ হয়ান। এইখানে 
সম, সপ ও রপ এই 'তিনাট সংবাদী সংযোগের উদাহণের মধ্যে শেষ দুইটির আপোঁক্ষিক 
স্থায়ত্বের পরিমাপ বেশী হওয়ায় রঞ্জন ক্রিয়ার প্রাথমিক দায়ীত্ব এরাই বহন করছে। 

যে কোন সুরের চতুর্থ বা পণ্টম স্বরান্তরবতাঁঁ স্বরগ্াল সেই' স্বরের অনুবাদণষ্বর 
বলা হয়। স স্বরটির অন্ববাদী স্বর দুইটি-_কোমল গ. এবং 
শুদ্ধ গ। এমনি “র” স্বুরর অনুবাদী ম ও ক্ম! কোনও সুরের মধ্যে দুটি 'সংবাদী সংযোগ- 
কারণ স্বরের প্রয়োগ হলে প্রায়ই দেখা যায় যে সেই সংবাদ সংযোগের রঞ্জনকার্যাট সুসম্পন্ন 
করবার প্রয়োজনে একটি অনুবাদ স্বরের মধ্যস্থতার প্রয়োজনে হয়] এই স্বরাঁট অবশ্যই দুটি ' 
সংবাদী স্বরেরই অনুবাদশ হওয়া চাই। যেমন-সগপ, সজ্ঞপ, রুমধ, রন্মাধ ইত্যাঁদ। এখানে 
সপ ও রধ দুটি সংবাদ সংযোগের মধ্যস্থতায় যোগ দিয়াছে গ ও জ্ঞ এবং ম ও দ্ধ। সগ, গপ, 
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সাজ্ঞ, জ্বপ এইগদাীল অনুবাদী সংযোগ । অতঃপর যে সংবাদ ও অন্মবাদণ স্বর সংঘ্ত তিন 
সবরের এক একটি স্বরগণচ্ছ-পাওয়া গেল তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সুরের বিশেষ রঞ্জন শান্তি। প্রত্যেক 
রাগ, রাগিণাীর মধ্যে এই প্রার্থামক রঞ্জন শান্ত সম্পন্ন তিন .স্বরের প্রাধান্যযুন্ত .কয়েকটির দেখা 
পাওয়া যায়! অর্থাৎ শিল্পণর 'সুরপ্রয়োগ আমাদের কানে”এই ধরণের. তিন স্বরের জুটির 
পাঁরপ্রোক্ষতে প্রাথামক বাসা বাঁধে। “এগ্ীলকে অনেকেই সুরের প্রাথামক রঞ্জনকারী খণ্ডমের; 
বলে উল্লেখ করে থাকেন। মেরু শব্দট কোনও বস্তুর একপ্রান্ত থেকে অপর-প্রান্ত পর্যন্ত 
বুঝায়। বারাট স্বরের যথাক্রম অবস্থানে তৈরশ হয় এক একটি মেরু। ইহার যে.কোনও অংশই 
এক একটি খণ্ডমেরু। এখানে সঁগ প্‌, সজ্ঞপ ইত্যাঁদ এক একা, স থেকে ন মেরুর অংশ। 
সমতরাং এগ্দীলিকে খণ্ডমের; বলা হয়। এগাঁল তিনস্বরে গঠিত ও রঞ্জনশাল্ত সম্পন্ন । এদের 
রঞ্জনশান্ত, অন্নভূতির পরীক্ষায় পৃঁথবার প্রায় সকল প্রকার সঞ্গনতকর্মে স্বীকৃত হয়েছে। 
এখন পূুর্বলিাখিত ১২ মাত্রার সুরের উদাহরশে আসা যাক। আমাদের 'হসাব মত 
পরণক্ষা করলে দেখা যাবে যে এই সুরের মধ্যে তিন স্বর প্রাথামক রঞ্জনকারণী খণ্ডমৌর; হল 
সগপ। কিন্তু কণ্ঠের সাহায্যে সুরে রূসাল্তারত করলে দেখা যাবে সঙ্গীত অন্দুভূতির ক্ষুধা 
এই বারাট মানায় ঠিক মিটছেনা। শ্রোতার এইখানেই অন্দভূতির দাম! আপাততঃ ১২টি মাত্রার 
প্রয়োগ কালে সগপ খস্ডমেরুর সাত মান্রার স্থায়ীত্ব কাল একটা রঞ্জন কারের সূচনা করছে হটে - 
কিন্তু সম্পূর্ণতার অনুভূতি নেই বলে আপাততঃ রাগের ীবচার মুলতুবি রাখতে হবে। 
এই অসম্পূর্ণ অনদভূতিকে অনেক ভাবেই সম্পূর্ণ করা বায়। প্রয়োগ “শিল্পার ইচ্ছাই 
এখানে বড় কথা। আপাততঃ আমরা দ:টি উদাহরণ ই 
এ এ ০৫ ১! SHRI পূণ্স। রমস। পম রস। 
পপ 0৯1 পনর্স। গর্গস। ননপ। মগর স। 
প্রথম লাইনাটর সঙ্গে এক নম্বরের ১২ মারার সুরটি যোগ করলে খণ্ডমের্গদুলি হবে, পাণির, 
রম, সগপ এবং দ্বিতীয় নম্বরের ১২ মাত্রা যোগ করলে হবে; সগপ, গপানি এবং পাঁনর। 
উপরোনত স্বরলিপি দুটি এখন কণ্ঠের বা বাজনার সাহায্যে প্রয়োগ করলে দেখা যাবে যে সুরের 
অনুভূতি দুইক্ষেত্রে ভিন্ন প্রকীতির। এবং এই ভিন প্রকীতির কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে 
যে দুইটি ক্ষেত্রেই বিভিন্ন দুটি প্রাথামক রঞ্জনকারণ খণ্ডমের; প্রাধান্য লাভ করেছে। 
ইউরোপ'য় সঞ্গীতে প্রাথামক রঞ্জনকারণ খণ্ডমেরুগুলিকে কর্ড বলা হয়। এবং এই 
রঞ্জন ক্রিয়াটিই ইউরোপাঁয় সঙ্গণতের মেলাড রচনার লক্ষ্য। রাগ সঙ্গীতের রঞ্জনকার্য আরও 
আঁধক অগ্রসর হয়েছে। আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতমন্যতার রঞ্জনক্রিয়ার লক্ষ্য আরও গভর। 
সেখানে দুটি বিপরীতধম?” খণ্ডমেরুর জট বাঁধার দিকেই রাগ সঙ্গীতের লক্ষ্য। এই জুট 
বাধার ক্রিয়া সম্পূর্ণ না হলে রাগ রাগিণীর রুপ পারস্ফুট হয়না। আপাততঃ দবপরণত- 
ধর্মী খণ্ডমেরুর অর্থ বিচার করা দরকার। সগপ ও সঙ্ঞপ খণ্ডমেরুদুটি ভাঙ্গলে দেখা যাবে যে 
দুই ক্ষেত্রেই সংবাদী সংযোগ স্বর দুটি স ও প কিন্তু অনুবাদ সংযোগ প্রত্যেকাটির মধ্যে অছে 
দুটি করে এবং সেই দ্যাট ভিন্ন । প্রথম ক্ষেত্রে অনুবাদী সংযোগ দুটি হল সগ ও গপ এবং 
ক্ষেত্রে স্ঞ ও জ্ঞপ। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাব স ও গ স্বরের মধ্যে রয়েছে তিনাট 
স্বরের ব্যবধান ও গ ও প এর মধ্যে দুটি, িন্তু সজ্ঞ ও জ্ঞপ এই দুটির ক্ষেত্রে ঠিক িপরণত 
কেননা সা ও জ্ঞ এই' দুইটি স্বরের মধ্যে রয়েছে খ ও র এই দই স্বর এবং জ ও প' এই দুইটির 


৩৮৮ ঈমকালশীন [আম্বন 
মধ্যে তিনটি স্বর। এই ভাবে অন্দবাদশী স্বরের ব্যবধান বিচার করলে দেখা যাবে যে সবশদদ্ধ 
চব্বিশাট সম্ভাব্য প্রাথমিক রঞ্জনশীন্ত সম্পন্ন খণ্ডমের্‌গ্দলিকে দুইটি পৃথক ধর্মী খণ্ডমেরুর 
ধহসাবে ভাগ করা যায়। বস্তুতঃ বিচার করে দেখলে প্রতীয়মান হবে যে গপান, খগদ ইত্যাদি 
. খশ্ডমেরুগাঁদর প্রথম স্বরাঁটকে যড়জ হিসাবে গ্রহণ করলে প্রত্যেকটি খণ্ডমের; সঙ্ঞপ হয়ে দাঁড়ায় । 
এইভাবে পৃথকধমর্” খণ্ডমেরদগঁল দুটি ভাগে ভাগ করলে এই রকম দাঁড়াবে । প্রথম ভাগে, 
সঙ্জপ, গপান, খগদ, মদন. রমধ. খন্দদ, জ্ঞহ্মাণ. ধসগ. ণধাম, পাঁণর, নরক্ম, দিজ্ঞ। “দ্বিতীয় ভাগে, 
-ভ্্রপাঁণ, সগপ, গদানি, খমদ, মধস. রহম. কাঁথা, পিরম. পানর, নিজ্ঞন্গ, দসজ্ঞ, ধখগ। 

ইউরোশ্পীর সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রথম ভাগকে বলা হয় মেজর কর্ড দ্বিতীয় ভাগকে বলা হয় 
মাইনর কর্ড। সঙ্গীত বোদ্ধা শ্রোতার কানে প্রথম ভাগের সজ্ঞপ ও ছ্বিতীয় ভাগের সগপ খন্ড- 
মেরু দুইটির সুরের প্রতীতি দুইটি বিভন্ন ভাব জাগায়। প্রথমাটর প্রতশীত পরহষ বা 
পুরুষালী ভাক জাগায়, দ্বিতীয়াটির ক্ষেত্রে কোমল বা স্তর ভাব। ভাল করে পরীক্ষা করে 
করে দেখলে বোঝা যার যে এই বৈপরাত্য ভাবের কারণ সজ্ঞ ও সাগ এই দুইটি অনুবাদ সম্পর্কের 
সুরোৎপাদনের অনুভূতির তফাতের মধ্যে নিহত আছে। তর্কের খাতিরে যাঁদ কেউ অনুরূপ 
তফাৎ দেখান সর এই দুটি স্বরের উচ্চারিত সুর থেকে তবে আমরা এই বলবো যে সগ ও সজ্ঞ 
সম্পর্কের রঞ্জনকারী অনুভূতি সার্বজনীন সুতরাং সুরের তফাৎ হলেও রঞ্জনকারা সুরের সঙ্গে 
সর উচ্চারত সুরের তফাতের উল্লেখ করা যথোপয্যন্ত হবে না। 

ভারতীয় রাগ সঞ্গীতের বোশষ্টে প্রত্যেকাট প্রাথামক রজ্ঞনশন্তিসম্পন্ন খণ্ডমেরু সুর . 
প্রয়োগ কালে বিপরীত ধরণ খণ্ডমের্গলির সঙ্গে একটি বিশেষ রীতিতে সংযোঁজত হয়। এই 
যোজনার ফলে চারস্বরের খণ্ডমেরুর রঞ্জন কার্য সেই সুরের মধ্যে আঁবর্ভূত হয়। এইগর্থীলকে 
বলা হয় মাতৃকা অর্থাৎ ক্ষ;দ্রমাতা। এই মাতৃকাগুলিই প্রকৃতপক্ষে রাগ রাগিণীর জন্ম দান করে। 
এক. একটি মাতৃকার মধ্যে থাকে দুই জোড়া সংবাদ স্বর যে স্বরগ্ূরীলর পরস্পরের মধ্যে থাকে 
তির্নাট অনুবাদী সম্পর্ক। সগপনি একটি মাতৃকা। এর মধ্যে দুই জোড়া সাঁবাদী স্বর রয়েছে 
যেমন, সপ ও গাঁন। এই চারটি স্বরের জুটি বাঁধার ফলে তিনাট অনুবাদশ সম্পর্কও স্থাপিত 
হয়েছে, যেমন, সগ, গল ও পনি। এই মাতৃকাটি আসলে দুইটি প্রাথামক রঞ্জনশাস্তসম্পন্ন স্মী 
ও পুরুষ খণ্ডমেরুর মথুনে সৃষ্টি হয়েছে। সেই দুইটি হল সগপ ও গপানি। 

কোনও সর প্রয়োগ করা' হলেই আমাদের সঞ্গীতমন্যতা রঞ্জনকারা মাতৃকাগ্যালর প্রত 
আকৃষ্ট হয়। মাতৃকা 1বশেষের স্বরগদাল যতই অধিক ব্যবহৃত হয়, সেই সুরের মধ্যে সেই 
'মাতৃকার ততই প্রাধান্য স্থাপিত হয়। সুরের রঞ্জনকারী নীতগুলি এতই সার্বজনীন ফে সহদয় 
শ্রোতা মাত্রেই মাতৃকার মাধ্যমে রঞ্জনকারণ সুরের কাঠামোটিকে বুঝতে পারে। কোনও সুরের 
মধ্যে দুই বা ততোধিক মাতৃকার ব্যবহার হলেও প্রধান মাতৃকাট রঞ্জনকার্ষের মাঁহমায় সুরের 
মধ্যে উজ্জবলতম হয়ে ওঠে বলেই শ্রোতা সুরের কাঠামোঁটকে বুঝতে পারে। এক একাট মাতৃকার 
প্রাধান্যে এক একটি রাশ বা রাগণীর সৃষ্টি হয়। দুই বা ততোধিক মাতৃকার প্রয়োগ হলেও যে 
সুরের মধ্যে একটি মাতৃকা অপর মাতৃকাগ্দালর চেয়েও যথেষ্ট অধিক প্রাধান্য লাভ করে সেই: 
সুরের মধ্যে সেই মাতৃকা ভাত্তক রাগ বা রাগণী ততই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মোটামুটি “রঞ্জয়াত 
ইত রাগঃ” সূত্র্টির মর্ম এই। 


রাগ রাগিণীর নামকরণ বা তাদের প্রয়োগ কৌশলের কথা আমাদের এখনকার আলোচ্য 


১৩৬৭] মণ্টদায়া ও আঁভনয় ৩৮১৯ 


নয় কিন্তু রাগ রাগিণশ শুনে সমঝদারী করার অধিকার সকলেরই আছে। যে সকল শ্রোতা রাগ 
সঙ্গীতের প্রয়োগ কৌশলের আলি গাল বোঝেন না বা তাদের নাম ধাম বা দক্ষণগদাল সম্বন্ধে 
ওয়াকিবহাল নহেন তাঁদের পক্ষে মাতৃকার পর্দাগিকে নাম ধরে চিহ্নত করবার সম্ভাবনা নেই 
বটে কিন্তু রঞ্জনার সার্বজনীন নাতি অনুসারে যখন রাগ সঙ্গীতের মাতৃকা ভাস্বর হয়ে সহদয় 
শ্রোতার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তখন সেই সঙ্গীতকর্ম সকলের ভাল লাগতে বাধ্য। সাধারণতঃ 
রাগসঙ্গীতের তথাকথিত ভক্তেরা কয়েকাঁদন সরগম সেধেই বা কয়েকটি রাগসচ্গীত প্রয়োগের 
সামর্থ্য পেয়েই রাগ সঙ্গীতের আসরে নিজেদের অসাদা করে দেখে থাকেন। তাঁদের মতে 
আঁধকাংশ শ্রোতাই হুজুগে মেতে রাগসঙ্গীতের আসরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে 'দিচ্ছেন। কিন্তু 
এই ধরণের সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগেই যাঁদ তাঁরা সহানুভূতির চোখে শীতের রাত্রে ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা খোলা রাস্তায় অপেক্ষমান রাগ সঙ্গীত শ্রোতাদের কথা' চিন্তা করেন এবং এই: তথা- 
কাঁথত হুন্ুগে শ্রোতাদের আনন্দলাভের উৎস ধারাঁট খুজে দেখেন তাহলে অন্ততঃ এটুকু 
পারিম্কার হবে যে সঙ্গীত মান্রেরই একাঁটি সার্বজনীনরগুনশান্ত আছে সেটি সঙ্গীত ব্যাকরণ জ্ঞান 
নিরপেক্ষ । রাগ সঙ্গীত, প্রয়োগ কৌশল বহুল বটে কিন্তু অবোধ্য নয়। যেখানে কণ্ঠ কৌশল 
রাগ সঙ্গীতকে অবোধ্য করে তোলে সেখানে শিজ্পীর প্রয়োগ কর্ম যতই সঙ্গীত ব্যাকরণ শদদ্ধ 
হোক না কেন সোট রাগ পদবাচ্য হবার যোগ্য নয় কেননা রঞ্জনক্ষমতা সেখানে অক্তাহত হয়েছে। 


নরেন্দ্রকুমার মিত 


মণ্মায়া ও অভিনয় 


অতি প্রাচীনকালেও আমাদের দেশে নাট্যাঁভনয় হত এর প্রমাণ সাহিত্যে ইতিহাসে যর তর 
ছাঁড়য়ে আছে। অনেক 'ঁবশেষজ্ঞের মতে বোদক যুগ থেকেই আমাদের দেশে আঁভনয়রণীত 
প্রচালত। কিন্তু ভারতীয় নাট্যশালার চরম উন্নাত সম্ভবতঃ মৌর্য ও তৎপরবতশী যুগে বিশেষতঃ 
গপ্তযৃগেই ঘটে। (নিশ্চিত করে না বলতে পারার কারণ কালিদাসের কাল সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত 
না থাকা)। 

এই সব অভিনয় যে মঞ্চের ওপর হত তার প্রমাণ আছে, এমনাঁক সে সব মঞ্চের কাঠামো 
খাড়; করাও আজকের দিনে খুব বেশী কঠিন নয়; 'কন্তু মঞ্চে আভিনয়কালে দৃশ্যপট ব্যবহার 
করা হত কনা, তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। তবে কোন কোন পণ্ডিত 
ব্যান্ত মনে করেন যে, সংস্কৃত নাটকের বর্ণনা থেকে মনে হয় মঞ্চে আঁভনয়কালে দৃশ্যপট ব্যবহার 
ব্যবহার করা হত। অন্যপক্ষ এসম্বন্ধে আপাঁত্ত' করে বলেন যে, সংস্কৃত নাটকের আঁধকাংদ্দ- 
গুলিতেই প্রায় দৃশ্যে পারকুমাতি শব্দাট দেখা যায়। দশ্যপট ব্যবহার করলে এই কথাটির কোন 
অর্থই থাকেনা । 

অবশ্য বাঙলা রঙ্গমণ্ডে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব বিশেষ করে নাট্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে আঁত 
নগণ্য। মূলতঃ ইংরাজী নাট্যশালার অনুকরণেই বাঙলা রঙ্গমণ্ের সৃষ্টি, কাজেই দৃশ্যপট ইত্যা- 
দির ব্যবহারেও হুবহন ইংরাজণ নাট্যশালারই অনুকরণ করা হয়োছিল। 

ইংলশ্ডে এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যশালায় দৃশ্যপটের বালাই থাকত না (তাই সেক্স- 
পাঁয়ারের নাটকে স্থান বর্ণনা এতটা জায়গা অধিকার করে আছে) মাঝে মাঝে বড় জোর একটা 


৩১৯০, সমকালীন [ আশ্বিন 


প্ল্যাকার্ড দিয়ে জায়গাটা কোথায় বায়ে দেওয়া হত। পরবর্তী যুগে অবশ্য ক্রমশঃ দ্‌শ্যপটের 
ব্যবহার সুরু হল। 
1 আমাদের দেশে যখন প্রথম থিয়েটার এলো তখনো ফ্ল্যাট সিনেরই প্রচলন 
কাজেই বহুকাল পর্যন্ত আমাদের িয়েটারে ফ্ল্যাট সিনই চলে এসেছে। যাঁদও এ- 
ধরণের দৃশ্যপট স্পম্টতঃ অস্বাভাবক ও অসম্ভব, তব; অভিনয়ের মূলে উইীলিং সাসপেনসন অব 
ডিসাবাঁলফ থাকায়, দর্শকরা স্বচ্ছন্দে আঁকা ফুলবাগান আর বাতাসে দোল খাওয়া বাড়িকে মেনে 
নিতে পেরোছলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্ররোগকর্তাদেরই টনক নড়ল, দৃশ্যে স্বাভাবিকত্ব আনার 
জন্য ঘরকে সাধারণ ঘরের মত সাজানোর প্রচেষ্টা সুরু হল; দৃশ্যপট আর সাজানো পট না করে 
তাকে যতদুর সম্ভব পাঁরাচিত' গণ্ডীর মধ্যে আনায় দোষ কু নেই বরং বস্তব্যকে আরো ভালভাবে 
পারস্ফুট করার কাজে সাহায্য হবে বিবেচনা করে দর্শকরা এ পরিবর্তনকে স্বাগতই' জানিয়ে- 
দিল । ঘূর্ণায়মান রঙ্গমণ্ড এ প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিতই করোছল। 

অন্যদেশে এপ্রচেম্টাকে আরো বেশীদূর এগিয়েশনয়ে যাওয়া হয়েছে। (ইংরাজ ভাষাভাষাঁ 
রঙ্গমণ্ সম্বন্ধেই কিছুটা ওয়াকবহাল সুতরাং দম্টাল্তও ওদের মধ্যে থেকেই উদ্ধৃত করব 1) 
বর্তমানে দৃশ্যপট পাঁরবর্তন করা প্রায় উঠেই যাচ্ছে, তার জায়গায় বাঁধা মণ্টের মত বাঁধা দূশ্য- 
পটের ব্যবহার সুরু হয়ে গেছে। খ্যাত আমোরকান বই টি এণ্ড সিমপ্যাথির দৃশ্যপটে একাঁট 
হোম্টেল বাড়ির বসবার ঘর. দেড়তলা ও দোতলায় ছাত্রদের থাকবার ঘর ইত্যাদি প্রায় পুরো একটা 
বাঁড়ই দেখানো হয়েছে। আবার বিলাতী নাটক সেপারেট টেবলসএ একাঁট হোটেলের খাবার 
ঘরকে দৃশ্যপট 'হসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। 

সর্বত্রই অবশ্য দৃশ্যপট সধাক্ষপ্ত করণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়ান অন্ততঃ সচেতনভাবে 
হয়নি, তবে দৃশ্যপটে স্বাভাবিকত্ব আনার দিকে এ প্রচেষ্টাকে নিতান্ত অগ্রাহ্য করা যায় না। 

দৃশ্যপট ছাড়াও মণমুয়া স্যৃষ্টতে আলোকের বৈচিত্রময় ব্যবহার ইদানীং কালে খুব 
বেশ’ পাঁরমাণেই দেখা যাচ্ছে! প্রথম দিকে যখন সেজের বাতি বা গ্যাসের বাঁতর সামনে আঁভনয় 
চলত। এমনাঁক যখন প্রকাশ্য দিবালোকে স্বাভাবক আলোতে আভনয় হ'ত তখন নাটকীয় সাহায্য 
করতে আলোককে ব্যবহার করা সম্ভব হয়ান কারণ সে আলোক ইচ্ছামত ব্যবহারোপযোগন নয়। 
ধূবজলপ বাতির প্রচলন অবশ্য প্রথম দিকে আলোকসম্পাতে খুব বেশী সাহায্য করোনি, যাঁদও 
আকর্ন্যাম্পের সাহায্যে স্পটলাইট ব্যবহার করা সম্ভব হয়োছিল। 

একাঁদনের ছেলে ভোলানো খেলনা যখন আঁত প্রয়োজনীয় বস্তুতে রূপান্তারত হ'ল তখন 
তার সাহায্যে মণ্ট মায়াসৃস্টির প্রচেম্টা অনেক বেশী সফল ও মনোহর বলেই গণ্য হতে সরু 
করেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আজকের দিনে মণ্চমায়া সৃষ্টিতে আলোক সম্পাত আঁত প্রয়োজনীয়র 
মাত্রা ছাঁড়য়ে অবশ্য প্রয়োজ্নীয়র গন্ডীতে গিয়ে পেশছেছে। পেশাদার মণ্ডের কথাত ছেড়েই 
দিলাম, সৌখাঁন দলের আঁভনয়েও আলোর খেলা না দেখালে যেন দর্শক তথা আঁভনেতাদের মন 
ভরে না। 

নতুন যা কিছু তাই মন্দ আর পঢুরোণো যা িছদ তাই ভাল এমন মতবাদের পক্ষপাতী 
আমরা নই; কিন্তু অন্য দিকে মণ্টমায়া সৃষ্টির মোহে অভিনয়ের অপকষই সাধন করা হচ্ছে কিনা 
শবচার করবার সময় হয়েছে বলেই মনে করি। নতুন কিছু করার, চেষ্টাকে স্বাগত জানালেও 
চেস্টাটা সত্যই সৎ চেষ্টা কিনা সে কথা ভেবে দেখা প্রয়োজন। 

মণ্টমায়া সৃষ্টি অভিনয়ের অলঙ্কার মান্র। অলঙ্কারের অর্থ অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য, 
অবশ্য মণ্তমায়া সৃম্টিকে পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য বলতে পারা যায় না, তবে তার কাজ 
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যে অভিনয়ের সৌকর্ষসাধন একথা অনস্বীকার্য ও আঁবিসম্বাদী সত্য। কতটুকু অলঙ্কার 
সৌন্দর্যকে ভারাক্রান্ত না করে দর্শনীয় করে সে বিচার অবশ্যই রাঁসকজনের। কোন সুন্দরীর 
দেহগারমা বাঁদ্ধর জন্য কত ভার সোনা, কত রাঁত হীরা, জহরৎ, চাঁ, পান্না, মাণ. মরকত, 
প্রয়োজন তার বিচার স্বর্ণকার বা মাঁণকার করতে পারে না। যুগভেদে বা কালভেদে সৌন্দর্যের 
মাপকাঠি বদলায়। আধ্ীনক যুগ গাঁতর যুগ, তাই বাহন্স্যবর্জনই এ ষগের রীতি। সাধারণ 
ভাবে অলঙ্কারের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। আতি সাধারণ বেশভূষার সঙ্গে সামান্য অলঙ্কার 
অসামান্য সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে বলেই আজকের যুগের মানুষের ধারণা অন্ততঃ রাঁসক ও 
রূসবেত্তারা এই কথাই বলেন। কালো কেশে রাঙাকুসমের ব্যাখ্যায় কাব শতমুখ, অথচ অন্যতম 
সুকুমার কলার ক্ষেত্রে বাহুল্যের বাধানিষেধ লঙ্ঘনের কোন স্গ্গত কারণ নেই। 

এই দিক থেকে বিবেচনা করলে দৃশ্যপটের স্বাভাবিকত্বের ওপর অত্যধিক ঝোঁক শুধু 
অপ্রয়োজনীয়ই নয় অকারণও বটে। একদা কোন এক সুপারজ্ঞাত সৌখীন দলের আভিনয়ে 
ল্যাজারাসের বাঁড় থেকে আসবাব ভাড়া করে মণ্ড সাজানো হয়োছল, টোলফোন কোম্পানীর সঙ্গে 
বন্দোবস্ত করে সত্যকারের টেলিফোন আনানো হয়েছিল। দর্শকমনে স্বাভাবিকত্বের .এই প্রচেষ্টা 
কতদূর দাগ কেটোছল তা বলতে পার না; কিন্তু আমাদের মনে হয় খেলনার টেলিফোন বা 
সাধারণ আসবাব পরে নাটকীয় সৌকর্য কিছুমান ক্ষুপ্ন হত না। সুতরাং আঁভনব হলেও এ 
প্রচেষ্টা নিতান্তই বাহুল্য বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। 

নাটকীয় ঘাতপ্রাতঘাত যাঁদ দর্শক মনকে আকৃষ্ট করে রাখতে পারে, যাঁদ প্রাতমুহৃত' 
নরদদ্ধীনি*বাসে পরবতর্” ঘটনার প্রতীক্ষা করতে হয় ত ক পশ্চাংপট বা কোন দৃশ্যপটের সামনে 
অভিনয় হচ্ছে তা ভাববার মত অবকাশ দর্শকের থাকে না। সুতরাং দৃশ্যপট মনোমুস্ধকর হল 
কি না হল একথা তখনই ওঠে, যখন নাটক বা আঁভনয় দর্শক মনকে বেধে রাখতে পারে না। 
সুন্দরীর সাজ পোষাক সরল অনাড়ম্বর হলেও তার সৌন্দর্য্যের হানি হয় না; কিন্তু রুপ যেখানে 
ঈবজ্প অস্কারের প্রাচুর্যও সেখানেই প্রয়োজন । 

এবার আসা ষাক আলোক সম্পাতের কথায়। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার বলতেন যে, মানাঁসক 
ভাবের সঙ্গে এক একাট রঙের ঘাঁনষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। রাগ করে কথা বললে, লাল রঙের 
আভাস ফুটে ওঠে। মনোবিজ্ঞানীরা' হুবহু এই কথাটির পুনরাবাত্ত না করলেও, রঙের সঙ্গে 
মানাীসক অবস্থার যে যোগাযোগ আছে একথা স্বীকার করেছেন। সুতরাং আলোকসম্পাত 
মানসক অবস্থার অনুসারী হলেই তা নাটকীয় ঘটনাকে সাহায্য করে অন্যথায় আলোকসম্পাত 
সম্পূর্ণভাবে নাটকাঁয় রসাস্বাদনের বাধাস্বরুপই হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ সহজ কথা হল আলোক 
অভিনয়ে সাহায্যই করবে বাধা হবে না। অথচ একথা কদাঁপ মান্য করা হয় না। কিছাঁদিন 
আগে শেষপ্রশেনের অভিনয় করেন এক সৌখীন সংস্থা এবং আমাদের পাঁরচিত রাঁসক কয়েকজন 
বন্ধ; এ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলোছলেন যে, শেষপ্রশ্নের অন্যতম প্রধান দৃশ্য তাজমহলের 
দৃশ্যে মেঘ ওড়ানো দৃশ্যের রসাস্বাদনে বাধাই সৃষ্টি করেছে। 

(আজকের দিনে কিন্তু আঙ্দোকসম্পাত অভিনয়ের ওপরেই ঠাঁই নেয়। যে নাটকে 
আলোর খেলা না থাকে স্‌ নাটক দর্শকমনকে আকর্ষণ করে না এমন একটা কথা শোনা যায়।, 
কথাটা কিন্তু বিচারসহ নয় কারণ দর্শক সাধারণ যে ভাল জিনিষ ভাল বলেই গ্রহণ করে একথা 
ধ্যান্তগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। নাট্যাচার্য 'শাশরকুমারের আভনয় দেখানোর ব্যবস্থা 
যখন আমাদের তরফ থেকে করা হয় তখন নিতান্ত সাদাসিধে আলোকেরই ব্যবস্থা করা হয়োছল, 
অথচ দর্শকদের পক্ষ থেকে আলোর খেলা না থাকার জন্য কোনরূপ আপত্তি ওঠোঁন।) 
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নাটকের প্রথম কণা যে আভনয় একথা সকলেই স্বীকার করেন, সেই সঙ্গে একথাও 
সকলেই মানেন যে, দৃশ্যপট বা আলোক সম্পাত আঁভনয়কে সাহায্য করার জন্যই প্রয়োজন। 
নাটক থেকে নাটকান্তরে এই প্রয়োজনের তারতম্য হয় আর তা হওয়াও স্বাভাবক। কোন 
সামাজিক নাটকে দৃশ্যপট বা দৃশ্যসজ্জা ঘরোয়া সাধারণ পাঁরবেশকেই অনুসরণ করবে, সেক্ষেত্রে 
আলোকসম্পাতও 'মামুলী ধরণের হবে। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে যেমন আসবাবের বাহুল্য 
অকজ্পনীয়, তেমনি ঘরের মধ্যে আলোকের উচ্ছবাসও অসম্ভব। আবার রুপকথার কাঁহনীতে 
পোষাক বা দৃশ্যপটের অড়ম্বরের অগ্গাঙ্গরভাবেই রামধন রঙের খেলাও দেখানো হয়ে থাকে। 


মণ্চমায়া সৃষ্টির কাজে বজ্ঞানের অগ্রগাঁতকে কাজে লাগানোর বিরুদ্ধাচরণ করবার ইচ্ছা 
আমাদের নেই কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে বিচার না করে নন্দনতত্বের দিক থেকে বিচার করে 
অভিনয়ের সৌকর্যার্থে যতটুকু অলঙ্কার প্রয়োজন ততটুকুই থাকার পক্ষপাতী আমরা । আমরা 
বিশ্বাস কার বাঙলা নাটক তার আপন প্রসাদগুণেই িশবজন সমক্ষে আপন স্থান করে নিতে 
পারে তার জন্য জনকাঁলে- দৃশ্যপট বা দৃশ্যসজ্জা অথবা রঙের অপূর্ব খেলাদ্ন কোন প্রয়োজন 
নেই। অক্ষম অনুকরণে *নজেদের "চিন্তার দৈন্যই প্রকাশিত হয় এই কথাটিই স্মরণ রেখে বৈজ্ঞা- 
নিক অগ্রগাতির সাহায্য নিয়ে অপরুপ নাটক সৃষ্টি করুন তাতে আপাত্ত নেই কিন্তু অন্যথায় 
অন্ঞতার অন্ধকার উদ্ভাঁষ্ত না করাই ভাল। 
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পূজা বলতে “দূর্গা পূজাই বাঁঝ। বাংলা দেশের প্রধান উৎসব “দূর্গা পুজা যেরকম আনন্দের 
পলাবন এনে দেয় অন্য দেশে এমনাঁট আর দেখা যায়না । বাহ্গালী তার সারা বছরের সণ্চয় 
“পুজার এ-কাঁদনে উজাড় করে ঢেলে দেবার জন্যে যেন. উন্মুখ হয়ে থাকে। পাঁরবার পাঁরজনের 
মুখে আনন্দের একটু হাসি ফোটানোর জন্যে তার কতাঁদনের প্রচেম্টা ও পাঁরকজ্পনা থাকে। 
যার যেরকম অবস্থাই হোক, দেওয়া নেওয়া তা উপহার বা আশীর্বাদ যেরকম রূপই 'নিকনা 
কেন-এর মাধুর্য বাঁঝ অন্যত্র বিরল। সবার সম্গে মালত হবার, প্রীতি, শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা 
জানানোর যে সুযোগ এনে দেয় তার মূল্যও কম নয়, শরৎ কালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আবহাওয়ার 
সমতা আমাদের জাতশয় উৎসবকে প্রাণ প্রাচুর্যে প্রতিষ্ঠা করার আরও সুযোগ এনে 'দয়েছে। 

কিন্তু এর অন্য একটা দিকও আছে। জাতীয় উৎসব হলেও ধর্মীয় আচরণে এর পাবিন্রতা 
উপেক্ষা করার নয়। এখন যাঁদও অর্থনৌতক কারণে গৃহস্থের বাড়ীতে *পৃজার সংখ্যা কমে 
গয়ে সর্বজনীন স্তরে এসে ঠেকেছে, তবু গৃহস্থের বাড়ীতে আগে দেবী পক্ষে যচ্ঠা থেকে 
*বিজয়া দশমী পর্যন্ত যে আগ্রহ, নিষ্ঠা ও শ্ীচতা নিয়ে পালিত হত তার অভাব বর্তমানে -' 
সর্বজনীন স্তরে অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা যাচ্ছে। এখন “পুজার জন্যে আগ্রহ ও আকর্ষণ আছে *- 
হয়ত ঠিকই তবে সে আকর্ষণ বা আগ্রহ সবার সঞ্গে িলবার ভাব 'বাঁনময়ের জন্যে নয়-অবকাশ 
পাবার সামর্থ্য ও সুযোগ থাকলে অন্যত্র কোথাও কিছুদিন হাঁফ ছেড়ে বাঁচবার অথবা ব্যবসায়ীদের 
{কছু কামিয়ে নেবার জন্যে? 

আমাদের গর্ব আধুনিক কলকাতা শহরের কথাই ধরা যাক। এখানে পূজার প্রস্তুত 
পাড়ায় পাড়ায় আরম্ভ হয়ে যায় পুজার বহু আগেই। সন্তা, মল্তা, কেষ্ট, 'বষ্টুর দল চাঁদার 
খাতা, রাঁসদ বই নিয়ে বাড়ণ থেকে বাড়ী আবরাম হানা দিয়ে চলে যতক্ষণ না তাদের প্রয়োজনীয় 
অর্থের সংস্থান হয়। রক্কাঁমাটতে প্রাতাদনের আঁধবেশনে তুমুল আলোচনা চলে-_কত বাজেট 
হবে, কোন্‌ গৃহস্থকে কতটা দোহন করা হবে। প্যাণ্ডেলের আকার ক ধরণের হবে, কোন্‌ কোন্‌ 
ব্যান্ড পার্টি আসবে। কোন্‌ শিল্পী নিয়োগ করা হবে। প্রতিমা কাগজের মণ্ডে হবে না ব্রোঞ্জ 
ফিনিস হবে অথবা প্ল্যাঁস্টক্‌ মোঁল্ডং করে কটা লরতে জেনারেটর বাঁসয়ে আলোক সঙ্জায় 
. সাজিয়ে ঢোল, কাঁসর, তাসা এবং ব্যাণ্ড বাজিয়ে কোন্‌ নিশীথ রান্রের স্তব্ধতা ভেঙ্গে সকলকে 
সচকিত করে প্রাতমা নিরঞ্জন হবে? 

মহালয়ার দন দেবাঁপক্ষ আরম্ভ হয়না। কিন্তু সরকার বেতারে মহালয়ার দিন ভোরে 
তার স্বরে একঘেয়ে “যা* দেবী সর্বভৃতেষু...-*. » দিয়ে দেবী পূজার উদ্বোধন হয়। ঘরে 
ঘরে রেডিও প্ররোদমে চালিয়ে অপরকে শোনানোর তাঁর প্রতিযোগিতা চলে, তারপরই শুরু 
বিভিন্ন মণ্ডপে জনতার পক্িক্রমা। যে পুজাকমিটি নানা প্রাক্কিয়ায় যত বেশধ চাঁদা আদায় করতে 
পারবে তারই জয়-জয়কার। . কারণ তাদের জাঁকজমকের জন্যে খরচ করার প্রচুর ক্ষমতা থাকবে। 
যে মণ্ডপের যত বেশী জাঁকজমক সেখানে জনতার আকর্ষণও বেশী। এখনকার মণ্ডপে থাকে 
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চন্দ্রাতপের বদলে নানা ডিজাইনের 'সাঁলং ও তাতে বিজলী বাতির সমারোহ, লাউড স্পীকারে 
নানারকম কানফাটানো বিদেশী সুরের গান, হারাণো-প্রাপ্ত-নির্দ্দেশের ঘোষণা, প্রাতমাকে ঘরে 
নানা কলা কোঁশলের ম্যাঁজক। দর্শনার্থার ভাঁড় এখন আর কোনও 'ঁবশেষ সময়ে নাঁদল্ট 
নয়। যচ্ঠী থেকে “বিজয়া দশমী, কি আরও 'কিছ্বাদন. পর্যন্ত, সারাদিন, সারারাত আবাল বৃদ্ধ 
টটকারা, চোখটাটানো পোষাকের বাহার প্রভৃতির সম্ভার নিয়ে। তাঁদের দর্শনের উদ্দেশ্য ভান্ত , 
অর্থ নিবেদন করার জন্যে নয়। উদ্দেশ্য হল কোন পল্লীর প্রাতমা নূতন ধারা এনেছে, রংটা 
পাটকেলে, হলদে না ধূসর, কোন্‌ প্রাচীন ভাস্কর্ষের ছায়া অবলম্বনে রুপায়িত হয়েছে_অজল্তা, 
ভুবনেশ্বর না কোনারক? শাস্ীয় নিয়মের বড় একটা ধার ধারেনা আজকাল কেউ। কালের 
গাঁত অনুযায়ী অঙ্গ সৌম্ঠব থাকলেই হল। মুখটা যাঁদ কোনও প্রন 'চন্রাীভনেত্রীর মত হয় 
তাহলে ত কথাই নেই, কালের গাঁত যেরকম স্পীড নিচ্ছে, আশক্কা হয় ভবিষ্যতে মা দশতৃজাকে 
দেবদাসীর কি আধুনিক কোনও চির্রতারকার মনোরম নৃত্য ভাঞ্গমায় রুপায়িত করা হবে অথবা 
পকাসোর িউবিক আর্টের পাঁরিকঞ্পনায় পাঁরক্পিত হবে। 

যে মণ্ডপের সাজসজ্জা ও সমারোহ অন্যান্য মণ্ডপের জাঁকজমকের উপর টেক্কা মারতে 
পারবে_ সেখানে জনতার চাপও হয় বেশী। সুতরাং পৃজা কামিটি এত ঝাঁক সামলে ক করে 
এত শাস্ীয় বিধান মেনে নি্দন্ট দিনে প্রাতমা নিরঞ্জন করবেন? জনসাধারণকে প্রাণভরে 
দেখবার সুযোগ করে দেবার জন্যে কমিটিকে প্রীতমা বিসর্জনের মেয়াদ যে আরও বাঁড়য়ে দিতে 
হয়! 

দুলর্ভ সৌভাগ্যবলে আপনার আবাস যদ এইরকম কোনও জনাপ্রয় প্যাস্ডেলের কাছা- 


' * কাছি হয় তাহলে আপনার স্যাবধা কত হয় তা ক কোনও দিন খাঁতয়ে দেখেছেন? আপনি 


+ পূজা অনায়াসে দেখতে পারেন। জনাপ্রয় নানারকম অচেনা অজানা সুরের গান (2) যখন তখন 
_ উপভোগ করতে পারেন। নানা কাজে ব্যস্ত বলে চিকিৎসকের পরমার্শ অন্যায় বিশ্রাম নিতে 
পারেন না। কিন্তু সৌভাঙ্গ্যরুমে আপনার গৃহ জনাপ্রয় মণ্ডপের কাছে হওয়ায় জনতার চাপ 
আপনাকে বাড়ীতে আটকে থাকতে তথা বিশ্রাম নিতে বাধ্য করবে। প্রিয় পাবার পাঁরজন 
আপনার সঙ্গ পাননা বলে আক্ষেপ করেন। কিন্তু পূজার এ-কাঁদন সঙ্গ দিয়ে তাদের খুশী 
করে আপনি পুলকিত হতে পারেন। আপনার বাড়ীর লোকেরা হয়ত চান যেন *পৃজাটা শেষ 
না হয়। এ সব বুঝেই বেধহয় পুজা কমিটি প্রাতমা নিরজনের দিনটির একটেন্সন করে দেন 
তা যতই গাঁহ্ত ও অন্যায় হোক না কেন। তাই বলাছলাম যেখানে “পূজা আরম্ভ হলে শেষ 
হতে, চায় না, মান্রাধিক্যবশতঃ যেখানে আনন্দ নিরানন্দে পর্যবাঁসত, যেখানে ধর্মীয় আচরণে 
ব্যাভচারের মান্রাটাই বেশী, পূজোর থেকে প্রদর্শনীর গুরুত্ব বেশী সেখানে না থেকে যাঁদ কেউ 
অন্য কোথাও নির্জনে, খোলা আকাশের নীচে একটু হাঁফ্‌ ছেড়ে বাঁচতে চান তাহলে ক তাঁর 
পলায়ন? মনোভাবের জন্যে নন্দা করব 

কলিকাতা পলিশ কমিশনার মহোদয়, পোঁরসভা প্রভৃতি অবশ্য চান নিষ্ট দিনে 'নার্দিষ্ট 
সময়ে প্রতিমা বিসর্জন যেন হয়। সেইজন্যে তাঁরা বারোয়ারণ পৃজাব জন্যে অনেক বাঁধ নাষিধ 
আরোপ করতে বাধ্য হন, 'নার্দস্ট সময়ে ও দিনে প্রতিমা বিসর্জন না হলে সামান্য জারমানা ও 
অন্মাতির প্রয়োজন হয়। দুটোর ব্যাপারেই কোনও অস্নাবধা নেই। কল্নিটি টাকা দিতে ও পুলিশ 
কর্তৃপক্ষত অনুমাঁত দিতে সদাই প্রস্তৃত। এ শুধু দেওয়া নেওয়ার প্লুশন। সেইজন্যে * জয়ার 
পরে বহনাদন পর্যন্ত বহুশায়ে পাঁরচালিত জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রা পদিসণ আশ্রয়ে গভীর 


১৩৬৭] বারোয়ার_ ১৯৫ 


রাতে অপ্রাতহত গাঁততেই চলে। রাস্তায় বাজশ পোড়নো, বোমা ফাটানো বা বিপজ্জনক “কছড 
নিয়ে চলা নাষন্ধ হলেও এগুলিই শোভাযাত্রায় -শোভান্ধন করে থাকে পুলিশ প্রহরায় । যাঁরা 
দু্ভাগ্যবশতঃ শোভাযাত্রা যাবার প্রধান সড়কের দুপাশে থাকেন তাদের দর্গাতর কথা আমাদের 
জাতীয় সরকার ও তথাকাঁথত কোমল হৃদয়, ধূরম্ধর রাজ্নপীতির খেলোয়াড়ের চিন্তা করে দেখে- 
ছেন কি কখনও? এ কথা জিজ্ঞাসা করা কি অন্যায়-_কেন পূজার নির্ঘ্ট মেনে নার্ট সমরে 
পূজা সমাপ্ত করে প্রাতমা বিসর্জন হবেনা-কেন ধর্মের নামে ব্যাতচার তথা শ্যান্তীপ্রয় জনসাধা- 
রণের উপর অত্যাচার বছরের পর বছর চলবে? প্রাচাট পূজা-তা তান সরস্বতীই হন বা 
ওলাইচশ্ডীই হন সর্বত্রই এইপ্রকার ব্যাঁভচার বর্তমানে আচার হয়ে দাঁড়িয়েছে ? - বিশেষ স্বার্থর 
প্রশ্রয় পেয়ে-কন্তু কেন? 

মজা হচ্ছে এইরকম পূজা প্রাতযোগিতায় কেসও একি বিশেষ প্রয়োজনীয় সরভারী 
সংস্থার কর্মচারীরাও বিশিষ্ট ভুমিকা 'নিয়েছেন-যাঁদও ভারতে কোনও সরকারী সংস্থায় পুজা 
হওয়াটা বাস্থনীয় নয়। এইরূপ সংস্থায় সসমারোহে পূজার বিপুল ব্যয়ের সংস্থান কোথা যেকে 
হয়- কর্মচারীদের স্বেচ্ছাকৃত দানে না জনসাধারণের অকুপণ সহযোগিতায় ? 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই সব আচরণ ও অন্যায়ের [রুদ্ধে অসহায় মানুষগুলোর প্রাতবাদ__ 
ব্যান্ড বাদ্যের আওয়াজ ছাপিয়ে এ'দের ঠসা কানে হিয়ারিং এড্‌ না লাগালে' কোনও [দন 
পেশছাবে কি? কোনও দিনই বোধহয় পেশছাবেনা। ধর্ম হস্তক্ষেপ করে আপনার জন্যে কেন 
শুধু শুধু জনসাধারণের কাছে অপ্রিয় হয়ে, রাজনীতির গাঁদ হারিয়ে - তাঁদের প্রাতিভা 'তথা 
ভাঁবষ্যং নষ্ট করবেন? 


সপ আপা সপ শী কলা 


সালাজারের জেলে উনিশ মাস। ইন্ডিয়ান এসোসয়েটেড পাবালাশং কোং প্রাঃ লিমিটেড 
- কালিকাতা-৭। মূল্য £ দশ টাকা ' 

উনিশ শ পণ্তাশের.নেপাল। ভোলা চট্রোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান এসোসয়েটেড পাবাঁলাশং কোং 
প্রাঃ ামাঁটড ৷ কাঁলকাতা। মূল্য £ তিন টাকা 


ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস এখনও লেখা হয় নাই। সে হীতহাস বহু লেখকের 
লেখায় ইতঃদ্ততঃ বাক্ষপ্ত আছে ব্যাপ্ত রয়েছে অনেক সরকারী বেসরকারী রেকর্ডের মধ্যে ও - 
ইংরাজ শাসকদের পুস্তক-পত্রাবলাঁতে। কোনোদিন বহু পাঁরশ্রম ও বহুজনের প্রচেষ্টায় স্বাধী- 
নতার পূর্ণাঙ্গ - ইতিহাস রাঁচত হবে। ১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্ট হতে খাঁণ্ডত ভারতের ষে 
স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি তা এখনও পূর্ণা্গ হয়ান। এখনও ভারতের মাটীতে ফরাসী 
সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ভূমির আইনান্গ হস্তান্তর বিধিবদ্ধ হয়নি। এখনও পর্যন্ত পর্তুগীজ 
" সাম্রাজ্যের নিকট গোয়া পরাধীন রয়েছে। এবং এ সকল মান্র ভৌগালক স্থান বিশেষ হিসাবে 
নয়। ভারতের অন্তভুস্তি দেশ হিসাবে রাজনোতিক--অর্থনৌতিক সূত্রে একবপকরণ ভিন্ন ভারত- 
ভুমর অখণ্ড সার্বভৌমত্ব হয়েছে বলা যায় না। 

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের মুখে ভারতের মাটীতে ফরাসণ, ওজন্দাজ, পর্তুগীজ ও ইংরাজ 
প্রভৃতি 'যুরোপ'য় সাম্রাজ্যবাদী শত্তিবর্গের ব্লীড়াস্থল হয়ে ওঠে। কালকুমে অন্যান্য শল্তিবর্গকে 
পরাভূত করে ইংরাজ ভাবতের বুকে রাজত্ব প্রাতষ্ঠা করে। ফরাসী শান্ত পাণ্ডচেরী, মাহে, 
কাঁরকল ও চন্দননগরে সীমাবদ্ধ হয়। পর্তুগীজরা গোয়া, দমন, দিউ ও নগর হাভেলীতে 
স্বীয় প্রতুত্ব বজায় রাখে। স্বাভাবিক কারণেই ভারতের ভূখণ্ড থেকে ইংরাজদের দাসত্ব মোচনের 
সংগ্রামই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য 'ছল। 

পুঁজ অধিকৃত গোয়াবাসী বা ফরাসী অধিকৃত অগ্চলের জনগণ এই স্বাধীনতা 
সংগ্রামে যোগ দেয় ও নিজ নিজ দেশ পরাধীনতামুস্ত করতে. বহু ত্যাগ স্বাঁকার করে। কিন্তু ইংরাজ 
'বিহশন ভারতের স্বপ্ন সকল ভারতবাসীর একমাত্র কাম্য হওয়ায় গোয়া প্রভীতির স্বাধীনতার প্রশ্ন 
গোঁধ হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ পর্তুগাল ওপাঁনবোশক দেশ হওয়া সত্বেও চিরকালই ইংরাজ সাম্রাজ্য 
বাদীর উপর নিভ'রশীল। স্বীয় স্বাধীনতা সত্বেও অর্থনৈতিক ও কুটনোতিক' কারণে পর্তুগাল 
ইংলণ্ডের উপর নিভ'রশীল। আসলে স্পেনের উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় যুদ্ধ হতে (১৭০০- 
১৭১৪) পর্তুগাল বৃটিশ ছত্রছায়ায় বাস করছে। স্পেন ও ফ্রান্স এর বিরুদ্ধে নিজ ক্ষমতাবৃদ্ধির 
জন্য গ্রেটবৃটেনও পর্তুগালকে রক্ষা করে এসেছে। তাহার পরিবর্তে পর্তুগালের বন্দর, দ্বঁপ- 
পুঞ্জ, উপনিবেশ প্রভৃতি বটেন ব্যবহার করেছে ও ব্যবসাগত বহু সুবিধা ভোগ করে এসেছে। 
বর্তমানে মার্কন দেশ গ্রেট বৃটেনের স্থান দখল করেছে। ওপাঁনবেশিক শান্তর পৃথিবী ভাগা- 
ভাগির লড়াই-এ পর্তুগাল উপগ্রহ শান্ত হিসাবে কাজ করেছে। 

১৫১০ থুষ্টাব্দে পর্তুগালের সম্রাট গোয়া দখল করে। তখন হতেই গোয়া পতুণগাল 
সাম্রাজ্যের অধীন। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ৯১৫০ সালে গোয়ায় স্বাধশনতার প্রশ্ন বড় 


১৩৬৭] | গমালোচনা ৩৯৭ 


হয়ে দেখা দিতে থাকে। ১৯৫০-৫৬ সাল পর্যন্ত ভারতে বাভিন্ন রাজনৈঁতক দলগ্াল গোয়া- 
মস্ত সংগ্রামের জন্য সবশেষ আন্দোলন করে। সেই আন্দোলনে একজন সক্রিয় নেতা ও 
অংশাঁদার হিসাবে শ্রীতদব চৌধুরী গোয়ার জেলে বন্দী ছিলেন। বারো বছর সাজা হওয়া 
সত্বেও উাঁনশ মাসের কিছ: বেশাঁ তাঁহাকে গোয়ায় বন্দীজাবন যাপন করতে হয়। ম্দান্ত পাবার 
পর তান দেশ পান্রকায় ধারাবাঁহক ভাবে গোয়া জেলের আঁভজ্ঞতা প্রকাশ করেন। “সালাজারের 
জেলে উীনশ মাস’ সেই অভিজ্ঞতাই পুস্তকাকারে রূপান্তারত হয়েছে। 

গোয়ার স্বাধীনতার প্রশ্ন আমাদের জাতীয় নেতৃবর্গে'র বন্তৃতা ও লেখায় প্রাক্‌-স্বাধীন- 
যুগে উল্লিখিত হলেও কোনও পাঁরকজ্পনা ও আন্দোলন সংষ্ট হয়ানন। গোয়াবাসীদের নিজস্ব 
স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব হতেই অল্পাবস্তর হয়েছে। ভারত স্বাধীন হবার পর 
তার তীব্রতা ও ব্যাপ্ত স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। বোম্বাই প্রবাসী গোয়াবাসীদের মারফৎ এই 
আন্দোলনের কথা ভারত তথা “বিশ্বে প্রচারিত হবার সুযোগ ঘটে। “কিন্তু ভারতের সকল 
জনগণকে নাড়া দিবার মতো আন্দোলন হতে বেশ সময় লাগে। ১৯৫৪ সালের গোড়ার দিকে, 
ভারতের রাজনৈতিক দলগহাল এঁক্যবদ্ধ ভাবে ও কংগ্রেস সদস্য ব্যান্তগতভাবে গোয়ামন্ত সংগ্রামের 
জন্য আন্দোলন সৃষ্টি করেন। এ সময়ে ভারতের সকল জনগণের মধ্যে গোয়ার স্বাধীনতার প্রশ্ন 
মুখ্য প্রশ্ন হিসাবে দেখা দেয়। এ ১৯৫৪4৫৬ সালে গোয়ামণাস্তর প্রশ্ন আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দযরূপে 
সকলের নিকট উপস্থিত হয়। ভারত হতে শত শত সত্যাগ্রহণ গোয়ার স্বাধীনতার জন্য গোয়াতে 
প্রবেশ করে। পতুগাঁজ সাম্রাজ্যবাদশর গুজিতে কেহ নিহত হয় (প্রায় ৪০ জনের মতো) ও কেহ 
জেলে বন্দী হয় ও কেহ কেহ.পর্তুগীঁজ পীলশ বা ?মালিটারী কর্তৃক গোয়া হতে ভারতের মাটশতে 
প্রত্যার্পত হয়। এ সকল খবর তৎকালীন সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে। অনেকে 
বহু ধরণের প্রবন্ধাদ রচনা করেছেন। কিন্তু গোয়া সম্বন্ধে এত বস্ভাঁরত বিবরণ ও এরীতহাসিক- - 
রাজনীতিকের দৃণ্টিভঙ্গীতে গোয়া সম্পার্কত তথ্য 'ত্রাদব চৌধুরীর পূর্বে কেহ বাংলা ভাষায় 
প্রকাশ করে নাই। ফলে “সালাজারের জেলে উনিশ মাস! ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতি- 
হাসে একটা মূল্যবান অধ্যায় হিসাবে গাঁণত হবে। গোয়াতে বন্দী হবার ফলে লেখকের পক্ষে 
যেমন অন্তরঙ্গ ছবি আঁকা সম্ভব হয়েছে. তেমনি অনেক অস্মাবধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। 
ভাষাগত কারণ ছাড়াও একমাত্র বন্দী হিসাবে গোয়ার জনগণ, সমাজ ও শাসনব্যবস্থার পাঁরচয় 
গ্রহণ করা যে কোনো লোকের পক্ষেই বেশ কঠিন ব্যাপার। পর্তুগাল ও তার ওপাঁনবোশক রুপ, 
গোয়া ও তার মুক্ত আন্দোলন, গোয়াবাসীর সাধারণ জীবন, গোয়াম্ান্তি আন্দোলন ও উহার 
তাৎপর্য প্রভৃতি বিষয়ে লেখক যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে বিবৃত করেছেন। তথ্যাদর জন্য তান 
অবশ্যই প্ুস্তকাঁদির উপর নির্ভর করেছেন কিন্তু নিজের চোখে দেখা ঘটনা ও বন্দী হিসাবে যে 
পরিমাণ লোকজনের সাথে সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়েছে সব জাঁড়িয়ে একটা পূর্ণান্গচতর তান এই 
পুস্তকের মারফৎ বাঙ্গালপ পাঠকদের জন্য তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষায় বেশ আবেগ আছে, আছে 
সহজ ও সাবলীল ভঙ্গি সাংবাদক সুলভ রচনাশৈলশ সস্বেও। তাঁর সক্ষম রসানুভূতি, মানবি- 
কতাবোধ ও নিসর্গ সৌন্দধর্রশীতি উল্লেখষোগ্য। ভাষার উপর যে দখল থাকলে অল্প কথায় বেশধ 
বিষয় বলা সম্ভক তা লেখকের আয়ত্বের মধ্যে হয়ত নাই কিন্তু স্বীয় বন্তব্য বিষয় গুছিয়ে বলার 
ক্ষমতা তান রাখেন। ফলে “সালাজারের জেলে উনিশ মাস” পড়তে ভাল লাগে, পুনর্যান্তকথন 
সত্বেও! সর্বোপরি রাজনশীতক বিচারে এর তাৎপর্য আরো বেশশ। রাজনশীত-পাঠক ও 
উৎসাহাঁদের ও সচেতন সাংবাদিকের এ বই আঁত অবশ্যই পাঠ্য । 

দিব চৌধুরী লোকসভার সরস্য শুধু নন, বাংলা দেশের বামপন্থী আন্দোলনের এক- 
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জন ‘বিশিষ্ট নেতা ও 'িস্লবী. সমাজতন্ত্র পার্ট'র একজন উচ্চবর্গের পরিচালক। এ কথা বলা 
ধনষ্প্রয়োজন যে তাঁহার রাজনশীত-ইাতহাসবোধ নিজ দলের দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থক হবে। কিন্তু 
এই পুস্তক রচনায় তন যথাসম্ভব দলীয় দৃষ্টিকোণ হতে মুস্ত হবার চেষ্টা করেছেন! বস্তু- 
নিষ্ঠ ও তথ্যাভাঁত্তক রচনার প্রাত লক্ষ্য রেখে তানি আঁভজ্ঞতা বর্ণনায় অগ্রসর হয়েছেন। অবশ্য 

ডাঃ সালাজার ও তাহার গুণমুস্ধ মাকন ও বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী তাহাকে একদেশদশ্া বলতে 
পারেন। কেননা ন্রাদিকবাবু পর্তুগাল একটা সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাঁসম্ট রাষ্ট্র একথা ধরে নিয়ে -. 
অগ্রসর হয়েছেন। এবং পর্তুগীজরা ইংরাজ বা অন্য সাম্রাজ্যবাদীদের তুলনায় কতটা ভিন্ন, 
তাদের সাম্রাজ্যবাদের ভাঁত্ত {কি পাঁবমাণে সামন্ততান্মিক_-পশ্চাদপদ অর্থনীতি এই সব বন্তব্য 
উপাঁস্থত করেছেন। আসলে পূর্বে ইংরাজ ব্যবহৃত ও বর্তমানে পারত্যন্ত শাসনব্যবস্থায় জজ রত 
ভারতবাসীদের নিকট পর্তুগীজ শাসনের নগ্নচেহারার চিত্র ভ্রিদিববাবূর লেখায় পাওয়া ষাবে। 
আম্তজ্াতক রাজনীতিতে পর্তুগালের স্থান, তার অর্থনীতি, গোয়াতে পর্তুগালের 'শাসনাবীধ 
ও অর্থনোৌতক রাজনোৌতক শোষণের রূপ, গোয়াবাসীর স্বাধীনতা আন্দোলন ও তাহার সাঁহত 
ভারতবাসীর সম্পর্ক, ভরতের গোয়ামূন্তি আন্দোলন, ভারত সরকারের এই আন্দোলনের প্রতি 
ও গোয়াম্ুক্তি সম্গ্লার্কত নীতি প্রভাতির পারপ্রেক্ষিতে নিজের ও তাহার সহযোগাঁদের বন্দীজীবনের 
, কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। গোয়াকে মস্ত করার জন্য 'আঁহংস গণ সত্যাগ্রহের, খাঁতয়ান বিচার 
করার সময় হয়ত এখনও হয় নাই। ভারত সরকার কি পারমাণ নীতাঁনষ্ঠ ও ভুল বৈদৌশক 
নীতির দ্বারা গোয়ার প্রশ্নে চালিত হয়েছেন তাহা হীতহাস একাঁদন বিচার করবে৷ 
কিল্তু যে আন্দোলন একাঁদন সারা ভারতে বিরাট প্রাণচাণ্ল্য সৃষ্টি করে, সমগ্র ভারতবসী 
ননর্ভয়ে পর্তুগীজ পুলিশ ও 'মালিটারীর অত্যাচারের সম্মুখীন হয় তার বিবরণ সংবাদপত্রের 
পাতায় লিখিত হলেও লবপ্ত হয়ে যেত। এবই লেখার জন্য বাংলা দেশের পাঠকরা 
- নিশ্চয়ই িদিববাব্র কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে । তবুও আশা করবো যে এই ৩৫০ পৃঙ্ঠার ১০: টাকা 
- মূলের পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে ও সুলভ মূল্যে প্রকাশ করা সম্ভব! বাংলা পাঠকদের 
সংখ্যাই গুধয বৃদ্ধি পাবেনা। আজকের ও ভাবষ্যতের তরুণদের নিকট স্বাধীন ভারতের এক 
গোৌরবোজ্জবল অধ্যায়ের উদ্দীপ্ত পাঁরচয় করানো সম্ভব হবে। 


ভারতের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত নেপাল ক্রমশঃই আন্তজর্ীতক রাজনপীততে স্থান লাভ 
করছে। উত্তরে যার চীনের প্রত্যন্ত প্রদেশ তিব্বত এবং পূর্ব পশ্চিম ও দক্ষিণে ভারতবর্ষ সে - 
দেশের গুরুত্ব সম্পর্কে দেশী বিদেশ অনেক রাম্ট্রনায়কেরা সজাগ । আজকের নেপাল স্বাধণ- 
নতা ও গণতন্দের বন্ধু! সামল্ততাল্লিক শোষণ হতে ক্রমেই নেপালের অগ্রগাঁত হবে এ আশা 
সকল গণতান্তিক মানুষই করেন। তার ইতিহাস বহাদনের ও ভারতের সাথে বহু অচ্ছেদ্য 
বন্ধনে তা জাঁড়ত। ইংরজ সাম্রাজ্যের উপর নির্ভরশীল নেপালের আভ্যন্তরীণ শাসন কছাঁদন 
পূর্বেও অত্যাচারী রাণাশ্মহণীদের হাতে ন্যস্ত ছিল। এ কারণে সাধারণ নির্বাচন মারফৎ নেপালে 
গরণতাল্তিক ব্যবস্থার প্রবর্তন ভারত ও চীনের স্বাধীনতা অর্জন ও স্বাঁধকার প্রাপ্তর স্বাভাবিক 
পাঁরণতি হিসাবে বিশ্ববাসীর দুষ্ট আকর্ষণ করেছে। মৌলিক কারণ অবশ্যই নেপালবাসগদের 
নিজস্ব সংগ্রাম। এ সংগ্রাম বহুদিনের বহুজনের ও বহ-সংঘাতেই চলেছিল ও চলেছে। 
নেপালবাসীদের একটা র্তক্ষয়ী সংগ্রামের কাহিনী নিয়েই, শ্রীভোলা চট্টোপাধ্যায়ের এই 
পুস্তক রচনা। ১৯৫০ সালে স্বৈরাচারী একচেটীয়. জামদার র্মণাগোম্ঠীর শাসনের বিরুদ্ধে 
নেপালের জনগণ সশস্ত্র সংগ্রামে. লিপ্ত হন। নেপালের জাতীয় কংগ্রেসা এই সংগ্রামে মৃখ্য- 
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ভূমিকা গ্রহণ করে। অবশেষে ভারতের সরকারের মধ্যস্থতায় নেপালের গৃহযুদ্ধের অবসান 
ঘটে। নেপালের জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা বিশ্বেশ্বর প্রসাদ কৈরালা বর্তমানে নেপালের 

প্রধান মন্ত্রী। এই গহয্ুদ্ধে- বাঙ্গালা যুবক ভোলা চট্টোপাধ্যায় সক্রিয় অংশীদার ছিলেন। 
বান আরা নে বা কা 
{প্ৰয় নেতৃবর্গের ভূমিকা লাখবার চেষ্টা করেছেন। লেখক অবশ্যই নূতন ও বয়সেও প্রবণ নন। 
সেই অর্থে তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়। বাঙ্গালী পাঠককে নেপালের একট? রন্তান্ত অধ্যায়ের, 
সহিত পরিচয় করার প্রচেস্টাও উল্লোথত হওয়া উচিত। 


মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
জর্জ বার্নাড শ ভবানী" মুখোপাধ্যায় । বেশ্গল পাবলিশার্স কলিকাতা । ৮:৫০ নঃ পঃ 


ভি জনা দি রা 
শচন্ভার চমৎকারিত্বে, আদর্শবাদের বাঁলষ্ঠতাক্, প্রতিভার স্ফুরণে শ সুধীসমাজকে মাতিয়ে রেখে” 
ছিলেন। কখন কোন বিষয়ে তানি তাঁর নিজস্ব ভথ্গর্ীটতে ক্ষুরধার একট বাণ? নিক্ষেপ করবেন 
-তারই প্রত্যাশায় যেন সবাই তটস্থ। স্াহত্য, সমাজ, রাজনপীতি, ধর্ম রঙ্গমণ্ণ--সব কিছু 
সম্পকেই তাঁর চিন্তাধারা চিরাচারতের বিরুদ্ধ। বিদুপ আর ব্যঙ্গের কশাঘাতে তান যেখানেই 
অন্যায়, আঁবচার আর অসাধূতা দেখেছেন, তাকে 'নর্দয়ভাবে ছিন্নভিন্ন করেছেন। কিন্তু তাঁর 
বাক্যবাণ যত মর্মঘাতাঁই হোক না কেন, মনেপ্রাণে শ ছিলেন প্রকৃত দরদী। তাই শ'র লেখা সময়- 
বিশেষে যেমন ক্ষমাহশন, আবার কখনো বা তেমান মর্মস্পর্শী । 

শ'র এই পরিচয় সাহত্যরাঁসকদের কাছে নতুন করে দেবার প্রয়োজন নেই। এক একটি, 
করে তাঁর নাটক প্রকাশিত হয়েছে (নাট্যকার হিসেবেই তান বেশণ জনাপ্রয় ) আর চতুর্দিকে 
আলোড়ন শুর হয়ে গেছে তার দৃঁষ্টিভঙ্গীর মোৌলিকত্বে, বাচন ভঙ্গীর তর্যক চাতুর্ষে। এই 
সব নাটক যখন মণ্স্থ হয়, তখন প্রথম 'দিকটায় তেমন জনীপ্রয়তা অর্জন করতে. পারোনি। 'িষয়- 
বস্তুর নতুনত্বের জন্যই হোক বা নাটারচনায় তাঁর নিজস্ব একট রশীত প্রবর্তনের ফলেই হোক, 
থিয়েটার কর্তৃপক্ষরাও গোড়ার দিকে তেমন উৎসাহ দেখানন। কিন্তু একবার ষখন নাট্যামোদীরা 
এই নব্যরণাতির নাটকের স্বাদ পেল, তখন আর জনাপ্রয়তার প্রেত আটকায় কে? রাতারাতি শ'র্‌ 
খ্যাত পৃথিবাঁময় ছড়িয়ে পড়ল। 

বাংলাদেশেও শ'র খ্যাঁতর ঢেউ এসে পেশছল। কিন্তু অন্য দেশের সঙ্গে বাংলার একটু 
প্রভেদ থেকে গেল। আর দশটা সভ্যদেশে শ'র খ্যাতি শুধু ইংরেজীজানা মুষ্টিমেয় কিছ; সাঁহত্য- 
'রসকের মধ্যেই আটকে রইল না। 'বাভল্ন দেশের বাভিন্ন ভাষায় শ'র রচনাবলশ অনুবাদ হয়ে 
সাহিত্য-রাঁসক মান্লেরই হাতে পৌঁছল। কিন্তু বাংলা দেশে শ'র নামই শুধু প্রচার হল, তাঁর 
লেখার সঙ্গে পরিচয় হল লোকের নামমার। ইংরেজী পড়েন যাঁরা, তারাই শুধু শেভিয়ান সাহ- 
- ত্যের রসের সন্ধান পেলেন। কয়েকবছর আগে প্রকাশিত Plays Unpleasant-এর অনুবাদ 
দীবরস' নাটক’ ছাড়া বোধ হয় এ পর্যন্ত শ'র আর কোনো রচনার বাংলা অনুবাদ বেরোয়ান। এটা 
অতাঁব দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই। কারণ ণবরস নাটকে'র অনুবাদ-উৎকর্ষ থেকে স্পম্ট প্রমাণ 
হয় যে শ'র নাটক বাংলাভাষায় অনুবাদের অনুপযোগী নয়। রস নাটকের অন্যবাদগুি যে 
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রসো্তার্ণ হয়েছে এ কথা সকলেই মানবেন। 

" ভবানী মুখোপাধ্যায় শ'র একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বাঙ্গালী পাঠকের কাছে উপস্থিত করে 
তাঁদের শ-সাহত্য পাঠের আগ্রহ বর্ধন-করতে প্রয়াসী হয়েছেন। জাবনশীট শুধু যে স:খপাঠা 
হয়েছে তাই নয়, বার্নাড শ'র একাট সম্পূর্ণ সুসম্বন্ধ ছাঁব এতে পাওয়া বায়। শ'র ব্যান্তগত 
জীবন্রে নানা ঘাতপ্রাতঘাতের মধ্য দিয়ে" কী ভাবে তাঁর সাহত্যসাধনার ক্রমাববর্তন হল-সে 
এক 'বাচঘ কাঁহনণ। প্রথম জীবনে শ'কে বহ; দুঃখকম্ট ভোগ করতে হয়। দারদ্য-বিড়ম্বিত 


জীবনের তিন্ততা দশর্ঘকন তান সহ্য করছেন। "কিন্তু অসীম ধৈর্য আর অটুট মনোবল তাঁর " 
সাধনাকে অটল রেখেছে । পিতা কার শ লোক মন্দ ছিলেন না, কিন্তু জাঁবনের অসাফল্য ভুলতে .. 
মদের নেশায় নিজেকে তিনি ডুবিয়ে রাখতেন। বৃহৎ পাঁরবার, তার উপরে আর্ক অদ্বচ্ছলতা। _ 
": সুতরাং এ অবস্থায় শপভার কাছ থেকে শ খুব উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণত হবার :আশা কখনো 


করেননি। তবে একটা উপকার হয়েছিল। পিতার অবস্থা দেখে মদ্যপানের কুফল সঁ্িকে তাঁর 


মনে একটা স্পন্ট ধারণা হয়েছিল, ফলে আজীবন তিনি মদ্য স্পর্শ করেনান। শ'র উপরে তাঁর -" 
- * জননীর প্রভাব ছিল অপটরসীম। শ-জননশ এলিজাবেথের অন্যান্য সদ্‌গৃণের মধ্যে একটি বিশেষ-, 


“ভাবে উল্লেখযোগ্য-_সৌট হল তাঁর সঙ্গতপ্রীত। তাঁর কন্ঠস্বর ছিল আঁত স্মধ্দর। জর্জ জন 
ভ্যান্ডাকুর .ল'র কাছে তাঁর সঙ্গত শিক্ষা। শ তাঁর জননীর কাছে সঞ্গণতে শিক্ষালাভ না 
করলেও, সঙ্গীতে তাঁর আগ্রহ তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। এই আগ্রহই  উত্তরজাবনে তাকে 


-সঞ্গীতরাঁসক হিসেবে খাঁতি এনে দেয়। সঙ্গীতসমালোচক [হিসেবেও শ'র সুনাম কম নয়। : 


- ..  বাল্যজীবনের এই ধরণের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে যৌবনে জীবিকাঅর্জনের 
' তাঁগদে কখনো কেরানী, কখনো সাংবাদিক এবং তাঁর মাঝে মাঝে কখনো" বা বেকার অবস্থার 
মধ্য দিয়ে কীভাবে প্রায় মধ্যজীবনে এসে শ সাফল্যের নাগাল পেলেন, ঘটন্াপরম্পরার সুষ্ঠু 
“বিন্যাসে ভবানীবাব্দ তার থেকে একাঁট. আঁত মনোজ্ঞ কাঁহনপ রচনা করেছেন৷ শ' সম্পর্কে প্রকা- 
শিত একাধিক জীবনী এবং বিভিন্ন সামায়ক পান্নকায় শ’ সম্পার্কত প্রবন্ধাবলশ থেকে তান 
তাঁর বইয়ের মালমশলা ক্ংগ্রহ করেছেন। সেদিক থেকে বইটি তথ্যবহুল! কিন্তু ভবানীবাবূর 
-ক্কতিত্ব এখানেই যে বহন তথ্য ব্যবহার করেও বইটকে ভারাক্রান্ত করনোন। এবং আরো বড় কথা 
বইটিতে বার্নাড শ'র প্রাতভার ক্লমাবকাশকে আশ্চর্য সংবেদনশশল দৃষ্টিতে তিনি অনুসরণ 


করেছেন। বাস্তবজশীবনের নানা ঘটনাপ্রবাহ তাঁর মনোজগতে কখন কণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, 


তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছে, তার একটি সম্পূর্ণ ইতিহাস তান লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু কোথাও 
অযাচিত মন্তব্যে পাকেন ধৈর্য চন্যাত. ঘটাবার চেষ্টা করেনান। 

কিল্তু আবার সেই পুরোণো কথায় ফিরে আসতে হয়। ভবানবাব্‌ শ'র সাহিত্য প্রাত- 
ভার বিবর্তন লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে অনবরত তাঁর নানা নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধের উল্লেখ করে- 
" ছেন, তাঁর নাটক বা উপন্যাসের একাধিক চাঁরত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন৷ শ'র রচনা থেকে 
বহু উদ্ধৃতিও ব্যবহার করেছেন কোনো বন্তব্যকে পাঁরস্ফুট.করবার জন্য। অথচ সাধারণ বাঙ্গাল 
পাঠক (তাও সকলে নয় ) আজ পর্যন্ত মাত্র একটি বইয়ের বঙ্গানুবাদ পড়বার সুযোগ পেয়েছে। 
তাদের কাছে বার্নাড শ'র এই জাবনীর সার্থকতা কতটুকু তা ভাববার বিষয়। তবে ভবানশবাবুর 
প্রচেষ্টা তখনই সার্থক হবে, যদ এই জীবনী পাঠ করে শ-রাসিক পাঁহতাকেরা কেউ কেউ আবার 
দার কাছ জা অনুবাদ করার রে : . 


*. সভাষ সেন 


পল 






* অষ্টম বর্ষ, সপ্তম রর uu) ক।[লী]ুন i ” 





॥লসুূচীপন্॥ 


ন্ট্যশাস্রে রঙ্গদেবতা-প্‌জ্জন। অমিয়নাথ সান্যাল ৪২৫ 
রংডলফ্‌ রথ্‌। গোঁরাজ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৪৩৩ 
জামদার দ্বারকানাথ। অমৃতময় মুখোপাধ্যায় ৪৩৬ 
কেরীসাহেব ও বহুভাষা-কোষ। আঁজত দাস ৪৪১ 
গণিতের দর্পণে মিশর মুরার ঘোষ ৪৫১, 
শতাব্দীর খণ ও দাঁয়ত্ব। শভেন্দশেখর মুখোপাধ্যায় ৪৫৫ 
রিনার, 
ভগবানের জন্ম। সোমেন বসু ৪৬৩ 
শশাশরকুমার ভাদুড়””। রবি মিত্র ৪৬৬ 

সমালোচনা আঁজতকৃফ বসু ৪৬৮ 





, 1 সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥ 





আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস'-৭ ওয়োলংটন স্কোয়ার 
হইতে মন্ত ও. ২৪ চৌরঙ্গণ রোড্‌ কালিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত 


সমকালীন ॥ কার্তক ১৩৬৭ 





মেটিক ওজন 


ব্যবহার করা 


বাধ্যতামুলক 


১৯৬০ সালের ১লা অক্টোবর থেকে 'নিন্নালাখত এলাকা গুলিতে সমস্ত লেনদেনেব ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মোঁ্টক ওজন 
ব্যবহার বাধ্যতামূলক হয়েছে। ব্যবসার জন্য ব্যবহারকল্পে সমস্ত মৌন্রক বাটখারায় ওজন ও পাঁরমাপ ক্তৃপল্ষের 
মোহর থাকা চাই। অন্য কোন রকম বাটখারা ব্যবহার করা বে-আইনী হবে। 


অম্ম প্রদেশ £ বিশাখাপটনম, কৃষ্ণা, গুনটুব, কুবনুল, 
হায়দ্রাবাদ, ওয়ারাতগল, নিজামাবাদ জেলাসমূহ এবং রাজ্যের 
সমস্ত নিয়ান্মিত বাজারসমূহা। 


অসাম £ নওগাঁ জেলা এবং গৌহাটি শহর। 
বহার £ ভাগলপ্দুর ও রাঁঁচ ডাভিসন এবং পাটনা ও রহ নত 


ডাঁভসনের পৌর ও নার্দষ্ট এলাকাসমূহ। 

গুজরাট £ আমেদাবাদ, রাজকোট ও বরোদা শহরসমূহ এবং 
রাজ্যের সমস্ত "নয়া্দত বাজারসমূহ। 

কেরালা £ কোঁজকোড, এরনাকুলাম এবং কুইলন 
জেলাসমূহা। 


মধ্যপ্ৰদেশ £ নেহোর, ইন্দোর, গোয়াঁলয়র, এবং জব্বলপ্ুর 
জেলাসমূহ এবং রাজ্যের সমস্ত নিয়ন্ন্িত বাজারসমূহা। 


মাদ্রাজ £ মাদ্রাজ, চিঞ্গেলপু্ট, দক্ষিণ আরকট, উত্তর আরকট 
জেলাসমূহ এবং রাজ্যের সমস্ত নিযন্দিত বাজ্ারসমূহ। 


মহারাষ্ট্র £ বোম্বাই, পুণা, নাগপনর, ওরজ্গাবাদ, শোলপুর, 
কোলহাপুর, আকোলা, অমরাবতাঁ, ওয়ার্ধা, ইওটমল শহর- 
সমূহ এবং রাজ্যের সমস্ত নিয়ন্বিত বাজারসমূহ। 


নিম্নীলাখত শিল্প ও ব্যবসার লেনদেনে মৌট্রক 


পাট, সূতী বস্ত, লৌহ ও ইস্পাত, হীঞ্জনশয়ারং, 


দহটশুর £ বাঙ্গালোব, রাইচুর, ধারওষার জেলাসমূহ এবং 

রাজ্যের সমস্ত নিগ্নান্ঘত বাক্রাবসমূহ | 

ভীড়ধ্যা ঃ ব্রহমপদুর, কটক এবং গম্বলপুর শহরসমূহ। 

পাঞ্জাব £ অমৃতসর, জনন্ধর, লাধয়ানা, আম্বালা, 

পাঁতয়ালা, গুরগাঁও জেলাসমূহ' এবং রাজ্যের সমস্ত 
বাজারসমূহ। 

রাজস্থান 8 আজমীর, বিকার, যোধপদর, জয়পুর, কোটা 

ও উদয়পুর জেলাসমূহ। 

উত্তরপ্রদেশ £ মীরাট, আগা, লক্ষে, বৌরলণী, মোরাদাবাদ, 

বাবাণসাঁ, কানপুর, ঝানাঁস, এলাহাবাদ ও গোরখপর 

শহরসমূহ'! 

পশ্চিম বাঙলা £ কলকাতা ও হাওড়ার পৌর এলাকাসমূহ। 

'দিল্লশী দিল্লীর সমস্ত এলাকা। 

হিমাচল প্রদেশ ৪ মণ্ডা ও পসিরমদূর জেলাসমূহা। 

মণিপুর £ ইম্ফল। 

দিপা £ আগরতলা শহর। 

আন্দামান ও নিকোবর দ্বপপ)ঞ্জ £ পোর্ট রেযাব শহর । 

' পাণ্ডচোঁর £ পাণ্ডচোরর সমস্ত এলাকা । 


পদ্ধাতর ওজন ও মাপ ন্যবহার করা বাধ্যতামূলক £ 
ভারী রসায়ন, সিমেন্ট, লবণ, কাগজ, রিফ্রেন্টীরজ অলৌহ 


ধাতু, রবার শিল্প, বনস্পতি, সাবান,পশমা দুব্য, তুলার অগ্রিম বিক্রয় বাজার এবং কাঁফ বোর্ডের লেনদেনের ক্ষেত্রে । 


মটিক 


পদ্ধতি 


সরলতা ও আঁভন্নতার জন্য 
কর্তৃক প্রচারত। 


ভারত সরকার 





DA. 60/409 











াটশাস্মে ওয় অধ্যার আগ্যোপাল্ত রণ দেবতাগণের পানা সংক্রান্ত উপদেশাবদী গে 
রাঁচিত। সর্বশেষ শ্লোক (১০৪ শ্লোক) যথা . 
এবমেব বিধি দ্‌ষ্টো রঙ্গ দৈবতপ্ুজনে। - 
নবে নাট্য গৃহে কার্যং প্রেক্ষায়াং তু প্রযোস্বাভিঃ ॥ 

টানি Les ©) ATURE CTO ORE) 
সম্বন্ধে উত্ত বিধি উপদেশ করা হয়েছে। একমাত্র নূতন টনি হিরা ররর 
পক্ষে* প্রযোক্তুবন্দ এই কার্য নিষ্পাদিত করবেন। 

রটে উর বালাই রানী 
করতে হবে। দেবতারা তুষ্ট হলে, অন্তত পক্ষে উদ্দেশ্যমূলক কার্যে িঘ ঘটবে না। দেবতারা 
* স্বয়ং অপ্রত্যক্ষ * কিন্তু শুভাশুভ ফল প্রত্যক্ষ এ রকম সিদ্ধান্ত প্রচালত ছিল। 

অধ্যায়ের শেষ পনেরোটি শ্লোক সম্প্রাত আলোচ্য। বিচিত্র কৌতুকাবহ উপদেশের অন্তরে 
একটি অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি উদ্ধার করা যায়। 

অধ্যায়ারম্ভ থেকে ৮৯ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে দেবতাগণের উদ্দেশে আবহনাঁদ বহু মন্ত 
দ্বারা পুরস্কৃত পূজা বল হোম কার্য বিহিত হয়েছে। এর মধ্যে ৭৩ শ্লোকে রঙ্গ মধ্যে পর্ণমালা 
পুরস্কৃত ও সাললপূর্ণ কুম্ভ স্থাপনার কথা আছে, এবং বলা হয়েছে ষে “স্বর্ণ চান দাপয়েৎ“। 
অর্থাৎ প্‌জাকারা নাট্যচার্য সভাস্থ নৃপাঁত নর্তকী? প্রমূখ ব্যান্তবর্গকে এ কুম্ভের মধ্যে স্মবর্ণদান 
কার্যে প্ররোচিত করবেন। কুম্ভাট তখন হল স্বর্ণগর্ভ। পরে নৃপাঁত ও নর্তকণগণের উদ্দেশ্যে 
অভিনন্দন জ্ঞাপন, আশীর্বাচন, তথা নাট্যাসাদ্ধ নিমিত্ত প্রার্থনাও বাহত হয়েছে। এই রূপে ন্‌পতি 
নাট্যস্বামী ইতি আখ্যা লাভ করেন। 

অতঃপর, ৯০ শ্লোকে একটি অপ্রত্যাশিত উপনেশ-পর্ব আরম্ভ হয়েছে. 

হোমং কৃত্বা বথান্যায়ং হবিমন্লিপুরস্কৃতম্‌। -. 

ড ভিদ্যাৎ কুম্ভং ততশ্চৈব নাট্যাচাৰ্যঃ প্রযত্বতঃ৷৷ 2৯০) ৩অঃ। 
i ০০০০৪৯০০০০০ 


চি 


রত সমকালীন ৮ [কার্তক 


হিরা রা রা বা CS 2 
. “প্রযত্নতঃ* অর্থাৎ কুম্ভ বিদীর্ণ করতেই হবে। নাট্যাচার্ষই এই কার্ধাট করবেন; 
অন্য কেউ নয়। অতঃপর = 
সির হর শু ETE 
ভিন্নে চৈব তু বিজ্ঞেয়ঃ স্বামিনঃ শতুসশ্ক্ষয়ঃ £ ৯১ ] এ। 
অর্থাৎ কুম্ভ আবিদীর্শ থাকলে নাটযস্বামীর (নৃপাঁতর) পক্ষে শত্রুভয় উপাস্থত হয়! 
কুম্ভাঁট বিদীর্ণ হলে জানতে হবে স্বামিব্যান্তর শরুগণেরও সম্যক ক্ষয় হবে। 
ফল কথা সেই জলপূর্ণ পর্ণমালাপুরস্কৃত, স্বর্ণগর্ভ কুম্ভট বিদীর্ণ করে উপস্থিত 
- নাট্যস্বামী, নর্তকী ও অপর সকলকে জানিয়ে দিতে হবে যে নৃপাঁতর শন্নুপক্ষ এই ভগ্নকুম্ভের 
অবস্থা প্রাপ্ত হবে। উপস্থিত গুপ্তশতুরাও সেকথা জানলেন। 
প্র“ন এই যে নাট্য স্বামীকে ভয়মুস্ত করার এই চেষ্টা দক হেতু? উত্তরে বলা যায়-_নাট্য- 
স্বামীর কল্যাণেই নাট্যের কল্যাণ, তথা নাট্যাচার্ষের ও নটবর্গের অব্যাহত জর্খীবকা-নংস্থান ?ীনর্বা- 
হত হবে। শত্ুনাশ হক বা না হোক, এবং শন্রুবর্গের মনে বিনাশভয়ও উজ্জপাবত হবে। নাট্যা- 
চার্যত অকৃতজ্ঞ পুরুষ নন। 
তথাপি প্রশ্ন হবে, বেচারা কুদ্ভাঁট কি দোষ করল? 
উত্তরে বলা যায়-কুম্ভের মধ্যেই দোষ আছে। কিরূপ? ‘কুম্ভ’ শব্দের একটি অর্থ হল, 
বেশ্যার গর্ভজাত পুত্র, অন্য অর্থ হল বেশ্যার উপপাঁত। রাজপোধতা নর্তকী বা বেশ্যা চিরকাল 
রাজশরুসম্ভবকারিণী রূপে সর্বজনাবাদিত। স্বামী বা রাজার গুপ্ত শরুভয় এ কুম্ভরুপী শুন 
-বর্গের দিক থেকে উপস্থিত হওয়া সম্ভব। আপাতত, কুম্ভটি স্বর্ণগর্ভ, সসঙ্গীল ও পর্ণমালা- 
শোভিত হলেও তাকে বিলাৰ্ণ * করে নর্তকী ব্দকে ও গ্রগ্শতূকে জানিয়ে দিতে হবে, রাজ- 
দ্রোহতার ফল অতাব ভয়ানক। 
প্রশ্ন হতে পারে, নাটযচা্য যাঁদ কুম্ভাট বিদীর্ণ না করেন, তা হলে 'াঁধর অপালন 
কি নিতান্ত দোষণীয় ? উত্তরে বলা যায়__অতাীব দোষণশয়। অর্থাৎ সভাস্থ সকলেই মনে করবেন, 
এঁ কুম্ভাঁটর প্রীত নাট্যাচার্ষের সহেতুকা মায়া আছে; বা স্বার্থ দৃন্টি আছে; নাট্যাচার্ষের পক্ষে 
সেই মায়াট ত্যাগ করাই ভাল ; নচেৎ রাজরোষে পাঁতত হয়ে প্রাণ হারাবেন! এবং কুম্ভ বিদীর্ণ 
৪ 575595/757884755550575505558554 যথা 
“পড়ল কথা সভার মাঝে, হার কথা তার প্রাণে বাজে” । 
aS, এই SET SVE রধো লেবার বোর লকবম্থে ৪৫ জরে 
সবপ্রথম উল্লেখ করে বলা হয়েছে 'পৃণ্যাভধান” অর্থাৎ প্রণ্য-নামা পুরুষ) উল্লেখই নেই। 
অথচ ৩৬ অধ্যায়ে প্র*্নব্যপদেশে মুনিরা সূত্রধারকেই (আচার্যকে নয়) উল্লেখ করে বঙ্গেছেন 


* এস্থলে প্রেক্ষা' অর্থৎ পর্বরজ্গ-বিধান অনুযায়ী প্রেক্ষা (প্রকৃষ্ট রূপে ঈক্ষণ, পরাক্ষা )। 


* আর্জকের দিনও নূতন গৃহ নির্মাণের পূর্বে থেকেই িউনিাসগালিটির জাগ্রত দেবতাগণের 
সানুগ্রহ অন:মাত প্রয়োজন: ছয়; তেমন, তেমন দেবতা হলে কয়ৎ কাঁণ্চং তোষপেরও প্রয়োজন হয়। 
আধ্দানক দেবতা ভোটদাতাগল্রে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তৈর"; হয়। যাই হকু_হুকা হ:কাই আছে, কেবল 
[খোল আর নলচে বদলে গিয়েছে। দেবত-তাল্রিক খোল: নলের বদলে, এখন গণ-তান্দমক খোল আরা 
সজল a: এখন গণ-দেকতা। A 


১৩৬৭] . | নাট্যশাচ্তে রঙ্গদেবতা-প্‌জন ৪২৭ 


“সুত্রধার পুরুষ এত শোঁচাচারসম্পন্ন হয়ে শ্রত উপদেশের চর্যা করেন ক হেতু ?* ৩৬ অধ্যায়ে-_ 
আচার্ষের প্রাধান্য সুচিত নয়। এই ব্যতিক্রমের হেতু কিঃ 

মশমাংসা কল্পে বলা যায়--৩৬ অধ্যায় সংক্রান্ত পাশ্ডুলাপর অংশটি প্রাচীনতর, অর্থাৎ j 
মাধ্যমিক সম্পাদনা থেকে প্রাচীনতর। সেই সময় পর্যন্ত নাট্যকার্ষে সমন্রধারেরই প্রাধান্য ছিল, ' 
আঙগর্ষের নয়। পরে, যে কালে মাধ্যামক সম্পাদকবর্গের -হাতে পাশ্ডুলাপি উপাঁস্থত হয়োছিল, 
যে কালে সূত্রধার-আচার্য সংহতি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিন।- সুতরাং রঙ্গদৈবতপূজন কর্ম একাল্তত 
নাট্যাচার্ষের আচরণীয় হয়ে পড়েছিল। অতঃপর, পরবর্তী শ্লোকদ্বয়-_ 

ভিন্নে কুম্ভে ততশ্চৈক নাট্যাচার্ষোই প্যপেতভীঃ। 

প্রগহ্য দাপকাং দীস্তাং সর্বং রঙ্গং প্রদীপয়েং'॥ ৯২ ॥ এ।. 
ক্ষেবাঁড়তৈঃ স্ফোঁটিতৈ শ্চৈব বাঁচ্গতৈশ্চ প্রধাবিতৈঃ। 

রঙ্গমধ্যে তু তাং দাঁপ্তাং সশব্দং সম্প্রযোজয়েখ ৷ ৯৩ ঘর এ। 

অর্থাৎ। অনন্তর কুম্ভ বিদীর্ণ হ'লে নাট্যাচার্য িগতভয় হয়ে জ্বলন্ত আশ্নীশখাসমেত 
দপবাঁত (ক্ষুদ্র মশাল) গ্রহণ করে সমগ্র রঙ্গপীঠ আলোকোজ্জব্ল করবেন। 

এবং, 'সংহনাদের, ন্যায় আস্ফালন ও চিৎকার শব্দ করতে করতে, তথা লম্ফ-বম্প দ্বারা 
বেগে ইতস্তত ধাবমান হয়ে সেই: জবন্ত দাপবা্ত রঙ্গপাঁঠের মধাস্থলে সন্নিবিষ্ট করবেন। 

পরবতশ শ্লোকদ্বয় যথা 

শঙ্খদন্দাীভনির্ঘোষে মৃদঞ্গপণবৈস্তথা। 

সর্বাতোদৈঃ প্রবাদিতৈঃ রঙ্গে যুদ্ধানি কারয়েৎ ॥ ৯৪ ॥এঁ 
তত্র ভিন্নং চ হিন্নং চ দাঁরতং চ সশোণিতম্‌। 
ক্ষতপ্রদীপ্তমায়ত্তং নিমিত্তং 'সাদ্ধলক্ষণম ॥ ১৫ ॥ ওঁ! 

অর্থাৎ-_( দীপবার্ত বানবেশের পরে) শঙ্খ-দ্ন্দুভি নিঘোষ তথা, মৃদন্গপণবসকলের 
এবং অপর সর্ব আতোদ্য সকলের প্রবাদন সহকারে রঙ্গমধ্যে বহুপ্রকার ছল-যুদ্ধ নিম্পাদত 
করা উাঁচত' ॥ ১৪ ॥ 

এইরুপে (যুদ্ধ নিবন্ধন রঙ্গাস্থত উপকরণের ) খন্ডন, ছেদন, বিদারণ ও শোঁণতরঞ্জন 
হলে তথা আয়ত্তাধীন (বুঝতে হবে) পৃজনকর্মীসদ্ধির নিমিত্ত লক্ষণ আবির্ভূত হয়েছে ॥ ৯৫ ॥ 

«“সশোণিতম্‌. অর্থাৎ পূর্বে পশুবধ করে বাঁলদান করা হয়েছে। সেই পশদবধাবশিষ্ট 
রক্ত প্রাতিসেচন দ্বারা রঙ্গস্থানকে রাঁজত করা। 

৯৪ শ্লোকে, নির্ঘোষাঁদ তিন পর্যায়ের তাৎপর্য এই যে শঙ্খনন্দ দ্বারা ফন্টের 
পূর্বসংকেত, মৃদঙ্গ-পণবের সম্মিলিত তিনটির প্রবাদন দ্বারা যুদ্ধারস্ভ, এবং শঙ্খাদি যাবতাঁয় 
আতোদ্যের ষুগপৎ প্রবাদন দ্বারা যুদ্ধ কর্ম নিষ্পাদন। 

02555542852 তথাঁপ সমগ্র ব্যাপার, 
আয়ন্তাধীন। পরবতী শ্লোক দ্বয়-_ 

সম্যগিষ্টস্ত্ত রঙ্গো বৈ স্বামিনঃ স্তভমাবহেধ। 
প্রস্য বালবৃন্ধস্য তথা জনপদস্য চ ৷ ১৬ ৷ এ 
দরষ্টস্্ত তথা রঞ্গো দৈবতৈ দর্ননাধান্ঠিতঃ। 


* বাজ দেলে lene SA সির উড ছায়াত নত বাজী হেরেই চা 
হয়োছল। 


৪২৮ সমরালশীন | [ কাঁত্ত ক 


নট্যাবধৰংসনং কুৰ্যাৎ নপস্য চ তথাশুভম্‌ ॥ ৯৭] এ 
* অর্থাৎ_-রজ্গাপাঁঠ সম্যক রুপে ইন্টসাধিত হলে স্বামী পুরুষের শুভ-আবহন করে; তথা, 
পুয়, বাদক-ব্‌দ্ধ ব্যান্তবর্গের এবং জনপদেরও €শুভ আবহন করে) ॥ ৯৬ ॥ 
কিন্তু_রঙ্গপাঁঠ দুরিষ্টসাধিত হলে, তথা দেবতাগণ কর্তৃক ব্যাতক্রমসহকারে অধাম্ঠিত 
হলে নাট্যের ( ভবিষ্যৎ, নাট্যকর্মের ) বিধৰংসন করে, এবং নূপাঁতির অশুভ ঘটার ৪৯৭] 
“সম্যক্‌ ই্ট’ অর্থাৎ দেবপুজাদি থেকে সর্বশেষ যুদ্ধসাধন পর্যন্ত ইন্টকর্ম। 
'দ্যারম্ট' অর্থাৎ_জপূর্ণ অথবা বিধাবর্দ্ধ ভাবে ইচ্টকর্ম সাধন। 'দুরাধম্ঠিতা' অর্থাৎ 
দেবতাগণের আনশ্চিত আঁধষ্ঠান। 
মন্তব্য। এই শ্লোকদ্বয় দ্বারা সাংস্কারক আশ্বাস ও ভয় দেখান হয়েছে মান্ত। তবে, 
নৃপাঁত ও নাট্য, এদের একের অমঙ্গলে উভয়েরই অমঙ্গল এই সংবাদটি স্পম্ট। 
পরবতশী শ্লোক যথা 
যস্ৰেবং বাধমুৎস্জ্য যথেম্টং সম্প্রযোজয়েৎ। 
প্রাপ্নোত্যপচয়ং শীঘ্রং তির্যগ যোনিংচ গচ্ছাত ॥ ১৮ ॥ এ 
অর্থ। বে (নাট্যাচার্) এই: সমগ্র বিধি ত্যাগ করে, ইষ্টপ্‌জন মান্ প্রয়োগ করেন, তান 
শীঘ্রই ক্ষয় প্রাপ্ত হন এবং (মৃত্যুর পর) তির্যগযষোনতে জন্মলাভ করেন। 
মল্তব্ঠ। এও সাংস্কারিক ভয়ের উদ্বোধন মান্র। তির্যগ্‌ অর্থাৎ কুটিল। বক বা কুটিল 
_ পথে গমন করলে স্বস্থানে ফিরে আসা দর্ঘট। তর্যগ্‌ যোনি অর্থ পশুপাক্ষপ্রভীতর যোঁনতে 
আত্মার গমন; সেরূপ অবস্থা থেকে পুনরায় মনুষ্য যোনিতে আসা দনুর্ঘট মনে করা হত। 
যাঁদ বলা যায়, মনুষ্যযোনতে অবস্থান কালেও ত’ দুঃখ থেকে পাঁরত্রাণ নেই, সুতরাং সরল 
বা তির্যগ্‌ সব যোনিই সমান, তদুত্তরে 'সিম্ধান্তীরা বলেন- সপ্তম শ্রেণীতে পাঠকারশ বালক 
ও বলতে পারে, অস্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে কি লাভ, তখনও ত লিখন-পঠনের সুখ-দুঃখ 
ভোগ করতে হবে! মনুষ্য ষোনি বান্ধ প্রভৃতি গুণে শ্রেষ্ঠ। জশীবমারই শ্রেয়কে লাভ করতে ইচ্ছা 
করে। তির্যগ যোনিস্থ জীবের ব্দাম্ধ কম বলে আত্মোম্মাত করতে পারে না। মনুষ্য যোঁন 
আত্মোল্সতি করতে সক্ষম। অতএব- মনুষ্য যোঁনতে লাভের আশা আঁধকতর। পরবতী শৈলাক-_ 
যজ্ঞেন সম্মিতং হোতদ্‌ রঙ্গদৈবতপুজনম্‌। 
অপূজস্বিত্বা রওগং তু নৈব প্রক্ষাং প্রযোজয়েৎ ॥ ৯৯ ॥ 
অর্থ । এই: রঞ্গদেবতা পুজন কর্ম বজ্জের (বৈদিক যজ্ঞের) তুল্য। রঙ্গের পূজা না করে 
প্রেন্া * প্রয়োগ করা উচিত নয়। 
মন্তব্য। ১ম অধ্যায়ের ১১৯ থেকে ১২৬ শ্লোকে এরুপ উপদেশের মূল ধ্বনি পাওয়া 
যায়। নাট্য বেদকে বেদর্‌পে স্বীকার করলে এই শ্লোকের অর্থ স্পম্ট। অন্য বেদখয় যজ্ঞ যেমন 
রুপার রনির রানি হা 
তুল্যমূল্য। পরবর্তী শ্লোক 
পাঁজিতাই প্‌জয়ন্ত্যেতে মানিতাঃ মানয়ম্তি চ। 
তস্মাৎ সর্বপ্রষত্ধেন কতব্যং রঙ্গপ্জনম্‌ ॥ ৯০০ ॥ ৃ 
অর্থ। (৩য় অধ্যায়ে উল্লিখিত) এই  (দেববৰ্গ) পৃঁজত হসে ও সম্মানিত হলে 
এ*রা পূজা-সম্মানকারা নাট্যাচার্যকে (নাট্য সমাজে) পৃজার্হ (ও দোকসমাজে) সম্মানাহ্ করেন। 


* প্রেক্ষা অর্থ পূর্বরঙ্গে প্রেক্ষা। 


১৩৬৭ ] - “  নাট্যপাচ্রে বঙ্গদেবতা-পঞজেন ৪৯৯ 


অতএব সর্বপ্রযনয্র সহকারে রঙ্গদেবতাগণের- পূজন ‘কর্তব্য! 

তাৎপর্য । স্পন্ট। যান পুজা করেন, িনিই' আবার পৃঁজিত-হন।, বান দেবতা (অথবা 
মানুষকে) সম্মান করেন, তিনি সম্মান লাভ করেন। আধুনিক কালে দেব-পূজা অপেক্ষা মানদষ- 
পুজাই প্রধান হয়েছে। তা’ হ'ক। কিন্তু, উাঁন্তাট সত্য বলেই প্রমাণিত হচ্ছে। মানুষে দেবত্ব 
আরোপ করে পৃজাঁ-সম্মান করা হচ্ছে। আবার, মানুষকে মহামানব রুপেেও পৃজা-সম্মান করা 
হচ্ছে। যাই হ'ক-_-পৃজা-সম্মান আছে, ও থাকবে৷ এবং প্রত্যক্ষ দেখা যায় পূজাকারণ স্বয়ং পুজিত 
হ'ন,সম্মানকারণ স্বয়ং সম্মানত হ'ন। পরবর্তী শ্লোক 

ন তথাশু দহত্যাশ্নিঃ প্রভঞ্জনসমীরিতঃ। 
যথা হ্যপপ্রয়োগস্তু প্রযুন্তো দহাতি ক্ষণাৎ ৷ ১০৯ ॥ 

অর্থ। অপপ্রয়োগ (অবহেলা নিবন্ধন 'নিকৃষ্ট দেবতা (পুজন) আচাঁরত হলে যেমন 
তৎক্ষণাৎ (প্রযত্বকে)দগ্ধ. (বিনষ্ট) করে, ততশণপ্র বায়ুবেগচালিত আশ্নও দহন ঘটাতে পারে না। 

তাংপর্য। এই শ্লোক অর্থবাদ বা আঁতশয়োত্ত রূপে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। বায়: দ্বারা 
চালত বা সম্বলিত না হ'লে আঁগ্ন (ভিনামাইট্‌ বা হাইড্রোজেন বোমার কথা হচ্ছে না) শীঘ্রই 
ব্যাপক ভাবে দহন ঘটায় না। অর্থাৎ_অশ্নি বায়ুর সাহাষ্য অপেক্ষা করে! কিন্তু_-অপপ্রয়োগ 
ক্ষুদ্রতম হ'লেও স্বকীয় দম্টান্ত প্রভাকে ও সর্বপরসহায় নিরপেক্ষ ভাবে তৎক্ষণাৎ সর্বপ্রষরের' 
মুূলীভূত মানীসক শ্রদ্ধাশীবশবাস সম্ভারকে ভস্মীভূত করে। “ওটা যখন করা হল না, তখন 
এটাকে বাদ দলেই বা ক্ষাত কি? ইত্যাকার ত্বারত-মন্ন-ক্রিয়া আঁক্ন-কর্ম থেকেও বেগবান, 
টি হর বা রর কি ভিডি রর হি লসলি শর ভক 
ঘাঁ ঢালা” হয়ে, পড়ে। 

বলাই বাহলা, হাতার বিধিগত অন্ন নললে এই কাতি সত! গ্যা হর একটা 
হয়ে ত’ যাক ইত শিথিল মতবাদ বা কর্মচেম্টা কি পাঁরমাণ অভাশ্সিত ফল প্রসব করে, 
বিবেচনা করার যোগ্য 'বিষয়। অবশ্য, যে অনুষ্ঠান কোনও 'বাঁধর অপোক্ষিত নয়, তার সঙ্গে 
্রদ্ধা-বিবাসেরও নিত্য সম্বন্ধ নেই। এক্ষেত্রে দেবতা-পুজনই প্রধান কথা নয়। প্রধান কথা হ’ল 
অনুষ্ঠানের অচ্তা্নাহিত শ্রন্থা“বশ্বাস। অনুষ্ঠান যাঁদ কুসংস্কার গণ্য হয়, তা হ'লে সমূলে 
ত্যাগ করাই ভাল । কিন্তু-_আধা-খাপচা' অনুষ্ঠান মনেরই ক্ষার্-কারক। যেখানে বাধপূর্বক 
প্রয়োগ একেবারেই বাঁজত, সে স্থলে প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগের ফল-পার্থক্যের কথা ওঠে না। 
'কিন্তু বাধ থাকলে অপপ্রয়োগ হ'লে ফলের চিন্তা' হ'তে বাধ্য। যথা-_বৎসরান্তে রাস্তা-ঘাটে 
ঘেরাংটোপ খাটিয়ে বারো-ইয়ারি পুজা অনুষ্ঠান। প্রাত বংসরই যে চাঁদার টাকা থেকে পর্যাপ্ত 
পরিমাণে মদ সিগারেট বা মোদকের খরচ উঠবে বা সমপাঁরমাণে লাভ হবে, তায় নিশ্চয়তা নেই। 
শ্রদ্ধা একবার অন্তার্হত হ'লে তাকে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা দুষ্কর! পুনশ্চ_-অক্ষমতা 
জন্যও অপপ্রয়োগ ঘটতে পারে৷ তাতে শ্রদ্ধার হানি হয় না। কিল্তু-“পুজাটা যা হয় একটা হয়ে 
যাক, কিন্তু-খেমটা নাচ গানটা যথাযোগ্য হ'ক” হাতি অপপ্রয়োগ শ্রদ্ধাকেই ভস্মীভূত করে। 

পরবতশী শ্লোক_ 


শাস্তজ্ঞেন বিনীতেন শুচিনা দীক্ষিতেন চ। 
নাট্যাচার্ষেণ শান্তেন কর্তব্যং রঙ্গপূজনম ॥ ১০১ ॥ 
অর্থ। শাস্তজ্ব, বিনত, শাঁচমান, দীক্ষিত ও ধাঁরবুদ্ধি নাট্যাচার্য দ্বারা রঙ্গপুজন 
কর্তব্য রি | 
মন্তব্য। ৩৫শ অধ্যায়ে আচার্য-লক্ষণ বার্ণত হয়েছে। কিন্তু 'নট্যাচার্যয ইত উপাধি 


৪৩০ লমকালীন ৮.০. [কাৰত্তক 


নেই। ৩৬ অধ্যায়ে মাত্র একস্থানে “আচার্য শব্দের উল্লেখ আছে। অথচ, এই এক ৩য় অধ্যায়ে 
'্নাট্যাচার্ষশব্দ চারবার ব্যবহৃত হয়েছে। | 

ভরতের তরোভাবের পরে, কিছ7কাল পর্ষম্ত সূত্রধারই প্রধান পুরুষ ছিলেন এবং 
শোঁচপরায়ণ ও শ্রতবাক্‌ তৎপর হয়ে রঙ্গপুজন করতেন। এই হেতুতেই-_ ৩৬ অধ্যায়ে বার্ণত 
রা নিত রটে পুরুষের শোচপরায়ণতা প্রভাত গদণ- 
সকল আরূঢ় ছিল। 

০ দাদা হানে 
উপায় নেই। কারণ রগ্গপ্জনের কর্ণধার হলেন, সুত্রধার নয়, আচার্যও নয়, কিন্তু. নাট্যাচার্ষ। 
এই সময়ে, রঞ্গপুজন-বাঁধ বিষয়ক ও পাশ্ডুলিপগত যে রচনা মাধ্যামক সম্পাদকবর্গ পেয়ে- 
ছিলেন, সেই রচনাই আমবা নাট্যশাস্তরাখ্য গ্রন্থে ৩য় অধ্যায় রূপে সাক্ষাৎ করাছ। - 

শ্লোকের অর্থ স্পম্ট। ?কন্তু 'ীক্ষতেন' শব্দাটর তাৎপর্য আছে। দাঁক্ষা ব্যতীত মন্দ্র- 
._ হোম কর্মে অধিকারই হয় না। আদ্যোপান্ত উপদেশের মূল লক্ষ্য হলেন নাট্যাচার্য, বানি সম্যক 
রুপ প্রয়োগ সাধিত করবেন। স্নতরাং বলাই হয়ে গৈল যে নাটসাচার্য মাত্রই দীক্ষিত; আথবা- যে 
নাট্যাচার্য দীক্ষিত সেই নট্টযোচার্যই মন্তহোমাদি দ্বারা রঙ্গপুজন করেন। অদীক্ষিত নাট্যাচার্যের 
ঙ্গপূজন কর্মে আঁধকার থাকতেই পারে না। সুতরাং -এই শ্লোকে “নাট্যাচার্য দীক্ষিত হবেন" 
এরূপ উপদেশ করা, আর “আচার্য উপবাঁত ধারী হবেন উপদেশ করা উভয়ই অকারণ গৌরব। 

তর্ক বা সংশয় হতে পারে, যথা_ভরত মুনির বর্তমানতার কালে হয়ত 'রঙ্গপৃজন৷ 
ব্যাপারই ছিল না, সুতরাং দঁক্ষা-অদীক্ষার প্রশ্ন ছিল না। পরে, রঙ্গ-পূজন কর্ম প্রবার্তত 
হয়োছল বলে দীক্ষার কথা উঠেছে। এ সময়ে হয়ত বহু নাট্যাচার্য ছিলেন; নাট্য সার্ববার্ণক মনে 
করা হয়োছল, কারণ নাট্যবেদই সার্ববাঁণক (১ম অঃ ১২ শ্লোক “তস্মাৎ সৃজাপরং বেদং পণ্চমং 
সার্ববার্ণকম্)। সুতরাং শূদ্রবর্ণের নাট্যাচার্য হতেও বাধা নেই! অতঃপর--পরবতশিকালে 
রঞ্গপৃজন প্রবাতিত হলে-“শনদ্র জাতীয় নাট্যাচার্যের রঙ্গপন্জন কর্মে অধিকার নেই" এই কথা- 
টাই প্রকারান্তরে বলা হল যে নাট্যাচার্য দর্ীক্ষত ব্যান্ত হবেন। 

এরূপ তর্ক য্যন্তিবন্ত নয়। কারণ- সংগ্রহ-শাস্্রেরই মধ্যে ৩২ অধ্যায়ে ৪৫১ শ্লোকে 
আছে-_ “দৈবপুজাখিকারশ্ড তত্র সম্পাঁরকীততি। সুতরাং-ভরত মুনির কালে ও সংগ্রহশাস্ত 
রচনার কালেও দেবতাপুজ্নকর্ম উপাঁদম্ট হয়েছিল। 

তর্ক ত্যাগ করে, অন্য রুপ মীমাংসা সম্ভব। 

* সুপ্রাচীন কাল দেকে যেমন বেদমূলক দীক্ষা ছিল, তদ্দুপ পুরাণমূলক দাঁক্ষাও ছল। 
পৌরাণিক ধর্ম তথা দেব-দেবতার উপাসনা-পদ্ধাত বোঁদক ধর্ম-কর্ম থেকে পৃথক ও প্রাচীনতর। 
শশব' বা 'মহাদেব' নামে উপাস্য দেবতাবিশেষ মুলে পৌরাণিক ধর্মেরই কীলকস্বর্প 'ছিলেন। 
শিব বা মহাদেবের চাঁরতের সঙ্গে গান্ধর্ব, বিশেষত, নূত্ত ও বাদ্য এতই ঘাঁনষ্ঠ ভাবে জাঁড়ত যে 
নাট্য-গাম্ধর্বের সম্মিলিত এীতহ্য এই দেবাঁদদেবকে রঙ্গপূজন অধ্যায়ে দেব-নামাবলীর মধ্যে 
সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে ছিল "৩য় অধ্যায়-_৪ শ্লোক “নমস্কৃতঃ মহাদেবং,সর্বলোকে *বরং ভবম-11 
ইত্যাদি”) এই অগ্র আসলে কোনোও কালেই কোনও বৈদিক দেব-দেবতা স্থানলাভ করেনান। 
পুনশ্চ শঙ্গারাঁদ রস-পাঁরভাষার কেন্দ্রস্থ বিগ্রহ বা নাঁভস্বরূপে কৈপাস-শৃঙ্গাবহারী শিবই 
ছিলেন আদ্যতম উপাস্য শান্তি গঢুনশ্চ_নাটযশাস্ত্রের ৫ অধ্যায়ে পব'রঞ্গাবধানের শেষের দিকে 
পাঁচাট শিব-স্তোন্র গেয়-পদ রূপে উপাঁদিষ্ট হয়েছে। 

'এক কথায় 'নাট্যশাস্্' আদ্যোপান্ত শিব-কোন্দিক ব্যাপার। এই শিব অর্থে কল্যাণ বা - 
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মঙ্গল নয়। শব বা মহাদেব প্রধানতম উপাস্য দেবতা গণ্য হয়োছলেন। অবশ্যই, 'বািশষ্ট প্রকার 
দীক্ষাগ্রহণের তথা পৃজাঁদ কর্মের পদ্ধাত 'ছল। 

ভরতেরও পূর্বকাল 'থেকে সূত্রধারপুর্ষ- পদাভীঁষন্ত হওয়ার পূর্বেই শৈবোপসনামূলক 
দশক্ষা গ্রহণ করতেন। সমাজে তিনি যে বর্ণাশ্রতই হন, নাট্য সংসদে এবং ব্যান্তগতভাবে তানি 
শবোপাসক হতে বাধ্য। অতএব-_-রজ্গদেবতাপুজন' বিষয়ক উপদেশের মধ্যে দাঁক্ষা-গ্রহণস_চক 
উপদেশের স্থানই নেই। 

িন্তু-পরবতশকালে যখন নাটাচার্যোর উপরে রঞ্গপজনের দায়িত্ব 'বা্তত হয়েছিল 
তখন নূতন করে দীক্ষা গ্রহণের প্রশন দেখা 'দিয়োছল। নাট্যাচার্য হয়ত ব্যান্তগত ভাবে বেদমূলক! 
দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সে ক্ষেত্রে আচার্য দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্বে তান পূর্ব দীক্ষা ত্যাগ 
করে, অভিনব দীক্ষা গ্রহণ করতেন। কি হেতু? 

হেতু এই যে-দুই নৌকায় পা’ দেওয়াটা ভাল কাজ নয়। দ্াট মূলত পৃথক ধর্মচা্রণ- 
পদ্ধাতর উপর কখনও সমান শ্রদ্ধাবশ্বাসা থাকতে পারে না। তখনও উপাসনা মুলক ধর্মের মধ্যে 
সমীকরণ (ইং ইকলেক্টীসজম).বা নববিধান দেখা দেয়নি। সমীকরণ ষথা-শিব ও যা, 
কাদ?ও তা নিগর্ুপন্রদ্ষও তাই, ঘন্টাকর্ণও তাই মনসাও তাই, বিষফুও তাই কৃষ্ণ ও তাই শ্রীরাধা 
ও তাই, শ্রীগুর ও তাই, ইত্যাকার ধর্মীয় “ক্রুট-স্যালাড বা 'জগাশথচদাঁড়'। 

এখন কথা এই যে বৈদিক ইন্ট হবেন মুল ইস্ট, অথচ রঙ্গদেবতা পূজনের কালে 'মহা- 
দেব’ হবেন তাৎকাঁিক উপাস্য এরকম ব্যাপার আত্ম-প্রবণ্টনা ত’ বটেই, এমন ক পরপ্রবঞ্নাও বটে। 
এই আত্ম-পর প্রবণ্তনার সম্ভাবনার নিবারণ কজ্পেই বলা হয়েছে--নাট্যাচর্য দীক্ষিত হবেন অর্থাৎ 
ইীতপৃর্বে তান যাঁদ শৈবোপাসনামূলক দীক্ষা না নিয়ে থাকেন, তাহলে--নাট্যাচাষ ইতি পদে 
আভিষিন্ত হওয়ার কালে এই দীক্ষা গ্রহণ করবেন। অতঃপর, বলা হয়েছে-- " 

-  স্থানভ্রষ্ট্‌ং তু যো দদ্যাদ্‌ বালিম7দ্বিশ্নমানসঃ। 

-মন্ধুহীনো যথা হোতা প্রায়শ্চিত্ত ভবে তু সঃ ১০৩ 

অর্থ। বিশেষ এই যে যাঁদ প্‌জাকারণ উদ্বিশ্নমনা হয়ে অস্থানে বাঁলদান করেন, তা হলে 
তিনি মল্দবিস্মৃত হোমকারণর ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত হবেন (প্রায়শ্চিত্ত করবেন)। 

তাৎপর্য । বালি দিতে ডীঁদ্ব্ন মানস হওয়ার কারণ এই যে (১) -গশুবধ করতে অনভ্য-স, 
(২) পশনবধে পাপবোধ, অথচ বজ্ঞার্থে বাল দিতেই হবে, হীত মানসিক দ্বন্দৰ। প্রসঙ্গত, রঙ্গ- 
দেবতাগণের প্রত্যেকের উদ্দেশে বিশেষ ‘বিশেষ বাঁল-দান বিহিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে -ভূতসন্ঘ, 
রাক্ষদগণ এবং সাগর-সারিত দেবতার উদ্দেশে মাংস ও মৎস্য বাল 'বাহত। 

প্থানভ্রচ্ট বাঁদ অর্থে এক দেবতার বাঁল অন্যকে দান নয়া বধ্যপশুকে যথাস্থানে 
আঘাত করে, এক আঘাতেই কার্য নিষ্পাদনীয়। 

এই; কয়টি শ্লোকে সমস্ত কথাই বলা হয়ে গেল। কেবল একাঁট বিষয়ে আমাদের' 
কৌতূহল অতৃপ্ত থেকে যায়। বাঁলর মাংস শেষে ' ভাগ হতে বাধ্য। নাট্যাচার্য, ন্পাঁত ও 
নর্তকীরই ভাগ পাবেন, ধরে নেওয়া যেতে পারে। ধকন্তু মুশ্ডুগলি কার ভাগে রাখা হবে, এই 
{বিষয়ে একটিও শ্লোক পাওয়া গেল না। 

তয় অধ্যায়ে উল্লিখিত অর্চনীয় দেব-দেবতাগণের নাম বথা-মহাদেব (সর্বলোকে*্বর, ভব) 
পদ্মযোনি (ঘ্রহ্মা), সুরগুর (বৃহস্পাত) বিষ ইন্দ্র, গুহ কোর্ভকেয়) সরস্বতী, লক্ষী 
সিদ্ধি, মেধা, স্মৃতি, মাত, ইন্দু সূর্য মরুৎ (সপ্ত বায়ু) লোকপালবর্গ হৌন্রাশ্নিষমাদি অষ্ট) 
অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মির অশ্ন, সুরবৃন্দ, রুদ্গণ, বর্ণ বের্শদেবতাগণ) কাল কাজি মৃত্যু নিয়াত 
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কালদণ্ড, বিফলুপ্রহরণ, নগরাজ (বাসুকী) খগেশ্বর (গরুড়) বন্দ্র, বিদ্যত, সমুদ্র সকল, গন্ধর্বাপস- - 
রোগণ, মুনিগণ, ভূত, পিশাচ, যক্ষ গুহ্যক মহোরগ সকল, অসুরবর্, নাট্য বিঘ/কারণ ব্যান্তবর্শ 
(দৈত্য-দানব বিশেষ) দৈত্য-রাক্ষস সকল, নাট্যকুমারীগণ, মহাগ্রামনশীবর্গ (গ্রামাধপাঁতি দেব-দেবতা) 
এবং রাজার্বর্গ। 

বীণাদি তত্তাবদ্‌ আতোদ্য সকল ভক্ষ্য-ভোজ্য দ্বারা পুজার্। 

পুজনাদি '-কর্ম সংক্ষিপ্ত ও শোভন। বাঁলদান কর্মের মধ্যে প্রত্যক্ষ. পশুবধ 
মূগয়া ছাড়া কদাঁপ শোভন হ'তে পারে না। কিন্তু_পৃজা-হোমাদি সাংস্কারক ঘটার পট- 
ভূমিকায় ও সাংস্কারিক দৃষ্টিতে এ রকম ব্যাপারের অশোভনায়তা উপলব্ধ ও হয় না। 

যাই হ'ক-ছদ্দ-যুদ্ধ দ্বারা সংস্কার-কর্মের অবশেষকে লণ্ড-ভপ্ড করে দেওয়ার মধ্যে 
একটি তাৎপর্য আবিচ্কার করা যায়। মার এইটুকু স্বীকার করে নিতে হবে যে-সমগ্র ব্যাপারাঁট 
নাট্যগ্গোম্ঠীর বা সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। 

দেবতা পূজন কর্ম আদোপান্ত লোক-সংস্কার ও কিছু পূর্বাগত এীতহ্য সাপেক্ষ । 
চোকাচার নশ্বর। তবুও শ্রুতি থেকে যার়। শ্রুাত 'তরোহিত হয়, স্মাতি মাত থেকে বায়? 
লোক-চিন্ত অবিনাশী আধার রূপে বর্তমান থাকে । এই আধার কখনও শুন্য থাকে না। 

সর্বলোক হৃদয়ের আবনাশখ উৎকৃষ্ট অবদান হল নাট্য ও গান্ধর্ব। যাবতীয় ন*্বরত্বের! 
চিন্তা-বিমর্শের উর্ধে উঠে নাট্য-গাম্ধর্ব পাঁরকক্পনা, কর্ম ও উপভোগ । নশ্বর, জরৎ স্বভাব 
সংস্কার-জাল ছিন্ন ভিন্ন করে, নাট্য-ছান্ধর্বের আভিনয়, অপূর্ব ইন্দ্রজালের আভব্যান্ত। কোনও 
একাঁট লৌকিক কর্ম লোকহদয়ের সর্বাকাশক্ষা তৃপ্ত করতে পারে না। সেই কারণেই মানুষ বঢ়াদ্ধ 
ও পাঁরকল্পনা শান্তি দ্বারা নাট্য ও গান্ধর্ব সৃষ্ট করেছিল। এর মূলে লোকহৃদয়ের অদম্য 
‘আকাঙ্ক্ষা না থাকলে-নাট্য-গান্ধর্ব বিশ্ব-পারব্যাপ্ত ও আবিনশ্বর হতে পারত না। 

লোকহদয়ের মধ্যে সৌন্দর্যাপ্রয়তা, কথা-কাহনীনপ্রয়তা, ও ইন্দ্রজাল-প্রয়তা স্বাভাবিক 
গুণ। এই তিনটি গুণে নাট্য কালজয়ী । 

অধিকল্তু-লোক হৃদয়ে ভয়-সংস্কারও আছে। মৃত্যুভয়, দুঃখ ভয়, অঘটন-ভয় প্রভৃতি 
অভিজ্ঞতা সর্বহুদয়বেদ্য। 

নাট্য কর্ম ও নাট্য-প্রেক্ষণ ব্যাপারের বৈশিষ্ট এই, যে ভয়জনক কর্ম ও ঘটনা শ্রব্য-দৃশ্য 
হ'লেও প্রেক্ষকের মনে সাংস্কারিক ভীত-চাণ্চল্য উদভূত হয় না, মৃত্যু বিভীষিকা দর্শন হ'লে ও 
মৃত্যু-ভয় হয় না। এক কথায়, লোকক বা বাস্তব ভয় থেকে নিমবন্ত মানসেই নাটা ধর্মের! 
অসাধারণ প্রভাব প্রাতফাঁলত হয়। উক্ত ছল-যুদ্ধ দ্বারা উপস্থিত ব্যান্তবর্গকে অঙ্পক্ষণের জন্য 
নিম্ন্ত মানসাবস্থার আস্বাদ পাইয়ে দেওয়া হয়। রঙ্গদেবতা পূজন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে 
উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ে ভয়-মশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব উীদ্দিন্ত হ'তে বাধ্য। কিন্তু & ছল-যুদ্ধগরীল 
অন্তাহ্ত হয়, তখন দর্শকদের চিত্ত-চাঞ্চল্য, পাপ-বোধ, অধর্মাচরণ জন্য অনুতাপ সমস্তই ধুয়ে 
যায়। সেই নির্মন্ত অবসরের যথার্থ মূল্য নির্ণয় করা কঠিন। শিবপ্রোরত রদ্র-প্রমথগণ দক্ষ-যজ্ঞ 
বিনষ্ট করোছল, ইীত এীতহ্য আঁত প্রাীন। এই ছল-যদ্ধগ্ীল যেন সেই দক্ষ-যজ্ঞ ধবংসের 
স্মারক- অর্থাৎ _লোকাচার বিনষ্ট হ'লেও ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সংসকার-ীনম্দন্ত শিব-বুদ্ধি 
সনাতন রূপে প্রবার্তত থাকে। এই শিব-দ্ধই সম্প্রাত নবান.নাট্যগূহে আঁধষ্ঠিত থাকুক, 
এবং-_চিরতরে নাট্য-গাম্ধৰ কর্ম ও প্রেক্ষাকে সার্থক করুক, এই: হলে তাৎপর্য । 


রুডলফ, রথ, 
গোৌরাঙাগোপাল সেনগুপ্ত - 


ইউরোপে বেদ চর্চার প্রধান খাঁত্বক্‌ রূডলফ: রথ জার্মানীর" অন্তভূর্ত জ্টাটগ্বোর্ট নগরীতে ১৮২১ 
থম্টাব্দের ওরা এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। টুবিষ্গেন (জার্মানণ)হইতে প্রবৌশকা পরীক্ষায় উত্তীর্শ 
হইয়া ‘তান কিছুকাল প্রটেষ্টাম্ট্‌ ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে ভিন 
হেঈনরেখ্‌ ওয়াল্ড নামক জনৈক সংস্কৃতাবিদ অধ্যপকের প্রেরণায় সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচ্যাবদার 
প্রীত আকৃষ্ট হন! কিছুকাল পর যাজকের বৃত্তি ত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় অধ্যয়ন আরম্ভ 
করেন ওটুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে “ডক্টরেট €ি-এইচর্ডাঁড) লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় 
অধিকতর ব্যৎপান্ত লাভার্থে তিনি অতঃপর প্যারা নগরীতে চলিয়া আসেন। প্যারীতে আচার্য 
বুণ্ঁফের নিকট কিছুকাল সংস্কৃত শিক্ষা লাভান্তে রথ: ইংল্যান্ড গমন করেন। এখানে ইন্টইীন্ডিয়া 
হাউস ও বডালিয়ন পাঠাগারে রাক্ষিত বেদের পযুথিগাল তান পাঁড়বার সুযোগ পান। সম্যকভাবে 
বেদচর্চার স্যাবধার জন্য তান এইগুলির অনুলিপি প্রস্তুত কারতে থাকেন। নিজের প্রয়োজনীয় 
তথাঁদ সংগ্রহের পর ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে রথ টুবিঞ্গেন প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর ১৮৪৬ 
থঙ্টাব্দে দীর্ঘকাল বেদচর্চার ফলশ্রদত স্বরুপ তান বৈদিক সাহত্যও বেদের ইতিবৃত্ত 
বিষয়ে জার্মান ভাষায় একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন*। রথের এই পুস্তকখানিকে ইউরোপে 
বৈদিক আলোচনার প্রথম প7স্তক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই পুস্তকে উপস্থাপ্তি 
তথ্যাবলশ রথ্‌ নানাস্থানে রাঁক্ষত বেদের পাণ্ডুলাপ গুলি হইতেই সংগ্রহ করেন 
“অন্যকোন পুস্তক অথবা অন্যকোন পন্ডিতের মতামত তান এই গ্রন্থে ব্যবহার করেন নাই। বেদ- 
সম্বন্ধে ইউরোপে এষাবৎ বিশেষ ওৎসক্যের সঞ্চার হয় নাই। ইতিপূর্বে ১৮৩৬ থ্ল্টাব্দে রোজ্েন 
নামক জার্মান পাঁন্ডত কর্তৃক খগেবদের মাত্র ৮ম মন্ডল পর্য্ত অনুদিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। 
এই সামান্য অনুবাদাংশ ও কোসব্রুক কর্তৃক লিখত বেদসম্বন্ধীয় একাঁট ক্ষুদ্র নিবন্ধ মানত 
বেদ সম্বন্ধে অনুরাগী সুধজনের আঁধগত 'ছিল। প্যারীতে আচার্য বূর্দফের নিকট হইতে 
অনুপ্রেরণা লাভ কাঁরয়া ম্যাক্সমূলর খগেবদ সংহিতার অনুবাদ আরম্ভ করেন। ম্যাক্সমূলরের 
খগেবদের অনুবাদ (১ম খন্ড) রথের বেদসম্বন্ধীয় পুস্তক প্রকাশের প্রায় তন বৎসর পর 
প্রকাশিত হয়। , 

১৮৪৮ খচ্টাব্দে রথ তাঁহার নিজের বিশ্বাবিদ্যালয়ে ' প্রাচ্যভাষাসমূহের অধ্যাপক নিযুক্ত 
হন, কয়েক বৎসর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট পুস্তকাগারের কর্তৃত্ব ও তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। 
বৈদসম্বন্ধীয় পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়ার পর বেদ-বিশেষজ্ঞ হিসাবে রথের খ্যাত সবশেষ বদ্ধ 
পায়, ইহাদ্বারা টুবিগ্গেন বিশ্বাবদ্যালয়ের নাম ও প্রা্যাবদ্যার তণর্থস্থান 'হিসাবে প্রসিদ্ধ লভ 
করে। বেদচর্চার পথ সুগম কারবার উদ্দেশ্যে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে রথ যাস্কের নির্স্তের একাঁট 
সাঁটক সংস্করণ সম্পাদন কাঁরিয়া প্রকাশ করেন। যাস্কের নিরুত্ত বেদের প্রাচীনতম টিকা বঙ্গিয়া 
পারিগাণিত। 

বেদসম্বন্ধীয় আলোচনা ব্যতীত রথের জীবনের এক বিরাট কণীর্ত অপর এক জার্মানসূধী 
অধ্যাপক অটো ব্যোটলিঙ্কের সহযোগিতার একট বিরাট অভিধান প্রণয়ন। +এই বিরাট আঁভ- 
ধানাট সেন্ট পটসবার্গের একাডেমি অফ্‌ সায়েন্সেস য়্যাণ্ড আট'স* কর্তৃক প্রকাশিত হওয়ায় উহা 
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সেন্ট িটসবার্গ আঁভধন নামে বিখ্যাত। দীর্ঘ পণচশ বৎসরের তক্লান্ত চেষ্টার ফলে ১৮৭৫ 
- খৃষ্টাব্দে এই আঁভধানের শেষ সপ্তমখণ্ড প্রকাশিত হয়। প্রথমখস্ডাঁট ১৮৫২ খুন্টাব্দে প্রকাঁশত 
- হয়। রথ্‌ এই অভিধানের বেদও বৈদকযুগ এবং চাকৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত সমস্ত শব্দাবলী 
সঙ্কলন ও ব্যাখ্যা করেন। বৈদিকোত্তর 'ক্লাসকাল' শব্দাবলী সম্ভলন ও ব্যাখ্যা প্রস্তুত ক্রেন 
রথের সহযোগণী পন্ডিত ব্যোটীলজ্ক। বৈদিক সাহিত্যে অগাধ পারদর্শতার কারণে- রথের এই 
অভিধন শুধু শব্দাবলশর তালিকায় পর্যবাঁসত হয় নাই। শব্দাবলীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বোদক- 
যুগের ভাষা, সামাজিক পাঁরবেশ এবং বৈদিক আর্য জাতির অধ্যাআ্বভাবনার উদ্ধাতিসহ যথাযথ 
উপস্থপন এই আঁভধানটর অন্যতম বোশস্টয। বেদ বিষয়ে রথের গভীর জ্ঞান, অধ্যবসায়, কল্পনা 
কুশলতাও নিষ্ঠার সমাবেশ বশতঃ এই আভধানটি ভারতচর্চার ইতিহাসে, একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার কাঁরয়া আছে। এই আঁভধানের অত্যুঙ্গ মাহমার একটি প্রামাণ এই যে পরবর্তী কালে 
সকল সংস্কৃত আঁভধান সঙ্কলন কর্তৃগণ এই আঁভধানাঁটকেই আদর্শ রূপে রাঁখয়া কাজে অগ্রসর 
হইয়াছেন। বেদচর্চায় এই আঁভধানাঁট আজও অপ্পাঁরহার্য। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপাত ডাঃ 
রাজেন্দ্র প্রসাদ ১৯৬০ ঘৃষ্টাব্দের জুন মাসে লোঁলনগ্রাড্‌ পাঁরদর্শন করেন। এই সময়ে সোঁভি- 
য়েট যু্তরাম্ট্রের 'একাডোমি অফ্‌ সায়েন্দেস' এর পক্ষ হইতে তাঁহাকে এই 'বিশ্বাবিশ্রুত আঁভধানের 
একখস্ভ উপহার দেওয়া হয়। সেন্ট পিটসবার্গে'র নাম বর্তমানে লেলিনগ্রাড। প্রবল প্রতাপান্বত 
জার কর্তৃক পৃষ্ঠপোঁষত তদানীন্তন সেন্ট 1পটসবার্গ তর্রস্থ রাজকীয় একাডেমির কেন্দুস্থল 
দিল। লাইপাঁজগ্‌ (বর্তমানে জার্মান ডেমোক্রেটিক রপারিকের তল্তভুন্ত) নিবাসী অধ্যাপক 
অটো বব্যোটীলঙ্ক এই রাজকীয়একাডেমির একজন “বিশিষ্ট সদস্য “ছলেন। শ্পিটসবার্গ আভ- 
ধানটি দ্বিতীয় জার আলেকজে্ডারের নামে উৎসগর্শকৃত হইয়াছিল। . 

সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলন কার্যের অবসর কালে রথ তাঁহার 'বাশন্ট মাঁক'ন অল্তেবাসী 
অধ্যাপক হূইটএরনর সহযোগিতায় অথর্ব বেদের একি সংস্করণ সম্পাদন পূর্বক প্রকাশ করেন। 
ইহার পরে তানি িষ্যবর্গের সহায়তায় আরও কয়েকটি গ্রন্থ সম্পাদন করেন। পুস্তক সম্পাদন 
ব্যতীত বিশ্বের বহু পর্র-পান্নকায় রথ বহু নিবন্ধ প্রকাশ করেন। বৈদিক ধর্ম পুরাণ ও বেদের 
ব্যাখ্যা এই সব প্রবন্ধের বষর় ছিল। সামায়ক পত্রে প্রকাশিত রথের নাত দীর্ঘ প্রবন্ধ রাজ 
বিষয় গৌরব ও তথ্/প্রাচ্ষের জন্য বিদ্বংসমাজে সাতিশয় আদৃত হিল । 

বেদ ব্যতীত ভারতাঁয় চাকৎসাবিজ্ঞানেও রথের প্রগাঢ় পাশ্ডিত্য ছিল। ?পটসবার্গ আঁভ- 
ধানের চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত শব্দাবলণ রথের রচনা ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । চরকের 
চিকিৎসাশাস্ঘ সম্বন্ধে জামান ওরিয়েন্টেল সোসাইটির পারিকায় (২৬শ খণ্ড) রথের একাট জ্ঞান- 
গর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বাগ্‌ভটের চিকিৎসা প্রণালী সমন্ধেও তিন একাঁট তথ্যবহুল নিবন্ধ 
রচনা করেন। জরথুম্ট্র সম্প্রদায়ের (পার্শ) ধর্মগ্রন্থ ‘অবেস্তা’ সম্বন্ধে রথ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। 
এই বিষয়েও ‘তান বহ: প্রবন্ধ রচনা কাঁরয়াছিলেন। 
"সমগ্ৰ ইউরোপে বিশেষ ভাবে জার্মানীতে রথ বেদচর্চার প্রবর্তক বিয়া পাঁরগণিত। 
ব্যান্তগতজীবনে বেদচর্চা ব্যতীত টুবিহ্গেন বিশ্বাবিদ্যালয়ে অর্ধশতাব্দী ব্যাপী অধ্যাপনা কালে 
রথ বহ: ছাঝকে বেদ তথা ভারতচর্চায় অন্প্রা্ণত করেন। রথের অধ্যাপনার এমনই আকর্ষণ 
শান্তছিল যে তাঁহার প্রথম যৌবনের একাঁট ছাত্র ৪০ বৎসর বিরতির পর অন্যক্ষেত্রের কর্মজ্রখবন 
হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট পুনরায় অধ্যয়ন কাঁরতে অসে। বিদ্যার্থ ছাত্রাট এই 
সময় ষাম্টতম বৎসর আঁতর্লান্ত করিয়াছিলেন। কর্মক্জীবনাচ্তে ছাত্রজাীবনের গুরুর নিকট অস- 
মাপ্ত পাঠ প্নগ্রহণ করিতে আসা জগতের 'িদ্যাচর্চার ইতিহাসে একটি অসাধারণ ঘটনা । রথের 
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" দশষ্যমণ্ডল'র মধ্যে ভারত চর্চার ক্ষেত্রে হুইট্নি, গেল্ডনার, ম্যাকডোনেল, কায়েগী ও আর্ণজ্ডের 
নাম উল্লেখষোগ্য। রথের পাঁশ্ডত্য ও অধ্যাপনার খ্যাঁতিবহ? বিস্তৃত হওয়ায় অনেক 'বশ্বাবিদ্যা- 
লয় হইতে তাঁহাকে উচ্চতর বেতনে অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান হুইত। রথ এই 
প্রলোভন উপেক্ষা কাঁরিয়া প্রায় অর্ধ শতান্দীকাল তাঁহার জল্মভূমির বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবার 
আতবাহিত করেন। ১৮৯৩ খুষ্টাব্বে রথের ডিগ্রী প্রাপ্তির “জয়ন্ত” উপলক্ষ্যে তাঁহার সম্মানার্থ 
একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বিশ্বের বিভন্ন দেশের ৪৪ জন মনীষার রচনায় এই স্মারক 
গ্রন্থ সমৃদ্ধ হয়। [বিশ্বের নানা বদ্বৎ প্রাতষ্ঠান রথকে সম্মানত সদস্য শ্রেণীভুত্ত করেন। একাধিক 
বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট’ উপাধি দ্বারা ভূঁষত কাঁরয়াছিলেন। 

- ব্যান্তগত জীবনে রথ অতিশয় বন্ধু বৎসল-ও উদার হৃদয়ের আঁধকারণী 'ছিলেন। নির্জন 
নদীতীরে দ্রাক্ষালতা বোঁষ্টত তাঁহার কুঁটিরে বহু জ্ঞান ভিক্ষ; পর্যটকের সমাবেশ দেখা ষাইত। 
আতাঁথ বংসল রথ শুধু তাঁহাদের শারীরিক আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবস্থা কাঁরয়াই ক্ষান্ত হই- 
তেন! না, তাঁহার সযত্ন আর্জত জ্ঞানভাম্ডারের দ্বারা ও আগন্তুকদের সেবার উৎসর্গ কাঁরতে কার্পণ্য 
কাঁরতেন না। - ৫ 

১৮৯৫ খুষ্টাব্দের ২৩শে জনন রথ তাঁহার কর্মক্ষেত্র টাবঙ্গেন নগরীতে ৭৫ বৎসর বয়সে 
পরলোক গমন করেন। 

১৮৮১ খৃষ্টানদের রথকে কাঁলকাতাস্থধিত এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানত সদস্য শ্রেণী 
ভুন্ত করা হয়। রথের মৃত্যুর পর ১৮৯৫ খন্টাব্দের ৭ই আগষ্ট সোসাইটির এক সভায় তাঁহার 
মৃত্যুর কথা উল্লেখ কাঁরয়া শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সোসাইটির তদানীন্তন ভাষাতত্ব বিভাগণয় 
সম্পাদক “ভারত ভাষা বাচ্পতি” স্যার জন গ্রীয়ারসন্‌ এই শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। 


* Zur Litteratur und Geschichte des Weda—Rudolf Roth, 1846. 
T Sanskrit Worterbuch—1852-1875. 
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দ্বারকানাথের পিতার মৃত্যুর পর বড়-ভাই রাধানাথ জমিদারী দেখাশুনা করছিলেন। দ্বারকানাথের 
১৮ বছর বয়স হলে এই পৈত্রিক জমিদারী রাধানাথ তাঁকে বিয়ে দেন। সম্পাত্তি বিরাট না হলেও 
নিতান্ত কমও ছিল না__আয় ছিল তখনকার কালে প্রায় 'ন্রশ হাজার টাকা । 
. সম্পত্তির একটা অংশ ছিল কটকের কাছে পাণ্ডুয়া ও-পহরাজপনুরে ৷ অন্য অংশটা কুষ্ঠি- 
য়ার ( কিশোরী মিত্রের মতে পাবনার ) বিরাহমপুর পরগণায়। এই বিরাহমপুরের প্রজারা প্রথমে 
্বারকানাথকে ছেন্গেমানুষ ও নতুন ভেবে বেশ একট: বেগ দিতে চেষ্টা করোছিল'। নায়েবের 
বিরুদ্ধে জমিদারের কাছে, জামদারের বিরদ্ধে কালেক্টরের কাছে একটা না একটা! গোলমাল লাগিয়ে 
জোট বেধে খাজনা ফাঁকি দেবার চেম্টা করত। 

একবার তারা সদরে জমিদারের কাছে খবর দিলে যে নায়েব বড় অত্যাচার করছে। অনু- 
সন্ধানের জন্য দ্বারকানাথ সেই দিনই রওনা হয়ে, কুমারখালি পর্যন্ত পাজ্কিতে গিয়ে, তারপর 
সেখান থেকে পায়ে হেটে কাছারীতে গিয়ে. উপস্থিত। এত তাড়াতাড়ি জাঁমদার আসবেন এটা 
প্রজারা আশা করে ন, তাই খোঁজ খবরে প্রমাণ হয়ে গেল নালশটা: মিথ্যা । 

এতে স্মাবধা হয় না দেখে কিছ্দাঁদন বাদে ম্যাজিস্ট্রেটের. কাছে প্রজারা জানালো যে জোর 
করে খাজনা আদায় হচ্ছে। (নালিশটা যে সব্রৈব. মিথ্যা এমন বোধহয় না। একটুও জোর না 
দেখিয়ে খাজনা আদায় বোধহয় জমিদারণ প্রথার আদ্যোপান্ত খটজলেও পাওয়া যায় না। কিন্তু 
সে কথা যাক।) ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নায়েব গোমস্তার অত্যাচারের ফলাও কাঁহন' শুনে প্রজাদের 
অভয় দিয়ে গ্রামে এসে তাঁবু ফেল্লেন সরেজাঁমনে তদন্ত করতে-_কিন্তু তান জাঁমদারপক্ষের কারুর 
কোন আপত্তি কৈফিয়ং তলবও করলেন না। এই খবর পেয়ে দ্বারকানাথ আবার বিরাহমপুরে 
দৌড়ে এলেন। সম্ধেবেলা পেশছে সেই রানেই ম্যাজিম্ট্রেটের তাঁবুতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা 
করলেন। সাহেব আমলাদের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করা বিষয়ে দ্বারকানাথকে এক লম্বা 
চওড়া বন্তৃতা দিলেন। সাহেবের' খবর ও তার উপর নিভ/'র করে পেশছানো 'সিম্ধান্তগুলো দ্বারকা- 
নাথ যখন দফাওয়ার ভারে ভুল প্রমাণ করলেন, তখন সাহেব খুব চটে গিয়ে বল্লেন যে ন্যায় হোক 
অন্যায় হোক সাহেবেরা যখন যা করেন তা কোনমতে ভুল হতে পারে না। 
"  দ্বারকানাথ তখন িগেস করলেন যে পুলিশের বড়সাহেবের কাছেও কি ম্যাজিষ্টেট 
সাহেব এ কথা বলতে প্রস্তুত? 

সাহেব পালটা প্রন করলেন “তার মানে?” 

নান সালের নালা 

তখনকার কালে অন্যায় থেকে নিবৃত্ত করবার মত কড়া তদারক বা শাস্তি পাইবার উপ- 
যুস্তভাবে নালিশ করবার লোকের একান্ত অভাব ছিল। তাই সরকারী সাহেব এমন খুব কমই 
ছিলেন যাঁদের নানাদোষ ও অপকণীর্ত ছিল না। সরকারী সাহেবদের সংখ্যা ও কম ছিল, তাই 
দেশী লোকদের তাদের দোষগুণের খবর পাওয়ার অসুবিধা ছল না» দ্বারকানাথ নিজের জমি- 
দারা. এলাকার ম্যাজিষ্ট্রেট সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছুটা খবরাখবরও. পেয়েছিদেন। কাজেই সাহেবের . 
ভুল বা অপকীর্তও বেশ িছন জানা ছিল । এক ব্যাপারের জন্য পুলিশ সাহেবের কাছে নালিশ 


J 
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করবার ভয় দেখাতেই: সাহেব নরম হ্গেন। 

i SC Gag wot চার রত 
মধ্যে লাঠালাঁঠ হয়ে দুজন খুন হয়। দ্বারকানাথের নামে প্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরোয়। তানি 
গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করেন। ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারকানাথের সঙ্গে কথাবর্ত বলে যখন 
বুঝতে পারলেন যে তান নির্দোষ তখন ক ভাবে মকন্দমা চালালে তাঁর জয় হবে সে উপায়, বাংলে৷ 
দেন এবং 'বদ্রোহণ প্রজাদমনেরও ব্যবস্থা করে দেন। " 

কিছুদন পরে এই সাহেবই অসুখ করে কোলকাতায় আসেন-ছন্টী নিয়ে বিলেত গিয়ে 
সুস্থ হবেন বলে! তান একজনের কাছে অনেকটাকা ধারতেন। সাহেব বিলেত চলে গেলে সে 
টাকা পাওয়ার আশা নেই বলে সেই মহাজন সাহেবের বাওয়া বন্ধ করবার চেষ্টা করতে থাকে। 
সাহেব মহাবিপদে পড়লেন। দ্বারকানাথ তাঁর সঞ্গে দেখা করতে গেলে তান জিজ্ঞাসা করেন, 
"ওঁ টাকাটা সংগ্রহ করে দিতে পারো?” দ্বারকানাথ তখনও এমন অবস্থাপন্ন হন নন যে এ টাকা 
জে তৎক্ষণাৎ দিতে পারেন, তব: কৃতজ্ঞ দ্বারকানাথ এঁ টাকা সংগ্রহের ভার নিলেন। রাজা 
সৃখময়ের বংশধর রাজা 'শিবচন্দ্র রায় তাঁর পিতৃবন্ধ্, তান তাঁর কাছে গিয়ে এ ব্যাপার বলেন। 
1শবচন্দ্র মহাশয় লোক ছিলেন। বল্ধু পুত্রের উপকারের জন্য পশচশ হাজার টাকা তৎক্ষণাৎ দ্বারকা- 
নাথের হাতে দেন। এর পর 'িরাঁদন গশবচন্দ্র বা তাঁর পূত্রদের বৈষাঁয়ক ব্যবস্থায় যে কোন সাহায্য 
দরকার হয়েছে দ্বারকানাথ তা অম্লানবদনে, অকাতরে করেছেন। * (১) এ টাকা দিয়ে মহাজনের 
দেনা 'মটিয়ে দ্বারকানাথ যখন সাহেবকে য়ে বল্লেন যে বিলাত যাবার আর কোন বাধা নেই, তখন 
সাহেব কে'দে ফেলেন। তারপর উঠে গয়ে একটা হ্যাণ্ডনোট িখে দিতে গেলেন। দ্বারকানাথ 
বাধা দিয়ে বল্লেন যে-তার কোন! দরকার নাই ।* “আপা ষাঁদ জীবিত না থাকেন ত ওর কোন মূল্যই 
থাকবে না; আর যাঁদ জর্গীবতাবস্থায় এদেশে ফিরে আসেন ত' ও টাকা ইচ্ছামত রং দিবার কোন 
অসুবিধাই নাই 1” 


জাঁমদার চোখ বুজে থাকলেও জমিদারী একালে যাঁদ বা কোন রকমে চাঁলত, সে ষগে 
কোনমতেই চাঁলত না। তখন কোম্পানীর নতুন যুগ, চাঁরাদকে ভাঙ্গাগড়া নতুন নতুন আইন, 
কড়া শাসনের অভাব। জমির এলাকা নিয়ে বিবাদ লেগেই থাকত। তা ছাড়া দুর্ব_ত্ত প্রজা, পাশ্ববর্তী 
নীলকর সাহেব বা দেশ’ বড় কোন জাঁমদার থাকলে সর্বদাই অশান্তির আশঙ্কা ছল । এর প্রাত- 
কার হিসাবে দ্বারকানাথ অনেক জায়গাতেই সাহেব ম্যানেজার রেখোঁছলেন। তারা ইংরাজী ভালো 
বোঝার দরুণ সরকার কাজে সুবিধা হত। জামদারণ সেরেস্তার 'ঢিলাঢালা িশঞ্খলতার মধ্যে 
কিছুটা শৃঙ্খলা আসিত। সর্বোপাঁর তখনকার কালে সাদা চামড়ার ভয় ও প্রাতপান্ত একালের 
চেয়ে প্রবল ছিল বলে কাজ চালানো সুবিধা হইত। 'কন্তু সাহেবদের উপরেও দ্বারকানাথ 
নিজে সর্বদা কড়া নজর রাখতেন। ১৮৩৬ সালের জানুয়ারী মাসে জে, সি, মিলারকে সাজাদপুরে 
দেড়শ” টাকা বেতন ও শতকরা দশ টাকা কাঁমশনে বহাল করবার সময় তার নিয়োগপন্রে, কি কি 
কাজ করতে হবে তার বড় ফিরিস্তি আছে। * (২) সমস্ত জাঁমদারী ও ব্যবসায়ের হিসাব, 
ম্যানেজাররা তাঁর কাছে আমলা- সরকার মারফত পাঠাতেন। দ্বারকানাথ নিজে সব হিসাব পরণক্ষা 


ক (১) “এই গল্পটা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট শুনা যাইভ। বিদ্যাসাগর মহাশয় "্বারকানাথের 
মহত্বে এতটা ম:গ্ধ ছিলেন; যে জাবনচিত লিখবেন বলেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল তাঁনা 
ফ্বারকানাথ ঠাকুর’ মতিলাল শীল ও কৃষবরণ পাণ্ডির জাবনচরিত লিখবেন ৷? 


৪৩৮ * _. সমকালীন ৷ কোর্ডক 
করে বয় কমনো বা আয় বাড়ানো সম্বন্ধে মন্তব্য ম্যানেজারদের লিখে জানাতেন। *(৩) নিজের 
 জামিদা্রীর তিনি কতটা উন্নীত করেছিলেন তার প্রমাণ স্বরূপ দেখ প্রথমবার 'বিলাত যাবার 


সময় দ্বারকানাথ যখন সম্পাতত ট্রান্টতুন্ত করেন তখন বরাঁহমপ্ণর ও কটকের আয় রশ হাজার 
থেকে নত্তরহাজার টাকায় পেশছেছে। 

জমিদারী চালাতে হলে আইনকানুন জানা সবসময়েই দরকল্প। {বিশেষ সে' সময়ে লর্ড 
কর্নওয়ালিস সবে মান নতুন আইন ও রেগুলেশন করেছেন। দ্বারকানাথ আইন শেখবার জন্য . 
কাটলার ফার্গুসন নামে এক ঝানু ব্যারষ্টারের কাছে শিক্ষানীবশশ করেন। জেলা "কোর্ট থেকে 
- সুপ্রীম কোর্ট পর্য্যন্ত যে সব আইন চাছ ছিল এবং বিচারপদ্ধাত সব তান খ্টুটয়ে শেখেন। 
তখনকার কালে যে দচারজন সাহেব ব্যারিষ্টার ছিলেন বাঙ্গালীরা তাঁদের কাছে বে'সতে সহজে 
সাহস করতেন না! তাই অনেক বড় বড় জাঁমদাররাও দ্বারকানাথকে জমিদার মকন্দমাসংক্বান্ত 
বিষয়ে ব্যবস্থা প্রাতীনীধ (ল এজেন্ট) করে দিয়োছিলেন। একাধারে ইংরাজী, আইন ও 
জমিদারীকাজ জানার দরুণ তাঁর নিজের জমিদারীর তদারকেরও যেমন স্মব্যবস্থা হয়োঁছল, তেমনি 


+1২) It will be desirable to ascertain the former actual jammas of the different 
Torofs, mouzas, kishmut and jote etc., composing the estate and gradually adjust 
these with more regard to equity and justice than has beez hitherto thé case, and 
in a manner that my interest may not be overlooked, bearing at the same time in 
mind that the ryots be not oppressed. To accomplish this, all villages must be 
meastred and a reasonable nirick fixed varying according to the quality of land 
and other local circumstances by which they may be affeczed. 

It will of course be very desirable that as many Potit or waste lands be brought 
under cultivation as possible, and that you endeavour to settle ryots on them, to 
affect which some sacrifice as to rate of rent will probably have to be made in the 
first iastance to induce settlements of ryots taking place. The nirick might after- 
wards be raised as circumstances would admit of. Whenever possible waste 
lands, as well as indeed, lands already under cultivation should be parcelled out 

“to ryots residing on the Estate in preference to ryots who are not, commoazly 
‘called Pyecosta, ryots. 

Enquiry should be instituted as to the boundary lines of the different mouzahs 
and kishmats where they border on other zamindar’s estates so that encroachment 
may be prevented, acd that where such have ০ taken place, 25880890 may 
be sought to be obtained. টু 

With a view to adopt ulterior measures io repossessicn of lands হ now illegally 

17610 possession of by parties, you must endeavour to ccllect information as to 
the neture of the tenures they hold these lands by and of al circumstances bearing 
on the cases which might in any way prove useful to es-ablish my right to re- 
possession. This applies to all descriptions of 12109” HEUTE Brahmottar, 
Devottar, Lakheraj and purpable etc. 

. Before instituting law-suits likely to incur considerable expense I shall expect 
to_.be consulted on ‘the affair. 
*(৩) যশোরে ম্যানেজার টি রাইস সাহেবকে ১৮৬৫ সালের ২২ ডিসেম্বর দখেছেন-- 

your sircars have been ordered back to your station, the £ccounts which detained 


৯৩৬৭] LO জামদার দ্বারকানাথ ৪০৯ 


অনাদেরও তান সাহায্য পরামর্শ দিতে পারতেন। তাঁর পরামর্শে বা চেষ্টায় অনেক জাঁমদার 
ক্ষাতিগ্রস্ত বা সর্বস্বান্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে। তার মধ্যে বগড়ী পরগণার জমিদার বগ- 
বাজারের দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, যশোরের রাজা ব্রদাকান্ত রায়, কাঁশমবাজারের 
কুমার হাঁরনাথ রায় "প্রভাত অনেকেরই নাম করা যায়। 

পরে যখন দ্বারকানাথ সরকার’ চাকুরণ নিলেন, তখনও অনেকে তাঁর হাতে নিজেদের 
জমিদারী চালাবার ভার সম্পূর্ণ ভাবে ছেড়ে 'দিয়োছিলেন বা তাঁকে অনেকাঁদন পর্যন্ত বৈষয়িক 
ব্যাপারে সর্বোচ্চ উপদেষ্টা করে রেখোছলেন। 

যে কোন সময়ে এই ধরণের কাজে সফলতা লাভ করতে হলে ক্ষুরধার ব্যাদ্ধ, সত্যায়ী 
অথচ অমায়িক এবং লোকজনকে মুগ্ধ করবার মত ক্ষমতার দরকার হয়। বিশেষতঃ তখনকার 
কালে--যখন আদালতে ন্যায় বিচার পাওয়া নির্ভর করত ভাগ্যের উপর, আর বড়লোকদের মধ্যে 
সময় কাটতো দলাদালিতে। সেই সময় রাজা বরদাকান্ত, রাণী কাত্যায়নী প্রমুখ বড় বড় জাম- 
দারষের বিশ্বত পরামশদাতা ও ব্যবস্থা হওয়ায় জন্য দরদ্শতা ছাড়াও বহ গরুর 
প্রয়োজন ছিল। 

ক হারান 
বিশেষ "বিপদে পড়লে তাঁর কাছে ছুটে আসতেন। "সঙ্গঃরের দ্বারকানাথ বসু তাঁ বড়ছেলে 
মহেন্দ্রনাথকে একবার ত্যজ্যপন্প্র করেন। মহেন্দ্রনাথ তখন দ্বারকানাথকে ধরায় ‘তান পাথ্বারয়াঘাটার 
বৈষবচরণ মল্লিকের সালসণর দ্বারা ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করে দেন। 

আরেকজন ত্যজ্যপুত্রের কথা ওঠে গরাণহাটার জয়চাঁদ মিত্র সম্বন্ধে। তাঁর পিতা শেখর 
মিত্র জয়চাঁদকে বাদ দিয়া দ্বিতীয় স্ত্রীও মেয়ের নামে উইল করেন। জয়চাঁদ দবারকানাথকে বলতে 
হ্বারকানাথ একমাত্র ছেলেকে ত্যজ্যপুত্র করা যায় না; এই নাঁজরে সম্পাস্ত ফেরৎ পাবার ব্যবস্থা 
করে দেন। 

মফঃসলের কোন এক জমিদারের অসাবধানতায় তাঁর একটি বড় জাঁমদারণ নিলামে 
ওঠবার উপক্রম হয়। স্থানীয় কলেক্টুর সাহেব উপযুক্ত রেতা সংগ্রহের জন্য কাঁলকাতার শোঁরফকে 
অনুরোধ করেন যে কাঁলকাতায় এ নীলামটখ করা হউক । যাঁর জমদারণী তান. দেখলেন যে. যে 
জেলার জাঁমদারী সেই জেলায় নিলাম হলে তান সেটা কনে নিতে পারেন কিন্তু কাঁলকাতায় 
নিলাম হলে বহু ক্রেতার মধ্যে এ জাঁমদারী আবার কিনে নেওয়া শত্ত-প্রায় অসম্ভব বললেই 
চলে । কিন্তু ওরকম ব্যবস্থা করানো সহজ নয়। যান শোরফ তান ‘না’ না বললে কাঁলকাতাতেই 
নিলাম হবে-রদ করবার উপায় নাই। জমিদারী কিকাতায় এসে দ্বারকানাথের শরণ নিল্নে। 


them, having been gone through by me. From these I find that the establishment 
and other contingent expenses have been received irom the Sugar Factory. ‘This 
heavy outlay can, it strikes me, be obviated by your entertaining a permazent 
establishment and taking care that whenever you send us a commission for artizles, 
you include in it all the items you require; so that the boats conveying them will 
not only have a full freight and thereby prevent the expense of hiring so many 
boats from time to time, but that the immense charge now incurred on account 
of toll at Tolly’s Nullah of which there was no less than sa ‘Rs. in the 
last year by 90 many 13095 going to and fro may be easily saved. If economy 
be observed in every department of the Sugar Factory. I am still of opinion that 
it will be a success”. 


880 লমকালশন [কার্তিক 


দ্বারকানাথ বল্লেন, “এটা বিশেষ লাভজনক সম্পান্ত বলে আম নিজেই কেনার মনস্থ করোছি।৮ 

জাঁমদারের তখন মহামুস্কিল হল। যাঁর আশ্রয় চাইলেন, দেখা গেল তিনিই প্রতিপক্ষ । 
জমিদারটি কাতর হয়ে কেদে ফেল্পন। দ্বারকানাথ কারো চোখের জল সইতে পারতেন না, কাজেই 

“বেশ আম চেষ্টা কাঁরব, কিন্তু বর্তমান শোরফের সঙ্গে কোন কারণে আমার 'ববাদ 
আছে। ফল কতদুর হইবে জান না। আম অনুরোধ কারলে কখনই সে রাখবে বাঁলয়া বোধ 
হয় না। তথাপি, যতটা পার আপনার সাহায্যের চেষ্টা কারব।” 

তারপর দ্বারকানাধ শোঁরফকে গিয়া জানালেন যে যাঁদ অমুক জামদারণ নিলামের ব্যবস্থা 
কাঁলিকাতায় হয় ত বড় ভাল হয়, কারণ দ্বারকানাথ বেশ দাম দিয়েও তা কিনতে তৈরী আছেন। - 
শোঁরফ দ্বারকানাথের প্রাত বিদ্বেষী, দ্বারকানাথের সুবিধা হবে জেনে একেবারে বে'কে বসলেন, 
বল্লেন, “তাও কি সম্ভব দ্নারকানাথ! ওটা অমুক জেলার জাঁমদারী, সেই জেলাতেই নিলাম হবে।” 

দ্বারকানাথ আগ্রহ জানিয়ে বল্লেন, “আপান আমার ব্ধ। আপাঁন যাঁদ এই সামান্য 
উপকারটুকু না করেন ত' আম অন্য কার কাছে সাহায্য চাইব বলুন £” 

শেরিফ বল্লেন, “সে কি হয়? আমি তা পার না। জেলার কলের অবশ্য এখানে নিলামের 
জন্য অনুরোধ করেছেন, কিন্তু আমি এখনই তা সম্ভব নয় তা জানিয়ে 'দাঁচ্ছি।” 

দ্বারকানাথ বল্লেন, “কালেক্টর যাঁদ ব্যবস্থাই করে থাকেন তবে আপাঁন কেবল দয়া করে 
সেটা বদল করবেন না! এতে আমার উপকার হয়। এত সহজ উপায়ে একটি বন্ধুর উপকার 
করতে আপনার আপাত্ত থাকতেই পারে না।” 

শোরফ বল্লেন, “আমায় মাপ কর দ্বারকানাথ, এ সম্ভব নয়৷ তুমি বাঁসয়া দেখ আম 
তোমার সামনেই কলিকাতয় নিলাম না হইবার হকুমনামা {লিখিয়া দিতোছ।” এই বলে শোঁরফ' 
তখনই পত্র 'লাখলেন। লেখা শেষ হলে দ্বারকানাথ হেসে বল্লেন, এখন আশা কার আমার 
রয় বন্ধ শোরফের রহস্য এইখানেই শেষ হবে। এ চিঠি এই টোবিলেই থাকবে, পাঠানো 
আর হইবে না।» 

শোঁরফ বাঁললেন, *না দ্বারকানাথ তুম ভুল করছ। এ বিষয়টা এতই জররণ যে এই দেখ 
এখনই এ পত্র রওনা করে দিতোঁছ।” এই বলে সাহেব চাপরাশীকে ডেকে চাটা পাঠাবার জন্য 
উপযুক্ত কর্মচারীর হাতে দিতে বল্লেন। 

দ্বারকানাথ দেখলেন, তাঁর অভাঁচ্ট সিদ্ধ হয়েছে। নিলামের স্থান কাঁলকাতা থেকে 
পাঁরবর্তনের হুকুমনামা পঠানো হ'ল। তখন সাহেবকে অনুরোধরক্ষার় নিতান্ত অপারগ বুঝে 
যেন কাতর এমান ভাবে বিদায় নিলেন। | 

শোনা যায়, জাঁমদারাঁট সমস্ত জেনে কৃতজ্ঞহৃদয়ে দ্বারকানাথকে লক্ষ টাকা প্রণাম দিতে 
চেয়েছিলেন। 


কেরীসাহেব ও বহুভাযা-কোষ - 
| অজিত দাস 


ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব প্রাতষ্ঠার প্রায় একশত বৎসর পূর্বে কাশমবাজার কুঠির কুঠিয়াল জে. 
মার্শাল, সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্য বিষয়ে কৌতূহলী হন এবং সে সম্বন্ধে চর্চা করেন। 'ঁতান 
প্রীমদ্ভাগবত পুরাণের ইংরাজশ অনুবাদ ১৬৭৭ খুন্টাব্দে শেষ করেন এবং সেই পাশ্ডালাপাট 
ইংলল্ডে প্রেরণ করেন, সেট পরে "ব্রিটিশ মিউজিয়মে রাক্ষত হয়। 

তারপর পলাশশর যুদ্ধে, হতভাগ্য নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ে বাগুলাদেশে ইংরাজ 
রাজত্বের গোড়াপত্তন হল ১৭৫৭ থু্টাব্দে। . ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চব্বিশ পরগণার জামদারী 
লাভ করে বটে, কিন্তু সমগ্র বাঙলা, বিহার ও উডিষ্যার দেওয়ানী লাভ করে আরও কয়েক বৎসর 
পরে! রাজত্ব লাভ করলেও মহামান্য কোম্পানীর কর্মচারগণ প্রায় একশত বৎসর এদেশীয় ভাষা, 
সাহিত্য ও সংস্কীত সম্বন্ধে কোনরূপ কৌতূহল কেন প্রকাশ করেন নি সে বিষয়ে ইতিহাস 
নীরব। হয়ত 'িজয়গবা ইংরাজ বিজিত কালা আদমাদের বিষয়ে কোনরূপ কৌতূহল প্রকাশ 
করা অহেতুক বলে মনে করতেন। 

রাজ্যশাসন ব্যাপারে, ভাষাগত অসুবিধা অহরহ অনুভব করতে হত-কোম্পানীর কর্ম- 
চারখদের। দেশীয় দোভাষাঁদের সাহায্যে হয়ত ব্যবসাবাণিজ্য চালান বায়, কিন্তু রাজ্যশাসন ও 
বিচার বিভাগ চালনা করা কি উপায়ে হত তা বোধগম্য নয়। ওই সব দোভাষী এবং মুনশীরা 
পারসী ও বাঙলা ভাষার সমন্বয়ে এক অদ্ভুত ভাষার স্ন্টি করে কোম্পানীর কর্মচারীদের 'বিষয়- 
বস্তু বুঝিয়ে দিতেন এবং কর্মচারীরা সেই ভাষার উপর নির্ভর করে রাজ্যশাসন ও 'বিচারকার্য 
পাঁরচালনা করতেন, তারজন্য প্রায় সময়েই প্রচুর বিভ্রাট উপস্থিত হত তারও নজীর আছে। এমনকি 
ওই ভাষার অপার মাহমায়, অনেক সময় নির্দোষ ব্যক্তিও অহেতুক সাজা পেত। সেই অপরূপ 
ভাষার কিছু নমুনা এখানে উদ্ধৃত করছি-- “সেওয়ায় মহালাত ম;তালনকে সহর ম;রাসিদাবাদ ও 
আঁজমাবাদ ও জাহাগির নগর জে এই তিন মোকাম আদালতের 'সিরিচ্তা আলাহিদা মোকরর 
হইল আর এই' তিন আদালতের এলাকার সরঈ সাহেব জলাদিগের তজাবিজমতে হইবে মঞ্জুর 
ছইল এবং সেওয়া' সহর কাঁলকাতা জেবড় আদালতে তাবে আছে জারি থাকিবেক.. * ইত্যাদি 
(এন. বি. এডমণ্ড স্টোনের লেখা একটা আইন পুস্তকের কিয়দংশ) এইরূপ পারসণ শব্দ-বহূল 
বাঙ্গলা ভাষার দ্বারা রাজ্যশাসন ও বিচারকার্ধয চালালে অঘটন ও বিচার-প্রহসন ফে: ঘটবে তাহাতে 
আর আশ্চর্যের দি আছে। এইরুপ এক 'িচার বিভ্রাটের ফলস্বরূপ--“১৭৫৮ খন্টাব্দে দেশীয় 
ভাষা না জানার দরুণ কটকের তদানীল্তন প্রেসিডেন্ট মিঃ ব্রিষ্টোকে অপসারিত করা হইয়াছিল” 
(বাঙলা গদ্যের প্রথম ষুগ- সজনীকান্ত দাস। পণ ২৩) 

বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর অপরার্ধেও ইংরাজ শাসকবর্গ ও কর্মচারীরা এদেশীয় ভাষা 
শিক্ষা করবার প্রয়োজন অনুর্ভব করেননি। কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে ভারতীয় ভাষা সমূহের 
প্রাত কৌতূহদ ও উৎসাহবোধ ব্যাপকভাবে প্রথম দেখা দেয় অস্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে। 
ক্রান্দিস গ্ল্যাডউইন, একজন ইত্রাজ কর্মচারী, ভারতাঁয় ভাবা এবং বাশুলাভাষা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম 
উৎসাহী হন ও চর্চা করেন। হীনি এ কম্পেনাঁডয়াস ভোকাবোলারাী, ইংলিশ গ্যান্ড পািয়ান, 
কদ্পাইন্ড ফর 'দি ইন্ট ইণ্ডিয়া কম্পান নামে একাঁট শব্দকোষ সম্পাদন করেন। পুস্তকাঁট মাল-" 


৮ 
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দহ' থেকে ১৭৮০ খন্টান্দে প্রকাশিত হয়। 

যাঁদও গ্ল্যাডউইন সাহেব তাঁর ‘এ কমৃপেনাঁডয়াস্‌ ভোকাবোলারী' নামক পুস্তকে বাঙলা 
ভাষা বিষয়ে ইীঞ্গত ও আলোচনা করোছিলেন কিন্তু সর্বপ্রথম বাঙলা ভাষা ব্যবহার করেন নাথা- 
য়েল বস হালহেড তাঁর ‘এ কোড অব্‌ জেন্টুলসা নামক 'হন্দ; আইনের বহুখ্যাত ইংরাজী, 
- অন্দবাদ পুস্তকে, অবশ্য, মুষ্টিমেয় কয়েকটা শব্দ মাত্র ওই পুস্তকে ব্যহ্হার করোছলেন। পহস্তকটী 
লণ্ডন থেকে ১৭৭৬ খঙ্টাব্দে প্রকাশিত হয়োছিল এবং সে অমালে পুন্তকটীকে আঁত প্রয়োজনীর 


আইন-পৃস্তক হিসাবে গণ্য করা হত। 
পরবতণ ইতিহাস বাঙলা সাহত্যের ইীতহাসে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজনা, যা স্বর্ণাক্ষরে 
লেখা থাকবে। ১৭৭৮ থৃষ্টাব্দে হালহেড সাহেব ‘এ গ্রামার অব্‌ দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ পদস্ত- 


কটা সম্পূর্ণ করে তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হোঁম্টংস মহাশয়ের হস্তে প্রদান করেন 
ও তাঁকে ওই পৃস্তকটশ মুদ্রণের ব্যবস্থার জন্য অন্দরোধ করেন। কিন্তু বাধা উপস্থিত হল বাঙলা 
হরফের অভাবে, তখনও বাঙলা হরফের জন্মলাভ হয়ান। হোম্টংন, ইষ্ট ইীণ্ডিয়া কোম্পানীর 
লাইব্রেরয়ান চার্লস .উইলাকল্সের স্মরণাপন্ন হলেন। বাঙলা দেশে তানই একমান্র উৎসাহী 
লোক যান প্রথম বাঙলা হরফের সাট (ফাউন্ট ) তৈরী করবার চেষ্টা করোছলেন। হেম্টিংসের 
অন্যরোধে উইলাকন্স, হুগলীর পণ্টানন কর্মকারের সহায়তায় বাঙলা হরফ তৈরী করেন ও মিঃ 
এপ্ড্ররস নামে হুগঞ্গীর জনৈক ছাপাখানার মালিকের সাহায্যে হালহেড সাহেব বাঙলা ভাষার 
- সর্বপ্রথম পুস্তক মুদ্রিত করে এক অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করেন। ব্যাকরণটপ কোম্পানীর কর্ম 
চারীদের এদেশীয় 'ভাষা *শক্ষার্থে মুদ্রিত করা হয়োছল এবং বাঙলা ভাষার নমুনা স্বরুপ বিদ্যা 
সুন্দর, রামায়ণ ও মহাভারত থেকে কিছু ছু অংশ উদ্ধৃত করা হর্োছল। 

বাঙলা ভাষা ও মুদ্রণ-কার্ষ্যর গোড়াপত্তনীতে যে কয়েকজন ইংরাজ পুরুষ আজীবন 
এন, বি, এডমশ্ডজ্টোন, ছেনরণ “পিটস্‌ ফরম্টার, এ আপজন এবং জন 'মঙ্গার। এ'দের কার্যকাল! 
১৭৭৮ থেকে. ১৭৯৯ শন্টাব্দ পর্য্যন্ত । এই অধাঁধ বাঙলা ভাষার; পূর্বইতিহাসের; একাঁট 
সংক্ষিপ্ত রূপ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, কারণ তারপরের কথা সবট:ুকুই শ্রীরামপুর ব্যাপাটষ্ট 
মিশনের অপ্বর্ব সাহত্য কীর্তর ইতিহাস এবং এই উজ্জবল অধ্যায়ের পরমপূরুষ হলেন 
উইলিয়ম কেরী ডি. ডি. যাঁর সহৃদয় ও সুযোগ্য পরিচালনায় বাঙলা ভাষা ও সাঁহত্য একট 
সুানয়াল্্ত সংগঠনের পথে অগ্রসর হয়। 

শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস! সাক্ষপ্ত ভাবে বর্ণনা করবার পুবের শ্রীরামপুর সহরের 
অবস্থা তখন কেমন ছিল তার বিবরণ পেশকরার আবশ্যকতা অনুভব করাছি। শ্রীরামপুর সহরের, 
পত্তনের ইতিহাস যা পাওয়া সম্ভব হয়েছে তা হল এই--প্রীরামপ্র তখন ডেনমার্কের রাজার 
অধাঁন। ১৬২০ খন্টাব্দে কয়েকজন ডোনস বাঁণক বাজ্গালর নবাবের "নকট হইতে ৬০ বিঘা জাম 
কয় করিয়া এইস্থানে বালিজ্যকুঠি স্থাপন করেন কয়েক বৎসরের মধেছু ইহার পূর্বের, দক্ষিণ, ও 
পশ্চিমাদকের অনেকস্থান' তাঁহাদের আঁধকারভুক্ত হইয়াছিল।” ১ , 

'বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে শ্রীরামপুর তখন কলকাতার 
প্রীতম্বন্দবী, ইউরোপের সবর্ব জাতির বাণিজ্য-জাহাজ্জ সহরের পাশে গঙ্গার বুকে ভাসত আর' 
গঙ্গার ঘাটে ‘কাঁস্ত, ভাউলে, বজরা প্রভূত কতরকমের শবরাট নৌকা যে বাণিজ্যের পসার নিরে 
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বাঁধা থাকত তার ইয়ত্তা ছিল না। 

ন্রীরামপুরের যখন এমত অবস্থা, তখন কলকাতা থেকে উহীলিয়ম ওয়ার্ড গ্া্,ব্া্সডন, 
মার্শম্যান, ফাউনটেন প্রমুখ কয়েকজন মিশনারী এখানে উপস্থিত হন। কলকাতায় এরা মিশন 
স্থাপন করবার অনুমাতি পানাঁন, কারণ, দুনীণতপরায়ণ কোম্পানীর কম্মচারীদের বিরোধীতা । 
কোম্পানীর কর্মকর্তাদের যুক্তি ছিল, িশনারশদের পরধন্্ম আক্রমণ করে বন্তৃতা. দেওয়া, যার 
ফলে কোম্পানীর রাজত্ব বিপন্ন হতে পারে শ্রীরামপুরে উপস্থিত হয়ে এ'রা, (ক করা কর্তব্য 
{ঠক করতে না পেরে মালদহের 'খাঁদরপুর গ্রামে কেরাঁসাহেবের স্মরণাপন্ন হন। কেরাসাহেব 
তখন বহুজায়গা ঘুরে অনেক কষ্ট পেয়ে, খিদিরপুরের একাঁটি ছোট কুঠির মালিক হয়ে সবেমাত্র 
দদ্থাত লাভ করেছেন। ওয়ার্ড ও ফাউনটেন মিশন স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করে বহুকম্টে কেরী- 
সাহেবকে রাজা কাঁরয়ে ১৭১১ সালের ২৫শে 'িডসেম্বর শ্রীরামপ্দরের পথে ষাম্না করলেন, 
সঙ্গে রইল তাঁর পরিবারবর্গ। খাদরপুর গ্রাম থেকে শ্রীরামপ্রে পেণঁছুতে প্রায় ১৭ দিন সময় 
লেগেছিল। ১৮০০ সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখে যাত্রা প্রায় শেষ হয়, এই 'দিনাঁট শ্রীরামপুর 
ব্যাপাটষ্ট মিশনের প্রতিষ্ঠা দিবস বলে পাঁরগাঁণত। শ্রীরামপুর পেশছে, কেরীসাহেব তাঁর এক্‌ 
বন্ধুকে সহরটীর সম্বন্ধে লিখলেন-নগরটী বহনুভাষাবাদশ লোকে জনাকণর্ণ_ডোনিস, জাম্মা্প, 
ফ্রেন্স, পত্তগীজ, 'আম্মোঁনয়ান, গ্রীক, শিখ 'হন্দ; মুসলমান. ...” €ভারতবন্ধ্য উইিরম 
কের রেঃ অমৃতলাল সরকার, পূ. ৪২)। শ্রীরামপনর সম্বন্ধে আরও চমকপ্রদ বর্ণনা ওয়ার্ড ও 
মার্শম্যানের জার্ণালে ইতঃস্তত ছাঁড়য়ে আছে, স্গেন ল মূল্যবান। 

কেরাসাহেব প্রথমে ডেনমাকের রাজপ্রাতনীধ কর্ণেল বী মহাশয়ের কাছে মিশন প্রতিষ্ঠা 
সম্বন্ধে কথাবর্তা বললেন, কর্ণেল বাঁ সানন্দে কেরীসাহেবের প্রস্তাবে রাজী হলেন এবং মিশন 
স্থাপনের জন্য অনুমাত 'দিলেন। এতাঁদন মিশনারণগ্ণ “মায়ার্স ট্যাভর্ণ” নামে একাঁট ডোঁনস, 
সরাইখানায় বসবাস! করাছলেন, কিন্তু কেরীসাহেব এই ব্যবস্থা বাতিল করে একাঁট ছোট বাড়ী 
ভাড়া করলেন। বাড়ীটতে বসবাস করা ছাড়া আর কিছুই করবার উপায় ছিল না, জায়গার 
অভাব, কিন্তু ছাপাখানা প্রাতষ্ঠা না করতে পারলে কেরাঁসাহেবের মনে শান্তি ছিল না। একাঁট 
বড় বাড়শ কিভাবে অধিকার করা যায় সে সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন! কিন্তু শ্রীরামপূরে 
একট” বড় বাড়ীর ভাড়া তখন প্রায় মাঁসক ১২০, টাকার মত অর্থাৎ ১৪৪০২ টাকা বৎসরে 
বাড়ীভাড়া বাবদ খরচ, যাহা বহন করবার ক্ষমতা তাঁদের নেই' কারণ যে সাহায্য ইংলন্ড থেকে 
মিঃ ফুলার ই মিশনের সম্বাৎসরিক ব্যয় স্বরুপ পাঠাতেন তা আঁত অঙ্গ, ৮০০০ 
অধিকার মিশনারীদের পক্ষে অসম্ভব ছিল! 
| বিচ্ছু কেরীলাহেব সহজে হার জানবার পার ছিলেন না, আর্থিক দুরবস্থা লড়ে তিনি 

একটি দু:ঃসাহাসক কাজ করলেন, গঞ্গার ধারে প্রচুর জাম 'সমেত একটি বড় বাড়' ক্রয় করলেন, 

সব্বসাকুপ্যে দাম স্থির হল ৬০০০, টাকা এবং এই ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় যে 
তাঁর কাছে তখন অৰ্দ্ধেক টাকাও নেই । অন্যান্য মিশনারীগণের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যাপটিজ্ট 
মিশনের নামে বাড়াটা ক্রয় করা হল এবং উপস্থিত মিশনারাীগণ দ্রাম্ট নিযুক্ত হলেন। 

মিশনের নূতন বাড়াটিতে প্রচুর জায়গা ছিলই উপরন্তু একাঁট বড় হলঘরও 'ছিল। 
হলঘরাটি উপাসনার জন্য নির্বাচিত করা হল। আশেপাশে পাঁতিত জমিতে কেরণসাহেব বাগান 
করলেন, ভারতবর্ষের নানা "প্রদেশ এবং পৃথিবীর নানাদিক থেকে প্রচুর মূল্যবান !বৃক্ষলতা| 
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আনয়ন করে সেখানে রোপণ করলেন। কালক্রমে সেই বাগান এক বিরাট বোটানিকাল গার্ডেনে 
পরিণত হয়, এক কোম্পানীর বাগান ব্যতীত অত দহ্মল্য ও দুষ্প্রাপ্য বক্ষলতা তখন আর 
কোথাও ছিল না। বৃক্ষলতাঁদ সম্বন্ধে কেরীসাহেবের এই অন্ুসন্ধিষসা বহু বৎসর পরে এক 
বৃহৎ পুস্তক সম্পাদনে ভূত সাহায্য করে। 

মশনারাদের বাসস্থান উপাসনা গৃহ, মিশনের কার্য্যালয় ইত্যনীদর স্মবন্দোবস্তের ব্যবস্থা 
করে মিশন প্রেস স্থাপনের উদ্যোগ সুরু হল। উপাসনা গৃহের পাশ্বভ্তশী অপর একাটি বাড়ীতে 
মিশন্প্রেস স্থাপিত হ'ল, বাড়ীঁটির চৌহাদ্দি কতকটা এই: রকম ছিত্ন_লম্বায় ১৭০ ফিট ও 
প্রস্তে ৪৫ 'ফিট। উত্তরপ্রান্তর প্রবেশদ্বারে দুইটি বড় ঘরে 'কাউীন্টং হাউস" বা দপ্তর-খানা, 
এখানে যাবতীয় দালল সন্রাদ ও মূল্যবান কাগজপত্র রাখা হত। দাঁক্ষণপ্রান্তের কতকগ্যাল 
ঘরে মদ্রণের জন্য কাগজ এবং মধ্যবর্তী ঘরগুঁলতে টাইপ ও টাইপকেস সাঁজয়ে রাখা হত। 
অপর পারবে আর একা প্রশস্ত ঘরে, কুঠিয়াল জর্জ উভানর অমূল্যদান ৪৬ পাউণ্ড মূল্যের 
কাঠের মাদ্রাফন্তট স্থাপন করা হয়োছল। 'মশনপ্রেসের ভাঁবষ্যৎ প্রধান মুদ্রাকর উইদিয়ম ওয়া 
্রাম্সডন, ফাউনটেন, ও কেরাঁসাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফোঁলক্স এবং অন্যান্য শিশনারীগণ প্রভূত 
প্রযত্রে ও পারশ্রমে মিশনপ্রেসকে কার্ষ্যক্ষম করে তুললেন কয়েক দিনের ব্যবধানে । এর পরে ওয়ার্ড" 
নজ্রস্ব প্ল্যান অনুষায়ী দেশী কাগজ প্রস্তুত করবার যন্ত্র স্থাপন করলেন মিশন প্রেসের 
পাম্ববিতশী একাঁট গোল; দেওয়াল ঘেরা জায়গায় । শ্রীরামপুরে কাগজ প্রস্তুত করবার যন্ত্র প্রথম 
স্থাপন করেন উইীলিয়ম ওয়ার্ড। কলকাতা থেকে বাঙলা, ইংরাজী এবং অন্যান্য ভাষার হরফ 
{মিশন প্রেসের জন্য ক্রয় বরা হ'ল, কারণ বিখ্যাত হরফ 'িম্মাতা শণ্টানন কর্মকার তখনও 
" কলকাতা থেকে শ্রীরামপুরে এসে উপস্থিত হতে পারেন নি। 

- ধীরে ধারে মিশন প্রেসে মদ্রণের কাজ সরে; হল, কেরণসান্হবের স্বপ্ন সফল হতে 
চলেছে। ওয়ার্ড নিজ হাতেহরফ সাজিয়ে নিউ টেম্টামেপ্টের ম্যাঞ্চ-সমাচার পারচ্ছদের প্রথম প্জ্ঠা 
মুদ্রণ করবার জন্য সচেষ্ট হলেন, ইতিমধ্যে পণ্ঠানন কর্মকার শ্রীরামপুরে যোগদান করায় 
ওয়ার্ড স্বস্তির, নিশ্বাস ফেললেন কারণ কলকাতা থেকে আনা বাঙলা হরফগ্যাল: তাঁর মনোমত 
হয়ান,-পণ্ঠাননের প্রস্তুত হয়ফগ্যীল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অবশেষে ওয়ার্ড সব দুশ্চিন্তার অবসান 
- ঘটিয়ে বাইবেলের. অংশহিশেষ “মঙ্গল সমাচার মায়ের রচিত” ৯ পুস্তকের প্রথম শগট 
বাঙলার মুদ্রণের সমস্ত ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেললেন। 

১৮০০ সালের ১৩ই মার্চ কেরাঁসাহেব প্রথম সশটখানি মহদ্রণের জন্য প্রেসের হাতলে' 
যখন চাপ দিলেন তখন 'িশনারণ ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে আনন্দের বাণ ডেকে গেল। 

ইতিমধ্যে বাঙলা গদ্যসাহত্যের জনক, শ্রীরামরাম বস; মিশন প্রেসে যোগদান করে 
মুদ্রিত হয়ে গেছে এবং তান তাঁর যুগান্তকারী এঁতিহাসিক গদ্য পুস্তক “রাজা প্রতাপাঁদত্য 
চাঁরন্র” রচনায় ব্যস্ত। 

“মিশন প্রেসে কর্মাণ্চলয পাঁরলাক্ষিত হলেও আর্থিক অবস্থার উন্নতি কিছুমার হয়ান। 
" সমবেত চেস্টা সত্বেও অথে'র অনটন দুর হচ্ছেনা দেখে কেরীসাহেব 'চাল্তত হয়ে পড়লেন, 
কারণ যে বিশাল কৰতেম “তানি মনে মনে "স্থির করে রেখেছেন তা বাজবে পাঁরণত করতে গেলে 


১। এই পর এম ক পর কলেজ বেডে নিত আছে। পরস্তকটার পম্টা 
সংখ্যা ১২৫ (ঁডমাই আটপেজন)1 . 


১৩৬৭] কেরণীসাহেব ও বহুভোষা-কোষ ' 88৫ 


প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। মশনারণবন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে 1তান, কলকাতার সংবাদপত্রে মিশন- 
প্রেস সম্বন্ধে জনসাধারণের কাছে আবেদন জানালেন আর্ক সাহায্যের আশায়। আবেদনে সাড়া 
পাওয়া গেল বটে কিন্তু অন্যাদক থেকে বিপদ ঘনিয়ে আসার লক্ষণ দেখা গেল, কীরণ লর্ড 
মাৰ্ণংটন বা মাকুইস অব ওয়েলেসলী তখন গভর্ণর জেনারেল তান মিশনের আবেদন পাঠ করে 
চান্তত হলেন। তাঁর উদ্বেগের প্রধান কারণ, মিশন প্রেসের মুদ্রাষন্টী। তান চিন্তা করলেন, 
এই রকম একটা প্রেস রাজধানীর আঁত নিকটে অথচ অন্য রাজশীস্তর আশ্রয়ে থাকে তবে সমূহ 
দপদ। রাজ্যশাসনের পাঁরপ্রোক্ষতে যাঁদ কখনও ছু? অঘটন ঘটে তাহলে কলকাতা থেকে 'বিতা- 
পড়ত মশনারীগণ 'বরুম্ধ মনোভাব পোষণ করে, প্রেসের সাহায্যে ইংরাজ রাজত্বের বিরুদ্ধে প্রচার- 
কার্য সুরু করতে পারে! সুতরাং কোনরুপ সাহায্য করা দুরে. থাক লর্ড ওয়েলেসলী মিশন- 
প্রেস বন্ধ করা যায় কিভাবে তার চিন্তা করতে লাগলেন কারণ মিশনারশগণ কোনরুপ প্রচারকার্য 
চালালে আইনগত- 'বীধানষেধ আরোপ করা তাঁর পক্ষে কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াবে, মিশন প্রেস 
ডোঁনস রাজত্বের সঁমানায় থাকার দরুণ ইংরাজ রাজত্বের আইনের কোন মুল্যই সেখানে নেই। 
তান স্থির করলেন, ডৌনস গভর্ণর কর্ণেল বাঁকে প্রেসটী সত্বর বন্ধ করে দেবার জন্য অনুরোধ 
ল্লানাবেন। কিন্তু সৌভাগ্যরুমে রেভারেপ্ড ডেভিড ব্রাউন ই মহাশয়ের সময়োচত হস্তক্ষেপে ও 
সহান-ভুতিসম্পল্ন অনুরোধে লর্ড ওয়েলেসলণ ক্ষান্ত হন এবং মিশন প্রেস সে যাত্রায় কোন মতে 
রক্ষা পায়। 

আথ ক দুরবস্থা থাকা সত্বেও মিশন প্রেসের কাজ ধীরগাঁততে চলতে থাকে, অর্থের 
সংস্থান হলে দ্বিগুণ উৎসাহে মদ্ুণকার্য চলে। | 

শ্রীরামপূরে মিশনপ্রেসে খন বাঙলা সাহিত্যের বিশেষ করে বাঙলা গদ্যের শিশু অব 
দ্থার রূপ মুদ্রিত আকারে ধরে রাখা হচ্ছে তখন কলকাতায় লর্ড ওয়েলেসলী অপর এক উজ্জ্বল 
অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। তান ফোর্ট উইলয়ম কলেজের 'ভীত্ত স্থাপনের জন্য কোম্পানীর 
কোর্ট অব ভিরেপ্র্সের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তুম্দল .তকষুম্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন! প্রচুর বাধা 
বিপাত্ত সত্বেও-লর্ড ওয়েলেসসীর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮০০ খন্টাব্দের ৪ঠা মে-তারিখে . ফোর্ট 
উইিয়ম কলেজের উদ্বোধন হয়, কিন্তু 'শক্ষাদানের কাজ সুরু হয় ২৪শে নভেম্বর । ফোর্ট - 
উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষ বাঙলা সাহিত্যের প্জ্ঞপোষকতায় যে উদার মনোভাব দেখিয়ে বহু 
পণ্ডিত ও বাঙলা! ভাষার লেখকদের উৎসাহ দিয়োছলেন তার সম্পূর্ণ হাতহাস আজও 
অলিখিত রয়েছে! 

.১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পত্তন হবার .প্রায় এক বৎসর পরে কেরী 
সাহেবের সঙ্গে কলেজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। রে রাউন এক পন্রষোগে কেরীসাহেবকে 
জানান যে বাঙলা ভাষার অধ্যাপকের পদটী লর্ড ওয়েলেসলণ: তাঁর জন্য সংরাক্ষত করেছেন এবং 
তান যেন আবিলম্বে ওই পদটা গ্রহণ করেন। কের্সাহেব িশনারণ ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ 
করেন এবং বহু বিবেচনার পর তান রেঃ ত্রাউনের অনুরোধ রক্ষা করতে মনস্থ করেন। অতঃপর 
১৮০১ সালের ৪ঠা মে, কলেজে বাঙুলা' ভাষার অধ্যাপকের পদটণী অলঙ্কৃত করেন। কলেজে 
যোগদানের পশ্চাতে তাঁর চিন্তার মূজসূব্রগ্ল' এইর্প ছিল-_অধ্যাপকের পদটী গ্রহণ করলে 
মিশন প্রেসের প্রভূত উন্নাতর সহায়ক হবে কারণ, প্রথমতঃ আর্ক অসচ্ছলতা দূরীভূত হবে, 
ম্বিতীয়তঃ কলেজের পাঠ্যপনদ্তক অন্ততঃ বাঙ্গলা, বিভাগের পাঠ্যপুস্তক . নির্বাচনে তাঁর 


১। রেভারেশ্ড ্লাটন পরে ফোর্ট" উইালিয়ম কলেজের [প্রাভোষ্ট হন। 


সপ 


8৪৬ হি সমকালীন [কাঁর্তক 
মতামতের একটা মূল্য থাকবে সুতরাং মিশন প্রেসের পণ্ডিতদের রচনার কিছ অংশ তান পাঠা 


হিসাবে নির্বাচন করতে পারবেন। শুধ: আই নয় যাবতীয় মুদ্রণের কাজ মিশন প্রেসে যাহাতে . . 


হয় তার ব্যবস্থা করতে পারা যাবে যার ফলে কর্মব্য্ততা বার্ধত হবে এবং আঁর্থক সচ্ছলতাও 
আসবে । কেরাঁসাহেবের "ই দরদার্শ'তা যথাসময়ে যথ্বথভাবে বাস্তবে পাঁরণত হয়েছিল। 
কলেজ কর্তৃপক্ষ, কেরাঁসাহেবের জন্য ৫০০ টাকা বেতন ধার্ধা করেন। 

কেরীসাহেব ফোট" উইলিয়ম কলেজে যোগদান করার পর 'িশনপ্রেসের অবস্থা ক্রমশঃ 
উল্নাতর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মিশনপ্রেসে মু্রূত প্রচুর পুস্তক কলেজের পাঠ্যপুস্তক 
, হিসাবে গৃহীত হয়। যার ফলে প্রেসের কর্ম ব্যস্ততা বৃদ্ধি পায় ও পাঁরাঁধ ক্রমশঃ বার্ধত হয়। 
নানা ভাষায় প্রচুর পুস্তকের মনদ্রণ কার্যয চলতে থাকে । শুধু প্রেসের উন্নতি নয় সমগ্র শ্রীরামপুর 
মিশনের সর্বাঞ্গীন অবস্থার উন্নীত হয়। একটা দাঁললে দেখা যায় যে কেরীসাহেবের কলেজে 
যোগদানর কয়েকমাসের মধ্যেই মিশন কর্তৃপক্ষ ১০,৩৪০ টাকার 'বানময়ে প্রেসের পাম্ববিতশ চার 
একর জাঁম ও বাগান সমেত আর একটা বাড়ী ক্রয় করেছে। 

মিশন প্রেস যখন উত্তরত্তর শ্রীবৃদ্ধর পথে এাঁগয়ে চলেছে তখন পঞ্চানন কর্ম কারের 
মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তানি নাগর ভাষার একটপণ সাট তৈরণ কয়েন এবং বাঙলা অক্ষরের যে 
প্রচালত সাট ছল তদাপেক্ষা ক্ষুদ্র অক্ষরের সাট কালণকুমার রায়ের হস্তাক্ষর অনুসরণ করে 
সম্পূর্ণ করেন৷ ই পণ্ঠাননের মৃত্যু মিশনের পক্ষে প্রচণ্ড আঘাত স্বরূপ হলেও তাঁর জামাতা ' 
মনোহর অপূর্ব কর্মদক্ষতার দ্বারা মিশনের অক্ষর নির্মাতার অভাব পূরণ করতে সমর্থ 
, হয়ৌছলেন। পণ্চানন, জামাতা মনোহর ও মনোহরপ্ঢুত্র কৃষন্্র মিস এই তিনজনের প্রভূত - 
- পাঁরশ্রম ও অপূর্ব ক্ম্মদক্ষতার ফলে শ্রীরামপুরে বহন্ভাষার হরফের কারখানা বা টাইপ-ফাউন্ড্রী 
গড়ে উঠোঁছল যা জঙ্্জ স্মিথের মতে তখনকার কালে এঁশয়া মহাদেশের বৃহত্তম বলে পাঁরগাঁণত 
হয়োছিল। ভারতের পনের:ট মুখ্য ভাষার এবং কয়েকটি 'বদেশীয় ভাষার হরফ এমনাঁক চীনা 
হরফ পর্য্যন্ত এখানে ছাঁচে ঢালাই করা হত। 

১৮১২ -সালের ১২ই মার, বুধবার । ওয়ার্ড মিশনপ্রেসের দপ্তরে তাঁর নিজস্ব টোবলে 
বাৎসরিক 'হসাবের কাগজপত্র পরণক্ষা করাছলেন। প্রাচ্য খন্ডের বৃহত্তম ছাপাখানার হিসাবপন্ত 
রাখার ভার ওয়ার্ডের উপর ন্যস্ত ?ছল। অমানুষিক পাঁরশ্রমের কাজ, কারণ খ্‌ষ্টধর্ম্ম প্রচারকার্ষেযর 
জন্য ব্যবহৃত অসংখ্য পুস্তক, পুস্তিকা, বাইবেলের নানাপ্রকার সংস্করণ ব্যতীত রামরাম বসুর 
রাজা প্রতাপাঁদত্য চারৱং, 'লাপমালা; গোলকনাথ শর্মার ছহিতোপদেশ, রাজবাঁল; রজশীব লোচন 
ম?্খোপাধ্যায়ের মহারাজা কৃষচন্দ্র রায়স্য চীরন্রং; চণ্ডীচরণ মূনশীর তোতা ইতিহাস এবং কেরণ- 
সাহেবের অসংখ্য রচনাবলী (যাহার বিষয় আলোচনা করতে হলে স্বতন্ প্রবন্ধের প্রয়োজন), 
এইসব পুস্তকের ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ফরমাইসি পুস্তকের মুদ্রণ হতে আরম্ভ করে বাঁধাই হয়ে 
কলকাতায় ও অন্যান্য স্থানে বিরুয়ের জন্য যাওয়া পর্যন্ত সবাকছুর এবং ছাপাখানা চালাবার 
রর লাতিন রানির নারীর কাদ গছত রাজের রর ভাজা 
মার্শম্যান প্রমূখ মিশনারী ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁকে সাহায্য করতেন। 

___ ন্যাপ হয়ট, সারাদিন দিবার রে গলদ হযে রড হিসাপত পরা 
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আমরা রায় মহাশয়ের কাছে খপী। - 
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করছেন, ঘরের মধ্যে আবছা আলোয় তখনও 'তীন কাজ করে চলেছেন। মনোহর ছাড়া অপর. - 
সকল পণ্ডিত ও অন্যান্য কর্মীরা যে যার গৃহে রে গেছেন। িশনপ্রেসে এক অদ্ভুত নি্তদ্ধতা 
 'ধবরাজ করছে, ওয়ার্ড উঠে দাঁড়ালেন, জানলার বাহারে অন্ধকারের দিকে তাঁকয়ে রইলেন কিছ-ক্ষণ। 
হঠাৎ 1তাঁন সচকিত হয়ে উঠলেন, বাতাসে কছু পোড়ার গন্ধ পাওয়া গেল, মনোহরকে অনুসন্ধান 
করতে বললেন কিন্তু দক্ষিণ দিক ঘরগ্ীলর দিকে তাকিয়ে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। প্রচণ্ড 
আগুনের শিখা কাগজের ভাণ্ডার থেকে বোঁরয়ে চাঁরাঁদকে ছাঁড়য়ে পড়বার উপক্রম হয়েছে। 
ওয়া দক্তরখানা থেকে মার্শম্যানকে চীৎকার করে ডাকতে লাগলেন। মার্শম্যান তখন নজগ্‌হে! 
ছিলেন, তাঁর শিশু পূত্রটি আজ সকালে ইহধাম ত্যাগ করেছে তাই শোকগ্রস্ত পত্নী হান্যাকে 
সান্দবনা দিচ্ছিলেন। ওয়ার্ডের ব্যাকুল চীৎকার শুনে স্বর মিশনপ্রেসে উপস্থিত হলেন ও ব্যাপার 
দেখে ধূলার উপর বসে পড়লেন। দমবন্ধ করা কালো ধোঁয়ায় চাঁরাদক ভরে গেছে আগুনের 
তান্ডবলণলা সুরু হয়েছে প্রেসের ঘরগ্নলর মধ্যে। 

এপারে আশ্নকান্ডের ফলে গঙ্গার অপরপারে, ব্যারাকপূরে সৈন্যদের যধ্যে চাণ্চল্য 
উপস্থিত হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকেই নৌকা ভাসিয়ে দিয়েছে। যারা নৌকা যোগাড় করতে 
পারেনি তারা ঘুমচোখে সেই আকাশছোঁয়া আশ্নীশখার দিকে তাকিয়ে রইল। 

একজন 'বশেষজ্ঞের উপদেশ অন্দসারে িশনপ্রেসের একাঁটমাত্র জানলা ব্যতত সমস্ত 
দরজা জানলা বন্ধ করে দেওয়া হ'ল৷ মনোহর অসহায়ভাকে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন, তারপর 
সমূহ সর্বনাশের কথা চিন্তা করে ভিতরে প্রবেশ করবার চেষ্টা! করতে ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে 
জ্ঞান হাঁরয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। মার্শম্যান ও ওয়ার্ড মনোহরকে কোনও রকমে [সই 
আগুনের গ্রাস থেকে রক্ষা করে ফাঁকা জ্যুয়গায় নিয়ে এলেন ও শ্রীমতী মার্শম্যানের পাঁিচর্য্যায় 
মনোহর অচিরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে সেই' জলন্ত আগ্নকুণ্ডের দিকে হতাশ হয়ে চেয়ে রইলেন 
তাঁর বহুদিনের বহু পরিশ্রমে গড়া টাইপ-ফাউাণ্ড্র আজ ভস্ম হয়ে যাচ্ছে। 

ওয়ার্ড একাঁট মই সংগ্রহ করে চালার উপরে উঠলেন, আগুনের প্রচণ্ড তেজে তাঁর সমস্ত 
শরীর ঝলসে গেল, তান চালার কিছু অংশে গর্ত করে জল ঢালতে সুরু. কারলেন। মার্শম্যান 
তাঁর বোঁডিং স্কুলের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন, িশনপ্রেসের আর কোন আশা নেই 'দেখে তাঁন 
ছান্র-ছারীদের শয়নাবাসের চারাদিক পাঁরিষ্কার করতে বললেন, কোন রকম দাহ্য পদার্থ যেন; 
আশেপাশে না থাকে সোঁদকে নজর রাখতে আদেশ 'দিলেন। স্কুলঘর থেকে যাবতীয় আসবাব ও 
'বিছানাপন্ন বাঁহরে আনাবার ব্যবস্থা করে শ্রীমতী মার্শম্যানকে ছাত্র-ছাত্রীদের তত্ত্বাবধান করতে 
বললেন। প্রায় চারঘণ্টার মত সময় জল: ঢালবার পর আগ্ন স্তিমিত হয়েছে বলে মনে হ'ল 
দিন্তু কয়েকজন আবিবেচকের উপরোধে একট জানালা খোলামান্র প্রচণ্ডবেগে বাতাস প্রবেশ করে 
প্রায় নিভল্ত আগ্দনকে গুণ ভাবে প্রজ্জবীলত করে তুলল, ওয়ার্ড ও মিশনারী ভ্রাতৃবন্দ 
সকলে হায় হাঁ করে উঠলেন। প্রেসবাড়ীর দরজা জানালা, খড়ের চালা সব কিছুই প্রচণ্ডবেগে 
বি তা রর তা হযে হরি অনাত 
আছে সেটি এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে। 

আগুনের উস কযা থেকে নিননতেসকে রর আর কোনও উদার নেই যানে, 
ওয়ার্ড ও মার্শম্যান সবলে দশ্তরখানার জানালা ও দরজা ভেঙ্গে একাঁট আলমারণ ও ওয়ার্ডের 
নিজস্ব টেবলটি বাইরে এনে দুরে রেখে দিলেন। সারা িশনপ্রেসকে তখন আগুনের কুণ্ড বলে 
মনে হচ্ছে, বিরাট এক অশ্দিশখা সশব্দে আকাশের দিকে উঠে চাঁরাদক লাল করে তুলেছে, 
মাঝে মাঝে কাঁড়কাঠ ও বাঁশ ফাটার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সকলেই নিঃসহারভাবে সেই সর্বনাশের 
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দিকে তাঁকয়ে রইলেন। 
কিছক্ষুণ পরে ওয়ার্ড ও মার্শম্যান সকলকে স্থির হতে বললেন, মিশনল্লেস রক্ষা 
করবার আর রোন আশাই নেই অতএব চাণ্ডল্যের কোন প্রয়োজন নেই। অনেকে নিজ গৃহে ফিরে 
গেলেন। অগ্নির সেই! তাণ্ডবলীলার দিকে িশনারণগণ সজল চোখে অসহায়ভাবে তাঁকয়ে রইলেন। 
. রান প্রায় দুইটার সময় িশনপ্রেসের লম্বা চালাটি সশব্দে ভেঙ্গে পড়ল, ওয়ার্ড চমকে 
উঠে দাঁড়ালেন, মার্শম্যান ও অন্যান্য ভ্রাতৃবৃন্দকে স্ব স্ব আশ্রয়স্থলে ফিরে যেতে বললেন। 
পরদিন প্রত্যুষে, মার্শম্যান নৌকাযোগে কলকাতার পথে রওনা হয়ে গেলেন। কেরাসাহেব 
তখন ৩৪ নং বহুবাজারে মিশনের স্থায়ী আশ্রমে বসবাস করেন। মার্শম্যানের আকাঁস্মক উপ- 
'স্থাততে কেরীসাহেব অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁর দিকে জিজ্ঞাস দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন। 
মার্শম্যান, কিছুক্ষণ ইতঃস্তত করে সেই ভয়াবহ আঁক্কাণ্ডের বিষয় সাঁবস্তারে বর্ণনা করনে। 
কেরঈসাহেব এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনার সমুদয় বৃত্তান্ত শুনে প্রথমে হতবাক হয়ে গেলেন 
তারপর বালকের মত উচ্চৈস্বরে রোদন করতে লাগলেন। কিছ:ক্ষণ পরে প্রকীতিস্থ হয়ে তানি, 
মার্শম্যান এবং পাদ্রী টমাসন, শ্রীরামপরের দিকে যাত্রা করলেন। সন্ধ্যায় যখন তাঁরা মিশনের 
সাঁমানায় উপস্থিত হলেন তখনও ভস্মস্তূপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। ওয়ার্ড, মনোহর এবং মিশনের 
অন্যান্য কম্মশগ্রণ যে স্থানে কাজ করা সম্ভব, সেই স্থানের অঞ্জাল সাফ করে কিছু উদ্ধারের 
আশায় কাজ করে যাচ্ছেন। | 
অতঃপর কেরাঁসাহেব, ওয়ার্ড ও মার্শম্যান মশনপ্রেসের ক্ষয়ক্ষাতর হিসাব প্রস্তৃত করতে 
বসলেন। বহঃক্ষণ পরে যে সম্ভাব্য বসাক প্রস্তুত করা হ'ল নিম্নে দেওয়া গেল. - 

১) মদদ্রাষল্ম্ের ঘর ব্যতীত সমগ্র মিশনপ্রেসের বাড়ী ভস্মণভূত। 

২) অগ্নিকাণ্ড সংঘ্ষাটত -হবার এক সপ্তাহ "পূর্বে কত এক হাজার চারশত রম বিলাত! 
কাগজ এবং মিশনের নিজস্ব কাগজকলে প্রস্তুত কত টন কাগজ ভস্মীভূত হয়েছে 
তার কোন হিসাব নাই। 

.৩) পনেরটি ভারতীয় ভাষার এবং চণনা ভাষা সমেত অন্যান্য বৈদোশক ভাষার হরফ ও 
নূতন তামিল ভাষার হরফ নষ্ট হয়েছে যার গলত ধাতুর ওজন প্রায় চার টন, এর 
-সঙ্গে টাইপ-কেস ও আনুষাঙ্গিক মুদ্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্রপাতি বিনষ্ট হয়েছে। 

৪) প্রচুর আসবাব পত্র ভস্মসাৎ হয়েছে। 

এরপর যে ক্ষতির হিসাব ওয়ার্ড পেশ করলেন তা সম্পূর্ণভাবে কেরাসাহেবের ব্যান্তগত 

ক্ষত কারণ বহঃবৎসরের অধ্যাকসায় পাঁরশ্রমের ফলস্বরূপ যে সব পাশ্ডুলাপ তান প্রস্তুত - 
করেছিলেন সবই-বনষ্ট হয়েছে-_ 

১) তেলেগদু ব্যাকরণের সম্পূর্ণ পাশ্ডুলাপ। 

২) বাইবেলের কয়েকটি বিদেশী ভাষার সংস্করণের পাশ্ডালাপি। ৪ | 

৩) কের'ীসাহেব ও মার্শম্যানের সম্পাদনায় এবং এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে প্রকাশিত রামায়ণের চতুর্থ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি। : 

৪) কর্ণাট ভাষায় অন্দুদত বাইবেলের একাঁট সংস্করণ। 

&) বাঙলা আভধানের ছু অংশের পাণ্ডুলিপি 

৬) সংস্কৃত ওল্ড টেস্টামেস্টের একটি সংস্করণ। 

৭) বাইবেলের পাঞ্জাবী সংস্করণ। 

৮) বহুভাষা- শব্দকোষ (গ্নট) পুস্তকের পাশ্ডালাঁপ। 


১৩৬৭] ফেরখসাহেব ও বহভাষা-কোষ - ৪৪৯ 


৯) আসামী, ওড়িয়া ও অন্যান্য ভাষার কয়েকটি পুস্তকের পাশ্ডালাপ। 

ক্ষয়ক্ষতির আনুমানিক মূল্য কত তার শহসাব তখন পাওয়া অসম্ভব বিবেচনা করে 
কেরণসাহেব ওয়ার্ডকে সম্পূর্ণ হিসাব প্রস্তুত করতে বললেন এবং যত শীঘ্র সেগ্যাল কলকাতায় 
পেশছায় তার দিকে দ্াষ্ট রাখতে বলল্যে। 

ইহা ব্যতীত, ক্যালকাটা বাইবেল আঁ্সািয়ারণী কর্তৃক বাইবেলের তামিল ও 1সংহলীয় ' 
ভাষার সংস্করণের ফরমাইস দেওয়া ৫০০ কাঁপ ও অন্যন্য অসংখ্য মাত পুস্তক প্াস্তকা 
ভস্মীভূত হয়।৯ 

কিন্তু সব পান্ডুলাপর মধ্যে একটি বোধহয় কেরীসাহেবের, বাঙলা সাহত্যে মহান 
অবদানের শীর্ষস্থানীয় হয়ে থাকত যাঁদ আগুনের গ্রাস হতে রক্ষা পেত। সোঁট হল বহুভাষা- 
কোষের পাশ্ডুলিপি। ১৭৯৫ সালে মদনাবাটণী সহরে থাকা কালে, কেরীসাহেব এই বহন্ভাষা- 
পাশ্ডুলাপ প্রস্তুত করতে থাকেন এবং ১৮১২ সালে, এই দীর্ঘ ৭১ বৎসরের অমান্দাক 
পাঁরশ্রমে প্রায় শেষ হয়। পাশ্ডু্লিপর মাত্র পাঁচটি খাতা কোনও ক্রমে রক্ষা পায়।3 

এরপরে মিশনপ্রেসের পদুর্নগঠনের কাজ নূতন উদ্যমে সুর; হল, গঙ্গার তাঁরে যে বড় 
বাড়দীট কলকাতার পামার এণ্ড কোম্পানী নামে এক ব্যবসায়শ প্রতিষ্ঠানকে লজ দেওয়া 
হয়োছল সৌভাগ্থারুমে প্রায় একমাস পূর্বে তারা বাড়াটা তাদের অপ্রযোজনবশতঃ ত্যাগ করে, 
কেরা সাহেবের নির্দেশে ওই বাড়ীটিতে 'মশনপ্রেসের পুনহস্থুপনা হয়। . 

ওয়ার্ড মিশন প্রেসের দেশীয় কর্মীদের নিরাশ হতে নিষেধ করলেন, মনোবল দূঢ় করবার 
জন্য অনুরোধ জানালেন। সকলের প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে তান মনোহরকে বললেন যে কমশিদের 
দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। পদনরায় একমাসের মধ্যেই পূর্ণোদ্যম মদ্রণকার্যয চলবার সম্ভাবনা 
রয়েছে। যে সব পণ্ডিত অনুবাদের কাজ করতেন তাঁদের সকলকেই সত্বর অনুরাদের কাজে 
মনোনিবেশ করবার জন্য অনুরোধ জানান হল। প্রায় চারটন ওজনের ধাতু ধা আগে নানা ভাষার 
হরফ ছিল, সে-গুলি, হরফ-ঢালাই স্বাদের দেওয়া হল হরফ ঢালাইয়ের জন্য। যাঁদও কিছু 
সংখ্যক ঢালাইকার বরখাস্ত করা হয়েছিল কিন্তু তাদের বদল’ কাজে নিযুক্ত করে প্রায় ত্রিশ 
দিনের মধ্যে মদ্রণের কাজ সরু করা হল। তামিল ও 'হন্দুস্থানী ভাষায় 'নিউ-টেস্টামেন্টের 
মুদ্রণ চলতে লাগল । এপ্রল মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই অর্থাৎ অগ্নিকাণ্ডের ছয় সপ্তাহের মধ্যে 
বাঙলা ও শিখ হরফের সাট তৈরী সম্পূর্ণ হল এবং ছরমাসের মধ্যেই আর্গনকাশ্ডের পূর্বে যে 
সমস্ত কাজ মিশনপ্রেসে করা হত সেই সমস্ত কাজই পৃর্ণোদ্যমে চলতে লাগল। 5 

এক বংসর পরে মিঃ ফুলারকে কেরীসাহেব এক পত্রে জানালেন যে বারমাসের মধ্যে 
মিশনপ্রেসের যে উন্নত লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা এককথায় অতুলনীয়। পূর্বাপেক্ষা অনেক স্বন্দো- 
বস্তের মধ্যে মুদ্রণ কার্য চলেছে। অনুবাদের কাজে সর্বাপেক্ষা সুফল লাভ করা গেছে। সবচেয়ে 
দুরূহ যে কাজ, সেই বাঙলা ব্যাকরণের পাণ্ডাুলাপ পূর্ণালাখত হচ্ছে। 'তাঁন আর একটগ 
সুখবর মিঃ ফুলারকে জানালেন যে বাঙলা অভিধানের পাশ্ডু্লীপ পুনরায় প্রস্তুত করছেন। 
ইহা ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষার প্রচুর চর্চ? করা হচ্ছে এবং সেই সমস্ত ভাষায় পুস্তক মনু 
পের কাজ সম্পূর্ণ প্রায়। 

কেরাঁসাহেব, যান শ্রীরামপুর মিশন, {মশনপ্রেস, বোর্ডিং স্কুল, (যা পরে শ্রীরামপর 
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২! এই পাঁচট খাতা শ্রীরামপুর কলেজের লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। 


৪ 


৪৫6 ৮ সমকালীন [কাঁন্তক 


কলেজে পরিণত হয়) এবং. ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ ছিলেন তান যে কি 
অমান্দাঁষক পাঁরশ্রম করতেন তা আজকের নে গঞ্ধকথা বলে মনে হয়। সকাল হুতে রাত্রে 
শয়নের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর কার্ধক্রম এইরকম ছিল-“তাঁন শয্যাজাগ কাঁরতেন পৌনে ছটার, 
হিব্রু বাইবেলের এক অধ্যায় পাঠ ও উপাসনা কাঁরতে সাতটা বাঁজিয়া যাইত। তারপর পারিবারস্থ 
সকলকে লইয়া বাঙলায় উপাসনা কারতেন। প্রাতরাশের পূর্ব পর্যন্ত ফাসশ মুনশীর সাঁহত 
ফাসশি পাঁড়তেন। প্রাতরাশের পর পাঁণ্ডিতকে লইয়া রামায়ণের অনুবাদের কাজ চলিত, তারপর 
কলেজে- গিয়া বেলা দুইটা' পর্যন্ত শিক্ষকতা কারতেন। বাড়ী 'ফারয়া সমস্ত দিনের সণ্চিত 
বিভিন্ন পুস্তকের প্রতফ দোখতে হইত, তাহার পাঁরমাণ বড় কম ছিল না। সান্ধ্য আহার সারিয়া 
[তান মনত্যুজয় পাণ্ডতের সহায়তায় বাইবেল অন: বাদ কারতেন। এক অধ্যায় শেষ হইলেই তোঁলফ্গা 
পণ্ডিতের নিকট পাঠ লইতেন। রানু নটার সময় র্তান একাকাঁ বাংলা অনুবাদে বাঁসতেন। রানি 
এগারটার সময় গ্রীক বাইবেল এক অধ্যায় পাঁড়য়া তান শয়ন কারতেন। নিতান্ত অসুস্থ না 
- হইলে তান এই ধরণের পাঁরশ্রম হইতে কখনও বিরত হইতেন না. ....* পেত ১১৮'। বাংলা 
সাহিত্যের হীতিহাস। শ্রীসজননকান্ত দাস)। দিনের পর দন এই অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে 
বাঙলা গণ্য সাহিত্যের যে কাঠামো কেরাঁসাহেব গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন তা বাঙলা সাহ- 
ত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়েছে (অবশ্য অসম্পূর্ণ ভাবে) কিন্তু সেই অক্লান্ত পাঁর- 
শ্রমী, বিদেশীয় সুপাণ্ডিত কেরীসাহেবের কথা এবং তাঁর অসামান সাহিত্যকীত'র হীতহাস 
বাঙলা ভাষায় আজও সম্পূর্ণভাবে ‘লাখত হয়ান। 

: শিশ্ন প্রেসের অভূতপূর্ব কার্যক্রমের সঙ্গে যাঁরা জাঁড়ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ওয়ার্ড ও 
মার্শম্যান লিখিত চিঠিপত্র ও জাৰ্ণাল, থেকে এবং কেরাসাহেবের চিঠিপত্রের, মধ্যে শ্রীরামপুর 
মিশনের কর্মপদ্ধাতর কথা যা জানা যায় তা পর্যাপ্ত না হলেও ইতিহাসের উপকরণ সেই সব 


লেখার প্রচুর ছড়িয়ে আছে। ১৮৩২ সাল পর্যন্ত মিশন প্রেস মোট দুইলক্ষ, বার হাজার খণ্ড 
পদুদ্তক মুদ্রিত হয়েছিল। এই বিশাল কার্যারুমে ওয়ার্ড ও মাশম্যানের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে 
স্মরণ করা ডাঁচত, বাঁদও ১৮২৩ সালে ওয়ার্ড পরলোক গমন করেন কিল্তু'মার্শম্যান আজীবন 


মিশনপ্রেসে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সুনাম অর্জন করোছিসেন এবং বাঙলা স্মহত্যের প্রথম সুদ্র- 
পের যুগে নিজস্ব কীর্তর ষে স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা আবিস্মরণশয়। 

আজ বাঙলা সাহিত্য মহাসাগরে পাঁরণত, কিনতু িশনপ্রেসের অশ্নিকাণ্ডে যে অসামান্য 
ক্ষতি হয়েছিল' তার পৃরণও হয়োছল তথাপি আজও একটা ক্ষাত অপূরণীয় হয়ে রয়েছে। সেট 
| হল কেরাঁসাহেব কৃত পালগ্লট ডিকসেনার বা বহুভাষা-কোষ। সংস্কৃতকে মনল ভারতাঁয় ভাষা 
হিসাবে গণ্য করে অন্যান্য বারোটণ প্রাদেশিক ভাষায়, যথা -_১। বাঙলা, ২। কাশ্মীর, ৩ জালদ্ধর 
" 81 মধ্যদেশ, ৫। পার্বতী, ৬। মিথিলা, ৭। উৎকল, ৮। মহারাষ্ট্র ১ কর্ণাটক ১০) গনর্জর ১১ 
তৈলঞ্গ, ১২। দ্রাবিড়, এই মোট তেরটণ ভাষার শব্দকোষ, কেরাঁসাহেব ১৭ বৎসরের প্রভূত পাঁর- 
শ্রমে সম্পাদন করেন, কল্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা এই যে তান এই মহাসম্পদ মুদ্রিত পুস্তকা- 


ৃ কারে আমাদের জন্য রেখে যেতে পারেনান সেই ভয়াবহ আগ্নকাণ্ডে-এই বহ-ভাষা-কোষাঁট বিনষ্ট 


হয়, এবং পরে তার পাশ্ডুলাঁপ প্রস্তুত করবার চেষ্টা করেন নি। 

সর্বাপেক্ষা দুণশ্যের পারহাস এই যে, বহভাষা_ কোষ প্রি্লট ডিক্‌সেনারণী সম্পা- 
দনায় আজও কেহ হস্তক্ষেপ করেছেন কনা তা জানা নেই। ১৮১২ সালের মাচ্চমাসের আঁদ্ন- 
কাণ্ডে ষে ক্ষীত সাধিত হয়েছিল তার পৃরণ কবে সাধিত হবে, কেরাসাহেবের মত ব্যন্তিত্ব আবার 
করে আমরা লাভ করব তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। 5৪ 


= 


শণিতের দর্পণে মিশর: 
ম্যরার ঘোষ 


গণিতের সংগে সমাজের যে সম্পর্ক-তার সত্যকার রূপউদ্ঘাটন, দু এক কথায় সারা যায় না। 
সাধারণ শিল্প সংস্কতির অন্যতম বিষয়বস্তু হিসাবে গশিতের সহজ মূল্য 'িরুপিত হয় ।না। 
বাভন্ন কার্য কারণ যোগে 'বাভল্ন মানীসকতার আকাশস্টে সাঁহত্য, শিল্প, দর্শন, সংগাঁত ও 
বিশেষ বিশেষ সামাজিক চেতনার ভাবাদর্শে গাঁণতের নানন দিকের রূপাবন্যাস বাস্তব রুপলাভ 
করেছে। বিশেষ করে পাঁথকীর আদিমতম গণিতের জন্ম ও বিকাশ বাস্তব পৃথিবীর দৈনান্দন 
প্রয়োজনীয়তার লক্ষ্যেই কেন্দ্রীভূত। একমার লৌকিক প্রয়োজনে তার জন্ম, চর্চা ও প্রগ্গাত। আর 
তা হল মানুষের সরল আভজ্ঞতার সৃষ্টিমূলক প্রয়াস। ব্যাবীঁলন, মিশর, গ্রীস, ভারত ও আরব 
পারিক্রমার পর আধ্ানক গাঁণত-রাজ্যে যে অনুপম ও জাঁটিলতর শৃঙ্খলা তাও কিন্তু লৌকিক " 
প্রয়োজনীয়তার সম্পর্ক হারায় নি। তার বর্তমান উদ্ভাবনা ও বিকাশে প্রাচীনতম সামাজক 
সম্পকণট আজো বাস্তব । রুপাঁবন্যাসে' যে পাঁরবর্তন আজ বর্তমান গাঁণতে সহজলক্ষ্য, তা 
প্রধানত বিষয়বস্তু গত হলেও গাঁণতের বৈপ্লাবক পান্রবর্তন হয়েছে তার আংগিকে। বিশেষ 
বিশেষ সভ্যতার আধারে গাঁণত যখন তার অগ্রগ্গাতর পথে দিক পাঁরবর্তন করেছে-সেই পাঁর- 
বর্তনের মৌলরূপের অনন্য দর্পণে সমাজের উপাঁরতল প্রাতফ্সিত হয়েছে। এই প্রাতফলনের 
ছায়ায় সেই বিশেষ বিশেষ সভ্যতার রুপাঁবন্যাসও আলোকিত হয়ে ওঠে। হগবেন কথিত সাধুবাক্যঃ 
গণিত হোল সভ্যতার দর্পন, (The minor of Civilization), গাণতের ইতিহাস পাঁরক্রমায় 
বর্তমান নিবন্ধের লক্ষ্যস্থল। 

সভ্যতার দর্পনে মানুষের সাধারণ সংস্কীতি, বিভিন্ন আবিক্কয়া, অর্থনৌতিক সুব্যবস্থা, 
নানান ধর্মমত, অজন্্র ভাবসম্পদ নিয়ত প্রাতফিত। তবু সমাজ ও সভ্যতার কৃ্টিরূপের ' 
আলোচনা প্রসংগে গাঁণত-বিষয়ের অনিবার্য উত্থাপন পাঁথবীর চিন্তাশীল ব্যান্তরা এ পর্যন্ত 
এাঁড়য়ে এসেছেন। অথচ সামাজিক কৃ্টরুপের আলোচনায় দার্শানক তত্বের বিস্তৃত রূপলোক 
অজন্রবার উদ্ঘাটিত হয়েছে-শিল্প সাহিত্যের মর্মোৎঘাটন হয়েছে-_অর্থনীতির স্থায়ী অস্থায়ী 
বিভাগ আলোচিত হয়েছে-বাভন্ন বিজ্ঞান পরিশীলিত হয়েছে কিন্তু প্রবল অনীহা দেখা গেছে 
গঁণতালোচনায়। অথচ গাঁণতের দর্পনেই সভ্যতা প্রতিফলিত, কেননা এখনও পর্যন্ত এও স্বীকৃত 
যে সমাজ ও সভ্যতার প্রগ্থাত শুভবুদ্ধি নির্ভর। শুভব্দান্ধর মোহমুস্ত গাঁণতের চেতনা বিস্তার 
আলোকে । নিব্দীম্ধর নাগপাশ থেকে নানান দার্শীনক আলোচনার খন তার মন্ত ঘটে তখনই 
সে ম্যান্তর পেছনে যে বাস্তবতা তা: গাঁণাঁতক অবরোহে (096৫০5০) আপন লক্ষ্যে উপনীত! 
তব; গাঁণতের প্রাত এই যে স্বাভাবিক 'নিস্পৃহা 'মারস ক্লাইন' তা স্বীকার করেই বলেছেনঃ 
“প্রায় সকল লোকেই জানে, যন্ বা স্থাপত্য পাঁরকজ্পনার বিশেষ ব্যবহারিক প্রয়োগে গাঁণত। 
নিষুন্ত। কিন্তু খুব অজ্পলোকে যা জানে তা হোল, বৈজজ্মীনক যুস্তিবাদের মদ বস্তুভার 
বহন করে গাঁণত এবং সমগ্র বস্তু প্রধান তত্ত্বগত সংগঠক হোল গাঁণত। এবং আরো স্বজ্পতর 
লোকে জানে যে গাঁণত অধিকাংশ দর্শনের বিষয়বস্তু ও গাঁতপথ নিয়ান্মিত করেছে, বাভন্ন 
ধর্মমত গঠন করেছে; ধৰংস করেছে। অনেক অর্থনৈতিক "তত্ব এমনাক রাজনৈতিক তত্ত্বে উপকরণ 
জগয়েছে। পাথবার প্রধান প্রধান শিল্প, সাহিত্য, সংগীত ও স্থাপত্যকলার রূপলোক গঠনে 


৪৫২ সমকালখন [কার্তক 
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যথাযথ প্রেরণা সণ্তার কুরছে।” (ম্যাথামেটিকসে্‌ ইন্‌ ওয়েস্টান কালচার £ মাঁরস্‌ ক্লাইন) . 

মনে হয় কাঁ মরিস ক্লাইন অত্যুক্তি করেছেন? ক্লাইনের বন্তব্য অত্যান্ত মনে হলেও গভীর 
ভাবে, সত্য । কারণ, গণিতের প্রাতপাদ্য প্রাতজ্ঞার মূল বন্তব্য যাই হোক না কেন গণিতের সংগে 
সমাজের সম্পর্ক মোটেই জাঁটলতর তত্ব সমান্বত নয়। সমাজ প্রগাঁতর মূল প্রেরণা হিসেবে মত 
বুদ্ধির সরল সূত্র অবশ্যই অস্বীকার করেন না কেউ! তবু গাঁণতের জাঁটলতায় পথ হারানোর 
কারণ, কেননা তার বিষয়বস্তু ক্রমে ভারা হয়েছে-জটিলতর বৃদ্ধি নির্ভর হয়েছে তার মূল 
প্রসংগ। তব আাগকেব বদল ঘটলেও গাঁণতের বন্তব্য বিচারের পদ্ধাত তার মৌল স্বরুপ 
আবিকৃত রেখেছে। স্বচ্ছ যুক্তির পথাবন্যাসে গাঁণতের একমান্র নির্ভরতা । বাজি বৈজ্ঞানিক 
*- তত্ত্বের সমাধান রহস্যে, বা স্থাপত্যশিল্পে গণিতের প্রত্যক্ষ প্রয়োগে আমরা, নিত্য পাঁরাঁচিত। তাই 
সামাজিক কৃষ্ট রুপের পরির্বতনে বা সমাজের সামাগ্রক রূপাবন্যাসে গণিতের প্রভাব আমাদের 
সাধারণ দৃষ্টি সীমার. অতাঁত হয়ে দাঁড়য়েছে। 

এই বন্তব্য মাঁরস ক্লাইন আরো সরল করে তুলে ধরেছেন £ গণিত যে আধুনিক সভ্যতার 
রূপায়নে এক প্রধান হাতিয়ার িংবা বর্তমান সংস্কাতির অন্যতম প্রাণবস্তু-এ তত্ত্বের সবটা 
- অবিশ্বাস্য কারণ না হলেও অনেকের কাছে বিশেষ অত্যুক্তি বলেই মনে হয়। এই আঁব*বাসের। 
কারণ দুর্বোধ্য নয়, কেননা গাঁণত-্বরূপের ভুল ধারণা থেকেই এদের উৎপাঁত্ত। বিদ্যালয়ের 
প্রাথামক জ্ঞানে গাঁণতের যে ধারণা 'বিকাঁশত তাতে গাঁণতকে দেখানো হয়, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার 
কিংবা অর্থনীতিবিদের প্রয়োজনীয় পদ্ধাত হিসেবে। এই ধারণায় শিক্ষার প্রাতক্রিয়া হোল 
গণিতের ওপর এক বিশেষ বাঁতরাগ এবং অবহেলা । গাঁণতের বিষয়বস্তু কোনমতেই বিশেষ 
বিশেষ পদ্ধাতর. সমবায় নয়। আসলে গাঁণতকে যাঁদ কেবলই: পদ্ধাঁত বলা যায় অ হোল সেই 
গণিত, যার মধ্যে ব্যাস্ত নেই, লক্ষ্য নেই, সোন্দর্যও নেই।” 

" একদা যুক্তি হন, রূপহীন, বৌশিষ্টহীীন গণিতের প্রাদুর্ভাব ঘটোছিল" পৃথিবীতে। 
সেদিন ছিল চেতনার উযালোক। কেবলমার বাস্তব প্রয়োজনের খাতিরে হীনদুগ্রাহা আঁভজ্ঞতায় 
তার সাঁমা। চিন্তায়, মননে, সমযান্ত প্রয়োগে সেদিন গাঁণতের মুক্ত ঘটোন যুক্তিবাদের রাস্তায় । 
আজকের সামাজিক প্রগ্গতি সেদিনের গণিতের কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারা যায় নি। 
চেতনার উষালোকে মাননর যে গণিতের চর্চা করেছে সে গাঁণতের প্রসংগ ও উপকরণ মানুষের 
ব্যবহ্যারক জীবনের অত্যবশ্যক অংগ ছিল। গণিতের এই প্রয়োগ এখনো সামাজিক ও ব্যান্তগত 
ক্লিয়াকর্মে সেই এীতহ্য অনুসারী । অধুনা গণিতের আরো এক প্রভাব সক্রিয়। গণিতের বস্তু" 
প্রসংগে, অংগসজ্জায়, মানুষের চিন্তাসম্পদ অশেষ প্রভাবিত। গণিতের ইতিহাস মান্ষের 
সুষ্য্তি-সৌধ নিমা্ণের ইাতিহাস। 

গাঁণতের বিকাশে সামাজিক প্রগাঁতর সম্পর্ক কতখানি নিভ'রশখল তার জবর দম্টাল্ত 
মেলে মিশরীয় গাঁণত ও তার আন্ুসাচ্গক বান্তিবাদে (Rationalization) । গণিতের সংগে 
য্যান্তবাদের ধুব সম্পর্ক। এবং একের উপর অপরের অসীম নির্ভ'রতা। কিন্তু মিশরায়" গণিতে 
মানাঁসক প্রজ্ঞা ও ষণীন্তবাদের বিকাশের ধারা উল্লেখযোগ্য নয়। দৈনন্দিন জীবনের সরল অভিজ্ঞতায় 
বা মুস্তিচিন্তার ইন্দ্রিয় সম্পদে মিশরীয় গাঁশত গাঠিত। 

মার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে মিশরাঁয় গণিতের সৌধ শত সমরগনার সচনায় 
জ্যোতাদ্যার বিকাশ। ভার সাধারণ সংখ্যাবজ্ঞানের দৌলতে গঠিত পাটীগণিত, বজগশিত ও 
বাঁজগাঁণতের সরল সমীকরণ। মিশরীয় গাঁণতে এই হোল সাধারণ আভিজ্ঞতা-নিভ'র সম্পদ? 
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Speculative {চিতায় বা গাণাতক বাঁদ্ধবাদের ক্রমবিকাশের বৈচিত্যে মিশরীয় গণিত সম্পূর্ণাংগ 
নয়। গ্রীক বা ভারতীয্ন গাঁণতে চিন্তার সম্পদ অশেষ এঁশ্বর্যময়। তবুও মিশরের সরল গাঁণতের 
সাহায্যে বিরাট বিরাট পাঁরামিড এনর্মান সাধারণ আঁডজ্ঞতার সমা স্পর্শ করোঁছল। পাঁরামিত 
নিৰ্মান আশ্চর্য আঁভজ্ঞতা-নর্ভর। তব: বিশেষজ্ঞদের: মতে এই অত্যাধিক ইন্দিয় গ্রাহ্য বস্তুনির্ভরতা 
গণিতের দৈন্য বিশেষ । গাঁণতের বশাল' ও মহং বাঞ্জনার প্রসাদ 'মিশরায় চন্তাধারাকে স্পর্শ করোন। 
গণিতজ্ঞ ক্লাইনের আঁভমত ঃ “মানুষের দৈনান্দন প্রয়োজনে ও সুযোগ সন্ধানে মিশর ও ব্যবীলনের, 
গাণিতিক অননুসল্ধৎসা সক্রিয় ছিল। গাঁণতের ভাবাগত সম্পদে তাদের যেমন প্রবেশলাভ.ঘটোঁন তেমনি 
কোন; মৌলিক চর্চায় তারা গাঁণত-চন্তা সমৃদ্ধ করতে পারে নি। বশেষ.কোন অবস্থার প্রয়োজনে, 
কোন কোন প্রশ্নের জবাব তারা গাঁণতের সহজ সুত্র আর প্রাথামক নিয়মকানুন রচনা করোঁছল। 
আসলে গাঁণতের সামান্য উন্নাত বিধান কিংবা কোন সাধারণ গাঁণাতক নিয়মের প্রবর্তনায় তারা 
তৎপর ছিল না” ম্যাথামোটকক্স। ইন্‌ ওয়েস্টার্ন কালচার ঃ ক্লাইন)। 

গণিতের মহত ব্যজনার প্রসাদে মিশরীয় চিন্তা পুষ্ট নয়। গাণিতিক অভিজ্ঞতার (Mathe- 
matical empiricism) স্তর-পেরিয়ে বৃদ্ধিবাদের মুক্ত রাস্তায় মিশরীয় গাঁণতের প্রত ঘটোনি। 
এমন কি উল্লেখযোগ্য-দার্শানক চিন্তার বিকাশও ঘটোনি। গাঁণতের প্রগাঁতর সংগে চিন্তার সম্পদ- 
বৃদ্ধির নিশ্চিত সম্পর্ক রয়েছে। মিশর-বশেষজ্ঞেরা যখন বলেন যে প্রাচীন মিশর অসম্পূর্ণ বিকাশেব' 
মধ্যস্তর আঁতনক্রম করতে পারোন তখন বিশাল পীরািডের মহৎ কীর্ত সত্তেও মিশরীয় চিল্তা- 
সম্পদের চাঁরত্রে সচেতন হতে হয়। সভ্যতার প্রথম বিকাশের অতুলনীয় সম্পদে আমাদের নির্বাক 
বিস্ময় 1কল্তু পরবতখকালে কিছু ধর্মগত ও সামাজিক ট্যাবুর কবলে পড়ে িশরায় সভ্যতার 
প্রাণান্ত। এবং এই অসম্পূর্ণ বিকাশের তত্ব থেকে আমরা এক স্বীকৃত সামাজিক তত্ত্বের সরলশকরণে 
সায় দিতে পারিঃ 'গাঁণত থেকে ব্দাদ্ধবাদের জন্ম- স্বচ্ছ যুক্তির উদ্বোধন। পৃথিবীর সামীগ্রক 
কাষ্টীবকাশের এই হোল এীতহাঁসিক ধারা”। গ্রীস ও ভারতের এইএকই এীতহ্া এরং 
আধ্ানক ইউরোপীয় দর্শনেরও। কিন্তু এীতহাঁসিক 'মান্চিপ-হোয়াইটে'র ভাষায় ঃ“মিশর আঁধ- 
বাসীরা হ্যান্তশাম্ত্ে কিংবা চিন্তার! সামঞ্জস্য বিধানে বিশেষ সতর্ক ছিল না। আধুনিক তত্বুজ্ঞানে যা 
অপরিহার্য সেই কার্যকারণ সূত্রজ্ঞানে তাদের স্বল্পতম অভিজ্ঞতা ছিল মান্র।” 

মিশরে তাই জ্যামাতর উদ্ভাবনা হলেও হুক্তবাদের উদ্বোধন হয়ান। পীরামিড নির্মান 
- হলেও পীরামিডের কাজ নার্মত হয়ান। গাঁণতের উদ্বোধন হলেও দর্শনের আবির্ভাব হয়নি! 
মিশরীয় জীবনের এ একপরম দৈন্য। এতিহাঁসিকদের মতে সভ্যতার এক অসম্পূর্ণ বিকাশ। ' 

গ্রীকবিজয়ের আগে তিনহাজার বছর ধরে একই চিন্তাসম্পদে আত্মতৃপ্ত ছিল িশরায় মানস। 
আসলে মিশরীয় জ্ঞানসম্পদ আদিম পৃথিবীর যাদ-ুপ্রভাব থেকে তখনও মুক্ত হতে পারোন। 
প্রাচীন প্‌থিবাঁর প্রথম কৃন্টিকলার জন্ম হয়োছল য্যস্তীবহধীন ম্যাজিক অনুশাসনে। ইন্দিয়গ্রাহ্য 
জ্ঞান আহরণ করেই আদম পৃঁথবার মানুষ পাঁরশ্রান্ত। এর ওপর যাঁদ জীবন! ধারা এমান নিয়ান্ঘিত 
হয় যেখানে তার স্বাভাবিক চিন্তাবিকাশে প্রয়োজনীয় সুযোগের যথেষ্ট অভাব ঘটে তবে সেখানে 
চিন্তার রাজ্যে প্রগ্গাত অলোঁকিক প্রত্যাশা মা্। মিশরীয় মানস বিশিষ্ট চিন্তাধারা বিকাশে 
কাঠনবাধা হয়ে দাঁড়য়েছিল এক পাঁরপূর্ণ আত্মসল্তুষ্ট জীবন যাপন! অজস্রদাক্ষণ্যেভরা নল. 
নদের জল । প্রাচুর্য, সম্পদে, মিশরাঁয় সাধারণজন চন্তামুস্ত। এমন ি-জাবন বিকাশে সামান্য 
জ্ঞানচ্চার প্রয়োজনও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন আঁভজ্ঞতার অনুভূত হয়নি। মিশরাঁয় জ্ঞানরাজ্যের 
একছন্ন অধণশ্বর ছিল তার পুরোহিত সম্প্রদায়। জ্ঞানের সাধারণীকরণে তাদের প্রবল অনধহা? 
বিদ্যার অধা*বর হিসেবে, সামান্য মানুষের চোখে তাদের ক্ষমতা ছিল: অসাধারণ। সাধারণের 
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দৃষ্টিতে দেববংশম্ডুত এই মানবগোষ্ঠা। মিশরের মানুষের আধ্যাত্বক ও চিন্তাঞজজগতের দায় 
নিশ্চিতভাবে এই পুরোহিত তন্দের উপর আর্ত ছিল। এই 'নার্বরোধ জাবনের -fচত্র দিয়ে: 
এক বিখ্যাত এীতহাসিক বলেছেন £ “নর্বাক পাথর আর শুকনো প্যাপণরাস. পদীথ ঘেটে 
আমরা সেই প্রাচীনধারণার . সাক্ষাৎ পাই-খাও দাও আর আনন্দকর_সখান্বেষী জীবনের 
এই ভয়াবহ দর্শন আদম কাল থেকে গ্রীকাবজয় অবাধ মিশরে চাল; ছিল। বলা চলে মিশরাঁয় 
জীবনে সহজাত ছিল এই লব্যাঁচন্তা। (ভাইগাল'ঃ দি শ্লোরী ফারাওস্‌)”। 

জবনের যে আসল সংগ্রাম, জাবকার্জন, তার দূর্ভাবনামুস্ত ছিল 'মশরাঁয় সাধারণ জন, 
আধ্যাত্মিক জীবন নয়ত আঁতীরন্ত শাসনের মধ্যে থাকলেও বা সামাজিক অনুশাসন ও নিষেধাজ্ঞার 
বোঝা দূর্বহ হোলেও অর্থনৌতিক জীবন যাত্রায় পুরোহিতগোম্ঠী বা' মিশরীয় সম্রাট ফারাও 
কেহই হাত দেন নি। প্রাতাট 'মিশরায়ের জন্য নার্দন্ট পাঁরমাণ জমি, উর্বরভূমিতে অঢেল শস্য 
সম্ভার আর 'নরাবেগ নাশ্যিত জীবন। তাই পুরোহিত তল্ম আর ফারাও এর উপর 'মিশরণয়দের 
. অসম নির্ভরতা । তাদের ক্ষমতায় ছিল অগাধ বিশ্বাস। সাধারণ মানুষের উপর এই অপাঁরসণম 
প্রভাব বিস্তারের মধ্যে আদিম পাঁথবীর ম্যাজিকের উপাস্থাত পূ্ণমান্রায় লক্ষ্য করা চলে। 
- যুপ্তিহীন ম্যাজিকের প্রভাব অনুভূত হয় মিশরীয় জনস্মধারণের. মানাঁসক অন্দর্বরতায়। শিক্ষা 
ও অধ্যাত্মজীবনের দায় থেকে মুক্তি, আহৃত জ্ঞান সম্পদ থেকে দূরে থাকার নীতি, আর 
দৈনন্দিন. জীবন যাপনের সহজ্আন্দকূল্যে নিশ্চিন্ত নিরাবেগ জাবনের চার্বাকীয় আঁতসারল্য 
তাদের জীবনে বিষাক্ুয়ার কাজ করেছে। সুখাঁস্বচ্ছল আয়েসী জীবনে তাই গ্রভাঁর চিন্তার ' 
কোনোস্থান ছিল না। 

কিন্তু সাধারণ জীবন প্রবাহ থেকে 'বাচ্ছন্ন জ্ঞানের সংকীর্ণ অবাস্থাঁত কোনদিনই স্বাস্ধোর 
অনুকূল নয়। ইতিহাসে বরাবর এই অস্বাস্থ্যকর জ্ঞানের পরিবেশ পাঁরশেষে মানুষের সামাগ্রিক 
অমংগল ডেকে এনেছে। এমন কি আতসহুজজ জাঁবন-সংকটে মানুষ পরাজিত হয়েছে, স্রচ্ছ জ্ঞান, 
প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও ম্ান্তব্াদ্ধর অভাবে, দৈনন্দিন জীবনষান্রা় আমাদের আহত জ্ঞান যথেষ্ট 
ক্রিয়াশীল-এই ক্রিয়াশীলতাই জীবন গাঁতময় রাখে! অফুরন্ত প্রাণশান্তিতে মুক্ত ব্াম্ধর স্বচ্ছ-. 
রাস্তায় আবেগময় জীবনের আহবান মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে । আরো মহত্তর জীবন 'জিজ্ঞাসায় 
জীবন সাধনায় 'হগবেন উচ্চারিত এই সাবধানবাণী জাতীয়জীবনে সদা-স্মরণীয় £ “গণিতের 
অনুশীলনে আমরা এই শিক্ষা পেয়েছি যে যখনই কোন জাতির বিশেষ কৃষ্টি সম্পদ জনজীবন 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং এক নিক্কর্মা সামাজিক শ্রেণীর অলস চর্চায় পারণত হয় তখনই 
তন্ধ্মগত-চাতুরশ কিংবা কোন অসংস্কৃতি বিদ্যায় পর্যবাঁসত হয়েছে। সাধারণ জীবনপ্রবাহ থেকে 
বাচ্ছা চিন্তাস্বাতল্দরযে গর্ববোধ করা কিংবা গণশিক্ষার সামাঁজক দায়িত্বে অবাহত না হওয়ার 
মত মূর্খতা এবং দ:রাচারের তুলনা নেই৷ কেননা এর ফলেই জ্ঞান বিকাশের দয়ার সম্পূর্ণ 
বুদ্ধ হয়ে পড়ে” ম্যাথামেটিক্স ফর দি মিলিয়ন্স £ ল্যান্সেল্ট হগ্‌বেন ) 

“একদা মিশরাঁয় কৃষ্টি জগতের নির্মম সমাধি ঘটোছল। তার রৃম্ধ সামাজিত প্রগতি গণিত 
প্রবার্তত স্বচ্ছ যুক্তি ও মুক্তি বাদ্ধবাদের সংগে সম্পর্কহীনতার কথাই ঘোষণা করে, দৈনন্দিন 
অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তায় সীমাবদ্ধ গাঁণতের প্রসার মিশর+য় কৃষ্টি-সোঁধ যেমন 'নিমার্ণ করেছে 
আবার নিক্কিয় করেছে তার স্থায়িত্ব দান চেম্টায়। উন্নত শিল্প সাহিত্য মিশরেও গড়ে উঠোঁছল। 
কিন্তু দর্শন গড়ে ওঠোন, সংস্কত জগতের পুষ্টি যে রসচেতনায়: তার একান্ত অভাব ঘটে 
জি রি বিহিত রর 
নির্মম কাঠামো প্রাতফালত। . ০ 


বি 'শতবাদষিকণ প্রসঙ্গে অন; চিন্তা 
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শতাব্দীর বণ ও দায়িত্ব 


কাঁব সম্মাননা বাংলার সহজাত এ্রীতহ্য। বাংলাদেশ রাজাকে ষেমর্ধাদা দেয় নাই, 
দেশের কাঁবকে তাহাই দিয়াছে। বাংলার কাঁব-ল্মাঁতপ্‌জা বাঙালির জাতাঁয় জীবনের, 
অঙ্গাবশেষ। যুগে যুগে দেশের সাধারণ মানুষ আপন চিত্তের স্বতঃস্ফুর্ত প্রণীত দেশের, 
কাঁধর উদ্দেশে “বে ভাবে অর্পণ কারয়াছে ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য বহন কারতেছে। 
বীরভূমের কেন্দ্দীলর মেলায় জয়দেব অমর হইয়াছেন, গঞ্গার তারে, গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে, 
প্রান্তরে, ট্রেনে স্টীমারে অন্ধ ভিক্ষুকের কন্ঠের গানের মাঝে রামপ্রসাদ অমর হইয়াছেন। পাঁচশো! 
বছরের উপর প্রাত বধসর পোঁষ সধক্কান্তিতে অজয়নদের তারে কেন্দদীদর অক্ষয় বটের তলে যে- 
মেলা বাঁসতেছে তাহার পিছনে সরকারী কর্তৃত্ব নাই, কোন 'কাঁমটি'র আঁভভাবকত্ব নাই। 
কৃত্তিবাসের রামায়ন যুগ যুগ ধরিয়া কন্ঠে কন্ঠে আবৃত্ত হইতেছে, গ্রামে গ্রামে জনাশক্ষার অন্যতম 
মাধ্যম হইয়া রাঁহয়াছে, দেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে সজীব রাখতেছে-ইহার পিছনে কোন 
পরিকল্পনা! বা প্রচারের প্রয়োজন হয় নাই। রামপ্রসাদণী সুর কর শতাব্দী ধারয়া বাংলার মানদ- 
কে আকুল করিয়া রাখিয়াছে। একতারায় খঞ্জনশতে সামান্য টং টাং আওয়াজ হইতেই পথ4 
চারী মানুষ তৎক্ষণাৎ চিনতে পারে রামপ্রসাদের সুর- ইহার চেয়ে কোন অমরতা সরকার কামনা 
কাঁরতে পারে? বাংলাদেশ ইহাদের সম্মান দেখাইয়াছে প্রস্তরের মুর্ত গাঁড়য়া নয়, রাজপথের 
নাম রাখিয়া নয়, পাথর কংক্লীটের স্মৃতি মান্দর নির্মাণ করিয়া নয়। ইহাই স্থায়ী স্মাতরক্ষা, 
সার্থক সম্মান। 

বাংলাদেশ যে-ভাবে এই তিনজন কাঁবকে অমর কাঁরয়া রাঁখয়াছে আজ বারংবার তাহা 
স্মরণ করিবার কারণ আছে। আজ আমাদের শতাব্দীর খণ-স্বীকার কারবার লগ্ন আঁসিতেছে। 
বাঙালশ আজ তাহার শ্রেষ্ঠকাঁবর স্মাতরক্ষার কথা চিন্তা করিতেছে, তাহার জন্য নানা উদযোগ' 
আয়োজন শুরু হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে জয়দেব-কৃত্তিবাস-রাম প্রসাদের কথা স্বতঃই মনে 
আসিবে! ইহাদের ক্ষেত্রে একটি জিনিস “বিশেষ ভাবে লক্ষণণয় যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই স্মৃতি রক্ষার 
দায়িত্ব নিয়াছে বৃহত্তর সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষ তাহার দৈনান্দন জীবনের কর্মসূচীর 
সহিত কাঁবকে 'মিশাইয়া লইয়াছে, তাহার অর্থনৈতিক ও সাংস্কীতিক জীবনের সাঁহত কাঁবস্মৃতি 
আঁবচ্ছেদ্যভাবে মাঁলিয়া গিয়াছে। কাবস্মাতকে সাধারণ মানুষের দৈনাঁদ্দন কর্মসূচীর সহিত 
'এবং তাহার অর্থনৌতক ও সাংস্কীতিক জাঁবনের সাঁহত মিলাইয়া না দলে সাধারণ মানুষ 
কাঁবকে মনে রাখবে কেন? কাব কোনপথে সাধারণ মানুষের জীবনে ছড়াইয়া যাইতে পারেন 
তাহারই সন্ধান কাঁরতে হইরে। রাজধানীতে রাজধানগতে ভবন তুলিয়া, কাঁমটি বানাইয়া, স্মারক 
গ্রন্থ ছাঁপিয়া রবাঁন্দ্রনাথকে অমর করা যাইবে না। মার্তিতে, স্মৃতি সৌধে বা বিশ্বাবদ্যালয়ে 
রবশল্দ্রনাথ অমর হইয়া থাকবেন না, তাঁহার স্মৃতি অক্ষয় হইয়া রাহল শান্তানকেতনে মহষিঃ 
প্রবর্তিত সাতই পৌষের মেলায়! পৌঁষমেলা পাঁরপাঁম্বক জনজাবনের অর্থনৌতক ও সাংস্কৃ- 
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তিক লে স্থান কারা গাছে তাহাতে মনে হয় বরুসর সাওতালেরাই দেশের কাঁবকে 
অমর কাঁরয়া রাখবে। 
| এই সকল কথা ভূমিকার সাবস্তারে বাঁলবার উদ্দেশ্য রবান্দনাথের স্মুতিরক্ষা সম্বন্ধে 
কোন কিছু কারতে যাইবর পূর্বে চিন্তা করা -প্রয়োজন কীভাবে কবিস্মূ'তিকে জনজশবনের 
দৈনন্দিন কর্মসূচীর মাঝে, অর্থনৌতক ও সাফক্কৃতিক ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দেওয়া যাইবে। এই দৃষ্টি 
" লইয়াই কয়েকটি কর্মসূচ নিবেদন করা হুইতেছে_এই দিকে উৎসাহ জাগ্রত হইলে বারান্তরে 
এই জাতাঁয় আরও প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইতে পারে। 

প্রথম প্রস্তাব বাংসারক বৈশাখী মেলা। প্রাত বংস্র পয়লা বৈশাখ হইতে পণচশে 
বৈশাখের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে মেলার আয়োজন করা হোক। গ্রামাঞ্চলে মেলার প্রস্তাব করা হইতেছে 
দুইটি কারণে। প্রথমতঃ, শহরে মেলা হইলে বৃহত্তর জনজীবনের সাঁহত সংযোগের সম্ভাবন! 
নাই, দেশ শহরে নয়, গ্রামে। দ্বিতীয়তঃ শহরের মেলা ।ইণ্ডাস্টিজ ফেয়ার বা দিল্লীর মথুরা 
রোডের মেলায় পাঁরণত হইবার আশঙ্কা রাহয়াছে। ইহারা নামেই মেলা। গ্রামের মেলার সব- 
চৈয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ইহার স্বতঃস্ফূর্ততা। আপন নিয়মে ইহা 'প্রাত বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া বায়। 
বাংলার অগণ্য গ্রামের চরক মেলা, রথের মেলা, মাঘীপার্ণমার মেলা, পীরের মেলা রাসের 
মেলা দেশের মেলার এীতহ্য বহন কাঁরতেছে। বৈশাখী মেলা শুধু ১৯৬১ সালের একবছরের 
মেলা হইবে না, প্রাত বৎসরের স্বাভাবক ঘটনায় পাঁরণত হইবে, ইহাই আশা। মেলা কীভাবে 
হইবে, তাহার ব্যবস্থা ও প্রকাতি সম্বন্ধে অন্যত্র বিশদ আলোচনা করা যাইতে পারে। এই মেলা 
গ্রামীন চারন্রকে নষ্ট করিবে না। সভাপাত ডাকিয়া ফিতা কাটিয়া ইহার উদ্বোধন হইবে না। 
প্রীত সন্ধ্যায় তথাকাঁথত “সাংস্কৃতিক' অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাঁকবে না। 

দ্বিতীয় প্রস্তাব জলাশয় প্রতিষ্ঠা সরকার আন্ুকূল্যে শহরে (এবং গ্রামাঞ্থলেও :) 

স্মৃতিভবন নির্মাণের প্রস্তাব রাহয়াছে। এই ভবন কতখানি কাঁবর "স্মৃতি বহন কাঁরবে, কত- 
খাঁন জাতীয় সংস্কাঁতির কেন্দ্র হইবে জান না মেহাজাতি সদনের দিকে চাহিয়া বিশেষ আশা 
হয় না)। শহরে যাহাই হউক, গ্রামাণ্ডলে এই ভবন 'িমাণের মোহ যেন সণ্টারত না. হয়। 
ইহার পাঁরিবর্তে সরকার অর্থানকূল্যে দিঘি খননের চেষ্টা করা হউক। 'দাঁঘ গ্রামজীবনের এক 
অমূল্য সম্পদ । বিশেষতঃ আমাদের গ্রামাণ্চলে জলাভাবের কথা সর্বজনাবাদত। 'দাঁঘ ব্যয়বহুস্‌ 
মনে হইলে কৃপ বা নলকপ প্রতষ্ঠাও করা যাইতে পারে। উৎসাহ থাকিলে শ্রমদানের 'ভান্ততে 
সরকারী অর্থানুকৃল্যে 'নিরপেক্ষস্বজ্প খরচে দিঘি খনন করা যাইতে পারে। এনীস-, 
এশস-সি প্রভাত যুব প্রাতিষ্ঠানগদুলি আগামী একবছর “বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে এইরূপ দায়িত্ব গ্রহণ 
করিতে পারেন। জলাশয় প্রীতষ্ঠার একটি বিশেষ কারণ আছে। রবান্দ্রনাথ সারাজীবন নানা 
প্রবন্ধে, পত্রে, বন্তৃতায় বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের জলাভাবের কথা বাঁলয়া 'গিয়াছেন। তাঁহার 
জাঁবন সায়াহ এই প্রসঙ্গে আলোচনা কাঁরতে শিয়া অসহায় শিশুর ন্যায় ক্ুন্দন কাঁরয়াছলেন 
শুনিয়াছি। কবির শতবার্ষকী অনুষ্ঠানে জলাশয়-প্রাতষ্ঠার উদ্যোগ কবির আত্মাকে [নিশ্চিত 
তৃপ্তি দিবে। জলাশয় খনন কাঁরতে পারলে তাহার চারিপাশে বৈশাখী মেলারস্থায়ণ স্থান 
গাঁড়য়া উঠতে পারে। 

তৃতীয় প্রস্তাব, বক্জরোপণ উৎসবের প্রবর্তন করা হউক। বৃক্ষরোপণ 'কাঁবর বিশেষ প্রির 
অনযষ্ঠান। শ্যান্তানকেতনে কাঁবর মৃত্যাঁদন বাইশে শ্রাবণ বৃক্ষরোপণ উৎসব উদযাপত-'হয়। 
বৃক্ষরোপণ ভারতীয় প্রাচ'ন উৎসবধারার এীতহ্যবাহী। কোনমঞ্গল উৎসবে -বৃক্ষরোপদ 
আমাদের দেশে প্রাচীন কাল হইতে প্রচালত। বৈশাখের খরতাপ বৃক্ষরোপণের পক্ষে স্প্রশস্ত 
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না হইলেও, এই অনুষ্ঠান প্রবর্তন কাঁরয়া দেখা যাইতে পারে। 'দাঁঘর চারাদকে বা মেলাপ্রাজ্গনে 
বৃক্ষরোপণ উৎসব করা যাইতে পারে। 

এইবার “দ্বতায় পর্যায়ের আলোচনা। দ্রিৰতীয় “পর্যায়ের লক্ষ্য রবীন্দ্র সাহত্য পাঠ ও 
প্রচার। রবীন্দ্রনাথকে জানিতে ও শ্রদ্ধা করিতে গেলে: -রবান্দ্রসাহিত্য পাঠ অপাঁরহানর্য। রবীন্দ্র 
বাণীই দেশের কাছে রবান্দ্রনাথের অনন্য দান। দেশের সর্বত্র রবান্দ্রসাঁহত্য পাঠের সুযোগ 
কারয়া দিতে হইবে, নিরক্ষর মানুষের মাঝে রবীন্দ্রবাণণ প্রচার করিতে হইবে। যে দেশে এখনও 
শতকরা ৮০ জন অক্ষর জ্ঞানশূন্য, যেখানে শতকরা ৮৫ জন মানুষ কোনক্রমে, অন্নবস্ের 
সংস্থান কাঁরতে পারে, সেখানে সুলভ মূল্যে রবীন্দ্র রচনাবল' বিক্রয় করিয়া দায়িত্ব পালন শেষ 
হইতে পারে না। স্ব্পাঁশাক্ষিত মানুষের মধ্যে রবীন্দ্রবাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্র পাঁরচয় 
সভা স্থাপন করা যাইতে পারে। ইহা কোন কাঁমাট ভারাক্রান্ত না হইয়া পড়ে সে বিষয়ে লক্ষা 
রাখা কর্তব্য। রবীন্দ্র পারচয় সভাকে কেন্দ্র কাঁরয়া ধীরে ধীরে একাঁটি রবীন্দ্র গ্রন্থাগারও 
গড়িয়া উঠিবে। প্রথম অবস্থায় স্কুল কলেজে বা সাধারণ পাঠাগারের ভরসা কাঁরয়া এই সভা 
কাজ শর করিতে পারে। এই সভা যাহাতে নিছক পাঠশালায় পাঁরণত না হয় তাহার জন্যও 
সচেতন থাকিতে হইবে। নিছক সাহত্যপাঠের ক্লাশ বা পল্ডিতজনের রবীন্দ্রনাথের উপর বন্তৃতা 
সর্বদা লোভনীয় নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। রবম্দ্র পারচয় সভা প্রধানতঃ ছান্রছাত্রীদের মধ্যেই আগ্রহ! 
সৃষ্টি করিবে, তাহাদের লক্ষ্য রাঁখয়াই ইহা গাঁড়তে 'হইবে। রবাল্দ্রবাণী প্রচারের জন্য গ্রামাঞ্চলের 
প্রাথামক বিদ্যালর়গুীলকে কেন্দ্র করিয়া নানা ধরণের অননুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই 
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এইবার তৃতীয় পর্যায়ে কয়েকাট খুচরা প্রস্তাব আলোচনা করা যাক। এইগ্দল আপাত 
ভাবে সামান্য ও আঁকণ্িংকর মনে হইলেও ইহার সুদুর প্রসারণ ফল অবশ্যম্ভাবশ। প্রথমতঃ, স্কুল 
কলেজে প্রকাশ্যস্থানে রবধল্দ্রবাণী আধার প্রাতষ্ঠা। এই বোর্ড বা আধারে কয়েকদিন অন্তর 
অন্তর নূতন নূতন রবীন্দ্রবাণী, চিত্র বা অন্য জ্ঞাতব্য ও দুষ্টব্য বস্তু এই প্রদর্শিত হইবে। 
ইহা রবীন্দ্র বাণী প্রচারের অঙ্গ। এই বাণচয়ন, অন্বালখন ও সংগ্রহ ছাত্রদের মধ্যে নানা 'বাঁচন্র 
উৎসাহ জাগাইতে পারে এবং এই সকল বাণী বৈশাখা মেলায় প্রদার্শত হইতে পারে। "দ্বিতীয়তঃ, 
নানা প্রতিযোগিতার প্রবর্তন। বর্তমানে রবীন্দুজন্মোধসব উপলক্ষে যে সকল প্রাতযোগিতা 
প্রচলিত তাহার বিশেষ কোন স্থায়ী প্রভাব নাই। একটিমান্র কাবতা আবৃত্ততে রবণন্দ্রু সাহত্য- 
পাঠে আগ্রহ বাড়েনা, রবান্দ্ু সাঁহত্যানুরাগও প্রকাশ পায় না। উপরল্তু ইহা কী বিষম একঘে'য্ে' 
সে বিষয় অনেকেরই অভিজ্ঞতা আছে। রবীন্দ্রনাথের কোন 'ীবশেষ দিক লইয়া প্রবন্ধ রচনাও 
রবান্দ্র সাঁহতা পাঠের সার্থক পদ্ধাত নয়। আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবন্ধগৃলির মান বিশেষ উচ্চ হয় 
না এবং সেই উপলক্ষে রবণন্দ্রু সাহত্যের গ্রভশর জ্ঞান আহরণের বিশেষ আগ্রহও দেখা যায় না। 
. লেখকের রচনাচাতুর্যই মুখ্য হইয়া ওঠে! ইহার পাঁরবর্তে কয়েকটি অন্যধরণের প্রাতযোঁগতার 
কথা চিন্তা করা যাইতে প্ারে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রবান্দ্ুনাথের কোন কাব্যগ্রন্থের 
সাক্ষাৎকার সচিত্র প্রাতাঁলখন বা কাঁপর প্রাতযোগতা। ইহাতে সুন্দর হস্তাক্ষর, শোভন অলং- 
করণ ও সেই সঙ্গে অন্ততঃ একখানি কাব্যগ্রন্থের সাহত ঘাঁনষ্ঠ পাঁরচয় ঘটিবে। কলেজের 
ছান্রছাতরীদের মধ্যে কোন উপন্যাসের দ্ুত ও নির্ভুল প্রাতালখনের প্রাতযোগিতা আহ্বান করা 
করা যাইতে পারে। ইহাতে সেই উপন্যাসের সাঁহত এক নিবিড় যোগ স্থাপিত হয় এবং ভাষা- 
শিক্ষার ব্যাপারেও ইহার বিশেষ প্রভাব আছে। সম্প্রাত জনাব হন্মায়ূন কবীরের আহবানে 
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শান্তানকেতনে কয়েকাঁট ছান্র এই জাতীয় কাজ কাঁরয়াছেন। ইহা ভিন্ন কোন একটি [বিষয়ে 
(যথা ঃ পল্লী সংস্কার, বিশ্বশান্তি বা উপনিষদ ) রবীন্দ্রনাথের উক্ত সংকলনের প্রতিযোগিতা 
আহবান করা যাইতে পাতুর। যাহারা সংকলন সর্বাপেক্ষা-সর্বাবৃত্ত (5548045%৫) হইবে সেই: 
প্রশংসার আঁধকারী বাঁলয়া গণ্য হইবে। এই সংকলনের জন্য প্রতিষোগ্নীকে ষে সমস্ত রবান্দ্র 
রচনাবলী ঘাঁটিতে হইবে ইহা তাহার পক্ষে কম লাভ নয়। এইসব ক্ষেত্রে যোগ্য পথপ্রদর্শক - 
থাকা আবশ্যক! ইহা ছাড়া ব্রবান্দুনাথের গল্প অবলম্বনে নাটক রচনা বা কাহিনীমূলক কাব্য 
অবলম্বনে গল্প রচনার প্রাতযোগিতা প্রাতযোগীর “মৌলিক ক্ষমতাকে উৎসাহত কাঁরবে এবং 
ইহার মাধ্যমে অক্ষর জ্ঞান শূন্য মানুষের মাঝে রবীন্দ্র সাহত্য প্রচারের এক 'ভাঁত্ত পাওয়া' 
যাইতে পারে। তৃতীয় প্রস্তাব, আমাদের জীবনে বাংলা ব্যবহারের প্রসার সম্পর্কে। বিশেষতঃ 
স্কুল কলেজের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সচেতন হওয়া আবশ্যক। সরকারী কাজে কর্মে 
বাংলাভাষার ব্যবহার সম্পর্কে বহুদিন আলোচনা ও প্রচেম্টা চালতেছে। সরকার কবে কাঁরবেন 
জানি না। তবে আমরা সরকারের অপেক্ষায় না বাঁসয়া থাঁকয়া আমাদের স্ব স্ব গণ্ডাঁতে কাজ 
শুরু কারয়া দিতে পাঁর। স্কুল ও কলেজের কর্তৃপক্ষ প্রাতষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ কাজ কর্ম এই 
মুহূর্ত হইতেই রণাতমত বাংলায় শুরু কাঁরতে পারেন। মাতৃভাষার প্রা শ্রদ্ধা কেবল বাক্যে - 

নয় কর্মেও দেখাইবার সময় নিশ্চয়ই আঁসিয়াছে। 

ইহা ছাড়া সভা অন্ষ্ঠানে ভারতাঁয় ধারার অনরর্তন এই কর্মসূচীর অন্তর্গত হওয়া 
উচিত। আমরা বহুকাল ধাঁরয়া অন্ধভাবে 'বাঁলাঁত কায়দায় সভা অনুষ্ঠান চালাইয়া আঁসতোছি। 
সভাপাঁত, প্রধান আঁতাঁথ, চেয়ার টোবল-এইগনলি আমাদের অনুষ্ঠানের সাঁহত বেমানান এবং 
ব্যয়বহ লও বটে। আমাদের দেশীয়প্রথায় অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ সজ্জা ও অনুষ্ঠান পাঁরচালনা প্রব- 
তত হইলে ব্যয়ও কাঁমবে রুঁচও বাঁড়বে। 

* প্রস্তাবের তাঁলবা আরও দশর্ঘ করা যাইতে পারে। এখানে মূলতঃ সরকারী উদ্যোগ 
নিরপেক্ষ কর্মসূচী যাহাই হোক না কেন, আমরা নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী এই কর্মসূচীর 
অনেকথানি গ্রহণ কাঁরতে পারি। প্রায় সব কয়াটই উৎসাহ ও উদ্যোগ থাকিলে 'অন্ষ্ঠিত করা সম্ভব, 
জলাশয় প্রাতষ্ঠাই একমান্ত্ ব্যয়বহুল প্রস্তাব। উৎসাহ থাঁকলে শ্রমদানের ভাত্ততে ইহাও অল্প 
খরচে করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ব্যয় বাহুল্যের পারবর্তে উৎসাহ ও নিষ্ঠাই এই সকল প্রস্তাব . 
সার্থকারণের 'ভাত্ত। 
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সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচি 
গবাঁচত্রা £ পূর্বান্দবৃত্তি 


ঘযন্ঠডবর্ষঃশ্রাবণ১৩ ৩ ৯-_আবমাঢত১৩৪০ 
শ্রাবণ ১৩৩৯ 
বধ্‌-মজগাল 
ক্ষাতমোহন সেনের কন্যা শ্রীআমতা দেবীর শনভাঁববাহ উপলক্ষ্যে রাচিত 
পাঁরশেষ। বধূ 
পারস্য ভ্রমণ 
প্রত মাসে ধারাবাহকভাকে প্রকাশিত এবং ১৩৪০ বৈশাখ সংখ্যায় সমাপ্ত 


জাপানে-পারস্যে 
ভাছু১৩৩৯ 
জরতশ 


পাঁরশেষ 

শেয়ারে সম্বর্ধনার উত্তরে কাঁবর ভাষণ 

[১] আমারা সম্বন্ধে আপনাদের [২] চিল্তাসমূন্ধ এই প্রাচীন দেশের 
রবাল্দ্ররচনাবলশী ২২, গ্রল্থপারচয় 

“পদেৰে” 

শ্রীসুশীলচন্দ্র মিতকে লাখত পত্ৰ, ‘আমার লেখায় 'প্রদোষ' শব্দের প্রয়োগে’। ২১ জুলাই ১৯৩২ 
অপ্রকাশিত 

বাংলার বানান সমস্যা 

শ্রীবমলনারায়ণ চৌধুরীকে 'লখিত পর, “বিদেশ! রাজার হুকুমে’ ১৬ শ্রাবণ ১৩৩৯ 


ঠি | , 
প্রদোষ ও ‘হলন্ত’ শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধ শ্রীপ্রবোধচল্র সেনের পরের উত্তরে কাঁবর পন, 


8৬০ সমকালীন - [ কাঁত্'্ক 


‘আবার একটা ভুল করেছি ২৩ আগণ্ট ১৯৩২ 
অপ্রকাশিত 
কার্ভতক১৩৩৯ 
প্রসাদ ভবনে 
রিনা নত হা রিড সেই চিন 
হা 


এই প্রবন্ধ ও পরবতণ প্রবন্ধ 'মহাত্মাজীর শেষ ব্রত" ১৩৩৯ 
সালে স্বতন্ম পর্ণাস্তকাকারে মুদ্রিত ও িতাঁরত হইয়াছিল 
মহাস্মাজশীর শেষ ব্রত 
মহাত্মা গান্ধী। মহাত্বাজীর পূুণ্যৱত. 
শরখ-বন্দনা 
শরৎচন্দ্রের সপ্তপণ্াশত্রম জল্মাদবসে রবীন্দ্রনাথের পর, ‘সম্প্রাত সাংসারিক বিশেষ দৃষেগ/। 
৩১ ভাদ্র ১৩৩৯ 
হস্তাক্ষরে মুদ্রিত 
অপ্রকাশিত 
রবশন্দ্ুনাথের আশঘাদ 
শরতচল্দ্রকে লাখিত পর, শবশেষ উদ্বেগজনক সাংসারক টনায়ং। " 
অপ্রকাশিত 
অগ্রছায়ণ১৩৩৯ 
দুই বোন 
প্রাত মাসে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এবং ফাগুন ১৩৩৯ সংখ্যায় সমাপ্ত 
দুই বোন 


পন্ন-সংগ্রহ 

১. ‘অবাধ সন্তান-জননেন ফে দুঃখ’ । নগীলমা দাসকে লিখিত পত্র। ২ নবেম্বর ১৯৩২ - 
২. 'আজকাল আমার সময়ের’! ১৪ ফাল্গুন ১৩১৮ . bh 

অপ্রকাশিত 

রবাম্দুলাথের অভৈতাষণ | রি 


১৩৬৭] সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রুবীল্ছ-রচনার সচাঁ ৪৬১ 


আচার্ব প্রফল্লচন্দ্র রায়ের সত্তর বংসর বয়সের জয়ন্তী উপলক্ষে 'নানা কথা 
বিভাগে মুদ্রিত 


মাঁতলাল রায়কে. লাখত পর ৷ প্রবাদ আছে, কথায় চিড়ে ভেজে: না’। পোঁষ সংখ্যা ‘প্রবর্তক’ 
হইতে প্নর্মদীদ্রুত 
অপ্রকাশিত 

ফাল্গুন ১৩৩৯ 


বৈশাখ ১৩৪০ 
মানব সদ্বন্ধের দেবতা 
খণ্ট জন্মদিনে শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত ভাষণ। 
খস্ট 
প্রত্যুত্তর 
কাঁবতা। অপ্রকাশিত i 
জ্যৈষ্ঠ১৩ ৪০ ss 
সাজ 
বিচিত্ৰতা 
গল্প লেখার বচ্তু ও আর্ট 
আশালতা৷ দেবকে লাখিত পর, ‘তোমার এবং 'দিল"পের একখানি পন্ন'। ১ মে ১৯৩৩ 
অপ্রকাশিত 
আযষাঢ১৩৪০ 
বাঁথিকা। is 
বাঁথিকা গ্রন্থে প্রকীশত কাঁবতা 'বাচারিতার মতো: সচিত্র প্রকাশিত হইবে এইর্‌প প্রস্তাব ছিল৷ 


৪৬২ সমকালীন [কার্তক 


রবান্দ্রনাথ-অভ্কিত এই কবিতার চিন্ন বর্তমান সংখ্যায় “বিচ্ছেদ” নামে মুদ্রিত হইয়াছে। 
দপ্তমবর্ষ॥শ্রাবণ ১৩৪ ০-আষাঢ়১৩৪১ 
শ্রাবণ১৩৪০ 

দুই বোন 

পত্র, ২৭ মার্চ ১৯৩৩ | দ্রষ্টব্য রবীন্দ্ররচনাবলণ। ১৯, গ্রন্থপাঁরচয় 
ভাদু ১৩৪০ 

প্রার্থনা 

পাঁরশেষ, দ্বিতীয় সংস্কারণ 
আম্বিন১ ৩৪০ 

মালণ্ট 

মালণ্চ। উপন্যাসটি ধারাবাঁহক ভাবে প্রকাশিত এবং অগ্রহায়ণ ১5৪০ সংখ্যায় সমাপ্ত। 
মাঘ ১৩৪০ 


বাতাবির চারা ঃ 
‘শেষ সপ্তক' কাব্যগ্রল্ধের তিন সংখ্যক কাঁবতা তুলনীয়। দুষ্টব্য রব্পন্দ্র-রচনাবলশ 


ইন্দরাদেবী চৌধুরাণীকে 'লাখত প্র, ‘গাঁতাজলির ইংরেজি তক্জমার কথা?। ৬ মে ১৯৩৩ 
চঠিপর পণ্চম খণ্ড 
জ্বরালাপি : ‘আরো কিছুখন নাহয় বাঁস্য়ো’ 
স্বরালীপি। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ 
স্বরাবতান ৫৪ 
আযষাঢ১৩৪১ 
জ্বরালিপি £ “তমার আঁধার ভালো” 
্বরাঁলাঁপ। শ্রীসাহানা দেব 
স্বরবিতান ৩ 


পার্থ বন্য 


পপ সপ পপ পা 


ভগবানের জল্ম 


মানুষ জন্মায়; তার একটা সাধারণ প্রাকীতক নিয়ম আছে। সেই নিয়মেজন্মানোর মধ্যে কিছ 
অপরাধ নেই। যুগ যুগ ধরে শতাব্দা ধরে স্মীপুরুষের মিলন থেকে শিশু জন্মাচ্ছে কি মানব 
জগতে, কি পশুর জগতে। প্রকৃতির একাঁট নিজস্ব নিয়ম আছে সেই নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম 
নেই, যেখানে ব্যাতক্রম বলে মনে হয় সেখানে নতুনতর কোন নিয়মের রাজত্ব চলে বিজ্ঞানের গড় 
তত্ব না জানলেও এই মোটা। কথাটা অনেকেই জানে যে সংসারে কোন কিছুই বোনিয়মে হচ্ছে না- 
হওয়াটা সম্ভব নয়। 

প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করার প্রথম যুগে মানুষ এই সত্যটা যখন সম্যক উপলান্ধ করতে 
পারোন তখন একটা অজানা অদৃশ্য শান্তর কল্পনা করে মানুষের বহব্লতা একটা আশ্রয় পেয়েছে। 
তারপর এই ধারণা ক্রমশ বাড়িয়ে দেবার লোকের অভাব হলোনা যে 'নয়মকে যা লঙ্ঘন করে 
তাই হলো দৈবী- সেই দৈবাশান্তর লীলা যত অসম্ভব যত অদ্ভুত যত প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ 
ততই তার যাথার্থয সম্বন্ধে লোকের মনোভাব সুদ্‌ড় হতে দাগলো। ক্রমে কুমে আঁতপ্রাকৃতই দেবতা 
হয়ে উঠলো। তখন কার ধর্ম কত অলোিকক, অবাস্তব ঘটনা কোন গুরুর জীবনে কত বেশ", 
গুরু ও ধর্মীবচারে তাই হলো মাপকাঠি। 

মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি আর এই দৈবানর্ভর মুঢ় বিহব্লতায় বার বার লড়াই লেগেছে। 
ধার বার শাস্ত্রের আজগর নির্দেশ ত্যাগ করে মানুষ সতবুদ্ধির দ্বারা প্রেম ও কল্যাণকে তার 
ধর্ম বোধের মূল কথা বলে প্রচার করার চেস্টা করেছে। যাঁরা এ কাজ করেছেন তাঁদের নিজেদের 
উপর 'িশবাস ছিল তাই অবান্তর কাহিনীর চেয়ে প্রাণগত উপলান্ধর প্রত তাঁদের পক্ষপাত বেশ 
ছিল। কিন্তু এই স্বচ্ছদৃস্টিসম্পন্ন মানুষেরা মৃত্যুর পরে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন তাঁদের 
নির্বোধ মূঢব্দ্ধিসম্পন্ল শিষ্যদের হাতে যারা গুরুকে দেবতা বানয়েছে, গুরুর ব্যন্তিত্বে বিশ্বাস! 
স্থাপন করতে না পেরে। গুরু যা তাঁকে সেইভাবে দেখলে তাঁর প্রতি যথার্থ সম্মান জানানো হবে- 
এ কথা তাদের বোঝা সম্ভব নয়, কারণ গুরুর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধার অভাবেই তারা কাহিনীর সৃষ্টি 
করে, গুরুকে ভগবান করে তোলে । 'যাঁন সম্ধর্ম পালনের দ্বারা বড় হন তান শিষ্যদের হাতের 
স্থল অবলেপে মহিমাচ্যত হয়ে বহদরুূপদ সঙ্ে পাঁরণত হন। তান যে মানুষ এই কথাটা 
অস্বীকার করার জন্য শীক প্রাণান্তকর প্রয়াস, (তান যে দেবতার অবতার বা স্বয়ং দেবতা একথা 
বোঝবার জন্য নিবুশস্ধতার কি আত্মঘাতী অহংকার । 

খষ্টধর্মে বলা হয়েছে যাঁশুখৃজ্টের জন্ম কুমারী মাতা, থেকে। তাঁর নাম 'ভারাজন 
মেরী, ইম্যাকুলেট কনসেপখন। এই জন্মের জন্য কোল পিতার প্রয়োজন হয়ান। যাঁশৃখ্‌ন্টের 
প্রাত আমার ভক্তি শ্রদ্ধা কোন খৃল্টানের চেয়ে কম নয়। আমরা [তাঁকে শ্রেষ্ঠ মানব বলে মানি 
যান প্রেম ও মৈত্রীর ধর্ম প্রচার করে মানুষের মহৎ জীবনের পথ দেখিয়েছেন কিন্তু তাঁকে 
সমস্ত রকম নিয়ম-ব্যর্থ করা ভৌতিক শীল্তর ফসল বলে মানিনা। আমাদের সুদ বিশ্বাস 
প্রাতিবাদীদের কাছে তাঁর মহত্ব প্রমাণের জন্য তাঁর শিব্যবন্দ এ গল্পটির সৃষ্টি করেছেন। যে 


৪৬৪ সমকালশন ৰা [কাঁর্তক 


মানবপূত্ন মানুষকে সকল রকম অমহ্গলের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়োছলেন তাঁকে 
ঈশ্বরপন্ত্র প্রমাণ করার বাযগ্রতায় এই অবাস্তব কাঁহনীর রচনা এবং আশ্চর্য এই যে খন্টান 
জনসম্প্রদার যারা যাঁশ,খ্ষ্টের উপদেশে তিলমাত্র আস্থা স্থাপন করেনি তারা এই গঞ্পটিকে 
বিশ্বাস করার জন্য আঁতমাত্রায় ব্যগ্র। পাঠকের কাছে প্রমাণ্য অংশ তুলে দেওয়া গেল। 

‘When his mother Mary has been betrothed to Joseph, before they came 
together she was found with child of the Holy Ghost. And Joseph her busband, 
being a righteous man and not willing to make her a public example was minded 
to 0005 her away privily. But when he thought on these things, .behold an angel, 
of the Lord appeared unto him in a dream, saying Joseph, thou son of David, 
fear not to take unto thee Mary thy wife; for that which is conceived in her is of 
the Holy Ghost. And she shall bring forth a son; and thou shalt call his names 
Jesus”. 

যাঁর জল্মেরকাহিনী এই তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে আরও কত মিথ্যার স্তূপ জড়ো হয়েছে 
কে তার হিসাব রাখছে কিন্তু এটুকু বুঝোঁছ তান যা ছিলেন তার যথার্থ রূপ শাহকত 
ভন্তচত্তের মিথ্যাকথনের দ্বারা বহুলাংশে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। মানুষের মহত্ব কি সদর 
প্রসারী সে পাঁরচয় না দিয়ে ভগবৎপুত্রের যাদকরত্বের প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। 

শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুদের কাছে সাক্ষাৎ দেবতা ৷ যাঁরা য্যান্তবারদে কোন আস্থা রাখেন তাঁরা অবশ্য 
কেউ কেউ শ্রীকৃকে শ্রেষ্ঠ মানব বলে আঁভাঁহত করেছেন। ভারতাঁয় হিন্দ; দর্শনে শুধু দেবতা 
হিসাবে নয় দর্শন তত্ত্বের উদ্গাতা বলেও তাঁর স্থান আছে। শ্রীকৃষ্ণ 'অব্তার__তাঁর জন্ম সুতরাং 
স্বাভাবক মানবজন্মের অনুরুপ নয়। অবতার তত্ব নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে এ দেশে । 
এ তত্বে মানুষ বড় হয়ে দেবতা হয়না দেবতাই মানবকল্যাণের আগদে মানবজন্ম নেন_যাঁল 
অনন্ত তিনি শান্ত হন। যাঁরা মস্ত পুরুষ তাঁরা মানবতত্বের দ্বারাই দেবত্বে উন্নীত তাঁদের 
মহাপ্রাণত্ব মানুষের আত্ক শান্তর পূর্ণতম প্রকাশ। An ৪৮০8 is a descent of God 
into man and not an ascent of man into God, which 15 the case with, the liberated 
soul. (Radhakrishnan—The Bhagavadgita) 
আমাদের দেশের মানুষ মৃস্তআত্মা পুরুষে খ্ুুসা নয়- প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে জাগ্রত আত্মা 
মাঝে মাঝে সুপ্ত হয়ে পড়ে তার জাগরণেই যে মানুষের মাঁহমা এ সত্য সাধারণের মনে কোন 
বিশেষ সাড়া তোলে না। স্বয়ং ভগবান না জন্মালে আমাদের দুর্বল ভান্তবাদী মন আশ্রয় পায় 
না। ফলে মানুষের মহত্ব কতদূর যেতে পারে সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমাদের হলোনা- সঙ্গে 
সঙ্গে তাকে ভগবান বানিয়ে ফোঁল আমরা। 

চৈতন্যদেবও সাক্ষাৎ অবতার ভন্তদের চোখে। যখন অবতার শ্রীকৃষ্ণর জন্ম মানুষাঁপদ্ধাতকে 
আশ্রয়! করোনি তখন ক করে চৈতন্যের জন্মই বা'সেই পদ্ধতিতে হয়। তখন তাঁর জন্মের কাহিনীও 
টি তোরা হলো ছারা ত ককের মৃত! রতন জারির বলা হচ্ছে 

চোদ্দ শত ছয় শকে শেষ মাঘমাসে। 

জগন্নাথ শচীর দেহে কৃষের প্রকাশে ॥ 

মিশ্র কহে শচী স্থানে দোঁখ আন রীত। 
জ্যোতম্্ময় দেহে গেহে লক্ষণ আধাষ্ঠিত॥ 

যাঁহা তাঁহা সব লোক করেন সম্মান। 
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ঘরেতে পাঠায়্যা দেন বস্ত্র ধন ধান! 
শচী কহে মহাঞ দেখোঁ আকাশে উপরে। . 
" দব্যমৃর্তি লোক সব যেন স্তুতি করে॥ 
. জগন্নাথ মিশ্র কহে স্বপ্ন যে দৌখল। 
জ্োতিম্ময়িধাম মোর হৃদয় পাঁশল ॥ 
আমার হৃদয় হতে গেলা তোমার হৃদয়ে! 
হেন বাঁঝ জান্মবেন কোন মহাশয় ॥ 
টাকায় রাধাশাবন্দ নাথ বলেছেন--“নিজের আঁর্বভাবের গর্বে ভগবান প্রথমতঃ 
জ্যেতিঃরূপে অথবা, যেইরুপে [তান প্রকটিত হইবেন সেইরুপে স্বপ্নাদযোগে পিতার 
হৃদয়ে প্রবেশ করেন (যেমন মহাপ্রভূর' আর্ভাব সময় হইয়াঁছল;) অথবা পিতা স্বায় হৃদয়ে 
জোতিঃরুপ প্রবেশাদির কথা মাতার নিকট প্রকাশ কাঁরলে তদপলক্ষে শ্রীভগবান মাতার 
হৃদয়েও আর্বিভাব হয়েন (যেমন মথ্রায় শ্রীকৃষ্ের আর্বেভাব সময় হইয়াছিল -শ্রীভাগবত 
১০/২/১১-১৩) তখন হইতেই মাতার দেহে প্রাকৃত মাতার ন্যায় গভসিণ্টারের লক্ষণ প্রকাশ 
পায়; কিন্তু পার্থক্য এই যে প্রাকৃত রমণীর গর্ভ'সণ্চার হইল শরক্র-শোর্ণিতের সংযোগের ফল 
কিন্তু যান ভগবানের মাতা 'তাঁন শুদ্ধসত্ময়ী, শুভ শোণতের সংযোগে তাঁহার গর পণ্ঠার 
হয়না-ভগবান নিজেই তাঁহাতে আবির্ভূত হইয়া-মাতার চিত্তে স্বীয় গর্ভে সন্তানোৎপাত্তর 
প্রত্ণীত জল্মাইয়া দিয়া তাঁহার দেহে গর্ভবতঈর লক্ষণ প্রকঁটিত করেন।” 
শ্রীমন্মহাপ্রভু জোতিঃর্‌পে প্রথমে শ্রীজন্নাথামশ্রের হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তাহার 
পরে শ্রীজগন্নাথামশ্রের হৃদয় হইতে শ্রীশচদেবশর হৃদয়ে প্রবেশ করেন (ইহা শচাঁমাতাও প্রথমে 
জানিতে পারেন নাই) তখন হইতেই শচাঁমাতার দেহে গর্ভ'সণ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে৷ 
এর পিছনে ভক্তদের আগ্রহ কাজ কর্চ্ছে। নিজের নিজের গুরুকে অন্যের গুরুর চেয়ে 
বড় প্রমাণ করার জন্য জঘন্য প্রাতষোগিতা চলে শিষ্যদের মধ্যে-সেই প্রাতষোগিতার ফলে কার 
গর কত অলোকিক কাজ করে, প্রকৃতির ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘনের ক্ষমতা কার কত বেশী, তা 
প্রমাণ করার জন্য ভন্তদের উর্বর মাঁস্তজ্ক নানা গল্পের সৃষ্ট করে। সেগুলিকে সত্য বলে 
চালাবার জন্য নানা মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। যাঁশু, কৃষ্ণ চৈতন্যের জল্মকাঁহনীকে এ জাতীয় 
গল্পের উদাহরণ বলে ব্যবহার করা যেতে পারে। যত প্রাচানই হোক, যত পাঁবন্রই হোক, এ 
গ্রজ্পগযলির মধ্যে ষে মিথ্যা ছাড়া কিছু থাকা সম্ভব নয় এ কথা আজও যে প্রমাণ করতে হয়- 
তাতেই বোঝা যাচ্ছে ভন্তদের পিচ্ছিল কর্দমান্ত মনে অগাছার শেকড় কতদূর গেছে। 
ভান্তর আশ্রয় না পেলে মানুষের ধর্মবোধ বাঁচেনা একথা যেমন সত্য তেমান শৃধুমান্ন 
ভন্তিকে আশ্রয় করলে ধর্ম বোধের কত আনবার্য সেভ্থাও তেমাঁন সত্য । পুরুষ শ্রেম্ঠ বুদ্ধদেব 
আত্মশন্তিতে মানুষকে জাগিয়ে তুলতে চেক্লোছিল্যে। ক্রিয়াকর্মের জালে ভারতবর্ষের মন তখন 
সম্পূর্ণভাবে বাঁধা পড়েছে। জ্ঞান ও প্রেমের বৃত্তিকে জাগ্রত করে আত্মোপলান্ধির পথে তান 
মানুষকে মান্তর পথ 'দিয়োছলেন। কিন্তু ভাঁন্তর কেন আশ্রয় তাঁর শিক্ষায় রইলো না। ফলে 
তাঁর ভক্তদের মধ্যে আঁচরে এমন দন এলো যখন বৃদ্ধ দেবতা' হলেন। তাঁর পুজার নিয়ম 
পদ্ধতি হিন্দু যাশযজ্জের রখাতিনশীতর চেয়ে সহজ হলো না। “বস্তুত বৃদ্ধই যখন বৌদ্ধের 
ভন্তির একমাত্র ও চরম লক্ষ্য তখন তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার নামই তাহাদের প্রধান সম্বল 
হইয়াঁছল। তান নাই কিন্তু তাঁহার নাম আছে।” (বৌদ্ধর্মে ভীন্তবাদ-রবীন্দুনাথ) বৌন্বধর্মে 
এই প্রতিক্রিয়া এমন প্রবল হলো যে 'বচার ও জ্ঞানের সবলতা অবশেষে কিছুমাত্র রইলোনা- 
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নামাবলী, মাদুলী, তাঁবজের হাটে প্রেমধর্মের স্রোত শুকিয়ে গেল। 7 

গুরঃবাদের ধোঁয়া আজকের বিংশ শতাব্দীতেও আমাদের মন থেকে ক ঘুচেছে। বিজয়- 
কৃষ্ণ গোস্বামীর জনৈক জীবনীকার লিখেছেন “আমরা তাঁহার জননীর নিকটে তাঁহার জন্ম 
সম্বন্ধে আঁত আশ্চর্বকথা শ্রবণ কাঁরয়াছি। তান স্বয়ং আমাদিগকে বালয়াছেন যে বজয় আমার 
অন্য লোকের ন্যায় জন্মগ্রহণ করে নাই। সে যখন আমার গর্ভস্থ হয় তখন তাঁহার পিতা আমাতে 
বীর্ধাধান করেন নাই। তান কেবল ইচ্ছা কাঁরয়াছলেন যে 'আমার গর্ভসন্তার হউক। তাঁহার এই 
ইচ্ছাশাস্তর প্রভাবেই আম গর্ভধারণ কাঁরয়াছলাম।” বলাবাহুল্য এই ঘটনা আমরা সূর্বেবাঁমথ্যা বলে 
মনে কাঁর। যথারীতি দৈহিক সংযোগের ফলে যে প্র হয় তার মানবত্ব এ রূপ জন্মের ফলে ক্ষন 
হবার কারণ নেই। তব্দ ভন্তদের ধারণা যে ভগবানের জন্মের জন্য কোন সংযোগের প্রয়োজন নেই। 
এই ধারণার মূল কোথায় তা সন্ধান করা শন্ত নয়। | | 

মানবকল্যাণ যাদের কাছে ধর্মের প্রধান কথা নয়, নিরাসন্ত জঁবনের মহৎ আদর্শ যাদের 
কাছে গৌণ তারাই আধ্যাঁত্বক শন্তিকে বড় প্রমাণ করার জন্যে যাল্মরকভাবে সমস্ত রকম প্রাকৃতিক 
শীল্তকে অস্বীকার করেন। এই কারণেই ধর্মের নামে ক্ষুধা নিদ্রুকে জয় করার দৌহিক 
কৌশলের মাহাত্ম্য গাওয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক জগতের সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ বলে মনে করা হয়েছে 
যৌনসংযোগ বা যেকোন ধরণের যৌনপ্রবৃত্তকে। এটা একি মানাঁসত কমপ্লেক্স যেটাকে যুগ- 
যগ ধরে লালন করা হয়েছে_-ফলে নারীকে ঘণ্যজীব এবং আধ্যাত্ম জাঁবন যাপনের অন্তরায় - 
বলে মনে করা হয়েছে। বাইরে তার দেবীত্ব ঘোষণা করে কাণ্চনের 'সম্গে সঙ্গে কাঁমনী- ত্যাগের 
উপদেশও দেওয়া হয়েছে। ফলে নারীঘাটত সকল বিষয়েই ধমশিয় পাণ্ডাদের ভয়, পাচ্ছে তাদের 
অন্তরের ছাইচাপা প্রবৃত্তির আগ্দণ আবার জবলে ওঠে। এই ভগীতাঁক্হব্মতায় অর্থহীন উদ্ভট- 
গল্পের রচনা ধর্মনেতাদের জীবনকে কেন্দ্র করে। এদের পাঁবন্রতার ছ:ইমার্গ এতই যে প্রান্তিক 
ঘটনার আনিবার্ধতাকেও এরা লৌকিক অথবা অপবিত্রতার ধারণায় বাতিল করতে কুজ্ঠিত হয় 
না! সত্য উপল্লান্ধর সঙ্গে সংসারে কারো বিরোধ থাকা সম্ভব নয় শেষ পর্যন্ত, কিল্তু অসত্য 
কাহিনী রচনার দ্বারা আধ্যাত্মিকতার পবিল্রতা প্রমাণ করতে গেলেই তল্র ফাঁক আপান ধরা পড়ে 
কারণ চিত্তদৌর্বল্য ও স্নায়াবক বিকারের তা নিঃসংশয় প্রমাণ । 


সোমেন বস; 
৪ নী 
'আশ্বিনের' সমকালণীনে ভ্রশ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের লেখা ন'তিদীঘ প্রবন্ধ পশাঁশর-। 
কুমার ভাদন্ড়ী” মনোযোগ সহকারে পড়লাম! 'শাশরকুমারের জীবনের শেষাঁদকে তাঁর সঙ্গে 
নানা বিষয়ে আমাদের বহুবিধ আলোচনা হয়েছিগ এবং তারই দৈন্ন্দন রিপোর্ট ইতিপূর্বে 
বিভিন্ন পত্র-পন্রিকায় প্রকাশও করেছি। সেই কারণে আমাদের সঙ্গে পাঁরচয়ের পূর্ববতশীকালের 
শাশরকুমারের পরিচয় পাবার জন্য আমরা অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। সেদিক দিয়ে শ্রীরায়ের দেখা 
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প্রবন্ধটিতে শ্রীরায় শিশিরকুমারের সম্বন্ধে কিছ; মন্তব্য করেছেন, সে বিষয়ে আমাদের 


১৩৬৭] শশুর জী ৪৬৭ 


ডি i MT EE FA 
এঁ ধরণের মন্তব্য তাঁন আমাদের -কাছেও বহুবার করেছেন, কিন্তু সেইজন্যই ইংরেজ তাঁকে 
পেয়ে-বসেছে এমন কথা বলা সমীঁচন হবে না। ইংরেজ তাঁকে পায়ান পেয়ে বাঁদ থাকেত 
ইংরেজী সাহিত্য, বিশেষ করে সেক্সপ৭য়ার, নট তথা নাট্য পাঁরচালক হিসাবে তিনি কোনাঁদনই 
ইধরেজী নাটক বা নাট্যকারকে বাংলা নাটক বা নাট্যকারের ওপরে ঠাঁই দেনান, (একমাত্র ব্যাঁত- 
ক্রম সেক্সপ'য়ার ) বরং বলেছেন-_গাঁরশচন্দ্র অতুলনীয়; তাঁর অন্ততঃ ৪০ খাঁন নাটক প্রথম 
শ্রেণীর। (আজকের শিক্ষিত স্বাজাত্যাভিমানী বাঙালীদের সামান্যতম ভগ্নাংশই একথা জোর : 
করে বলতে পারবেন।) তিনি আরো বলেছেন পশ্চিমী কায়দার বক্স স্টেজ বাঙালী 'জীনয়াসএর 
পূর্ণ বিকাশের পথে বাধা স্বরূপ ৷ . বলেছেন (ও লিখেছেন), বাঙালা য়েটারের পূর্ণাবকাশ 
ঘটাতে হলে থয়েটারকে যাতাইজড্‌ করা দরকার। 

থিয়েটারের 'িজাতনয়তা ঘোচাবার কথাই শষ্য বলেন 'ন, চেষ্টাও করেছেন। [তাঁনই 
প্রথম থিয়েটারের সম্পূর্ণ দেশীয় নামকরণ করলেন, নাম 'দিলেন_ নাট্য মান্দির, মনোমোহন 
নাট্য মান্দর, রগুমহল, নবনাট্যমান্দির, শ্রীরঙ্গম। তাঁরই অনুসরণে থিয়েটারের নাম হয়েছে, নাট্য 
দিনকেতন, বিশবরূপা। থিয়েটারের দন অকেস্ট্রীর জায়গায় নহবত বসানোর পারকজ্পনা তাঁর, 
থিয়েটারের আসন বাংলা সংখ্যা দ্বারা চাহিত করার পরিকল্পনাও তাঁরই । বাংলা নাট্যশালার 
'শিশরকুমার যখন সত্য সত্যই নবাঁদগন্ত সৃষ্টি করেছেন তখন সেখানে .বতদূর সম্ভব বাঙলশ- 
স্নানার প্রচলন তাঁর এক অক্ষয় কীর্ত। নিজের সাজপোষাকেও। (অন্ততঃ আমাদের সংগে 
পারচয়কালে ) 'তাঁন ছিলেন পুরোপুরি বাঙালশ- (ধৃত, পাঞ্জাবী, চাদর )। 

এসত্বেও যাঁদ তাঁকে ইংরেজ পেয়েছে বলা হয় ত সেই একই দোষে ভিত 
শ্রেষ্ঠতম বাগালণ অতুলনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও আঁভষুন্ত করতে হয়। কারণ, ওয়াকিবহাল 
মহল বলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষাদক্ষা যতই ভারতীয় হোক তাঁর পোষাক যতই খাঁটি 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত হোক না কেন যান্তবাদী মনের গঠনের দিক থেকে তান পুরোপুরি 
ইংরেজ। আমাদের এই লালত লবংগলতার দেশে তাঁর মত খনে; মেরনপ্ডওয়ালা লোক 
শুধু আকাঁস্মকই নন বিস্ময়ও বটে।। 

গামা যব ভালো জে হিরন তানিন 
আছে কাজেই সে সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ অপ্রয়োজনীয়। তবে শাশরকুমার বিশ্বাস করতেন, 
আমরাও অদুর ভবিষ্যতে গ্রেট হবো। অনাগত যে মহাপন্রয আমাদের ক্ষ;দ্রত্ব ঘোচাবেন তাঁর 
আগমনের ভাঁবষ্যৎবাণী (তান আমাদের কাছে বার বার করেছেন। 

বাঙালী সম্বন্ধে আর একটি উধৃতি দিয়েই আমার বন্তব্য শেষ করাছি-কোচরাত বাঙাল 
নয়ই; কিন্তু তিনশ বছর আগে ওরা জোর করে বাঙালী হয়ে গিয়েছিল। এখন ইচ্ছে করলেই 
ক আর বাঙালশ নয় একথা প্রমাণ করতে পারবে। আচ্ছা, এমন দিন আবার কবে আসবে যে 
বাই বাজে তত হেছ। আমার মন বলছে, সোঁদন আসবেই বেশখ দেরশ 


নেই। 
রবি মিত্র 


পল 


শট শীট পপ পিপি 


বখরবল ও বাংলা স্বাহত্য। অরুলকুমার মুখোপাধ্যায়। ১৩০ পৃ্‌ষ্ঠা। মল্য চার টাকা। 
প্রেস, ৩ 1১এ শ্যামমচরণ দে স্ট্রীট, কাঁলকাতা-১২ 


সবুজপন্রের ম:খপত্রে বীরবল, ওরফে প্রমথ চৌধুরী, বলোছিলেন “সাহিত্য মানব জীবনের প্রধান 
সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয়ে নিদ্রার অধিকার হতে 'ছনিয়ে নিয়ে জাগ- 
রুূক করে তোলা ।” আমাদের নিদ্রাল্দ মনকে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশেই প্রমথ চৌধুরী লেখন?' 
ধারণ করেছিলেন, নিছক অবসর-বনোদন বা মনোবিলাস 'হসেবে তান সাঁহত্য চর্চা করেন ন। 
এইজন্যেই তাঁর রচনায় ভাবলূতার আফিম নেই, আছে ‘উইট? বা' তাঁক্ষনুধার রাঁসকতা, এবং যুক্তি । 
বীরবলের রচনা, নিরুচ্ছাস, বাহল্যমুত্ত, বৃদ্ধিপ্রধান। 

{তান রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বলেই রবান্দ্প্রীতভার বিরাটত্বে আঁভভূত হয়ে আমরা প্রমথ 
প্রীতভার মহত্ব এবং বাংলা সাহত্যের ওপর প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব সম্বন্ধে যতটা অবহিত হওয়া 
উচিত ছিল ততটা পারান। এবং প্রমথ চৌধুরীর রচনায় বুদ্ধপ্রধান সক্ষমতা এত বেশ ফে। 
স্বাভাবিক কারণেই তাঁর পাঠক পাঠিকার সংখ্যা খুব বৃহৎ বা ব্যাপক নয়। কিন্তু একথাও তেমাঁন 
সত্য যে লেখক 'হসেবে প্রমথ চৌধুরীর 'বাদ্প্রধানতা, সম্বন্ধে ‘সাধারণ’ পাঠক 'মহলে যে 
সশ্রদ্ধ ভীতির ভাব আছে সেটাও অনেকখানি অকারণ বাড়াবাড়ি, কতকাংশে অহেতুকও বটে। তাঁর 
রচনা যাঁরা পড়েনান এবং পড়েন না, তাঁরা জানেন না না পড়ে তাঁরা কি থেকে নিজেদের বাত 
রেখেছেন। বারব্লশ সাহিত" পড়ে যে শুধু নিছক পাঠকরাই লাভবান হবেন তা নয়; লাভবান হবেন 
সাহত্যরচাঁয়তারাও প্রচুর, কারণ রচনা-শৈলপীর অনুসরণীয় মডেল বা তাদর্শ হিসেবেও বীরবলের 
রচনাবল'ী অসামান্য, অতুলনীয়। 

খুবই আনন্দের বিষয় আমাদের সাহত্য-রাঁসক সমালোচকেরা প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলণর! 
দিকে মন দিয়েছেন, এবং প্রমথ-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁদের বিভিন্ন আলোচ্যার ফলে পাঠকদের দৃষ্টি 
এঁদকে ক্রমেই আরো বেশী আকৃষ্ট হচ্ছে, যা বশেষ করে বাংলা সাহিত্যের বর্তমান পাঁরাস্থাততে 
একান্ত প্রয়োজন। সেদিক দিয়ে অরুণ বাবুর বইখানা বাংলা সমালোচন-সাহিত্যের আসরে একাঁট 
বিশেষ স্থান পাবে বলে মনে হয়। বইটির রচনাভঙ্গণ সহজ, সরল; পশ্ডিতসূলভ জটিলতা এতে 
নেই। প্রমথ চৌধুরীর অসমান্য প্রতিভার 'বাঁভন্ন দিক নিয়ে লেখক আাঁতশয় আন্তারকতা এবং 
নিষ্ঠার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। 

এ বইতে মোট দশটি প্রবন্ধ আছে; বারবল, বীরবলের আত্মকথা, সবুজপন্র ও বাংলা 
প্রমথ চৌধুরী সাহত্যাদর্শন, প্রমথ চৌধুরীর রূপচেতনা, এবং প্রমথ চোঁছুরণী ও উত্তরকাল। প্রবন্ধ 
গুলি সহজপাঠ্য, ফুটনোট কন্টাঁকত নয়, এবং পাঠক পাঠিকাদের নিঃসলেহে প্রমথ-সাহত্যের প্রত 


আকৃষ্ট করবে। 
অভিতকৃষ্ণ বস 


অগ্রহায়ণ তেরশ' সাতমাটু 








নাট্যশাস্ত্রে পূর্বরঙ্গ-বিধান 
আময়নাথ সান্যাল 


ষণ্ঠ অধ্যায়ে উপাঁদম্ট ‘না্যসংগ্রহ’ নামে মূল প্রস্তাবনার মধ্যে 'রঙ্গ' নামে উল্লাখত বিষয় 
'রঙ্গগৃহীনর্মাণ, রঙ্গদেবতা-পৃজন, ও পূর্ববঙ্গ এই 'তনটি অন্দাবষ্ন সূচিত করে। এ কথা 
পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সম্প্রীতি ৫ অধ্যায়গত পূর্বরজ্গ আলোচ্য ॥ 
__ নিতান্ত সহজ বুদ্ধি দিয়ে ‘পূৰ্বরঙ্গ' শব্দের অর্থ উদ্ধার করা যায়। সর্বপ্রথমে নাট্যগৃহ 
নমা্ণ আবশ্যক। পরে সেই নবানার্মত নাট্যগ্‌ৃহে মাত্র একবার রঙ্গ-দেবতার পূজা বাহত। এর 
পরে কি বিনা. প্রস্তুতি, ও পরাঁক্ষায় অকস্মাৎ ‘রঙ্গ’ অর্থাৎ সামাজিক সর্বসাধারণের শ্রব্য-দশ্য- 
উপভোগ্য নাট্য পাঁরবেশন করা সম্ভব? কখনই: নয়। অতএব- রঙ্গ বা নাট্য পরিবেশনের পর্বে 
পপুবরজ্গ নামে কর্ম অবশ্য সাধনীয়। পূর্বরঙ্গ হল নাট্যের পরহাশ্যল্‌্প। অনুশীলনা করে 
বুঝা যায়, পূর্বরজ্গা * হল “ফেজূ্ভ্‌ রিহাশ্যবল” এবং কমপক্ষে তিনবার জন,ষ্ঠেয়। পূর্ব রঙ্গের 
সংজ্ঞা যথা মস্মাদুঙ্গপ্রয়োগোহয়ং পূর্বমেব প্রযোজঠতেঞ। 
তস্মাদয়ং পূর্বরঞ্গো বিজ্ঞেয়োহত দ্বজোত্তমাঃ ॥ ৭ 1 ৫ অঃ। 

সরলার্থ। হে দ্বিজশ্রেম্ঠগণ! যে হেতু এই রঙ্গপ্রয়োগ (অর্থাৎ পূর্বরঞ্গ) পূর্বেই 
(সামাজিক সাধারণের সুখার্থে অনুষ্ঠেয় নাট্য প্রয়োগের পূর্বে ) প্রযোজ্য (বিশিষ্ট প্রয়োজনী- 
প্তার কারণে, প্রকষ্টর্পে নিষ্পাদনপর) অতএব, এই পেরপ্যোগাধান) পূ্বরঞ্গ (প্রবরিজ্- 
বিধি) বিজ্ঞের (নাট্য প্রযোস্তাগণের পক্ষে ) 

বোন আত লিনা পার্থক্য আছে। চৌ-পংস্করণে 
গ্রযোজ্যতে আছে। ‘যুজ! ধাতুর অর্থ যোগ করা। কিন্তু বিশিষ্ট স্বার্থ বা বস্তু 'সাপ্ধর 
উদ্দেশ্যে 'যোগ” বাহত হয় তখন প্রযোজ্যতে' শব্দই সার্থক। যথা পায়স পাকার্থে দুগ্ধ, 
তশ্ডুল ও শর্করা প্রযোজ্য; না হ'লে পায়স নামে বস্তু সিদ্ধ হয় না। অতঃপর, তেজপন্র, এলাচ, 
কিশমিশ, কর্পর যোগ- করা যেতে পারে; এরুপ 'বোগ” যোগমাঘ; প্রয়োগ নয়। এরূপ 
যোগ না করলেও “পায়স' রস্তুর সিন্ধি হয়। কিন্তু পায়সে প্রযোজ্য বস্তু সকলের প্রয়োগ না 
ঘটলে, তেজপন্লাঁদ যোগে প্রায়স হয় না। 

তাৎপর্য দ্বারা বুঝা, যায়, ভবিষ্যত বা পাঁরণাস-নাট্য কর্মের স্বার্থ চিন্তা করে পূর্বেই 
পূর্বরজ্গ প্রয়োজ্য। পর্বরত্গ ব্যাপার লী হক পর কা 
পক্ষে বক্ষ সান বিধি 'সকজ উপদিষ্ট হস্ত না। 


৪৮৪ সমকালীন [ অগ্রহায়ণ 


পূর্বরঞ্গ প্রয়োগ-বিধান অবশ্যই জর্টিল। জটিল হওয়ারই কথা। কারণ, পাঁরণাম-নাট্যকর্মের 
মুখ্য প্রয়োগগীল একে একে ও সামান্য থেকে আরম্ভ করে বিশেষ ভাবে 'নষ্পাঁদত ও 
পরণক্ষাধীন করাই উপাদন্ট হয়েছে৷ বারম্বার ও বিভিন্ন প্রকার কার্ষসূচী সংক্ষেপে অথচ 
সম্পূর্ণভাবে উপদেশ করতে হলে উপদেশগ্রল্থন জাঁটল হতে বাধ্য ৫ অধ্যায়ে, ১৪৯ শ্লোকের 
শেষার্ধ যথা_ এতৎপ্রমাণং নার্দস্টমুভট়োঃ পূর্বরঞ্গয়ো ॥  - 

মার এই শ্লোক থেকে বুঝতে পারা যায়, এই শ্লোক পর্যন্ত উপদেশের মধ্যেই দুই প্রস্থ 
- পূর্বরঞ্গা কর্মের প্রামাণিক নির্দেশ সাধিত হয়েছে। সর্বশুদ্ধ শ্লোক সংখ্যা ২১৪ । উত্ত 
১৪৯ শ্লোকের অব্যবহিত পরে, পুনরায় ৫১৫৮ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে বিশেষ ভাবে) তৃতীয় 
প্রস্থ পূর্বরঙ্গ কর্মের ও তদব্যপদেশে শুদ্ধ ও পচন পূর্বরঞ্গ-কর্মের সম্বন্ধে নির্দেশ করা 
হয়েছে। অতঃপর, অর্থাৎ পত্র নামে পূর্বরঙ্গ কর্ম সাধিত হ'লে (১৬৩ শ্লোক পর্যন্ত) 
স্ধাপক প্ঢুরুষের প্রবেশ, প্রস্তাবনা কর্ম ও কিছ; প্রাসাঁঞ্গক কর্মের উপদেশ আছে (১৭৯ 


- :"হেলাক পর্যদ্ত)। অতঃপর, পদনরায় শ্লোক থা 


প্রস্তাব্যৈবং তু নিক্ষামেৎ কাব্য প্রস্তাবকো 'দ্বিজঃ | 

এবমেষঃ প্রযোস্তব্যঃ পূর্বরজ্গো যথাবিধি ॥ ১৭১ ॥ 
সৃতরাং-প্ূর্বরষ্গ কর্ম যে বারবার তিন বার (ন্যনপক্ষে) এবং সরল শম্ব কর্ম 
থেকে ক্রমশ জটিল ও চিন্রকর্স দ্বারা সাধ্য এ বিষয়ে কোনও তর্ক বা আপত্তির অবকাশই 
নেই। একই দিবসে যে তিন বার পূর্বরঞ্গ কর্ম সাধনায়, এমন কিছু নির্দেশ নেই। বরং 
অনুমান হয়, প্রাথামক পূর্বরঞ্গ কর্মদ্বয় একই দিনে সাধিত হ'তে পারে। কিন্তু- চিত্র নামে 
পূর্বরঞ্গ গণত-বাদ্য-ন্ত্ত সহযোগে সাধ্য বলে, এবং চিত্র কর্মের মধ্যে চিন্রতান্ডব প্রযোজ্য 


* ডক্‌টর শ্রীমনোমোহন' ঘোষকৃত নাট্যশাস্তের ইং অনুবাদ গ্রন্থের ৭৭ ও ৭৮ পৃচ্ঠায় পার্দ-টীকার। 
প্রাত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য হলাম। সেস্থানে আভনব গস্তের ব্যাখ্যা-প্রামাণ্য বলে 
প্রাসাঙ্জাক মম্তব্যের সাঁরোদ্ধার করা হয়োঁছে। সার যথা, পুর্ব রঙ্গের শ্রথম নয়টি অঙ্গ সাধারপী 
স্মীলোক (কমন: উইমেন) শিশু, এবং নির্বেধ জানের -ফেল্স্) িনোদার্ণে উপাঁদস্ট। 

আমার স্দাচীল্তত মত এই যে আমরা নিরাঁতশয় হতভাগ্য। কারণ, মূল গ্রন্থ এবং প্রসঙ্গ-সঞ্গাঁত 
(কনটেক:সট_) উদ্ধার না করে, অপরের কৃত পাইকারি হারে মন্তব্য উদাহরণ করেই নিশ্চিন্ত হও- 
য়ার সংস্কার অভ্যাস করোছি। নাট্যশাস্তে ২৭ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোক থেকে ৬২ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে 
দপ্রেক্ষকবঙ্গেরি? € “প্রেক্ষকাণাং তু লক্ষণম্‌” ইত্যারম্ড) অর্থ 'বাশন্ট গঃপ-লক্ষপস্ম্পন প্রেক্ষক 
(ক্রিটিক) পর সকল। সাধারণ নাট্যদর্শক নয়। অতঃপর, ৬১ ও ৬২ 'শ্লোকে বলা হয়েছে কে উত্ত 
প্রেক্ষকগণ অবশ্যই সাধারণ নলাট্যদর্শক ব্যান্তগণের র্ঁ্ট-ভেদ ও মনোভাব বিষয়ে অবগত হবেন। যথা 
শর ব্যক্ত, বৃদ্ধ ব্যক্ত, বাল্যারস্থ, মূর্খ ও স্বীলোক। এস্ধলে পূর্বরল্োর প্রসঙ্গ-সঞ্গতি আদৌ নেই! 
পুনশ্চ ৫৯ ও ৬০ শ্লোকে বৃদ্ধ, বালক'স্বরীবর্গ, তথা, তরুপবয়স্ক (কামে. বিদগ্ধাঃ) অর্থার্জন পরা- 
রণ, এবং মোক্ষপরায়ণ নাটাবর্শকের প্রেক্ষকের নয়) উল্লেখ আছে; লক্ষণ বর্ণনার প্রয়োজনই নেই। 
মার দুটি ম্লোকে এতগ্যাীল লোকের নাম, আর প্রধানত, ৭টি শ্লোকে প্রেক্ষকের গুণ-লক্ষণ বর্ণনার 
প্রয়োজন বুঝলে: পৃবরঞ্গ কর্মকে অবলাবাল-গোপাল তোষণী প্রচেষ্টা মনে করা যায় না। পূর্বরঙ্গে 
এ সকল বা কোনও নার্টদর্শক উপস্থিত থাকেন না। কিন্তু প্রেক্ষকা্দি নার্ট-সংসদশলন ( ২৭ অঃ 6৬ 
শ্লোক) ব্যান্তরা উপাস্থত থাকেন। " 

* কা-সংস্করণে “প্রযজ্যতে” আছে। . অর্থে ইতরাবশেষ হয়। রি 


১৩৬৭] নাটশাগ্রে প্ববরঙ্গ-বিধান ll ৪৮৫ 


হওয়ার কারণে, অন্য দিবসে বিশেষ করে মার চিজ ক্স বাহিত হয়েছে। এই প্রয়োগকে 
শেষ-প্ররোগ বলা হয়েছে। প্রমাণ শ্লোক যথা 
- শীচত্বমস্য বক্ষ্যামি যথাকার্যং প্রযোল্ঠীভঃ । 
কার্ষং নাতিপ্রসঙ্গোহত্র গাঁতন্‌তাঁরাধিং প্রত ॥ ১৬০ ॥- 
গাঁতে বাদ্যে চ প্রবৃত্তেহাতপ্রসহ্গতঃ ৷ 
খেদো ভবেৎ প্রযোকৃণাং প্রেক্ষকাণাং তখৈবচ ১৬১ ॥ 
ভাবার্থ। চিত্র পূর্বরঞ্গের চিন্রত্ব প্রসঙ্গ করাছ। পূর্বরধ্গ-প্রযোস্তাগ্রণ অবশ্যই 
চিন্রকর্ম প্রয়োগ করবেন। ক হেতু? নাটক-প্রকরণা্লষ্ট নাট্যে বহুবিধ চিন্রকর্ম আছে। 
সেই কর্মসকল অন্ চিন্র-কর্মারসরে পরণক্ষনীয়€ পরীক্ষা করবেন প্রেক্ষকবূন্দ। প্রেক্ষকবৃল্দ 
অর্থ সাধারণ দর্শক নয়। ২৭ অধ্যায়ে ৪৯" শ্লোক থেকে ৬২-৬৩ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে, 
সর্বশুদ্ধ ১৩টি শ্লোক মাত্র প্রেক্ষকবৃন্দের গৃণ-লক্ষণ বর্ণনায় আভনিবিস্ট হয়েছে। অতঃপর-_ 
গীঁত-নৃত্ত বিষয়ে যে বাঁধ সকল পূর্বে বলা হয়েছে, সেই বিধির আঁতপ্রসঙ্গ-করা উচিৎ নয়। 
এবং গাঁত-বাদ্য-ও নূত্তের কর্মপ্রবর্তনাও আত-প্রসঙ্গবার্জত হওয়া উচিৎ। আঁতপ্রসঙ্গের দু'বার 
উল্লেখের হেতু কি ?- 
পূর্বরঙ্গ পারণাম নাট্য নয় বলেই আঁতপ্রসঞ্গ বা হাঁনপ্রসঞ্গের কথা উঠতে পারে। 
গূর্বরঙ্গ কর্ম হল বিভক্ত রূপে পরীক্ষামূলক অনুষ্ঠান । এর মধ্যে প্রত্যেক. কর্মের পরীক্ষায় 
অল্পাবস্তর আঁতপ্রসঙ্গ হতে পারে। কিন্তু-চিন্র পূর্বরঙ্গ কর্মে আদ্যেপান্ত প্রায় সমস্ত 
নাট্য কর্মই পরণক্ষণীয়, অধিকন্তু ধুবাগণীত, বাঁদিরপ্রয়োগ ও তাশ্ডব-নৃত্তও সাধনায় ও 
পরীক্ষণণয়। সৃতরাং-এই তিন বিষয়ে শিল্পী ও প্রেক্ষক আতিগ্রসঙ্গ করে কার্য গুলিকে 
অধিকতর শ্রম-সাধ্য করবেন না। একই 'দিনে, তিনবার পূর্বরঙ্গ সাধন করাই আতিপ্রসঙ্গ। 
বারবার একই গীত, বা ন্ত্ত বা বাদ্য যোগ -অনুষ্ঠান করা বা পরাক্ষা করা আতিগ্রসঞ্গ। 
আঁতপ্রসঙ্গ করলে ক দোষ? 
গীত বাদ্য নৃত্তে অঁতপ্রসঙ্গ করলে শিল্পা ব্যান্তদের খেদ অর্থাৎ কাঁয়ক সন্তাপ 
আ'বর্ভূত হয়। পূর্বরজ্গে অঁতপ্রসঙ্গের সম্ভাবনা আছে। নাট্যকর্মের প্রয়োগ পরম্পরা 
স্নিয়ত ও বৈচিন্রযুস্ত; এ স্থলে পরীক্ষার প্রশ্নই নেই। কিলন্তু_পর্বরঙ্গের কর্মপরম্পরা 
নাট্যকর্ম পরম্পরা থেকে ভিন্নতর। এবং বিশিষ্ট কালের মধ্যে পূর্বরঙ্গকর্ম সমাপ্ত করতে 
হবে এরুপ নিয়ম নেই। সুতরাং-পূর্বরজ্গ প্রযুস্ত কর্ম তথা পরাক্ষা কার্ষের ও আঁত- 
প্রসঙ্গ সম্ভব। না হয় অজ্প-বিস্তার কাঁয়ক সন্তাপই হ'ল! ক্ষাত কি? 
খিল্বানাং রসভাবেষ্‌ স্পষ্টতা নোপজ্বায়তে ৷ 
ততঃ শেষপ্রয়োগস্তু ন রাগজনকো ভবে ॥ ১৬২ ॥ & অঃ 
ক্ষতি আছে; পরণক্ষা বিষয়ক ক্ষাতি? শিল্প" ব্যক্তিরা এই তৃতীয় কর্ম উপলক্ষে গীঁত- 
বাদ্টনৃত্ত দ্বারা রস-ভাবের স্পষ্টতা সাধিত করে পরণক্ষার যোগ্য করেন; এবং গান্ধর্ব- 
প্রয়োগ দ্বারা রাগ বা রঞ্জনা সৃষ্টি করেন ও সেই রাগ বা রঞ্জনা পরাক্ষাধীন 'হয়। শিল্পীরা 
খিল হলে কর্মে শোঁথলা বা বিকার দেখা দেয়। প্রেক্ষক-পরীক্ষকগণ ও বার বার ও শ্রম- 
সাধ্য পরাক্ষা-বিচার করতে ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠেন। ফলে এই  শেষ-প্রয়োগ, -অর্থাৎ 
গান্ধর্বসহকৃত চিন্র-পৃব্জ্গ প্রয়োগ প্রেক্ষকদের প্রত্যক্ষে রঞ্জনাকারক হয় না। ফলে, 
পুনরায়, ও আদ্যোপান্ত চিন্র-পূর্বরঞ্গ কর্ম অনুষ্ঠে্ন হয়? 
শেষঁপ্রয়োগ অর্থ চিঘ্-পূর্বরঙ্গের প্রয়োগ ? EOE লতার 
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নয়। কারণ শেষ প্রয়োগাটি পরীক্ষা করে' প্রেক্ষকবৃন্দ ক্রমিক ভাবে সমদ্ত প্রয়োগ সম্বন্ধে 
সমালোচনা করে তিলনুপ মন্তব্য করেন। ২৭ অধ্যায়ে এই] তিন রূপ মন্তব্য সুন্দর বাক্যে উপাঁদঘ্ট 
হয়েছে। (৯৯, ১০০, ও ১০১ শ্লোক)। প্রথমত: উত্তম প্রয়োগ অর্থাৎ সার্ঘকনামা প্রয়োগ হয়েছে 
{ক না। দ্বিতীয়ত, উত্তম প্রয়োগের অধিকন্তু “সমৃদ্ধি নামে লক্ষণসকল আবির্ভূত হয়েছে িনা। 
তৃতীয়ত, প্রয়োগ ও সমৃদ্ধর আঁধকন্তু-_অলঙ্কার-সম্ধি হয়েছে ?িনা। 

এ তন বিষয়ে পূ্বরঙ্গ-কর্ম উত্তীর্ণ হ'লে, তখনও নাট্য প্রয়োগ আরভ্য নয় কারণ-_ 
তখন ও পূবরজ্গের অধিকৃত 'স্থাপক' ব্যাস্ত দ্বারা স্থাপনা-প্রস্তাবনাবভাগীয় কর্ম অবশিষ্ট থাকে। 
এরূপ কর্মাবসরে প্রেক্ষকবৃন্দের মধ্যে মতভেদ হওয়া সম্ভব৷ বলেই, ২৭ অধ্যায়ে ৬৩ শ্লোক থেকে 
৬৮ শ্লোক বিশেষ করে) প্রাশ্নিক নামধেয় মীমাংসাকারণ' পুরুষবন্দের প্রসঙ্গ করা হয়েছে। এ'্রা 
সমস্ত মতভেদ বা সক্র্ষ সূমীমাধীসত করে 'দিলে- সেই মীমাংসার আনুগত্যে স্থাপনা-প্রস্তাবনাঁদ 
কার্য সুপাঁরকাঁল্পত হয়। 

অতঃপর- পাঁরিণাম-নাট্যপ্রক্নোগের দিনক্ষণ নির্ধারত হয় (২৭ অধ্যায়ে ৮৫ থেকে ৯৫ শ্লোক 
দুষ্টব্য)। এই কার্ধাট পূর্ববঙ্গ কর্মের বাঁহর্ভুত। 

যে দিন পাঁরণাম-নাট্যনুষ্ঠান উদ্বোধিত হয়, সে দন পরীক্ষা-মূলক পূর্বরঞ্গ বলতে কই 
আরম্ভ হয় না। সোঁদিন, সত্রধার কর্তৃক নান্দীপাঠ, এবং স্থাপনা প্রস্তাবনা অঙ্গ দুটি যথা 
সংক্ষেপে আচারত হয় এবং যবানকা উদ্‌ঘাটন পূর্বক, প্রথম অক শ্রব্য-দৃশ্য রুপে আবিভূত হয়৷ 

যাই হ'ক- নাট্যপ্রয়োগ ব্যাপারাঁট সংকল্প মাত্রেই ত্বারত সাধ্য নয়। একই দিনে, কোনও 
প্রকারে অবলা-বাল-গোপাল তোষণার্থে পূর্বরঙ্গের প্রথম নয়টি অঙ্গের সমাধা করেই পাঁরণাম" 
নাট্যপ্রয়োগের চিন্তা বাতুলেরই মাঁস্তজ্কে আঁবভূ্ত হতে পারে। 

বরং_িদ্ধান্ত এই হয় যে পৃ*রজ্গব্যাশ্টারটি আদ্যেপান্ত “ফেজভ্‌ বিহার্শযাল। 

পূবরঙ্গ বিধানের জাঁটলতর কারণ 
প্রথমত, পদ্ধাত ক্লামক উপদেশ আরব্ধ হয়ে, অকস্মাৎ, এরীতহ্যগত একটি আখ্যান অস্থানে প্রবেশ 
লাভ করেছে? দ্বিতীরত, এই আখ্যান প্রসঙ্গের উপসংহার রুপে পুনরায় আঠার প্রস্থ দেবদানবাঁদ- 
গণের তোষণ ব্যাপার পঠিত হয়েছে, যা থেকে মনে হয়, পূর্বরঞ্গ কর্মীবশেষ দ্বারা এসকল দেবতাকে 
তোষণ না করলে রঙ্গ কর্মেরই হানি হবে। 

তৃতীয়ত, পূর্বোন্ত আখ্যান অনুযায়ী “নির্গশত বাদ্য প্রসঙ্গ অবতারণা করেই, অকস্মাৎ 
(৫৮-৫৯ শেলাকে*) একট কথা বলা হয়েছে, যা এ স্থানে সঙ্গাঁত হপন, কিন্তু প্রাণধানযোগ্য 

যা বিদ্যা যান শিল্পাঁন যা গাঁত ফ্চ চোস্টিতমূ। 
লোকালোকস্য জগতঃ তদস্মিন নাটকাশ্রয়ে % 

শ্লোকের ভাবার্থ। লৌকিক ও অলৌকিক জগতের পক্ষে যত 'কছ উত্তম 'বিদ্যাঘঘাটত 
সংস্কার, উত্তম 'শিজ্পঘাটত সংস্কার, যত কিছু উত্তমা গাঁত (লক্ষ্য, গন্তব্য) ও প্রষয় সাধনীয় হতে 
পারে, তা সমস্তই এই বক্ষ্যমান নাটকাশ্রিত নাট্যে নিদর্শিতব্য। 

বাক্যটি আঁতরাজিত নয়। ২০ অধ্যায়ে নাটক-লক্ষণ পাঠ দ্বারা বুঝা যায় মন্যষ্য-সন্ভব 
মনন-শ্রবণ দর্শন রাজ্যের এরুপ মহত! ব্যাপ্ত অন্য কোনও কাব্]বন্ধ বা নাট্যে সম্ভব নয়। এক 


* অধিকাংশ শ্লোক পক্ষে সংখ্যা-করণ বিপর্যস্ত। সুতরাং পাঠক ৩.অনুশশলক নির্ভর সতর্ক 
হাবেন। নাট্যশাস্ত্ের সম্পাদনা ও সংস্করণ কাদের হাতে পড়ে কবে এই শাবডুম্বনা থেকে নিষ্কৃতি লান্ত 
করবে, এইটেই একটা গবেষণা বা খাঁসসের যোগ্য বিষয়। 
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কথায়-নাটকায় নাট্যের পূর্বরক্গ কর্ম সর্বপেক্ষা কঠিন। সুতরাং নাট্য প্রযোস্তার পক্ষে প্রথমেই 
নাটকীয় নাট্যের উদ্দেশ্যে পূর্বরঞ্গ কর্ম চেষ্টা করা উচিত নয়। 

বাক্যটি স্বস্থান্রচ্ট। যোগ্যস্থান হ'ল--১৪৯ শ্লোকের অব্যবহিত পরে। ১৪৯ শেলাকে 
বলা হয়েছে। 

এতং প্রমাণং 'নাদটমভয়ঃ পুবরকগারোঃ ॥ ১৪৯ ॥ ৫ অঃ। এরি 
উভয় প্রকারে পূর্বরঞ্গ পক্ষে প্রমাণ (ষ্টা'্ডার্ড“ ) নার্দন্ট-করা হ'ল। উভয় বথা'আরম্ভ' থেকে 
১৪০ শ্লোক (১৪১ ও বটে) পর্যন্ত সাধারণ পূর্বরজ্গ-কর্মের প্রমাণ সকল। মান্দুযাঁ-সিদ্ধি 
সধাশ্রত ষাবতীয়' কাব্য-বন্ধ নাট্যের পূর্বে এই সকল উপদেশ গ্রাহ্য। দ্বিতীয়--১৪২ শ্লোক থেকে 
১৯৪ শ্লোক মধ্যে_দিব্য-মানুষীনসাম্ধ সংশ্রত প্রকারণাঁদ কাঁতপয় নাট্যের কিছু বিশেষ 
পূর্বরজ্গাবধান। 

অতঃপর নাটকাশ্রত পূর্বরঞ্গের প্রমাণ্ণীনদেশ আরম্ভ হয়েছে ১৫০ শ্লোক থেকে। 
নাটকাশ্রত নাট্যের পূর্বরজ্গ কর্মপক্ষে যা কিছু শেষ, মাত্র তারই প্রসঙ্গ । বলা হয়েছে, 

তনানু লক্ষণং প্রোন্তং পুনরুন্তং ভবেদ যতঃ ॥ ১৫১ ॥ ৫অঃ 

অতএব--মনে হয়, --১৫২ শে্লোকের পরে নাটকাশ্রীত নাট্যের পূর্বরঙ্গের দরূহতা 
সূচনার্থে পূর্বোলাখিত “যা বিদ্যা যানি শিল্পা” ইত্যাদি শ্লোকাঁট উপস্থাপণীয়। 

নাটকাশ্রত নাট্য দৌবকা {সিদ্ধি কামনা করে। উৎকৃষ্ট প্রকরণও নাটক সদৃশ । অতএব 
নাটকীয় পূর্বরজ্গের মধ্যে দুই ভাগ করা হয়েছে ।'শুদ্ধ' (নর্মৃ); দ্বিতীয় চিত্র | 

শঢদ্ধ পদ্র্বরজ্গে সবিশেষ গীত-বাদ্য-ন্ত্ত প্রযোজ্য ও পরাক্ষণাঁয় ৷ - চিত্র পর্বরজ্গো, 
সম্ভব স্থলে 'বর্ধমানক' নামে নৃত্ত যোগ (৪অঃ ১৪, ১৫, ১৬ শ্লোক; সংখ্যা করণ বিপর্যস্ত; 
৩১ অঃ ২২৯ শ্লোক থেকে ২৬৬ শ্লোক পর্যন্ত) এবং পিশ্ডীবন্ধ-নৃত্ত যোগ উপস্থাপশীয় 
ও পরাঁক্ষণীয়। পিশ্ডীবন্ধ-নৃত্ত হ'্ল* “ুপ্‌-ডানসঞ বা “ওয়লস্ব” জাতীয় ব্যাপার। যাই 
হ'ক- এর পরে কেউ বলতে পারবেন না ফে_ প্রাচন ভারতাঁয় নাট্যসংস্কীতি কখনও গ্রুপ্তডান্স্‌ 
বা কম্মানটি-ডান্স্‌ বা ‘ওয়লসড নৃত্ত কল্পনা - বা পাঁরকল্পনা করেন। ৪ অধ্যায়ে ২৮৫ ও 
২৮৬ শেলোকে চাররকম পিণ্ডাবন্ধের নাম-লক্ষণ পড়লে 'লতাবন্ধ' প্রকারটি “ওয়ল্ সদৃশ মনে 
হয়। এ স্থলে নামই লক্ষণ পিণ্ডবন্ধ নামটি যাঁদ কোন ও কারণে শ্র্নাতকট; মনে হয়, (অথবা 
আঁধ্যুনিক কালে আতঙ্ক-জপক মনে হয়) তাহলে আমি এ নামের পরিবর্তে “স্তবকনূত্ত” আঁভনব 
নামটি প্রস্তাব করে রাখলাম । 

শুদ্ধ ও চিত্র পূর্বরঞ্গ কর্ম সমাপ্তির পরে, নাটকঁ-প্রকরণের মর্যাদা অনুযায়ী উত্তম স্থাপন্ম, 
প্রস্তাবনাদি ব্যাপার নিষ্পাদিতব্য ও পরাক্ষণীয় সমালোচনীয়। অতঃপর-শ্লোক যথা- উত্তরার্ধে_ 

এবমেষ প্রযোন্তব্ঃ পূর্বরজ্গো বথাবাধ ॥ ১৭১ % ৫অঃ এস্থলে এষ অর্থাৎ তৃতীয় 
প্রকার ও তৃতীয় বার অনুষ্ঠিত পূর্বরজ্গ কর্ম! - 

অতঃপর--১৭৫ শ্লোক থেকে ২১৪ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে প্রকীর্ণ ভাবে বস্তু লক্ষণ ও 
প্রয়োগের উপদেশ আছে। এগ্যাল আদৌ প্রক্ষেপ নয় কারণ, এগ্ালর যথেষ্ট সঞ্গাঁত আছে। 

পূর্বরঙ্গের অঙ্গ-বিভাগ 

সমগ্র পূর্বরঙ্গ ব্যাপার তিন ভাগে বিভন্ত। যথা- প্রথম, কুতপ-বন্যাস পূর্বক বেঙ্গ 

*৪ অঃ-২৪৯ শ্লোক থেকে ২৫৭ পর্যন্ত। আধুনিক কালে প্রযুক্ত “্ঝনক্‌ ঝনক্‌ পায়োলয়া” 
চলি নাট আমি প্রথম, াটালযর পিশ্তবন্ষনতরে দেখলাম। আন্য এ রকম নোতরোগ অন 
কোনও নাট্যে দেখেছেন কনা, জান না।। 


8৮৮ সমকালখন [ অগ্নহারণ 


পাঠের উপর গালিচা বিছিয়ে আসর তৈরণ করা ) প্রত্যাহারাঁদ ক্রমে আসারিত পর্যন্ত কর্মব্যবস্থা। 
দ্বিতীয় _উত্থাপনাদি মহাচারণ-প্রফোগ পর্যন্ত সাধনীয় ও পরাঁক্ষণীয়, কর্ম-বিভাগ। তৃতীয় 
পন-প্রস্তাবনা পর্ব! - - 

দুষ্টব্য যে, যাবতীয় কাব্য-নাট্য তিন রকম। প্রথম ও সমন্ঘতম হল নাটক মার উদ্দেশ্য 
হ'ল দৈবকা-সিদ্ধ। দ্ৰতাঁয় হ’ল শ্ৰেষ্ঠ প্রকরণ বিশেষ যার উদ্দেশ 'দব্যমানুষী সিদ্ধ এবং 
তৃতীয় হ্-_-অষ্ক-ব্যায়োগাদি অবাশিষ্ট কতিপয়, যার উদ্দেশ্য হল মানুযা সিদ্ধ। 

পর্বরিজ্গের যে তিনটি সাধারণ্‌ ন্যনকম্প “বিভাগ 'বিকাঁজ্পত হল_সেশ্দাল, সর্ব নট 
পক্ষে সাধারণ পূবরিজ্গ। 

লিভ জারা AU CE AEA A জনা 
নয়। যেগ্দীল নাট্য-গান্ধর্ব পারকল্পনায় অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ, সেগ্দলির পক্ষে একাধিক দিবসে 
ও একাধিক বার পূর্বরগ্গ কর্মগুলি সাধনীয়,ল্ষাবং পর্যন্ত প্রেক্ষকবর্গ এ কর্মসকলকে, 
প্রয়োগ” “সমৃদ্ধ” ও “অলচ্কার” 'সাস্ধ বিষয়ে উত্তীর্ণ মনে না করেন (২৭ অধ্যায় শেষ চারাট 
শ্লোক)। 

যেরূপ নাট্যাশ্রত পূর্বরঞ্গ হ’ক, এবং যতবারই পূর্বরঞ্গ কর্ম সাধনায় হ’ক, প্রাথামক 
পর্যায়ের কর্মসূচী প্রতিবারই পালনীয়। কারণ- প্রার্থামক পর্যায়ের আঁধকাংশ কমই বাদ্যাশ্রত, 
এবং অবশিষ্ট কিছু গাঁত-ন্ত্তাশ্রত, এবং- প্রাতাঁদনের অভ্যাস দ্বারা সাধনা সংরক্ষণীয়। এ 
এবিষয়ে কাব্যবদ্ধ-নাট্যভেদে ইতর-বশেষ করা হয়নি। 

প্রথম বিভাগের সাধনীয় কর্মীজ্গ (ইং ফিচার ) যথা প্রত্যাহার, অবতরণ, পারগণত ক্রিয়া- 
রম্ভ অথবা সংক্ষেপে আরম্ভ, আশ্রাবণা, বক্রপাণি, পাঁরঘটনা, সংঘোটনা, মার্গোৎসারিত, ও 
আসারিত। এই হল নবাজ্গ কর্মসূচী! 

ধদ্বতায় বিভাগের সাধনায় কর্মাঙ্গ যথা- উত্থাপন-ব্রিয়া, পারিবর্তন, নান্দীপাঠ অবকৃষ্টা- 
ধরবা প্রয়োগ, রঙ্গদ্বার প্রবর্তনা, চারণ প্রয়োগ, মহাচারণ প্রয়োগ। ' 

তৃতীয় বিভাগের অন্দষ্ঠের কর্ম যথা--দ্রিগত প্রয়োগ, প্ররোচনা দ্বারা স্থাপনা- 
প্রস্তাবনা? 

প্রথম বিভাগের সাধ্মরণ পরিচয় 
পূর্ব এীতহ্য অনুসারে এই নয়াট অঞ্গ “বাঁহ“গাঁত” নামে আখ্যাত ঁছল। 'বাহির্গীত' সম্বন্ধে 
কাহিনী পরে আলোচ্য। যাই হক এতানি চ বাঁহ্গীতান্যন্তর্যবাঁনকাগতৈঃ৭ 
প্রযোন্ত্ভিঃ প্রযোজ্যানি তন্ত্রীভান্ডকৃতান তু ॥ ১১ ॥ ৫অঃ। 

অর্থৎ-_এই' নয়াট বাঁহ্গঁতি তন্ত্ৰ (কোনও বাঁণাদি তল্ত্ীবাদ্য এবং ভাণ্ডবাদ্য) পুরস্কৃত 
হবে, এবং অন্তর্যবাঁনকাগত প্রযোন্তুগণ দ্বারা প্রযনুস্ত হবে। 

তাৎপর্য। বাঁহর্যবনিকা উদঘাঁটিত আছে। 'কল্তু: "দ্বিতীয় অন্তর্ধবাঁনকা উদঘাঁটত 
নয়। সেই অন্তর্ধবানকার অন্তরাল কুতপনীবন্যাস হয়েছে, (প্রত্যাহার)। অতঃপর, গায়কবর্গের 
নিবেদন (অবতরণ) হয়েছে? রঙ্গপীঁঠের সম্মুখে উপবিষ্ট নাট্যসংসদ উত্ত ব্যাপারকে প্রত্যক্ষ 
করেন না, অন্তর্ধবনাঁকা-গতত্বের কারণে । বাঁহরাগত ““কমন্‌ উইমেন” “চলাদ্রেন” এবং 
“ফুল্‌স'* আখ্যাত ব্যান্তিদের উল্লেখ' নেই, আবির্ভাবের সম্ভবনাও নেই, আবিভূতি হলেও 
তারা প্রত্যক্ষ কিছু দেখতে পারবে না। 

যাই হক_ অন্তর্যবানিকার অন্তরালে দুটি নেপথ্য-দ্বারের নিরুটে “ভাণ্ড” নামে যন্ম 
প্রাতিম্ঠত আছে? যন্দ্রাট চর্মাচ্ছাঁদত ও দুন্দুভিসদ্‌শ বাদনীয়। শায়কগণ “যখন রাহিগ্র্ণতে 


১৩৬৭ ] নাট/শাচ্দে পূর্বেরঙ্গ-বধান ৪৮৯ 


প্রযোজ্য গান আরম্ভ করেন, তখন একটি বীণা (অথবা চিন্না) এবং উত্ত ভাণ্ডবাদ্যের সহযোগ 
আরম্ভ হয়। হাত পাঁরগণত-ক্রিয়া। অতঃপর = 
ততশ্চ সর্বকূত পৈ ব্বস্তান্যন্যানি কারয়েৎ। বিঘাট্য বৈ যবনিকাং নৃত্তপাঠ্য কৃতানি চ ॥ ১২ ॥ 
অর্থ। তদনন্তর জেন্তর্যবানকাগত ভাবে) সর্ককুতপাশ্রত প্রযোন্তগণ দ্বারা অন্যান্য 
(আশ্রাবশাঁদ আসারত পর্যন্ত ) অঙ্চা-সকল ষ্পাঁদতব্য। এবং_অন্তর্যবাঁনকা অপসারণপূর্বক 
নৃত্ত-পাঠ্য করণীয় সকল ও (নিম্পাঁদতব্য )1 
অতঃপর-বাহষ্রীত সংশ্লিষ্ট গীতক ও নত্প্রয়োগের সম্বন্ধে সাধারণ উপদেশ যথা_ 
গীঁতানাং মুদ্রুকাদীনামেকং যোজ্যং তু গাঁতকম্‌ ৷ 
বর্ধমানমথাপীহ তাশ্ডবং যত্র ষূজ্যতে ॥ ১৩ & 
অর্থ। মুদ্রাকাঁদ গদতসকলের মধ্যে মান একটি গাঁতক যোজনা করা উচিত। অথ, 
(আভনবন্বসূচক ভাবে) যেখানে তাণ্ডবের যোজনা হবে, সে স্থানে বর্ধমান-যোগও নিষ্পাঁদতব্য। 
তার মক অৰ্থে সংকেতক গীত সকল। এই অধ্যায়ের মধ্য পথম দন্ত হথা_ 
বশ্ডে ঝণ্ডে 'দিল্লগ্‌ দিগ্‌লে। 


প্রলয়ান্তে, পাতু হরস্য সদা সুখদায় ॥ 

এর মধ্যে নৃত্তপদাঘাত, ও নৃত্তচ্ছন্দের সংকেত আছে। প্রথম শ্লোকাঁট নত্তপাঠ্য। দ্বিতাঁয় 
শ্লোকাটি গেয়। 

এই পর্যন্ত (১৩ শ্লোক পর্যন্ত ) পূর্বরঞ্গ-কর্মের প্রথম বিভাগের সাধারণ পাঁরচয় মান । 

অতঃপর--পূর্বরঞ্গ কর্মের ছ্বিতীয় বিভাগের সাধারণ পাঁরচয় যথা 

ততশ্চোঙ্খাপনং কার্যং পাঁরবর্তকমেব চ। 

নান্দী শুজ্কাপকৃম্টা চ রঙ্গদ্বারং তথৈবচ ৷ ১৪ ॥ 

চারণ চৈব ততঃ কার্ধা মহাচারণ তখৈবচ। 

অর্থাৎ£ তদনন্তর, উত্থাপন, পাঁরবর্তন, নান্দী, শুম্কাপকৃম্টা €শুজ্কাবকৃম্টা ইতি পাঠা- 
ন্তর ও আছে) এবং রঞ্গদ্বারং, তদনন্তর চারণ ও মহাচারী কর্তব্য। 

এই অংশকে দ্বিতীয় ভাগ মনে করার হেতু এই ষে-উখ্াপনাঁদ মহাচারী পর্যন্ত 
কার্যসকল শিল্পী দ্বারাই নিম্পাদতব্য, ০০০০০ 
কার্য করেন। 

দা 1 ডিল 
শব্দ দ্বারা এই বিভাগের অর্থগত 'নবৃত্তি সুচিত হয়। 

অতঃপর- পূর্বরষ্গ কর্মের তৃতীয় বা শেষ বিভাগের সাধারণ পরিচয় যথা = 

্রিকং প্ররোচনা চাঁপ পূর্বরঞ্গে ভবল্তি হা ॥ ১৫ ॥ 

এতান্যঙ্গাঁন কার্যাণি, পূর্বরঞ্গাঁবধো তু চ। 

অর্থাৎ। অব্যবাহত পূর্বে উল্লিখিত মহাচারণ প্রয়োগ তথা অত্র) আঁপ চ দ্রকং ও 
প্ররোচনা (নামে কার্য) পূর্বরষ্গে সাধিত হয়? বিশেষ করে পূর্বরজ্গের বিধিগত অনুষ্ঠান 
পক্ষে এতৎ সর্ব অগুগ প্রয়োগ করা উচিত। 


স্পা 


* ডক্টর শ্রীমনোমোহন ঘোষ প্রশীত ইংরাঁজ অনুবাদ গ্রন্থের ৭৮ পৃচ্ঠায় পাদর্টাকা দুষ্টব্য। 


৪৯০ | সমকালীন [ অগ্রহায়ণ 


তাৎপর্য। ত্রিক ও প্ররোচনা কার্য দুপটর সঙ্গে পূবোন্ত গায়ক বাদক নর্তক ও আঁভনর 
শিল্পীদের সম্বন্ধ নেই? যাই হক, বিশেষ করে পূর্বরঙ্গ অন্ষ্ঠান 'বাঁধর অনুগত হয়ে (ন তু 
রঙ্গ বা নাট্য বাধর অনুগত হয়ে ) এই সমস্ত অঙ্গ কর্ম প্রয়োগ করা উচিত।। 

সর্বসাকল্যে_সাধারণ-বাঁধ. পক্ষে উল্লিখিত অষ্টাদশ অঙ্গ কর্ম প্রবোজ্য। সাধারণ বিধির 
আঁবরোধে উত্ত অশ্গ-কর্মে'র পক্ষে যথাযোগ্য প্রত্যজ্গ-কর্মও বাহত হয়েছে। প্রত্যঙ্গ কর্মে ভেদ 
ঘটার পক্ষে কারণ এই যে সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে কাব্যবন্ধ সকলেরই: নাট্যপ্রয়োগেও ভেদ ঘটে। 
সুতরাং _পূবরিজ্গানুষ্ঠিত পরাঁক্ষা-বিচারের বিষয়েও ভেদ ঘটতে বাধ্য।।। 

পূর্বরঙ্গ পারকল্পনা ও নাট্যপারকল্পনার ভেদ 

প্রথম পূর্বরঙ্গের প্রার্থামক নয়াট অঙ্গ-কর্ম ন্যনাধিক রূপে সর্ব নাট্যেই প্রযোজ্য। 
1কন্তুনাট্যপ্রয়োজনে উত্ত বস্তু সকলের পাঁরবেশন সম্পূর্ণ বাভিন্ন রূপে সম্পাদিত হয়। দজ্টান্ত 
করে বলা যার- ভোজ-ব্যাপারে বন্ধাবধ ভোজ্যের পাক নিষ্পন্ন হয়৷ সেই পাকনিম্প্তির স্বকীয় 
কলম আছে। অতঃপর-সুপক্ক ভোজ্য সকল ভাশ্ডারে রাক্ষিত হয়৷ শেষে পাঁরবেশনের কালে ভিন্ন 
প্রয়োজনবশে ভিন্ন ক্রমে 'নিমান্তিত ব্যান্তদের সমক্ষে ভোজ্য সকল পাঁরবোশত হয়। অন্ুরূপ ভাবে 
-পুবরিঙ্গের প্রাথামক গাঁত-বাদ্য-নৃত্তাদি ও নাটাপ্রয়োগ কালে গীত-বাদ্য-ন্ত্তাঁদর পাঁরবেষণ 
বিষয়ে ভেদ আদর্শিত হয়েছে। 

একাঁটি উদাহরণ আলোচ্য । কুতপশীবন্যাস { গাঁলিচাপাতা) ব্যাপার পূর্বরগ্গ পক্ষে 
যেরূপ করা হয়, তার পাঁরবর্তনের আবশ্যক হয় না। কারণ- গারকবৃন্দ ও বাদকগণের স্থান 
পাঁরবর্তন আবশ্যক নয়। কন্তু-কোনও নাট্যের আরম্ভ থেকে শেব পর্যন্ত বহু প্রকার কর্মের 
স্যাবধা-অস্মাবধা সম্ভব-অসম্ভক িচারপূবক উত্ত কৃতপ সকলের অবস্থান, অবস্থান-ভেদ, এমন 
দি অপসারণ ও কার্য। গাম্ধর্ব সংগ্রহে গাঁত-বাদ্য বিষয়ক উপদেশ অনুধাবন করলে এর যাথার্থয 
উপলব্ধ হবে। 

দ্বিতীয় পূর্বরষ্গের সাধারণও দ্বিতীয় বিভাগে 'রঙ্গদ্বার' পর্যায়ে আঁভনয় কার্য আছে। 
কিল্তু-সেই আঁভিনয় মান বাচিক ও আঙ্গিক অংশের আঁভনয়; তার সঙ্গে আহার্য (কেয়্র- 
কুণ্ডলাদ প্রয়োগ ) ও সত্বাভিনয় থাকে না ( “যস্নাদাভিনয় স্তন প্রথমং হ্যব__তার্ধতে।' রঙ্গদ্বার- 
মতো জ্ঞেয়ং বাগঙ্গাঁভনয়াত্মকম্‌॥” ২৬ ও ২৭.শ্লোক, ৫ অধ্যায়)। প্রথমবার অন্যান্ঠত পূর্ব 
রঙ্গে মান বাঁচক ও আঙ্গিক আঁভনয় থাকে? দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারে অপরাপর আঁভনরাঁদ 
- প্রষুস্ত হয় (যাকে ড্রেস্টীরহার্শমাল- বলে )। নাট্য ব্যপারে, বলাই' বাহুল্য এ রকম “ভাগ-করা* 
প্রয়োগ হয় না। 

তৃতীয় _-পূর্বরঙ্গের একমাত্র লক্ষ্য হল পাঁরপাম-নাট্য প্রযোজ্য যাবতীয় কর্মসকলকে 
পূর্বরচ্গে বাভন্নতঃ প্রয়োগ করে পরণক্ষা ও বিচারাধীন করা পূর্বরঙ্গের তৃতীয় বিভাগে ন্রিগত 
ও প্ররোচনা অঙ্গেই এ কার্ধাট নিষ্পন্ন হয়। পন্নগত” অর্থাৎ প্রেক্গকবর্গ €প্রীক্ষকবর্থ” ২৭ 
অধ্যায়ে ৫০ শ্লোক থেকে ৫৬ শ্লোক পর্যন্ত স্তর) প্রাশ্নকবর্গ € মশমাংসকবর্গ_-২৭ অধ্যায়ে 
৬৪ শ্লোক থেকে ৬৯ শ্লোক পর্যন্ত) এবং স্রধারবর্গ (সূত্রধার,, আচার্য ও পাঁরিপাঁথর্বক-_ 
৩৫ অধ্যায়ে ৪৪ শৈলোকের পরে গদ্যাংশ থেকে ৫২ শ্লোক পর্যন্ত), হীত তন প্রকার নাট্য বিচক্ষণ 
জ্ঞান ব্যন্তির সমবায় । নিয়ম মত-_ প্রত্যেক বর্গের তিনজন করে ন্যুনপক্ষে নয়জন ব্যান্তর সমা- 
বেশই প্রগত” অর্থাৎ ব্রিবর্গের প্রত্যেকের দ্রি-সংখ্যান আঁধগত ( যাকে "কোরাম বলা বায় )। 

বলাই বাহল্য--পাঁরশাম-নাট্যকর্মের অব্যবাহত পরে প্রেক্ষকাদি সকলেই গৃহে প্রত্যাগমন 
করেন। নাটোর পক্ষে সর্বশেষে পন্নগত' বা প্ররোচনা বলতে কিছুই নেই; কোনওকালেই নেহ। 


১৩৬৭] EA নট/শাদ্ে প্বরিজ-বধান ৪১১ 


পূর্বরজ্গে গ্রণক্ষার দিঙনির্ঘর 
এই ব্যাপারটি ২৭ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোক থেকে ১০১ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে যথা সংক্ষেপে 
অথচ সুন্দর ভাবে উপাঁদষ্ট হয়েছে। প্রথমেই পরীক্ষাধীন বিষয়শবভাগ যথা 
থা সমুদয়শ্চৈব প্রয়োগাশ্চ সমদ্ধরঃ1 .. 
পান্রং প্রয়োগমর্থ্ বিজ্ঞেয়াস্তু এয়ো গুণাঃ ৷ ৯৬ ॥ ২৭ অঃ। 
অর্থ। (ষে নাট্যে যেরুপ ভূমিকায় যেরুপ প্রয়োজন সেরূপ পাল্শণের) যথা সমুদয় 
(অর্থাৎ যোগ্য আবিৰ্ভাব ), এবং প্রয়োগ সকল, এবং সমৃদ্ধিসকল, প্রকারান্তরে) পানর প্রয়োগ ও 
উদ্দেশ্য, এই তনটিই কিন্তু-গুণ সকল ( যা প্রেক্ষকাদি ত্িগত পুরুষবর্গ প্রত্যক্ষ, পরাঁক্ষা ও 
{বিচার করবেন)। 
তাৎপর্য। সংক্ষেপে, মাত্র তিনটি গুণ-সমবায় পরাক্ষণীয়। প্রথম, ভূমিকা-পান্ন গত 
যোগ্যাযোগ্যতা নির্ধারণ করে গুণের পরাক্ষা। দ্বিতীয়, নাট্য গ্ান্ধর্ব রুর্মের প্রয়োগের দোষশীনর্ধা- 
রণ করে গুণের পরীক্ষা । এবং তৃতীয়-অর্থ বা উদ্দেশ্যগত সিদ্ধ লাভ মোনুষা, দৈবিকী ও 
দিব্য মানুষ ) বিষয়ে দোষগদণ পরাক্ষা করে গুণের গ্রহণ! অতঃপর-_পারশ্গত গুণ যথা 
বুদ্ধি সত্বস্বরূপণ্ণ লয়তালজ্ঞতা তথা । 
রসভাবজ্ঞতা চৈব বয়ঃস্থত্বং কৃতৃহলম্‌ ॥ ৯৭ ॥ এ। 
গ্রহণং ধারণং চৈব গানং নাট্য কৃতং তথা 
জতসাধবদতোৎ সাহাঁবাতি পান্রগতো বাধঃ ৷ ৯৮ ॥ এ | 
ভাবার্থ। পাররগত পরপক্ষার বিধি অনুসারে গুগ সকল যথা ব্ম্ধি (স্বকর্মে অধ্যবসায়) স্ব 
(দিব্য মানব্যাঁদ ভুমিকা পক্ষে তক্জাতীয় অভিনয় কর্ম) স্বরুপ ( ব্যক্তিগত ভূমিকানযায়ী 
আভব্যন্ত রূপ ), লয়-তালেজ্ঞতা, রস-ভাবজ্ঞতা ( ভাঁমকাভনয় কর্মে যথেষ্ট রস-ভাবাঁদর জ্ঞান বা 
জ্ঞাপনা) বয়ঃস্থত্ব (যেরূপ ভূমিকা, তদনূরুপ বক্োধ্যর্মর অভিনয়) কুতূহল (স্বকর্মে আগ্রহ,) 
গ্রহণ (যে রূপ ভূমিকা গ্রাহ্য, সেইরূপ গ্রহণ ) ধারণ (গৃহীত ভূমিকা চারত্রে অবস্থিত হওয়া ) 
নাটাকৃত গান (আঁভনেয় গান) জিতসাধবসতা (ভয়াদি মানসিক আবেগ বিরাহত) ও উৎসাহ। হীতি। 
অতঃপর প্রয়োগসংশ্লিস্ট গুণের পরীক্ষা 
সুবাদ্যতা সুগানত্বং সুপাঠ্যত্বং তথৈব চ। 
শাস্ত্রকর্মসমাষোগঃ প্রয়োগঃ স তু সংজ্ঞিতঃ ॥ ৯১ ৷ এ 
অর্থ। বাশম্ট অর্থাৎ পরশক্ষা-ীবচারাধশন) প্রয়োগের সংজ্ঞা যথা ষথাযোশ্য বাদ্যপ্রয়োগ 
(নাট্য কর্মের সহযোগ বা অনুষচ্গ রূপে) যথাযোগ্য গান পের্বোন্ত আভনেয় গীতের আতীরন্ত 
ধুবাদি গান) যথাযোগ্য পাঠ (বাঁচক অভিনয়) এবং শাস্তকর্মসমাযোগ €শাস্ত বাহত কর্মের 
পরস্পর উত্তম যোগ)। 
পূর্বরঙ্গ কর্মসকলের এই প্রয়োগ পর্যন্ত পরীক্ষা-বিচার নিষ্পন্ন হ'লে বুঝতে হবে_ 
পূর্বরঞ্গ কর্মের দ্বিতীয় বিভাগে আঙ্গিক-বাচিক এবং সত্বাভনয় পরণীক্ষত হ'ল, আঁধকল্ভু 
বিশিষ্ট গাঁত-বাদ্য প্রয়োগও পরণীক্ষত হ'ল! দ্বিতীয়বার প্রর্বরঙ্গান,্ঠান সম্পন্ন হ'ল। 
অতঃপর- তৃতশয়বার পূর্বরজ্গ কর্মানুষ্ঠানের সার্থকতা ও পরণক্ষা-বচারযোগ্যতা প্রসঙ্গে 
বলা হয়েছে ষথা-_ সুবিভূষণতা যা তু সুমাল্যাম্বরতা তথা । 
যাত্বঙ্গারচনা চৈব সমৃদ্ধারাত সা স্নৃতা ॥ ১০০ 
কের তথ পাট কারের অন্তু মে আব্যত গর বৈশিষ্ট 
সূচিত করে? 


২ 


৪৯২ সমকালীন [ অন্হায়ণ 


অর্থ। কিন্তু, (অভিনয় সৌকার্ার্থে) সুযোগ্য ভূষণ; তথা সুযোগ্য মাল্য-বেশ পরিধান, 
অধিকন্তু, বর্ণ প্রসাধন এই তিনটি ব্যাপার গ্দণোত্তীর্ঘ হ'লে তাকে সমৃদ্ধ বলা হয়। 
- তাৎপর্। শ্লোকোন্ত ব্যাপার সকল ২৩ অধ্যায়ে সাবস্তারে উপাঁদিম্ট হয়েছে? বর্ণরঞ্জনা 

পক্ষে 'তু" শব্দের সার্থকতা আছে। মন্ষ্য-ভমিকায় পান্র-পানরগণের বর্ণরঞ্জনা পক্ষে প্রত্যক্ষই সহজ 

প্রমাণ। এ রকম বর্ণরঞ্জনা সামান্যাভিনয়ের আধকৃত। কিন্তু--অপর দুইটি বিষয়ও আছে, যে 
বিষয়ে বর্ণরঞ্জনা দ্বারা পুরস্কৃত অঙ্গরচনার প্রয়োজন উপাঁদম্ট হয়েছে। 

দেবগণ, দিব্যগণ, ও 'দিবা-মনুষ্যগণ নায়ক হ'লে তত্তৎ সত্বশীলানুষায়শ অঞ্গরচনা 
. প্রযোন্তব্য' অধিকন্তু, যে অঙ্কে যে রসের সূচনা, সেই রসের সুচক বর্ণ (৬ অধ্যায়ে “অথ বর্ণাই” 
শীর্ষক ৪২ ও ৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য) দ্বারা দৃশ্য-পরিবেশস্থ বস্তু বিশেষও বার্জত হওয়া উচিত ৷ 
এ বিষয়ে বিশেষভাবে ২৩ অধ্যায়ের ৭৩ শ্লোক থেকে ৮৮-৮৯ শ্লোক পর্যন্ত উপদেশ দুষ্টব্য ॥ 
পুনশ্চ-বর্ণজ্গারচনা রুপ-সত্তার অন্দসাধক। রূপ-সত্তার অনুষঙ্গ ভাবে ভূষাণাঁদ যোজনাও 
প্রযোস্তব্য। দেবাঁদ অলৌকিক সম্তার পক্ষে বলা হয়েছে-এ পক্ষে আগমই প্রমাণ (২৩ অঃ ৪৩ 
শ্লোক)? ' * ॥ অর্থাৎ নাট্য-গন্ধর্বের গ্র্বাচার" সিদ্ধি, যা শাম্ত্রীনবদ্ঘ অথবা শাস্ম্রাঁতারন্ত 
উভয় প্রকারেই গম্যমান হয়। 

প্রসঙ্গত, এই শ্লোক প্রধান ভাবে, নাটক, প্রকরণ, সমবকার, ও ডিম নামক কাব্যবন্ধ_- 
নাট্যের পূর্বরঙ্গ কর্ম তথা প্রীক্ষার সূচনা, করে। বিশেষতঃ এই সকল নাট্য “সমৃদ্ধির” অপেক্ষা 
করে। সমৃদ্ধির ইংরাজি অনুবাদ পক্ষে "ম্যাগানীফশেন্স” বলা বায়। এবং তৃতশয় (কিদ্বা 
ততোধিক) বারে নিষ্পাদতব্য ও পরীক্ষারণবচার্ঘ পূর্বরঙ্গ্কে ইং "ড্রেসীরহার্শযাল” বলাই 
উঁচত। অতঃপর-_পাঁরশেষ বিচারেও আছে। যদা সর্বে সমদিতা একাঁভূতা ভবান্ত হা। 

অলঙ্কারঃ স তু তথা মন্তব্যো নাট্যযোন্তীভঃ ॥ ১০১ ॥ এ 

অন্বয়ই যদা (পানর প্রয়োগগৃণ নির্ধারণানন্তরং পুনঃ) সর্কে (নাট্য-গন্ধর্বাশ্রিতঃ এব সবে" 
বিচারপভূতাঃ গুণাঃ) সমদীদতাঃ (পূর্বরঞ্গকর্মবসারে যুগপৎ পারম্পর্ষেণ বা আঁবন্ূ্তাঃ সন্ত) 
একীভূতাঃ (পরস্পরালমবনত্বেন সমঞ্চসীকৃতাঃ এব ভবন্তি (প্রতীয়ন্তে সূত্রধারাদসবপ্রেক্ষক 
প্রযোস্তবীভঃ ইতি) তদা স এব একাভূতব্যাপারচমতকারঃ 'বিশেষেণ অলঙ্কারঃ ভবাঁত তখৈব' নাচ্য- 
যোল্তুভিঃ 'নির্্বন্দেঞন মন্যতে ৷ 

অর্থ। অতঃপর, পান্রপ্রয়োগসংশ্লম্ট গুণ সকল পরাঁক্ষা-ীবচারে উত্তীর্ণ হ'লে, যখন 
সর্ব নাট্য প্রযোস্তবৃন্দ দেখেন যে নাট্য-গান্ধ্বব্যাপারাশ্রত, অর্থাৎ আভিনয়-গত-বাদ্য-নৃতত 
প্রয়োগাশ্রিত সমস্ত গুণসকল পরস্পরালম্বন ভাব দ্বারা সমঞ্জস একটি রূপ পারিগ্রহ করেছে, 
তখন তাঁরা মন্তব্য করেন যথা এই একাঁভূত চমৎকার ব্যাপার বিশেষ পরিণাম-নাট্য পক্ষে 
অলঙ্কার স্বরূপে গণ্য হ'ক। 

তাৎপর্য ৷ এই অলঙ্কারশসাদ্ধ হ'লে পুনরায় পূর্বরঞ্গ পরণক্ষা-কর্মের প্রয়োজন হয় না। 
“নাট্য যোস্তুভিঃ মন্তব্যঃ” বাক্যের তাৎপর্য অনুধাবন করে সিদ্ধান্ত এই হয়_এতৎ সমস্ত গুণ 
বিচার পাঁরণাম_-নাট্যের অনুষ্ঠানের পরে কোনও নাট্যসংসদ-বাঁহর্ভূত সমালোচনার প্রসঙ্গ নয়৷ 
বরং__পারিণা্ম নাষ্টের পর্বে পূর্বরঞ্গ অনম্ঠানে ও বারদ্বার অনুষ্ঠান অবসরে তত্র উপস্থিত 
নাটাসংসদই পরক্ষবচার প্রয়োগ করেন। প্রা অন্ষ্ঠান কালে নাট্যসংসদের আঁতারিস্ত কোনও 
ব্টান্তই উপস্থিত থাকেন না। প্বরজ্গা অনষ্ঠালে প্রাথমিক বিভাগের পরিবেশন কালে সাধারণ 
স্মীলোক, অবোধ বাদক-বালকা ও নির্বোধ জনসাধারণ উপস্থিত হ'ত বা থাকতে পারত' এ রকম 
মন্তব্য সর্ব প্রমাণ বাঁহ্ভূত ও অজ্ঞতা প্রত! 


নয 
"__ {চন্তামাঁণ কর 


রাধাশ্যাম সিংহ | 
স্বদেশী আন্দোলন দেশে শুরন হলে কসবা কাঁলকাতার প্রান্তে থেকেও প্রথমে এর ধাক্কা যেন 

অনুভব করোনি। কর্ণ বাতাস যেমন উড়তে উড়তে খড়কুটো একস্থান থেকে উড়িয়ে নানা 
পা বো তি 
কা্্মদের পেশছে দিচ্ছিল দিকে 'দিকে।. এমান এক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ রাধাশ্যাম সিংহ মহাশয় 
এসে পড়েছিলেন কসবায় একাঁট জাতীয়াবদ্যালয় স্থাপন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। জাতীয়তাবাদের 
অভ্যুদয়ে দেশের লোকেদের জীবনে স্বদেশীয়ানার প্রাতভিয়্া হয় সর্বঞ্গীণভাবে তীব্র ও গভীর ৷ 
তাই 'ব্রটেনের ছোঁয়াচলাগা সবাকছু ভারতীয়দের জাঁবনথেকে আবশ্যক বর্জনীয় বলে গণ্য 
করা হয়েছিল। 'ব্াটশ শিক্ষা পদ্ধাতর কাঠামোয় গড়া সরকার পাঁরচারিত ও সরকারণ সাহায্যে 
পুষ্ট স্কুলগুঁলিতে কাঁলকাতা 'বিষ্বাঁবদ্যালয়ের প্রবেশাশিকার পাঠের অনুশীলন সে কারণে 
বাংলাদেশের জতীয়তাবাদের আদর্শের বাইরে বলে বাতিলের অন্দে পড়ে যায়! দেশের 
জ্ঞানীগুণীরা মিলে নতুন শিক্ষা প্রণালীর পাঁরকম্পনায় স্থাপন করেছিলেন “ন্যাশন্যাল 
2258 25856 Bee Enlai 
মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই মহাবিদ্যালয়কে কাঁলক তার বিশ্ববিদ্যালয়ের মত কেন্দ্র করে 
অনেক জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠোছল . 

দৃম্টি আকর্ষণ করে এমন স্বাস্থ্যবান ও গোঁরকাঁল্ত সিংহমহাশয় হাতকয়েক মাত্র লম্বা 
খন্দরের ঝাড়নের আধোবাসে এবং অনুরূপ আর একট কাপড়ের খণ্ডকে চাদরের মত কাঁধে 
ফেলে হঠাৎ একাঁদন উপস্থিত হলেন কসবায় এবং আঁধশ্রসাঁদের সঙ্গে দেখা করে জানালেন -তাঁর 
সঙ্কম্প। কিল্তু উত্তরে শুনলেন যে স্কুল গড়বার জন্য -ষ প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তার সংস্থান 
তান করবেন কি উপায়ে । তিনি, বললেন যে সে অর্থ সংগ্রহের জন্যেই তো তান 'ভিক্ষাপান্র 
হাতে তাঁদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। অনেকে ভেবোছলেন যে এভাবে 'ভিক্ষালব্ধ অর্থে 
বিদ্যালয় গড়বার চেষ্টায় তানি সারাজীবন শেষ করলেও এর 'ভিত্তিটুকু স্থাপন করা সম্ভব 
হবে কনা সন্দেহ। কসবার দিকে দিকে এমনাঁক প্রধান জনপথের দূধারে সে সময়ে কাঁটা জঙ্গাল 
ভরা পোড়া জাম ছিল অপর্যাপ্ত। তারই খানিক মালিকদের কাছে 'সংহমহাশয় চাইলেন 
একেবারে দান ?হসাবে নয় স্কুলের প্রথম আস্থানার জন্য কেবল কয়েক বৎসরের স্থানাধিকার। 
প্রধান জনপথের প্রান্তে এক সহৃদয় কসবাবাসীঁর কাছ থকে একখণ্ড জামর সাময়িক অধিকার 
পেয়ে সিংহমহাশয় আরম্ভ করলেন বিদ্যালয় গঠনের আভিষান। এ রাস্তা দিয়ে তখন প্রাতাঁদন 
ইট, বাঁল,-চুন ও শুরকাঁভরা গরুর গাড়ীর ক্যারাভান চলত আঁবরাম। জমিতে দাঁড়িয়ে সিংহ 
মহাশয় চেশ্চাতেন "গান্ধী" মহারাজ ক জয়! এ গ্াড়োয়ান ভেইয়া স্বরাজকে লয়ে চার ইটা 
দেও” বা থোড়া চুনা দেও বাল; দেও, শুরাকি দেও” ইত্যাদি! কিছুদিন পরে এই' গাড়োয়ানদের 
কিছু বলবার আগেই তারা «এ জামির পাশ' দিয়ে যাবার সময় কিছ? ইট, চুন, বাল, শনুরাঁক ইত্যাদি 
ফেলে যেত। ঘর তুলবার মত উপাদানের সংস্থান হলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে আমন্ত্রণ করে 
এনে সিংহ মহাশয় জাতীয় বিদ্যালয়ের 'ভীত্ত স্থাপন স্অন্দজ্ঠান সুসম্পম্ন করে কসবাবাসণদের 
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হতভম্ব করে 'দলেন। চন্তরঞ্জন জাতীয় বিদ্যালয়” লেখা ও ভিতরে পয়সা ফেলবার 'ছিদ্র সমেত 
কয়েকাঁট টিনের বাক্স হাতে করে প্রাতাঁদন 'সংহমহাশয় অর্থ সংগ্রহে যেতেন বাঁলগঞ্জ স্টেশনে আগত 
প্রত্যেক ট্রেনের কামরা থেকে কামরায়। - ?িছাদন পরে তাঁকে আর ঘ্দরবার প্রয়োজন হোত না বা 
ঠি আদর্শের জন্য এই ভিক্ষা তা ঘোষণা অপ্রয়োজনীয় হয়োছল। বালিগঞ্জ অথবা শিয়ালদহ 
স্টেশনের গেটে তান দু'হাতে দুটি বাক্স নিয়ে দাঁড়াতেন আর আগত বা বিদারী যাত্রীরা প্রত্যেকে 
আপন আপন সামর্থমত অর্থ দিয়ে যেত সেই বাক্সে। বিরামহীন সেই মুদ্রা ও বাক্সের ধাতব 
সংঘাতধ্যনি প্ৰচণ্ড বৃষ্টির আওয়াজের মত শোনাত। সন্ধ্যায় পাঁরশ্রান্ত সিংহমহাশয় িরতেন 
অর্থভারেপূর্ণ বেশ কয়েকটি টিনের বাক্স নিয়ে। পরে বাক্সের সংখ্যাবৃদ্ধি হলে সেগুলি পেশছাত 
একটি কুলির বাহনে। অশ্পাঁদনের মধ্যে এর পর এক বিরাট স্কুলঘর তৈরণ হল আটচালায় টালির 
আচ্ছাদন পেয়ে। দেশ সেবায় অনুপ্রাণিত শিক্ষকের অভাব হয়াঁন এই বিদ্যায়তনে যাঁরা নামমান্র 
বেতন নিয়ে এর পাঁরচালনার ভার নিয়েছিলেন! সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অনুশীলন ছাড়া সৃতা- 
কাটা ও তাঁত বোনা ছাত্রদের শিক্ষার একটি অবশ্য করণীয় ছিল। প্রত্যেকাঁদন সকালে পড়াশুনা 
আরম্ভ হওয়ার আগে ছাত্ররা এক সারতে দাঁড়য়ে করত স্তোব্র ও গাইত জাতীয় সঞ্গীঁত। একাঁট “ 


মহাশয়কেই দেখতাম দেশসেবার সেরা পুজার 'হিসাবে। 
| স্থানাঁতারন্ত ছাত্রসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধ পাওয়ায় বিদ্যালয়ের অঙ্গ বর্ধনের প্রয়োজন 
. হয়েছিল অচিরে। আমরা' ছাত্রের দল পালা করে টিফিনের সময় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে গান্ধী 
মহারাজকি জয় গাড়োয়ানজণ ইটা দেও, শুড়াক দেও” ইত্যাদ বলে সে সব উপাদানের সংগ্রহকে 
একটা উপভোগ্য খেলা 'হসাবে নিয়েছিলাম । 

বিৰ্যালয়ে শিক্ষকদের সংসর্ঘ যে কতখানি গানুষের জ+বনকে পরভাবাদ্যিত কুরে তা পা, 
ণত জাবনে, আঁতিবাহিত সময়ের দীর্ঘ বিস্তারে, দৃম্টপাত করলেই সহজে প্রাতভাত হয়ে থাকে। 
পাঠজাবনে পাওয়া শিক্ষকদের সকলের স্মৃতি সজীব থেকে যায় না, কিন্তু প্রত্যেকের মনে জাগ্রত 
থাকে দু একজন শিক্ষকের কাহিনী ও বোশল্ট্য। কিন্তু এই জাতীয় বিদ্যালয়ে যে সকল 
শিক্ষকদের সাধ্য পেয়োছলাম তাঁদের সকলকেই আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। তাঁরা যে সকলে 
অসাধারণ ব্যান্ত ছিলেন তা বলব না, কিন্তু দেশের নবজাগরণ যেন তাঁদের যা কিছু গুণ ছিল 
সেগুলিকে এই; বিদ্যায়তনের কাজে সম্পূর্ণভাবে আঁভব্যন্ত করেছিল তাঁরা প্রায় সকলেই 
শিক্ষকতাকে অর্থোপার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেনান এটা হয়ে দাঁড়য়োছল তাঁদের জীবনের 
আদর্শ ব্লত। সব বিষয় ঠিকমত পড়াবার সরঞ্জামাদি না থাকলে ও শেষ করে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় 
পাঠ বোঝাতেন আমাদের প্রধান শিক্ষকমহাশয়। তাঁর হাতের ভঙ্গিমায় ও বলবার বোল্ট দুর্বোধ্য 
বিষয় ও যেন অঁত সহজে বোধগম্য হোত। লেখাপড়া জানা লোকের অনুপাতে উপয্স্ত শিক্ষক 
হবার মত গুণীদের সংখ্যা চিরকালই কম দেখা যায় । সেই সংখ্যালখিষ্ঠ গুণদদের মধ্যেও আমা- 
দের এই প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে এক অসাধারণ ব্যাস্ত বলে প্রচার ফরলে আম মনে করিনা যে 
অত্যান্ত করাছ। চিত্তরঞ্জন জাতীয় বিদ্যালয়ের দুভার্গয যে তিনি মার কয়েকবৎসর শিক্ষকতা করার 
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পর ল পাস করে আদালতে ওকালতি করতে চলে গেলেন। কেবলমাত্র শিক্ষাদানের নৈপনুণ্যের 
জন্যই যে কোন শিক্ষকের স্মৃতি ছাত্রদের মনে সজীব থাকে এমন বল্লাছনা। আরো অন্যান্য নানা 
কৈঁশষ্ট্যও তাঁদের অস্তিত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয় আঁত সহজে? একবার এক অসুস্থ শিক্ষকের 
স্থানে তস্থায়ীভাবে এলেন এক নূতন শিক্ষক। পাঠ্যাবষয়ের বাইরে নানা রকমের গল্প করে 
{তান ছন্রদের মনোরঞ্জন করতেন। খুব জানা কাঁহনীও তাঁর ব্যাখ্যায় নূতন. বিষয়ে পাঁরণত 
হোত। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল তাঁর পূর্ববঙ্গীয় পাঁচমেশালী ভাষা তাঁর এই প্রান্তীয় 
নানা ঢং এর বাংলা কথা বলার িচুড়ী ভাষাকে চেস্টাকৃত কীন্রমতা বলে মনে হয়নি কোনাঁদন। 
অথচ কিভাবে তান বলার এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করোছিলেন তা আজও আমার কাছে দুর্জের 
রয়ে গিয়েছে। আমাদের পাঠে অমনোষোগনতার জন্যে তানি বলতেন “এইঝার পাণিতুয়া খাবা” 
অর্থাৎ উপরে প্রচণ্ড চিমৃঁটি। কিন্তু এটাকে অদ্ভুত ভাষা হিসাবে না গ্রহণ করলেও তাঁর রামায়ণী 
কথাকে আঁত সাধারণ ব্যাপার বলে উপেক্ষা করা যায় না। তান বলতেন “বুঝ্ছান রামায়ণ 
হইতেছে ইতিহাস। রাম বনে গিয়া বানরের সাথে মিতা করল কেন ?- হাতিহাস। কারণ, বনে 
ব্যান্ন আঁছল, সর্প আছিল অতএব বৃক্ষারোহণ উচিত কর্ম। কিন্তু কৌশল না জানিয়া রাম গাছে 
চড়ব ক্যাম্বায়। এ বানর আছিল সেই রামচন্দ্ররে শিখাইয়াছিল বৃক্ষারোহণ” ইত্যাদ। 

চিত্তরঞ্জন জাতীয় বিদ্যালয়ের আয়তন বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের 
প্লাবন কসবায় পেশছে গেল ৷ বহিজিগতের ঘটনা নিরপেক্ষ গ্রামবাসীদের মধ্যে এল কংগ্রেস, এল 
সল্লাসবাদ। ফে ব্যায়ামের আখড়ায় কেবল শরীর চচ্চা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য ছিল না, সেখানে দেখা 
গেল নূতন আঁভপ্রায়। সেবাসাঁমাত, হরিকীর্তন সভা, সাধারণ পাঠাগার ও গ্রাম্য বৈঠক প্রত্যহ 
আলাপ আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে গেল জাতীয় আঁভষানের ঘটনাবলণ ও তার হিসাবানকাশ। 
বিদ্যালয়ে বয়োজ্যেন্ঠ ছাত্রদের মধ্যে আলাপ ও জিজ্ঞাসা হঠাৎ গোপনীয় রুপ ধারণ করল। একাদন 
ভারতবর্ষের ইতিহাস বইটির পাতা উল্টোতে হঠাং আবিষ্কার করলাম হলাঁদঘাটের যুদ্ধ বিব- 
রণীর পৃজ্ঠার মধ্যে কে রেখে দিয়েছে লাল হরফে ছাপা রাষ্ট্রদ্রোহ ইস্তাহার। তাতে লেখাছল' 
ইংরাজশান্তর নিধন করো বোমা তৈরীর বিস্তারিত নির্দেশ এবং তার ব্যবহারের নানা উপদেশ। 
বিদ্রোহবাহনপ পুষ্ট করতে অগ্রণণ যাঁরা দাদার আখ্যায় তরুণ ফুবাদের আশ্িমন্রে দীক্ষা দেবার 
ভার নিচ্ছিলেন কসবার বেশ কয়েকজন যুবক তাঁদের তাঁলিকাভুন্ত হয়ে গেলেন। তাঁদের 
আস্তানায় তরুণদের ডেকে তাদের হাতে দেওয়া হোত সরকার থেকে বাজেয়াপ্ত করা ইউরোপ 
ও রাঁশয়ার বিদ্রোহ ও বিপ্লব সংক্রান্ত পুস্তকাবল' এবং দেশ বিদেশের বিপ্লবী শহীদদের 
কাহিনী । বিদেশী বস্ত বর্জন, সরাবখানায় পিকোঁটং ও লবণ আইনভঞ্গ আন্দোলনে আহত 
স্বেচ্ছাসেবকদের আভনান্দিত করার জন্য গ্রামবাসীরা সম্মিলিত হতেন এই বিদ্যায়তনের প্রাঙ্গণে 
এত আভিষান ও উত্তেজনার পাঁরবেশে থেকে তরুণ ছাত্রদের মনে হোত না যে চিত্তরঞ্জন জাতখয় 
বিদ্যালয় শুধু একমান্র বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্র। দেশ স্বাধীনতার সংগ্রামে আগামশীদনের উপয্ত্ত 
কার্ম হবার একটা আবেগ ও আকাক্ষা তাদের মনকে তোলপাঁড় করত অহরহ! 

জাতীয় বিদ্যালয়ের ক্রমে ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় উদ্বৃত্ত অর্থে পরে নূতন জাম কেনা এবং 
পাকা ইমারত গড়া সম্ভব হল এবং দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষাদপ্তরের আওতায় আসায় এর 
ব্যয় সত্কুলানে ভিক্ষালব্ধ অর্থের আর প্রয়োজন হয়নি। বিদ্যালয়ের পাঁরচালনায় নির্বাচিত সদস্য- 
বর্গ সিংহমহাশয়কে জানালেন যে তাঁর বিদ্যালয়ের জন্য ভিক্ষা করার ব্লতকে এখন ছুটি দিতে 
হবে এবং তানি এই বিদ্যালয়ের সর্বধ্যক্ষ হয়ে বাঁক জীবনটা কাটিয়ে দিতে-পারেন। সিংহ 
মহাশয় এই প্রস্তাবে মর্মাহত হলেন। ষে বিদ্যায়তনের তান জনক আজ তার প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ 


৪৯৬ সমকালীন [ অগ্রহায়ণ 
হওয়ায় সেখানে কোন পদ গ্রহণ করে অবসর নেওয়ার চিন্তা তাঁর কাছে আঁতশয় প্লানিকর হয়ে 
উঠল। তান ঠিক করক্েন আর এক অনুরূপ 'বিদ্যাপ্রীতষ্ঠানের জন্য আরম্ভ করবেন নূতন করে 
ভিক্ষা । কিন্তু যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তিন প্রথমে 'িক্ষাপান্র হাতে জনতার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন 
এখন সে উদ্দেশ্যের পারপূর্ণতায় তাঁর নূতন এই আঁভষানে জনগণের কাছ থেকে আগের মত 
সাড়া ও সহান্ুভূতি-তিনি পানান।বারট কর্মবহুল জাঁবনে হঠাৎ অবসর এসে যাওয়ায় মানসিক 
ও দৈহিক অবসাদে পীঁড়ত সিংহ মহাশয়ের অল্পকয়েক বৎসর পরে মৃত্যু হয়। দেশ স্বাধীন 
হবার পর থেকে কসবার চিত্তরঞ্জন “বিদ্যালয়ের নাম থেকে জাতীয় শব্দটি তুলে দেওয়া হয়েছে।. 
যে আদর্শে হয়োছিল এই বিদ্যা়তনের গঠন ও প্রাত্গ আজ তার কণামা্ খুজে পাওয়া যাবেনা . 
এর বর্তমান পারচালনায় ও উদ্দেশ্যে! এর কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে প্রচ্দর এবং ছাত্রসংখ্যাও বর্তমানে 
. অনেকশতের অঙ্কে অসংখ্য। কিম্তু যে মহাত্মনের কৃচ্ছ সাধনায় ও দৃঢ় সঙ্কল্পের ব্রতে চিত্তরঞ্জন 


বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও গঠন সম্ভব হয়েছে তাঁকে স্মরণে রাখবার মত উপযুত্ত কোন, প্রতীক এই . 


বিদ্যায়তনে বা কসবায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। অন্য দেশ হলে এমন ব্যান্তর স্মরণার্থে শহরের 
কোন রাজপথ তাঁর নাম বহন করতো কিংবা কোন, চত্বরে স্থাপিত হোত তাঁর প্রতিমূর্তি এবং - 
কমপক্ষে অন্তত যে বিদ্যালয়ের তান স্রষ্টা তার প্রধান সভাগ্চহ তাঁর নামে খ্যাত হোত। হতভাগ্য 
- বাংলাদেশে কৃতজ্ঞতার অর্থটা .কেবল আঁভধানে লেখা আছে দেখা যায় বাস্তবে তার আভিব্যান্ত 
কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। j 

al বাষ্গাল" প্রাতভাবান ও কল্পনাপ্রবণ জাতি। 'কল্তু কোন কারণে বলা যায় না তার চাঁরত্রে 
" যেন স্যাডসম্‌! ও ম্যাসোকসম্‌ ওতপ্রোত ভাবে জাঁড়ত হয়ে গিয়েছে বহু শতাব্দী বাবধ।.বাঙ্গালপর 
বীরত্বের উচ্ছ্বাস ইতিহাসে লিখিত আছে বারো ভুইঞার কাহিনাীঁতে। কিন্তু সে বারো 
ভুইঞার অনেকে সমস্দমাঁয়ক হলেও একই আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সিদ্ধকঙ্পে একজোট হতে 
পারেনান এবং হলে পরে হয়ত আজ বাংলার ইতিহাস হোত ভিন্নতর। লোকে কথায় বলে একই 
হাতের পাঁচটা আঙ্গুল এক রকমের হয় না। কথাটা খুবই সত্য? কিন্তু বাংলা মায়ের হাতে 
বাঙ্গালীজাত যে পাঁচটা আঙ্গুল হয়ে আছে তাতে দেখা যায় যে একটি অন্যের উৎপাটনকঞ্জে 
ডগা বাঁকয়ে ভয় দেখাচ্ছে আঁবিরত। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর হলেও বাঙ্গালণর 
বিচিত্ৰ স্বভাবের পপড়নকে এড়াতে পারেন 'ন। বিশ্ববরেণ্য কাঁব রবীন্দ্রনাথ জীবনে আপন 
মনীষার পাঁরিপূর্ণতার প্রতিষ্ঠা ও পূজা পেলেও শেষ জীবনে নিদারুণ খেদোন্তি করে গিয়েছেন 
ষে “আমার বাঙ্গালী জন্ম প্রায় শেষ করে এনেছি, আজ আমার ক্লান্ত আয়ুর . নিবেদন এই যে, 
যাঁদ জন্মান্তর থাকে তবে যেন বাংলাদেশে আমার জন্ম না হয়-এই' পৃণ্যভূমিতে পূণ্যবানেরাই 
জন্মে জন্মে ললা করতে থাকুন--আমম ব্রাত্য আমার গাঁত হোক সেই' দেশে যেখানে আচার শাস্ত্র 
সম্মত নয় কিন্তু বিচার ধর্মসঙ্গত”। যাঁদ পুনর্জন্ম -সাঁত্য হয় তা হলে আমার বিশ্বাস যে 
গুরুদেবের দেওয়া এমন পারিস্ফুট ইঞ্গিত পেয়ে ভাঁবষ্যতে মনীষী ও মহাত্মন আত্মাগনীল 
বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম যাতে না নিতে হয় তার জন্য সৃষ্টি কর্তার কাছে আবেদন পেশ করবে। 


বাংল! সাহিত্য ও সামরিকপত্র 


অলোক রয়ে 


এলিয়ট তাঁর সম্প্রাত প্রকাশিত অন্‌! পোয়োট্র গ্যা্ড পোয়েট্‌স্‌ গ্রদ্থে সমালোচনা তত্ব সম্বন্ধে 
আলোচনা করতে 'গরে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, আধুনিককালে ইংরোজ সমালোচনা সাহত্যে 
এাঁলিয়টপয় সমালোচনা ধারা বলে একটি বিশেষ গোষ্ঠর মত প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু এলিয়ট নিজে 
প্রধানত কাব, এবং সমালোচনা তান এতবোশ' লেখেনান বা অন্যসমালোচকদের হাতে কলমে 
কিছু সমালোচনা িলিখতেও শেখানান যে তাঁকে এই নবতর ধারার পুরোধা আঁভাহত করা হবে। 
অবশ্য তানি নিজেই এর একটি কারণ নির্দেশ করেছেন-তাঁন ছিলেন এষুগের একাঁট বিখ্যাত 
ইংরেজি সাহত্যপন্ন 'ক্লাইটোরিয়নেদ্র সম্পাদক: জ্ঞাতে হোক অজ্ঞাতে হোক সেই পত্রিকার লেখ- 
কেরা এলয়টায় সমালোচনা রীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন_এবং সেই পান্নকাকে অবলম্বন 
করেই ইংরোঁজ সাহিত্যে এই নবতর সমালোচনা ধারার জন্ম-_ পাঁত্রকাই এখানে লক্ষ্য, এলিয়ট 
উপলক্ষ মাত৷ 

সবদেশের সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে, শুধু সমালোচনাই বাঁল কেন, সাহিত্যের 
সবক্ষেন্রেই সামাঁয়ক পত্রিকার একাঁট বিশেষ দান আছে। সামীয়ক পান্রকাকে অবলম্বন করে গড়ে 
ওঠে একট বিশেষ সাহাত্যিক গোম্ঠী-অবশ্য পান্রকার সম্পাদক বা পাঁরচালকের সেই ব্যক্তিত্ব বা 
প্রীতভা থাকে ষার ফলে তান শক্তিমান সাঁহাত্যকদের আকর্ষণ করতে পারবেন, আর তারপর 
আপনা থেকেই পান্রকার বিশেষ মত-পথ-আদর্শের সঙ্গে সমধমশি একদল লেখক পান্রকাকে অব- 
লম্বন করে গোম্ঠীট গড়ে তোলেন, একটা বিশেষ উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করে তোলেন তাঁদের 
রচনার মাধামে, সেই পান্রকায় রচনাগ্দাল প্রকাশের সাহায্যে! অবশ্য যে দেশে বা যে সমাজে লেখক 
মান্রেরই ব্যান্তত্ব বা স্বাতন্দ্য বোধ অত্যন্ত প্রবল- সেখানে সম্পাদকের নেতৃত্বে গোষ্ঠী স্থাপনে 
তারা উৎসাহিত হন না। ইংল্যান্ডে পান্রকাকে অবলম্বন করে দল গড়ে ওঠা বা একটি বিশেষ 
ধারা গড়ে ওঠার নিদর্শন খুব কমই আছে-এলিয়টের 'ক্লাইটেরিয়ন' পান্রকা যে গোষ্ঠী গড়ে তুলতে 
সক্ষম হয়েছিল তার অন্যতম্‌ কারণ ছিল যুগ-কালগত, সামাজিক এরং অর্থনৌতক মূল্যবোধের 
আকাসমিক পরিবতন দেশে যে চিন্তার বিপ্লব দেখা দোল, স্ই'মলাবোধজানিত সাধ এই 
লেখক গোম্ঠীর মধ্যে এক্য এনে 'দিয়োছিল। 

বাংলাদেশে ব্যান্তত্ব এবং জ্বাতল্্যবোধ খুব সুলভ নয়। তাই বাংলাসাহিত্যের হীতহাসে 
বার বার দেখা গেছে যে যখনই কোনো শীল্তমান ব্যান্তত্ব একি পান্রকাকে অবলম্বন করে 
বিশেষ মত এবং পথের প্রচারে বুতঁ, তখনই তাঁর আশে পাশে সমধমি সাঁহাত্যক এসে জড়ো 
হয়েছেন এবং সেই পান্রকাগোম্ঠী বাংলা সাহিত্যের গাঁতকে কোনো একটি বিশেষ পথে প্রবাহত 
করে দিতে সক্ষম হয়েছে। ,ঈশবর গুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকর?% অক্ষয়কুমার দত্তের 'তত্ববোধিনধ 
পত্রিকা’, বড্কিমচন্দের বঙ্গদর্শন, রবীন্দ্রনাথের 'ভারতাঁ" “সাধনা” প্রমথ চৌধুরীর “সবুজপন্র” এবং 
দীনেশরঞ্জন দাশের ‘কল্লোল’ পত্রিকায় আমরা এরই নিদর্শন দেখোঁছ? 

বাংলা গদ্যের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বাংলা পান্নকাও জন্ম নিয়েছে। তবে একেবারে 
আদিপবের সেই পনিকাগ্ীলর নামের সঙ্গে 'সংবাদ' এবং ‘সমাচার’ শব্দের আত্যান্তক যোগ 
থেকেই বোঝা যায় যে, সেযুগের পান্রিকাগ্যালর সংবাদ পাঁরবেশনই ছিল মুখ্য কাজ । 'দিগ্দর্শন 
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(১৮১৮), সমাচার দর্পণ (১৮১৮), বেজ্গল গেজেটী(?) গস্পেল ম্যাগাঁজন (১৮১৯), ব্রাহ্মণ: 
সেবাঁধ (১৮২১), সংবাদ কৌমুদশী (৯৮২১) ও সমাচার চান্দ্রকা (১৮২২) পান্রকায় তাই সাহ- 
ত্যিক রচনার নিদর্শন খুব কমই দেখা গেছে? ধর্মগত বিরোধ এবং ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে 
পান্রকাগুলিতে বেশ গরম গরম প্রবন্ধ প্রকাঁশত হোতো-এবং রামমোহন রায় এবং ভবানীচত্রণ 
বন্দ্যোপাধ্যাযের মত্‌ বাংলা গদ্যের সুলেখকেরা তাদের সঙ্গে যযন্ত থাকা সত্বেও পাঁরিকাগ্যালতে 
সাহিত্য-প্রকাশ দুর্লভ ছিল। সংবাদপত্ৰ এবং সাহত্য পন্ন_এই দুইয়ের আংশিক মিলন ঘটালেন 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১৮৩১ সালে, যখন তান ‘সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ করলেন? সংবাদ প্রভাকরে 
সংবাদতো প্রকাশ হোতোই, উপরন্তু প্রত্যেক সংখ্যাতেই গদ্যে-পদ্যে মিলে কিছু সাহিত্য চর্চাও, . 
- হোতো। বিশেষ করে যাসপয়লার সংখ্যাঁট ছিল সংবাদ প্রভাকরের সাঁহত্যসংখ্যা ৷ ঈশ্বর গুপ্ত 
তাঁর পািকায় কাঁবতা লিখতেন--তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়ও পদ্য লেখার হাতমক্স করতেন এই পান্রি- 
কায়। এই শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন বাঁঙ্কমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, দবারকানাথ আঁধ- 
কারী, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-যাঁদের সকলেরই দীক্ষা ঈশ্বর গুপ্তের কাছে না হলেও, “সংবাদ 
প্রভাকর লেখক গোম্ঠীর বিশেষ সাধর্ম দ্বারা গ্রাথত ছিলেন তাঁরা । এইখানে ঈশ্বর গুপ্ত রচিত 
কবিজীবন'গ্লও বিশেষ উল্লেখষোগ্য। ধারাবাহিক ভাবে তিনি তাঁর পান্রকায় রামপ্রসাদ, ভারত ' 
চন্দ্র, দাশরথণ রায় প্রভৃতির জীবন এবং সংাক্ষপ্ত কাব্য সমালোচনা প্রকাশ করেন (১৮৫৪-৫৫)! 

- ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত 'তত্ববোধনী পান্রকা'় সাঁহত্যরচনা আরও বেশি স্থান পেল। 
যাঁদও ধর্মমূলক এবং দার্শীনক প্রবন্ধ প্রকাশেই 'তত্ববোধন'র একটি বিশেষ প্রবণতা ছিল। তত্ব 
" বোধিনীর সঙ্গে সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের নাম অবশ্য স্মরণীয়। অক্ষর দত্ত সুন্দর গদ্য িলথ- 
তেন। তাঁর প্রবন্ধগ্ঁল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে লেখা-একাটি খোলা যান্ত গ্রাহ্য মন,_-আর তাঁর 
গদ্যও তাই সহজ অথচ মননশীল? 'তত্ববোধিনী পত্রিকায়: যে সব রচনা প্রকাশ করা হোতো তার 
একাটি বিশেষ উচ্চমান ছিল, প্রবন্ধ নির্বাচনে সম্পাদকই ষথেচ্ছাচার করতে পারতেন না। একটি 
প্রবন্ধ নির্বাচন সভা" ছিল পান্রকার, যাঁর পাঁচজন করে সদস্য থাকতো, তাঁরা সকলে লেখা পড়ে 
তবেই মনোনীত করতেন প্রকাশের জন্য। বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল নর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজ- 
নারায়ণ বসু, আনন্দ বেদান্তবাগীশ, প্রসম্নকুমার সর্বাধিকার' প্রভৃতি এই: নির্বাচনী সভার সদস্য 
'ছিলেন। এই জাতাঁয় পরাঁক্ষার সাহায্যে রচনা প্রকাশের ফলে “ক্ববোধিনণ পত্রিকার অগভনর 
প্রবন্ধ এবং রচনায় ভাষার দোর্বলা প্রকাশ পেতো না। 

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে তত্ববোধিন" পাঁতিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর ভাষা 
সৌম্য ও ভাবসম্পদের জন্য পন্িকাটি সেকালের কলেজে পাঠ্য নির্ধারিত হয়েছিল! 

১৮৫১ খষ্টাব্দে কাঁলিকাতায় ভার্ণাকুলর লিটরার সোসাইটি প্রাতাষ্ঠত হয়। ঈশ্বর 
চন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, রাজেন্দ্রলাল মিত, হজসন প্র্যাটি’ সঁটনকার পাদার লঙ 
এবং রবিনসন প্রমুখ পশ্ডিতবর্গ এই সাঁমাতির সঙ্গে যুন্ত ছিলেন। এই সাঁমীতর আন্মকূল্যে 
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৫১ খষ্টাব্দে ণবাবিধার্থ সংগ্রহ" নামে একখান সচিত্র মাঁসক 
পন্ন প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় এইই প্রথম সচিত্র মাসিক পন্রু। কিন্তু তার থেকেও বড়ো 
কথা ছিল যে এইই প্রথম সাহত্য পারিকার জন্ম হোলো? ‘তত্ত্ববোধিনী’ পাঁত্িকার মত ধর্মদর্শন 
সমাজতত্ব এবং রাজনখীতি এখানে প্রধান নয়, “বাবধার্থ সংগ্রহে'র বিজ্ঞাপনের প্রথম পর্যন্ত ছিল 
প্ুরাবৃন্তেতহাস প্রার্ণব্দ্যা শিম্পসাহত্যাদিদ্যেতক মাঁসক পত্র?" বাংলা সাহত্যের ইতিহাসে 
পৃবাবধার্থ সংগ্রহে'র একটি বিশেষ স্থান আছে শুধু এই জন্যই যে, রাজেন্দ্রলাল মিন ধর্মদর্শন 
সমাজতন্ব রাঙ্জনৈতিক প্রবন্ধকে প্রাধান্য না দিয়ে প্রাধানতঃ 'সাহত্যাদিদ্যোতক' পাঁতিকারুপেই এর 
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প্রকাশ ঘটালেন। এই: পা্রকায় বিজ্ঞান ইতিহাস রহস্যকাহনী বিদেশীগল্প ইত্যাঁদই বেশী 
ছাপা হোতো। কিন্তু বাংলা সমালোচনা সাঁহত্যকেও এই পত্রিকা অনেকখানি এগয়ে 'দিয়ৌছল। 
মধুস্দনের বিভন্ন কাব্য সম্বন্ধে এতে সুন্দর সাহত্য সমালোচনা বৌরয়োছিল ॥ রাজেন্দুলাল 
মিত্রের পরে কাল"প্রসম্ন সিংহ যখন বাবধার্থসংগ্রহের সম্পাদক, তখন তিনি 'বাবিধার্থ সংগ্রহে, 
(আষাঢ় ১৮৭৩ সন) দীনবম্ধুর নীলদর্পণ নাটকখানির বিস্তারিত অলোচনা করেন। ব্রজেন্দনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমান এই সাহত্যালোচনার ফলেই তর্তৃপক্ষ রুষ্ট হন, এবং পান্রকাখানর 
অকাল মৃত্যু ঘটে। | 
. _ সোমপ্রকাশের (১৮৫৮) প্রতিষ্ঠায় বিদ্যাসাগরের হাত ছিল। বিদ্যাসাগর নিজেও কিছু 
কিছু লিখতেন। - দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন পান্নিকার সম্পাদক। তান নিজে যাঁদও সংস্কৃত 
ভাষায় সুপাণ্ডিত, এবং সংস্কৃতানুরাী পাঁশ্ডতেরাই প্রধানতঃ সোমপ্রকাশে লিখতেন, কিন্তু তা 
সত্বেও মানসক গঠনের দিক থেকে পান্রকাটি বহুলাংশে বিদ্যাসাগরের সমধর্মী ছিল! অর্থাৎ 
বেকনের এ্যাড্‌ভান্সমেল্ট অক লার্যানং এর অনুবাদক দ্বারকানাথ এই পত্রিকায় বিশুদ্ধ রাজ- 
নীতির গরম গরম প্রবন্ধও লিখতেন। প্রকৃতপক্ষে দ্বারকানাথ সাহাত্যিক ছিলেন না, ছিলেন 
সাংবাঁদক- এবং সংবাদ-সাহাত্যে তান আসল কৃতিত্ব দেখান। 

তত্ববোধনী-পবাবিধার্থসংগ্রহ' ও “সোমপ্রকাশ” ছিল গম্ভীর ধরণের কাগজ । ব্যঙ্গ রচনা 
কখনো কখনো সেগ্লতে প্রকাশিত হলেও তার প্রাধান্য ছিলনা । সেদিক দিয়ে বরং এদেরও 
আগেকার পান্রকাগদল অর্থাৎ সমাচার চাল্দ্রকা বা সংবাদ কৌমুদী বা সংবাদ প্রভাকরের বেশী 
প্রীতম্ঠা ছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্যরচনা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তবে এইসব লেখার 
সাহাত্িক মূল্য নিতান্তই অল্প। হালকা লেখা যাতে ব্যঙ্গের ছোঁয়াচ আছে, কিতু জবালা নেই, 
এবং সঙ্গে সঙ্গে সাত্যকারের সাহিত্য হয়ে উঠেছে, এমন রচনার জন্মদাতা প্যারণচাঁদ নর, এবং 
তাঁর সম্পাদিত ‘মাসিক পান্রকা' (১৮৫৪)। 'মাঁসক পত্রিকা'র ভাষা বাংলা সাঁহত্যে এক আঁভ- 
নবত্ব সৃষ্টি করলো। কথ্যভাষার রীতিতে কাব্যরচনা, প্রচুর তম্ভব এবং চাঁলত ফরাসী শব্দের 
ব্যবহার এবং ক্রিয়াপদের গঠনে সাধু ও কথ্য ভাষার মিশ্রণ_এইই হচ্ছে 'মাঁসক পাব্রকা'র রচনা- 
রীতির বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক সংখ্যার শীর্ষে এই সম্পাদকীয় মন্তব্য ছাপা হোতো-এই পান্রিকা 
জনসাধারণের বিশেষতঃ স্বীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথা- 
বাতা‘ হয়, তাহাতেই প্রস্তাবসকল রচনা হইবেক বিজ্ঞ পশ্ডিতেরা পাঁড়তে চান পাঁড়বেন, কিন্তু 
তাঁহাঁদশগের নিমিত্তে এই পান্রকা লিখিত হয় নাই’ শুধু জনসাধারণ, বিশেষ করে স্ব্র-লোকদের 
পড়বার জন্যই 'মাসিক পান্রকা'র প্রস্তাবঙ্ুলি চালত শব্দপূর্ণ হাল্কা ভাষায় লেখা হয়ান, বাংলা 
চলিত ভাষা শিক্ষার্থী ও বাঙলা সমাজের জ্ঞানলাভেচ্ছু সাহেবদের ব্যবহারে লাগানো, কতকগ্বাল' 
প্রস্তাব রচনার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল! বাংলায় প্রথম উপন্যাস লেখা হয়েছে এই পত্রিকায়, প্যারখ! 
চাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল ।' 

তারপর বঙ্কিম-ষুগের আরম্ভ।' বাঁঙ্কমচন্দ্র একের পর এক উপন্যাস লিখলেন। ১৮৭২ 
এ জন্ম নিল স্বনামধন্য ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা £ বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদক । পান্নকাকে অবলম্বন করে যে 
সাহাত্যক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে তার কথা আগে বলেছি; _সাঁহাঁত্যক গোষ্ঠ এর আগেও ছল, তু 
এই প্রথম তার পূর্ণতা প্রাপ্তি ॥ অর্থাৎ পত্রিকার সম্পাদক তাঁর সাহত্যরচনার প্রভাব দ্বারা 
সাহত্যের ইতিহাসে একটা" যুগ সৃষ্টি করলেন। উপন্যাসেতো বটেই, প্রবন্ধ সমালোচনাতেও 
সেষুগের সব লেখক বঙ্কিমকে অনুকরণ করেছেন। বাঙ্কম একটি ধারার জন্ম দিলেন এই 
প্রসঙ্গে ‘বশ্গদর্শনে’ বক্কিমচন্দ্রের সম্পাদনাকালে যাঁরা প্রবন্ধ লিখোঁছলেন তাঁদের নাম ও কয়েকাঁট 


চপ রা 


&০০ সমকাজীন -  [ অগ্রহায়ণ 


লেখা স্মরণ করতে পাঁর। কাঁক হেমচন্দ্রের লেখা--মন্দষ্যজাতির মহত্ব-কসে হয়?” যোগেন্দ্ 
চন্দ্র ঘোষের 'কোম্তদর্শন”, 'জাতিভেদ, রামদাস সেনের “ভারতবষশীয় পুরাবৃত্ত“ “কালিদাস” 
'বাণভট্'; লাঁলতমোহন বিদ্যানীধর “ভারতবষশিয় আর্ধগণের আদিম অবস্থা বিষয়ক 
ধারাবাহিক প্রবন্ধ*;-প্রফনল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাল্মীকি ও তৎসামায়ক বৃত্তান্ত; রাজকৃষ্ণ 
মুখোপাধ্যায়ের ‘ভাষার উৎপাত ‘কোমৎদর্শন’ “ঞাঁতহাসক শ্রম” বিদ্যাপাঁত”; অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 
উদ্দীপনা’ গলা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঁ্কমচন্্র নিজে এীতহাঁসিক, সামাজিক, দার্শ- 
নক এবং সর্বোপাঁর অনেকগযীল সাহত্য বিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন? সাঁহস্য সমালোচনায় তান 
নতুন রশীত এবং নীতি নির্দেশ করেন, সংস্কৃত ‘রস’ বাদের সংশ্লেষণী পদ্ধাত পাঁরত্যাগ করে 
‘তান ফুরোপ'য় ‘বিশ্লেষণ!’ পদ্ধাতর প্রচলন করেন। বাঙালীজাতির উন্নীত করতে হলে তার 
ইতিহাস জানা চাই, এবং তারজন্যে ইীতহাস' রচনা করা উাঁচত, এবিষয়ে বাঁঞ্কমচন্দ্র অত্যন্ত বোৌশ 
জোর দিয়েছিলেন এবং নিজে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। রাজকৃষ্ণ রামদাস, প্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যো- 
পাধ্যায় প্রভাতি সেই পথ অনুসরণ করেন। i 

এষাবৎ বাংলা সামায়ক পান্রকাগুীলতে কাঁবতা প্রকাশ খুব বোঁশ হয়াঁন। সে যুগে কাঁবযে 
ছিলেন না এমন নয়, কিন্তু পান্রকাগুি প্রধানতঃ তত্বমূলক হওয়ার ফলে কাঁবিতা তাঁরা খুব কম 
প্রকাশ করতেন ('নানাকারণে “সংবাদ প্রভাকর'কে ব্যাঁতক্রম ধরছি)। অবশ্য মধুসৃদনের প্রথম কাব্য 
তিলোত্তমা সম্ভবে'র প্রথম সর্গ বিবিধার্থ সংগ্রহে প্রকাশিত হয়, তাঁর বিখ্যাত আত্মবিলাপ কাঁব- 
তাঁটি 'তত্তবোধনগ'তে। এডুকেশন গেজেটএ (১৮৫৬) হেমচন্দ্রের “ভারত সঙ্গত” প্রভাত 
কতকগুলি কাঁবতা প্রকাশিত হয়৷ ১৮৬৩ সালে যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ কাব 'বহারখলালের' সহায়তায় 
‘অবোধ বন্ধু নামে যে পত্রিকাটি প্রকাশ করেন তাতেই প্রথম কাঁবতা একাঁট বিশেষ মূল্য পার। 
বিহারীলাল তাঁর পনসর্গসন্দর্শন" 'সুরবালা' প্রভূত কাঁবতা এবং হেমচন্দ্র তাঁর ইন্দ্রের সুরাপান' 
এই" 'অবোধ বন্ধ’ পত্রিকায় লেখেন। ব্কিমচন্দ্র নিজে যাঁদও একসময়ে কাঁবতা লিখতেন এবং 
রিভার ত্র ভা সি ও বতামছালি ভিত রা 
বেশ উৎসাহ দেখানাঁন। 

সা ভা দিত হরি STORE 
হোলো কামিনী কুসুম’ পরশমণি ্বর্গারোহণ' “কমলাবলাসী”“সৃহংসঙ্গম'। দীনবন্ধু মিত্রের 
‘প্রভাত’ নামে একটি কবিতা প্রকাঁশত হয়োছল। আর নবানচন্দ্র সেনের দু-একাট রঙ্গলালের 
‘যুবরাজের ভারতাগমনোপলক্ষে কবিতা ও 'নাঁতকুসুমাঞ্জলি' বঞ্গনর্শনে ছাপা হয়। কিন্তু 
উল্লেখযোগ্য কাঁবতা হচ্ছে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নপ্রয়াণে'র প্রথমাংশ। 

বাঞ্কিমচন্দ্রের পরে সঞ্জীবচন্দ্র যখন 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন তখন তাতে 
নতুন আরও কয়েকজন উল্লেখযোগ্য লেখক যোগ দেন। বলাবাহুল্য পান্নকা এবং তার লেখক 
গোষ্ঠীর ওপর বাঁতকমের প্রভাব তখনও অক্ষপ্ন ছিল? তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বস; 
প্রভূত লেখকেরা িখতেন। কবি অক্ষয় বড়ালের প্রথম কাঁবতা 'রজন্ীর মৃত্যু এই সময়েই এই 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 

অক্ষয় বড়ালের কাঁবিতা প্রসঙ্গে 'আর্ধদর্শন, (১৮৭৫) পান্রিকাটির কথাও মনে পড়ে। 
বিহারীলালের সর্বশ্রেষ্ঠ কণীর্ত 'সারদামঞ্গল' অসম্পূর্ণ অবস্থায় এতেই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়? 
এই 'আর্বদর্শনে: কাব হেমচন্দরের 'দশমহাবিদ্যা'র সমালোচনায় (লেখকের নাম না থাকা সত্বেও 
যতদুর জানা গেছে নীলকল্ঠ মজুমদার এই সমালোচনাঁটি লিখেছেন ) একটি বিশেষত্ব দেখা যায় 


১৩৬৭] বাংলা সাহিত্য ও সাময়িক পত্র ৫০১ 


যাকে আধুনিক সমালোচনারীতির চরম একটি নিদর্শন বলে মানা যেতে পারে কারণ তাতে সমা- 
লোচক ডারইউনের ওরা দিয়ে কাব্য বিচারের এক চেষ্টা করোছিলেন যা স্বয়ং কাঁব কর্তৃক 
প্রশধাীসত হয়োছল। 

এই সময়কার 'জ্ঞানাঙ্কুর (১৮৭৩) পত্রিকায় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, ‘বান্ধব’ 
(১৮৭৫) পান্রকায় কালাপ্রসম্ন ঘোষের প্রবন্ধ, এবং ‘মালঞ্চ, পাক্ষিক সমালোচক’ ও 'নব্যভারত' 
পান্রকায় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য সম্মলোচনাগলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা 
সমলোচনারখাত ক্রমেই সামায়ক পন্রকে অবলম্বন করে বিশেষ একাঁট পাঁরণাঁতর পথে এগোচ্ছে, 
এটা বোঝা যায়। 

এরপরই রবান্দ্রফুগ। আর রবীন্দ্রনাথ প্রাপ্ত বয়স্ক হবার আগে থেকেই ঠাকুর বাঁড়কে 
কেন্দ্র করে এর পূর্বভাস। ১৮৭৭ সালে 'দ্বিজেন্দ্ুলাল ঠাকুরের সম্পাদনায় “ভারত” পত্রিকার 
প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথেরও রচনা প্রকাশ আরম্ভ (এর আগে অবশ্য 'জ্ঞানাক্কুর’ পান্রকায় তাঁর 
‘বনফুল’ এবং সমালোচনা প্রবন্ধ ‘ভুবনমোহন! প্রাতভা' ইত্যাঁদ বোরয়েছে। ‘ভারত!’ পান্রকায় 
রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলশীর অনুকরণে করয়েকাঁট ব্রজবুলি পদরচনা করে ভান্ীসংহ ঠাকুরের 
পদাবলী নামে প্রকাশ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয়বর্ষের 'ভারত'তে (১২৮৪-৮৫) রবীন্দ্রনাথের 
প্রথম উপন্যাস ‘করুণা’ প্রকাশিত হয়। অত্যন্ত কাঁচা লেখা বলে এট প্ছনম্ীদ্ূত হয়ান। 'দ্বিতীর 
উপন্যাস 'বৌঠাকুরানীর হাট’ লেখার সময়ে গদ্য রচনায় কাঁবর হাত পেকেছে। এরপর "তান 
ভারতাঁতে অজন্র গদ্য পদ্য লিখেছেন নানা সময়ে। ১৮৯১ তে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভ্রাতুষ্পনন্ 
সূধীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ‘সাধনা’ পত্রিকা বার করলেন। রবীন্দ্র প্রাতভা তখন মধ্যাহুগগনে 
অজস্র ধারায় উৎসারিত হতে লাগলো । বলেন্দ্রনাথও এই সময়ে অনেক আশ্চর্য সন্দর প্রবন্ধ 
লিখেছেন। ১৮৯৪-১৫ সালে রবীন্দ্রনাথ নিজেই পান্রকাঁট কিছুদিন সম্পাদনা করেন। 

১৮৯১ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত সময়টা গদ্যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগর্প ও প্রবন্ধ রচনার যুগ 
বলা যেতে পারে। এইগ্াল প্রধানত শহতবাদশ'তে, “সাধনায় এবং ভারত?'তে প্রকাশলাভ করে 
ছল। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ নবপর্ষায়ের 'িজ্গদর্শনে'র সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন এবং 
১৯০৬ সালে তা পাঁরত্যাগ করেন। এই সময়ে “চোখের বাঁল' ও 'নৌকাডু' বঙ্গদর্শন" পান্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। বাংলা উপন্যাস রচনায় এখন যে পদ্ধাত চলছে অর্থাৎ সামীজক সংস্কার নিরপেক্ষ 
ভাবে পান্নপান্রীদের মানস লোকের বিবর্তন ও 'িশ্লেষণ-_তার সূত্রপাত হোলো চোখের বালিতে । 
রবীন্দ্রনাথের পরবতর”ণ উপন্যাস ‘গোরা’ প্রকাশ হয় প্রবাসী’ পত্রিকায় (১৩১৪-১৬)। রর 

এই পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গল্প, উপন্যাস এবং কাবতায় একাঁট [বিশেষ ধারা চলোছিল। 
প্রবাসী'তে তাঁর 'জীবনস্মৃত' ও এই পর্বে সাধু ভাষায় লেখাগদ্যের 'নদর্শন। প্রথম মহাযুদ্ধ 
এল, আর এল 'সবজপন্র' (১৯১৫) পত্রিকা! যার সম্পাদক হলেন প্রমথ চৌধুরী । ঘুমিয়ে পড়া 
মন জেগে উঠলো হঠাৎ আলোর ঝল্যকানিতে। চলতি ভাষায় চাঁকৰত কিরণস্পর্শে গদ্য এবং 
পদ্যে এক নতুন রাঁতির জন্ম হোলো । সবৃজপরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন “ঘরেবাইরে' এবং চতুরঙ্গ’! 
'বলাকা' পর্বের আঁধকাংশ কাঁবতাও এই পান্রকাতেই প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ নিজে সম্পাদক না 
হলেও ঘনিষ্ঠ ভাবে যুন্ত' ছিলেন .'সবুজপন্রে'র সষ্গে। আর রবীন্দ্রনাথের সরব সমর্থন ছিল 
বলেই 'সবুজপন্রে'র বিদ্রোহ বাংলা সাহিত্যে এত সহজে গৃহীত হোলো। ষে মনন এবং বুদ্ধি 
দীপ্ত বাচনভঙ্গণ এই পর্কে রবীন্দ্রনাথের রচনায় দেখতে পাই, তার ওপর নিঃসন্দেহে প্রমথ 
চৌধুরীর প্রভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বরাবর স্বীকারোন্ত এই যুগকে বুঝতে সহায়তা করে। 


৫০২ ঈগমকালশন [ অগ্রহায়ণ 


“সবুজপত্রে' এই দুজনই ছিলেন আসলে প্রধান লেখক এমন সংখ্যাও “সবুজপব্রে'র প্রকাশিত 
হয়েছে যার একমাত্র লেখক রবীন্দ্রনাথ ৷ অন্য যাঁরা 'সবুজপন্রে লিখতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হচ্ছেন__ সুরেশ চক্রবর্তী, অতুল গুপ্ত, ইন্দিরা দেবী, ধূর্জীটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। 

“সবুজপন্রে'র বিদ্রোহ ছিল একান্তই সাহিত্যিক বিদ্রোহ। সামাজিক বা অর্থনোঁতক মূল্য- 
বোধের ভিত্তিতে 'সবুজপন্রে'র লেখকেরা বিদ্রোহের কথা বলেননি কখনো। আর তাই “ঘরেবাইরে, 
উপন্যাসের গোড়ায় বিদ্রোহের ইঞ্গিত, উপন্যাসের শেষে তা অদৃশ্য-একটা জোর করে ঘটনার 
গাঁতকে ঘুরিয়ে দিয়ে চাঁরত্রের অপমৃত্যু * আসলে এর কারণ এঁ মূল্য বোধজানত পাঁরবর্তন 
তখন রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর সহধ্মী লেখকদের নাড়া দেয়নি তত প্রবল ভাবে। ১৯২৩ সালে যখন 
দীনেশরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় 'কল্লোল' পান্রকা প্রকাশিত হোলো তখন তার সঙ্গে 'সব্জপন্র 
গোষ্ঠীর কিছু সধর্ময ছিল-অন্ততঃ সাহাত্যিক বিদ্রোহ, (ভাষা, প্রকাশভঙ্গী, ছন্দ ইত্যাঁদ) 
দুদলেরই লক্ষ্য ছিল। কিন্তু 'কল্লোল”এর লক্ষ্য ছিল আরও কিছ বোঁশ ॥ 'অচিন্তকুমারের 
ভাষায়, ল্লোল বললেই: বুঝতে পারি সেটা ‘ক! উদ্ধত যৌবনের ফোঁনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা 
বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ধারত বিদ্রোহ, স্থাবর সমাজের পচা 'ভীত্তকে উৎখাত করার আন্দোলন । 
‘কল্লোল’ গোম্ঠীর লেখকদের মনে হোলো যে তৎকালণন প্রধান স্াাহাত্যকদের কাঁবতা সমতল সদৃশ 
অনুভূতিহীন, উপন্যাস-গল্পে বাস্তব-ঘানষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জবালা 
যল্দণার 'চহ্; মনে হোলো সেই সাহাত্যিকেরা তাঁদের জীবন দর্শনে মানুষের অনাতক্রম্য 
শরীরটাকে তাঁরা অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন। এই: বিদ্রোহে আতিশয্য ছিল সন্দেহ নেই, 
আবিলতাও ছিল, কিল্তু এর মধ্যে সত্য যেটুকু ছিল তা' উত্তরকালের অঞ্গীকরণের দ্বারা প্রমাণ 
হয়ে গেছে। 

কোনো মানুষই অমর নয়? কোনো সামীয়ক পন্ই' চিরজীবাী নয়। বিশেষ করে বাংলা- 
দেশের সামায়ক পত্রগ্ৰীল একট: বেশীই ক্ষীণজীবাঁ। এর কারণ নানা ধরণের। বিক্রয়ের স্থিরতা 
নেই, গ্রাহকের নাদিন্টতা নেই। বাঁঙ্কমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ যখন পন্রিকা সম্পাদনা করেছেন 
তখন এই অনিশ্চয়তা শছলন্ম-কন্তু প্রধানতঃ স্রষ্টা সাহিত্যিকের পক্ষে সাংবাদিকতা ধনয়ে 
সারাজীবন কাটানো অসম্ভব, তাই তাঁরা চার বছর € বঙ্গদর্শন ) বা একবছর (সাধনা ) প্রা্রকা 
চালিয়েছেন, তারপর সম্পাদনা ভার ত্যাগ করেছে। অথচ বাঙ্গালী পাঠক কখনোই' একাঁট 
{বিশেষ পান্রকার প্রত বোশাদন আগ্রহী থাকে না, রবীন্দ্রনাথ যখন '্রবাস'তে লিখতেন তখন 
প্রবাসী" গ্রাহক বেড়েছিল, যখন তান পবচিন্রাক্র লেখা আরম্ভ করলেন তখন পবাচন্রা'র কু 
বাড়লো। এই সব পান্নকার দম্পাদকদেরও সাধারণতঃ সেই প্রতিভা বা ব্যন্তিত্ব নেই' যার ফলে একটি 
সাহিত্যক গোষ্ঠী তাঁরা গড়ে তুলতে পারেন? লেখকেরা আজ এই কাগজে লিখছেন, কাল বেশ 
টাকা পেলে অন্য কাগজে লিখবেন। গ্রাহক এবং বিক্কেতাও এই ভাবে কমবে বাড়বে। ছু এতে - 
হতাশ হওয়ার কারণ নেই। সামায়ক পত্রের মৃত্যু আছে-_সাহাত্যকের মৃত্যু আছে, 'কল্তু 
সাহিত্যের মৃত্যু নেই। সাহিত্য অমর, সাহিত্য চিরজীবী। আর তাই সাহত্যরচনা চলবে ষতাঁদন 
ততদিন তা প্রকাশ করবার জন্য সামায়ক পত্রেরও অভাব হবে না। এই ভাবে সাহিত্য ও সামায়ক 
পত্রের মধ্যে যোগ চিরকাল অক্ষুগ্ন থাকবে।, 


গণিতের দর্পণে £ গ্রাস 
মরার ঘোষ 


একদা প্লেটো বলেছিলেন গ্রীকেরা ফা গ্রহণ করে, উন্নত ও সম্পূর্ণ রুপায়নে তার পরিণাঁত ঘটে, 
গ্রণকমানসে এ মৌিকত্বের দাবী এীতহাসিক সত্য। গ্রীসের হীন্দরিয়গ্রাহ্য ও দৃশ্যমান জগতের সমস্ত 
জ্ঞানসম্পদ পাশ্চম থেকে আহরণ করা। গ্রণক সংস্কাতির প্রারাম্ভক কেন্দ্রবিন্দ; যাঁদ আলেস হুন 
তাহলে গ্রীক বিজ্ঞানের দূরকজ্প মৌল সম্পদ গ্রীসের অশেষ খণ মিশর ও ব্যাবীলনের কাছে। 
আলেস, পাঁথাগোরাস, িমোক্িটাস, গ্লেটো আঁরস্টটল এগ্রা প্রত্যেকেই ছিলেন অত্যাশ্চর্য 
ভ্রমণকারণ। পশ্চিমের জ্ঞানসম্পদ সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে গ্রীক চিন্তার এশ্বর্যবাদ্ধতে এদের 
কালযাপন। এই আহত জ্ঞান-সম্ভার জাতীয়করণে গ্রীক মোৌলকত্ব পৃথবীর অশেষ উপকার 
করেছে। বিজ্ঞান বা গাঁণতের ইন্দিয়গ্রাহ্য জ্ঞান তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষরে অভূতপূর্ব আকার নিয়ে 
প্রীতান্ঠত হয়েছে। পাঁথবীর সামাগ্রক 'িন্তাধারায়, কৃষ্টি সাধনার কাঠামো 'নর্মাণে, জ্ঞানচচ্চার 
প্রকরণগত উৎকর্ষে, প্রান পৃথিবীর এীতহ্যে ও বর্তমান জগতের বাস্তবতায় যতখানি ফারাক 
তার বেশ ছু ভগ্নাংশ গ্রাঁক-প্রাতভার দান। 

ইান্দয় গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা থেকে ব্যান্তবাদের জন্ম! বুদ্ধির স্বাক্ষরে সায্যা্তি প্রয়োগে বস্তুগত 
আঁভজ্ঞতার যে বিমূর্তন তার প্রথম সূত্রপাত গাঁণত চচায়। অবশ্য এও সত্য যে জ্ঞানের চরম 
বিম্মতন যা বর্তমান প্াঁথবাঁর জ্ঞানভাপ্ডারের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ তাও গাঁণতের দান বিমূর্ত 'জ্ঞান 
প্রীত ধরণের আঁভজ্ঞতা থেকেই! জন্মলাভ করতে পারে৷ এ চেতনার উজ্জল স্বাক্ষর প্রাচীন 
ভারতের প্রাঁতাঁট অভিজ্ঞতায়, শাস্ত্রে, জ্ঞানসম্পদের মুলকথা হয়ে আছেঃ সেখানে বিমূর্তনের 
চরম রূপলাভ আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ এরীতহ্য বলে কাঁথত। মূর্তরূপ থেকে আভজ্ঞতার এই যে 
বিমূর্ত রুপসন্ধানে যাত্রা গ্রীসে তার আরম্ভ ঘটে সরল ্যুস্তিপ্রয়োগের অনুশীলনে । গাঁণত 
চর্চায় এই সুযোগ গ্রণীকমানস অত্যান্চর্য ভাবেই গ্রহণ করেছে।' গ্রীক প্রাতভার মৌলিকত্ব হোল 
সুষ্যস্তি প্রয়োগের উৎস থেকে যাত্রা করে যুস্তাবিজ্ঞানের পাঁরণত এীতহ্যে যান্রাশেষ করা৷ 

গাঁশাতিক ষুক্তি প্রয়োগের সমস্তরকম কলাকৌশল বিশেষ ধরণের যুস্তিজাল রচনায় সিদ্ধ। 
যুক্তিবিজ্ঞানের অবরোহ প্রণালীর 'বিষয়বস্তুগত বৈশিষ্ট্যের অফুরন্ত উৎস হোল গাঁণত। গাঁণাতক 
প্রতিজ্ঞা থেকে গাঁণাঁতক সিদ্ধান্তের প্রুবতা ব্যান্তর অবরোহে সংবদ্ধ। আবার ঝ্দান্তবাদের ব্াদ্ধ- 
প্রাধান্যে অখণ্ড চেতনার যে 'িমূর্তন তাও যাান্তবাদের শিলভূত অংগীকারে আবদ্ধ। সেখানে 
যুক্ত ও বুদ্ধির বিস্তারে, চিন্তার অবরোহে, ভূয়োদার্শতার বৈচিন্র্যে গাঁণতের প্রেরণা অসম্ভব 
কার্যকর" গাঁণতের প্রেরণায় সুচিন্তার যান্তিপ্রয়োগে গ্রীসের অশেষ কৃতিত্ব। 

মিশরের ভূয়োদর্শন গ্রীকাবজ্ঞানের জনক। মিশরের মৃতদেহ সংরক্ষণ শত শত বৎসরের 
এঁতিহ্য অনুসারী! তবু মৃতদেহ চষ্টায়্ তাদের অভিজ্ঞতা সামান্য শারণর বিদ্যা |বকাশেও 
সহায়ক হয়ান। শারীর চর্চায় বিমূর্তরুপ অপূর্ব ব্যজনায় গ্রীক-শিল্পে প্রযুন্ত। মিশরের গাঁণত 
আলেস, পধথাগোরাস, ভিমোক্রিটাস সম্পূর্ণ আত্মস্থ করেছিলেন। মিশরের চিন্তায় প্রায় 'তিন- 
হাজার বছর ধরে যা ভুয়োদর্শন ছিল-জ্যোতীর্বদ্যা সংখ্যাবিজ্ঞান, জ্যামিতিক সিদ্ধান্ত তার 
সবকিছুই আলেস-পাঁথাগোরাসের মননশশলতাক্ন অনবদ্য বিজ্ঞানে পারণত হয়েছিল! আলেস 
সুরু হয়েছিল গ্রীকবিজ্ঞান এবং হয়তো গ্রশকবিদ্যায় সুষৃত্তি প্রয়োগের সুযোগও । যুক্তি প্রয়োগের 
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অপূর্ব পদ্ধাঁত, গ্রীকবিজ্ঞান, দর্শন এমন ক সাহত্য ও শিল্পের আংঁগক ও প্রকরণ গত 
সোঁকর্যে'র ধান্রী। কয়েক সহস্র বছর ধরে মিশরে যা কেবল রুটিন চর্চা ছিল, গ্রীকমানসের 
পরিশীলিত চর্চায় মাত্র কয়েক শতকের ব্যবধানে তা পত্রে পুষ্পে শোভিত এক পাঁরণত জশীবন- 
সাধনায় পর্যবাঁসত হয়েছে। গ্রীক গাঁণতের স্বাংগীঁণ উন্নতি, 'নকোমাকাসের পাটীগাঁণত, 
ভায়োফান্টাসের বাঁজগাঁণিত এবং সমগ্র গ্রীক-মনীষার কয়েক শতাব্দী সঞ্চিত সাধনার পাঁরণাঁত 
ইউক্লিডের জ্যামিতি এবং টলেমণ বা আরস্টারকাসের জ্যোতিশবজ্ঞান মিশরীয় গণিতের 
ভূয়োদর্শনের প্রত্যক্ষ ফলশ্রীত। মিশরে বাদের জন্ম ও পরিশেষে লালন পালনের সম্ভবনা ছিল 
কেবল সুযুক্তি প্রয়োগের বা মুন্তবদ্ধি পারশীলিত চিন্তার বিশেষ অভাবে সে সম্ভাবনার অতল 
সমাধি ঘটোছিল। মারিস! ক্লাইন বলোছলেন।: “প্রায় চারহাজ্জার বছর ধরে মিশরীয়: সভ্যতা এক 
এরীতহ্য রক্ষা করে এসোছল। ধর্মে দর্শনে, বাণিজ্যে, কাঁষকর্মেে এমনি ক গাঁণতানুশীলনে 
প্রাতাট মিশরীয় তার পূর্ব পুরুষের অনুসরণ করে এসেছে।” এখানে ক কর্মে কি চিচ্তায়। 
সামান্য পারবর্তনের স্বপ্নও সমাধিস্থ” 

গণিত যাঁদ সাম্টশীল কর্মের অংগাঁভুত হয়, তাহলে গাঁণতের আকর্ষণ কিঃ কোন্‌ 
প্রাথামক প্রেরণায় মানুষের মননশীলতা গাঁণত চর্চায় মগ্ন হয়? সমস্ত জ্ঞানানুশশীলনের 
আঁদমতম সেই উত্তর গণিতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দৈনান্দন জীবন চর্চার বাস্তব অনপ্রেরণা- 
তেই অন্যসমস্ত অনুশীলনযোগ্য শাস্ত্রের সংগে গাঁণতেরও জন্ম। গাঁণতের প্রসংগ সাধারণ 
লোকের আভজ্ঞতায় গভীর হলেও লৌকিক প্রয়োজনের তাঁগদে তার অগভীর জন্মসম্ভাবনা 
বাস্তবসত্য। মানুষের দৈনিক জাঁবনচচ্চঠার অজস্র কৃতকর্মের প্রত্যক্ষ ফলশ্রাতি হোল গণিত। 
যেমন, ব্যবসাবাণিজ্যগত আদানপ্রদানে, নোৌঁবদ্যায়, পাঁঞ্জকা রচনায়, স্থাপত্যাঁশল্পের অজজ্র 
গঠনকর্মে, সেতুবন্ধনে, গৃহ-্পঞ্থবাঁধ নির্মাণে এবং মানুষের শতশত প্রয়োজনীয় কর্মের [সিদ্ধি 
লাভে গণিতের প্রযুক্তি অবশ্যম্ভাবী । 

আদম পাঁথবীর ভূয়োদর্শ গাঁণতের কয়েক শতাব্দীব্যাপী সাধনার পাঁরণাঁত যে য্যান্ত- 
ও ব্দ্ধিবাদ তা অধুনা সমস্ত শাস্ত্র চর্চারই কেন্দ্রবিন্দু গাঁণাতক প্রত্যয় পদ্ধাত ও সিদ্ধান্ত 
বন্তৃঁবজ্ঞানের গহনস্তরের মৌলরুপশীনর্মাতাই এমন কি বস্তুবিজ্ঞানের সামীগ্রক সাফল্য গাণিতিক 
সম্পর্কানর্ভার ৷ গণিতজ্ঞ ক্লাইন পাঁরচ্কার বলেছেনঃ “এই সমস্ত শাস্ল চর্চার সাফল্য নির্ভর 
করছে সেই সম্পকে'র ওপর যেখানে তারা গাঁণতের সংগে সখ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ কেননা 
এদের 'বাচ্ছন্ন তথ্যের শুকনো আস্থিতে প্রাণ সণ্ডার করেছে গাঁণত এবং বাভিন্ন পর্যবেক্ষণের 
স্ঃযোগসূত্র আবিষ্কার করে তাদের বিজ্ঞানের মর্যাদা দিয়েছে * 

শুধু তাই নয়, সদষ্বান্তি নির্মাণের সব্রিয়তা গাঁণতেরই একক বিশেষত্ব এবং সমগ্র বস্তু- 
বিজ্ঞানের যুক্তি গ্রাহ্য কাঠামো নির্মণেই: গাণিতিক যুন্তির শেষ কথা এমন উীন্ত করাও চলে না। 
কেননা দর্শনও সন্ঘ্দান্তর ভাগদার। সদয্যান্ত ব্যতীত দর্শনের আবির্ভাব ঘটে না। একথা 
প্রথম নাকি স্লেটোই বলোছলেন! অবশ্য স্লেটোর অনেক আগেই দর্শনের বাস্তবক্ষেত্রে যুক্তি 
প্রয়োগের মনোরম এীতহ্য গ্রীসদেশে গড়ে উঠেছিল। দর্শনই হোক বা বিজ্ঞানই হোক গ্রীক 
দুরকল্পনার জনক হলেন আলেস। আলেস গাঁণত চর্চায় সুয্ান্তর প্রাতম্ঠা করলেন। সে 
যুক্তির কাঠামে গ্রীক দর্শনের আর্বিভাব হোল আলেসের হাতেই। তা ছাড়া জগৎ তৈরী হতে 
পারে না এমন একটি উপদ্দন খোঁজার চিন্তায় আলেস মগ্ন। গ্রীক "পুরাণের ব্ন্তিহধন এ্ীতহ্যে 
আলেসের মন ভরে না! পৌরাণিক উপাদানের আস্তত্বে আলেস বিশ্বস্ত নন। বিশ্বজগৎ 
গঠনের এমন আদিমতম উপাদানের উল্লেখ মিশরের পুরাণেও পাওয়া যাবে। ব্যাবলনশয় 
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বিদ্যাযও এর উত্তর মেলে_কিন্তু আসল য্াান্তবাদেরই পরাজয় সেখানে। সষ্দান্তর সন্দেহ: 
প্রকাশেই গ্রাসে দর্শনের জন্ম হোল। আলেসের গাঁণাঁতক মন হোল তার স্রচ্টা। 

আলেস যে বীজ উপ্ত করে গেলেন তা থেকে স্দাষ্ট হোল মনোরম উদ্যানের? আলেসের 
এীতিহ্য পথ অনুসরণ করে এলেন আনেক্রামাশ্ডার আনেক্রামানস:। দার্শীনক বাযান্তপ্রয়োগের 
উপর পথ নির্মাণে আলেসের প্রভাব তদের বিশেষরূপ সাক্রয়। 

আর গাঁণত নিয়ে, এমনাক গাঁণতের উপাদানেই দার্শীনক চিন্তাধারার মাঁতশনর্মাণ 
করলেন পাথাগোরাস। পাথাগ্সেরাসের সংখ্যাতত্ব অবশ্য আদিম সংখ্যাচেতনার রহস্যময় রুপের 
দাশশনক ব্যাথ্যাপ্রচেম্টা। তবু গাঁণত নিয়ে গাঁণতের নির্বশেষ রূপের কাঠামোয় দর্শন চিল্তা' 
পাঁথাগোরাসের জ্ঞান জগতের একমাত্র উপাদান কেননা ভূরোদর্শন বা হীন্দয় গ্রাহ্য আস্তত্ব তাঁর 
জ্ঞানরাজ্যে একান্ত অবাঞ্ছনণয়। শুধু তাই নয়, আলেসের এীতিহ্যে এতাঁদন দর্শন ও বিজ্ঞানের 
বাভিন্ন সত্তা ছিলনা-_ছিল তাদের যুস্ত আস্তত্ব। পাঁথাগোরীয় গাঁণত চর্চাই, দর্শন ও বিজ্ঞানকে 
দুই বিভিন্ন রাজ্যপীমায় প্রাতষ্ঠা দিল। তবু গাঁণতের বন্ধন থেকে ছন্ন হয়েও দর্শনের স্বাধীন 
বিকাশে গাঁণতের প্রভাব রয়ে গেল। গাঁণতের অগ্রগ্গাততে দার্শানক চেতনায়ও রসসন্টার হয়। 
ইতিহাসে এমন উদাহরণও যথেষ্ট যে দার্শানক চেতনার অনড় এীতহ্য ও যুস্তিহীন বিশ্বাস 
গণিতের প্রগাঁতিরোধে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে_কল্তু গাঁণতের অগ্রগাঁত দর্শনের পথরোধ করে 
কখনও দাঁড়ায় নি। 

গ্রকদর্শনের ক্রমাবকাশের এীতহাস অনুসরণে তার প্রগাঁতর প্রাতাঁট অধ্যায় কিংবা 
প্রাতটি দর্শন অধিবেত্তার সৃষ্ট বৈচিত্রের অংশীদাররূপে সুয্বন্তি প্রয্নোগক্রমে ঘাঁনম্ঠতর 
হয়েছে। আলেসের পরবর্তী এক বিস্তৃত নাম-তালিকা আর দর্শনের রস হীতহাস বর্ণনায় 
দর্শনে যযুত্ত প্রাধান্যের সম্পন্ন এীতহ্য বিবৃত করতে পারা-যায়' তাতে বন্ধ দশর্ঘতর হবে 
তবু একজনের দর্শন চিন্তার যুক্তিবাদ এখানে আলোচনা না করলেই নয় তান হলেন হেরা- 
ক্লিটাস। জগৎ সংসারের মৌলপ্রবাহের নিয়ামক রূপে তান যাকে প্রাতষ্ঞা দিয়েছেন তাকে 
বলেছেন নিয়াত এবং অপর নামে তাকে আভাঁহত করেছেনঃ বিশুদ্ধ যুক্তি। বিশুদ্ধ য্াক্তকে 
নিয়তি আখ্যা দিলেন হেরাক্িটাস-_ এবং বিশুদ্ধ হ্যান্তর স্ব্বোচ্চ আসনলাভে প্রথম সহায়ক 
হলেন তানি। হেরাক্লিটাসের গাঁতবাদে িবৃতঃ 'বিবর্তমান পাঁথবীর মূলে রয়েছে নিয়ম- 
শূঙ্খলা_ সংঘর্ষের অন্তরে রয়েছে সংগাঁতর অনুশাসন? পরিবর্তনের অস্থির নীতি যুক্তি- 
গ্রাহণ শত্খলায় আবদ্ধ-যন্তর এই অন্শাসন কে তিন ঈশ্বর রূপে আঁভাঁহত করতেও 
কুণ্ঠিত 'নন!। 

ইতিমধ্যে গ্রণক গণিতে অগ্র্গাতর ধারা অব্যাহত রয়েছে-গাঁণীতক এঁতিহ্য ক্রমশ ভার 
হয়ে চলেছে! অন্য সমস্ত সৃষ্টিশীল চিন্তায় তার পরোক্ষ ও অপরোক্ষ প্রয়োগ-সম্ভবনা 
গভীরতর সম্পর্ক বন্ধনের অপেক্ষায়। এমনসময়ে গ্রীকদর্শনের এক আশ্চর্য দিক পাঁরবর্তন। 
দর্শনের ইতিহাসে যাদের সাঁফম্ট বলা হয় তাদের আবির্ভাব হোল, খপ ষষ্ঠ শতকে। 
এথেন্সের প্রভাব প্রাতিপাত্তর সংরন এই শতকেই। এই: শতকেই নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হোল 
গ্রীসের সৃষ্টিশীল মন। 'গাঁণতজ্ঞ স্ট্রইকের ভাষায় ঃ “এক নতুন রাজনোতিক ও সামাজিক 
পাঁরবেশে গ্রণক শিক্ষার ও দাশশনকেরা নতুন তদ্বাচন্তার সঙ্গে নতুন গণিতের আমদানী 
করলেন। ইতিহাসে এই প্রথম “সাঁফষ্ট” আখ্যাধারশ, প্ীতহ্য-উদাসশন একদল সূক্ষমাবচারশীল 
মানুষ গাঁণাতক তথ্যের নিছক উপযোগ বাদদয়ে গাঁণতের বনুক্ধবাদ-চর্গার রত হলেন।” 

এ যুগে গাঁণতের বস্তু গ্রাহ্য-আঁভব্যান্ত গভশরতর বিমূর্তরূপে আশ্রত হোল? গাঁণতন্ঞ 
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হিপোক্রেটসের আঁবর্ভাব আর প্রাথামক স্বতঃসিদ্ধ স্বীকৃত গাঁণতের উদ্ভাবনাহোল এই; যুগেই 
জ্যামিতির তত্বগত চিন্তায় পাঁরবর্তন এল। জ্যামাতক প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত আভমূখে 
পেশছোবার আগে কতকগ্যীল ধ্রুব স্বীকার্ষের তত্ব বিধিবদ্ধ করে নিল'' গাঁণাতক স্বীকার্বের 
প্রাথামত অনুশাসনে নতুন চলার পথ গড়ে উঠলো । গাঁণতিক স্বীকার্ষের 'ভীত্তভামিতে গণিতের 
এই হ্যাস্তিস্থাপনা দর্শন জগতের বিপ্লব সূচনা করে! সেখানেও দার্শীনক যুক্তিসৌধের ভারত 
নির্মাণ কতকগ্দাল পূর্বস্বীকৃত স্বতগীসদ্ধের ওপরেই। সাঁফস্টদের "নতুন দর্শনের প্রার্থানক 
স্বীকার্য হোল£ জগতের সকল পদার্থের মানদণ্ড মানুষ। মানুষ তার সাধারণ বাম্ধি দিয়েই 
নর্ধারণ করবে এই দুনিয়া সবাঁকছুরই মূল্য। বিচার করবে বাঁভক্ম মতের সত্যতা ক 
অসত্যতা। কিন্তু সাঁফস্টদের কাছে মান্দুষের এই ধারণা সম্মিলত মানুষের নয়। বান্তি 
মানুষের বাশষ্টতা তাঁদের দর্শনে সর্বোচ্চ স্থান পেল। এখানেই হোল সাঁফিন্টদের পরাজয়! 
অবশ্য তৎকালণন গ্রীক সমাজনীতির বিমূর্ত প্রাতফলন সাঁফম্টদের চিন্তাধারায় প্রকাশ পেয়ে- 
ছিল। গ্রীক সমাজ ও রাষ্ট্রের বাস্তব পটভূমিকায় সাঁফম্টদের চিন্তাধারা 'বচার্য। সফিম্টদের 
চিন্তায় মূল্য-নধারক মানুষ মাত্রেই ব্যান্ত বৈচিত্রে ও চাঁরব্রে প্রোজ্জবল।' আজকের গণতল্্ের 
যুগে বে মূল্যায়নে ব্যক্তি মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত তার প্রার্থামক দ্বীকাষই কিল্তু সাঁফষ্টদের 
চিন্তায় অনুপাস্থত। এথেনীয় সাধারণতন্তের দর্শন প্রজ্ঞা বা ব্দা্ধবাদের নিছক ভারবহশ 
হোল এই দর্শন চিম্তা। জন বানেটের মতেঃ সাঁফষ্টদের তত্বাচল্তা পাঁরস্কার বুঝতে হলে 
মনে রাখতে হবে, এদের ক্রীবকার্জন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল সেই' সব মানুষদের ওপর য.রা 
গ্রীক রাষ্টীব্যবস্থায় আভজাত তন্ত্রের প্রাতষ্ঠাতা।” (জন বার্ণেটঃ গ্রীক ফিলোসাঁফ) 

গ্রীক রাষ্ট্র ব্যবস্থয় আভজাত তনল্তের প্রথম যল্তগ্দর বলাচলে সফিম্টদের। গণিতের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সফিষ্টদের ছিলনা? কোন গ্রীক চিন্তার যুক্ত বৌচত্রে সাঁফম্টদের প্রত্যয়- 
বোধ উল্লেখষোগ্য। সাঁফস্টদের সমসামায়ক ছিলেন ভিমোক্রিটাস। 'িমোক্রিটাস বস্তুবাৰী 
দর্শনের 'বস্তারত সূচন করেন গ্রীসে! ভিমোক্রিটাসের 'চন্তার মূলে হীন্দ্িয়-্রাহা জগতের 
অস্তিত্বই প্রাধান্য পেয়ৌছল। অবশ্য ভিমোক্রিটাসের প্রত্যয় মিশর বা ব্যাবীলনীয় জগতের স্থল 
বস্তু আভজ্ঞতা থেকে বঘেষ্ট পারমার্জত। এক পাঁরণত গাঁণত-এীতিহ্যের ও সংয্যাক্ত প্রয়োগের 
উত্তরাধিকারীত্ব ডিমোক্রিটস সযত্রে লালন করেন। পদার্থের পারমাণাীবক গঠন-সৌকর্ষের 
দার্শনিক প্রত্যয়ের সংগঠক তিনি। 'লিউাসপাসের দর্শন থেকেই পদার্থের এই নতুন প্রত্যয়- 
বোধ তিনি লাভ রেন। শুধু তাই নয়;দার্শানক 'নয়াতবাদের প্রার্থামক শান্ত ?লউাসপাসই 
চিন্তাজগতে আমদানী করেন। “কার্ষকারণ সম্পর্কে নিশ্চিত বাঁধনে গ্রাথত বস্তুজগতের 
তাবৎ সত্য" এই পর্যায়ের উন্তিও 'লিউসিপাসের কাছ হতে প্রথম পাওয়া যায়৷ ভিমোক্লিটাস 
কিন্তু লিউসিপাস বার্ণত প্রত্যয়বোধের পদুথিগত আঁভজ্ঞতায় তৃপ্ত ছিলেন না। দেশ বিদেশের 
জ্ঞানরাজ্যে তিনি প্রবেশ তরেছিলেন' কথিত আছে তান নাঁক ভারতবর্ষেও ভ্রমণ করোছিলেন। 
বহ্নীবস্তত আঁভজ্ঞতার বিশাল আকাশপটে তানি িউীঁসিপাস প্রবর্তিত দর্শন চিন্তার পূর্ণরূ্প 
দয়েছিলেন। বিশুদ্ধ বুন্ধজাত ও মার য্যান্তসম্বল জাগতিক ধারণার প্রথম উদ্ভাবক হলেন 
পারমেনাইডেস। পারমেনাইডেস বাঁ্ণত বিশুদ্ধ চিন্তার এঁশ্বারকতায় 'ডিমোক্রিটাসের আস্থা 
ছিল না। পারমেনাইডেস বস্তুগত চেতনাকে সরাসার নির্বাসন দিয়েছিলেন। পারমেনাইডেসের 
বস্তুহীন নিশ্চল 'স্ধাতবাদ আর হেরাক্রিটাসের প্রবহমান জগতের গাঁতবাদ দুয়োর নিয়ামক হোল 
বিশুদ্ধ যুক্তি । এই দুই আপাতাবিরোধা চিন্তাধারার প্রাতদ্বন্দবীহলেন িমোক্রিটাস। ডিমো- 
ক্রিটাসের জগৎ অসংখ্য পরমাণু ও অসংখ্য শুন্য দিয়ে গঠিত। ভূয়োদর্শন জাত অথচ অপরণীক্ষিত, 
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অভিজ্ঞতালব্ধ, সার্থকতম দর্শনচিন্তার নায়ক হলেন ডিমোক্রিটাস। ফ্যারংটনের মতে বস্তু 
বিজ্ঞানের ‘ভাঁত্ততে প্রথম উপকরণ সরবরাহ করলেন ভিমোক্রিটাস। ডিমোক্রিটাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য 
এই যে তাঁর দর্শন চিন্তা প্রথম থেকে স্বতঃাসদ্ধ আকারে গ্রাথত--অবশ্যই তাঁর চিন্তার পরীক্ষা- 
সিদ্ধ যে রূপ তা আঁবচ্কার করা তখন সাধ্যাঞ্নন্ত ছিল না। আর' জাগাঁতক এই বস্তুরূপের 'বিশ্লে” 
মণ কেবল বিশুদ্ধ চিন্তার দ্বারা সম্ভব নয়, বাঁহ“জগতের চেতনার সম্প্রসারণ প্রয়োজন। চিন্তার 
এই নার্বশেষ প্রাধান্য স্বীকার করেন ন বলেই স্লেটোর কাছে ভিমোক্রিটাস ছিলেন অসহ্য। 
বিশাল ফ্টান্তবাদ মনের আঁধকারী হলেও গ্রীক রাম্ট্ব্যবস্থার রাজনোতিক প্রভাবের উর্ধে ওঠা 
প্লেটোর পক্ষে সম্ভব হয়ান। 

িমোকিটাস যেখানে সাধারণ-বুদ্ধি (০০।৷০n 9205০) আর অনায়াস য্যান্ত দিয়ে যে 
দাশশীনক জগতের প্রাতষ্ঠা করেছিলেন প্লেটো সেখানে সহজবাদ্ধির ধার দিয়েও গেলেন না। 
তাঁর যুপ্তির বিশুদ্ধ রাজ্যে বিজ্ঞানের বস্তুগত আস্তস্বও স্বীকৃত নয়। িমোক্রিটাস বস্তুজগতকে 
দূভাগে ভাগ করেছিলেন £ বস্তু ও মন। 'িমোক্রিটাসের এই বিভাগ মূলগগতভাবে যান্ত্রিক যযুস্তি- 
বাদের অন্তর্গত হোলেও তা আমাদের সহজনদ্বুদ্ধি-প্রধান যা্তর অনুগামী। কি রাজনোতিক 
দর্শনে বা মানুষের দৈহিক গঠনের দার্শীনক ব্যাখ্যায় পূর্ব কল্পিত নিশ্চিত ধারণা নিয়ে প্লেটো 
দর্শন চিন্তায় অগ্রসর হয়োছলেন। স্লেটোর দার্শীনক স্বতহাসদ্ধ গুলির অবাস্তবতা আজ কেবল 
এীতহাসক কৌতৃহলই চাঁরতার্থ করে। তাঁর রাজনোতিক দর্শনে আভজাত তন্মের নিরঙ্কুশ রাষ্ট্র 
প্রাধান্যের স্বীকৃতি কিংবা মানবদেহে মস্তক স্থাপনের অদ্ভুদ দার্শীনক ব্যাখ্যা এখানে উল্লেখ- 
যোগ্য।* মস্তকের প্রাধান্য রচনায় গ্লেটোকে অস্বীকার করতে হয়েছে বস্তুজগত এবং বদ্তু- 
'বিজ্ঞানকেও। অবশ্য সক্রোটসের ভাববাদী চিল্তার প্রসারিত রূপদান করেছেন প্লেটো । সক্রেটিস 
বস্তুবিজ্ঞানকে মারাত্মক বিষের মত পাঁরত্যজ্য মনে করতেন ॥ ' বিশদদ্ধ বাদ্ধজাত য্যান্তর আধক্যে 
তাঁর দার্শনিক চিন্তা ভারাক্রান্ত। বিজ্ঞানের আভিজ্ঞতা-নিভভ'র ভিত্তি তান গ্রাহ্য করেন না। 
তাঁর বুৃদ্ধাবলাসে, গাণিতিক প্রত্যয়, নশীতবাদ, ধর্মতত্ব, বস্তুচেতনার সম্পূর্ণ "আওতার বাইরে 
বিশুদ্ধ আঁভিজ্ঞা মান্র। বিশেষ করে গাঁণতের প্রসংগে তান প্রখর ষুন্তর অবতারণা করোছিলেন।' 

চিরন্তন গণিতের প্রত্যয়ে 1তাঁন মানবাত্মার মত্যুহীন সংগীত আবিষ্কার করোছলেন। 
তান মনে করেন গার্ণতের সমগ্র উপকরণ বস্তুচেতনাজাত নয়! কেননা বাহার্বশ্বে সম্পূর্ণ বৃত্ত 
বা সম্পূর্ণ ন্রিভুজ বলে কোন বস্তু-সত্তা থাকতে পারে না৷ গাঁণাঁতিক প্রত্যয়গ্যাঁদ বিকৃত আভজ্ঞতার 
আদর্শ রুপ মাৱ এবং সম্পূর্ণ বস্তু-চেতনা নিরপেক্ষ জ্ঞান! তাঁর মতে, গাঁণতের বস্তু-সম্পর্ক- 
হঈনতা দিয়েই আমরা অন্যান্য প্রত্যয়গদাঁল বিচার! করি। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, কোনো গোলা- 
কৃতি পুকুরের আকার দিয়ে আমরা জ্যামীতিক বংত্তের সংজ্ঞার্থ নিশ্চই বিচার করবো না। বরংচ 
জ্যামীতক সংজ্ঞার সঠিক অর্থীদয়ে পুকুরের গোলাকাঁতি বিচার করবো। এখানে বস্তুবিচারের 
মাপকাঠি হোল বিশহদ্ধ ধারণাজাত প্রত্যয়। সক্রেটিসের মতে গাঁণতের- সত্য চিরন্তন, অপারি- 
বর্তনীয়' ও চরম। অতএব গাঁণতের জ্ঞান আমরা সংগ্রহ কার অন্য এক: জগৎ হতে । যেখানে অনন্ত 
বৈচিত্রের মধ্যে আমাদের মুন তার শুদ্ধ অভিজ্ঞতা সণ্ঠয় করে। সেই অভিজ্ঞতার আদর্শ উপ- 
করণে আমাদের এই অসম্পূর্ণ জগত গঠিত। বিশদ্ধ ধারণার বিচারে আমাদের বস্তুজগত এতটা 
অসাৰ্থক ও বিকৃত ফ্যারংটনের মতে সক্রেটিসের গাণাতক তত্বের এই অতনু ব্যাখ্যা তাঁর 


* গ্লেটোর [i7৪8 এ বর্ণিত আছে যে মাথার গোলাকৃত বস্তুভারের সমতা রাখার জন্যেই 
মাথার সঙ্গে দেহ আর দুই হাত ও দুই পায়ের সংযোজনা। | 
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" নীঁতিবাদেও সম্প্রসারিত হয়েছে। ফ্যারংটন আরো বলেছেন; “ঁবশুদ্ধ গাঁণতে যে স্বচ্ছতা বা 
অদ্বৈতবোধের প্রসার তা 'তাঁন নোতিক প্রত্যয়বাদে সম্প্রসারিত করতে চেয়োছিলেন? তাঁর ধারণা- 
ছিল, গাঁণতের অপাঁরবর্তনীয় সত্যের ধারণা প্রাত মানুষের গ্রহন মনে সুপ্ত থাকে। গাঁণতের- 
শিক্ষায় বাইরে থেকে কোন জ্ঞান আহারত হয় না। আসলে সপ্ত চিত্তের জাগরণ ঘটে' অতএব 
তাঁর ধারণায় আদর্শগুণ বা ধর্ম প্রত্যেক মানুষে সহজাত ।” (সায়েন্স ইন গ্যান্টীকটি £ 
ফ্যারংটন) সক্রোটসের মতে গাঁণত চিন্তায় যে মনন সক্রিয়, নাতি আচরণের যঢুক্তাসদ্ধ ধারণায় 
সেই মনকেই তার গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে হবে। কেননা গণিতের যে চরম সত্য সেই 
সত্যই; প্রসারিত হয়ে আহে চরম সৌন্দর্য চেতনায়, বা সার্থক ন্যায়ীবচারেও। প্রীতির জগতে 
এদের কারার সম্পূর্ণ আস্তত্ব সম্ভব নয় ।* 

গাঁণাতক চিন্তার এই সর্বব্যাপী মননে লালত হয়োছিলেন প্লেটো, এবং সক্রোটিনের 
মূল দার্শীনক প্রজ্ঞার সমগ্ররূপের অনুধাব্ণ একমাত্র শ্লেটোর পক্ষেই সম্ভব হয়োছিল। সব্রে- 
টিসের দর্শনে গণিত "চন্তার প্রাধান্য থাকলেও আসলে সক্রেটিস মোটেই গাঁণতজ্ঞ ছিলেন না! 
সক্রোটসের-মধ্যে যা প্রধান তা হোল গ্রাঁক য্যান্তবাদের স্বচ্ছ উত্তরাধিকার আর গাঁণতের সামীগ্রক 
বুদ্ধিবাদে গভীর আস্থা । সক্রোটসের ডায়েলেকটিক পদ্ধাততে তর্ক প্রয়োগের নম্‌না গাঁণাতক 
যুক্তির অবরোহে স্বচ্ছন্দ অনুগামী । তাই সক্রেটিস শিষ্য প্লেটো এমন কথাও বলতে পেরে- 
ছিলেন যে গাঁণত চর্চাকে অবশ্য-শিক্ষণীয় শাস্লরূপে আইন বেধে দিতে হবে। যাঁরা রাষ্ট্রের 
কর্ণধার হবেন গাঁণত তাদের কাছে কেবল যেন চিন্তাবিলাসে' পারণত না হয়৷ গাঁণতের শিক্ষায় 
বিমূর্ত মননে উর্ধগামশমন অতীশীন্দ্িয় জগতের সন্ধান পাবে। বিশেষ করে জ্যা্মীতর য্যান্তানষ্ঠায় 
গ্লেটোর অপাঁরসীম মমতা এমন কি গ্লেটোর ঈশবরও নিয়ত জ্যামাত চর্চায় রত ॥* 

গণিতের প্রচ্ছদে ভূষিত করে প্লেটো তাঁর সমগ্র দর্শন চিন্তা উপস্থিত করোছলেন। তবু 
প্লেটো কোনোকালেই মহৎ গণিতজ্ঞ বলে স্বীকীত পাবেন না। সমসামায়ক গাঁণতের সকল তত্ব 
অবশ্যই প্লেটোর অনুধাবল যোগ্য 'ছিল-আর সমসামায়ক গণিত-চিল্তাকে প্লেটো তাঁর দার্শীনক 
আঁভজ্ঞায় সম্পূর্ণ জয় করে নিয়েছিলেন ইউক্রিডের আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রঁক-এ্রীতহাঁসক 
প্রোক্লাস গ্লেটোর এই প্রভাব বিস্তারের কাহিনী তুলে ধরোছিলেন £ "্গাঁণতে বিশেষ আগ্রহ থাকায় 
প্লেটো সমগ্র গাঁণত এবং বিশেষ করে জ্যামাতর সম্প্রসারণে যথেষ্ট সক্রিয় হয়োছলেন। গাঁণত- 
তথ্যের নানান চিন্রে তাঁর 15ল্তাজগৎ উজ্জবলকরে তান সমগ্র দর্শন-প্রয় মানুষের গাঁণতের ওপর 
বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করোছিলেন” ৷ (এ-হস্টী অব সায়েন্স £ জর্জ সার্টন1) 

গাঁণতের প্রতি স্লেটোর অস্বাভাবিক মমতার প্রধান কারণ হোল, প্লেটোর মূল প্রত্যর- 
বোধ গণিত চিন্তায়' যতখানি সম্পূর্ণতা বা আদর্শর্প ধারণ করতে পেরেছে, দর্শনের অন্য কোনো 
বিভাগে তা পারে নি।, সক্রেটিস তাঁর গাঁণত চিন্তা নীতিবাদের ধ্রুব আদর্শ সন্ধানে নিয়োগ করে” 
ছিলেন। তেমান স্লেটোর সমগ্র চিন্তার রাজ্য গাঁণাঁতিক প্রত্যয়বোধের আদর্শ সামনে রেখে জাগ- 
তিক পাঁরবেশের বিচার করেছে। যেমন, আদর্শ বৃত্ত বললে একটা সম্পূর্ণ ধারণা আমরা হৃদয়- 
গম করতে পাঁর, কেননা জ্যামিতিক অংকনে আদর্শ বৃত্তের চিত্র রচনা সম্ভব । কিন্তু আদর্শ 
ঘোড়া বললে আমরা কিছুই বুঝবো না। পাঁ্থব কোন 'জানিষের উদাহরণে বাহজণ্গতের কোন 
বস্তুর আদর্শরুপ পাওয়া সম্ভব নয়। আদর্শরূপের কোনদিন পাঁরবর্ত'ন ঘটে না। শাশ্বত তার 


* Perfect justice, perfect truth, perfect beauty like perfect 28155 do not exist in nature : 
Farrington. 
*# (30d ever geometrizes : Plato. 
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আঁভব্যন্ত রূপ । কিন্তু পার্থিব প্রাতিটি পদার্থই নিয়ত পারবর্তনশাল। আমাদের হীন্দয় গ্রাহ্য 
সমদ্ত বস্তু-সত্তা মুলতই আঁনত্য। অথচ গাঁণতৈ 'আঁনত্য ধারণা বলে কিছুই নেই৷ সেখানে 
. গ্রাণাতিক প্রাতপাদ্য পূব সিদ্ধান্তে অনুগামী। সক্রোটস; যে সামান্য প্রত্যয়ের পাঁরকজ্পনা দিয়ে 
গিয়েছিলেন স্লেটোর এই প্রত্যয়বাদ তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ থেকেই উদ্ভূত। 

প্লেটোর গাঁণিত-চিন্তায় সবচেয়ে মারাত্মক দৈন্য হোল, গাঁণতের বস্তু-গ্রাহ্য প্রযোজনীয়তায় 
অস্বীকার । গাঁণতের ধুব আদর্শ দার্শীনক মানুষের মানাসক খোরাক হতে পারে- শাশ্বত সত্যের 
প্রতটকও হাতে পরে কল্তু বহিজ্াগাঁতক ঘটনার পাঁরমাণ বিচার একমাত্র গাঁণতের দ্বারাই সম্ভব। 
আসলে গাঁণতের উদ্ভাবনার ইতিহাস শাশ্বত সত্য সন্ধানের তাঁগদে নয় বরংচ বস্তুসত্তার বাচন্র 
আঁভজ্ঞতার পাঁরমাণ বিচারে । মূলত গ্লেটোর প্রভাকে এই অভিজ্ঞতার বাস্তব প্রয়োগ থেকে গ্রীক 
গাঁণত বিচ্যুত হয়োছিল। মাঁরস ক্লাইন বলেছেন £ “এর ফলেই সূত্রধরের যল্ন থেকে, চাষাঁর গৃহ 
থেকে, জরীপকর্তার ঝুলি থেকে গাঁণত উধাও হোল--আর নিশ্চিন্ত মানুষের চিন্তায় ঠাই নিল।” 
(ম্যাথামোটক্স ইন ওয়েস্টার্ণ কালচার ৪ মরিস ক্লাইন।) ফলে গ্রীক গাঁণত দর্শনকে যতটা উন্নত 
করেছে, প্রথর হান্তিবাদে উজ্জ্বল করেছে- স্বাভাবিক ব্যবসা বাণিজ্যে নিজে ততটা প্রয়োজনীয় 
হয়ান। গ্রণক গাঁণত গ্রীক শিল্পের অতুলনীয় রূপচর্চার প্রেরণা যাঁগয়েছে-স্বাভাঁবক সৌন্দর্য- 
বোধের ধ্রুব আদর্শ সন্ধান দিয়েছে, কিন্তু বস্তু চেতনা গ্রভীর করে নি। উপরন্তু গাঁণতেরই 
বস্তুভার মুক্ত করার চেস্টা করেছে। গাঁণতের তত্ব ও তথ্যের সমন্বয়ে তার বে পূর্ণতা প্রাপ্তি 
আঁদগাঁণতের দু দেশের দুই বিশিষ্ট বিকাশে তাদের 'বাচ্ছন্ন প্রসার দেখতে পাই। মিশরে তথ্যের 
সম্ভার গ্রণক গাঁণতে তত্বের প্রকাশ! মিশরে দর্শন চিন্তা উদ্ভব হয়ান__অল্নচিন্তাই 
চমৎকারা, গ্রাসে অল্নাচন্তা বর্বরতার লক্ষর্ণ_দর্শনের বিমূর্ত জ্ঞানই কাম্য? এমন কি কোন নাগ- 
রিক যদি সংগৃহণত জ্ঞান ব্যবসাবাণিজ্যের প্রয়োজনে প্রযুন্ত করে তবে তার শাস্তিবিধানও প্লেটো 
নির্দেশ দিয়েছিলেন। শুধ; দর্শনের বিমূর্তনে নয়, বিজ্ঞানের বস্তুতন্দ্র 'নর্বাঁসত হয়োছল 
গ্রীসে! এমন ক আকিশমাডসের মত বৃহৎ প্রাতভাও গ্রীক গাণত ও বিজ্ঞানের. রুদ্ধ বিকাশের 
সংকীর্ঘতা মোচন করতে পারেন নি। তব; গ্রীসের এই কঠিন য্যানতিপ্রধান শ্াস্ত্চার মধ্যে লালিত 
হয়েও আঁক্কীমাডস আধুনিক বিজ্ঞানের * পরীক্ষা সিদ্ধ রূপের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে 'দয়ে- 
ছিলেন। এই কারণেই তানি পৃঁথবাঁর মহত্তম প্রাতভা বলে ক্বীকৃত। স্লেটো ও সক্রোটসের তত্ব 
নিয়ে পাথবীর,দার্শীনক মহলে আজো তর্কের অন্ত নেই। প্রশংসা ও নিন্দা দুই বার্ধত হয়ে 
চলেছে। কিন্তু আঁকশমাডস অজাতশন্রু। গ্রণক চেতনার মৌল শ্রান্তি তাঁকে স্পর্শ করে ি। 
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১৮২০ সালের জানুয়ারঁ মাসের শেষাশোষ এক রাতে অসুস্থ শরীর নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন 
কাঁব কাঁটস, স্বাস্থ্য কোনাদনই ভাল নয়। সাদর ধাত অত্যন্ত প্রবল ৷ বেড়াতে গিয়ৌছলেন। 
ফেরার সময় প্রচণ্ড মের মধ্যে বসে ছিলেন গাড়ীর বাইরে আপন খুসীতে। এই বাইরে বসে 
থাকার অনবধনতাই যে নইটিইঞ্গেলের বন্দনার, গ্রসীয় পাত্রের সৌন্দর্য্য পিপাসু, ধুসর হেমন্ত 
শোধাঁলর কবির এ পাঁথবণর যাত্রাপন্র এত ক্ষণস্থায়ী করে তুলবে কেউ তখন ভাবতেও পারোন। 

বাড়ীতে ফিরে ক্লান্ত দেহখাঁন "বিছানায় এলিয়ে দেবার সমপ্ন দেখা গেল বেশ উতপ্ত, 
একটু পরেই প্রবল কাশির সঙ্গে বুক চিরে বোরয়ে এল এক অঞ্জল তপ্ত ঈষৎ কালো রন্ত, সেই 
রক্তের রঙ দেখে মুহূতে বিবর্ণ হয়ে গেলেন কাঁটস, চাঁকৎসা "বিদ্যার ছাত্রের পক্ষে সেই রঙ 
চিনতে বিলম্ব হলোনা। প্রবল হতাশায় যেন ভেঙ্গে পড়লেন। 

কাঁটস পাঁরবারে এই রোগ নূতন নয়' এর ভয়ালতা আর তল তল করে 'নঃশেষ 
হওয়ার কথা কীটসের অজানা ছিল না। সম্ভবতঃ ভাবিষ্যতে নিজের জীবনেরও এই রকম একটা 
করুণ সমাপ্তির কথা চিন্তা করেই কাঁটস বোধহয় এত বেশী শাঁজ্কত আর সচাঁকত হয়ে উঠে 
ছিলেন, আশ্চর্য হবার কথা নয়। যে মানুষাঁট এ পাথিবীর রূপ, রস, বর্ণ গন্ধ গান আকন্ঠ পান 
করার আনন্দে ভরপুর হয়ে আছে, মশগুল হরে আছে হঠাৎ যাঁদ তার সম্মুখ থেকে সেই পান পাত্র 
সজোরে 'ছাঁনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে সেই অন্তদ্বন্দৰ মুখাঁরত হতাশা নিপীড়িত মুহুর্তে 
নিজেকে খুব বিন্ত মনে হওয়া স্বাভাবক। প্রাত মুহূর্তে পাথবীর প্রাত শিরায় শিরায় যে 
সৌন্দর্য লহরী বয়ে চলেছে, যে সৌন্দর্যযধারার উৎসাহী অংশীদার তার জীবনের পণচশটি 
বসন্ত নব পত্র পুষ্পে শোঁভত করে রেখোঁছলেন- সহসা অদৃজ্টেব 'নম্মম রোষে তা থেকে 
একেবারে দুরে সরে যাবাৰ সময় বেদনা বোধ থাকা ত অস্বাভাবিক নয়। অসুস্থ ঈগল পাখীর 
মত দুর আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে দিন কাটানোর মর্মান্তিক যন্দ্রণাবোধ তার মনকে আচ্ছন্ন 
করে ফেলোছিল। 

সম্ভবতঃ সেই কারণেই যখন চিকিৎসক জানলেন আপাততঃ ভয় পাবার ছু নেই। 
এখনও যক্ষা দেখা দেয়নি, ফুস ফুস দুটো ভালই আছে। কাঁটস আশ্বস্ত হতে পারলেন লা, 
নিজের অসুস্থ, শীর্ণ শরীরের দিকে, তাকিয়ে আশঙ্কায় আর অতপ্ততে ভরে উঠলেন ॥ 

যাইহোক প্রাতাঁদনের সঙ্গে সঙ্গে কাঁটস' একট; ভাল হয়ে উঠতে লাগলেন, িলকে, 
ব্রাউটনের সাহচর্য তার অসুস্থ প্রহরগ্দাীলর বিষাদ প্রাণের জয়োল্লাসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা 
করেছেন এই সময়ে ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৮২০ খু রিলকে লেখা এক চিঠিতে দেখি 
কীটসের নিজের মনেও আশ্বাসের আভাস জেগে উঠেছে। কিন্তু সে শুধুই আভাস। “1 50811 
follow your example i2 looking to the future good rather fhan brooding upon the 


present ill. এর কয়েক লাইন পড়েই লিখছেন :..... I think of green fields; I muse 
with the greatest affection on every flower I have known from infancy—their 
shapes and colours are as new to me as if I Had just created them with a supur 
human fancy. It is Fecause they are connected with the most thoughtless ard 
happiest moments of our lives. 
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লাইনগ্রীল পড়লে মনে হয় কোন যান তার জীবনের যাত্রা পথের শেষ পদে এসে শেষবারের 
মত তার আজীবনের বিচরণভূমিতে স্নেহ কোমল দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে ফ্যানি ব্রনকে লেখা 
চিঠিতেও সেই একই বিষাদের সুর । সেই একই গোধ্যীলর ছায়া। If 1 should die, said I 
to myself, I have left no immortal work behind me ...... if.I1 bad had time I 
would have made myself remembered. 

মিথ্যা আশঙ্কা । কারণ যখন এই চিঠিগ্দীল লেখা তখন তাঁর স্যর কাবতাগ্নলর আঁধ- 
কাংশই লেখা হরে গিয়েছে। কিন্তু তবু নিশ্চিত নির্ভ'য় হতে পারছেন না। কাঁ জানি কখন নিৰ্ম্মম 
ভাবষ্য দসদ্রবৃত্তি করে? এই অনিশ্চয়তা, শারীরিক অপটুতার অন্ধকারের মধ্যে কাঁটস বাঁচতে 
চেয়োছলেন প্রেমের. স্ন্ধ কোমল আলোয় আলোকিত হয়ে। কী গভীর আর 'নাবড় সেই 
ভালবাসা। কাঁ তার গভীর আকুতি। ফ্যান ্রনকে লেখা অধিকাংশ চিঠির মধ্যে প্রথম যৌবনের 
ভালবাসার সেই উত্তপ্ত আবেগ উপচে পড়ছে। কারণ ফ্যান ত তার শুধু মানসী নয়; তার 
অস্তিত্ব, সুতরাং প্রাত মুহূর্তে তাঁকে স্মরণ না করে তাকে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব না করে কেমন 
করে বাচবেন বা বাঁচতে চাইবেন তান, ১৯৮২০ সালের ১লা মার্চ তারিখে 'ফ্যানিকে লেখা - 
চিঠিখানি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে৷ Health is my expected heaven and you 
are my Houri—this word I believe is both singular and plural—if only plural, 
never mind—you are a thousand of them. মার্চ মাসেরই আরেকাঁট তারখাঁবহণীন ঁচাঠতে 


লিখছেন: y০u are always new. The last of your kisses was ever the sweetest; the 
last smile the brightest; the last movement the gracefullest. 

আপন অন্মভূতির এই সহজ এবং অকৃত্রিম প্রকাশই' ফ্যানিকে লেখা চাঠিগডলকে এমন 
একটা আনন্দ 'বষাদঘনসম্মু্নত মাহমা দিয়েছে যা পাঠকের মনকে সেই 'নাঁবড় অন্তরঞ্গতার মধ্যে 
নিবিষ্ট না করে পারেনা। 

বসন্তকালের শেষাশোঁধ কাঁটসের শরীর অনেকটা উন্নতির পথে অগ্রসর হলো, চাঁকৎসকও 
তাঁকে স্কটল্যাণ্ডে বেড়াতে যাবার অনুমাঁত দিলেন। কিন্তু বাধা দিলেন বন্ধু ব্রাউন। তান 
অনেক ব্যাঁঝয়ে কীটসকে এই যাত্রা থেকে বিরত করে নিজেই যাত্রা করলেন স্কটল্যান্ডের পথে 
সেই শেষ বিদার। দুজনে আর দেখা হয়নি। কাঁটসও ব্রাউন চলে যাবার পর স্থির করলেন 
ওয়েম্টওয়ার্থ প্লেস ছেড়ে তাঁনও অন্য কোথাও যাবেন, বন্ধু লে হাম্টের সাহচর্যয পাবার জন্য 
বোষ্টন টাউনে যাওয়াই স্থির করলেন? এখানেও বেশশীদন থাকা হলো না। আবার হ্যাম্পম্টেডেই 
এসে হাঁজর হলেন, এই সময়কার চিঠিগ্ীলর মধ্যে একাঁদকে ভয়াবহ রোগষল্ণা অপর দিকে 
আসন্ন দারিদ্রের স্দমনিশ্চিত পদক্ষেপে কাঁটসের মনের উদ্বেগাকুল মুহূর্তগুলো সুপরিস্ফ;ট। 
“My mind has been at work all over the world to find out what to 001] have 


my choice of three things—or at least two— South America or Surgeon to an 
Indianman— which last I think will be my fate. 


(মে মাস ১৮২০) এই অতলান্ত হতাশা আর অনিশ্চয়তার মধ্যে ফ্যান ব্রনের ব্যবহার তাঁর 
অন্তরের বেদনাকে দুঃসহ করে তুলল। কাঁটসের ভালবাসায় কোন খাদ ছিল না। তা মেঘমুস্ত 
আকাশে সূর্ধ্যলোকের মত আপনগোরবে উজ্জল, রজনীগন্ধার মত নিজ্কলঙ্ক, বৃস্টিশেষে 
তৃণের রঙের মত কোমল! সুতরাং ফ্যানিও তাকে সেইরকম ভালবাসৃক মনে প্রাণে কটস তাই 
চাইতেন! কিন্তু ফ্লাঁটংএ অভ্যস্ত ফ্যানির পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। তার ব্যবহার সমালোচনার 
উর্দ্ধে ত নয়ই। ফ্যানির এ ব্যবহার সহ্য করতে পারছিলেন না। প্রেমের হলাহল পান করে তান 
নীলকণ্ঠ হবার স্টো করেছিলেন পারেন নি॥ খুব কম লোকই পারে। ভইারিতে ভা 
মাসের এক চিঠিতে অসহ্য যন্তরদার দহন থেকে লিখলেন £ 
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I wish ‘this coming night might be my last. I cannot live without you and 

not only. you but chaste you, virtuous you. | 
এই: প্রচণ্ড মানাসক যন্ত্রণার মধ্যে কাঁটসের স্বাস্থ্য যতটা ভাল হওয়া উচিত ঠিক ততটা 
না হলেও উন্নাতর লক্ষণ দেখা. াচ্ছিল। ৬ই জুলাই তাঁরখে ফ্যান্সী কীটসকে লিখলেন £ 

I have had no return of the spitting of blood and for two or three days have 
been getting a little stronger .-.... My physician tells me I must contrive to 
pass the winter in Italy. 
কাঁটস ভাবাঁছলেন কী করা যায়। কাঁব শেলণ' শ্ণতকালটা ?পসাতে তাঁর সঙ্গে কাটাবার জন্য 
সহৃদয় আমন্ত্রণ জানয়েছেন। শেলীর চিঠি পাবার পর “স্থির করলেন এই আমল্মণ গ্রহণ করাই 
সমীচীন িখেও দিলেন তাই এর মধ্যে একাঁদন হঠাৎ আবার প্রবল কাশি এবং সেই সঙ্গে 
গলা দিয়ে রন্ত ওঠা সুরু হলো। কাঁটস বুঝলেন £ আরেকটা শণত ইংল্যাণ্ডের হিমে কাটালে 
তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী । ১৪ই আগষ্ট ১৮২০ খ্‌ঃ অঃ-বন্ধু ব্রাউটনকে লিখলেন £ A winter 
in England would, I have not a doubt kill me; so I have resolved to go to Italy. 

ঠিক এই সময়ে চিফাঁশালন হেডন্‌ একাঁদন কাঁটসকে দেখতে হাজির হয়োছলেন। তিনি 
তার 'দিনালাপতে কীটসের অবস্থার একটি সুন্দর বর্ণনা রেখে গেছেন। সাদা জামা, সাদা 
চাদর, সাদা পর্দা সমেত একটি ঘরে রোগজর্ণ পাশ্ডুর কোটরাগত উজ্জ্বল চোখ য়ে কীটস 
শুয়ে আছেন। মুখে পাণ্ডুর হাসি। গাল দুটো অস্বাভাবক লাল। সারা ঘরটাকে যেন 
একটা বিরাট কাফনের মত মনে হচ্ছিল! হেডন্‌ বুঝলেন এখন শুধু শেষ মুহনর্তের অপেক্ষা 
করা ছাড়া আর কিছু নেই! শুধু কীটসের মনে আশার প্রদীপ তখনও মিট মিট করে জঞ্লতে 
লাগল। ২৩শে আগষ্ট তাঁরখে বোনকে লিখলেন £ [1 have been improving intl 2120 
have very good hopes of...... cheating the consumption. 

যাত্রার তোড়জোর সুরু হলো। আগন্ট মাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সন্ধ্যে দিকে 
বেশ শখতল হাওয়া বইতে থাকে। সুতরাং আর বিলম্ব করা উচিত হবে না।- ডান্তার ক্লার্ক 
রোমে চাকৎসা করেন। তান সব্ব প্রকার সাহাষ্য -করতে প্রাতশ্রাত দিয়েছেন। বন্ধ 
সেভার্নও সঙ্গে যাবেন বলে কথা 'দিয়েছেন। অসাধারণ প্রাতভাশালী এই শিল্পী আপন 
স্দখ-্বাচ্ছন্দ্য সব কিছ; ভুলে গিয়ে কাঁটসের শেষের প্রহর গর্ণল যে ভালবাসার আনন্দে ভরে 
দিয়েছেন তা সন্দেহে এক হৃদয়ের পাঁরচয় বহন' করে। 

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ইটালীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেনা' ঢেউএর দোলায় আর আশা 
নিৰাশার দোলায় দুলতে দুলতে, সেভার্ণের দচঠি থেকে জানা যায় যাত্রা সুরুতে কাঁবকে বেশ 
সুখীই মনে হচ্ছিল কিন্তু সম্ভবতঃ তা একান্তই বাইরের? তার অন্তরে অন্তর্বন্দেবর হে 
বড়ো হাওয়া প্রবল উচ্ছ্বাসে বয়ে চলেছিল তার আভাস পাই জাহাজ থেকে লেখা ব্লাউনের 
চিঠিতে ৪ | - 

I wish for death every day and night to deliver me from these pains and 
then I wish death away for death would destroy even those pains which are better 
‘than nothing. 

ষত যন্দ্নাই হোক এ পৃথিবীর সঙ্গে সকল লেনদেনের হসাব একেবারে চুকিয়ে ফলতে 
কারোই ভাল লাগতে পারে না! কাঁটসের মত জীবন রাঁসক সৌন্দর্য পাদ কাঁবর ত নয়ই। তবু 
ভিন্ন ভিন্ন বিপারতমুখী চিন্তাধারার আবর্তে কখনও তার অসুস্থ. মন দুর্বল হয়ে পড়েছে॥ 
মৃত্যু কামনা করেছে। কিন্তু সেত সাঁত্য সাঁত্য তার আত্মার কামনা নর॥ আর তাছাড়া মৃত্যু 
মানেইত ফ্যানরনের সঙ্গে চিরকালের বিচ্ছেদ! সে' যে এই রোগযন্রণার চেয়েও আরো বেশ 
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ভয়ানক । আরো বেশ দহনকারী। পূর্ব্বোন্ত চিঠির শেষাংশে [লিখছেন ঃ 

The thought of leaving Miss Brawne is beyond everything horrible—the 
sense of darkness coming over me—I eternally see“her figure eternally vanishing. 

শুধু কাঁ তাই ফ্যানর হাজার হাজার টুকরো টুকরো কথা একের পর তার মনে পড়ছে। 
আকুলতা বাঁড়য়ে দিচ্ছে! এক মুহুর্তের জন্য ফ্যানীকে ভুলতে সে কী এক কোমল যন্ত্রণা তার 
হৃদয়কে বিদীর্ণ করে "দিচ্ছে পলে পলে। 

ইটালপতে পেশছে ৯লা নভেম্বর তাঁরখে পেপলস থেকে লিখলেন On Brown I 
have coals of fire in my breast. It surprised me that the human heart is capable 
of containing and bearing so much misery. God bless her..... 

নেপলসে পেণঁছবার সঞ্গে সঙ্গে শেলীর চিঠি এল। খোঁজ নয়েছেন। কেমন 
আছেন? তাড়াতাঁড় সাতে চলে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন কন্তু কতকগ্দাল- কারণে 
সঙ্গে সঙ্গেই যাওয়া হলো না! কাঁটস্! রোমে যাবার জন্য বাস্ত হয়ে উঠলেন। রোমে পেশছেই 
পরিচয় পন্রসহ ডান্তার র্লাকের সঙ্গে দেখা করে এলেন। ডাঃ ক্লার্ক সহদয়তার সঙ্গে তার, 
সাধ্যে যা সম্ভব সবই করবেন বলে প্রাতশ্রাতি দিলেন। যথাসাধ্য উৎসাহত করারও চেস্টা 
করতে লাগলেন। ৩০শে নভেম্বর তাঁরখে লেখা কাঁটসের শেষ চিঠিতে দোঁখ তান ব্লাউনকে 
লিখছেন: Dr. Clarke is very attentive to me; he says there is very little the matter 
with my lungs, but my stomach, he says, is very bad. 

যত দন যেতে লাগল অসাধারণ কুসংস্কারাচ্ছনন হয়ে উঠলেন কাঁটস। তার দৈনান্দন দৃশ্যমান 
জগতের সব কিছুতেই তান মৃত্যুর সঙ্কেত দেখতে লাগলেন। আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায়, 
যন্ত্রণায় তান বিপর্যস্ত হতে সুর করলেন। সমস্ত আত্মীবশ্বাস তার হারিয়ে যেতে সূ 
করল। শেষের সেই মুহূর্তে প্ুবতারার আঁবচল নিষ্কম্প আলো নিয়ে শুধু সেভার্ণ প্রত 
ক্ষণে তাকে উৎসাহিত করে তুলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু বুঝতে বাকী ছিল না 
তার প্রদীপ মিট মিট করছে। যে কোন মূহুর্তে খেয়ালশ হাওয়ায় নিভে যাবে। ডিসেম্বর মাসের 
মাবামাবি অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে উঠল। প্রাতাঁদনই কাঁটসের প্রাতভাজ্জেবাল, বেদনা পর্ীড়ত 
ক্লান্ত আননে মৃত্যুর কৃষণছায়া 'নাবড়তর হয়ে এল। এবার শুধু শেষ খেয়ায় পাড় দেবার 
প্রস্তৃতি। কাঁটস নিজেও বুঝলেন যে পৃথিবীকে তান এতদিন তার সমস্ত সত্বা দিয়ে ভাল- 
বেসোছিলেন, আপন করে নিয়েছিলেন আবিচ্কার করে ছিলেন দিনে দিনে, নিত্য নবভাবে তা 
ছেড়ে যাবার সময় এসেছে? অবশ্যম্ভাবীঁকে শান্তভাবে গ্রহণ করার মত মানাসক প্থৈর্য্য আর 
সাহসের অভাব ছিল না, সত্যম; স্ন্দরমের প্জারার। তাঁর সমস্ত আঁস্থরতা ক্ষান্ত হয়ে 
তিনি আত্মসমাহত হয়ে এলেন এবারে শুধু দিন গোনা । একজন ইংরেজ নার্স রাখা হলো। 
দেই সেবাময়ী স্বদেশীয় কবির শেষ মূহূর্ত গিলতে একট; শ্যান্ত আর একট; স্নিশ্ধতার পরশ 
দিয়ে মধুর করে তোলার: চেষ্টায় কোন কার্পণ্য করেনি। তব: তার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। 

১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৮২১ খু কাঁটস এক বিষপ্ন মুহূর্তে সেভার্ণকে কাছে ডাকলেন 
সেভার্ণ এসে বসলেন তার. বিছানার পাশে। খানকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইলেন কণটস তাঁর 
দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন তাঁর কবর 'লাপটুকু ট্ুকে রাখতে। সেভার্পণের বুক 
সেই মুহুর্তে মজার মত চুক: চক্‌ করে উঠোঁছল চোখের কোণ সণ্চিত অশ্রজলে। চুপ 
করে লিখে নিলেন। Here lies one whose name was ছড়া in water. 

এর পরে কাহিনী খুব সংক্ষপ্ত। ই২শে ফেব্রুয়ারী তাঁরখে বোঝা গেল আর 
দূরতম আশাও পোষণ করার সময় অতাঁত হয়ে গেছে। .'২৭ তারিখে বেলা চারটার সময় 
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আকুল হয়ে ডাক দিলেনঃ Severn—I—lift me 007 am cying—T] shall die easy; 
don’t be frightened—be firm and thank God it has come. 

সেভার্ণ তাঁকে তাড়াতাড় হাত ধরে তুলে ধরলেন। বন্ধুর স্নেহানাঁবড় বাহুর উষ্ণ 
পরশ নিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন কাব কাঁটস। 

কীটসের বহযীদনের কামনা ছিল যে তাকে এমন একটা জায়গায় যেন সমাহত করা হয় 
যেখানে তার কবরের উপর অসংখ্য ফুল ফুটে থেকে কবরখান কুসূমসাজে আবৃত করে রাখবে। 
তাঁর শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ থাকেনি ॥ প্রাচীন স্মৃতি 'বিজাঁড়ত রোমের এত প্রান্তে তরুছায়াঘন 
শান্ত নিবিড় ষে স্থানে তান চিরানিদ্রায় আভিভূত সেখানে ঘুরতে ঘুরতে কীট্‌সের মৃত্যুর দশ 
সপ্তাহ পরে হাঁজর হলেন সেভার্ণ। আনন্দে তাঁর মন কানায় কানায় ভরে উঠল। অসংখ্য 
মিলেছে সুন্দরী প্রকীতির চারু হাতে। 


শেপ পপ শী পপ 


সামায়ক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সচশ 
'বাঁচত্রা £ পর্বান্দবাত্ত 


অন্টমবর্ম॥ঞশ্রাবণ ১৩ ৪১-আবযাঢড় ১৩৪২ 
শ্রাবণ ১৩৪১ 


জ্বরালাপ : প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায় 
স্বরাঁলাঁপ। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ 
স্বরাঁবতান ৫৪ 

আধ্বিন১৩৪১ 


বাঁথিকা 
কাণ্তক ১৩ ৪১ 
শরৎ 
প্রান্তিক, ১৫ সংখ্যক কাঁবতা 
অগ্রহায়ণ ১৩৪১ 
অন্তরভম 
বাঁথকা 
মাঘ ১৩৪১ 
নারণী-প্রগাতি 
প্রহাসনী 
বাংল সাহাত্যের কমবিকাশ 
কাঁলকাতাষ প্রবাসণ,বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ আধবেশনে উদ্বোধন ভাষণ 
দুষ্টব্য রূবীন্দ্র-রচনারলণ ২৩, সাহিত্যের পথে : পাঁরাশষ্ট' " 
সাহিত্যের পথে চৈতু ১৩৬৫ সংস্করণ 
স্বরলিপি : “আমার নয়ন তব নয়নের' 
স্বরলাপ। শ্রীশান্তিদেক ঘোষ 
স্বরাকতান ৫৪ 


শপ আপদ | পপ 


6৫১৬ সমকালশীন [ অগ্রহায়ণ 


আমঘাত১৩৪২ 
দনমন্দ্ণ 
বাঁথিকা, পাঁরবার্তত 
নবমবর্ষ৷৷শ্রাবণ১৩৪২-আযষাঢড়১৩৪৩ 
শ্রাবণ১৩ ৪২ 
শিক্ষা ও সংস্কৃত 
শ্রীধীরেন্্রমোহন সেনকে 'লাঁখত পত্র, পঁশক্ষাবাধ সম্পর্কে তোমার সঙ্গে । ১৫ই জুলাই 
১৯৩৫ 
শিক্ষা, ১৩৪২ সংস্করণ 
ভাদু ১৩৪২ 


গান ঃ£ ১ জানি জান তুমি এসেছ এ পথে ২। কী বেদনা মোর জানো সোঁক 
আশ্বিন ১৩৪২ 

হৈ হৈ সঙ্বের জাতীয় সঙ্গত 

১। না গান গাওয়ার দল ২। কাঁটাবনাবহারনী সুরকানা দেবী, 

৩। পায়ে পাঁড় শোনো ভাই ৪1 ও ভাই কানাই 
কার্তক ১৩৪ ২ 

নিঃষ্ৰ 

বাঁথিকা 


১৩৬৭] রবীন্দ্র রচনা সুচী '  . 6৫১৭ 


অগ্রহায়ণ১৩৪২ 2 
বাসর ঘর * 
শ্রীবম্ধদেব বসুকে 'লাখত পদ্ম, ঘা আলে তম নর ইন ২০ অক্টোবর 
১৯৩৫ 
অপ্রকাশিত 

পৌষ১৩৪২ 
জন্মদিনে : 'তোমার জন্দাদনে আমার কাছের দিনের’ 
অপ্রকাশিত 

মাঘ১৩৪২ 
পথের মান ষ : "আঁতাথবংসল, ডেকে নাও’ 
পপ 

ফাঙ্ছগন ১৩৪২ 
নানা কথা 
মূলতঃ ভারত পরে প্রকাশিত প্রবন্ধ চলতি ভাষায় রুপাল্তাঁরত! 
বচন প্রবন্ধ, চৈত্র ১৩৪২ সংস্করণ 

চৈত্ৰ১৩৪২ - - 
আখ সম্মম - 

Bi Sint BTS তি রর CEN TEN শুভপাঁরণয উপলক্ষে 
আশা'র্বাদ : ‘কেটেছে একেলা বিরহের বেল্া’। হস্তালপিতে মদত 

নত্যনাট্য চিতাষ্গাদা 

খাচুনর মাহাত্ম্য 

্ীমোহনলাল গপ্যোপাধ্যারকে লিখিত] পর, গানটি অফ: লেবার কথাটি ফাঁক ১০ জুন 
১৯৩১ 

অপ্রকাশিত 

জ্বগশীয়। কমলা নেহর? 

“আনন্দবাজার পন্রিকা' হইতে উদ্ধৃত 

অপ্রকাশিত 

বৈশাখ ১৩৪৩ 
শেষের মোঁন-: ‘কথার উপরে কথা চলেছে, 


পরপ্চুট 
জ্যৈন্ঠ১৩৪৩ 

কলাব্যাদ্ব ও কলৰযাদ্ৰ 

পর, 'এই পাধবণকে আমরা ভালোবেলেছি’। ১৫ মাঘ ১৩৩৯ - 

বিচিত্র প্রবন্ধ, চৈত্র ৯৩৪২ সংস্করণ পৃঃ ১৭৫-১৮০ 
আষাঢ়১৩ ৪৩ 

শেষ প্রহরে * 

শ্যামলী, ঈষং পাঁবুবার্তত 
দশমবর্ধশ্রাবণ১৩৪৩-_ আষাঢ় ১৩৪৪ 


৫১৮ সমকালীন. [ অগ্রহারশ 


শ্রাবণ ১৩৪৩ 
রবি-বাসর 
'“রবি-বাসরের' সস্তমবর্ষের সপ্তম আঁধবেশনে শ্রদ্ধাভনন্দনের উত্তরে প্রাতভাষণ 
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্তৃক অনুলিখিত 
অপ্রকাশিত 


ভাদ্রু ১৩৪৩ 
বিদায়-বরণ 
শ্যামলী 
আশ্বিন১৩৪৩ 
পন্র-কথা 
প্রীরাপী মহলানবীশকে 'লাখত 
পথে ও পথের প্রান্তে, ২, ৩ ও ৪ 
২ সংখ্যক পন্র অংশতঃ বাত 
কার্তিক১৩৪৩ 
রবিবার 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে 'বাচন্রাসম্পাদককে লিখিত পর্র। “আজ 
তোমার চিতি পেলুম...”। ৯ আশিবন ১৩৪৩ 
অপ্রকাশিত 
অগ্রহায়ণ১৩৪৩ 


পর। “তুমি জীবনের 'না্দষ্টি পথের......৮। ২৫ আ্বন ১৩৪৩ 


ত্রাীনং পণ্টাশকা 
সংবৈন্দ্রনাথ মৈন্রকে লিখিত পন! পব্রাউনিঙ্ডের কবিতাগ্যালকে তুমি যে... *। ১৪ 
ডিসেম্বর ১১৩৬। 
অপ্রকাশিত 
ফাঙ্গদন ১৩৪৩ 
ছাত্রদের প্রতি 
শিক্ষা, ছার সম্ভাষণ 


বিশ্বভারতণ পান্রকা, অবনীন্দ্র সংখ্যা ॥ যোড়শ বর্ষ দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা) ॥ সম্পাদক 
্রীপলনাবহারী সেন। মূল্য তিন টাকা। 


ইতগঃপূর্বে বিশ্বভারতাঁ পত্রিকার দু'একটি স্মারক সংখ প্রকাশিত হইয়াছে; সেগুলিকে অবলম্দন 
কাঁরয়া আমাদের মনে যে আকাক্্ষা জাগ্রত হইয়াছিল, বিশ্বভারতী পত্রিকার অবনীন্দ্র সংখ্যা 
আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ কাঁরয়াছে। আমাদের মনে সের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল ? 
এই বিশেষ বিশেষ স্মারক সংখ্যাগ্দলতে আমাদের দেশের মনীষীগণ সম্বন্ধে বহু তথ্য ও চিল্তা 
লাভ করিতে পারব শুধু তাহাই নহে, যে ভাবে সেগ্ঘীল আমাদের নিকটে পাঁরবোশত হইবে 
তাহার 'ভতরে বাঙ্গালপ সামাঁয়ক পান্রকা-সম্পাদনার মানকেও একটা শোভন শ্রদ্ধার্হ স্তরে উন্নত 
দেখতে পাইব এই আকাঙ্ষ্াও আমরা পোষণ করিয়াছি। 'বি*বভারতা পান্রকার আলোচ্য অবনানদ্ 
সংখ্যা এই দুই দিক হইতেই আমাদিগকে তৃপ্ত কারয়াছে। এখানে বিষয়বস্তুর গৌরবকে কোনও. 
রূপে লাঘব না কারয়াও এখানকার সুরুচিসম্মত অঙ্গ-সৌম্ঠবের মাহমাকেও একান্ত অপ্রধান 
কাঁরয়া দেখিতে ইচ্ছা করে না। শুধুমাত্র ককৃঝকে তকৃত্কে না হইয়া আমাদের একটি 
সামায়কপত্র এইরূপ সমুল্পত সৌম্ঠব ও মাহমা লাভ করুক ইহা আমাদের কাম্য ছিল॥ সম্পাদক 
শ্ৰীযুত প্নালনাবহারণ সেন মহাশয়ের এ বিষয়ে উচ্চমানবোধ ও আদর্শীনজ্ঠার প্রাত আমরা 
শ্রদ্ধান্বিত। - 

*  বিষয্পবস্তুর প্রথমে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কতকগুলি চিঠিপত্র স্থান পাইয়াছে। এই চিঠি- 
পত্রগ্ীল আঁতিসহজলভ্য নহে, এগুঁলকে বিজন আকর হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। অধিকাংশ 
চাঁঠই ছোট ছোট চাঠি; কিল্তু এই ছোট ছোট চিঠিগ্দালর অল্প দুএকাঁট কথার ভিতর দিয়াই 
স্থানে স্থানে অবনীন্দ্রনাথের শাজ্পমনাঁট উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। যেমন শিল্পাচার্য নন্দলাল 
বস্মুকে লিখিত দ্বিতীয় চিঠিখান ‘কাঁবর জল্মাদনে তোমরা যোগ দিয়ে উৎসব. করছো সুতত্বাং 
নিশ্চয়ই তোমরা রুপদক্ষ এবং রাঁসকও বটে আমি এসম্বন্ধে কোনো তর্ক তুলাছনে শুধ আম 
কেন যেতে পারলাম না তাই বাঁল--আজ সকাল থেকে আলোর একটা সাদা পাখি এবং অন্ধকারের 
একটি কালো পাখি দুজনে দুটী পালক আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললে এর মধ্যে কোনাট সাদা 
কোনাঁট কালো বিচার করে বল--ভাবতে ভাবতে রেলের সময় উৎরে গেল প্রশ্নেরও মণমাংসা হল . 
না!’ শ্ৰীযুত নন্দলাল বসুকে লিখিত তৃতীয় পন্রথানিতে দৌখ, পগ্ারমাটর রংাঁট রং এবং রুপ 
দুয়ের মাঝে বৈরাগণর মতো 'নালগ্ুভাবে বসে থাকে রূপের পরশ এবং রং এর আভা তার উপর 
দিয়ে আসা-যাওয়া করে কিন্তু কাবু হয় না বৈরাগী ।' উভয়ক্ষেত্রেই টুকরা কথার ভিতর দিয়া 
প্রকাশ পাইয়ছে শিজ্পিরূপে অবনীন্দ্রনাথের দঁষ্ট বৈশিল্ট ও মননবৈশিষ্ট; আবার তাহাকে 
প্রকাশ কারবার যে ভাঁঞঙ্গ তাহার 'ভিতরেও অবনীন্দ্রনাথের রচনাশৈলণর আভাস 'মালবে। 


অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই সংখ্যায় যতগণাঁল প্রবন্ধ সাঁঘাবষ্ট হইয়াছে তাহার ভিতরে 
অধিকাংশই অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য শিল্পের বিশ্লেষণ ও আস্বাদন রূপে । অবনণন্দ্র নাথের চিন্ন- 


৫২০. | সমকালীন [ অগ্রহায়ণ 


শিল্প সম্বন্ধে, দুইটি প্রবন্ধ রাঁহয়াছে; একটি শ্রীনন্দলাল বসুর সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ 'ভারতাঁশল্পে 
নবযুগের ভুমিকায় অবনীন্দ্রনাথ, অপর শ্রীবনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'অবনীন্দ্ুনাথ ৷ উভয় 
প্রবন্ধেই অবন্দন্দ্রনাথের চত্রাশল্প-প্রতিভার বৌশিস্ট্ের পাঁরচয় দেওয়া হইয়াছে। অবনগন্দ্রনাথের 
সাহিত্য-শিজ্পের বিভিন্ন দিক লইয়া বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হইয়াছে সুলিখিত 
পাঁচটি প্রবন্ধে; “বাণী শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা কারয়াছেন শ্রীঅশোকাবজয় রাহা, 
"কথক অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা কারয়াছেন শ্রীঅমলেন্দু বস্ব, ‘ভাষা শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ 
সম্বন্ধে আলোচনা কাঁরয়াছেন শ্রীঅীঁজত দত্ত। ‘যে দেখতে জানে' প্রবন্ধে সরসভাঁঙ্গতে অবনীন্দ্র- 
নাথের সাহত্য ও চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা কাঁরয়াছেন শ্রীলগলা মজুমদ্বর। শুধু ‘আলোর ' 
ফুলাক'কে অবলম্বন কাঁরয়া অবনীন্দ্রনাথের গদ্য সম্বন্ধ সূক্ষ্ম আলোচনা কাঁরয়াছেন শ্রীঅলোক 
রঞ্জন দাশগুপ্ত । প্রাতাঁট লেখারই' বৈশষ্ট্য-এই 'যাঁনই ফে বিষয়ে খুন, সকলেই অবনান্দ্রনাথের 
সমগ্র প্রাতভার সম্বন্ধেই আলোকপাত করিবার চেষ্টা কাঁরয়াছেন; অবনীন্দ্ুনাথের. প্রাতভার এই 
সমগ্রতার ভিতরে তাঁহার সাহিত্যশল্প ও চিন্ত শিল্প যে ওতপ্রোতভাবে িশিয়া আছে, অর্থাৎ 
ছবি যে তান শুধু আঁকিতেন না, ছাঁব যে তান আবার লাখতেন_এই গুঢুসত্যাঁট কাহারও 
দৃষ্টি এড়ায় নাই৷ সব জ:ড়িয়া তাই .অবনীন্দ্রনাথের শিল্প প্রাতিভার সমগ্র পাঁরচয়ই ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। 


এই সংখ্যার গ্রন্থ পরিচয়ের অংশাঁটও অবনশন্দ্রনাথকে অবলম্বন কাঁরিয়া প্রথম সমালোচনা 
ইশ্ডিয়া মিউজিয়ামের চারুকলা বিভাগ হইতে প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের আঁঙ্কত . 
ছবির সঙ্কলন ‘Abanindranath Tagore: His Early Works’ সম্বন্ধে। এই আলোচনার 
ভিতর দিয়াও শ্রীবনোদাবহারণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবনীন্দ্রনাথের শিল্প প্রাতভার মৌলিক 
বৈশিষ্ট্যের প্রাত আমাদের দৃণ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। দ্বতাঁয়ভাগে অবনীন্দ্নাথের অনেকগ্যাল 
জনপ্রিয় বইয়ের সাম্প্রাতক প্রকাশ অবলম্বন কাঁরয়া আলোচনা কাঁরয়াছেন শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার । 
তৃতীয়ভাগে পাই অবনীন্দ্রনাথের চরিত্র ও স্মৃতিচিত্র সম্বন্ধে লিখিত কয়েকখানি বইয়ের আলো- 
চনা। শ্রীমতী প্রতিমা দেবার “স্মাতাঁচত্রে' অবনীন্দ্রনাথের স্মাতও উজ্জবল।- 

সংখ্যাটকে অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তথ্য-সম্‌দ্ধ করিয়া তুঁলিয়াছে দুইটি সংযোজনা, প্রথমটি _ 
শ্রীপলিনীবহারী দেন ও শ্রীপার্থ বসু সন্কলিত 'অবনীন্দ্রনাথ-রচিত বাংলা গ্রল্থের সৃচাঁ, দ্কিতী- 
মনটি শ্রীমোহনলাল গঞ্গোপাধ্যায় সঙ্কাঁলিত 'সামাঁয়ক পত্রে প্রকাশিত অবনীল্দ্রনাথের রচনাপাঁজ ।” 
দুইটি সঙ্কলন্মেরই পশ্চাতে যে শ্রম ও নিষ্ঠার পাঁরচয় রাহয়াছে তাহা অকুন্ঠ প্রসংশার দাবী রাখে। 
অবনীন্দ্রনাথ বাঞ্গলা বই এবং প্রবন্ধও যে এত 'াখিয়াছেন তাহা একসঙ্গে এমন কাঁরয়া না 
দেখলে ধারণা হইত না! ভবিষ্যতে বাঁহারা অবনীন্দ্ুনাথ সম্বন্ধে অধ্যয়ন. আলোচনা -কাঁরবেন 
এই সঞ্কলন দুইটি তাঁহাদের সর্বথা সহায়ক হইবে। 


ভি 4 ED EEE 
জ্যোতারন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমুকুল চন্দ্র দে অঞ্কিত অবনীন্দ্রনাঘের বিভিন্ন বয়সের দুইখান 
একবর্ণের প্রাতকৃতি, আর বাকি ছয়খাঁন হইল অবনীন্দ্রনাথের বহুবর্ণে আন্কত ছয়খান চিন্ন। 
-চিন্্গ্ীলর নির্বাচন এবং নিখশুত মুদ্রণ পতিকাখানির উচ্চমানের গোঁরব-বাদ্ধ কাঁরয়াছে। 


শশিড়ুষণ দাশগণ্ত 


১৩৬৭] সমালোচনা | ৫২৯ 


সর্বোদয় ও শাসনমনুন্ত সমাজ || -শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। গান্ধী স্মারকানাধ, বাংলা 
শাখা। মূল্যে £ আড়াই টাকা। 


VE BOE SIE ররর EEE 
ভারতের জনসাধারণ ও রাজন'তাবদ ব্যান্তরা এসকল বিষয়ে জানতে খুবই আগ্রহশাঁল। মহাত্মা 
গান্ধী প্রবার্তত চিন্তাধারা ও বিন্যাস 'দান্ধীবাদ' নামে বর্তমান রাজনোতক সাহত্যে আলোচিত 
হচ্ছে! সর্বোদয়, ভুদান, শ্রমদান, প্রভাত গান্ধীজর নিজস্ব দেওয়া নাম। এগ্দাঁলর কোনো সংজ্ঞা এ 
পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্শিত হয়ান। সমাজব্যবস্থা ও তার আদর্শ, মানুষ ও আদর্শ মানুষ, আদর্শ 
সমাজ ও আদর্শ মানুষ কিভাবে গাঠত হবে ও কি তাদের পারস্পারক সম্পর্ক_এইসব চিন্তা বহু 
যুগ ধরে চিন্তাশশীল মনীষা ও যুগ প্রবর্তকেরা করেছেন। বিশেষতঃ সমাজতন্ঘবাদের আদর্শ মন্ষ) 
সমাজে উপস্থাপিত হবার পর হতে শ্রেণহীন সমাজ, শাসনমূস্ত সমাজ প্রভাত বহ: সমস্যা ও 
প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। নিঃসন্দেহে মার্কস ও এক্সেল্‌স বহু গবেষণা ও পর্যালোচনার পর সমাজতন্তে 
শ্রেণহধন সমাজ যে সমগ্র মানব জাতির ভাঁবষ্যং সে' বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উপস্থিত করেন। 
সেই আদর্শে পরিচালিত হয়ে আজকের পাঁথবীর এক তৃতীয়াংশ সমাজতন্দ্বের জন্য সচেষ্ট । 
সমাজতান্দিক দেশগুলির বাইরেও প্রায় সবদেশেই মার্কসের ও লোঁননের দর্শন, বিশ্লেষণ ও 
পথ বহনজনকে সমাজতন্ত্র প্রাতষ্ঠার জন্য সংগ্রচমে অনুপ্রাণিত করেছে। মার্কস-লোনিন প্রব- 
তত সমাজতন্মের পথে শান্তশালী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ও সেই রাষ্ট্রের কঠোর শাসনব্যবস্থা 
" প্রভাত মানবম্যান্তর সাঠক পথ কিনা তাহাও চিন্তাশীল ব্যান্তদের কাছে একটা গ্ুরদুত্বপূর্ণ প্রশন। 
ব্যাম্ট ও সমাম্টর দ্বল্দৰ বহুদিনের। তাই সমাজ্বতাম্িক বন্তব্যের বিরুদ্ধে নৈরাজ্যবাদও হা্ত 
কিছ; নূতন নয়। সবোদয় কর্মীরা ও বিনোবাজণর ভূদান কর্মীরাও শাসনমন্ত সমাজ প্রবর্তনের 
জন্য চিন্তা ও কাজ করে চলেছেন। সর্বোদয় কি পাঁরমাণে সার্থক আদর্শ তা শুধু ইতিহাসই 
প্রমাণ করবে। তব এবিষয়ে বাংলা পুস্তকের অভাব আছে। এজন্য লেখক শ্রীশৈলেশকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় রাঁচত এই পুস্তকের অবতারণা । 

রাষ্ট্র ও তার উৎপাত্ত সে সম্পর্কে বাভন্ন মতবাদ, সমাজতল্প, তার বিভন্ন ধারা 
ইত্যাদি অনেক বিষয় লেখক উপাস্থত করেছেন ও স্বল্প পাঁরসরে য্ান্তখশ্ডন- করে 
সর্বোদয় আদর্শের রূপরেখা দেবার প্রয়াস করেছেন৷ দুঃখের বিষয় ছান্রসুলভ রচনায় পল্পব- 
গ্রাহতা ও শাসনমূন্ত সমাজের সম্যক উপলাব্ধর অভাব এই পুস্তকে আত্মপ্রকাশ করেছে। 
একশো ছয় পৃজ্ঠার মধ্যে-বহ রাজনৈতিক অর্থনৌতক চিন্তা ও ব্যবস্থা ও কার্য প্রণালীয় ব্যাখ্যা 
এবং তার দোষত্াটর তালিকা উপাস্থত করে--ভারতবাসীর অর্থনীতক সামাঁজক' বানয়াদ, বৌশষ্ট্য 
ও' চারন্ন সম্পর্কে নীরব থেকে কিভাবে শাসনমুুক্ত সমাজের বন্তব্য উপাস্থত করা সম্ভব তা বহু 
পাঠকের বুঝতে অস্মাবধা হবে। আসলে সর্বোদয় বা শাসনমূস্ত সমাজ বলতে কি বোঝায় 
লেখকের নিজের কাছেই সেটি স্স্পম্ট নয়। ফলে বহু পুস্তক পাঠের মধ্যে লেখক নিজেকে হারিয়ে 
ফেলেছেন ও কোনো সুনির্দিষ্ট বন্তব্য উপস্থিত করতে অক্ষম হয়েছেন কেহই লেখকের নিকট 
ধথীসিস্ত আশা করেন না। কিল্তু সহজভাষায় তাঁর বন্তব্য বিষয় সম্পকে পাঁরচ্কার ধারণা পাঠক- 
দের পক্ষে দাবী করা স্বাভাবিক পাঁরশিষ্টে গ্রন্থপঞ্জণ থাকায় শাসনমুস্ত সমাজ সম্পর্কে কোনো 
কোনো পাঠকের অনুসান্ধিংসা সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে। 


" মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


৫২২ | সমকালণন [ অগ্রহায়ণ 


প্রণয়ন পণ্চক। সুশীল রায়। নতুন প্রকাশক, ১৩।১ রঙ্কিম চ্যাটার্জ” স্ট্রীট, কলকাতা ১২ 


-" তনটাকা পণ্চাশ নয়া পয়সা । 


হারের রে ররর রর EATER 
বাহন ছিল মহাকাব্য ও আখ্যায়কা কাব্য। মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ কাব 
তাঁদের জাঁবনব্যাপণ সাধনা দিয়ে এই ধারাঁটিকে পাঁরপুষ্ট করেছেন। এই ষুগের আখ্যায়কা 
কাব্যের উৎস ছিল পুরাণ ও ইতিহাস। বাঁরষুগের উন্মাদনা বাঙালির নবজাগ্রত জাতীয় ভাবো- 
দ্ৰীপনার রঙে রাঁঞ্জত হয়ে এষুগের কাব্যকে বাশষ্ট করে তুলোছল। নবযুগের চিন্তা-চেতনার 
আলোকে প্দরাণ ও হীতিহাস নতুন তাৎপর্ষে মাণ্ডত হয়ে উঠোঁছল। কিন্তু আখ্যায়িকা কাব্যের 
এই যৌবনকাল দশর্ঘস্থায়ী হয়ান। 'বিহারীলালের আত্মতন্ময় ভাবসাধনা নবধুগের লাঁরকের 
সম্ভাবনাকে উন্মন্ত করে দিয়োছল। আখ্যায়কা কাব্যের মধ্য দিয়ে এক সময় বাঙালি কাঁবরা 
কাব ও কথক উভয়েরই দাবী 'মিটিয়েছিলেন। বাঁত্কমচন্দের হাতে বাংলা উপন্যাস পূর্ণাঙ্গ 
পরিণতি লাভ-করল! উপন্যাসের এই' পূর্ণ পাঁরণাঁতর, লগ্ন থেকে আখ্যায়িকাকাব্যের রস- 
স্লোতও স্তিমিত হয়ে এসেছে। 

, রবীন্দ্রনাথও তাঁর কাব্যরচনার প্রথম প্রহরে আখ্যায়িকাকাব্য লেখার চেষ্টা করোছিলেন। 
বলাবাহুল্য রবণন্দরকাব্যজীবনে এই পর্ব দশর্ঘস্থায়ী হয়ান। রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমবর্ধমান গণীত- 
প্রবণতা আখ্যাঁয়কা কাব্যকে দুরে সরিয়ে দিয়েছে । তব: রবীন্দ্রনাথ মধ্যবয়সে ‘কথা’ ও 'কাহন?” 
লিখেছেন। আখ্যায়িকা কাব্যের দশর্ঘমল্থর রিন্যাস ও কথাবস্তার এখানে অন:পাঁস্থত। কিন্তু 
পুরাণ ও ইতিহাসের এক একটি নাটকীয় ও ভাব্ঘন মূহূর্তকে তান রসরূপ 'দিয়েছেন। রবান্দ্ 
সমকালীন ও রবীল্দানুসারণ কাঁবদের কারো কারো কাঁবতায় কাহনী কাব্য লক্ষ্য করা যায়। 
প্রমথনাথ রায় চৌধুরাঁ, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতশন্দ্রমোহন বাগচী সতোন্দ্রনাথ' দত্ত, কুমুদ 
রঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, প্রমথনাথ বিশ? প্রমুখ কাঁবরা কিছু কিছু কাহিনীকাব্য লিখেছেন। 

কাব্যের এই িশেষধারাট রবীন্দ্রনাথের তেমন সমর্থন পায়ন্, তাই বোধ হয় ধীরে 
ধীরে পারত্যন্ত হয়েছে। এ যুগের কাঁবদের কাব্যেও এই ধারাটি স্বীকৃত হয়ান। অথচ এই 
ধারার মধ্যে বহন অনাবিজ্কৃত পরাক্ষাীনরক্ষার ক্ষেত্র বদ্যমান। সেই অনাবজ্কৃত ক্ষেন্রুটি যাঁদ 
এ কালের কোন বাঁজম্ঠ কাঁবপ্রাতভা'র নবীন কর্ষণায় সোনার ফসলে সমন্ধ হয়ে ওঠে, তা হলে 
বাংলা কাব্যের এই অনাদৃত 'দকটি যে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত করবে সে বিষয় কোনো সন্দেহ 
ন্টে। এ যুগের আখ্যারিকাকাব্য উানশ শতকের আখ্যায়কা কাব্যের চেয়ে সুক্ষমতর শিল্পচেত- 
নারই পরিচয় দেবে কারণ মাঝখানে আছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যভূমি ও জ্যোতির্ময় মানসলোক। 
কাব সুশীল রায়ের “প্রণয় পণ্চক' এই নবান প্রাতশ্র্দীত বহন করে এনেছে। মহাভারত থেকে 
জ্বম্পপারজ্ঞাত পাঁচাট কাঁহনী নির্বাচিত করে, তান তাদের নতুন রূপ 'দিয়েছেন। মহাভারতের 
মূলধারার সঙ্গে যে সব অজন্্ শাখাকাহিনীর স্রোতধারা মিশেছে, তার অনেকগুলি স্বল্প পাঁর- 
চিত হতে পারে, কিন্তু সাহাত্যিক মূল্য তাদের কম নয়। কাঁব সুশশীল রায় যথার্থ রূপসন্ধানর' 
* দৃষ্টি দিয়ে এইরকম পাঁচাঁট কাহিনী আলোকিত করেছেন। 'নামহদরা নাঁয়কার পুরাতন 
আকাচ্ষাকাহিনী'র মধ্যে চিরন্তন হৃদয়েরই আনন্দ-বেদনা বংকৃত হয়ে উঠেছে। তাই প্ররাতনণ 
হয়েও নায়িকাদের বাসনার রং আকাক্ক্ষার স্পন্দন ও বেদনার অশ্রসম্পাত চিরকালের সত্য হয়ে 
আছে। কাঁব নারীহ্বদয়ের সেই চিরল্তন আবেদনটিই পাঠকচিত্তে সঁঞ্চারিত করেছেন! 

কাঁহনধ-কাব্য রচনায় কাব ও ককের এক সঙ্গে হাত মেলাতে হয়। এই দ্বিবিধ শান্তির 


৯১৩৬৭ ] সমালোচনা ৫২৩ 


EEE বানি দুর্বলতা পারস্ফুট হয়।- কাঁব সুশখল রায় কাব্য ও 
কথাসাহিত্য-উভয়ক্ষেৱেই স্বচ্ছন্দাবচরণ করেছেন। তাই কাঁবকল্পনা, বর্ণসমৃদ্ধি বর্ণনা ও 
হৃদয়াবেগের সঙ্গে চাঁরত্রচিত্রণ, সংলাপরচনার নৈপুণ্য ও মনস্তত্বের সুক্ষমূতর ইঞ্গিত সমান্বত 
হয়েছে। 

মহাভারতের পণ্মন্বায়কার বৃত্তান্ত পাঁচটি আখ্যারিকা-কাব্যে সঙ্কীলিত হয়েছে। কিন্তু 
কবি সর্বত্র মহাভারতের অনুসরণ করেন 'ন। মহাভারতাঁয় কাহনণকে নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে জীবল্ত 
করে তুলেছেন। নায়িকাঁচত্তের বাঁচত্র অন্তদ্বন্দর্থ ও প্রেমরহস্যের সুক্ষমতর হজ্গিতগ্দীল চাঁর- 


“ ঘরকে জীবন্ত করে তুদেছে। 'প্রণায়নী সুলভ! আখ্যায়কা শাল্তপর্ব থেকে (সুলভাজনক- 


সংবাদ ) গ্রহণ করা হয়েছে। মহাভারতীয় কাহিনীতে মোক্ষতত্ই প্রাধান্য লাভ করেছে। ফি 
রের প্রশ্নের উত্তরে ভাম্ম তত্ব ব্যাখ্যাস্বরূপ এই কাহিনী শুনিক্পেছেন। মহাভারতের সুলভা 
সন্ন্যাসিনণী, তত্বদর্শনী- কাঁহনশীটর মধ্যেও তত্বের হিমশীতল তুষারস্তূপ। আধুনিক কালের 
কবির লেখনস্পর্শে সেই তুষারস্তুপ বিগাঁলত হয়েছে! কাব তত্ত্বের গহনে মানবীয়তার উষ্ণ 
প্রদ্রবণাট আবিষ্কার করেছেন। মহাভারতের তত্বদার্শনী সঙ্ব্যাসনী এখানে রন্তমাংসের মানবীতে 
পাঁরণত হয়েছেন। সন্ন্যাসন'র হৃদয়তন্দ্রীতে তাই নবজীবনের নিঃশব্দ ঝংকার £ 

সহসা উঠেছে জেগে শততন্দী বীণার মতন 

শরীরের সব তার। তারে তারে অপূর্ব কম্পন - 

চমাঁকত করে তাকে । ছয়রাগ ছাঁত্রশ রাঁগণী 

নিঃসঙ্গ জীবনে তার অকস্মাৎ হয়েছে সঙ্গনণ, 

নূপুর বিহীন পায়ে বাজে তাই নিঃশব্দ ঝংকার 

প্রীত পদপাতে বাজে শিরায় শিরায় শত তার। 

প্রপরণ সৃলভা* আখ্যায়িকা-কাব্যে যেমন সুলভ চরকে নতুন করে সৃষ্ট করা হয়েছে 
রা চলি সতি কর তিনি কাঁহনীকে আরো রসঘন করে 
তুলেছেন। রাজ মাঁহষা মালতী চারন্র মূল মহাভারতে নেই। কল্তু এই উপেক্ষিতা নারীর মর্ম 
বেদনাট যুক্ত হয়ে কাহিনীর নাটকীয়তা বার্ধত হয়েছে। এইভাবে মহাভারতের একটি তত্ব 
কাহিনীকে আধুনিক কাব নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 

“সনু ও শ্রুবাবতী'র কাঁহনী দুটি মহাভারতের শল্যপর্ব থেকে গ্রহণ করা হয়েছে 
কুণিগর্গ মুনের মানসকন্যা সুদ্রর কাহিনী (শল্য পর্বের দ্রিপণ্টাশত্তম অধ্যায়ে বার্ণত বৃম্ধকন্যক 
তীর্থ কাহিন”) মূল মহাভারতে একটি আঁত সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা। সামান্য উপকরণকে কি গ্ভাবে 
সার্থক শিল্পকর্মে পাঁরণত করা যায়, তার প্রমাণ এই কাঁবতাট। এখানেও মূলের বিবৃতধর্মী 
আখ্যাক্সিকাকে নাটকীয় করা হয়েছে। বৃদ্ধাকুমারশর পাঁতকামনাকে নিয়ে খাঁষকুমারদের ব্যঙ্গ 
বিদ্ুপের চিন্রাট স্বাভাবিক ও উপভোগ্য হয়েছে। বুদ্ধা তাপসকুমারীর মধ্যে তরুণ প্রেমিকার 
সৃষ্টি কাঁবর একটি বিশিষ্ট রচনা। শ্রুবাবতীর কাঁহনপ (শৈল্য পর্বের একোনপন্টাশত্রম অধ্যায় 
বার্ণত)-প্রেমের দুঃসহ তপশ্চর্যার কাঁহনী। প্রণয়াস্পদকে পাওয়ার চেয়েও বার্দণপ্ত প্রেমাদ্শই 
এখানে বড়? ভারত প্রেমকথার এই ধপদী মাহমাই কবিতাটিতে রূপায়ত হয়েছে। 

“প্রণয় উব্শী*র আখ্যায়িকা এই" কাহিনী পণ্তকের মধ্যে সবচেয়ে পাঁরাচিত। আঁভ- 
সারিকা উব্শর সঙ্গে "অর্জনের কথোপকথন অংশাঁট হৃদয়রাগে রঞ্জিত ও নাট্যরসে সমন্ধ। 
মহাভারতে (বনপর্বের য্টচত্বারংশত্তম অধ্যায়) উবশিশ ব্র্থমনোরম হয়ে অর্জুনকে রলবছ্ের 
আভশাপ দিয়েছিলেন। ০০০০০০০০০০৬ 

৬ 


৫২৪ সমকালীন [ অগ্রহায়ণ 
ছেন। ঠেমবেদনায় রোমান্টিক সংরাগে এই অংশটি অপূর্ব হয়ে উঠেছে $ 
এষে তৃপ্ত কতখাঁন অপমানিতের, অপমানে - এশা 
জর্জর জীবন যার একমাত্র সেই শুধু জানে । ১ 
শেষবার চেয়ে দেখো জহলল্ত এ যৌবনসম্ভার, | | 
ব্যর্থতার ভাগ নাও, নাও অতৃপ্তর উপহার। 
মহাভারতের উর্বশণ প্রাতাহংসাপরায়ণা, কামনাময়ী স্বর্গ নটা, আলোচ্য আখ্যায়কার উর্বশী 


প্রেমাবধুরা যুবতাঁ। পদাহতসম্মানের তীব্রতর আঁভযোগের চেয়ে করুণমধুর সিতভাষণই এই - 


~~ 


চাঁরত্রাটর সর্বশেষ ফলশ্রাত £ “দিয়ে গেলে অসম্মান, পাঁরবর্তে নাও প্রেম-প্রীতি . j 
পাঁচাট আখ্যায়ক কাব্যের মধ্যে 'প্রণায়নী মাধবী” কাঁহনণীটই 'শ্রেচ্ঠ। মহাভারতে 

(উদ্যোগপর্বের পণ্টাধক-শততম থেকে 'বংশত্যাঁধক-শততম অধ্যায় পর্যন্ত গালব-মাধবাঁর 

কাহিনী বার্ণত হয়েছে) মাধবীর পূর্ণ জীবনবৃত্তান্তই পাওয়া যায়। কিল্তু মহাভারতের নার", 


চাঁরন্রকে কাব এ যুগের ভাবাদর্শে রচনা করেছেন! মহাভারতের মাধবীকে কোনো একজন 'ব্রস্মবাদী 


বর দিয়েছেন যে, সে প্রাতবার প্রসবের পর কন্যাভাব প্রাপ্ত হবে। সুতরাং মাধবী বিনা 
দ্বিধায় গালবের কথায় স্বীকৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, গালব যখন গন্রদুদাক্ষণা সম্পন্ন করে 
মাধবীকে পিতার কাছে রেখে এলেন, তখনো মাধবীর মনে কোনো দ্বন্দ উপস্থিত হয়ান। 
মাধবীকে সম্পূর্ণ নতুন করে রচনা করেছেন একালের কাঁবি। মহাভারতের মাধবণ প্রাণহখঈন, 
গালবের দুরূহ গুরুদাক্ষণা পূরণ করার যল্ত্রমাত্র। এযুগের কবির কাছে এ কাঁহনশ নির্মম, 
নারী-নিষাতনের নিষ্চ্রতম রূপ এর প্রাতাঁট ছত্রে রন্তলেখায় চিহ্ত। এ কালের কবি সহান্দ- 
ভূতি ও সুগভীর মমতা দিয়ে মাধবী চারন্ূকে জীবন্ত করে তুলেছেন। গালবের প্রত অচারতার্থ 
ও অবরুদ্ধ প্রেম, অনিচ্ছাকৃত আত্মদানে ক্লেদান্ত অনুভূত ও পতৃপাঁরচয়হীন সন্তান চতুষ্টয়ের 
কাছে লজ্জা-সঙ্কুচিতা জননীর স্বীকৃতি মাধবী চারন্রকে অনন্যসাধারণ মানবীয় মাহমায় মণ্ডিত 
করেছে। সিদ্ধকাম গালব যখন মাধবীর কাছে কৃতজ্ঞতাস্বীকার করে বিদায় প্রার্থনা করছেন, 
তখন বণ্চিতা নারীর মর্মবেদনা ও ব্যর্থজীবনের হাহাকার যেমন করুণ, রর 
মানুষের চেয়ে বড় বাঁদ ধ্যান, এ মুহূর্তে তবে 
_ সে ধ্যান ধুলায় হোক ধূসারত। তুমি কি কেবল 
আমাকে ভেবেছ পণ্য, এর বোঁশ কিছুই ভাবান 2 
বলাবাহুল্য কাব এখানে নারশজীবনের দ:ঃসহ অন্তর্দাহ সৃষ্ট করে নতুন মাধব রচনা 
করেছেন। এখানে কাব ও কথকের 'িজ্পকৃতিত্ব চূড়ান্ত সীমায় অরোহণ করেছে। "ড্রামাটিক 
মনোলগ'রশীতর প্রয়োগাঁটি এখানে সার্থক হয়েছে। মহাভারতণয় নায়িকাঁচীরতকে কাঁব-কথক 


সুশীল রায় যে নবীন র্‌পম্যার্ত' দিয়েছেন, তার বাঁলষ্ঠপ্রাতশ্রাত নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। 


এই বিলুপ্ত পথাঁট একালের তরুণতর কাবিরা সশ্রহদ্ধভাবে গ্রহণ করলে লাভবানই হবেন। - 


সস ক]ুম]কা] লীন পা 





॥সুচীপন্॥ 


প্ব'রঙ্গ ও বাহগর্ণত ॥ অমিয়নাথ সান্যাল ৫৩৭ 
গাজীনামা ॥ সোমেন বস ৫৫০ 

CET OE E+ TEN 66৮. 
সাময়িক *লথতা না অবক্ষয় ॥ দিলাঁপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৬৭ 
রবান্দ্র-রচনা সূচী ॥ প্যীলনবিহারণী সেন ও পার্থ বসু ৫৬৪ 
কুমদরজনের কাবতা ॥ দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ৫৭৩ 
অভিনেতার দ্বৈত সত্বা ॥ রাঁব মিন ৫৭৭ 

সমালেচ্চনা ॥ জিতেন্দ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ভবতোফ দত্ত। 


মঞ্জলা বসু ৫৮০ 
॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥ 


আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইশ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার 
হইতে মুত ও ২৪ চৌরজ্গণ রোড্‌ কাঁলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত 


পমকালাঁন ॥ পোষ ১৩৬৭ 















২০০ বছরেরও বেশি দিন ধরে অনেক সম্রাট ভাঁবতবর্দ জয় 

করেছেন, জয় কবেছেন সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে, সাহসিকতা 

আর উদ্ভাবনী শক্তিতে__যাঁব ফলে গড়ে উঠেছিল মোগল সাঁআজ্যের 

সুবৃহৎ দুর্গ, সমাধিমন্দির আর রাঁজপ্রাসাদগুলি.। 

সে যুগে অভিজাত জীবনের সবচেয়ে প্রিয় বস্ত ছিল গন্ধসামগ্রী 

আর কেশতৈল। ভেষঙ্গ কেশতৈল রাজ পুবনারীদের 

গৌববের বস্তু ছিল, কিন্ত মোগল সাত্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে 
সেই ভেষজ তৈল প্ৰস্তত 


টি পদ্ধতিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। 
আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায় 
শেষ পর্যস্ত সেই তেষজ উপাদান 
সমূহের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে 
যাঁর ফলে মনোরম হগন্ধযুক্ত 


একটি বিশুদ্ধ ভেষজ কেশতৈল তৈরী কর! সম্ভব হয়েছে, 
আর তাঁর নাম দেওয়া হয়েছে-_কেয়ো-কার্পিন। 


মনোবম গন্ধযুক্ত কেয়ো-কাপিন চুলের গোড়ায় 
স্বাভাবিকভাবে অফুরন্ত প্রাণশক্তি যোগায় । 





18813 পাটনা = সৌহাটি * ফটক 


অস্টম বর্ষ? নবম সংখ্যা 





পূর্বরক্গ ও বহির্গীত ্‌ 
'আমিয়নাথ সান্যাল 


সমবেত মুনিগণ ভরত মনিকে “্পূর্বরঙ্গ* সংক্রান্ত প্রশন জিজ্ঞাসী করেছিলেন। তাঁদের প্রশ্নের 
উত্তরে ভরত মীন সর্বপ্রথমে “বাহর্গলিত” নামে পূ্বরঙ্গ-কর্মের প্রাথামক ও অবশ্য করণীয় 
ব্যাপার উপদেশ করোছলেন। কাংসং ও চৌ-সং উভয় সংস্করণের অনুশশলনা করে 
দেখা যায়, (ক) শ্লোক সংখ্যার বিপর্যয় ঘটেছে; এবং (২) স্থানে স্থানে একাঁট' শ্লোকের বা 
অন্ধ শেলাকের উৎক্ষেপ ঘটেছে। কিন্তু, বাঁহ্গীত সংক্রান্ত উপদেশাব্ীর মধ্যে প্রক্ষেপ লক্ষ্য 
হয় না। উত্ বিগ্যয় ও উৎক্ষেপ সকল বথাসাধ্য সঙ্গীত অনুসারে বিশোধিত'করে, উপদেশের 
মর্ম উদঘাটনে প্রবৃত্ত হব! 
" মূল উপদেশ যথা__ বন্দ: রঙ্গপ্রয়োগোহয়ং পূর্বমেব প্রযোজাতে। 
১ তস্মাদয়ং পূর্বরক্গো 'বিজ্ঞেয়োহত্র দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬ ॥* 
এই শ্লোকের  পূর্বরঙ্গের কর্ম-লক্ষণ সহুকৃত সংজ্ঞা উপাদষ্ট হয়েছে। পূর্বে এই 
শ্লোকের আলোচনা করেছি। এর 5 
অস্যাঞ্গানি তু কার্যাঁপ যথাবদনুপুর্বশঃ। 
প্রত্যাহারোহবতরণং তথা হ্যারম্ভ এব চ & এ 
* . আশ্রাবণা বন্ত:পাশি স্তথা চ পাঁরঘট্রনা। 
"  সংঘোটনা ততঃ কার্ধা মার্গোৎ সারতষেব চ ৷ ৮ ॥ 
জ্যেষ্ঠমধ্য কনিষ্ঠা চ তথৈবাসারত ক্রিয়া। 
- এই পৰ্যন্ত অঙ্গ সকলের নামোদ্দেশ করা হয়েছে। এর পরে বলা হয়েছে 
"_" এতান চ বাঁহর্গশতান্যল্তর্যবানকাগতৈঃ। 
| প্রযোস্তৃভিঃ প্রযোজ্যানি তন্দ্ীভান্ডকতাঁন তু ॥ ৯ ॥ 
অর্থাৎ । অন্তর্যরনিকাগত প্রযোক্তবৃন্দ এই সকল বাঁহগণত প্রয়োগ করবেন। বহিগর্শত 
সকল বিশেষভাবে তন্বী (বগরাদি) ও ভাণ্ড বোদনপীয় যন্রাবশেষ) দ্বারা সহকৃত হওয়া উচিত। 
তাংপর্য। রঙ্গপাঁতের সম্মুখে বাঁহর্যবানকা'এ সময়ে অপসারতব্য। কিন্তু, অন্ত- 
যৰ্বানকা থাকবে। এর পরে, ততশ্চ সর্বকুতপৈ যুন্তান্ান্যান কারয়েখ। 


G৩৮ সমকালীন . [পৌষ 


অর্থাং। এর পরে সর্বকুতপাশ্রত 'বাদ্যপ্রচেম্টা সহকারে অন্যান্য অঙ্গসকল 'নিষ্পাদনীয়। ' 

তাৎপর্য । পূর্বোক্ত বাঁহর্গীত.ব্যাপার সকলের পক্ষে তন্ন ও ভাণ্ডের সহযোগ থাকবে। 
অর্থাৎ, তন্মণ ও ভাশ্ডবাদ্য যোজনা. আবশ্যক ব্যাপার। পরে, “সর্বকৃতপ” অর্থাৎ সর্বপ্রকারে 
আসান সবপ্রকার গাঁত-বাদ্য শিল্পীরা তত্র প্রভাত চাররকম বাদনীয় বন্য দ্বারা, প্রত্যাহার, 
‘অবতরণ’ ও “আরম্ভ ইীত তিন অঙ্গের 'আঁতারক্ত অপরাপর অঙ্গ সকল 'নিষ্পাঁদত করবেন। 
মাত্র প্রত্যাহার, অবতরণ ও আরম্ভ তল্দ্রীভাণ্ড মান্র দ্বারা সহকৃত হবে। 

. অতঃপর, অর্থাৎ সর্বপ্রকার গীত বাদ্য শিল্পী দ্বারা অবশিষ্ট ছয়াট অঙ্গ নর্বাহিত 
হলে, বিঘাট্য বৈ জবানিকাং নূত্যপাঠ্যকৃতান চ। 

. গণতানাং মনদ্রকাদ'না মেকং যোজ্যং তু গীঁতকম্‌ ॥ ১০ ॥ 

অর্থাৎ। অন্তর্যবনকা বিঘাটিত হ'ক। এই সময়ে নত্যপাঠ্য কৃত বল্তু সকল প্রযোজ্য। 
কিন্তুএতদবসরে মুদ্রাকাদি গীত সকলের এক একাঁট গাঁত ও যোজ্য। 

এই পর্যন্ত বাঁহগর্শত পাঁরবেশন। শারবেশ্দ যথা- প্রেক্ষাসনে অগ্রাংশে নাট্যসংসদের 
বিশিষ্ট প্রেক্ষক সকল (নাট্যদর্শক নয়)। পূর্বরঙ্গ (রিহার্শ্যল) আরম্ভ হবে। ' বাঁহর্যবাঁনকা 
উদঘাটিত। কিন্তু অন্তৰ্যবানিকা তদবদ্থ রূপে- বিদ্যামান । অন্তর্যবাঁনকার অন্তরালে কুতপ ' 
(গালচার আসন) বিন্যস্ত হয়েছে। প্রথমেই, কোনও কুতপপারপ্রাহণ তন্্বাদ্য শিল্পী এবং * 
রঙ্গপীঠের একেদেশে দণ্ডায়মান ভাশ্ড-বাদ্য শিল্পী এক যোগে তন্নী-ভাপ্ড সমবেত বাদ্য " 
প্রয়োগ করবেন এবং ক্রমানুসারে-প্রত্যাহার, অবতরণ ও আরম্ভ নামে পর্যায়গুলি নিষ্পন্ন হবে। 
এই তিনাঁট পর্যায়ের মধ্যে গাঁত বাদ্য ও শিল্পা (প্রযোন্তা বলা হয়) স্ব স্ব আসন পাঁরগ্রহণ করেন। 

পৃবরিঙ্গ ও নাট্য এক ব্যাপার নয়। সুতরাং পূর্বরঙ্গ কর্ম তথা বাঁহর্গীত যোজনা পক্ষে 
বিশিষ্ট তিথি বা কাল উপদেষ্ট হয়ানি। নকন্তু, নাট্যারম্ভ পক্ষে কাল নির্দেশ ও বার (ঁদবা' রা 
সময়) নির্দেশ আছে, (২৭ অধ্যায়) 1 

বস্তুত, “আরম্ভ” নামে পর্যায় থেকে “আসারিত” নামে পর্যায় পর্যন্ত “সপ্ত অঙ্গপ্ই 
বাঁহর্গত। এই সপ্ত পর্যায়ের অবসরে কুতপ-পাঁরগ্রাহণ তন্ীবাদক, মৃদঙ্গাদ বাদক, বংশ-বাদক 
এবং তাল বাদক শিল্পীরা ইঙ্গিত ও প্রয়োজন.বসে রাদ্য প্রয়োগ করেন। গায়ক ও নর্তকণী শিল্পীরা 
প্রয়োজন, ইঙ্জিত ও জরমবতণী রুপে গাঁত ও নত্তে করেন। কিন্তু, অন্ত য'্বনিকা বিঘাটিত হ'লে 
নৃত্ত শিল্পীর কর্মারম্ভ হয়, ইত বিশেষ। 
- উক্ত ১০টি শ্লোকের পরে ১১শ শ্লোকে জ্যেষ্ঠ মধ্য ও কাঁনষ্ঠ ‘আসারিত' প্রয়োগের 
প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে বলা হয়েছে _ 
* বর্ধমানমথাপীহ তাশ্ডবং যন্র ষৃজ্যতে ৷ 
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* সংস্করণে ॥ ৭ ॥ চিঁহৃত। অসঙ্গাত। | 
উপল রে পার নল EE CE তাহলে মূল পাঠস্থ 
.৬ষ্ঠ শ্লোক (“পাৰভাগাঃ ইত্যাদি শ্লোকার্ধ মার) সঙ্গীত বশে অৱ "১১শ শ্লোকের উত্তরার্ধ রূপে 
স্থাপনীয়। এবং মুল পাঠের ৮ শেলোকে পঠিত “্তন্মাঁভাণ্ডসমাযোগৈয” ইত্যাদি শ্লোকার্য, বকষামান 
১২ শ্লোকে উত্বাপন-প্রসষ্পারম্ভে সাম্ববেশ করা উচিত। Ks 
- অন্যপক্ষে, উপদেশ-পম্ধাত ক্রমিক অর্থ-সঙ্গাঁত উদ্ধার ক্রার প্রয়োজনীয়তা অবহেলা বা 
অস্বীকার করে যাঁদ যন্দষ্টের অনুবাদ মারই কাম্য হয়, তাহলে পাইকাঁর অনুবাদ মার করেই ক্ষান্ত ও 


১৩৬৭] সন পনরদ ও বাহিত ৫৩৯. 


অতঃপর, উত্থাপনাদ হুমে শ্বিতয়-বিভাগের* অঙ্গ সূচনা যথা :_ 
তল্লভাশ্ডসমাযোগৈঃ পাঠ্যযোগকৃতৈস্তথা।  নান্দীশুজ্কাপকৃম্টা চ রঙ্গদ্বারং তথৈব চ। 
ততশ্চোখাপনং কার্যং পারবর্তকমেব চ ॥ ১২ এচারী চৈব ততঃ কার্যা মহাচারী তথৈব চ ॥ ১৩ ॥ 

এই স্তরে দ্বিতীয় বিভাগের অঙ্গ সূচনা নিবৃত্তি হয়েছে। অতঃপর তৃতীয় বিভাগের 
অঙ্গসূচনা যথা ত্রিকং প্ররোচনা চাপ পূর্ব'রঙ্গে ভবান্ত হ 

এত্যান্যঙ্গানি কার্ধাঁণ পূর্বরঙ্গীবধো তু চ ॥ ১৪ ॥ hl 

অতঃপর, বাহ্গত সম্বন্ধীয় উপদেশের সান্দবাদ ব্যাখ্যা করা উচিত মনে কাঁর। 
“্অস্যাঙ্গেনি” ইত্যাদিও “আরম্ভ এব ৮” ইত্যন্ত ৭ম শ্লোক 
অনুবাদ। “এই (সংজ্ঞানিশ্চিত পূর্বরঙ্গ নামে) প্ররোগের অঙ্গসকল "বাঁশস্ট ক্রমরক্ষা .পূর্বক 
নিষ্পাদিত করা উচিত। যথাক্রমে, প্রত্যাহার অবতরণ ও আরম্ভ। | 

টকা ও ব্যাখ্যা। প্রত্যাহার _“কুতপস্য তু বিন্যাসঃ প্রত্যাহার হীত স্মৃতঃ” (৫ অঃ ১৭ 
শ্লোক মূলপাঠ)। রঙ্গপঠের উপরে গায়কাদ শিল্পীবর্গের আসনার্থে “কুতপ” গোলিচা খণ্ড) 
বিন্যস্ত করাই প্রত্যাহার । গায়কাঁদ বহ?; কুতপ সকল ও বহু (“ততশ্চ সর্ব কুতপৈঃ” ৯ শ্লোকান্তে)। 
?শজ্পনগণের শ্রেণীভেদে কুতপের বহত্ব। অবতরণ- “তথাহবতরণং প্রোক্তং গায়কানাং িবেশনম. 
. (৫ অঃ ১৭ শ্লোক মূলপাঠ)। গায়কাদি ব্যাক্তদের রঙ্গপীঠের উপরে এবং অন্তর্যবানকার 
অন্তরালে যোগ্য আসনে বানবেশনকে “অবতরণ” বলা হয়েছে।-“অবতরণ” আঁবভাবার্থে হীত। 
“গায়কানাং" গৌরবার্থে; যাঁদও সকলেই অবতীর্ণ হ'ন। আরম্ভ-“পরিগীত ক্রিয়ারম্ভ আরম্ভ 
ইতি কীর্ততঃ” (৫ অঃ ১৮ শ্লোক)। সমন্তাৎ বহু গান্মকগণের ন্যেনপক্ষে তিন জন করে 
ইতি শত্রসাম” ৩৩ অঃ ২০৫ শ্লোক পরে গদ্যাংশ) যুগপৎ গান কর্ম (পাঁরগীত-কোরাস্‌); 
ইতি “আরম্ভ”। 

এই [িনাঁট পর্যায় আদ্যোপান্ত তন্মা-ভাণ্ডযুক্ত বাদ্যের দ্বারা সম্বালত হবে। অতঃপর, 
“আশ্রাবণা বক্তুপাঁণি” ইত্যাদ ও “মার্গোৎসারতমেব চ” ইত্যন্ত ॥ ৮ ॥ শ্লোক। 

-অন্ুবাদ। এবং আশ্রাবণা ও বক্তুপাঁণি, তথা পাঁরঘট্রনা ও সংঘোটনা; তদনন্তর মার্গোৎ- 
সাঁরত প্রয়োগ করা উীচত। 

টকা ব্যাখ্যা। জশ্রাবশা-“আতোদ্যবঞ্জানার্থং তু ভবোদাশ্রাবণাবিধিঃ” (১৮ শ্লোক)! 
বীণাদি তন্তীষল্ন, মূদঙ্গাদি অবনদ্ধ ষল্ন, বংশাদি সু'ষির ষন্ত এবং করতাল শ্রেণীর ঘন যন্ব, 
হাত চার প্রকার বাদনীয় আত্যেদ্য (বাদ্য যন্দ, ২৮ অঃ ১, ২ শ্লোক) সকলের পরস্পর বিধিগত 
সংযোগ কৃত ধান দ্বারা শ্রোতার মনে রঞ্জনা সৃষ্ট করাই আশ্রাবণা। আ, ঈষং+শ্রাবণা, শ্রবণ- * 
ধারা প্রবাহ ইতি আশ্রাবণা। অন্তর্ধবাঁনকা গতত্বের কারণে ঈষৎ রঞ্জনা বা বাগসূন্টি, ইীত 
পূর্বরঙ্গীয় আশ্রাবণা। পূর্বরঙ্গ কৃত আশ্রাবণা রঙ্গপণঠের নিকটে উপবিষ্ট কেবল নাট্যসংসদ 
ব্যক্তিবর্গের শ্রবণ ও পরণক্ষণ নিমিত্ত । আশ্রাবণা 'বাঁধদূষ্ট কর্ম; সেই কর্ম অবলা-বাল-গোপাল 
তোষণাী নয়, কারণ পূর্বরঙ্গ কর্মে অবলা, বাল গোপালেরা উপাস্ধিত থাকে না। অতঃপর, 


মানসিক তৃপ্তি লাভ হতে পারে। 

শ্লোকের অর্থেদ্ধার, শ্লোকসংখ্যা য়ন্মণ এবং শেষে সঙ্গাঁত ও যোগ্যতা বিচার করে 
পরে অন্বাদ কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া, উাঁচত ও আবশ্যক ‘কনা, আধুনিক কালের সুধী অনুশশলকবর্গ 
চিন্তা করে দেখবেন আশা করি। " 
৯ ৰা রতি 


৫৪০" সমকালীন [পৌষ 


ভবিষ্যৎ নাট্যেপেযোগণী আশ্রাবণা (২১ অঃ ১০২ থেকে ১৩০ শ্লোক স্তর) সম্যক: অন্যুধাবন 
করলে সিন্ধান্ত হত, ভরত মানর কাজে পাঁলচৌলাল্‌ মিউজিক্‌ ত+.ছিলই, অধিকন্তু, অকেন্ছী 
দিমফনি জাতীয় বাদা-প্রয়োগও বাধগত রুপে প্রচাঁলত ছিল। পুনশ্চ, পূবরঙ্গ সংশ্লিষ্ট 
“আশ্রাবণা” পর্যায়কে “বাহ্যাশ্রাবণা* বলা হয়েছে (২৯ অঃ ১২২ শ্লোক)। অর্থাৎ, পূর্বরঙ্গ 
আশ্রাবণের সঙ্গে নাট্যগান্ধর্বের সহকৃত আশ্রাবণার স্জাতত্ব আছে, 'কন্তু সজ্জাতীয় ভেদ 
আঁভানর্দোশত হয়েছে। .. 

বক্তুপাণপি-“বাদ্যবৃত্তিবিভাগার্থং বন্ত;পাণি দর্বধীয়তে” (১৯ শ্লোক)। বাদ্য অর্থ বাদ্যযন্ত্র 
নয়। বাদ্য অর্থ যন্ত্ৰ দ্বারা সমুদ্‌ভাবনীয় ধর্নির্প। সরল ইংরাজি -শমউাঁজক”। বাদ্যবৃত্তি 
অর্থ উক্ত ধ্ান-রূপ সকলের বৃত্ত ভেদ, যথা গঁতানুগ, বাদিঘ্ানগ, নৃত্তানুগ ও আঁভয়নানুগ। 
উত্ত প্রবর্তনা সকলের (ইং ফিচার) ছেদ-ভেদ' সূচনার্থে বাধশীনক্ান্িত সংকেত ইতি “্বক্তুপাঁন”। 
বন্ত:পানি-সুখ-হস্ত স্পর্শের দ্বারা সংকেত। অকেন্ট্রা-সিমফান থাকলে লীভারডাইরেকটরও থাকতে 
ঘাষ্য। “বক্তুপাঁপ” । শব্দের অর্থব্যাপ্ত যে সরল ও সুন্দর এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষতঃ, 
+ ২৯ অধ্যায়ে তত্ব, অনুগত, ও ওঘ নামে গাঁতসশ্রয় বীণাবাদ্য ভেদ বার্ণত হয়েছে এবং বাঁদন্রানূগ 
চার. রকম ভেদ বার্ণত হয়েছে। বক্তুপাঁন পর্যায়ের প্রয়োজনীয়তা হ'ল সংকেত দ্বারা বাদ্য 
শিজ্পীদেরকে জানিয়ে দেওয়া যথা “সম্প্রীতি এই অঙ্কে এই সম্ধিতে ও এই পাঁরবেশের রস-ভাব 
পুষ্টি নিমিত্ত অমুক বাদ্য বৃত্ত আরম্ভ হ’ক” ২৯ অধ্যায়ে ১৩৬ শ্লোকে 

বক্তুপাণেরয়ং তালো মুখপ্রাতমুখাশ্রয়$ ॥ 

অর্থাং। মুখ ও প্রাতমুখ সাঁম্ধর আশ্রয়ে এই তালাট বক্তুপাঁণি বিধির অনুযায়ী 
প্রযোন্তব্য। তাল অর্থাৎ গঁতবাদ্যাঁদর মাত্রা গুচ্ছ-সাধিত প্রমাণ-পাঁরমান। পূর্বরঙ্গের প্রথাঁমক . 
বিভাগের অন্ততুর্ত “বক্ত-পানি” প্রয়োগ দ্বারা তাল-বাদ্যের অভ্যাস করা ও পরাক্ষা করা 
অবশ্যই কর্তব্য? 

প্রশ্ন যথা, লীডার্‌-ডাইরেকটর কে বা কারা? উত্তর, সুত্রধার নামে সর্বপ্রধান ব্যাক্ত। 
৩৫ অধ্যায়ে “তন্ন সু্রধারগদণান্‌ বক্ষ্যামঃ” ইত্যাদি বর্ণনা পাঠ করসে তৎক্ষণাৎ বুঝা যায় লঁডার্‌ 
বা ভাইরেকটর্‌ বা মাষ্টার অব অকে্ট্রা হওয়ার সমস্ত গুণ সূত্রধারের মধ্যে বর্তমান। 
-  পনিঘষ্না“তন্দ্যোজঃ করণার্থং তু ভবেচ্চ পাঁরিঘট্রনা” (১৯ স্লোক)।' বিশেষ ভাবে বাঁণাদি 
তল্ীবাদ্য-ধারার তেজ-বল-প্রসার (= ওজঃ) গুণের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত পারঘট্ুনা বাঁধ। 
“তু” শব্দের তাৎপর্য যথা আশ্রাবণাঁদ বক্তুপাণি পর্যন্ত বিধানে মৃদঙ্গাঁদ অপর যল্দের ধান 
* তন্মাবাদ্যকে আঁভভব করতে পারে। পাঁরঘঘট্রনা বিধি প্রয়োগ করে অপরাপর বাদ্য চেষ্টাকে 
এরুপে নিয়ন্মিত করা উচিত, যার ফলে আঁভলাষত মুহূর্তে তন্দ্রীধানগুলির ওজঃ সম্পাদিত 
হর। ২১ অধ্যায়ের শেষের দিকে পারঘট্রনা ও সংঘোটনা বাদাবিধি বার্ণত হয়েছে। উভয়ের 
সাধারণ বাধ প্রসঙ্গে “ঘোটজাবাদ্যং” (ঘোটজম আবাদ্যং) উল্লিখিত হয়েছে। ঘোটজ বাদ্য মান্্ই 
“আবিদ্ধক্রণবহুল”; অর্থাৎ তীক্ষ4, উদ্ধত ও দাঁপ্ত গ্ণবহূল। তল্ীগত ধ্বনির এ রকম গু 
কালো বি ধান হরর বারা নু নাডুর:(বিশিক হুটার নত 
ল্টাইক্‌) স্দনির্বাচিত সম্মেলন দ্বারা এই ব্যাপার নিষ্পর্মদতব্য। , 

সংঘোটনা-প্তথা পাঁশিবিভাগার্থং ভবেৎ সংঘোটনাবিধিঃ৮ (২০ শ্লোক)। “পাপ” অর্থ 
হস্ত; লাক্ষণিক অর্থে হস্ত কর্ম। তাৎপর্য যথা- বহন বাদ্যকারণ ব্যাক্তগণের হস্তকর্ম সকল 
রা সরা নর 
বিভাগ করে এবং বাদন কর্মকে বিচিত্র রুপে নয়ন্ণ করে আঁভবান্ত করা। 


৯৩৬৭ ] . পূূ্ব'রঙ্গ ও বাহ - ৪১ 


মাগেংস্মীরত _“তন্ত্ভাপ্ডসমাযোগান্‌ মগ্গেৎসারতীমষাতে” (২০ শেলাক)। বঙ্গা- 
পীঠের দুই পাশ্বে দুই মার্গ (ইং উইঙ্গ্‌)। পরিণাম নাট্টের (পূুর্বরঙ্গানুষ্ঠানের নয়) অত্সরে 
দুই মার্গের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে আসীন বাদ্যাশজ্পশরা দর্শকের দৃষ্টির অলক্ষ্যে রাদ্যববান 
উৎসারিত করে। এই উৎসারত বাদ্য পক্ষে নূন্যকল্পে তন্্ীবাদ্য ও ভাশ্ডবাদ্য যোজিত হয়। 
পূর্বরঙ্গ কর্মে মাত্র অভ্যাস ও অভ্যস্তের পরাক্ষাই কর্তব্য। সুতরাং শিল্পীরা অন্তর্যবালকার 
অল্তরালেই মার্গেৎসারত বাদ্য প্রয়োগ করে। মার্গ থেকে উৎসারণণয়. ইতি মার্গোংসারিত। 
মার্গোৎসারিত প্রয়োগের বিশিষ্ট লক্ষ্য হ'ল একক নূত্ত, এবং আভনেয়-নৃত্তের সহযোগ। 

মা্গেৎসারত নামে সাধারণ 'বাঁধর অন্তর্গত ভাবে যে সকল বাদ্যাংশ শ্রেণীবদ্ধন্ভাবে 
আসসন 'শল্পীরা প্রয়োগ করে, সেই বিশিশ্ট প্রয়োগ “মার্গাসারিত” নামে আঁভাহত (২৯ অঃ ১১৭ 
শ্লোক; ১৪৫ থেকে ১৪৮ শ্লোক)। মা্গোৎসারিত সাধারণ; মার্গাসারিত হল বিশেষ অঙ্গ আ 
সমন্তাৎ+সারিত, শ্রেণীবদ্ধ ও সুস্থিত; ইাঁত আসারিত। মার্গসাঁরত প্রয়োগ বিধি ব্যতীত 

বাদত্র-বধান (ইং অস্কেস্ট্াইজেশন্‌) অসম্ভব। 

“জ্যেন্ঠমধ্যকানণ্ঠা চ তথৈবাসারত - ক্রিয়া” ইত্যাঁদ এবং দি তু" 
ইতঃ পর্যন্ত। 

আস্মারত:  “কলাপাতবিভাগার্থং* ভবেদাসারত ক্রিয়া” কা্তনা দ্দেবতানাং চ জ্রেয়ো 
ই 

অর্থ। কলাপাত "বিভাগের নিমিত্ত আসারিত ক্রিয়া অবছম্বনীয়। উক্ত আসারিত প্রয়ো- 
গের মধ্যে দেবতা বিষয়ক কীর্তন থাকে; এই হেতুতে তৎসা্লম্ট গাঁতাঁবাধ ও জ্ঞাতব্য! 

কলা- মিউজিক্যাল্‌ ফ্রেজ গণিত বাদ্য নৃত্ত বস্তুর পারবেশন কালে সেই বল্ভুর ভিন্ন 
চজ্পন্ট বিভাগ। আসারিত অথাৎ শ্রেণীবদ্ধ সুস্থিত। আসারিত প্রয়োগের অবসরে নেবতা 
উদ্দেশ্যে কীর্তন (স্তোত্ৰ জাতীয় গীত) প্রযোজ্য । সুতরাং গণতাঁবাধ, অর্থাৎ গতন্চনা- 
'বিধি+গানক্রিয়া বাধও জ্ঞাতব্য পাত-পাতন (লোঁয়ং আউট্‌ অক্‌ মিউজিকাল্‌ ফ্রেজু)। 
‘কাল' কদাপি পাতনীয় নয়; পরন্ত কলাই পাতনীয় (৩১ অধ্যায় )। দেবতা বিষয়ক কীর্তন 
গানের বাঁধ সংক্ষেপে অঞ্চ সম্পূর্ণ ভাকে ৩২ অধ্যায়ে ৪১৭ শ্লোকে উপদিষ্ট হয়েছে। , 

আসারত প্রয়োগের জ্যেষ্ঠ মধ্য ও কানম্ঠ বিভাগ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। জ্যেষ্ঠ 
প্রয়োগ যথা, বিলম্বিত প্রমাণ লয় (ইং টেম্পো; ৩১ অঃ) এবং বাঁশাদি চার শ্রেণীর বাদ্য প্রয়োগ । 
মধ্য প্রয়োগ যথা, বাঁপাঁদি তন শ্রেণীর বাদ্য প্রয়োগ এবং মধ্য প্রমাণ লয়। কনিষ্ঠ প্রয়োগ দখা 
বাঁণাদ দুই শ্রেণীর বাদ্য প্রয়োগ এবং দ্রুত প্রমাণ লয়। 

৬15১9 হাজির রত 


ভাণ্ডের সহযোগ-বাদ্য বিষেয়। তল্লীভাশ্ড সহযোগ অল্তর্যবনিক-গত 'িজ্পীরা প্রয়োগ করবে। ' 


“ৃবঘাট্য, বৈ যবানবম” ইত্যাদি ও “তাস্ডবং যন্ত ধজ্যতে” ইত্যন্তঃ। 
বব্যনিকা- কাণাং, কাপড়ের ঘর স্রশন। এস্থলে “অন্তর্যবানকা” গ্রাহ্য। জু হাতু 
বেগে গমন অর্থে জবন' ‘যবন’। "জ্বন ও যবন অর্থে অশ্ব ইতি নিরুক্ত। “ঘবনিকা” (জবানকা) 


* মূলপাঠ “কালপাত 'বিভাগার্থং অশুদ্ধ; ‘কলাপাত 'বিভাগার্থং শুদ্ধ ও অর্থসঞ্গাতর পাঁরচায়ক। 


6৪২ ॥ সমকালশীন - [পৌষ 


অর্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্বের মুদ্রিত প্রাতকৃতিষ্ন্ত কাণ্ডপট। 

আলোচ্য শ্লোকের প্রথমাংশের তাৎপর্য এই হে, সর্ব প্রকার কুতপের আশ্রিত গত ও 
বাদ্য কর্ম সম্পাদনার পরে অন্তর্ধবাঁনকা 'বিঘাটনীয়? . অতঃপর বহুবিধ নূত্যপাঠ্য কর্ম পাঁর- 
বেশনশয়। এতদবসরে, মুদ্রকাদ পাঁরভাষক নমধেয় গীত সকলের এক একটি যোজ্য। 

'নৃত্যপাঞ্জকৃতানি” কর্তব্য বলা হয়েছে। ন্‌ত্য ও পাঠ্য উভয়ের সমবায়কৃত বস্তু ইাঁত 
নৃত্য পাঠ্য। নৃত্য পাঠ্য বস্তু অর্থে নৃত্যের সঙ্গে গান বা গেয় পদ নয়। বরং, নৃত্যের ছন্দ 
অনুযায়ী পদাবশেষের আকৃত্তি নৃত্য-পাঠ্য। যথা নৃত্যের অন্দকার-শব্দ (আধ্দীনক বোল, গং) 
দ্বারা রচিত আবৃত্তি যোগ্য পদ। নাট্যশাস্নের মধ্যে এর দৃষ্টান্ত আছে। 

মদ্রাকাদি গত = যে গেয়পদের মধ্যে ভাঁবষ্যৎ-নাট্যসংক্রাল্ত বিষয় বা বস্তুর সংকেত 
(মুদ্রা বা মদ্রক-্সংকেত) থাকে, তাকে “মদ্রক' গীত বলে। যথা, মহেম্বর-নায়ক সমাফুন্ত নাট্য 
মহে*বর লগলা সংক্রান্ত গেয় পদ; বিষুনায়ক নাট্যে বিষ্ণুললা সংকান্ত গেয় পদ। 

সর্বশেষ বিধি যথা, যে পর্যায়ে তাণ্ডবনৃত্ত যোগ করা হয়, সেই আসারিত পর্যায়ে বর্ধ- 
মানক যোগ প্রবার্তত হওয়া উাঁচত। এবং, তদবসরে পাদাবভাগ, কলা ও পাঁরবর্ত সকল ও 
যোজনা করা উচিত। 

“ বর্ধমান, (বর্ধমালক) যোগ, পাদভাগ, কলা ও পারিকর্ত সম্বন্ধে পূর্ণভাবে প্রসঙ্গ এস্থলে 
করা উচিত মনে কাঁরনা। সংক্ষেপে, তাণ্ডব, বিশেষত, মহেম্বর ভূমিকায় তাণ্ডব ন্‌ত্তে গাঁত- 
বেগের ব্রম-বর্ধমানতা ইতি বর্ধমান বা বর্ধমানক নুভ্তষোগ।। এরুপ উদ্ধত ও অদভুত রসাত্মক 
নৃত্তষোগের সঙ্গে শবাঁশম্ট বাদ্য যোজনীয় (৩১ অঃ ২২৪ থেকে '২৬৬ শ্লোক পর্যন্ত স্তর)। 
পাদ-ভাগ = নৃত্ত ও বাদ্য সমবেত পাদবিভাগ্ন। কলা নৃত্তবাদ্য সমবেত কলা ॥ পারিবর্ত = পাদ- 
বিভাগ ও কলার পাঁরবর্তন পূর্বক বর্ধমানক যোগের ছন্দ-তাল পাঁরবর্তন সাধন। 

পূর্বরঙ্গের প্রথম বিভাগ, তথা বহিগ্ঁত পর্যায় এই স্থানে নিবৃত্ত হয়েছে প্রত্যাহার 
অবতরণ ও আরম্ভ এর নিম্নতম সমভূমি। আসারিত প্রয়োগএর 'শখরদেশ। 

পূর্বরজ্গ অনুষ্ঠানের মধ্য পর্যায় সংক্রান্ত উপদেশাবলীর আলোচনার পূর্বে সম্প্রাত 
বহিগরণত-ীনশ্তি বিষয়ক এীতহ্য কাহিনী আলোচনা করা উচিত? 
বাহগ্ঁতের উৎপাত্ত-কাহিনী 

৩০ শ্লোকের উত্তরার্ধে 'আশ্রাবণ্ণাবাধ্রিয়া' প্রসঙ্গ করে ভরত মান নিম্নীলাখত বাঁহ- 
গঁতি-নিগ্াঁত বিষয়ে একটি সম্প্রদাঁযক কাহিনী বার্ণত করেছেন। “আশ্রাবপাবা ধক্রিয়াং 
শব্দটি দূষিত পাঠ। “আশ্রাবণাবাঁধাক্রিয়াম্” শব্দাটর যথেষ্ট সঙ্গত অর্থ আছে এই শব্দাটই 
যথার্থ পাঠ। এরুপ মনে করার হেতু এই যে, (১) আশ্রাবণাবাঁধ ক্রিয়া প্রসঙ্ের প্রয়োজন নেই 
(২) যাঁদ বা অবসর-সম্গাঁত থাকে, তা হলেও প্রত্যাহার, অবতরণ, এবং বাঁহগ্ঁতের অপরাপর 
অঙ্গ সকলের পক্ষেও 'বাঁধাক্রয়া ঘাঁটত উপদেশ থাকত; 'কল্তু নেই। “আশ্রাবণাবাঁধাক্য়াম” 
পাঠের স্বপক্ষে বলা যায় (১) কাঁহনীর মধ্যে যে সকল ঘটনা বার্ণত হয়েছে, তার মধ্যে প্রত্যাহার, 
অবতরণ, আরম্ভ ও আশ্রাবণা ব্যাপার সকল আঁভসাম্ধত, (২) কাঁহনীর মধ্যে বন্তুপাঁণ, পাঁর- 
ঘটনা প্রভৃতি অবশিষ্ট পর্যায়ের লেশ মান ইঞ্চিত নেই। অভঞবু আমি “আশ্রাবপাবাধাররমে 
পাঠ ধার্য করেছি। 

কাহিনীর বন্তা স্বয়ং ভরত চ্যান। বাহিনীর মধ্যে এমন কোনও ইঞ্গিত নেই যা থেকে 
মনে করা যায় ভরত মুনি ঘটনা স্থলে উপস্থিত ছিলেন। ভরত মুনির পূর্বেই তাঁর সম্প্রদায়ের 
ধারায় কাহিন?টি প্রবার্তত ছিল। ভরত মুনি "অনুবাদক মান্র। প্রসঙ্গ হল স্বর্গে দিব্যসভায় 
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গান্ধর্বের অনুষ্ঠান! অনুষ্ঠান পক্ষ হলেন নারদাদি গন্ধ গণ। শ্রোত্বন্দে হলেন দেবগণ ও 
দানবগণ। বদ্ধা বি; মহেশ্বর অন্পাচ্ছিত। 
শচন্রদক্ষিণবৃত্তৌ তু-সপ্তরুপে প্রবার্ততে ৷ নারদাদ্যৈশ্চ গল্ধবৈঃ সভায়াং দেবদানবাঃ। 
সোপহনে সানর্গণতে দেবস্তুত্যাভনান্দতে ॥ 'ননগাঁতং শ্রাবিতাঃ সম্যক: লয়তালসমান্বতম ॥ 
িশদার্থ। সভায় দেব-দানবগণ শ্রাবিত হয়োঁছিলেন।- কোন্‌ বন্ধু শ্রাবিত হয়েছিলেন? 
লয়তালসমান্বত নগৰত বস্তু। কাহাদের দ্বারা শ্রাবিত হয়োঁছলেন? নারদাঁদ দিব্যগন্ধর্বগণ 
কর্তৃক শ্রাবিত হয়োছলেন। করপ পাঁরবেশের বা অনুষ্ঠানের মধ্যে ? 

শত নামে শঙ্গার-তান্ডব কর্মের অনুকুল বৃত্তিতে গাঁতবাদ্য-নত্তাদি গত সপ্তরুপ 
প্রচোঁষ্টত হয়েছিল। উপোহন সহকারে ও নিগণণ্ত কর্মের সহযোগে দেবস্ডঁত দ্বারা সেই সপ্তর্প 
আঁভনান্দত হচ্ছিল; ইত্যাকার ঘটনা-পাঁরবেশের মধ্যে? 

শৃঁচর' তান্ডব বিশেষ; সোঁকুমার্যই এর বৈশিষ্ট্য (৪ অঃ ১৬ শ্লোক; ২৬৫, ২৬৬ শ্লোক; 
২৭৮ শ্লোক; ৩১৩, ৩১৪ শ্লোক এবং অন্যন )। 

দক্ষিণ অর্থ অনুকূল ভাবযুন্ত। বৃত্তি কায়মনোবাক্যজা বৃত্ত। 

পপ্তরূপ’ অর্থাৎ গীত, বাদ্য ও নূত্তের যোগাযোগভূয়িষ্ঠ সপ্তর্‌প প্রবর্তনা? যথা, একক 
গণিত, একক বাদ্য, একক নূত্ত; গণত-বাদ্য,-গণত-নূত্ত ও বাদ্য-নত্ত; এবং গাঁত-বাদ্য-নৃত্ত।, ইতি 
সপ্তরূপ প্রবর্তনা। 

সোপহন, অর্থাৎ উপোহনের সহিত। উপ-উহন, উহ অর্থাৎ প্রমাণাসিদ্ধ বস্তু, বা 
লক্ষণের কার্যক্ষেত্রে যথাযোগ্য ও ইচ্ছাপূর্বক সচ্কোচন। 'ানগত, অর্থাৎ নির্গীঁতের সাঁহত। 
নির্গত অর্থাৎ গীতের পরাকাম্ঠা-প্রাধান্য। সপ্তরূপ প্রবর্তনা উপোহনয্যস্ত ও 'নর্গত-প্রাধান্য- 
যুন্ত ছিল। অধিকন্তু, সেই সপ্তর্প দেবচ্ত্তাত দ্বারা মূখাঁরত 'ছিল। দেব-দানব উভয়ের সম্মুখে 
মাৱ দেবগণের স্তুতিস্‌চক সপ্তরুপ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল? 

RE INNA HES AIEEE TE EE ENCES 
নাট্যগান্ধ্বের এীতহ্যে প্রখ্যাত ব্য গন্ধর্ব বিশেষ! ইনি ভাগবত সম্প্রদায় কর্তৃক প্রচারিত 
[বষ্ণুভন্ত শ্রেম্ত নারদ নন। অতঃপর, 

তচ্ছনত্বা তু সমং গানং দেবস্তৃত্যাঁভনন্দিতম। 
অভবন্‌ ক্ষুভিতাঃ সর্বে মাৎসর্যান্দৈত্যরাক্ষসাঃ ॥ 

বিশদার্থ। সমগ্রতঃ দেবস্তাঁত দ্বারা আভনাল্দত গান শুনে সর্ব দৈত্যরাক্ষস্গণ পরশ্রী- 
কাতরতা বশে ক্ষুভিত হয়েছিলেন। 

মাৱ গান শুনেই দৈত্য রাক্ষসদের মাৎসর্ধ হয়োছল। খুবই স্বাভাঁবক। অতঃপর, 
সংপ্রধার্য চ তেহন্যোন্যামত্যবোচন্লবস্ধিতাঃ" সপ্তর্‌ূপেণ তু সন্তুষ্টা দেবা কর্মানুকটর্তনাৎ। 
নির্গিতং তু সবাদিবরমদং গৃহীমহে বয়মূ ॥ এবং গৃহ্শীম নিগ্গশিতং ভূষ্যামোইনৈব বৈ বয়ম্‌ ॥ 

বিশদার্থ। সম্যক অবাহত হয়ে দৈত্য রাক্ষস্গণ ইতিকর্তবা নিশ্চয়ার্থে পরস্পর জল্পনা 
করেছিলেন যথা, আমরাও বাঁদন্র-সহকৃত নিগগশিত গ্রহণ কারি। সপ্তর্প গান্ধর্বের দ্বারা দেব- 
গণের লীলান্কীর্তন হয়েছে এই হেতুতে দেবগণ পাঁরতুণ্ট হয়েছেন। ভাল! অনুরূপ ভাবে 
আমরাও নির্গত ব্যাপারে স্বসুং প্রবৃত্ত হয়ে পরস্পরকে তোষণ কার? (কারণ, যতদুর বুঝা যাচ্ছে 
নারদাঁদ গন্ধর্বগণ আমাদের চঁরত-খ্যাঁত সহযোগে গাঁত প্রয়োগ করবেন না; যাঁদও; আমরাও 
বহ: সাধ্‌ কর্ম সাধন করোছি। সুতরাং, আপন হাত, জগন্নাথ!) 

“কর্মানুকীর্তন” অর্থাৎ ইন্দ্রাদ দেবগণের শৌর্যবীর্যসূচক কর্মসকলের খ্যাপনা। ব্রহ্মা 
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ঈশ্বরগণের লগলাখ্যাপনা নয়। ব্রহ্মার লীলাখ্যাপনা হলে দৈত্য-রাক্ষসেরা ক্ষুব্ধ হতেন'না। 
‘কারণ, দৈত্যাদি বংশেও ঈম্বরভন্ত ব্যন্তগণ আবির্ভূত হয়োছিলেন। কদ্তু-দেবগণত' ঈশ্বর কোট 
নন। অতঃপর -_- তে তন্র তুষ্টা দৈত্যাস্ত সাধয়ন্তি পুনঃ পুনঃ। 
রূম্টাশ্চাপি ততো দেবা প্রত্যভাষন্ত নারদম্‌ ॥ 
রন ১5৮7৮৮ 4 তা সান 
থাকলেন (কারণ, দৈত্যদানবগগণের এীতহ্যেও বহু বহন প্রখ্যাতকর্মা ব্যক্তির শ্র্থীত প্রচালত 'ছিল)। 
ফলে, অন্য পক্ষে দেবগণ রুষ্ট হয়োছিলেন। এবং নারদের দাষ্ট আকর্ষণ করে কিছু বন্তব্য 
করলেন। 
দেবগণ রুস্টই হয়েছিলেন। কিন্তু সংগ্রাম হয়ানি? পুরাণাঁদিতে বাঁ্ণ'ত দেবদানব সভায় 
গান্ধর্ব কর্ম উপলক্ষে কোনও সংগ্রাম ঘটনার উল্লেখ নেই। যাই হক, দেবগণ নারদকে বলোছিলেন 
এতে তৃষ্যান্তি নির্খশিতে দানবাঃ সহ রাক্ষসৈই। 
" প্রণশ্যতু প্রয়োগোহয়ং কথং বৈ মন্যতে ভবান্‌ ! 
অর্থৎ। রাক্ষসগণ সহ এই দানবগণ নির্গত গান্ধর্বে আত্মতুন্ট লাভ করছে। তাহলে, 
এই; নির্গত প্রয়োগপদ্ধাত নিরুদ্ধ হয়ে যাওয়াই ত’ ভাল। আপান কিরূপ মনে করেন? 
তাৎপর্য। দেবগণের কথা এই যে সকলেই যাঁদ নিজেদের নামে গান-স্তোন্রাদ করে' 
“নির্গত সাধনা করে, তাহলে দেবতাদের তোষণ কর্ম লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। দেব-স্তোঘ লুক 
হলে সমগ্র গান্ধবই “বিনষ্ট হয়ে যাবে? বরং, একটা অ্ভ্বন্যান্‌স্‌ জারি করে দেবতোষণ গাঁত 
ব্যতীত অপর সমস্ত নির্গত কর্ম নিরুদ্ধ করাই ত’ ভাল! 
প্রশ্ন হতে পারে, দেবগণ ত’ নিজেরাই ফতোয়া জার করতে পারতেন। তা না করে, গন্ধর্ব- 
গোম্ঠী-প্রবর নারদের মুখাপেক্ষী হলেন কেন? 
কারণ এই যে দেবগণের ফতোয়া শান্ত শিষ্ট ইহাবিমুখ মানব-কুল মানতে পারেন কিন্তু 
দৈত্য দানবেরা জুক্ষেপও করত না। নারদের মুখাপেক্ষী হওয়ার কারণ ছিল। গন্ধর্ব অপসরার 
দল গাইয়ে-বাঁজিয়ের দল হলেও মহে*্বরের আঁত প্রিয়পান্র হয়োছলেন। নারদ যাঁদ এ উত্তম 
প্রস্তাবাট মহেশ্বরের কর্ণ গোচর করেন, তাহলে ছু আশা আছে। মহে*্বর, ব্রহ্মা ও বিষ হলেন 
দর্ব-পার্টির নিরপেক্ষ ঈশবর-প্রশাসাঁনক রয় (ট্রায়ামভিরেট্‌ কিন্তু '্রীনটি নয়)। বিশেষ এই 
যে তখন পর্যন্ত একমাত্র মহশ্বেরকেই দেব-দানব-মানব-পশ: বর্গ পুজা করত; ব্রহ্মাকে কেহই 
পূজা করত'না; 'বিষুকে দৈত্য-দানব ধূরম্ধরেরা আমল দিতেন না। নারদ ছিলেন ভি. আই. পি. 
দের অগ্রগণ্য. কারণ নারদ ছাডা অন্য কেউ ভাল ইনপ্রেসারিও ছিল না তখন পর্যন্ত। অতএব, 
নারদিকে উত্তেজিত করাই যুক্তিযুক্ত ৷ 
- অতঃপর --- দেবানাং বচনং শ্রৃত্বা নারদো বাক্যমন্রবীৎ। 
ধাতুবাদ্যাশ্রয়কৃতং নির্গীতং মা প্রণশ্যতু ॥ 
ভাবার্থ। দেবগণের অভিযোগ শুনে ন্যায়-ধর্ম পরায়ণ (ভি. আই. পি. হলেন'ই বা!) নারদ 
বললেন. না তা হবে না। ধাতুবাদ্যাশ্রয়কৃত নির্গত প্রনষ্ট হবে না। 
ধাতুবাদ্যের আশ্রয়ে প্রযুক্ত নি্গশিত। খাতুবাদ্য’ প্রয়োগ-পদ্ধাতি '২৯ অধ্যায়ে ৮১ শ্লোক 
থেকে ৯৯ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে যথাসংক্ষেপে উপাদিষ্ট হয়েছে। . সুতরাং প্রচাঁলত আভিধান, 
' প্ররতল্্ সিদ্ধান্ত ও কল্পনা দ্বারা ধাতুবাদ্যের অর্থোম্ধার চেষ্টা 'নিজ্প্রয়োজন। 
বীণাঁদ তল্মশ যল্ম ও মুদক্গাঁদ অবনদ্ধ যন্দ সকলের মুখ্য, প্রয়োগ এবং বেপু-বংশাদি 
সখের যন্ম ও করতালাঁদ ঘন ষল্লের আনষক্গিক প্রয়োগ একীভূত ও পরস্পর সমাষুন্ত করে যে 
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বাদাপ্রচেষ্টা ( ইনস্ট্মেন্টাল্‌ মিউাঁজক্‌ ) বিকাজ্পিত হয়েছে, তারা সেই প্রচেষ্টাকে বাঁদর" নামে 
আঁভাঁহত করা হয়েছে। বাদন্র অর্থ ‘অকে্ট্র’॥ বাঁদর প্রয়োগ ব্যবস্থা বাদিতকরণ (প্রি 
আারেঞ্জড্‌ ফেজেস)) সাপেক্ষ বাঁদিত্র করণ (আ্যারেঞ্জমেন্ট ) চতুগ্পরকর ধাতু দ্বারা সম্বালিত; যথা 
সংঘাতজ, সমবায়জ, বিস্তারজ, ও অনুবন্ধ। ধাতু বাদে মূলভূত উপাদান অর্থাৎ তন্ন্রে আঘাত 
দ্বারা শব্দ সৃষ্টি; সেই উপাদ/লই হল ধাতু। যথোপযুক্ত ধাতু দ্বারা বর্থাভলাষত বাদ্য অর্থাৎ 
ধ্বানসমূহের সৃষ্টি ইতি ধাতুবাদ্য। বাদন করণ 'সোলো মউাজক্‌* নয়; সুতরাং বাঁদর করণের 
আশ্রয়ণভূত ধাতুবাদ্য সকল বহু বিভিন্ন শব্দ-পণ্ড রূপে শ্রোতার শ্র্ধীত গোচর হয়? এই শব্দ- 
পিন্ডগুলর স্ানবাঁচিত প্রয়োগ-ব্যবস্থাই বাদিত্করণ। এই শব্দ-পপ্ডগ্নীল মূলতঃ সংঘাতজ, 
সমবায়জ, বিস্তার ও অনুবন্ধ-রূপ হতে পারে। শব্দ পিণ্ড হল পাঁটোন্‌ বা টোনাল কম্‌- 
{বনেশন্‌। এস্থলে পৃঙ্খানুপুজ্থ আলোচনার অবকাশ নেই। সমদ্ত ব্যাপার উপাঁদস্ট রয়েছে। 
সাত এই কথা বলতে পার মে উপদেশগর্নীল যথার্থ অনুযারন করলে দেখা যায়, ‘হারমান-কর্ড 
ব্যবল্থা ত’ ছিলই; অধিকল্তু “পাঁলিটোনাল্‌ িউাঁজক্‌*ও উপ্াদিষ্ট হয়েছিল । 

নারদের কথার প্রত্যাবর্তন করা যাক। ধাতুবাদ্যশ্রের কৃত নির্গণঁত অর্থাৎ উত্তম গাঁত অমর 
হ'ক। এই উত্তম গত কোনও. স্তোন্র বা স্তুতি দ্বারা আঁভাষক্ত না হ'লে ও. মাত্র ধাতুবাদ্যশ্রয় 
কৃত হওয়ার কারণে অনন্ত কাল সমাদৃত হবে। অতঃপর, নারদ বলেছিলেন 
{কন্তৃপোহনসংযুক্তং ধাতুবাদ্যাবভূঁষতম্‌।*  নক্ষোভং নবঘাতং-চ করিষ্যন্তাঁহ তিতা: ॥ 
ভাবিষ্যতীদং 'নর্গীতং সপ্তরূপাঁবধানতঃ ॥ নির্াঁতেনাববদ্ধাস্তু দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ। 

বিশাদার্ঘ। অতঃপর নারদ অন্য এক প্রকারে নিগর্দতের প্রসঙ্গ করে বললেন, এই নির্গত 
পুনরায় উপোহনসংযুন্ধ, ও সাপ্তরুপ িধানতঃ ধাতুবাদ্যাবভাষত হয়ে প্রবার্তত হবে। এই 
প্রবর্তনার আয়ুদ্কাল নিশ্চিত নয়; কখনও আবির্ভূত ও অজ্পজাবী হবে; কখনও বা অবলপ্ত 
হবে; পুনরায় আবিভূর্ত হবে। অর্থাৎ, প্রযোজক ব্যাক্তবর্গ উপোহন-ব্দা্ধ সহকারে সপ্তরূপ 
বিধান অন[যায়ী এই "দ্বিতীয় প্রকার 'নগত রচনা করলে 'নির্গশিত ব্যাপার প্রবার্তত থাকবে; 
উপহোন-ব্দদ্ধি দািষত হলে এই ব্যাপার অল্পায়্‌ হবে। ' 

কিন্তু (দ্বতাঁয় শ্লোকের 'তু) উক্ত দ্বিতীয় প্রকার নিত যাঁদ প্রবার্তত নাও হয়, 
তাতেও দুশ্চিন্তা নেই? কারণ, প্রথমোক্ত নির্গীতের প্রভাবে দৈত্য দানব-রাক্ষসেরা স্তন্ধ হয়ে 
গান্ধর্বসভায় বসে থাকবে; তারা কোনও ক্ষোভ বা ব্যাঘাত সৃষ্ট করবে না। 

এই স্থানে কাঁহনা সমাপ্ত হয়েছে। অতঃপর, ভরত স্বকীয় মন্তব্য দ্বারা প্রসঙ্গ বিস্তার 
করে বলেছেন, এতন্নিগ্ঁতিমেব তু দৈত্যানাং স্প্ধয়া দ্বজাহ। 

দেবানাং বহুমানেন বহিগ্গতামদং স্মৃতম্‌ ॥ 

রিবা 
বহ: মানের (আভমানের) কারণে বাঁহর্গাঁত নামে খ্যাত হয়োছল। 

দৈত্যগণ স্পর্ধা করেছিলেন, এবং দেবগণ আভমান করেছিলেন। টি 
রক্ষণার্থে উক্ত নির্গীত 'বহিশনিত' নামে প্রচারত হয়োছল। ভরত মুনি প্রকারান্তরে বললেন, 
দেব-গান্ধর্ব সভায় যা ছিল নির্গীত, সম্প্রীতি মর্তাবাসীদের প্রচেম্টিত নাট্য-গাম্ধর্ব সভায় সেটার 
নামকরণ হল “বহিশ্নীত?। পৰাহঃ” অর্থাৎ স্বর্গের বাঁহর্ভূত; নাট্যের বা পূ্ব'রঞ্গের বাঁহভূ'্ত 


মল পাঠে “্ধাতুবাক্যাবভ্বষতম-” আছে। এই পাঠ অসঙ্গাত। গখত মাত্রই বাক্াধ্যন্ত; সুতরাং নিগর্গত 
পক্ষে বাক্য বিভূষণের প্রয়োজন নেই ৷] 
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নয়। অতঃপর, ভরতমুননি উপোহন-বাদ্ধর প্রয়োজনীয়তা হীক্গত করে বগছেন-__ 
| ধাতুভি শ্চন্রবীণায়ং গুরুলঘবক্ষরান্বিতম্‌। 
বর্ণালঙ্কারসংযুত্তং প্রযোস্তব্যং বুধৈরথ ॥ 

অর্থ। সোম্প্রীতক উপদেশ প্রসঙ্গে) অথ বিশেষ কথা এই যে নাট্য প্রয়োগণবচক্ষণ 
ব্যাক্তরা ণচন্রা' নামে বাঁণার বাদ্যে ব্যঞ্জনা ধাতু সকলের দ্বারা নিষ্পাঁদত এবং গুরু-লঘ- 
সমাম্বিত ও বর্ণালঙ্কার সংযুক্ত (এই ধাতুবাদ্যাশ্রয় বাঁহর্গীত সকলকে উপোহন সংয্যন্ত করে’) 
প্রয়োগ করবেন। ইতি নূনকজ্প বা লঘু কল্প প্রয়োগ । 

তাৎপর্য। এই শ্লোকে পূর্বরঞ্গণর আশ্রাবণা প্রয়োগের লঘুকল্প প্রসঙ্গ সূচিত হয়েছে 
পঁচন্্রবীণা” অর্থ চিন্তা নাম্পশী বীখা (২৯ অঃ ১১৪ শ্লোক)। 

'বাইগর্ণ ত’ বস্তুততঃ গান্ধর্ব; নাট্য নয়। বাঁহীত আঁভনেয় নয়। যে হেতু নাট্য 
প্রযোজ্য গাম্ধর্বের বিশেষ লক্ষণ হ'ল তল্রীবাদ্য-মুখ্যতা (ষত্তু তন্্ীগতং প্রোস্তং নানাতোদ্য 
জমাশ্ররম্ ইতি গান্ধর্ব; ২৮ অঃ ৮ শ্লোক), অতএক বাহর্গীত নামে 'বাঁশল্ট প্রকার গান্ধ্ের 
মধ্যে কোনও কোনও তন্্ীবাদ্যই হবে অক্ষদণ্ড। এবং, স্বরতালপদাশ্রত নিবদ্ধ গত, অপরাপর 
বাদ্য ও নৃত্ত তল্ত্রীবাদ্য-রূপ নাভির চতুর্দিকে ও অনুগত ভাবে প্রবার্তত হবে? গান্ধবেরি নাভ 
পক্ষে বীণাই জ্ষোষ্ঠবর্গ, চিত্রাই মধ্যম বর্গ এবং বিপণ্ঠ+, ঘোষকা, কচ্ছপণ প্রভাতি তন .যল্পগদীল - 
কানচ্ঠ বর্গ। কিন্তু প্রয়োগ পক্ষে বীণা অথবা চিন্রাই হবে কেন্দ্র স্বরূপ; িপণ্টী প্রভাত যন্ত্রের 
কেন্দ্রাধকার নেই, নানা কারণে। 

অন্দরূপ ভাবে, নাট্যাদর্শ পক্ষেও গুরুকলপ আছে। বিষয় বস্তুর গ্র্ত্ব ও 
ব্যাপ্ত হেতুতে নাটক, প্রকরণ সমবকার, ডিম, ও ব্যায়োগ আশ্রিত নাট্ের গুরুত্ব সিদ্ধ 
অপর সমস্তই লথুকল্প। 

পূর্বরঙ্গে প্রথমে লঘ্ুকল্পই চেস্টিতব্য, যা পূর্ব প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। অতএব, চিল্লা 
বাঁণার প্রয়োগ সঙ্গত। চিত্রা বাঁণা মূলে বাঁণারই ভেদ? এই হেতুতে ২৯ অধ্যায়ে চিত্রা বাঁণায় 
প্রয়োগ-বোগ্য ধাতু বা ব্যঞ্জনা ধাতুর প্রসঙ্গের প্রয়োজন হয়ান। 

বর্ণালঙ্কার। ২৯ অধ্যায়ে ৩৩ রকম বর্ণালশ্ুকার সাঁবশেষে উপাঁদম্ট হয়েছে। মূলে চার 
রকম বর্ণ (ইং টোন্‌)। যথা আরোহন, অবরোহণ, স্থায়ী ও সপ্টারী। ধৰনির ক্রমশঃ তপব্রতরতা 
ইতি আরোহী (আ্যসোণ্ডিং, ক্রেসেপ্ডো টোন)। ধ্বানর ক্রমশঃ মৃদুতরতা ইতি স্থায়ী 
(স্টোভ টোন্‌)। ধ্বানর আভব্যার্জীতে স্থায়ী মিশ্র বাজ্জনা ইহাত সন্টারশ (শেক)। 

' শারব-লঘ্‌তব প্রসঙ্গ 

শ্লোকে 'গুরুলঘ অক্ষরের’ উল্লেখের অর্থ এই যে (১) গেয়-পদের অক্ষরের গুরু-লঘযত্ব 
আছে (২) মদক্গাদ বাদ্যের গুররুলঘ ধান ভেদ আছে, €৩) বাঁণাদি যন্ন্ের আঘাতজ ধ্বনির 
গুরু-লখুত্ব আছে, এবং (৪) নত্ত কালীন শব্দ-সংঘাতের ও গুরু-পঘ্‌ত্ব আছে। এর মধ্যে 
আক্ষারক গুরু-লঘুত্ব পক্ষে (১) ও (২) ঘটনাই বিশেষ ভাবে সূচিত 


*[সংগ্রহশাস্মের উপদেশাবসরে ভরত মন যথাযোগ্য স্থানে প্রাসফিক ভাবে পূর্বগ্গ আচার্ষের 
নামোল্লেখ করেছেন। যেখানে কোনও পূর্বচার্ষের নাম উল্লেখ নেই, সেখানে ধুঝতে হবে তানি চ্বকীয় 
গ্ধাচারাসাদ্ধকে ৫এসট্যার্কীলশ্‌- ট্র্যাঁডশন) অবলম্বন করছেন। সমগ্র নাট্যখাস্মে তথা ১৫শ অধ্যাষে 
কোনও স্থানেই তান ব্যাকরণ-সুতকার পাঁশানর উল্লেখ করেন নি। অনার» অভিনয়-বিশেষের প্রপঙ্গে 


লি 


১৩৬৭] জি ও বাঁহগাঁত ৫৪৭ 


গঃরুলঘ্; অক্ষর 

কাব্য-সাহত্যের অনুশশলকবর্গ অকার-ককারাদ নিট না হর 
অঘোষত্বের প্রাত অধ্যবাঁসত। অক্ষরের গুরুুলঘ্ত্ব ইতি আঁধকন্তু প্রত্যক্ষ ব্যাপারের দিরে 
দৃ্টিপাত করেছেন কনা সন্দেহ আছে। অথচ, নাট্যশাস্মের ১৫ অধ্যায় একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ*। 
এই অধ্যায়ে, ১১ শ্লোকে সঘোষ-অধোবস্থের প্রসঙ্গ, ২০ শ্লোকে হস্ব-দীর্ঘত্বের প্রসঙ্গ এবং 
অধ্যায়শেষে ছন্দোদভাবক আঁধকন্তু লঘু-গুরু অক্ষরের প্রসঙ্গ করেছেন। প্রমাণ যথা “গ/র$লঘ)" 
ক্ষরাণীহ সর্বছন্দসসু দর্শয়েং” (১১৮ শ্লোক)। সর্ব ছন্দঃ পক্ষেই এর প্রামাণিকতা সিদ্ধ ?ছল। 

উক্ত ১৫ অধ্যায়ে উপাঁদস্ট ঘোষা ঘোষত্ব ও হুস্ব-দশর্ঘত্বের ভিত্তির উপরেই গ্দরদলঘণুদ্ব 
উপাঁদস্ট হয়েছে। গান্ধর্ব ও বাঁহগীত প্রসঙ্গে এই গুরুুলঘুর উপদেশ আছে বলেই নিম্নে 
সংক্ষেপে অক্ষরের গুরু-লধ্ত্ব আলোচনা করব। 

বর্গের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বর্ণ এবং য-র-ল-ব-হ ইতি দোষ বর্ণ। এই ঘোষত্ব আপেক্ষিক ও 
উৎপন্ন গুণ বিশেষ। একটি ঘোষবর্ণের পরে রুমান্বয়ে অপর ঘোষ বর্ণ উচ্চারণ করলে ঘোষত্ব- 
বিশেষ প্রত্যক্ষ হয় না। পুনশ্চ, বর্গের ১ম ও ২ বর্ণ সকল অধোষ বর্ণ। শব্দই সৃষ্ট মাত্রই কিছ 
না কিছু ঘোষ হ'তে বাধ্য। অঘোষ অর্থে ঘোষের অভাব হ'লে শব্দই প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু 
ঘোষ বর্ণের পরে অঘোষ বর্ণ উদ্ভুত হ'লে উক্ত দুই বর্ণের ঘোষত্ব অঘোষত্ব উপলব্ধ হয়; নঃচৎ 
হয় না। ইীত আপোক্ষিকত্ব। ঘোষাঘোষত্বের দ্বারা গুরদ-লদ্ৃত্ব সাধ্য নয়, এই 
হ'ল প্রধান কথা। j 

{কল্তু, সঘোষ বর্ণ যদি পুনশ্চ দৰ্ঘচ্বর যুক্ত হয়, তাহ'লে সেই বর্ণের গুরুত্ব লাভ 

1 এই গুরদত্ব ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আপোক্ষিক নয়। অর্থাৎ গ্ুরনবর্ণের সৃষ্টর মধ্যেই শব্দাঘাতের 

(টোনাল্‌ ইম্‌পিজ্জমেণ্ট) গুরুত্ব উদ্ভুত হয়। ভথবা একাঁট সঘোষ বর্ণের অব্যবহিত পরে 
(আসন্তি ঘটনা) অন্য একাঁট সঘোষ বর্ণ উদূভূত হালে পূর্ববর্তী বর্ণই গ্রুত্ব লাভ করে। 
অথবা, দূট সঘোষ বর্ণ যুক্ত হ'লে যুন্তাক্ষর বর্ণ গুরুত্ব লাভ করে। 

প্রত্যক্ষ সম্মত দৃষ্টান্ত যথা। মাত্র ‘ধ’ শব্দের ঘোষত্ব আছে, কিন্তু গুরুত্ব নেই'ধা’ 
শব্দের গুরুত্ব প্রত্যক্ষ; যথা “বিধান’ ও ‘দধান’ শব্দের ‘ধা’। “ব” শব্দের ঘোষত্ব আছে, কিন্তু গুরুত্ব 
নেই। কিন্তু, ‘বিধান’ ও “ধান! শব্দস্থ 'ব শব্দের ( তথা “দ শব্দের” গুরুত্ব প্রত্যক্ষ । উত্ত শব্দ 
দুটির মধ্যে 'ন' শব্দের গুরুত্ব নেই। কিন্তু, “বধানা’ ও 'দধানা’ শব্দের মধ্যে “না” শব্দটি গুরুত্ব 
প্রাপ্ত হয় । জঘন শব্দের মধ্যে 'জ' ও “ঘ' গুরুত্ব লাভ করে। “কঙ্কন” শব্দের মধ্যে গুরুত্ব নেই। 
কিন্তু, “কঙ্কালমালা” শব্দের সর্বপ্রথম ‘ক’ ব্যতীত অবাঁশম্ট সকল গুরুত্বাপল্ন । ‘ঘনা শব্দের “ঘ’ 
এর গুরুত্ব আছে। কন্তু, ‘ঘোনা’ শব্দের দুটি উপাদানই গুরু। "ঘল্ট* বা “্ঘল্ট;” শব্দে একমাত্র 
“বব” গুরু। কিন্তু, ‘ঘন্টা’ শব্দের আদ্যোপাল্তই গুরু! একটি শ্লোকের উত্তরার্ধ যথা -_ 

এবং জলধরধবান গম্ভীরো ভবতি ধ্ৰান ॥ (সঙ্গীত রত্বাকর ) এক্ষেত্রে ‘এ’ ও ‘ব’ ব্যতীত 
সমস্ত শব্দই গুরু অবশ্য, কোনও স্বরবর্ণের গুরু-স্বত্ব, বা ঘোষাঘোষত্ব নেই। এবং অর্থ 
সম্পদ ও ভাব-গাম্ভশর্ষের"সঙ্গে গুরু লঘুত্বের নিত্য সম্বন্ধ নেই। অর্থ-সর্যাদায় 'রাম্ট্রপাতি' শব্দ 


বিচ্তারত ভাবে কামকলাভিনয়ের শেঙ্গারাভিনয়ের নয়!) সক্ষনাতসূুক্ষন বস্তুর বর্ণনা করেছেন এবং 
কামশাস্রের উল্লেখ করেননি অন্দমান হয়, সংগ্রহশাস্নের রচনা বাংস্যায়নের কামশাস্র থেকে ত’ 
বটেই, এবং পাণিনীয় সূত্র রচনা থেকেও প্রাচীনভর কালে সম্পাঁদত হয়েছিল।] 

*[ শুনেছি, মহার্য দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর এই বোল রচনা করোছিলেন। ] 


68৮ সমকালীন [ পোষ 


“গাভর্ণ'র্‌” শব্দ তুল্য মূল্য হলেও, শেষোন্ত শব্দের গুরুত্ব প্রথম শব্দের তিন গুণ। “বন্ানর্ঘেষ” 
শব্দ ও “কলকাকল'” শব্দের গদরুত্ব-লঘত্ব গুণভেদ যে কর্ণে প্রত্যক্ষ হয় না, সেই কর্ণের শ্রবণ- ? 
রৈরাগ্য ঘটেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই! 

মৃদ্রাত্গাদি বাদ্যের অনুকার-শব্দ (বোল্‌ ) দজ্টান্ত। নিম্নে ধ্বপদ রূপের গানের সঙ্গে 
সহযুস্ত “চৌতাল” নামে তালের তিনটি 'বাভন্ন ছন্দঃ শব্দ সম্পাত, যথা 

(ক) ধা ধা দেন্‌ তা, কং তেটে তেটে তা, তেটে কতা গদ ঘেনে ॥ 

€খ) ধে ধেনে নাগ্‌ ধেৎ, যেনে নাগ্‌ ধেনে নাগ, ত্রেকে ধেনে ঘেনে নাগ ॥ 

(গ) রজ নখ গন্‌ ধা, প্র ত্যেক সন্‌ ধ্যা, ফোটে কতো রাশি রাশি ॥* 

দেখা বায়, (ক) বোলের মধ্যে গুরু বর্ণ = ১০টি; (গ) বোলের মধ্যেকমপক্ষে ৭টি। 
- বীণা, স্টরবাহার, ও সেতার যন্বে, বিশেষ. করে বাঁণায় আলাপের কালে অত চিন্ত 
গুরু-লঘ্দ শব্দ-ঝংকার ইচ্ছা পূর্বক ও যত্সহকারে সৃষ্টি করা হয় এই ইচ্ছা-যড্রের এীতহ্য আত 
প্রাচীন। প্রমাণ ২৯ অধ্যায়ে ৮৯ শ্লোক থেকে ১৫ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে বীণা (এবং চিত্র বীণা) 
যন্মে অঙ্গুলি-ঘাত যোগাযোগ দ্বারা “ব্যঞ্জনা” ধাতুর উদ্‌ভব-রচনা প্রসঙ্গ । গুরু-লঘ7 শব্দোৎ- 
পাদন পক্ষে ব্যঞ্জনী ধাতুর সৃষ্টিচাতুর্যই হল মূল ও অপারহার্য প্রযত্র। পুনশ্চ ॥ ৩৩ অধ্যায়ে 
মৃদঞ্গাঁদ বাদ্যের অন্কার-শব্দ দ্বারা র্‌প-ভেদ ও ছন্দোভেদের নিদর্শন আছে? শব্দাক্ষরের 
গুরু-লঘ্বত্ব বিচার ও বস্তু-পরাঁক্ষা করে এ সমস্ত অন্মকার-শব্দ, গুম্ষ, ও ছন্দোবৈচিন্ধ্য নির্মাণ 
করা হয়েছিল। ভরত মুনির কাল পর্যন্ত এ শব্দাবলোকনপ বিদ্যা * শ্রতি-স্মৃতি-ব্যবহার ইতি 
গর্বাচার 'সা্ধির ধারায় প্রবাহিত হয়ে এসোঁছল। পরে এবং ক্রমে রুমে শ্রাত-লোপ, স্মৃতি-লোপ 
ও ব্যবহার-লোপ ঘটেছিল। ফলে “সবে ধন নালমাণ” নাট্যশাস্ত মস্ীলাঁপর “মহেন জো দাড়ো” 
হয়ে পড়ছিল, এবং এখনও পর্য্ত এই ভাবেই অবজ্ঞাত আছে। নাট্যসেবাঁ, কাব্যসেবী ও গান্ধর্ 
সেবী এই তিন পক্ষই শব্দাবলোকনী "বিদ্যার মূল বস্তৃতত্ব অর্থাৎ “গুরু-লঘবক্ষর তত্ব” অবহেলা 
করে এসেছিলেন। আধুনিক আমরা এ অবহেলার উত্তরাধিকার লাভ করে পরমানন্দে কালযাপন 
করাছি। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির যৌবন কাল ও যৌবন ধর্মের খবরই রাখনে; খবর রাখি মাৱ 
বানপ্রপ্থ-যাতির জরৎ-কাল ও জরম্ধর্মের জল্পলা-কঞ্পনার ! 

১৭ অধ্যায়ে ১০৯ ও ১১০ শ্লোকে উপদেশ করা হয়েছে, বীর, রৌদ্র, ও অদভুত রস্যাশ্রত 
কাব্যে উপমা-রুপকের প্রয়োগ লঘ্ু-অক্ষর বহুল হওয়া উচিত। বীভৎস ও করুণ রসে গুবর্ষর 
বাহুল্যই গুণ । কদাচিৎ বার রোদে গণ প্রাধান্য হয্। কাব্য, বিশেষতঃ নাটকমূল ভূত কান্য- 
রচনার গুণ, দোষ ও অলঙ্কার যোগ ইতি প্রসঙ্গে প্রথমেই গুরু-লঘ্ অক্ষর-শব্দের প্রস্গ। যাই 
হ’ক, শঙ্গার, হাস্য ও ভয়ানকাশ্রত উপমা-রূপকের পক্ষে বিশেষ উল্লেখ নেই দৃষ্টে অনুমান হয়, 
এ তিনটি রসাশ্রত উপমা-রৃপক প্রয়োগে গুরু বা লঘুর প্রাধান্যের নিয়ম নেই । 

কদাচিৎ বশর রৌদ্র কাব্য রচনায় গুর্বক্ষর বাহুল্যের দম্টান্ত উদ্ধৃত করলাম। 


*[ম্শব্দাবলোকনণ বিদ্যা* শব্দটি আধুনিক, মনঃকাঁষ্পিত নয়। ইং ১১২৪ সালে কাশশধামে মীরঘাট- 
গঞ্গামহল নিবাসী শ্রদ্ধেয় ভগবানদত্ত ষোশী মহোদয়ের সংগৃহত *ভূগুসংহতা" পাশ্ডুলাঁপর মধ্যে 
এঁ শব্দাটর ব্যবহার দেখোঁছলাম। পণ্ডিতজা এ শব্দের অর্থ বুঝিয়ে 'দ্য়ৌোছলেন। আমিও না বুঝে 
তাঁকে রেহাই 1দইনি। তান বলোছিলেন যে এ বিদ্যার উপপান্তক অংশ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে; তবে 
বাঁণ্‌কারদের হাতের আঙ্গুলে, এবং ‘কথক? নৃত্তকারদের জিভের আগার' এ বিদ্যার ব্যবহার-কৌঁশল 
এখনও বর্তমান। বৈদিক বা সংস্কৃত ব্যাকরণের শাস্ত্িগণ! এ বিদ্যার খবরই রাখেন না।] 


১৩৬৭] পবেরিঙ্গ ও বহীত 68৯ 


জটাটবীগলজ্জবলপ্রবাহস্লাবিতস্থলে ডমডডমড্‌ ডমড্ডমল্লিনাদ বড্ডমর্বয়ং 

গলেহবলমৰ্য লামবতাং ভুজঙ্গ-তুঙ্গ-মাঁলকাম-।  চকার চণ্ডতাশ্ডবং তনোতু নঃ শিবঃ শিবম্‌ [. 
ইতি বাঁররস সুচনা ৷ - 

জটাকটাহসম্ভ্রম ভ্রমানালম্প নির্বরী ধগদ্ধ গদ্ধ গজ্জবলল্লাটপট্রপাবকে 


1িবলোলবঈচিবল্পবীচিবল্লর বিরাজমান মূর্ধান। কিশোরচন্দ্রশেখরে রাঁতঃ প্রাতক্ষণং মম ॥* 

ইতি রৌদ্ুরস সুচনা ৷; প্রথম শ্লোকে বাঁরোচিত স্থাক্সভাব উৎসাহ স্পম্ট। দ্বিতীয় শ্লোকে 
রোৌদ্রোচিত স্থাঁয়িভাবে ক্রোধের সূচনা রয়েছে থ্ধগম্ধগদ্‌ ইত্যাদি বাক্যের মধ্যে। মহাদেব ক্রোধ 
অবলম্বন করে মর্দনকে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত করোছিলেন ইতি “ললাটপট্রপাবক” মহাদেব যোগীম্বর। 
কাঁব বলছেন “হে ষোগাঁমবর! তোমার এ ক্লোধঘন বিগ্রহ স্মরণ মানে আমার হৃদক়স্থ কাম যেন 
দগ্ধ হয়ে ষায়। অতঃপর, প্রশান্ত হৃদয়ে আম যেন কিশোর চন্দ্রচুড় মহাদেবের প্রাত প্রতিক্ষণ , 
ধ্যানরত হয়ে থাকতে পারি”। ১৫ অধ্যায়ে ভরত মুন বলেছেন, 

“ছন্দোহীনা-না শব্দোহস্তি ন ছ্ছন্দশ শব্দবাঁজতঃ ৷” | 
অর্থাৎ ছন্দোহধীন শব্দ হয় না; শব্দবার্জত ছন্দও হয় না। কার 
অর্থ-লক্ষণা-ও ব্যঞ্জনা সমস্তই উপচার বা আরোপ মান্র। কিন্তু, অর্থাদির নিরপেক্ষ ভাবে প্রত্যেক 
শব্দের স্বকীয় ধবনন-সামর্থ্য আছে। এইটেই হল শব্দের স্বকীয় শান্ত বা স্বরুপশন্তি। এই 
শান্তর ক্রিয়া-প্রাতাক্রিয়া জন্য ছন্দঃ বা শ্রুতি তরঙ্গ উদ্ভূত হয়। গীত-বাদ্যের মূলেও এই বিশুদ্ধ 
বাস্তব ব্যাপার আছে বলেই সুর, তাল, আলাপ ও গংএর সহজ আকর্ষণ। অতঃপর, গুরু ও 
লঘ্‌ অক্ষর শব্দের মূলগত প্রধর উদভূত হলে, পরে কদাপি গুরুকে লঘু বা লঘুকে গুরু কবা 
যায় না। হুস্বকে দীর্ঘ দীর্ঘকে প্লূত করা যায়; কিন্তু মুল প্রবন্ধ সম্ভূত গুরুত্ব বা লঘুছের 
পরিবর্তন হয় না। 

উৎকৃষ্ট গেয়-পদ, বা স্তোন্র, তথা বাঁণাদি বাদ্যধবানর মধ্যে ছন্দোযাঁতগত বিচিত্র গুর-লহ্বু 
ধনির বীজ উপ্ত থাকে। গান-বাদন কালে এ সকল ধবান ছন্দোষাঁতর ' শাখা-পল্লবে বন্তাগ্রভূত 
প্রস্‌নের ন্যায় রূপাভিব্যান্ত'লাভ করে। বাদ্য-বাঁদি করণের ক্ষণে ক্ষণে সদ্য আঘাত 'নিবন্ন 
গুরু-লঘু ধবানর ফুলকুঁর বার্ধত হ'তে থাকে শ্রবর্ণপ্রত্যক্ষে। গানের মধ্যেও এ রকম শ্রবণ-বর্ষণ 
হয়; কিন্তু শ্রোতার চিত্ত শব্দগ্দীলর আরোপিত অর্থের মোহে আঁভভূত হ'লে এঁ বর্ষণ-ধারার 
ক্ষণচমৎকৃতি 'অন্ুভব করতে পারেন না! পাঁরশেষে, নূত্তপদাঘাত, কঙ্কন-নৃপুর-মেখলার 
সমালম্ছনে বহ বাচত গর: শব্দ ছন্োবতির রূপে শ্রোতার প্তাতসাধক হয়। 

এই ছিল মহাপ্রাজ্ঞ ভরতের মনল অভিপ্রায় । 


, *[আঁবরত সাব্দ-বার্লিপ্রপানক জাতীয় কাদা-কাদা তরল রচনা রন চারা 
আবান্ত প্রীতযোগিতা উপলক্ষে) বার, বাঁভৎস, রোদ, অদ্ভূত রসের নাঁড় মরে গিয়েছে, জিভ্‌ মোটা 
হয়ে গিয়েছে। ফলে, এ রকম রচনার যথার্থ রূপে আবৃত্তি এবং ছন্দের সৌন্দর্য ও গুরুবলঘ; শব্দের 
মাহাত্ম্য উপলাব্ধ করা সম্ভরই হয় না। কশ্চৎ রাবণকৃত 'ণশবতান্ডবস্তোন্রম” (এই রকম ষোলাঁট 
শ্লোকের রচনা) কদাপি বিশ্রাবদ্যালয়ের পাঠাভূমিতে প্রবেশ করবে না, বুঝতে পাঁরি। কিন্তু, যাঁরা 
দুই তুঁড়তে তান্ডব-নৃত্ত পরিকল্পনা করে সঙ্গণত সভার বা নুশুসভায় তাণ্ডব-নমুনা নিদেশ্শিত 
করেন৷ সেই আধ্বানক নূত্তধ্নরুখুরেরাও .শিব-তাপ্ডবের এই মহতা ছন্দ ও রচনার খবর রাখেন না, এইটেই 
আশ্চর্য কথা । নটরাজ 'শবের নাম ভায়ে নটন ও অটন। ০০০০০ 
িজ্ঞাসা-কুতৃহল নেই !] 


 গাজীনাম 
সোমেন বস, 


গাজীনামার নায়ক হচ্ছেন সমসের গাজী। ত্রিপুরার ইতিহাসে তাঁকে 'সমসের ডাকাইত' বলে 
উল্লেখ করা আছে। তিনি যেমন হঠাৎ গজিয়ে উঠলেন তেমান হঠাৎ মলিয়ে গেলেন। তাঁর জদবনী 
এই কাব্যের বিষয়বস্তু। কাঁবর নাম সেখ মনূহর কবি গ্রাম্যালোক হলেও, ভাষা গ্রাম্য নয় বেশ 
চাতুর্য আছে ভাষায় । মুসলমান! শব্দের বহুল! প্রয়োগ স্থানে স্থানে দুর্বোধ্যতার সৃষ্ট করেছে। 
আখ্যানকাব্য হিসাবে গাজজীনামা চিন্তাকর্ষক। যুদ্ধ বিগ্রহ, ঘাত প্রাতঘাত, ষড়যন্ত্র চক্রান্তের মধ্য 
দিয়ে গল্প চলে যায় দ্ুুতগাঁতিতে-অখ্যায়কা জমে ওঠে, গাজশীর মৃত্যুতে যার পাঁরসমাপ্তি। 
সেনগুপ্ত আঁত উৎসাহ বশতঃ বলেছেন-*সম্ভবতঃ ইহা আড়াইশ’ বছরের প্রাচীন গ্রন্থ।” বলা 
বাহুল্য এই উীন্তর পক্ষে যে কোন য্যাস্ত নেই তাই বলাই যথেষ্ট নয়, এর বিরুদ্ধে যুক্তি এত 
প্রবল যে এর কোন অর্থই: খুঁজে পাওয়া যায়না। কাব্যের মধ্যে সমসের গাজীর 'মার্শদাবাৰ 
যাবার তাঁরখ আঁত স্পম্টভাষায় আছে; তা হলো-_ 
এগারস উনসৈট্য সনের জৈম্ঠমাসে। 
জ:ুমাহা বারেতে জান জোহরের সেসে ॥ 
উন্তিসা তারিখ সেই ছিল শূক্লবার। 
অর্থাৎ সমসের গাজীর কালই আজ থেকে দুশো আটবছর আগে । তারপর, কবির পিতামহ 
সমসেরের সমসামায়ক। কারণ তাঁর গক্প শুনেই সেখ মনুহর কাব্য জিখেছেন-- 
কহে সেখ মন্ুহরে পাণ্সাল রচিয়া। 
পীতামোহ মূখে বাক্য সকল শ্যানয়া ॥ 
১৭৫১ খই ষাঁদ গাজীর মার্শদাবাদ যাত্রার সময় হয় তবে তার থেকে পিতামহ-পোঁৱের ব্যবধানে 
তাঁরশ বছর সময় দিলেও এ কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের আগে যায়না। ইতিহাসের 
সাক্ষ্যেই তা অসম্ভব । 
কবির পরিচয্ব--কাঁব সেখ মনূহর “নিজ করছি" বিবরণ 'দিয়েছেন। পিতৃকুল মাতৃকুলের 
স্মাবস্তৃত পাঁরচয় তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। তাঁদের আঁদবাস ছিল ভুলুয়ায়। তাঁর উর্ধতন 
ষৃষ্ঠপুরুষের নাম সাহা মহম্মদ। তরু পোঁৱ সেক গাজি ভুলদয়া ছেড়ে দক্ষিণীশকে এসে বাস করতে 
থাকেন। আত্মীববরণের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে মাতার. নাম পদবান্দ। পিতামহের নাম আছে, পিতার 
উল্লেখ আছে নাম নেই। ম্ঠপুরুষ উদ্ধতনের বর্ণনায় বলছেন-_ 
সাহা মহম্দ নাম। 
ছিল তালুকদার কাম। 
তাঁর পত্র তাহান নন্দনবর 
এ'র নাম রমজান। রূপে গুণে পণ্চম্বরি 
রমজানের পত্র সেক গাঁজ-_ . 
তাহান পুর্ন সেক গাজী । ছরিয়া ভুল;য়া দেষ। 
আল্যাতালা ছল রাজী ॥ _. দক্ষিণ সিক প্রবেষ! 
আসাপদুর্ণ পারল কৈল্যান। থানা কৈলাপান্দয্না মোকাম। 
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সেক গাজর পত্র জান মোহম্মদ __ 
তান পূন্ন গুনালএ 
জান মহাম্মদ হএ 
ধানে ধনে পুণ্য অনুপাম। 
তাঁর দুই পত্র সাদক আর নাঁছর। সাদক কাঁবর গিতামহ। সাদকের কাঁনষ্ঠ পুত্র -- ‘ন'পাঁতর নাম 
ধরে সবে জান মোর পীতবর।” এ থেকে ধরা যেতে পারে যে তাঁর পিতার নাম ছল সমসের। 
হুগলণ জেলার আঁদিবাসিন্দা ছিল তাঁর মাতৃকুল। তাঁরাও ঘটনাচক্রে এসে পড়লেন দাঁক্ষণাঁসক। 
মাতৃকুলেরও পাঁচপূরুষের বৃত্তান্ত আছে। 
ভরিতাঁ_ গ্রাম্যকাঁব হলেও সেখ মনূহর যে একেবারে আঁশাক্ষত ছিলেন না তা তো তাঁর 
কাব্যই প্রমাণ কর্চ্ছে। তান যে অন্যান্য কাব্য পাঠ করোছলেন তার প্রমাণ তাঁর ভাঁগ্‌তাগুলির 
বৌঁচন্ ॥ নানা ধরণের ভশিতায় সমসের গাজীর প্রাত তাঁর ভক্তি স্পষ্ট বোঝা যায়। কয়েকটি 
ভাঁতা তুলে দিচ্ছি - 
সেখ মনূহর ভণে আমীর নন্দন 
সমসের গাজীর কথা অপূর্ব কথন ॥ 
২) মাতাপিতা গুর্‌ পণর কাঁরয়া প্রণাম। 
কহে সেখ মনুহরে গাঁজ মনচ্কাম ॥ 
৩) সেখ মন্দহরে ভূণে গাঁজর বিজএ। 


ছৈয়দ মন্দি পর মর মজ্যাদাসাগর | সে তন চরণে কাঁর ভাঁক্ত 'িবেদন ॥ 
ছৈয়দ হাচন খেনক্ণার (খোন্দকার ?) কৃপার লাহর॥ সেক মন্হরে কহে পাণ্তাঁল সুরষ। 
মহাহ্মদ সাঁরপ হাজি কালের নন্দন। গাঁজির নামা পুস্তকে হেন মধ্ররষ ॥ 
কাব্যের নাস-_দীনেশচন্দ্রু সেন মহাশয় বঙ্গসাহত্য পাঁরচয়ে ‘সমসের গাঁজর গান’ নাম 'দয়ে 
আলোচনা করেছেন এই পাঁথর। উপরোক্ত ভাঁণতা থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে গ্রন্থের নাম 
গাঁজ নামা। 
গাজীনামা ছাপা হয়েছে৷ ১৮১৩ খু মৌলবা ঘাঁবর এই কাব্য ছেপোঁছলেন। ‘বাংলা ইঁতহাসাশ্রিত 
কাঁবতায়’ স্প্রসক্ম বন্দ্যোপাধ্যায় ও কথা বলছেন। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলছেন শ্রীলথফুল 
চট্টগ্রাম থেকে এ পংধি প্রকাশ করেন, তাতে গ্রন্থকারের নাম নেই! 'তাঁন নাক গাজর সমসামায়ক 
ব্যাক্ত। বলাবাহুল্য এ তথ্য ঠিক নয় তা আমাদের পূর্বআলোচনা প্রমাণ কচ্ছে। ১৮১৩ অবশ্যই 
১৯১৩ হবে। , 
এীতহাসিক পটভাঁমকা--মহারাজ ইন্দ্রমাঁণক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুরার রাজনৌতিক আকাশে 
সমসের গাজশর আকস্মিক অভ্যুদয় । অদম্য উচ্চাকাষ্ক্ষা আর দৈবপ্রেরণা সমসেরকে বড় করোছিল 
এই কথা আজ কাঁহনধতে পাঁরণত হল়্ছে। তার সঙ্গে যুদ্ধে বারবার ইন্দ্রমাণক্যের পরাজয় 
ঘটেছে। কিন্তু ন্রিপূরার লোক ইন্দ্রমাণিক্য ছাড়া আর কাউকে রাজা বলে মানতে রাজ হলোনা 
তখন চতুর সমসের উদয়মাণিক্যের ভ্রাতুষ্পৃত্র বনমালশ ঠাকুরকে লক্ষণ ‘মাণিক্য’ নাম দিয়ে রাজ- 
সাঁজয়ে রাজত্ব চালাতে লাগলৈন। লক্ষণ মাণক্য বেশশ দ্দিন বাঁচলেন না। ওদিকে যুবরাজ 
কৃষমণ মাঝে মাঝে সৈন্য সামন্ত যোগাড় করে সমসেরের বিরদ্ধে লাগবার চেস্টা করেন। কিন্তু 
ছুই সুবিধা হয়না! অবশেষে মীরকাশেম নবাব হয়ে কৃফমাঁণকে প্রপুরেশ্বর' বলে স্বীকার 
করলেন। সমসেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে বধ করা হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ সমসেরের কাল। 
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গাজীনামা কাহিনীর ভ্রান্ত প্রচার 
গাজশনামা কাব্যের একদা বহুল প্রচলন ছিল। ফলে লোক মুখে কাঁথত হতে-হতে এর 
বিষয়বন্তু কোথাও কোথাও অন্যরুপ ধরেছে। গাজীনামার বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রচালত লোকপ্রবাদের 
অমিল কোথাও কোথাও আছে। কোন কোন সমালোচক সেই লোকপ্রবাদকে গাজীনামার বিষয়বস্তু 
বলে মনে করেছেন। . 
সমসের গাজীর বিবাহ সম্বন্ধে শোনা গেছে যে তান তাঁর পালক নাছর মহম্মদের 
কন্যা দৈয়া বাবকো বিয়ে করেন। বলাবাহুল্য এটা নিছক লোকপ্রবাদ। গাজীনামার কাহনী ভিন্ন । 
নাছির কন্যা দৈয়াবিবিকে বয়ে করতে চইলে গাজার সঙ্গে নাছিরের ঘোর যুদ্ধ হয় এবং ষুদ্ধকালে 
. দৈয়াঁবাব আগুনে আত্মহত্যা করে প্রাণত্যাগ করেন। 
সমসেরের মৃত্যু সম্বন্ধে কেউ কেউ 'লখেছেন যে তর দস্যুতার সংবাদে উত্যক্ত হয়ে 
মার্শদাবাদের নবাব তাঁকে বন্দী করার আদেশ দেন। এবং তাঁকে বন্দী করে এনে ম্ীর্শদাবাদে 
তোপের মুখে ডীঁড়য়ে দেওয়া হয়। এ কাঁহিনও গাজীনামার মতে সত্য নয়। কারণ সেখানে 
বলা হচ্ছে ম্মার্শদাবাদের রাজার সঙ্গে গাজীর বন্ধুত্বই ছিল এবং তান গাজশকে সাদর সম্ভাষণ 
জানিয়ে ছিলেন মাার্শদাবাদে। তাঁর এক অনুচর গ্রাজীকে গোপনে হত্যা করে। " 
উপরোক্ত সংবাদ দুটির ববি প্রচলনের মধ্যে কোনটি সত্য তার মামাংসা করা সহজ 
নয়। তবে গাজানামার বক্তব্য গাজীর কালের নিকটতর এবং সেই হিসাবে আঁধকতর 'বশ্বাস্য। 
নাছির মহম্মদ নামে এক জমিদার তাঁর নিজের দুই পরের সঙ্গে সমসের গাজাঁকেও পালন 
করোছলেন। জমিদারপত্রদের চেয়ে গাজীর পড়াশবনা ভাল হতে লাগলো তার এই বিদ্যাশিক্ষার 
সাফল্যের কথায় বলা হচ্ছে ষে 
লেখাপড়া গৃণবন্ত *পিরের নন্দন। 
দেখি গদর্‌ হইলেক সানান্দিত মন ॥ 
জমিদার দুই পুত্র না হএ সমান! 
একদিন মাঠে খোলা ঠান্ডা বাতাসে গাজা শুয়েছিল। এমন সময় ঘুম এলো, ঘুমের মধ্যে দেখলো 
স্ব্ন। ইতিমধ্যে মাঠে ভীষণাকার সর্পের আঁবর্ভাব। রাখালেরা ছুটে গিয়ে খবর দল 
জাঁমদারকে। - জমিদার তার পোষা কুকুর “য়ে ছুটে এলো মাঠে। কুকুরের চীধকারে আর 
লোকজনের ডাকে ঘুম ভাঙ্গালো গ্জশীর। তখন গাজা স্বপ্নের বর্ণনা দিলে 


মোর হস্তে ধাঁরএক থর্গ 'তিগ্রধার। দেখিলুম মোহাতরা ছায়াতে বাঁসলুম। 

গজের আস্বাঁর দ্রার্মত বনবেহার ॥ ভায়া পাঁরল বৃক্ষ মনে ভএ পাইলম ॥ 

খড়গের চমক আর করের পাচনে। আরবার বটবৃক্ষ নতুন প্রর্লব। 

ভূবন জিনিতে পারে হেন লএ মনে ॥ ছবজা রঙ্গ ভাল সব পন্ন অসম্বব' 
জাঁমদার তখন “্বপ্ন গণাইতে আনে শ্রীধর দ্বজবর 1” শ্লীধর স্বঙ্ন বিশ্লেষণ করে বললেন 

গজকান্দে চরে যেবা স্বপ্নের মাজার । জে সকলে স্বপ্নে দেখে বক্ষ ছাআগাঁত। 

অব্ব প্রদিষ্টা করে সংসারে তাহার ॥ সে সকল হএ যান রাজ্য মহামাঁতা! 

-ষে সকলে. সগ্নে পাএ খর্গ খরসান। নতুন পর্লব সাকা দেখে যেইজন। 


তাহরা নামের দঙ্গা বাজে স্থানে স্থান]  অবর্শয হইব সেই রাজ্যের ভাজন ॥. 

স্বপ্নের বিশ্লেষণ শুনে গাজী মনে খুসী হলেন এবং জাঁমলার ক্রুদ্ধ হলেন। ' 

এরই' {কছুদিন পরে গাজধ হোসেন খন্দকার নামে এক পণরের কৃপাদষ্টি পড়লো গাজশর 
ওপর । গাজী খুব ভান্তি গদগদভাবে পণীরকে হাজার টগ্কা নজরান্বা দঙ্গেন। পার গাজীকে যে 


লে 2৭ 
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আশীর্বাদ দিলেন তার ধরণ অনেকটা ম্যাকবেথের ডাইনীদের মত। বল্লেন তোমায় দৈব অশ্ব 
দিলুম এর দৌলতে;তুঁম রাজা হবে! 

পীরে বোলে মন দিয়া সুন পীর সুত। . নাছির যাইব মারা পাইবা জামদারি। 

এ সনুভর্ণ ঘোড়ার জান কর্মতে বহূত॥ রাজাবংস ভঙ্গ হৈব হৈবা অধিকারি ৷ 


রসাঙ্গে মগদরাজা ধাম্মিক আছিল। কিন্তু রাজার সঙ্গে তোমার হৈব্‌ মহারণ। 
চৌদ ছোলতান প্রতি এই দৈর্্ব দিল | আক্লাএ কাঁরলে হৈবা রাজ্যের ভাজন ॥ 
ছোলতানে বকসাইল আপন বেটারে। এই সুভর্ণ অশ্ব তোমা দিল:ম কারণ ৷ 


তা কর্মে আসিয়া ঠোকল মোর করে! মুজ্লুক বিজয়ে হৈব জানআ আপন ৷ 
.তাহান বংসের আমি ক্ষনুদ্রতা যে বিন্দ। গ্রাঁজএ বাঁদলা পীর কতেক বংশর্ব'র। 
তপন ভুবন মাঝে সাগরের ইন্দু পরে বোলে পন্টাবংস জানঅ সর্তযর॥ 
গাজীর সন্তুষ্ট চিত্তে ধীরে ধারে উচ্চাকাক্ষা জেগে উঠতে লাগল। গাজীর ভাই ছাদু (সাদ?) 
অমিত শক্তিশালী । তার সঙ্গে গাজীর ঘাঁনষ্ঠ যোগাযোগ এই সময় থেকে দেখানো হয়েছে। 
গাজীর ধারনা যে জাঁমদার নাছির মহম্মদ যখন *পতৃতুল্য স্নেহে আমায় পালন করেছে তখন প্পন্ত্ 
হোতোঁধিক দয়া কাঁরব আমারে ।” গাজশ নাছির কন্যা দৈয়াবাঁবকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠালে। 
এই প্রস্তাব শুনে নাছরের অবস্থা 'খেপাঁলে কুম্ভীর যেন না রহল্ত-জালে।' নাছির হুকুম দিলে 
গাজশীকে এখান তেধে আন্‌! শুনে ছাদুর সঙ্গে পরামর্শ করে গাজশী বেদরাবাদে পালাল। কচুয়ার 
ভোঁমক নূর মহম্মদ তার সহায় হলেন। গাজাঁকে ধরবার জন্যে নাছিরের সৈন্যরা মাঝে মাঝে 
চেষ্টা করে 'কন্তু ছাদুর বিব্লুমে পারে না--না' পারে ছাদুর লাগি গাঁজ মারবারে” সমসের আর 
ছাদ; আবার পীরের কাছে জানতে গেল তাদের.বরাতে ক আছে। পীর বললেন ভরসা দিযে 
রোসনাবাদ অবার্ হইব তেরা বষ! * 
রাজাগোন্র ভঙ্গ হইব পাইবা রাজধানী । 
না রৈব এতাতে জাঁমদারের 'নস্দান ॥- 
তখন ছাদ: আর গাজী যুক্ত করতে বসলো-_ছাদ বললে নাঁছরকে হত্যা করে ফেলাই ভাল । 
গাজী অতটা অকৃতজ্ঞ হতে রাজণ হলোনা । 
গাজী বলিল হেন না শোভে বচন। . . 
পাল্যকত্যা বধিলে কুফিপ নিরঞ্জন ॥ ' 
ছাদ; শুনলোনা, গাজ’ যখন নিদ্রামগ্ন তখন {নেয় বধ করলে নাছিরকে। গাজ” খবর পেয়ে এলো। 
"বহুল সন্তাপে গাঁজ্জ কারল রোধন ॥ গাজীর এই কাজে নুদ্ধ হয়ে নাছির পৃত্রেরা যুদ্ধের আয়োজন ' 
করতে লাগলো । যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়েও গাজ নাছির-পূত্রদের বললে “মোরে ভাগ্মি বিবাহ দিআ রাখহ 
পরাণ” তুমুল যুদ্ধ হলো, যুদ্ধে নাছির পৃত্রেরা মরলো। 
দেআ বাব দেখি হেন মনে দক্ষ গাঁপ। 
আনলে দহিয়া মৈল সোগে দুক্ষে প্যান ঘ ~ 
জয়লাভ করে বল্লভপরে গাঁজি, এক বাড়ী বানালে, জাঁমদারের প্রজাদের বল্লে _ 
তুমি সবে দেয় যদি খরচ. রসদ। ধনে প্রাণে তোমারে পাঁজমু বারে বার ॥ 
সর্ব দিন থাকে যাঁদ মোহরু মদদ ॥ জেগতি আমার হ'এ সেগাঁত তোমার । 
সর্বে আঙ্গকার আর কৈলাজে তোমার ৷ কোন সন্দ না করিয় মনেতে তোমার ॥ 


এদিকে নাসিরের বিশ্বস্ত কর্মচারী রতন চৌধুরী গেল উদর়পুরে। গিয়ে রাজার কাছে কেদে 
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পড়ে বললে সামসের ডাকাইত এক ছাদুয় পলবান। " 
নাছর মোহম্মদ মাঁর দিল অপমান ॥ 

রাজা উাঁজরকে ডেকে তখান বল্লেন সৈন্য পাঠাও সমসেরকে ধরে, আনদুক। এঁদকে রাজার উদ্জির 
আসছে'শুনে সমসের তো ভয়ে কাঁপতে লাগলো । ধাইহোক দাঁক্ষণাশকের লোকেরা “কিন্তু 
" সমসেরের পক্ষে রইল। যখন রাজার সৈন্যদল এসে পেছাল সমসের প্রথমে , যুদ্ধ না করে 
লুকিয়ে ছিল পরে একাঁদন গভীর রাত্রে উঁজরকেই অপহরণ করে নিয়ে এল। পরদিন প্রভাতে 
প্রিপুর সৈন্যরা সমসেরের বাড়ী ঘেরাও করলে। শ্রুসংখ্যার আধিক্য দেখে গাজী আর ছাদ: 
_ ধ্ঝলে পরাজয় 'নাশচত। তখন গাজী আর ছাদুর মাথায় অভিনব বুদ্ধি খেলে গৈল। উচ্চ 
গৃহের উপরে উজরকে বোধে রাখলে যাতে পক্ষের গলা বা তাঁর তার পায়ে এসে লাগে! 


উাঁজর ডাকিয়া বোলে সুন 'বিরগণ। যে বানে জাইন 
তুমি সবে না কাঁরব বান বাঁরসন ॥ নতুবা গাজীএ মোরে কাটিয়া পাঁরব ॥ 
নিপুর সৈন্যরা 'উজ্ীরের এই দশা দেখে রণে ভঙ্গ দিল। ই ডি 
করলে কিন্তু উাঁজর মন্ত চাইতে 
" গ্রাঁজএ বাঁললা মোর সনদ আনাও। 
মোকে জমিদার দিয়া তুম চাঁল যাও ॥ 


বীর 
না দাও তবে-লুটী নিব রোসনাবাদ বধিব তোমারে ॥ 
বড়াহ বিক্রম ধরে দুই গুণবন্ত। 
. রাজধানি ননাহি দেখ হেন বিরয়ন্ত ॥ 
রাজা তো চিঠি পেয়ে খেপেই আগুন। রাজার এই ক্ষিপ্ততার বিবরণ সেক মনূহর বেশ জাঁময়ে 
তুলেছেন দন্ত পবে দন্ত ভাঁড় দল্তে দন্তে কড়মাঁড় 
কর্ণে যেন ফুটীলেক সাল। 
জেন প্রন্দালত ভানু ফাঁণ বিসে ডংসে তপু 
জেন মর্মে ভোঁদ গেল ছেল। 
রাজা যুদ্ধে যাবেন বলে যখন মনস্থির করেছেন তখন দেওয়ান বল্লে আগে উজ্জীরকে মস্ত না করে 
যুদ্ধে যাওয়াটা কিছু কান্দের কথা নয়। অবশেষে সকলের সেই একই পরামর্শে রাজা যৃন্ধ যাত্রা 
,স্থাগিত করে গাজীকে সনদ পাঠালেন। উজীর সেই সনদ দক্ষিণাসকের লোকেদের পড়ে শুনা- 
লেন। গাজী সরকারীভাবে স্বীকৃত জমিদার হলেন! সেক মনুহর এই প্রসঙ্গে গাজীর রৃপবর্ণনা 
ফরেছেন বলে মহা বলবন্ত রূপে পণ্টবাণ। বচন আময়া ভাষ কর্মে সূধাপান। 
চলতে গম্ভীর জ্ঞানে রাজা অনুমান ॥ বসান ভূষণ গান দির্ব দিপ্তিমান ॥ 
কিন্তু শান্ত সৎব্যাদ্ধর লোক গাজা নয়। রাজার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সে ভাবতে লাগল 
কেমন করে রাজার খাজনা ফাঁকি দেওয়া যায়? রাজদরবারে তার পক্ষের লোক যে না ‘ছল তা 
নয়। তাদের সাহায্যে তিন বছরের খাজনা তো দিলেই না উপরন্ত্‌ মেহারকুলের ই্জারাও *নলে। 
গাজীর বেয়াদাপ যখন এমনি করে বাড়তে লাগলো তখন নার মহম্মদের কর্মচারণ রতন 
আবার এসে বললে যে গাঁজ 
“নানা অস্ত্রে সাজিয়াছে বন্দুক কামান। 
রোসনাবাদ মারবারে করে অনুমান ॥ 
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রাজা তখন বিপুল সেনাদল সাজিয়ে “যুদ্ধ যাত্রা করলেন। রাজসৈন্য দক্ষিণাসকে গিয়ে লুঠপাট 
করতে লাগলো। উজার গাজীর কাছে চিঠি পাঠালে যে শীগগীর খাজনা মেটাও। গাজও চেট- 
পাট করে উত্তর দিলে; যে-যাঁদ চটপট উদয়পুর ফিরে না জাও তবে তাহলে বিপদ ঘটাবো। বিষম 
বৃদ্ধ সুরু হলো রাজ সেনাপাঁতরা প্রাণপণে লড়লে। মনূহর সে যুদ্ধের খুব বিস্তৃত বিবরণ 
দিয়েছেন। অবশেষে দৈবশীন্তর প্রভাব গাজীর পক্ষে দেখা গেল। রাজার কামানে আগুন লাগানো 
মান তা ফেটে গেল। ওঁদকে গাজীর কামান রাজসৈন্যদল 'িবনাশ করতে লাগলো 


তোপে অগ্নি দল গীয়া তিরন্দাজগণ। কতজন খালাসর উড়াইব 'সির। 
জানল সব সে গাঁজ হইব নিধন ॥ হেনকালে তোপ ছাড়ে গাঁজি দিগাঁবর ॥ 
- , নে কাঁরব 'নিরঞ্জনে কভু নহে আন। হূহুজকার শব্দ গোলা হইল বাহর। 
ধমকে কামান ভাঙ্গ হৈল খান খান ॥ রাজার দল বহু সৈন্য উরাইল সির ॥ 
রাজা সৈন্যদল পিছু হটে গেল মহেশ পজ্কর্ণার পাড়ে। সেখানেও তাদের পরাজয় হলো । 
'সুসার হইল জাঁদ রাজ সৈন্যগণ। | 


বিলাপেন্ত মোহারাজা দাঁহয়া মরম ॥ | 
যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজা ইন্দ্রমাণক্য শোকে বিলাপ করতে লাশগলেন। রাজার অবস্থা কাঁহল 
বুঝে গাজী উদয়পুর আক্রমণ করলো। সাতাঁদন ধরে যুদ্ধ চললো। গাজী জিততে পারেনা । 
উদয়পনরে এক মাতাইঠাকুরপীর পনজা দিতেন মোহারাজা। যুদ্ধের হাঁড়কে সে পুজা বন্ধ। 
মতাই পূজা না পেয়ে ক্রুদ্ধ । 
গাজির সিয়রে আসি সপ্প দেখাইল ॥ 
সুনান সমসের গাঁজ চিনান আমারে। 
বর দিতে আইলাম তোরে ছুবে বাঙ্গালারে ॥ 
মতাই ঠাকুরানি আমি দেব চিহ্ন কা এ। 
নিদ্রা ছাড়ি উঠ যৃদ্দ জিনহ দিলা এ] 
পা ডালা বি এ তন 
যথারীতি 
রাজার দিগে জথ কামান আঁছল। গাজর দিগের তোবে হুহুভ্কার করে। 
বিষম সমরে কামান খণ্ড খণ্ড হৈল ॥ গিরিমুরা উফারন্ত পরে নিরন্তরে॥ 
রাজা আগরতলায় পালালেন। সমসের আনন্দিত চিত্তে উদয়প্র লুঠপাট করে নিলে। রাজা গেলেন 
মাণপুর। & 
রাজাকে তাঁড়য়ে গাজ নিজে রাজা না সেজে বনমালী ঠাকুরকে লক্ষণমাণিক্য নাম দিয়ে 
বাঁশের সিংহাসনে বসালে। তান মাত্র তিন বৎসর জীবিত ছিলেন। ঢাকার দরবারে ডোমন নামে 
এক গাজার সঙ্গী গাজীর প্রতিনিধি হয়ে রইল। গাজণ বছর বছর নবাবের খাজনা ঠিকমত মেটাতে 
লাগলো। এই সময় ছাদুর সুন্দরী ভগ্নীকে গাজ! বিয়ে করলে। 
এত কাণ্ড সত্তেও গাজীর অর্থের লোভ মেটেনা। গাজা দলবল নিয়ে চট্টগ্রামের কৃপণ 
জমিদার 'মরাহা চৌধুরীর বাঁড়া আক্রমণ করলো। রাহা চৌধুরী তার বেগমের সঙ্গে তখন 
পাশা খেলছে। বাইশটি পিন্দুকে বাইশ লক্ষ ধন ছিল, ‘এক লক্ষ ধন ছাদএ গাজাঁএ লুটিয়া 
দুটিয়া আনিল। ‘রাহা বসে "বসে চুপ করে দেখলে” 
- গাজী ইতিমধ্যে প্রাসাদ* বানিয়েছে, রাজ্যে মোটামুটি শান্তি এনেছে। বেশ খোষ মেজাজে 
গান বাজনা শুনছে। রাজ্যে সাচার এসেছে। সেক মন্নহর এই সবের সুদীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন, 
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তার থেকে দ?্চার লাইন তুলে দেওয়া গেল 
লোকের বিচার গাজী করে ভালমতে। গাজর দোয়াই পারে নগরে বাজারে । 
হকেত বেহক কেহ না পারে কাঁরতে ॥ গজে নাহ মারে লোক ব্যাগ্নে নাহ ধরে ॥ 
কিন্তু এই! সুখশান্তি ভিতরে ভিতরে আর একজনের মনে 'িষক্লিয়া' চালাচ্ছে_অবশ্য কারণও 
ছল। বেচারা ছাদ: বাঘের মত শাক্ত দেহে কিন্তু মাঁস্তচ্কের অল্পতাহেতু গাজীর অনুচর মা। 
ছাদুর মনের মধ্যে ধাঁকয়ে ধাঁকয়ে আগুন জৰলে মাঝে মাঝে গায়ের জোরে সে গাজীর বিচার 
উলটে দেয়। ছাদুর প্রথমে অনুনয় [বিনয় করলে গাজা তারপর সুর চাঁড়য়ে বল্পে 
বিচারের যৈগ্য তুমি নহে কদাচন। 
কেবল গায়ের বলে বৈল ক কারণ ॥ 
উরি ভরত তাক তা নিত 
ছাদুকে না দেখে সে প্রশ্ন করলে “ভাই ছায়েব গেছে কথাএ হইল মাছেক।” গাজ বল্লে নবাবের 
সো দেখা করতে ঢাকায় গেছে। মাস ছয়েক পরে গাজর দ্র যখন জানলে ভাই মারা গেছে তখন 
কে'দে কেটে ভাসাতে.লাগলো অবশেষে মরেই গেল৷ 
"এরপর চট্রগ্রামের দুই মুসলমান প্রধান গাজশীর কাছে সুব্যবহার না পেয়ে তাকে- গুপ্তহত্যা 
করার চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না। ইাঁতমধ্যে গাজী পনুুনার্ববাহ করলে এবং এক স্ুন্দরী হিন্দ 
কন্যাকে অপহরণ করে ঘরে আনলে। 
নিয়মে কালা গাজী রাঁতপান সূক। 
দুই ধানর সনে হইল বহুল কৌতুক 
গাজর কন্যা তন্মবিবির বয়স ষোল-_রূপ টলমল করছে, যুবক বৃদ্ধের বক বিদারণ হয়ে যাচ্ছে 
“সোল বংশ্বরের বালীকা পদুর্ণস্মক। 
_ আচোঁক যুবকাবিদ্দ বিধরএ বুক ॥” , 
ঢাকার নবাব স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে তাকে ‘বয়ে করলে॥ প্রতিষ্ঠা ও যশের পূর্ণ শিখরে উঠে গাজা 
সভাসদদের বারণ অস্বীকার করে চলে গেলেন মুর্শদাবাদে। যাত্রার কাল আগেই বলোঁছ--এগার্স 
উনষাট সন। যাবার পথে ঢাকায় শ্বশুর জামাতায় দেখা হলো। জামাই ও গাজশীকে যেতে বারণ 
করলেন! গাজা শুনলেন না। নবাবের কাছে গাজশী সম্বন্ধে নানা খবর পোঁছোছল। নবাব গাজীকে 
জগেস করলেন “বিচার বহনে কার বাঁধআছ প্রাণ।” গাজা বল্পে নানা কথা খুব জোর 'দিয়ে বল্পে 
তার রাজ্যে চোর বাটপাড় নেই । শুনে খুসী হয়ে নবাব গাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। দশাঁদন পরে 
“যখন গাজী মার্শদাবাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো । তখন দরবারে তার শব আগা এসে বল্পে নবাবকে 
ভার বাগ বাঁন্দ কার এঁর দিলা কেনে। 
আসিয়া মাঁরব দেস সমুকের সনে ॥ 
নবাব তখন গাজার বন্ধৃত্বে মশগুল, ধমক 'দিয়ে বল্লেন ‘আম জেদা গাজ তেছা জানে সর্বজন।, 
আগা তখন কৌশলে গাজীকে রঙ্গপুরের ঘাটে নিয়ে এল । এক হার্মাদকে নবাব তোপে ওড়াতে 
আদেশ দিয়েছিলেন।' আগা তার বদলে সমসের গাজাীরে নিয়ে বান্দিলেক তোপে ।” আগা বাহ- 
রের ছেলে তোপে আগুন দল, কামানের গোলা গাজার দিকে ছুটলোনা পিছন ছনটলো/ আগার 
পনর উড়ে গেল। তখন আগা এক যাদুকর দিয়ে গাজীকে যাদু করলো। পরের বার কামানে আবার 
গাজশীকে ব'ঁধাহলে“মোহাসব্দ হৈল তোপ ধূম্মে অন্ধকার? গাজশর"?ক হলো? কেউ বলে গাজশ 
তোপে মরেছে, কেউ বলে গাজণকে মন্কামাদনায় দেখা! গেছে। 
গাজীর মত্যু সংবাদে দক্ষিণীসকে কান্নাকাটি পড়ে গেল। সবাই পিতৃশোক অনুভব করতে 
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লাগলো। তারপর গাজীর অন্চররা পরস্পর যুদ্ধ মারামারি করলে! তারপর কোম্পানীব 
রাজত্ব এলো । ন্রিপুরায় কৃষচন্দ্রমাঁণক্যের শাসন সুরু হলো । মহারাজ কৃষচন্দ্র গাজীর দেওয়া নিল্কর 
জাঁমর নতুন কর বসালেন। লোকে বল্লে জামদার নিষ্কর দিলে আর রাজা তাতে কর বসালে। রাঙ্গা 
নাঁজ্জত হয়ে সে কর 'ফীরয়ে নিলেন। “থাজপ নামার’ বৈশিষ্ট্য কাব্য হিসাবে "গাজী নামা' খুব 
উচুনরের না হলেও মনোযোগ আকর্ষণ করার অনেক গুণ এতে আছে। সেক মনুহর গাজীর বিশেষ 
ভন্ত। 'হন্দু দেবীকে পর্যন্ত তান গাজীর পুজাভিলাষণী করেছেন। গাজীর সুশাসনের বর্ণনায় 
. তিনি মুখর। সম্পূর্ণ যথাযথ না-হলেও যে বিস্তৃত বর্ণনাগ্লি মন্ুহর তাঁর কাব্যে দিয়েছেন তার 
মধ্যে ীতহাসিক সত্যের বাঁজট;কু আছে এ অনুমান হরত খুব অসঙ্গত নয়৷ বর্ণ নাত্মক [িনাঁট 
অংশ তুলে এখানে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে' মন্হরের ক্ষমতা ছিল ভাব প্রয়োগের । 
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ওজানেও কম কেহ নারে বেচিবার। খাঁরদদার বিক্রেতা সবে তারে রাজ ॥ ' 
মূল্য বাড়াইয়া কেহ নারে ঠকাইবার ॥ তৈল সের বার পণ ঘৃত চার আনা! 
পাইলে নিয়ম ছাড়া শাস্তি করে গাঁজ। গাঁজতে কাঁরয়া দিল৷ এ সব ঠিকানা এ 


ভান্ডার ও পাকশালা প্রসঙ্গে | 
পাকশালা দেওয়ানখানা তোসাখান ভরি। স্দান্দপের অন্ধ এক হাফেজ আঁনয়া। 
খুলল আতথখানা ধুমধাম কার ॥ কোরাণ পড়ায় সবে পুণ্যের লাগিয়া ॥ 
ভাশ্ডারের অধিকার আছাদ ভাণ্ডারী । হিন্দুস্তান হৈতে এক মৌলাব৷ আনিল। 
চন্দ্রম্্দি করতেছে খরচ খবরদার ॥ আরাব এলেম ছান্ুগণে- শিখাইল ॥ 
তোলবাখানায় ছাত্র শতেক রাখিয়া। জুগাঁদয়া হৈতে এক গুরুবর আনি । 
গাঁজ পালে সে সকলে অন্ন বস্ত দিয়া ॥ িখাইল ছাত্রগণে বাঙ্গালার বাণী ॥ 
'গাজীনামা' কাব্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। এর বিষয় বস্তুর মাহাত্ম্য আছে। ত্রিপুরার 
ইাঁতহাসের একাঁট চাণ্টল্যকর ঘটনা এই কাব্যের মধ্যে ধরা আছে। ঠিক এই জাতীয় কাব্য কোচবিহারে 
নেই। যাঁদও শূুর্রধবজকে কেন্দ্র করে এই জাতপয় কাব্য রচিত হতে পারতো । কিন্তু রাজদভার 
সাহিত্য দৃষ্টি এত শাস্তান্ষায়ী ও রশীতি বন্ধ ছিল সে এই জতীয় বিষয়বস্তুর কাব্যরূপাদানের জন্য 
সেক মন্হরের মত গ্রাম্য রাজসভা বাঁহভূতি কবির প্রয়োজন ছিল । মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, রোসলাবাদ; 
উদয়পুর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিতে কবির আখ্যানভাগের পটভূমকা ছাঁড়য়ে আছে। বহু দারদ্রকে 
বেশ জীবন্ত করে আখ্যানভাগে উজ্জব্ল করে তুলেছেন মনুহর। 
গাজপনামা ওঁতিহাসিক কাব্য কল্পনার অংশ এর মধ্যে থাকলেও এর মূল বিষয়বস্তু ইতিহাস 
থেকে খুব বিচ্ছিন্ন নয় বলেই আমার ধারণা । মৃত্যুর ঘটনাটির সঙ্গে চলাত লোকধারণার মিল নেই। 
কৃষমালাও গাজীনামার মধ্যে এ ঘটনার আমল আছে। গাজ'নামায় দেখানো হয়েছে যে স্মসের 
নবাবের প্রিয়পান্ন হয়োছিল, আগা বাখরের চক্রান্তে তাকে কামানের মুখে বাঁধা হয় এবং উড়িয়ে 
দেওয়া হয়। .কৃষমালার বলা হচ্ছে ষে সমসেরকে দস্্য জেনে নিধন করা হলো। তোপের ছুখের 
ওড়ানোর কথা সেখানে 'নেই। দুর্গামীণর রাজমালায় আছে “তোপেতে উড়ায় গাজণ সর্বলোকে 
ক ব্রত রানি হি 
ভারে গঙ্ি যম, বকেছেন! 
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গ্রীক দর্শনের সংগে ভারতণয় দর্শনের পার্থক্য এখানেই । গ্রীক দর্শন প্রথমেই চোখমেলে 
তাকিয়েছে পৃথবীর দিকে। বাস্তব জীবনচর্চার মধ্যে আত্মসুখ, ব্যাম্টর সুখ অনুসন্ধান করেছে। 
কিন্তু ভারতীয় দর্শনে, কি আস্তিক ক নাস্তিক চার্বাকের ধারণা' বাদে) চিন্তায় প্রথম উপলান্ধি- 
£ জগৎ আনিত্য- জীবন দুঃখময়,। ত্যাগ ও সংয়মের পরাক্ষায় জীবন যাপনের কঠোরতা আনন্দময় 
বলে অনুভব করতে হবে” অল্পে সুখ নেই, ভূমায় সুখ এই ডূমার ধারণাও 'বাঁচন। বাস্তবে 
উপলন্ধ জগৎ ও জীবন এবং বস্তু-আস্তত্বের অতীত অতান্দিয় সত্তার উপলব্ধির ভূমার অন্তর্গত। 
ভূমার. উপলন্ধিও ব্রন্ধজ্ঞানের বাস্তবতা ভারতীয় আস্তিক দর্শনের একমান্র কথা, এ 
চিনা ফিল এক তের জলা তিভে বানত লই নাক লাও কা 
সম্ভব ছিল। বৌদ্ধষুগে মোক্ষলাভ আরো শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। সংসর ত্যাগে সংযমের 
চূড়ান্ত পরাক্ষায় মোক্ষলাভের যাথার্থয স্বীকৃত হোল। বোদ্ধ-পরবর্তীী যুগে আস্তিক চল্তা- 
ধারায় আর এক সহজতর পন্থা আবিস্কৃত হোল £ স্বধর্ম সাধনাই প্রকৃষ্ট ধর্ম। বলাহোল, 
গৃহীর গৃহ ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের রাজধর্ম, সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস' বা স্ব স্ব আশ্রম বা বর্ণের অন্দশর্লিতব্য 
আচরণের যাথার্ধোই মোক্ষলাভ সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বাল ঃ “ভারতবর্ষ জানত 
ব্ৰহ্মলাভের দ্বারা মান্মষ্যত্ব লাভই শিক্ষা। সেই শিক্ষা ব্যতীত গৃহস্থ তনয় গৃহ, রাজপুত্র রাজা 
হইতে পারিতনা। কারণ গৃহধর্মের মধ্যাদিয়াই ব্রন্মলাভ, রাজকর্মের . মধ্য দিয়াই শ্রহ্মপ্রাপ্তি - 
ভারতবর্ষের লক্ষ্য” (ধর্মঃ রবীন্দ্রনাথ)। ফলে ধর্মের সংগে দর্শনের ও জাবনযান্রার এক সাধারণ 
সরলশীকরণ সম্ভব হোল যা নাক বৈদিক যুগে মোটেই সম্ভব ছিলনা । 
দর্শনের সংগে ধর্মের অচ্ছেদ্য বন্ধন_এই হোল ভারতীয় মননের দান। ঘখনই ভারতীয় 
চিন্তায় আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনে বিরোধ বেধেছে তখনই ধর্ম সাধনায় আচার ও আচরণের 
প্রভেদ ঘটেছে শকন্তু দর্শনচচ্ঠা বা ধর্মসাধনের "স্থির লক্ষ্য অপাঁরবার্তত থেকেছে। 
মুন্তিলাভের লক্ষ্য বিচ্যুত হয়ান কোনমতেই। হন্দচন্তায় আগে ধর্ম পরে দর্শন। 
ধর্মের অনুসরণ করেছে দর্শন। এখানে তাই দর্শনের স্বাতল্ত্য বিসাঁজতি। ধর্মের সংগে দর্শনের 
সম্পূরক ধর্মের প্রাধান্য অনেককাল উচ্চকল্ঠেই স্বীকার্য ছিল। এমনটি ঘটেছে মধ্যযুগের 
রূরোপেও। যেদিনের ধর্ম প্রব্তরা বিজ্ঞানের আবিষ্কার দমনে কুণ্ঠিত হনান। রুরোপাঁয় 
বিজ্ঞানই প্রথম ধর্মীবরোধী সুর তুলোৌছল। - ধর্মের আধপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা 
বিজ্ঞান চিন্তায় প্রকট হয়োছল। কিল্তু ভারতীয় বিজ্ঞান কখনো ধর্মের প্রভুত্ব অস্বীকার 
করোন। মৌলিক চর্চায় বিজ্ঞানের স্বাতন্ধ্য অক্ষ: থাকলেও তা ভারতীয় চিন্তাকে 
বিশেষ প্রভাবান্বিত করোনি। ভারতীয় বিজ্ঞানের প্রাতজ্ঞা ও সিদ্ধান্ত কোন দাশশীনক 
প্রমাণ, প্রমেয় ও অনুমানের স্থিরতায় সন্দেহের রেখাপাত ঘটাতে পারে 'ন। গাঁশাতক য্যান্তর 
যারা বা নানক বর বৃষিতি রগ জার সারদা ডর হয়য়ি। ভারতীয় 
বিজ্ঞান চর্চায় এ অপূর্ণতা অস্বীকার করা যায় না। 
ই sir ie EES CSTE YES CHEST TRE 
উদাহরণ রয়েছে। গ্রীক বিজ্ঞানের আনুষাঁজ্গক বিকাশ ধারার সঙ্গে ভারতীয় বিজ্ঞানের চিন্তা- 
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ধারা প্রায় সমান্তরালেই ছিল। জগৎ ও জীবন প্রবাহের ব্যাখ্যাদান প্রসংগে ভারতীয় দর্শনের 
প্রাতপাদ্য গড়ে তুলতে সরল যুক্তি প্রয়োগের'পথ সুগম রাখতে হয়েছে। ভারতীয় মন যতই 
অতশীন্ডিয চিন্তায় নিম্ন থাকুক তব অতীঁন্দিয়ের স্বরুপ ব্যাখ্যায় বস্তুজগতের দিকে তার দৃষ্টি 
দান অবশ্যম্ভাবণ ছিল । জাগাঁতিক হীন্দ্রয় পরায়ণতা 'ত স্থূলই হোক আসলে তা আমাদের সকল 
জ্ঞানের উৎস। ধর্মসাধনার সারবস্তু প্রকাশ করতে গয়ে ভারতীয় দার্শীনক প্রজ্ঞার এই বস্তুজগতে 
আগমন ঘটেছে বারবার। এ আগমন তার বক্তুপ্রীত বা. [৫5৭০০ জাত জ্ঞানের শ্রেম্টত্ব স্বীকার 
নয়। আসলে ভারতীয় দর্শনের মৌলস্বরূপ তা নয়। ধর্মের ভাঁত্ত দড়তর বাঁনয়াদে স্থাপন করার 
চেষ্টায় ভারতের দার্শানক অনসান্ধধসা। কেননা বিদ্যার "শ্রেন্ঠ আভজ্ঞান হল ব্ক্গজ্ঞান। ভারত- 
বর্ষে জ্ঞানের সমস্ত বিভাগেই ব্রন্মাজজ্ঞাসা শেষ কথা । সব বিজ্ঞান চর্চাই কমবেশী করে ধর্মের 
সঙ্গে সম্পন্ত। ০ 

খন্টীয় প্রথম শতকে সাংখ্য চিন্তা কেন্দ্রকরে হিন্দ: চাকৎসা বিজ্ঞান ও পথ্য বিজ্ঞান গড়ে 
ওঠে। আয়ুর্বেদ তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় ন্যায় ও বৈশোঁষকের প্রভাবও বিশেষভাবে পাঁরলাঁক্ষিত হয়। বৌদ্ধ 
এবং জৈনরাও যৎাকণ্চিৎ পরমাণাঁবক ধারণা গড়ে তুলোঁছলেন। বিশেষ করে ন্যায় ও বৈশোষকে 
এক সুচিন্তিত পরমাশাঁবক তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল। অবশ্য ভিমোক্রিটাসের তত্ব জ্ঞানের সম- 
পর্যায়ে ভা উন্নত নয়। বৈশোঁষক সূত্রের ভাষ্যে প্রশস্তপাদ কর্মের ব্যাখ্যা প্রসংগে মোটামুটি এক 
গঁতবিজ্ঞান গড়ে তুলোছলেন। গাঁত ও গাঁতিবেগের কারণ ও বাভল্ন দিক পাঁরবর্তনের 
(Kinetics) বর্ণনায় তাঁর তত্ব সমৃদ্ধ ছিল। শব্দতত্বের চর্চা করোছলেন মাঁমাংসকেরা। বায়; 
বাহিত হয়ে শব্দতরংগ শূন্যে ছাঁড়য়ে পড়ে এমন একটি সাঠিক ধারণাও তাঁরা 'দিয়োছলেন। 

.বৌদ্ধ পাঁণ্ডিত ধর্মোত্তর তাঁর 'ন্যায় বন্দ টিকায়” বৃক্ষের জীবন, মৃত্যু, নিদ্রা এমন কি 
রোগের বর্ণনাও 'দিয়েছেন। জৈন লেখক গুণরত্ব বৃক্ষের জীবন, মৃত্যু ও বাঁদ্ধর [বাভম্ন পর্যায়ের 
বিশেষ আলোচনা করেছেন। আর চরক ও সুশ্ররতের আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানে বৃক্ষ জীবনের অনেক 
তথ্য উল্ঘাঁটিত। বোঁদক সাহিত্যে ও বাঁভন্ন পুরাণে বক্ষতত্বের প্রচুর আলোচ্চনা পাওয়া যাবে। 
বৈশোষক ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ জন্মানুসারে বিভন্ন জীবের যে শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন তার মৌল 
তত্ব বর্তমান জাবাবিজ্ঞানেও সাদরে গৃহণত। যোগদর্শন রচাঁয়তা পতঙ্জলির 'মহাভাষ্যে, জীব- 
জগতের এক স্থূল শ্রেণশীবভাগ দেওয়া আছে। আর এক আঁতাঁবস্তৃত বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগ 
পাওয়া যাবে জৈন চিকিৎসক উমাস্বাঁতর “তত্বীর্থাঁধগম” পুস্তকে । শারারাবিদ্যা ও প্রাণশীবদ্যার 
উল্লেখযোগ্য চর্চা চরক ও সমশ্রুতে দুম্টব্য। 

আঁত সামান্য এই তালিকা দিয়ে আঁত ‘বিস্তৃত বিজ্ঞান সম্পদের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়৷ 
মোটামুটি প্রাচীন বিজ্ঞান সাধনার এই আভাষ ভারতীয় বিজ্ঞান বোনের তথ্য উদ্বাঁটিত করবে। 
এত বিস্তৃত বিজ্ঞান আলোচনার সুযোগ প্রায় ভারতের প্রাতাঁট দর্শন-চন্তায় সম্পৃক্ত হয়েছিল। 
হীন্ডরয় গ্রাহ্য জ্ঞানের সমবায়ে যে এই সমস্ত বিজ্ঞান আলোচনা গড়ে উঠোঁছল তা অনস্বীকার্য 
তব এর নিজস্ব পরিবেশ যা নাকি একান্তভাবে ভারতাঁয় বিজ্ঞানের পাঁরবেশ তা নিয়ে আলোচনা 
দরকার। বিজ্ঞানের বিশদ্ধ প্রণালশীস্ধ রাত ভারতীয় বিজ্ঞান চিন্তায় প্রকাশ পেলেও তার 
পরিবেশ বৈচিত্রের প্রভাকথেকে বিজ্ঞানের মস্ত ঘটে 'ন। বিজ্ঞান সম্মত সিদ্ধান্তের যে যুক্তিবাদ 
তার অভাব ছলনা ভারতায় বিজ্ঞানে । ভূয়ো দর্শনিলব্ঘ' জ্ঞান তত্বীবচারে যে রীতিতে বৈজ্ঞানিক 
মননে প্রাতজ্ঠিত হয় ভারুতীয় বিজ্ঞান বিচার সেই বিশিষ্ট রীতি অনুসরণেই সার্থক হয়োছিল। 
হয়, ভারতীয় বিজ্ঞানের বিশিষ্ট সাহত্য সেই মৌঁলিকত্বেও "নার্বশেষ দাবী করতে পারে । অবশ্য 
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ভারত'য় জ্যামিতি ও গ্রীক জ্যামিতির মধ্যে কোন তুলনাই হতে পারে না। তবু প্রাচীন ভারতী 
বিজ্ঞান সিদ্ধান্তের মৌলতত্ব নিম্নোন্ত পদ্ধাতর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়োঁছল। আচার্য ত্রজেন্দ্রনাথ 
"শাল এই তত্ব উল্বাঁটত করেছেন £ 

প্রথম ঃ প্রাতিজ্ঞ- ও প্রাতপাদ্য বিষয়বস্তু বর্পণনা। 

ন্বিতীয় £ যুক্তি সম্মত ব্যাখ্যাসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সংজ্ঞার্থ নির্ণর়। : 

তৃতীয় £ পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত 'বচার। 
বিস্তৃত আলোচনায় আচার্য ব্রজেন্দ্নাথ দেখিয়েছেন, যে সমগ্র বিজ্ঞান-চেতনা বিশেষভাবে ব্নন্তি- 
সিদ্ধ ও রীতসম্মত। 

শব তাই নর, সম বরন সাহিত্য সম্ভার আরতনে প্রীক অনীবাকেও আঁতরম করেছে? 
পাশ্চাত্যের অধুনা ষে গর্ব, বিজ্ঞানের মনোপাল, একদা তাও ভারতের আঁধকারে ছিল। অবশ্য 
বিজ্ঞান তথ্যের সংগে সংগে অনেক অবাস্তব ধারণাও জ্ঞান বলে গৃহীত হয়েছিল। তবু ভার- 
তীয় মৌল চল্তা কাঠামোয় বিজ্ঞানের বিশেষ প্রকাশরপীতি প্রাধান্য পেল না। য্ান্তর কাঠন শলা" 
রূপ দর্শন চিন্তায় গ্রাহ্য হোল না। প্রধান কারণ, বস্তুজগতের জ্ঞান ভারতবর্ষ কখনো চরম বলে 
মেনে নেয়নি। বন্তুর আপন আঁস্তত্বের অতাঁত এক অনুপলব্ধ জ্ঞানের সন্ধানে ভারতবর্ষ সর্বদা 
তৎপর ছিল। বন্তুসন্তার অল্তরালবতশী এই জ্ঞান প্রবাহের আলোচনায় বস্তুর বাহ্যরূপ যতখানি 
আলোচ্য ভারতবর্ষ তার বেশশ এগোয়ান। কেননা ভারতের প্রাতাঁট দার্শীনক তত্বেই স্বীকৃত যে 
পদার্থসমূহের জ্ঞান সকল জীবমান্তির কারণ। এই জ্ঞান পদার্থের অতীন্দ্রয় রূপের জ্ঞান। এই 
তব, এক চাক দর্শন বাতাত সমগ্র ভারতাঁর দর্শন প্রজার দিদা বিষয় এবং ধর্মাধনার শেষ 
কথাও বটে। 

. পদার্থ জ্ঞানেই যে মস্তি এমন একাঁট দি 523 
এই সিদ্ধান্তে সমস্ত দর্শন চর্চার নীর্বশেষ রায়দান বিশেষ প্রাণধান যোগ্য। আর এই তত্ব সমগ্র 
দর্শন আলোচনার একমাত্র জন্ম উৎসের প্রাত আমাদের সচেতন করে তোলে । ভারতীয় দর্শন 
সম্পর্কে সেই একমাত্র সতাকথা যা বারবার উচ্চারত হয়েছে তা হোল, ভারতীয় দর্শন-_অবশ্য 
চার্বাক দর্শন বাদে) সনাতন হিন্দুধর্মের বিস্তৃত ভাবমূলক ব্যাখ্যা। আর প্রত্যেকটি দার্শীনক 
ব্যাখ্যার জনক হোল উপনিষদ। এই ভাবমূলক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে 'বাভন্ন দর্শন বাভিন্ন রূপ 
পরিগ্রহণ করেছে। প্রত্যেকেই ভিন ভিন্ন পথে বিচরণ করেছে । আর প্রত্যেক দর্শনই স্বীয় আঁভ- 
জ্ঞতায় চিন্তার সারবস্ভু এবং ধর্মের শেষ কথা বলার দায়িত্ব নিয়েছে। প্রত্যেকেই নিজস্ব যু্ধির 
বৈচিৰ্যে সর্বজ্ঞতার ভূমিকায় আশ্চর্য তৃপ্তি বোধ করেছে। আস্তিক দর্শনের ছটা ভাগের মধ্যেই 
স্ব স্ব য্যস্তির প্রাধান্য ও প্রামাণিকতা নিয়ে কলহের অন্ত নেই। একাঁটকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে 
হলে আর একটাকে বর্জন করতে হুবেই। 'বাঁভল্ন দারশীনক সত্রগ্রল্থ প্রাতযোগণ দর্শনের: মত 
খণ্ডন করেছে। শুধু মতবাদগত বা পুণিগত খণ্ডন প্রয়াস নয়, মাঝে মাঝে এই বিভেদ ও বিরোধ 
যুক্তি প্রয়োগ এমন মারাত্মক হয়ে ওঠে যে মুখোমুখি তর্কের আসরে দুই বিতর্কমান পক্ষের শেষ 
মীমাংসা ঘটে অস্ত্র পরাক্ষায়। পুরাণে দার্শীনক তকর্যুদ্ধের এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে, 
যেখানে একপক্ষের জয়সূচিত হয়েছে অপর পক্ষের নিশ্চিত মৃত্যুর দুর্ঘটনায় । 

মশমাংসা যেখানে তকপ্রিয়োগে যা সুয্যন্ত প্রয়োগে সম্ভব হয় না, অস্মই সেখানে শেষ 
স্তি। কিন্তু অস্রৈর এই ব্যাস্ত কদাচই গ্রীক দর্শন-সংগ্রামে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে সময়ে সময়ে 
মতভেদ ও কলহ যথেষ্ট তাব্র হলেও (যেমন ভিমোক্রিটাসের বিরুদ্ধে স্লেটোর যুক্তি প্রয়োগ) 
দৈহিক বলপ্ৰয়োগ বোধহয় কখনোই হয়নি। সরোটিসের মু নিশ্চই দার্শনিক কলহের পরি- 
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ণাঁত নয়। গ্রীক দর্শনে যে মতভেদ ছড়িয়ে আছে, তা বািঁভল্ন আঁভজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তির ওপর 
ভিন্ন ভিন্ন যুত্তির প্রয়োগ । কিন্তু গ্রণীক দার্শনক প্রজ্ঞা কখনোই এক লক্ষ্যবস্তুর দিকে পাঁরচালিত 
হয়ান। ‘বিভিন্ন লক্ষ্য অভিমুখে তাকে নিয়তই পথ পরিবর্তন করতে হয়েছে। আর বাভিন্ন জাগ- 
তক বিষয়বস্তু নিয়েই তার- আলেচ্য-সত্তার জাগাঁতক যান্ত প্রয়োগ সুনিপুণ হয়ে উঠেছে। তিক 
এই ধারায় ভারতাঁয় দর্শন অগ্রসর হতে পারে ন! ধর্মের পিতৃউৎস হতে তার জন্ম হবার পর 
কখনোই সে 'িতৃখণ অস্বীকার করে বসোঁন। তাই ধর্ম আচরণ ও ধর্মতত্ব ছাড়া তার অন্য দক্ষ্য- 
বস্তু ছিল না। বিজ্ঞানের গাঁতপথ ধর্মের অভীপ্সা দর্শন নিয়ল্মণ করেছে। দার্শনিক সত্য 
উপলাব্ধর খাতিরেই কিছু কিছু জাগাঁতক তত্ব বিচারের নিষ্ঠায় তার প্রয়োজন ছিল, কিন্ত 
বিজ্ঞান ষ্ঠ যুক্তি প্রবাহে ষড় দর্শনের কোন আসন্ত ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। 
বিজ্ঞানের কাছ থেকে তার হ্যান্তবাদ কোন ভারতীয় দর্শন গ্রহণ করোনি। গ্রহণ করোন 
ইান্দরিয গ্রাহ্য আঁভজ্ঞতার সহজ সরল য্যান্তগ্ীও। ফলে অনেক অনর্থক ব্যাস্ত প্রয়োগে বাতির 
দর্শন আয়তনে ভারণ হয়েছে_আর অনেক বস্তু ধারণা অস্বচ্ছ রয়ে গেছে। এমন উদাহরণ ষড় 
দর্শনের একাধিক সতত্রব্যাখ্যা থেকে তুলে দেওয়া যায়। এমন কি অনুপম তকর্শাস্্ ন্যায়দর্শন 
থেকেও এই অনুদার যুক্ত হণনত তুলে ধরা যায়। 
পর্বতে ধুম আছে ঃ ন্যায়ের এই বিখ্যাত পণ্ঠাবয়ব আনুমাণিক সিদ্ধান্তের যযুন্তি প্রয়োগ 
লক্ষ্য করলে তা পাঁরস্কার হবে। যথা ঃ 

১. পর্বতে আগুন আছে। 

২. যেহেতু সেখানে ধূম দেখা যায়। 

৩. কেননা ধূম দেখা যায় যেখানে, সেখানেই আগুন থাকে। 

৪. পর্বতে ধম দেখা যায়। 

৫. অতএব পর্বতে আগুন আছে, ইহাই 'সদ্ধান্ত। 

কিন্তু নির্বিশেষ তর্কীবচারে কোন সিদ্ধান্ত এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ধৃম-সম্প- 
কত বস্তু জ্ঞান যখন স্পষ্ট নয়-ধূমের নানান প্রকারভেদ ও. উপাদান হীন্দরিয়গ্রাহ্য জ্ঞানে যখন 
সম্পূর্ণ গৃহত নয় তখন তার উৎপান্তর বিভিন্ন কারণ বাস্তব আঁভজ্ঞতায় প্রাতফলিত হবে না। 
আগুন ছাড়াও ধূমের যথেষ্ট উদাহরণ রয়েছে, এ তো হোল ছক অঁভস্ততা লব্ধ জ্ঞান_এবং 
ব্যাপক বস্তুবিচারের ফল। কেবল পূর্বানর্ধারত সিদ্ধান্তের প্রয়োজনে অসমাপ্ত বস্তুবিচার দিয়ে 
[সিদ্ধান্তে পূর্ণচ্ছেদ টানায় অধৈর্ষেযে সত্য প্রাতীম্ঠত হয়না। অসমাপ্ত য্যান্ত প্রয়োগে ধ্রুব যুক্ত 
1নজ্ঠাও ব্যাঘাত ঘটে। ভারতীয় দর্শনরাজ্যে এরকম অসমাপ্ত যুক্তি প্রয়োগ অজন্্র তুলে ধরা চলে। 
শুনলে হয়তো আশ্চর্য হতে হবে যে এর একমাত্র কারণ হোল বিজ্ঞান চর্চায় ধর্মীয় পারবেশ। 
এই পরিবেশ থেকে প্রাচীন ভারতাঁয় বিজ্ঞানকে "বিচ্ছিন্ন করা চলেনা । তাই স্থানে স্থানে বৈজ্ঞানিক 
মননশশলতার ও জ্ার্গাতিক বস্তু চর্চার চমক দেখা গেলেও তা অবশেষে ধর্মের একাধিপত্যে অগ্রসর 
হবার উদ্দীপনা পায়ান। এই পরিবেশ বৈচির্যের প্রভাব ভারতীয় বিজ্ঞান চর্চার প্রধানতম কথা৷ 

আর এক প্রসংগও এখানে আলোচ্য, তা হোল ভারতীয় দর্শনের মৌলরুপ ৷ একাধকবার 
যা বলা হয়েছে। ধর্মের পিতৃত্ব হতে তার আবির্ভাব বলে ভারতীয় ধমের যা নিগুড় উপলব্ধ 
ভারতীয় দর্শনের প্রাতপাদ্য বিচারও তাই! ভারতী দর্শনে আধ্যাত্মক মোক্ষ লাভের শ্রেষ্ঠত্ব 
অজস্র ভংগিতে ও তথ্যসম্ভারে আলোচিত হয়েছে। গ্রীক দর্শনে আলেচ্য ছিল, সৌন্দর্যতত্ব, 
লীতশাস্ত, যাক্তিশাস্ত্, রাঁজনশীত ও ধর্মতত্ব। এত ব্যাপক 'বিষয়বস্তুতে ভারতীয় দর্শন সম্প্র- 
সাঁরত হয়ান। রাষ্ট্র, সমাজীবজ্ঞান প্রভাঁত্র সঙ্গে সম্পর্ক শূন্যতাই ভারতীয় দর্শনের বোশিষ্ট্য। 
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পুঃথময় পৃথিবীতে জীবনযাপন করাই দুঃখ-যাঁদও জীবন যাপন আনন্দময় উপলব্ধি বলে মেনে 
নিতে--কিন্তু জীবন থেকে মহন্তই প্রধানতম কাম্য।' জীবন বন্ধনমান্র_জীশবল্মনীস্ত শ্রেরস্‌। 
ভারতণয় দর্শন তাই বিপুল এক মোক্ষ শাস্রূপে প্রকাঁশিত। 

মোক্ষ শাস্ন্রূপে দর্শনের এইযে মৌলরূপ, তা হোল ব্যান্তর মোক্ষ, সমাজের নয়। ব্যান্টর 
মোক্ষ, স্মাষ্টর নয়! ব্যান্তি কৌন্দ্রুক ধারণায় ভারতীয় ধর্ম সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপক প্রসার লাভ 
করেছে_ধর্মগত বন্ধনে হয়তো বিশেষ শেষ ধর্মীয় সমাজ সৃষ্ট করেছে_-তবু সনাতন ধর্মের 
আধ্যাঁত্বকতা একান্তরূপেই ব্যান্তকৌন্দ্রক, আত্মকৌন্দুক। আর এই আড়াই হাজার বছরের 
আত্মকেন্দ্রিক মোক্ষ শাস্ত আমাদের আজো জাগাঁতক জীবনে কর্মতৎপর করে তোলেনি। সার্মাগ্রক 
জীবনপ্রবাহে তৎপরতা ও উদ্দীপনার অভাব এখনো মর্মে মর্মে আমরা অনুভব কাঁর। জমান্টর 
চিন্তায় বা সামাগুক জশবন বৈচিন্নের সন্ধানে আমাদের অশেষ শোঁথল্য- এবং মাঝে মাঝে এই 
শৈথিল্যের দার্শীনকতায় আমাদের এীতহ্যগবাঁ মনও বিশেষ স্বান্তনা পায়। আমাদের জাঁতগত 
এই বৈশিষ্ট, আমাদের ধর্মের ও দর্শনের চাঁরত্ররূপ ৷ অবশ্য ব্যাস্ত স্বাতল্ত্যের সাধনায় আমরা মুক্তির 
সত্যে গিয়ে পেণচোছ--এই হোল শান্ত স্বীকৃত তত্ত্ব! কিন্তু মুক্তির সত্যে জোর পড়ায় সামাজিক 
জাঁবনাদর্শ ভারতীয় চিন্তায় অনেকখা'ন খাটো হয়ে গেছে। 

জগৎ ও জাঁবনকে অগ্রাহ্য করার মত তুঙ্ছতা নেই বলেই গ্রাঁক দর্শন রাষ্ট্র চিন্তা, সৌন্দর্য - 
দর্শন, নীতিশাস্ত্_এসবের ওপরে জোর 'দিয়েছে। পার্থব সমস্ত আভিজ্ঞতার ও বস্তুজ্ঞানের 
সকলততু উদ্বাটনে সাহাষ্য করবে, এমন প্রত্যাশা দর্শনের কাছে অন্যায় নয়। পৃথিবীর যাবতাঁয় 
জ্ঞান ও ‘বিভন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সমান্বিত ও সংহত করাই দর্শনের আভপ্রেত। এই হোল 
দার্শানক ্যাশানালাইজেসন' বা যান্তবাদ। ধর্মের স্বরূপ সমর্থনে বা মহত্ব উদ্ঘাটনে জাগ্গাতক 
জ্ঞানের ব্যাখ্যা যতটুকু প্রয়োজন ভারতীয় দর্শন সেই তত্ব রচনায় ও তথ্য উদ্বাটনে কার্পণ্য করোনি। 
এবং ধর্মের একাধপত্যেই ভারতীয় বিজ্ঞান আলোচনা যে বিষয়-গুরৃত্বে সংহত হয়েছে তাও 
প্ৰণিধানযোগ্য ! 

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন £ 

Hindu philosopy on its empirical side was dominated by concepts derived 
from physiollogy and philology, just as Greek philosophy was similarly dominat- 
by CO concepts and methods. The Positive Sciences of the Hinrus|: 

ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে এই কথাগুলি ভারতীয় দর্শনের চাঁরন্র উদ্ঘাঁটত করছে। দেহ 
ও মনের ম্যান্ত সন্ধানে এবং একান্ত ব্যাস্ত কোল্দ্রিক সাধনায় বিজ্ঞানের যে দিকটি ভারতশয় দর্শন 
জগৎ উজ্জ্বল করে তুলেছে তা হোল শারণর বিদ্যা! দার্শীনক আঁভিজ্ঞায় শারীরাবিদ্যা নিঃসন্দেহে 
ব্যাক্তি স্বাতল্ত্ের চর্চা, নিজেকে হাজার অর্থে, দেহ ও আমার স্বরূপ সন্ধানে ভারত দর্শনের 
অপরিসাঁম নিষ্ঠা। শরার রক্ষণার্থে প্রাণায়াম ও যৌগিক ক্রিয়া কিংবা এক পাঁরণত 'চাকংসা 
বিজ্ঞান ভারতাঁয় দর্শনের অতুলনীয় এ্বর্য। এই প্রসংগে গ্রীসের সংগে তুলনায় আচার্য শল 
জ্যামীতর কথাও তুলেছেন। জ্যামাতর য্বাক্তবাদে প্রথরতর গ্রণক দর্শন এবং 'ঁবষয়-গুরুত্বে 
উজ্জবল গ্রাঁসায় বুদ্ধিবাদ। সাধারণতঃ গাঁণতের অসীম প্রভাব দর্শনের স্বরুপ ব্যাখ্যা অথচ 
উচ্চতর গণিতের চর্চায় ভারতীয় মননশীলতা যখন পশ্চাদ্‌শামণ নয় তখন গাশীতিক ব:দ্ধিবাদে 
ভারতের দর্শন উজ্জলতর হোল না কেন? এই: প্রশ্নের জবাব ভারতীয় দর্শনের সেই একক 
বিষয়-এতিহ্যে, সেই ধর্মগত মক্তিলাভের এষণায়। কোন ধর্মের ধরবাসদ্ধান্তের পিছুটান 
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কোনমতেই গাঁণাতিক ষ:ক্ত সিদ্ধ নয়। গাঁণত যে ধ্ুবতার সন্ধান দেয় যুক্তি প্রয়োগের অবরোহ 
ছাড়া তার উপলব্ধি অসম্ভব। ধর্ম সাধনায় উপলব্ধ জ্ঞানের ভাবমুলক ব্যাখ্যায় ভারতীয় দর্শন 
সংহত ৷ গাঁণতে 'িছক উপলান্ধ বলে কিছু নেই। তার সকল সিদ্ধান্ত বা ধারণা যযাক্ত সিদ্ধ- 
পথে প্রাতান্ঠত। 

সভ্যতার দর্পণ বলে গাঁণতকে যে আখ্যা দেওয়া হয় ভারতীয় গাঁণতে সে সভ্যতার ছবি 
নিশ্চয়ই প্রাতফলিত। কেননা ভারতীয় দর্শনে যে সমাজ ও সভ্যতার ছাঁব পরিস্ফুট তাতে 
ভারতীয় গণিতের প্রভাব স্বল্পতম বললে কুন্ঠার ছু নেই। গাঁণতের ব্দীন্তবাদ ভারতীয় 
দর্শন গ্রহণ করোন। এর অন্য কারণও হবে ভারতীয় গাঁণতের বিষয়-এীতহ্য। ভারতীয় গাঁণতের 
শ্ৰেষ্ঠ বিকাশ বাঁজগ্াঁণতে। বাঁজগাঁণতের প্রতীকময়তা যথাযথ যুক্ত নিষ্ঠার সংগে ফ্যান্তর 
অতীত এক অতাপীল্দ্িয় মননে আকর্ষণ করে। প্রতীকের ধর্মই হোল কল্পনার পক্ষ বিস্তারে 
সহায়ক হওয়া। কিন্তু এ-কল্পনা কোন উদ্দেশ্যহীন গগনবিহার নয়। সক্ষতর ভাবরুপে 
সংহত হবার পর্থানদেশ। অবশ্য গাঁণাঁতক প্রতীকের সংগে গাঁণত তত্বের অতীত কোন কল্পনার 
সম্পর্ক সম্ভব নয়_-তব স্বাভাবিক ভাবে সকল প্রতীকের মা সাধারণ ধর্ম, চিন্তার কেন্দ্রান্দগ 
পক্ষ বিস্তার, তা গাঁণতে না হোক অপর কোন 'বিষয় বস্তুগত মননে 'নশ্চয়ই বিস্তার করবে। 

আমাদের ধর্মীচন্তায় আমাদের ভাবরুপ সংহত হয়েছে সেই একক ব্রন্ষে। এমন ক 
সকল সত্বা বিলীন হয়ে আছে সেই ব্রন্ষে। প্রন্মের রূপকজ্পনা অসংখ্য প্রতীকে সাধকদের কাছে 
উজ্জবল। বীঁজগাঁণতকে বলা হয়েছে অব্যক্ত গাঁণত। অর্থাৎ প্রতীকের অব্য্ত ব্যঞ্জনায় গাঁণতের 
তত্ব সংহত। এই জ্ঞানের দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যেের- ান্ত উল্লেখ্য বাঁজগাঁণতের প্রসঞ্গেই 
তাঁর এই উীন্ত। প্রশ্ন ছিল, “বিশুদ্ধ জ্ঞান বা বহাদ্ধমতেই যখন অব্যন্ত সমস্ত তত্ব 
ব্যক্ত হয়_তখন বাজ বা প্রতকের ক? প্রয়োজন?” (বাঁজকারে রূপকল্পনাই হল প্রতীক-বীঁজের 
মধ্যে আসল সত্তার সমগ্র রূপই সংহত!) ভাস্করাচার্য্যের উত্তর ছিল, “বিশুদ্ধ বোধই শেষ 
বিশ্লেষণে পারঙ্গম, প্রতীকেরা কেবল এর সহায়ক (বীন্রগাঁণত--ভাস্করাচার্য)। এই সূত্রে 
নিশ্চয়ই স্মরণীয় বিশুদ্ধ দর্শনের তত্ব £ “সাধকানাং 'হতার্থয় ব্রহ্মণো রূপকজ্পনা,” কিংবা 
গাঁণতজ্ঞ নারায়নাচার্য্য যখন বলেন, 'আমি অব্যক্ত গাঁণতের সংগে ব্রহ্মাকে প্রণাঁত জানাই । ব্রহ্মা 
যেমন বহুগুণ সমন্বিত জগতের আদি কারণ, অব্যন্ত গাঁণত ও তেমনি ব্যন্ত গণিতের সকল সূত্র- 
রাঁজর কারণ” (বাঁজগাঁণত ৪ নারায়ণাচাষ)। 

ব্রহ্মার সংগে গাণততত্তের এই সরলীকরণ আধ্ানক গাঁণতের কাছে এক 'নরর্থক 
কল্পনা কিন্তু এ কল্পনা গভীর অর্থবহ ছিল ভারতীয় গাঁণতবেত্তাদের কাছে। দর্শনের সুংগে 
গণিতের যে সম্পর্ক সে সম্পর্কের সূত্র এসেছে ধর্মের আভভাবকত্ধে। ধর্মসাধনার ক্রিয়ামলক 
আচরণের ভাবগত ব্যাখ্যা জ্াগয়েছে দর্শন- এবং যথাযথভাবে সকল কাজ সম্পূর্ণ করার বাস্তব 
জ্ঞানের প্রয়োজনে উদ্ভব হয়েছে গাঁণতেব। সময় গণনা থেকে জ্যোতার্বিদ্যা-বীজাকারে গণনা 
থেকে বাঁজগাঁণত। বাঁজগাঁণতের তত্ব ও তথ্য তাই ভাবতীয় মনীষায় বিস্তৃত রুপলাভ করেছে। 
বাঁজগাঁণতের দর্শনেই ভারতীয় মনন সম্পূর্ণ প্রাতফলিত। 


সামায়িকপত্রে প্রকাশিত রবণন্দ্র-রচনার সূচী 
বাচন্্া পের্বান্যবান্ত) 


চৈন্র১৩৪৩ 
দুঃখের মূল্য ঃ 
শ্ৰীপশুপাঁত ভট্টাচার্যকে লিখিত পত্র। “কলকাতায় থাকতে যেদিন তোমার...” ২৪ 
ভাদ্র ১৩৩০ 
অপ্রকাশিত 
রবি-বাসরের আঁভিভাষশ 
৩০ ফাল্গুন ১৩৪৩ শান্তিনিকেতনে রা-বাসরের আঁধবেশনে প্রদত্ত আঁভভাষণ। শ্রীযোগেন্দ্নাথ 


আষাঢ১৩৪৪ 
পালের নৌকা 
' সেবজুতি 
্বরালীপ £ আজি বারষণ-মৃখারত শ্রাবণরাতি 
স্বরালাপি । শ্লীশান্তিদেব ঘোষ 
১৩৪৩, ভাদ্র “সংগীত বিজ্ঞান হইতে পূৰ্ন'মুদ্ৰিত 
= _ অপ্রকাশিত 
একাদশবর্ষযাশ্রাবণ.১৩৪৪-আযাচু১৩৪৫ 
শ্রাবণ১৩৪৪ ** 
বেদনার মূল্য 
- বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্রাচার্যকে লিখিত পর । “তোমার মাতৃ-বয়োগ বলতে যে দারুণ. ..৮ 1 ২৯ 
মার্চ ১৯৩৭ 
টি 


পার আলতা ও সর তব লু আক লিখিত গছ 
“বাংলাদেশের বিশেষত্ব: ...৮ 1 ৮1৯1 ৩৭ 
অপ্রকাশিত 


১৩৬৭ ] রবান্দ্-রচলা সঢ্চী 6৬৫ 


অগ্রহায়ণ১৩৪৪. 
কথা ও সর 
পরর। সুরের মহলে কথাকে! ভদ্র আসন ৪ ১১ ৩৭ 
অপ্রকাশিত 
কথা ও স্যর 
শ্রী্দলগপকুমার রায়কে লিখিত পত্র । “ছন্দায় তোমার ‘কথা বনাম পুর" প্রবন্ধে... ৮1 
২৯-১০-১৯৩৭ 
পৌোষ১৩৪৪ 


পনর 
শ্রীপ্যীলনাবহারী সেনকে 'লাখত । “জনগণমন-আধনায়ক গানটি কোনো... ৮। 
২০। ১৯1 ৩৭ 
্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের "ভারতবর্ষের জাতীয় সংগত’ গ্রন্থে প্র্নমাদ্ুত 
অপ্রকাশিত - 

মাঘ ১৩৪৪ 
শরৎচন্দ্র 
কাঁবর হস্তাক্ষরে মুদ্রিত 
শৃনবশিরণণ” 
‘বরণা, তোমার স্ফাঁটকজলের স্বচ্ছধারা’ কাঁবতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পত্র (৩ ভাদ্র ১৩৪৩) 
ও কবিতার ব্যাখ্যা। আনন্দবাজার পাত্রিকা হইতে সরসালাল সরকারের প্রবীল্দ্রকাব্যে তাল-গ্রান- 
গাঁতর শ্য়ীকল্পনা* প্রবন্ধে উদ্ধৃত 
রবীন্দ্র-রচনাবল ১০, গ্রল্থপরিচয় । শেষের কাবতা ১৩৪৯ ও পরবর্তী সংস্করণ 
গ্রল্থপাঁরচয় 

ফাচ্ছন ১৩৪৪ 
মহাত্ম! ও মহাকাঁৰ 
শ্রীনারায়ণ চৌধুরণ 'লাখত প্রবন্ধে কবির সাঁহত আলোচনা তাঁহার অনুমোদনক্রমে মুদ্রিত 
অপ্রকাশিত 

চৈত ১৩৪৪ টু 
[পর] 
শ্রীদলীপকুমার রায় লিখিত কথা ও সুর প্রবন্ধে কবর একটি পর' উদ্‌ধূভ। “মত বদলিয়েছি। 
জীবনস্মৃতি অনেককাল পূর্বের লেখা....৮ | ও ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ - 
অপ্রকাশিত 

বৈশাখ ১৩৪৫ 
অধরা 
সানাই 


আষাঢ়১৩৪৫ 
ৰাঁক্কমচন্দু 


বঙ্গায়-সাহিত্য-পাঁরযদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বাঁঙকম জল্মশ্তবার্ধিকী উপলক্ষে পাঠিত। 
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৯০ আষাঢ় ৯৩৪৫ 
অপ্রকাশিত 
দ্বাদশবর্ধ শ্রাবণ ১৩ ৪৫-_আবাঢ় ১৩৪ ৬*.. 
শ্রাবণ১৩৪৫ 
হঠাৎ মিলন 
সানাই 
অগ্রহায়ণ১৩৪৫ 
তোমারে কি চিনতাম জাগে 
সানাই, গানের স্মৃতি 
পৌষ১৩৪৫ 
শ্রীনকেতন 
২২ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ তাঁরখে কালকাতায় শ্রীনকেতন 'িল্পভাগ্ডারের উদ্বোধন উপলক্ষে 
অভিভাষণ 
এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে মদত ও প্রচাঁরত প্নস্তকার পুনমূ্দ্রণ 
শ্য়োদশবর্ষ॥ 
ভাদ্র ১৩৪৬ 
[ অভিভাষণ ] রঃ | 
মহাজাতি-সদনের প্রাতম্ঠা উপলক্ষে পীবশ্বকাঁব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আভিভাষণ' নানাকণা 


বিভাগে উদৃধৃত অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রকাশিত প্দরস্তিকা হইতে প:নম্দীদ্রত 
অপ্রকাঁশত 


পিনাবহারশ সেন 
বস, 


সামায়ক শলথতা না অবক্ষয় 


বাঙ্গালীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এই জাতির জীবনে বারম্বার 
সঙ্কটের কালোমেঘ প্রবল ঘনঘটায় এসে' হাজির হয়েছে। সুতরাং বর্তমান সঙ্কট অথবা 
দুঃসময়কে এই জাতির জীবনে কোন আশ্চর্য বা অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব বলে জ্ঞান করার কোন 
সঙ্গত কারণ নেই। | 

তথাপি স্বাধীনতাত্তোর ভারতবর্ষে বাংলা দেশ এবং বাঙ্গালী জাতি যে সঙ্কটের সম্মুখীন 
হয়েছে তার প্রকাতি এবং ব্যাপকতা আমাদের কিং ভাবিত করে তুলতে বাধ্য। কারণ বাঙ্গালীর 
ইতিহাসের খুব কম পর্য্যায়ই সমগ্র জাতি এমন এক সব্্বনাশা বিপর্যয়ের অতলান্ত গারখাতের 
সম্মুখীন হয়ে দাঁড়য়েও আজকের মত এমন নীর্বকার ওদাসীন্যে কালাঁতপাত করেছে। 
সমগ্র দেশটা যেন বম হয়ে দাঁড়য়ে ভাঁবতব্যের সর্বনাশা লীলা প্রত্যক্ষ করছে। কোন 
কিছু করণীয় নেই। হোরেস ওয়ালপোল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংল্যান্ড সম্পর্কে যা বলে- 
দিলেন বিংশ শতাব্দীর আঁতন্রান্ত মধ্যপাদে বাংলাদেশ সম্পর্কে তা বর্ণে বর্ণে সত্য । তান মন্তব্য 
করোছলেন যে তৎকালধন ইংল্যান্ড হচ্ছেঃ 

6,০০০ Wrangling, railing nation without principles, genius, character, 
or allies; the overgrown shadow of what it was.” 

এতৎসত্ববেও পরবতশী কালে ইংল্যাণ্ড বিশ্বের ইীতহাসে আপন উজ্জল স্বাক্ষর চিরকালের মত 
চিহিত করে রেখেছে । আপন জাতিকে নবচেতনায়, নবোন্মেষশালন' প্রাতভার প্রদীণ্ঠ ছটায়, 
চাঁরান্রক দৃঢ়তায় সহনশণলতায়, প্রাণপ্রাচ্র্ষোয সঞ্জীবত করে তুলেছে। ইংল্যান্ডে যা সম্ভব হয়েছে 
এদেশে সে ঠিক তারই পুনরাব্ত্ত করা সম্ভবপর হবে এমন কথা কেউ সজোরে, দড়তার সঙ্গে 
বলতে পারেনা । তথাপি বর্তমান সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ পূর্বক বাঙ্গালীর বর্তমান সঙ্কট 
45 

করব। 
পলাশখর আমু-কুজের শোণিত, সম্পৃক্ত ছায়ায়। এীতহাসিকের মধ্যে মতভেদ আছে সে 
ঘটনার ফলাফলে সারা ভারতীয় জাতিগৃঁলর মঙ্গল হয়েছিল না অমঙ্গল হয়োছিল। তবে একথা 
ইতিহাসানষ্ঠ হলে স্বীকার না করে উপায় নৈই বৈ ভারতবর্ষ বইাদন ধরে জঙ্গাম জীবন থেকে 
নির্বাসিত হয়ে যে স্থানু জীবনে রুপান্তারত হয়েছিল সেখানের বদ্ধজলায় দিনে দিনে সমস্ত 
প্রাণপ্রাচর্য, স্বাধীন চিন্তা এবং সষ্টি ক্ষমতা বিসার্জত। দণর্ঘ কাল এই অবস্থায় থাকার ফলে 
এই সময় সমস্ত দেশটার অবদ্থা যা দাঁড়াল তা জহরলাল নৈহেরু তার বিখ্যাত গ্রন্থ “ভারত 

A rational spirit’ of inquiry, so evident in earlier timés, which might well 
have led to the further growth of science is replaced by irrationalistt arid a blind 
idolatery of past.” 


&৬৮ - সমকালীন [ পৌৰ 


এই রকম একটা পাঁরবেশে সারা ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতক কাঠামো যাঁদ 
জীর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে তবে তাহলে তাকে স্বাভাঁবক পাঁরণাঁত বলেই গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর 
নেই। ইংরেজ আমাদের যত শোষণই করে থাক একথা আমাদের সব সত্বেও অস্বাঁকার করার 
উপায় নেই আমাদের সেই অচলায়তনের প্রস্তর প্রাকারের অন্ধকারে তারাই আমাদের কাছে উল্মুস্ত 
নির্বাধ পৃথিবীর জীবন সন্ঠারী আলোর ধারা বয়ে নিয়ে এসে আমাদের শলথ চেতনায় নতুন 
. ঢেউ তুলছে। 

. আর সেই ঢেউ প্রবল তরঙ্গাঘাতে সবচেয়ে বেশ উত্তাল হয়ে উঠেছে বাংলা দেশে সারা 
উনবিংশ শতাব্দী ধরেই। বাংলা রে'নেশাঁ সর্বভারতীয় রেনেশার পথ উন্মুক্ত করেছে। ইংরাজ 
বাংলার মাটিতে প্রথম রাজ্যের পত্তনী করে। স্বভাবতঃই বাংলা দেশ অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় 
ইংরেজের রীতিনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির সঙ্গে পাঁরচিত হরার সুযোগ লাভ করে। - 
সেই সুযোগ ও তৎকালীন বাংলায় অসংখ্য অসাধারণ প্রাতভাশালণ যুবকের আবির্ভাব কয়েক 
দশকের মধ্যেই কর্মে” মননে, উদ্দীপনায় সারা বাংলা দেশকে গতানুগাতিকতার নিশ্চিন্ত উদাসশন্য -. 
থেকে বহুদূরে টেনে নিয়ে চলে এল। সাহিত্যে, শিল্পে, রাজনীতিতে, সমাজ সংস্কারে যে কোন 
দিকেই দৃম্টিপাত করা যাক না কেন বাঞ্গাজশর আবিসম্বাঁদত প্রাধান্য চোখে পড়বে। অন্যান্য 
প্রদেশ তখন সহস্র ষোজন পিছিয়ে আছে। রামমোহন রায়ের সময় থেকে আরম্ভ করে মানবেন্দ্ 
নাথ রায় প্রর্যন্ত দীর্ঘ একশত বংসর ধরে এদেশে প্রতিভার অপ্রাতহত প্লাবন ধারা প্রবাহিত 
হয়েছে। বাঙ্গালীর প্রতিভা, নেতৃত্ব এবং অসাধারণ অগ্রগ্গাতকে সাদর সম্মান জানিয়ে মছামাঁত 
গোখেল একদিন মন্তব্য করোছলেনwhat Bengal thinks today all India thinks tomorrow. 

তৎকালীন যুগের পাঁরপ্রেক্ষিতে বিচার করলে কথাটি মোটেই আঁতরঞ্জিত বলে মনে হবে না। 
আনন্দমোহন, রবীন্দ্রনাথ, বিপনপাল, শ্রীঅরাবিন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন, সবাই বাঙ্গালী 
হলেও তৎকালীন প্রতিটি ভারতবাসী তাঁদের 'নার্বচারে আপনাদের নেতা হিসাবে, পথ প্রদর্শক 
{হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। আর এইসব অসাধারণ প্রীতিভাশালী প্রাতভার 'আঁধকারা যুগন্ধর 
পুরুষের সর্বভারতীয় স্বীকাঁতি সেইদিনের প্রাতাঁট বাঙ্গালী তার নিজের সম্মান বলেই জ্ঞান 
করেছে। গ্লাঘায় পূর্ণ হয়েছে। 

এবং এই শ্লাঘার মধ্যেই বাঙ্গালীর পরবর্তশ কালের শোচনীয় অধঃপতনের শীক্তশালী 
বীজ নিহিত রয়েছে। কোন দেশেই অসংখ্য প্রাতভার এককালীন আবির্ভাব চিরস্থায়ী হয় না। 
পোঁরারুসের এথেল্সে যে সব যুগন্ধর প্রাতভার আবির্ভাব দেখা গিয়েছিল তার তুলনায় পরবর্তী 
কালের এথেন্স নিম্প্রভ। 'লিয়নাদ্দো দা ভিপি, এঞ্জেলো, রাফায়েল প্রতি বছরই একজন করে 
ঈম্মারনা। স্বাভাবিক নিয়মেই বাংলা দেশে এক সময় এই সব মহাপ্রূষের একে একে জীবন- 
দীপ নির্্বাপিত হয়েছে। এবং এর ফলে যে বিরাট শুন্যআর স্যাম্ট হয়েছে তা ভরে দেবার মত 
সম প্রাতভা সম্পন্ন মানুষ দুর্ভাগ্যক্ুমে আর দেখা যায়ান। সর্বভারতীয় নেতৃত্ব আস্তে আস্তে 
বাংলা দেশের হাতের বাইরে চলে গেছে। সর্বভারতীয় নেতা হিসাবে নাম করা যায় এমন 
একজন মানুষও আজ এ দেশে নেই! এ দিকে বর্তমান বাংলা দেশ একেবারে দেউলে হয়ে 
গেছে। কিন্তু তাহলে কী হবে আমরাই যে ভারতবর্ষের সব্বশ্রেম্ঠ জ্ঞাত, সব্ববশ্রেম্ঠ কৃষ্টি এবং 
মনপীষার আঁধকারশ এ গুমোর এখনও আমাদের মনে অত্যন্ত সচেতনভাবে জুড়ে আছে, জশবনের 
প্রীত ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় প্রাতযোগিতায় আমরা যতই পরাস্ত হুচ্ছি ততই আমাদের অহত্কারে 
ঘা লাগাছে এবং নিতান্ত বাল-সুলভ আঁভমান 'নয়ে আরো দ্‌়তার সঙ্গে প্রাতযোগতায় অবতীর্ণ 
হবার বদলে ঘরে বসে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাদোৌশকতার কঠোর সমালোচনা করাছ। একটা 
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জাত যখন একেবারে অন্তঃসার শুন্য একটা বাঁভৎস আস্তিত্ব, তখন এইসব অর্থহীন শুন্য 
অহমিকা পরিত্যক্ত গৃহের অন্ধকারে চামাঁচকের আস্ফালনের মত একমাত্র সম্বল হয়ে দাঁড়ায়। 

কেন এমন হলো? যে জাতি মাত্র কিছুকাল আগে এমন প্রচন্ড প্রাণশক্তির পাঁরচয় দিয়েছে 
তার জাতীয় জশবনে হঠাৎ এমন প্রবল সম্কট দেখা দিল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে 
বর্তমান অবস্থার সৃষ্টিতে রাজনোৌতক, অর্থনৌতক ও সামাজিক অবস্থার অবদান কতখানি 
তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। 

ভারতবর্ষের রাজনৌতিক পতন যেমন বাংলাদেশেই সংঘাঁটত করে বাঙ্গালশ যাঁদ কিছ 
পাপ করে থাকে তাহলে একথাও 'নশ্চয়ই বলতে হয় সেই পাপক্ষয়ের জন্য বাঙ্গালীই প্রথম 
ইংরেক্তশীল্তির উদ্ধত চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাঁহাশখা জবালয়ে তুলোছল। সেই প্রবল 
অগ্নিতে এদেশের কত জানা এবং অজানা তরুণ যে স্বেচ্ছায় আহত দিয়েছে তার সঠিক সংখ্যা 
. নিদ্ধধারণ বোধহয় কোনাদনই করা সম্ভবপর হবেনা। তবু এদেশকে দমন করা ইংরাজের সাধ্য 
কুলায় নি। তার কারণ সেইদিনের বাঙ্গালী তার নেতৃবর্গের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছে দাঁধচীর মত 
আত্মত্যাগ, শার্দদলের মত বিক্রম আর সারা দেশকে 'বদেশশর নাগপাশ থেকে নিষ্বার্থভাবে উদ্ধার 
করার ভাঁম্ম প্রাতজ্ঞা, সেই দূঢ়ুতার ছটা তাদের মধ্যেও এসে পৌচেছে। মৃত্যুর গরল পান করে 
অমৃত আস্বাদ অনুভব করেছে। কারণ সেইদিন তাদের মনে এ আশা সূর্য্য আলোর মত 
সুস্পষ্ট ছিল যে কোন রকমে একবার বিদেশীদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে পারলে আপন 
দেশের এই শ্রীহশন অবস্থার সম্যক বিমোচন অসম্ভব হবে না। তাই উজ্জল আদর্শবাদের 
দাঁপান্বতা জেলে সেইদিনের বাঙ্গালণ মান্তর গান গেয়েছে। বানময়ে তারা কী পেল? এই 
প্রচন্ড আত্মত্যাগের পুরস্কার হিসাবে হলো বাংলা দেশের অঙ্গচ্ছেদ। অরাবন্দশবাঁপন- সুরেন্দ্র 
নাথ-রবাল্দ্রনাথ-দেশবন্ধৃ-সমভাষের বাংলাকে ম্বিখশ্ডিত করে তিনশত বৎসরের ইতিহাসের 
ধারাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে জন্ম নিল পাঁকিস্তান। আর সেই সঙ্গে প্রায় কয়েক লক্ষ মানুষকে 
ভাগ্যের হাতে 'নজেদের সম্পূর্ণ সপে দিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে চলে আসতে হলো পশ্চিমবঙ্গে। 
স্বাধীনতা উৎসবের মষ্গলকলস এদের অশ্রুজলে ভেসে গেল, স্বভাবতঃই একটা বিপুল জন- 
সম্মাম্টর মধ্যে যে বিরাট হতাশা মূর্ত হয়ে উঠল তার ছায়া পড়ল যারা উৎপপীড়ত নয় তাদের 
উপরও । সেই হতাশার কুয়াশা জাল থেকে বাঙ্গালী আজো নিজেদের টেনে তুলতে পারোনি, 
অনুরূপ অবস্থাষ পৃথিবীর কোন জাতির পক্ষেই এত দত নিজেদের আত্মপ্রীতষ্ঠ করা কতদূর 
সম্ভব তা বিতর বিষয়। 

জাতির এই চরম দযার্দনে যখন সবল নেতৃত্বের প্রয়োজন ছল. সবচেয়ে বেশী তঁখন, 
শ্যামাপ্রসাদকে বাদ দিলে, এমন একজন লোকের সাক্ষ্য পাওয়া গেল না যাকে সবাই শ্রদ্ধা করতে 
পারে. যার কথায় দেশের লোক আস্থা স্থাপন করতে পারে, ভাবষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হতে 
পারে। পক্ষান্তরে দেখা গেল এক অশ্রান্ত প্রতিভার বন্যার পলদে যে নেতৃবর্গের আবির্ভাব 
তাদের ক্ষমতার লোভ, অর্থগ্ধ/ুতা, শঠতা, কপটতা, দুঃ্শাসন সারা দেশের মানুষকে একেবারে 
দিশেহারা করে দিল. বাংলা নয় বাঙ্গালী নয় যে কোন প্রকারে নিজেদের স্বার্থাসাদ্ঘ করাকেই 
এরা আজো এদের পার্থিব জবনের পরমার্থ বলে জ্ঞান করছেন। - | 

ফল হলো এই স্বাধীনতা লাভ করার পর সমস্ত রকম সমস্যা থাকা সত্বেও যখন দেশের 
মান্যকে এই কথা অনুভব করানো সবচেয়ে সহজ ছল যে এ স্বাধীনতা কোন একটা বিশেষ 
শ্রেণীর, বিশেষ সমাজের বা বিশেষ মানুষের জন্য নয় বহু শোণিত ক্ষরণের বিনিময়ে কেনা এ 
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নবাধীনতার একমাত্র যোগ্য উত্তরাধিকারী জনসাধারণ। কিন্তু ৰন্ভাগ্যবশতঃ এইদিকে কেউই 
" কোন প্রচেষ্টা করলো না। উপরন্তু যে কংগ্রেস একাঁদন অত্যুক্চ আদর্শবাদের স্তম্ভ হিসাবে 
বাঙ্গাল মান্রকেই অনুপ্রাণিত করেছে সেই কংগ্রেসেরই পাঁরচালিত সরকারের নিয়ত অনাচার 
একদিকে যেমন এ জাতির ভাঁবয্যৎ সম্পর্কে সবাইকে সান্দহান করে তুললো অপরাদকে তেমান 
একটা বিপুল বিক্ষোভ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবার পাঁরবর্তে একটা সরকার অসহযোগী চাপা 
মনোভাব তৈরী হয়ে উঠল। সরকার ও জনসাধারণের এই রুমবদ্ধমান দূরত্বে শেষ অবাঁধ ক্ষাত- 
গ্রস্ত হচ্ছে বাঙ্গালী জাতই। 

অপরদিকে রাজনশীতর নামে রাজনোতিক দলগুলো এদেশের মানুষকে নিয়ে যে সর্বনাশা 
জুয়াখেলায় মেতেছে তার ফলে দেশের মানুষের মধ্যে এমন এক সর্বনাশা হতাশা ক্ষয়রোগের 
মত এমনভাবে ছাড়িয়ে পড়ছে যে এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া খুবই কাঠিন ব্যাপার। এতে 
আশ্চর্য্য হবার গছ নেই। কংগ্রেস বখন তাদের আশা পূর্ণ করতে পারোন তখন অনাবষ্টর 
মাঝে চাতকের দৃষ্টির মত তারা অন্যান্য রাজনোতিক দলগ্ালর দিকে তাঁকিয়োছল। কিন্ত 
. অর্থহীন আন্দোলন পাঁরচালনা, স্ানাঁদষ্ট উদ্দেশের অভাব, নেতৃত্বের অপটুতা আজ এই সব 
অকেজো মানুষগুলোর মিথ্যা মুখোসগুলো আঁধকাংশ মানুষের কাছেই খুলে গেছে। সুতরাং 
বাষ্গালণর বর্তমান অবস্থার জন্য কংগ্রেস দল এবং সঙ্গে সঙ্গে এইসব শূন্যগর্ভ রাজনোতিক 
দলগলিরও দায়িত্ব অনস্বীকার্য! 

বাংলা দেশের অভ্যন্তরে যখন এই অবস্থা তখন কেন্দ্রীয় কর্তাদের বাংলাদেশ বিম-খতা 
বাঙ্গালশকে আজ বিশেষ চাঁল্তত করে তুলেছে। যথাসম্ভব বাংলার দাবাঁদাওয়াকে চোখ ঠেরে 
যাওয়ার নশীত তারা অবলম্বন করেছেন।, 

. এমন কি যে ফরাক্কা বাঁধ 'নার্মত না হলে কোলকাতা বন্দর সপ্তগ্রাম, তাম্্রীলাপ্তির মতই 
একদিন স্মৃতি সর্বস্ব অবস্থায় পেশছবে এবং কোলকাতা বন্দরের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই এই 
শহরের গদরুত্ব কী 'বিপুলভাবে অর্থনৈঁতক দিকে হাস: পাবে সে কথা সম্যকভাবে জানা থাকা 
সত্তেও কেন্দ্রীয় কর্তারা এই বাঁধের টাকা মঞ্জুরী নিয়ে ষে টালবাহনা' এবং দরকবাকাঁষ সুরু 
করেছেন তা একদিকে যেমন মর্মীন্তিক তেমনি ভয়াবহ। কারণ এই বন্দর যাঁদ সাঁত্য সাত্য 
আগামণ কুঁড় থেকে 'তারশ বছরের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়-_-এবং গঞ্গার বর্তমান অবস্থায় সেই 
সম্ভাবনা অলীক বলে উড়িয়ে দেবার কোন উপায় নেই--তাহলে সেই, সঙ্গে কয়েক লক্ষ মানুষের 
ভাগ্যও এ পাঁজমাটির নিচে প্রোথিত হয়ে যাবে! এই প্রায় ভগ্ন অর্থনোতক অবস্থার উপর যাঁদ 
আবার এই চাপ পড়ে তাহলে এ জাতির অবস্থা কী হবে সে সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। 
একঘ্া তিক যে এদেশের কুটির শিক্পের সুস্পষ্ট অবনাতির পর থেকে এদেশের অর্থনশীত কোন- 
দিনই খুব সবল ছিল না। কারণ একদিকে কুটির শিল্প দিনে দিনে নষ্ট হয়েছে অপরাঁদকে 
ষত দত শিল্পায়ন করা উচিত ছিল বাহ্যক এবং আভ্যন্তরীণ কারণে-তা সম্ভবপর হয়নি। 
ফলে বৃহৎ এক জনসমান্টকে পুরোপীরভাবে কষ কার্ষ্ের উপর নির্ভর করে থাকতে হতো! 
যারা ব্যবসা বা চাকরী করত তাদের সংখ্যা তুলনামূলক হারে অনেক কম। কিন্তু কৃঁষকার্যেযও 
সারা বছর নিযুক্ত থাকা আর্ক এবং প্রাকৃতিক কারণে বাংলাদেশের 'মনেক জায়গায়ই সম্ভব 
নয়, সাতরাং কয়েকাঁট বিশেষ ধাতু বাদে এই লোকগুুলোকে প্রায় বেকারই থাকতে হতো । কিন্তু 
তখন দেশ আবিভন্ত থাকায় বঙ্গীয় অর্থনশীতর এই অপেক্ষাকৃত অস্থিতিশীল অবস্থা হদয়ঙ্গম 
করা সম্ভবপর হয়নি। 


দেশ বিভাগের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হলো তা একদিকে যেমন এক প্রচণ্ড আঁর্থক 


১৩৬৭] সামাঁয়ক শলথতা না অবক্ষম LL ৫৭১ 


সঙ্কটের সৃষ্ট করলো অপরাদকে সমস্ত জাতটাকেই একরুপ 'নীশ্চত 'বপর্ষ্যয়ের দিকে - 
ঠেলে দিল, একেই পশ্চিমবঙ্গ ঘন বসাতিপূর্ণ জায়গা এবং পুর্ব বাংলার মত অত সুজলা, সুফলা 
নয় তার উপর যখন পূর্ববাংলা থেকে আগত প্রায় কয়েক লক্ষ মানুষের বসাঁতি ও. আহার্ষোর 
ব্যবস্থা করতে হলো তখন সমগ্র জাতির অর্থনোতক বানয়াদটাই প্রায় চুরমার হয়ে যাবার পথে। 

[বংশ শতাব্দীর সুরু থেকে আরম্ভ করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বাঙ্গালী ব্যবসায়িক 
প্রীতযোগিতায় ক্রমাগত অন্যের কাছে হটে আসতে আসতে আজ এমন একটা পর্ষ্যায়ে এসে 
দাঁড়িয়েছে যে এই. বিশেষ কর্মক্ষেত্রে বাঙ্গালশকে আজ আর খুজে পাওয়া যায় না বজ্লে অত্যুক্তি 
করা হয় না। একটা এীতহ্য গড়ে উঠেছে যে ব্যবসা বাঙ্গালীর জন্য নয়। ফল হচ্ছে এই যে 
পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টা সত্বেও বাঙ্গালী আজো অন্য প্রদেশীয়- 
দের মত ঝাঁক নিয়ে ব্যবসা করতে সাহসগ হচ্ছেনা পারিশ্রম করতে সাহসী হচ্ছে না। অথচ 
একথা অনস্বীকার্যয যে একটা দেশের অর্থনোতিক ব্যবস্থাকে দ'ড় 'ভান্তিতে প্রাতম্ঠিত করতে 
বণিক সম্প্রদায়ের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। ফল হলো এই যে 'শাক্ষত বাঙ্গালীকে প্রায় 
চাকরী 'র্ভর হয়ে দাঁড়াতে হলো। এইখানেও বাঙ্গালী সমাজকে এক বিরাট প্রাতদ্বান্দিবতার 
সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আগে অন্যান্য প্রদেশের মানুষের তুলনায় বাঙ্গালশ ইংরাজী শিক্ষায় 
অগ্রগামী থাকার ফলে তারা যে সুবিধা পেয়েছে স্বাধীনতা পাবার পর (হিন্দ রাষ্ট্রভাষা হবার 
ফলে, অন্যান্য প্রদেশে ইংরাজী চর্চার সম্যক উন্নাতর ফলে সেই সুবিধা থেকে বাণ্চিত হয়ে যে 
প্রাতষোগিতার সম্মুখীন হলো তাতে সে! দাঁড়াতে পারছেনা। উপরন্তু আপন কোন্দলপরায়ণ 
স্বভাব, অসাধুতা, কর্মে সুযোগ পেলেই ফাঁকি দেবার অভ্যাস ইত্যাদি নানা বণ থাকার 
ফলে আজ এই বাংলা দেশেই হাজার হাজার অন্যপ্রদেশীর এসে চাকুরী পাচ্ছে আর শিক্ষিত 
বাঙ্গাল যুবক বেকার হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু প্রাদোশকতার দোহাই দিলে 
হবে না নিজেদের চাঁরত্রের শোচনীয় অধঃপতনের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। একথা অপ্রিয় 
হলেও, সাত্য ঘুষ নেওয়াকে বাংলা দেশ যেভাবে সামাজিক স্বাকাত দিয়েছে অন্য কোন প্রদেশ 
বোধহয় আজো সেভাবে দেয়নি । 

পূর্বের যে সমস্ত সামাজিক মূল্যবোধ ছল প্রবল অর্থনৌতক চাপে সেগুলো আস্তে 
আস্তে সব ভেঙ্গে পড়ছে। অথচ সেই শৃন্যতাকে ভরে দেবার জন্য নতুন কোন মূল্যবোধ 
গড়ে উঠছে না। ফলে সমস্ত সমাজটাই এক লক্ষ্যহীন নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলেছে। ফলে দাঁড়াচ্ছে 
এই যে ব্যান্ততে ব্যান্ততে, ব্যন্তিতে পরিবারে সমাজে, সমাজে রাষ্ট্রে প্রাতানয়ত দ্বন্দৰ আর সংঘাত 
চলছে আর সেই আঘাতে সারা জাতি দুর্বল হয়ে পড়ছে। - 

জাতির এই প্রবল দুঃসময়ে যারা সবচেয়ে বেশ সহায় হতে পারতো সে জাতির পনর 
থানে তারাই আজ সবচেয়ে আগে দেউলে হয়ে গেছে। আম দেশের যুবক শ্রেণীর কথা বলছি। 
বর্তমান যুবক সমাজের মত নিবীর্য, চিন্তাবিবার্জজত, মোহগ্রস্ত, ফ্যাসন্‌ সর্বস্ব, সিনেমা উন্মাদ 
এবং আর্দশবাদ বিবাঁজ্জত সমাজাঁচন্তা শুন্য যুবক সমাজ গত পণ্টাশ বছরের ইতিহাসে পাওয়া 
যাবে না। অবশ্য একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে এখনও অতি মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক 
ব্যাত্রম যে নেই তা নয়! তবে তা নিতান্ত ব্যাঁতরুম। রাস্তায় রেস্তোরায়, সিনেমায় মাঠে যে 
কোন জায়গায় এদের আলোচনা শুনলেই বোঝা যাবে ক 'নদারূণ শূন্যতার আঁভশপ্ত আবেশে 
এরা শান্তিতে আছে। একথাও অস্বীকার করে লাভ নেই যে এদের এই অবস্থার জন্য দায়ী সমাজ 
কারণ সমাজ একটা সুস্থ পাঁরবেশ প্রদান করে এদের মানসিক বৃত্তিগ্ির এবং চারের বিকাশে 
সহায়তা করোন। তাহলেও তথাকাঁথত শিক্ষিত হওয়া সত্বেও এদের অবস্থা সম্পর্কে বোধের 


৫৭২ i ৰা সঙ্গকাজশীন [পৌষ 


অভাব নিঃসন্দেহে আশঙ্কার। কারণ ভাবীকালের বাঙ্গালীর নেতৃত্ব যারা গ্রহণ করবে তারা 
যদ আজই দেউলে হয়ে রইলো তাহলে জাতির ভাবষ্যৎ কিঃ তাহলে কী আমরা এই 'সিদ্ধা- 
ন্তের অভিমুখে পরিচালিত হচ্ছি যে এটা বাচ্গা্দীর একটা সামাঁয়ক *লথতা মাৱই নয়. এক 
পরম অবক্ষয়ের সুস্পষ্ট চিহ্ন? 

চান HA CHET EE SEE HEE EEE TE ES 
নয় এটা নিশ্চিত অবক্ষয়ের স্চনা। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হওয়া বোধহয় 
সম্ভবপর নয়। কারণ একটা জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার প্রাণশান্তির তীব্রতা কতখানি 
তার মানিয়ে নেবার, বরণ করে নেবার ক্ষমতা কতখানি অনেকাংশে তার উপর পৃথিবীর বহু 
দেশেই, এমন ধারা দুর্যোগের চিহ্ন লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু তা সত্বেও তারা বিলীন হয়ে যায়ান। 
বাংলা দেশ সম্পর্কেও সেই কথা প্রযোজ্য। ইতিহাসের বহু যুগ সন্ধিক্ষণে বাংলার প্রাণ প্রাচুর্য 
এবং মানিয়ে নেবার ক্ষমতা এদেশকে বাঁচিয়েছে সেই শান্ত এবারও বাঁচাবে। বাংলার সৃষ্টি ক্ষমতা 
যে এখনও বিলীন হয়ান তা বাংলার সাহিত্য লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। এখানে যত প্রকার 
পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে তা এখনও অনেক প্রদেশেই 'বিরল। আসল কথা হলো 'বিরাট এক 
প্রাতভার প্লাবনের পর আজকে স্বভাবতঃই এ দেশকে রিক্ত মনে হচ্ছে। তবে বাংলার এরীতহ্যের 
দিকে তাকালে একেবারে আশা ছেড়ে দেবার কোন কারণ নেই। যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে 
প্রথমতঃ এদেশের অর্থনোৌতিক বনিয়াদকে অপেক্ষাকৃত দৃঢ়ভাবে প্রাতাষ্ঠত করা, কঠোরভাবে 
দুনীশত নিবারণ, এবং দেশের মানুষ ভাঁবষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হতে পারে সামাঁজক এবং 
অর্থনৈতিক দিকে সেইরকম কোন সুপারকল্পিত কর্ম পদ্ধাত নির্ধারণ। সর্বোপার প্রয়োজন 
এজাতিকে ভালবাসার এ জাতিকে শ্রদ্ধা করার, এ জাতির অবল্প্ত গৌরবকে ফিরিয়ে আনার 
সংকল্প গ্রহণ । 

স্বাধীনতার পরবতী কালে যে সমস্ত শিল্পায়ন পাঁরকল্পনাগৃলি গ্রহণ করা হয়েছিল 
সেইগ্নাঁলর অনেকগুলিই আজ রূপায়নের পথে। ফলে দেশের অর্থনৌতিক অবস্থা সম্পর্কে 
বর্তমানে না হলেও ভাবিষ্যতে আশা রাখা যেতে পারে। এই অবস্থার সমাধান করতে পারলে 
আজ এইদেশে প্রাতমনহূর্তে ফে বিপুল প্রাতভার সুযোগের অভাবে অপমৃত্যু ঘটছে তা থেকে 
তাদের বাঁচান সম্ভবপর হবে, নতুন সমাজ বিন্যাস অর্থনৌতিক পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা 
দেবে এবং সেইদিন শক্তিশালণ নেতৃত্ব পেলে আবার বাষ্গালণ ঘুম ভেঙ্গে উঠবে। এ আশা পোষণ 


হন পরাভবকে চরম বঙ্গে বিশ্বাস: করাকে আম অপরাধ মনে করি” আজ প্রাঁতটি বাঙ্গালীর 
. কর্মে, মনে ধ্যানে রবীন্দ্রনাথের এই বাণ স্মরণ করার সময় এসেছে। 


দিল?প বন্দ্যোপাধ্যায় 


লাশ শী শত পা পাতিল 


কুমুদরগজনের কাঁবতা 


রসজ্ঞ সহৃদয় কাব্যপাঠক হওয়ার ক্ষমতা পাঁরশীলিত হয় বয়সে আর 'শিক্ষাদীক্ষায়। কাব্যরস 
বুঝব বল্লেই বোঝা-বায় না, বুঝবার ক্ষমতা অর্জন করে নিতে হয়। ছড়া থেকে পদ্য হয়ে 
কাঁবতায় পেণঁছুতে হয়, তারপর কাব্যরস। এহেন সমুুচ্চ কাব্যরসকে সকলের হাতের মোয়া করে 
তুলতে হবে, এ একটা কথার কথা হোল না।" কাব্যরসের একটা সাম্প্রাতকতাও আছে। একটা 
কালের দাবাঁদাওয়া সমকালপন কাঁবিতায় প্রকাশ পায়, অন্যকালের কবিতায় ততটা নয়। অবশ্য 
কাঁবতার চূড়ান্ত সার্থকতা সমকালীনতা থেকে চিরকালীনতায় উত্তীর্ণ হওয়াতে । এজন্য 
অতাঁতের কাব্যসম্পদও কাব্যরাঁসকের মনে রসাবেদন জাগায়। অতাঁতের তাই 
চিরকালীনতার স্রোতে গা ভাসিয়ে বর্তমানের পাঠক মনে দোলা লাগাতে হবে। সমকালীন 
কবিতা এদিক থেকে বর্তমান পাঠককে সহজেই রসাভিভূত করতে পারে, ভাঁবষ্যতের দায় ও 
দায়ীত্ব তার মাথায় থাকুক। আজকের কাব্যপাঠক আধ্ানক কাঁবতায় তার মনের যথেচ্ছ মুক্তি 
লাভ করেঃ “আম ক্লান্ত প্রাণ এক, চারদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন।৮ . 
কিন্তু 'অতপতের কোনো কাঁবর কোনো কাঁবতা যাঁদ আজকের পাঠকের মনে রসবেদন সণ্চার 
করতে চায় তাহলে তাকে চিরকাদ্পীনতার টিকিট লাভ করতেই হবে। কুমুদরঞ্জন আজও 
লিখছেন। আজকের পাঠক তাঁর কাঁবতায় রস পাচ্ছে না, তাঁর পুরনো অনেক কাঁবতায়ও না। 
কুমুদরঞ্জনের আজকের কাঁবতা যে সাড়া জাগায় না তার কারণ তাঁর কাঁবতায় সমকালীন 
ভাবধারার প্রকাশ ঘটছে না, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে; আর তাঁর আগেতার 
কাঁবতা ষে সাড়া জাগার না তারা কারণ তাঁর সেসব কাঁবতায় চিরকালনতার বা কাঁব্যক 
সার্থকতার স্বাক্ষর হয়তো নেই। কুমুদরঞ্জনের কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভাব কালি বিশ্লেষণ করলে 
তাঁর কাঁবধর্মও কবিকর্মের স্বরূপ যেমন উদ্বাটিত হবে তেমাঁন তাঁর কাব্যক সার্থকতার এ 
প্রশ্নটিরও একটা সদুত্তর মিলবে আশা কাঁর। 

মহাকাল ও মহাসমুদ্রের তুলনা সুপ্রাচীন হলেও যথার্থ । মহাকালের ক্ষেত্রে এক একট 
যুগ বা কাল যেন মহাসাগরের বুকে এক একটা তরহ্গোতক্ষেপ- তরঞ্গ ব্রমবার্্ধত হয়ে ক্রমান্বয়ে 
এগিয়ে চলে, সেই তরঙ্গের একএকাট পর্যায় এক একটি যুগ বা কালের অবস্থাকে দ্যোতিত 
করে। এক এক যুগের এক এক ভাব ও চাল স্থানকালপান্রের এক বিশেষ রুপ। পরবর্তী 
যুগে সেই ভাব ও চাল পাঁন্টয়ে গিয়ে স্থানকালপান্রের অন্যতর রূপ প্রকাশ পায়। ' সাহিত্য 
দেশকালপান্লোদ্ভূত ভাবাকাশচারী একটা প্রস্ফুটন। তাই এক এক যুগের সাহত্যের এক এক 
প্রকৃতি আছে। দশর্ঘজীবাঁ কাব এমনি বিভিন্ন যুগের বিচিন্র ভাবপ্যযায়ের সাক্ষী হন, কিন্তু 
দ্বীকৃতিলাভও হয়তো ঘটেছিল, কিন্তু বিভিন্নযুগের পাঁরবর্তনের স্রোতে কাঁব ও তাঁর কাব্য 
যাঁদ ঞাঁগয়ে না আসতে পারে তাহলে পরবর্তী কালে পরবর্তী ভাব পর্যায়ে সে-কাবির স্বীকৃতি- 
লাভ না ঘটসে বিস্মিত হবার কিছু নেই। 


6৭৪ সমকলেন [ পোঁষ 


. উনিশ, শতকের শেষভাগে যে কট পান্রকা দেখা দেয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল 
“সজীবনী,” “সাধারণাঁ,” “নবজীবন,” ও “নব্যভারত”। “নব্যভারতে"র পাতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কাঁবতা বিভাগে কুমুদরঞ্জনের লেখা চোখে পড়ে। যেমন ১৩০৬ এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 
“কাঁবর প্রত”_হেমচন্দ্রের অন্ধত্বপ্রাণন্ত সম্পর্কে বিরাচত। এতে কবি ও কাঁবতার প্রাত একটা 
্রদ্ধাপুর্ণ মনোভাব সুচিত। ১৩০৮ এর চৈন্র-সংখ্যায়-শ্রীকুমন্দরঞ্জন মাল্পক বি. এ. “পার না 
যাহারে হৃদি কেন তারে?” একটা সরল গীতিপ্রবহমানতা আছে কাঁবতাটতে। আ'শ্বন 
১৩১০এ “স্মকবি শ্রীযুন্ত গোবিন্দ দাস মহাশয়ের “আসব” নামক স্ন্দর কাঁবতার উত্তরে 
লাখত “আসিয়ো” কবিতা । কাঁবকে প্রকৃতির বিচিত্র রূপে ছাড়িয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত “দেব- 
প্রীতিতে” উত্তীর্ণ করতে চেয়েছেন ঃ “জীবনে হইয়ো তুমি প্রেমমাথা হাঁরনাম, মরণেতে জাহুবীর 
জল৷’ আষাঢ় ১৩১১তে “কবে” কবিতায় কবির ভন্তিপ্রবণ মনের সুস্প্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মাঘ 
১৩১৪তে "অমর বিদায়” কবিতাটিতে বাভিন্ন ধর্মপুরাণ কাহিনী থেকে আহত উপকরণের সাহাষে 
- কাঁবতারচনার প্রয়াস দেখোঁছ। কুমুদরঞ্জনের জম্ম হয়োছল ১৮৮৩তে। বিশ শতকের গোড়াতেই 
তাঁকে কাঁবতা লিখতে দেখোঁছ। “নব্য ভারতের” পাতায় তাঁর সাথে কাঁবতা লিখতে দেখোঁছ 
অক্ষয়কুমার বড়াল, কাব্যকুসুমাঞ্জাল রচায়ি্রী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, গোবিন্দচন্দ্র দাস, বেনোয়ারীলাল 
ইত্যাঁদকে। কাঁব এখনও তাঁর বিশিষ্ট কবিপ্রকাতিটি খুজে পেয়েছেন বলে মনে হয় না। 

- কবিপ্রকীতির একাংশও বাঁহ্মন্ডলাট তৎকাল অনুযায়ী কিভাবে গড়ে উঠেছে দেখা যাক। 
উনিশতকের শেষ ভাগে যে বাজ্গালণ পুরুষটি গড়ে উঠল তার লক্ষণ গুলি হোল £ উনিশতকের 
প্রথম দিকে বিদ্রোহ ও বিরোধী মনোভাব' কেটে গিয়ে স্বদেশ ও স্বজাতি প্রণীত দেখা "দিয়েছে, 
ভান্ত ধর্মের মাঝে আশ্রয় খুজেছে,'স্বাধীনতার একটা অস্পষ্ট স্বপ্ন কল্পনা মনের কোণে উপক 
দিয়েছে, ইংরেজের বিরুদ্ধে মন পুরোপুরি সায় দিচ্ছে না-প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে ভবিষ্যৎ 
সংগঠনের ভাব পাঁরকল্পনা চলেছে, পারবারের মাঝে নিজস্ব স্থানে থেকে ডেপুঁট-কেরাণন মান্টারি- 
মুচ্ছাঁদাগার করে সুখী গৃহস্থ হয়েছে। এক কথায়, ধর্ম করে কেরাণ ডেপুটি পদে সন্তুষ্ট 
হয়ে বাঙালশ-বাবু গড়ে উঠল পারিবারিক-গাহস্থ্য ধর্মমোড়া আদর্শ নিয়ে। অর্থাৎ আমাদের 
প্রাচীন যে প্রবাহমান ধারাটি উৎখাত হতে চলেছিল তাই আবার যাঁক্তশগলতায় পরণীক্ষত হয়ে 
প্রীতাষ্ঠিত হোল। প্রাচীন ধারাই এভাবে আবার তার নতুন স্থান করে নিল। কুমুদরঞ্জন এই 
ভাবাকাশেরই সন্তান। বি. এ. পাশ করে তান নিজস্ব গ্রামের কাছে প্রধান শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। 
ভুক্ত ধর্ম গৃহস্থভাব, প্রশান্ত নিশ্চিন্ত সন্তোষ-স্নশ্ধ ও সহজ সৌন্দর্ধ্য-মৃদ্ধ মনোভাব নিয়ে 
পরিবারধর্ম পালন করেছেন! প্রাচন ধারার এই নবীন যুগরুপে মূর্তিমন্ত কাব তাঁর কবিত্ব- 
প্রতিভার পাঁরচয় লাভ করে কাঁবতা রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। পরে কত ভাবান্দোলন চলে গেল, 
যুগ্রসঙ্কট এল, কিন্তু তাঁর কাঁব-প্রাতভা অটল অচল অপাঁরবার্তত রয়ে গেল, তাতে কোনো 
আঁচড় লাগলনা। তাই আজকের "নে তান কবিতা লিখলেও তাঁর সেই অপাঁরবার্তত কাঁব- 
স্বরূপই প্রকাশিত হচ্ছে, তার মাঝে আধুনিক পাঠক জীবনের সদর্থ ও কাব্যরস খুজে পায় না, 
তাই তাঁর কাঁবতা আজ অবজ্ঞার মুল্য-লাভ করে। প্রাচীনতার প্রতি তাঁর সুগ্গভণর আচ্ছার সদর 
প্রকাশিত হয়েছে “ফুলঝুমকা” কবিতাটিতে। এখানে তাঁর কাঁবস্বরুপই দেয়াতিত, হয়েছে। 
স্বর্ণকারের ঘরে”! তারপর মাতামহণ?, ছিয়াত্তরের মন্বস্তর, অভাব অনটন দারিদ্রের মাঝেও 
অক্ষুধা ও অটুট থেকে কাঁবর প্রিয়ার হাতে এসে পেণঁছেছে; কাব আশা করেন এটি তাঁদের 
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'্নাতির নাতির প্রিয়ার" হাতে গিয়ে পেশছুবে £ যুগ-পরিবর্ত্তন, রুচির পার্থক্য কিছুতেই 
কিছুতেই তার রুপান্তর ঘটবে না, যেন আবিনশ্বর অতাঁত। পরানো বাড়ী, পদরানো প্রেমপত্র, 
বিয়ের ফর্দ, প্রাচীন অশখ, মায়ের শেষ চাঠি, পুরানো চিঠির ফাইল, তৈজসের ইতিহাস, কখান' 
পুরানো রেকর্ভ তাই কাঁবর কৌতুহলের বিষয় হয়ে উঠেছে। আর এজন্যেই স্মৃতিও তাঁর 
কাব্যের এক উপকরণ হয়ে উঠেছে। পরানো-্মৃতি তো তাঁর কবিতায় অহরহ আঁশ্বনের উড়ে 
মেঘের মতো চকত আত্মপ্রকাশ করেছে। 

এখন কথা উঠবে, কবির আগেকার কবিতা আজকের পাঠকের কেন ভালো লাগবে না; 
আগেই বলেছি; কাব্যিক সার্থকতা চিরন্তন রসমূল্যে। ছন্দোবগ্ধ-রচনা মান্রেই পদ্য হতে পারে, 
কিন্তু পদ্য মাত্রেই কাবতা নয়। ভালো কাঁবতার বোৈশিষ্ট্যাট ড্র হরপসাদ মতের কথায় প্রকাশ 
পেয়েছে ঃ “শব্দ নির্বাচনের অনুভূতি, স্তবকবন্ধের বোধ, শব্দ-সমান্টির স্পন্দনের চেতনা-কাঁবর 
অন্তরে এগুলি পৃথক বস্তুভাবে বিচ্ছিন্ন থাকে না। এক অখন্ড প্রেরণায় শব্দ ও শব্দ-সমাঁচ্ট 
_ অর্থ সঙ্গীত, রুপ-সব কিছু একই পাকে, অভিন্ন অননুভূতির উত্তাপে উৎপন্ন হয়।...... 
কবির হীল্দ্িয়চেতনা, কল্পনা, মনন, শব্দবোধ, তাঁর বিশ্বসম্প্ক-_ সব নিয়ে তাঁর সত্তার যে বিশিষ্ট 
অখণ্ডতা, সেই অখশ্ডের আন্দোলন থেকেই যথার্থ কবিতার জন্ম' হয়৷. -. -এই প্রকাশের অন্তরালে 
কাঁবর মাঁস্তচ্কের কোষে কোষে ভাবের সঙ্গে বচনের, প্রেরণার সঙ্গে প্রকাশের বোঝাপড়া ঘটে 
থাকলেও কাঁবতায় তার দাগ পড়ে নি। কাঁবর অভিপ্রায় যখন শব্দছন্দ ভাঁঙ্গর দেহ ধারণ করে 
পাঠকের আঁধকার ও আগ্রহের সধমানায় প্রবেশ করলো তখন বাগর্থের হরগোরাী সাম্মলনই 
রইলো একমাত্র সত্য। উপকরণের নিঃশেষ সমর্পাণের মধ্য দিয়ে পাওয়া গেল সৃষ্ট! সৃষ্ট কেবদ্গ 
উপকরণের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ নয়-সৃষ্টি হোল উপকরণের অত্যয়, সমগ্রের উদ্ভব ।” 

কুমুদরঞ্জনের বেশির ভাগ কবিতায় কাঁবতার এই লক্ষণ বিশিষ্ট যে হয়ে ওঠোন তা 
নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। অনেক কাঁবতার ক্ষেত্রেই তাঁর বন্তব্য সুস্পষ্ট নয়; সুস্পষ্ট নয় 
বলেই বন্তব্য কবি-অন্ুভূতিতে রাঁসয়ে উঠে কাব্যত্ব প্রাপ্ত হয় নি। কাব্যরূপের ক্ষেত্রেও একট- 
সমতার সৌম্ঠব ঘটোনি। তাই আঁধকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর রচনা পদ্যই রয়ে গেছে, কাঁবতা আর হয়ে 
ওঠোঁন। ইতিহাসমূলক, দেশ-ও-জাতিপ্রেমমূলক, তথ্যবর্ণনামূলক, চিল্তাম্‌লক কাঁবতার ক্ষেতে 
একথা সর্বাংশে সত্য। 

তব; কুমুদরঞ্জনের একজাতীয় কাঁবত্ব ষে আছে তা অনস্বীকার্য! সে কাঁবত্ব বিরাট ও 
ব্যাপক না হতে পারে, কিন্তু তার একটা বিশিষ্ট স্বরূপ আছে। তাঁর যেসব কবিতার কথা উল্লেখ 
করা হোল, তাছাড়াও যে সমস্ত কাবতা আছে সেখানে তাঁর সেই পরিচয় িলবে। 

অজয়নদীর তরে উজান-কোগ্রামের পল্লীপ্রকীত ও তার এ্রীতহ্য কাঁবকে আবি 
করেছে। একাঁদকে তার ভূ'ইচাপা, জুই, বুমকাফুল, 'বিঙে ফুল, তৃণকুসুম, পাথরের ফাটলের ছোট 
বুনো ফুল; টুনটুনি, ফিতে, চকোর, শংয়োপোকা, মৌমাছি, প্রজাপাঁত; ঘোষালপুকুর, বকুলতর 
পরানো বাড়ী, প্রাচীন অশখখ, অজয়নদী, ভাঙা মসজিদ £ এই পল্লাীশ্রী ও মাঁটর' মায়া; অন্যাদকে 
কাঁবর বাড়ী ও তার স্মাঁতডোর; আর একদিকে খাতৃচক্রের বিচিত্র লীলা এবং গ্রামের পথে ভিড় 
করে আসে ডোমের মেয়ে, দ্ররের যারা, কোনো এক বচ্ধ, ভৃত্য, অন্ধ, রাখাল ছেলে, ভিখারি 
. গ্োোপীষন্্ হাতে বাউল বৈষণব-শান্ত £_এই চিরন্তন পল্লশীবাংলা কাঁবর কাবত্বকে উদ্বোধিত 
করেছে; এবং কব পল্লাঁবাংলার প্রাণ ও টানাটিকেই কবিতায় রূপ দিয়েছেন এক সরল অকৃত্রিম 
আন্তারকতায়, সেখানে প্রস্তুত নেই. সম্জা নেই, ভাব ও-ভাবনার গহন গতধরতা নেই। খোল 
মাঠ আর দোলা হাওয়া, প্রাকীতিক প্রসারতা আর শ্যামল মোহমায়া, প্রাচীন তমসা-অন্ধতা আর 
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সংস্কার-বদ্ধতা কাঁবকে একাধারে আকৃষ্ট ও উদাসণ করেছে, এবং পল্লীবাংলার সহজ প্রণীত ও 
ভক্তির সুর উচ্ছবাসত অনাবিল প্রকাশ লাভ করেছে। কবির প্রাণ পল্লীর প্রাণণটিকে বশীর মত 
সহজ একটানা সুরে প্রকাশ করেছেন। শরংচন্দ্রের মত পল্লীসমাজের পাঁত্কলতা ও আবিলতা 
তাঁর চোখে পড়েনি। তান পল্লীবাংলার অকৃত্রিম সহজ-মুক্ত চিরন্তন স্বরুপাঁটিকে উদ্ঘাটিত 
. করেছেন, বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কথাসাহত্যে যা করেছেন৷ তবে বিভূতিভূষণের ক্ষেতে 
গল্লশপ্রতীতি যেমন প্রকৃতিপ্রেমের মধ্য দিয়ে অতীশীন্দুয় লোকে উধাও হতে চেয়েছে_তার একটা 
বলিষ্ঠ বিকাশ আছে, কুমুদরঞ্জনের ক্ষেত্রে তা নেই, শুধু এক অর্ধস্ফুট প্রকাশ আকুতি । ভূতি 
ভূষণের অপু সম্পর্কে বলা হয়, তার চাঁরত্রের কোনো ক্রমাবকাশ নেই, সে চিরাশশুই, রয়ে গেছে; 
চোখে তার সেই একই বিশুদ্ধ দৃষ্টি। কাব কুমুদরঞ্জন সম্পর্কেও একথা বলা যায়; একটা অনা- 
রাস অকপট শশৃসুলভ সারল্য ও শুচিতা বিমৃশ্ধতাও সহজ আনন্দজনকতা আগাগোড়া অম্লান 
আছে। - | . 
আমেরিকান কাঁব রবার্ট ফ্রাস্টের সঙ্গে কুমুদরঞ্জনের অনেক দিকে মিল আছে। কুমন্দ- 
রঞ্জন সারাটা জাঁবন পল্লীপারবেশে শিক্ষকতা করে কাটিয়ে দিলেন, আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল 
নগরের দ্বারস্থ আর হোলেন না কোনোদিন। রবার্ট ফ্রস্টও ভার্মন্টের পল্লাপারবেশ আর চাষবাস 
কোনোদিন ত্যাগ করতে পারলেন না। কুমূদরঞ্জনের মত ফ্রস্টও পল্লাপ্রকীতির মধ্যে একটা শীনর্থন্তব 
মনন-আবেশে নিমগ্ন। বর্তমান যূগসঙ্কট কুমুদরঞ্জনকে এতটুকুও প্রভাবাঁন্বত করতে পারোন।_ 
“Although England was in the throes of a literary revival and “‘Georgian Poetry” 
was the center of a movement, the Frosts were untouched by what was going on.”* 


নেও ফ্রস্টের মত “native veracity and truth to local character ;” “‘plain language 
and lack of rhetoric, the careful rendering into the meter of customary speech”, 
লক্ষণগ্যাঁল বিদ্যামান। উভয়ের মধ্যেই দেখতে পাই-_ 

(ক) “70805 are said to lose the singing impulse as they grow older the 
reverse is true with Frost; his later work is distinguished by its lyrical power 
A Witness Tree, published in Frost’s sixty-seventh year, is as fresh as anything 
written in his youth”, 


(খ) ০০০ honors did not affect the man or his work. The quiet, strength 
the deep convictions, remained unshaken in the person as well as in the poetry”. 


কাঁবতার বিষয় উপাদানের দিক দিয়েও এই দুই কাঁবর মিল চোখে পড়ে। জন্মের দিক 
দিয়েও উভয়ে সমসাময়িক ঃ কুমুদরঞ্জনের জল্ম ১৮৮৩ সালে, ফ্রস্টের ১৮৭৫; উভয়েই এখনো 
জীবিত। ফ্রস্টের মধ্যেও এক সহজ ভন্তির সুর শোনা যায় £ “7 দঃ]! 580৪ you ০০৩-০" তবে রবার্ট 
ফ্লস্টের কবিতা হয়ে উঠেছে, কাব্যক সার্থকতা লাভ করেছে, রসলোকে উন্নীত হয়েছে: 
কিন্তু কুমূদরঞ্জনের কাঁবতা কদাচ এ রসমূল্য লাভ করেছে! এখানেই ফ্রস্টের সঙ্গে কুমুদরঞ্জনের 
পার্থক্য। এই সমুদ্র সফেন যুগের র্লান্তপ্রাণ কাব্যপাঠক দারুচান দ্বাঁপের ভিতর সবুজ ঘাসের 
দেশের মত কুমুদরঞ্জনের কবিতাক্ষে্ে ক্ষণিকের আশ্রয় লাভ করবেন। | 


দলশগ্র চট্টোপাধ্যায় 


* The Pocket Book of Robert চ10505 Poems with an introduction and com- 
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সংক্ক তি প্রসঙ্গ 


পপ আস পে আদ শপ সস পপ 


অভিনেতার দ্বৈত সত্বা 


অঁভনেতাকে চাঁরন্রানুযায়ণ হাসতে হয়, কাঁদতে হয়। রাগ, দ্বেষ, মান আঁভমান ইত্যাঁদ মানসিক 
দুস্প্রবৃত্তি, প্রেস, স্নেহ, মায়া, মমতা প্রভাত সংপ্রব্বাত্তর গলা ধরাধার করে জীবনের মত মণ্টেও 
প্রবেশ করে। অবশ্য জীবনে প্রবৃত্তি পারবর্তনের প্রস্তুত থাকে এবং পাঁরবর্ত্তনটা কিন্তু সময় নেয়, 
কারণ জীবন অপেক্ষাকৃত দাঁঘন্থায়ী। সে তুলনায় মণ্ডে দুই প্রবৃত্তির পারবর্তনের মধ্যবতী” 
কাল আঁত স্বল্প, কখনও সম্পূর্ণ অদৃশ্য ॥ ফলে, নানা প্রবৃত্তির জোয়ার একের পর এক মঞ্চে 
দেখা দেয় আর সেখান থেকে বিস্তৃত হয়ে দর্শক মনে এসে প্রাতহত হয়। অনেক সময় মণ্ডের 
ঘটনা প্রবাহের ঘাত প্রাতঘাত ক্ষণে ক্ষণে দর্শক মনকে এক প্রবৃত্তি থেকে অন্য. প্রবান্ততে এত 
দ্রুত নিয়ে যায় যে, সে ক্লাস্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে ।' 

দর্শক মনের এই অবস্থা তখন যে আঁভনেতাকে নিয়ত এই মানসিক পালাবদল ফোটাতে 
হয় তার অবস্থা সহজেই অনুমেয্ন। তাহলে একই চাঁরন্রের বারংবার রুপারোপ আঁভনেতার 
পক্ষে সম্ভব হয় ক করে? আত্মপরিজনের বিয়োগ ব্যঘাতুর মানুষের শোকের প্রকোপ কাটিয়ে 
উঠতে বেশ কিছ সময় লাগে কিন্তু সদ্য স্বামী বা পুত্র বিয়োগ বাথাতুরা চারৱে আভনয় করার 
পর মুখের রঙ তোলার সংগে সংগেই আঁভনেত্রশর শোক বিদুরিত হয় ক করে? 

এর উত্তর হিসাবে দুটি কারণ হাজির করা হয়। প্রথম কথা হ'ল, অভিনেতা আভনয়ের 
সময় পাঁরপার্বিকের বিচারে আঁভনয় করবে। তার এ অভিনয় আসবে ব্ুদ্ধিবৃত্ত থেকে এবং 
হৃদয়াবেগের কোন স্থানই তাতে থাকবেনা। অন্ততঃ হৃদয়াবেগ তার আঁভনয়কে পরিচালিত 
করবেনা। দ্বিতীয়তঃ আঁভনয়ের প্রয়োজনে আভিনেতাকে যতটুকু হৃদয়াবেগ ফোটাতে হবে তার 
সবটাই হবে অভিনয় অর্থাৎ লোক দেখানো । নিজের মনে ব্যথা, দুঃখ, রাগ বা অভিমান না 
হলেও, মনে হচ্ছে এই কথাটাই লোককে বোঝাতে হবে। , 

অভিনয় নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেন এ মত তাঁদেরই এক পক্ষের। অন্য পক্ষ কিন্তু এ মত 
সম্পূর্ণ অগ্রহণীয় বলে থাকেন! তাঁদের মত হু'ল_ সাধারণ ভাবে দুঃখের আঁভব্যক্তি সম্বন্ধে 
যান ওয়াকবহাল নন তাঁর পক্ষে দুঃখকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তবে! জীবনে এই দুঃখের 
বিলোপ ঘটায়, নাটকে তেমন ঘটালে নাটকীয় রসের পূর্ণাস্বাদনে বাধাই জন্মায়। সেই জনা 
নাটকীয় হৃদয়াবেগ হবে সংবত। এই সংযম আসবে মানুষের বৃদ্ধিবৃত্ত থেকে। , 


১ তাহলে দেখা যাচ্ছে, উভয় পক্ষই অভিনেতার দ্বৈত সত্বা-যার একটি নাটকণয় চাঁরত্রের সংগে একাত্ম 

হয়ে যায় আর অন্যটি এই একাত্মতার দোষ নটি নিয়ে সমালোচনা করে-+্বীকার করে নিয়েছেন। 

কিন্তু উভর পক্ষের বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে, সেটা কি? একটু বিচার করলেই 

বোঝা যায়, দুপক্ষের বক্তব্যের মধ্যে একমার পার্থক্য হল, আঁভনেতার কোন সত্বা, এই প্রশ্নের 
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উত্তরের দিক থেকে, (এখানে ব্যক্তি সন্ধা বলতে যে সত্বা আভনীত চরিত্রের অংগে একাত্ম হর 
অর্থাৎ অভিনেতার হৃদয়াবেগ আর আভিনেতা সদ্বার দ্বারা তার সমালোচক সত্বা অর্থাৎ বসবে 
চিহ্নত করা হচ্ছে।) 
- যাঁরা হদয়াবেগকে প্রাধান্য দেন, তাঁদের মত হ'ল, অভিনেতা সত্বা কিছুটা পাঁরমাণে 
ব্যক্তি সত্বাকে নিয়ল্লিত করলেও অভিনয় কালে ব্যাক্ত সত্বাই প্রাধান্য লাভ করবে। অর্থাৎ আভিনেতা 
যখন শোক করবে, তখন নিজের জীবনের শোকাবহ ঘটনার কথা স্মরণ করেই শোক করবে, কিন্তু 
লোকের প্রচণ্ড উচ্ছৰাসে ভেসে যাবে না। বরং শোকোচ্ছবাসকে সংযত ও সংহত করে এমন ভাবেই 
প্রকাশ করবে যাতে তার শোক দর্শকমনের তল্মশতে একই সুরের মূচ্ছনা জাগিয়ে তুলবে। 
অভিনেতার হাহাকার দর্শকের চোখে মুক্তার প্রকাশই যাঁদ না ঘটাতে পারল ত তার অভিনয়ই 
ব্যর্থ। 

যাঁরা ব্াদ্ধবৃত্তিকে প্রধান্য দেন, তাঁদের বক্তব্য হ'ল_অভিনেতা যাঁদ নিজের সম্ট চারন্রের 
মধ্যে নিজেকে হাঁরয়ে ফেলে, তাহংল চাঁরত্রের পূর্ণ মাহমার প্রকাশ তার পক্ষে কোন মতেই সম্ভব 
হবে না। অথচ দর্শকমনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে শেলে, হৃদয়াবেগ প্রকাশ একান্তই 
প্রয়োজন! এহেন ক্ষেত্রে আভনেতা পুরোপুরি আভিনয় করবে অর্থাৎ যা অনুভব করছে না 
তাকেই অনুভব করবার ভাণ করতে হুবে। যে ষতবড় আঁভনেতা তার পক্ষে ভাণকে তত নিখুত 
করে সত্যে রুপাস্তরিত করা সহজতর হবে। 

আপাতঃ দৃষ্টিতে দ্বিতায় পক্ষের বন্তব্যে কিছুটা পরস্পর ‘বিরোধী ভাব দেখা যায়, করণ, 
িথ্যাকে সত্যের রুপ দিলেই তা সত্য হয়না। অতএব দুখের ভাণকে প্রকৃত দুঃখ বলে ভুল 
করবার সম্ভাবনা কম। অথচ কার্ষ্যক্ষেত্রে এধরণের ঘটনা সর্বদাই ঘটছে বলে শোনা যায়। দেশদ 
বিদেশী রক্গমণ্টে ঘটেছে এমন বহু কাঁহনণ বা কিম্বদস্তী প্রচলিত আছে এবং তার কিছুটা তথ্য- 
মূলক ভাত্ত আছে এমন মনে করবার সংগত কারণ আছে। আমাদের দেশের দুই দিকপাল 
অভিনেতা সম্বন্ধে প্রচালত এমন ধরনের একটি কাহিনী উদ্ধৃত করলে বোধহয় দুপক্ষের বন্য 
অধিকতর সুস্পষ্ট হবে। 

গিরিশচন্দ্র বিখ্যাত করুণরসাত্বক নাটক 'বালদানে' করুণাময়ের ভূমিকায় অভিনয় করে 
গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দ; শেখর ম:স্তাঁফ উভয়েই দর্শক সাধারণের অকুল্ঠ প্রসংশা অর্জন করেন। 
এনাটকের একটি মর্মন্তুদ দশ্য-হিরল্ময়শীর মৃতদেহ কোলে নিয়ে যেখানে করুণাময় বলেন, 
তাইতো বাঁল, আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে সেত কোথাও যাবেনা ।_দুজনে দূভাবে অভিনয় করতেন। 
অধেন্দি: শেখর ভাবাবেগে নিজে কাঁদতেন, দর্শকদেরও কাঁদাতেন। গিরিশচন্দ্র এ দৃশ্য যে ভাবে 
অভিনয় করতেন তাতে দর্শকরা স্তভিত হয়ে বসে থাকতেন। চোখে তাঁর বন্দ; বাম্পও থাকত 
না, দেখে মনে হ'ত বঙ্ছাহত বনস্পাঁতি। একবার যান সে দৃশ্য দেখেছেন জীবনে আর কখনো তা 
ভুলতে. পারেননি। গিরিশচন্দ্র নিজের অভিনয়ের কৈফিয়তে বলোছলেন--ও দৃশ্যে করুণাময় 
কাঁদলে, পরে আর সে গলায় দাঁড় দিতে পারেনা । 

আমাদের বিচারানুষায়শ বলা যায়, অর্ধেন্দশেখরের আঁভনয়ের পাঁরচালক তাঁর হৃদয় 
আর গাঁরশচন্দ্রের তাঁর মাঁস্তজ্ক। এই কথা বললেই কিন্তু গোল মেটেনা। প্রশ্ন ওঠে গিরিশচন্দ্র 
ক নিজে কিছু অনুভব করেননি? তা যাঁদ না করে থাকেন ত দর্শকদের মোহিত করলেন কি 
করে? (কথাটা আজকের দিনের নয়, তখনকার দিনে সাধারণ *দর্শকও আজকের তুলনার 
র্াচবান ও বিচারশীজ ছিলেন। এ সম্বন্ধে আমাদের এক শ্রদ্ধেয় বলেছেন যে, তখন বাড়ির 
” কর্তারাই থিয়েটার দেখতেন। ছোট ছেলেরা থিয়েটার দেখতে গেলে তাদের টিকিট বিক্রি না 
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করে বলা হ'ত বড় হলে থিয়েটার দেখো ।) 

রজত ৮ হাত 
কাজ নিশ্চয়ই করেছিল, কারণ তা না হলে -দর্শকরা মোটেই খুসী হতে পারতেন না। আর 
এ কথাও প্রমাণ হয় যে, অভিনেতার দ্বৈত সত্বা সত্বেও হৃদয় ও মদ্তিচ্কের সুষ্ঠ; সম্মিলন ছাড়া 
সত্যকারের মহৎ সৃম্টি কোন মতেই সম্ভব নয়। 

[রুদ্ধ পক্ষায়রা হদয়াবেগকে সম্পূর্ণ অস্বাঁকার করতে চাইলেও পরোক্ষভাবে হৃদয়াবেগকে 
স্বীকাঁত দেন। বর্তমান যুগে যে সব আঁভনেতা স্বাভাবিক আঁভনয় করেন বলে শোনা যায়, তাঁর 
স্বাভাবক মনোবৃত্তি প্রকাশের জন্য যে কথা চিন্তা করেন। হৃদয়াবেগের প্রয়োজনীয়তার এট 
একাঁট নিঃসন্দেহ পরোক্ষ স্বীকাতি। 

NS) হারা ইরাকের রনি 
অভিনয় করে বসেন। তাছাড়া হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে তাঁরা নাটকীয় ঘটনাকেও. ব্যাহত “করেন। 
ফলে নাটকীয় প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে তাঁদের আঁভনয় একটা অনাবশ্যক জঞ্জাল হয়ে দাঁড়ায়। 

নাটকে সাধারণতঃ নানা বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ দেখা যায়। সময় ও ক্ষেত্র বিশেষে একই 
চারব্রে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর প্রেম, হিংসা, দ্বেষ, লোভ, দয়া, বিষাদ ইত্যাদি বিভিন্ন বৃত্তির প্রকাশ 
ঘটে। এরুপ চাঁরত্রে রূপায়নে হৃদয়াবেগকে সংযত করতে না পারলে বিপরীত ফল ঘটা বিচিত্র 
নয়। 
সব কিছু ‘বিচার করে আমাদের শেষ কথা হল, হ্ৃদয়াবেগ ও মাঁস্তজ্ক আভিনীত চরিত্রের 
পূর্ণরূপায়নে দুয়ের প্রয়োজনই সমান, এবং মহাজন বাক্যই সত্য পর্বমত্যন্তম্‌ গাহ্হতম্‌। 


রাবি মিন 


প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয় ।। ্রীগৌরা্গগোপাল সেনগপ্ত।প্রকাশক-একাভোমক প্রেস 
১২, পটুয়াটোলা লেন, কাঁলকাতা-৯। মূল্য ২'৭৫। 


ব্যাল্টকে লইয়া সমাষ্ট, ব্যান্তকে লইয়া জাঁত। ভিন্ন ভিন্ন জাত সাধারণতঃ 'বাঁভল্ন ভোগ্গো- 
{লক সীমার মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু এই সীমাবদ্ধ জাতিগ্োষ্ঠী ইহাদের বৈচন্্যময় ইতিহাসে 
নিজ নিজ সীমার মধ্যে চিরদিন স্থান্দ হইয়া বাঁসয়া থাকে নাই.। ব্যস্ত যেমন নিয়ত চলমান ও 
তাহার জীবনে যেরূপ বিভিন্ন চলার পথ দরকার, সেরুপ গোল্ঠীবদ্ধ জাতিও বহন প্রাচীন কাল 
হুইতে সন্টরণশখল, এবং তাহাদের জীবনেও আভ্যন্তরীণ ও বাঁহজগতের সাঁহত সংযোগ স্থাপ- 
নের ব্যবস্থা আবশ্যক! ভিন্ন ভিন্ন জাতির বিশেষ বিশেষ পথের ধারাও সর্বক্ষেত্রে এক নহে; 
অন্যদিকে উহাদের সভ্যতা ও. সংস্কীতির পাঁরচয় তাহাদের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্রপূর্ণ চলার পথের 
মধ্যে পারস্ফুট হইয়া আছে। সত্য বাঁলতে [ক উহাদের এই 'বাঁভল্ন পথের 'বিবরণই তাহাদের 
ধারাবাহুক ইতিহাসের এক এক রুপ ।- 
| শ্রীশোরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত তাঁহার এই. প্দীস্তকাটিতে অঙ্পকথায় সহজবোধ্য ভাবে 
প্রাচীন ভারতের পথ পাঁরচয় প্রদান কাঁরয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির 
সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ আলোচনা কাঁরয়াছেন। পুস্তকাঁট একাদশাঁটি অধ্যায়ে বিভন্ত এবং অধ্যায়- 
গ্ীলর শেষে ইহাতে দুইটি পারাশিস্ট ও একটি গ্রন্থ-পঞ্জী সাল্নিবিস্ট। প্রথম অধ্যায়ে প্রান 
ভারতীয় সভ্যতার মূলগত প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্বাভাষ দিয়া পরবতী সাতাঁট অধ্যায়ে গ্রন্থকার 
সিন্ধ্য সভ্যতার যুগ, বৈদিক যুগ; মহাকাব্যের যুগ, বোঁদ্ধ, মৌর্য, গৃপ্ত ও কান্যকুজ্জ সাম্রাজ্যের 
যুগ প্রভাত বৈশিষ্টাপূর্ণ পথের কথা, সমকালণন প্রতবদ্রব্যরাজ ও সাহত্য রাশির সাহায্যে অনু 
শঈলন করিয়াছেন। নবম অধ্যায়ে হিন্দুরাজত্বের অবসানকালে যে প্রধান যোলটি ভ্রমণ পথ ছিল 
উহাদিগের কথা 'তাঁন অললাবরুণীর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন।' পরবর্ত দুইটি অধ্যায়ে 
দক্ষিণাপথ এবং বাঙ্গলা ও আসামের পথ প্রসঙ্গ বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। আলোচ্যমান 
প্রসঙ্গের পূর্ণ র্‌প প্রদানের জন্য গ্রন্থকার প্রথম পাঁরাশস্টাটতে মুসলমান ও বূটিশ রাজত্বকালে 
ভারতবর্ষে যে আরও বহু নৃতন নূতন পথ পারিকজ্পিত ও 'নীর্মত হইয়াঁছল তাহার এবং 
স্বাধীন ভারতে দ্বিতীয় পণ্ঈ-বার্ধকী পাঁরকল্পনা পর্যন্ত পথ নির্মাণ সংক্রান্ত উদ্যমের কথা 
আলোচনা কাঁরয়াছেন। দ্বিতীয় পাঁরশিষ্টাটতে প্রা্গীন সংস্কৃত সাহত্য হইতে পথ ধনমা 
সংক্রান্ত কয়েকাঁট মূল্যবান তথ্যও গ্রন্থকার সঙ্কলন কাঁরয়াছেন। সর্বশেষে তান যে গ্রন্থপঞ্জশ 
দিয়াছেন উহা হইতে তাঁহার ব্যাপক অধ্যয়নের পাঁরচয় পাওয়া যায়। প্রখ্যাত এীতিহাঁসক 
মনীষা ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের জন্য*একটি ক্ষুদ্র অথচ তথ্য- 
পূর্ণ ভূমিকা লিখিয়া দিয়া ইহার গোঁরব বৃদ্ধি কাঁরয়াছেন। * 
শোঁরাজ্গবাবুর রচনা সরল ও সাবলপল। তাঁহার দৃন্টিভঞ্গিরও মোঁলিকত্ব আছে। গ্রদ্থ- 
পঞ্জীতে উল্লিখিত গ্রল্থাবলণী হইতে সংগৃহীত তথ্যাবলণ তান নিজস্ক মননশখলতার সাহায্যে নব 
নব পরিপ্রেক্ষিতে গ্রল্থমধ্যে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন। কোথাও কোথাও তিনি অধুনা প্রচালত মত 
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গ্রহণ করেন নাই। প্রসঞ্গতঃ কাঁলকাতা হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত গ্র্যাশ্ড্‌ দ্রাচ্ক 
রোড এর সম্বন্ধে তাঁহার আঁভমত উল্লেখযোগ্্য। তাঁহার মতে শেরশাহ ইহার নির্মাতা 
বাঁলয়া যে প্রাসিদ্ধি আছে উহা ভ্রান্ত, ইহা পাণনির সময়েও বর্তমান ছিল। তবে ইহা 
বলা যাইতে পারে যে তানি সাধারণতঃ কুশল এীতহাঁসকবৃন্দ কর্তৃক গৃহীত মত সমুহই গ্রহণ 
করিয়াহেন এবং বিচারসহ প্রামাণকতার পথ পরিত্যাগ করেন নাই। এই গ্রদ্থে কিছু কিছু ভ্রম- 
প্রমাদ থাকিয়া গিয়াছে । দুএকটির প্রাত এখানে দৃম্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। গ্রন্থের 
৪২ ও ৪৪ পৃচ্ঠায় 'বাকাটক' স্থলে 'বাকট' কথাটি গ্রন্থকার ব্যবহার করিয়াছেন, ৬৫ পৃচ্ঠায় ও 
অন্যত্র ‘Damirica’ ‘Damricial তে পাঁরণত হইয়াছে, এইরূপ ‘Cannanore’ ‘Camamore’ 
‘Neleynda’ ‘Nelcyndra’ «“কোটয়ম” “কোট্রারাম” 'উরইপ্হর 'উরাইপুর’ ইত্যাদি রুপ প্রান্ত হই- 
য়াছে। এই প্রমাদগুলির বেশীর ভাগই মুদ্রাকর প্রমাদ বাঁলয়াই মনে হয় এবং সে হিসাবে ইহারা 
গোঁণ। কিন্তু এরুপ একটি স্বালাখিত গ্রন্থে সর্বনামের বানানগি শুদ্ধভাবে মুদ্রিত হইলেই 
ভাল হইত। দ্বিতীয় সংস্করণ যাহাতে এজাতশর ও অন্যরূপ শ্রম প্রমাদ বার্জত হয় আশাকার . 
গ্রন্থকার সে বিষয়ে অবাঁহত হইবেন। আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। 


[জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


দিগন্তের মেঘ। সন্তোষকুমার অধিকারী। রঞ্জন পাবালাশং হাউস, কলিকাতা ॥ 


পদগল্তের মেঘ’ এ ?তারিশাঁটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতাগ্ল বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যখন 
বেরোক্ছিল, তখনই এদের কিছু কিছু চোখে পড়েছিল। কবির কাব্যসংকলনের প্রতীক্ষা 
করেছিলাম । 

এখানে-ওখানে এমন অনেক কাঁবতা পাঁড় যাদের সম্পর্কে ওৎসূক্য অচিরেই নিভে যায়। 
যে কবি প্রত্যাশাকে জাঁগয়ে রাখতে পারেন, 'তানিই সার্থকনামা। সন্তোষকুমার আঁধকারী 
মহাশয়ের কাঁবতায় এমন একটা কিছু দেখোঁছলাম যাতে মনে হয়েছে এই কাঁবতাকে হাঁরয়ে 
যেতে দেওয়া উাঁচত হবে না। আমরা আনাঁল্দত, সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। 

এ কথা সত্য যে সন্তোষবাবূর কবিতাস্ন শব্দ বা ভাঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা নেই। যে শব্দ বা 
যে চিত্ৰকল্প তান ব্যবহার করেছেন, তার সম্বন্ধেও তার কোনো দ্বিধা সংশয় বা নবত্ব রদ্বনার 
গর্ব নেই। এদিক থেকে তিনি আধূনিকদের সঙ্গে প্রাতযোগিতায় নামেন 'নি। কিন্তু সেজন্যে 
সন্তোষবাব্‌ যে প্রাচীনপল্ধী তা নয়। কারণ, তাঁর কাঁবতায় ব্যবহৃত প্রতাীকগ্গ একটা নতুন 
অনুভবের বেদনা বহন করছে। মেঘ, দিগন্ত, নীড়, সমুদ্র, পাখণ, নদ, রান অন্ধকার-এ সক 
শব্দের মধ্যে নতুনত্ব নেই বটে; কিন্তু এই ছাঁবগ্দাল যখন তপ্ত জীবনজবালাকে ফুটিয়ে তোলে তখন 
এরাই আবার যেন জীর্ণতাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তরুণ মৃর্তিতে দেখা দেয়। যে শব্দগুলি জীব- 
নের শান্তি তৃপ্ত ও উদার আনন্দের প্রতীক ছিল, তারাই আবার সন্তোষবাবূর কবিতায় ক্ষুব্ধ 
অসন্তোষের বাশী নিয়ে" এল 

একদিন 'নিশাশেষে প্রত্যষের প্রথম আলোকে 
দেখোছ এ পৃথিবীকে রন্তরাগে আশাদসপ্ত চোখে 
জীবনের পাঁরিপূর্ণ মহকত্বের বোধে। দিন শেষ 
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দিগন্তের অন্ধকারে হতাশায় আচ্ছন্ন নিমেষ 
একট সায়াহ্নে তার অভিশাপে ক্লান্ত ধরণীর 
নিশ্চিত মৃত্যুকে জানি। ৮? 
বৈশিষ্ট্য এই যে এই অতৃপ্ত যে নতুন জীবনচেতনার সংঘর্ষে উৎপন তা নয়। আধ্ীনকতর সভ্যতার 
ছায়া সন্তোষবাবুর কাঁবতায় দেখতে পাই নি, যেমন পেয়েছিলাম জীবনানন্দের কবিতায়। প্রকৃ- 
তর থেকে প্রতীক সংগ্রহ করেও জীবনানন্দ তাতে যে নবীন চেতনার সশ্তার করেছিলেন, তার 
মর্মমূলে ছিল এ যুগের জিজ্ঞাসার স্ফ্ীলঙ্গ। সন্তোষবাব্দুর কাবিতার পটভূমি বাংলা দেশের 
বটে, কিন্তু মনে হয় উত্তর রাঢ়ের রুক্ষ গোঁরক ভূমির 'দিগল্ত-বিস্তার, ঝড়, সেখানকার ব্যান্তর 
অখণ্ড অন্ধকার, তারার ব্যর্থ আ্লা_ এসব তাঁর কবিমনাঁটকে করে তুলেছে বিষগ্ন। স্মরণীয় এই 
যে এই ভাঁমকাঁতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জশবনের কাব্য রচনা করেছেন এবং আরো অনেক কবিই 
এই ভূমিকাতহে জীবনের শান্তি আনন্দ এবং অধ্যাত্মরসের গান গেয়ে গেছেন। আজ যখন দেখতে 
পাই এই পাঁরবেশটাই নতুন কাঁবর কাছে নতুন বেদনার অর্থ নিয়ে এল তখন বেশ বুঝতে পারি 
আত্মমশ্ন হলেও এই বেদনা প্রাচীন গ্রীক পুরাণের সেই পাঁখিটার মত নতুন করে জন্ম নিচ্ছে। " 
Re ভাষায় লাবণ্যের সঙ্গে মিশেছে বালষ্ঠতা কিন্তু কাঁবর এই অবোধ উপলাঁব্ধতে চ্পষ্ট 
বন্তব্য নেই; .এক কথায় অনুভূতির প্রগাঢ়তার সঙ্গে যাঁদ থাকত একটা দিকনির্দেশ, তবে কবি 
পূর্ণতার সিদ্ধ লাভ করতে পারতেন। কাঁবর এ আকাঙ্ক্ষা আছে __ Ee 
পাখা দাও হে আকাশ, বহু উধের্ব উড়ে চলে যেতে 
চরণে বিবর্ণ ধরা মৃত্যুপাশ্ডু শবের মতন, 
স্থবির জীবনে আশা বর্ণহখন; দূর 'দিগঙ্গন 
-_ ধুমের নিমোকে ঢাকা। 
এই হাহাকার পাঠককেও স্পর্শ করে। 


ভবতোষ দত্ত 


চিঠিপত্র || রবাণ্রনাথ ঠাকুর । বিশ্বভারতর। মূল্য ৪ টাকা। 


রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র যে ঘরোয়া চিঠি মীনুই নয় তা যাঁরা তাঁর চিঠি পড়েছেন তাঁদের কাছে প্রমা- 
ণের অপেক্ষায় নেই! সম্প্রাত শতবার্ধকী উপলক্ষে 'বশ্বভারতণ যে সব গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তার 
অন্যতম চিঠিপত্রের সপ্তম খণ্ড । পূর্বে প্রকাশিত খশ্ডগুলির সঙ্গে সপ্তম খণ্ডের পার্থক্য আছে। 
প্রথম পাঁচটি খণ্ড আতি নিকট আত্মীয়দের কাছে লেখা। ষষ্ঠ খণ্ড ঘাঁনম্ঠ বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে 
লেখা। তাঁদের কাছে লেখা চিঠিগুলিতে অনেক লঘু সুরের আলাপ আলোচনা আছে খা 'নাবড় 
নৈকট্যের ফলেই সম্ভব । সেখানে তান স্বামী পিতা, পিতামহ ভ্রাতা প্রভূত সম্পর্কে আবদ্ধ। সে 
চিঠিগুলোর সুরে ঘরোয়া ভাবাঁট সহজেই ফুটেছে। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রক্তের আত্মশয়তা না 
থাকলেও তান কাঁবর ঘনিষ্ঠ বন্ধু-তাঁর সার্থকতা, সাফল্যের প্রীত ফাঁবর আশাপূর্ণ দৃষ্টি 
উৎকন্ঠিত হয়ে জেগে আছে। কিন্তু সপ্তম খণ্ডের চিঠিগুলি যাদের উদ্দেশ্য করে লেখা তারা 
কেউ তাঁর আত্মীয় নয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুও নয়। তাঁরা তাঁর মুগ্ধ পাঠিকা-একজন প্রিয়াবরহে কাতর 
হয়ে সাল্থনার আশায় পত্রালাপ সুরু করেন আর একজন সল্লাসবাদী দেশসেবকদের দুঃখে দুইখ- 
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বোধ করে পন্ররচনা সুর: করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ এ'রা কয়েকবার পেয়েছেন কিন্তু কবার 
পেয়েছেন সেটা নিশ্চিতভাবে স্মরণ করে রাখবার মতোই দূরত্ব এদের ঘোচেনি। এদের মন ও 
বেদনা কবিকে স্পর্শ করোছিল। তার উত্তরে তান যা লিখতেন তা এ*দের উদ্দেশ্য করে লেখা 
হলেও তার আবেদন পন্লোদ্দিস্ট পাঠিকার্দের কাছেই সীমাবদ্ধ নয়। ব্যন্তিগত ঘাঁনষ্ঠ পাঁরচয়ের 
যে স্বাভাবির রসটুকু অন্যান্য চিঠিতে আছে এগীলতে তার নিতান্তই অভাব। অন্যত্র যে স্বত- 
স্কূর্ততা তত্ব বস্ভুকেও কাব্যে রূপান্তাঁরত করে এখানে স্পষ্টতই তার অভাব লক্ষ্য কাঁর। আমার 
মনে হয় তার একমান্র কারণ ব্যান্তহৃদয়গত সম্পর্কের উত্তাপের অনুপাস্থাত। পন্রলোৌখকাদের 
নানা তত্বের উত্তর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ যেমন করে উৎসুক ছাত্রকে শিক্ষক ব্যাখ্যা করে বোঝান। 
যে চাঠগ্দীলতে বেশ বড় ধরণের তত্ব আলোচনা নেই সে চিঠিগুি নিতান্তই: কর্তব্যপালন। 
রবীন্দ্রলেখন? প্রসূত হয়েও তারা মহৎ পন্রসাহত্যের জাতে উঠতে পারোন। নির্বিচারে রবীন্দু- 
নাথের সকল পত্র প্রকাশ করলে কবির প্রতি স্বাবচার করা হয়না। তান তর বহুরচনাকে প্রকাশ 
করতে কুন্ঠিত হতেন। এমন বহু দু তিন লাইনের চিঠি ছাপা হয়েছে যার তত্ব রা সাঁহত্য কোন 
মূল্যই নেই। তিনি বেচে থাকলে নিশ্চয় সেগুলি প্রকাশ করতে দিতেন না। এগ্ুলিতে ইতিহাস 
থাকতে পারে কিন্তু ইতিহাসের মালমসলা যোগাড় করা নিশ্চয়ই এই সব পর সংকলনের লক্ষ্য 
নয়। এগুলি রবীল্্রভবনের পত্রসংগ্রহে থেকে গবেষকদের চাহিদা মেটাতে পারে- সাধারণের কাছে 
এর কিসের মূ্য। যেমন ধরুন একটি চাঠ_ 
“কল্যাণী য়াস্‌ 
এলে অসুবিধা হবে। ব্যস্ত আছ। বিজয়ার আশীর্বাদ গ্রহণ করবে। ১০ কার্তিক, ১৩২৪। 
এখন শান্তিনকেতনে আঁছ। কলকাতায় গেলে সেই ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিয়ো। এখানে 
শ্রীরবীন্দ্ুনাথ ঠাকুর ৷” 
এ চিঠি কি না ছাপলেই নয়। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কই? এমন চিঠি আরও কয়েকটি আছে। 
এই সব নয়। অধিকাংশ 'িষির মধ্যেই হিতৈষণার ভাব আছে। আশশর্বাদের স্নেহ উপদেশের 
ভারে চাপা পড়েছে । এও স্বাভাবিক। যদ ক্রমাগত অন্যের নিদারুণ ক্ষাতির সান্বনা জোগাতে হয় 
তবে একটা অবস্থা নিশ্চয়ই আসে যেখানে কথা অন্তর থেকে আসেনা, আসে বাকাবন্যাসের 
অভ্যাস থেকে । সেই অভ্যস্ত, ভঞ্গীর সঙ্গে যারা পাঁরচিত তারা বোঝে কাঁব 'িরুপায়। 
শান্তিনিকেতন প্রবন্ধগুলিতে তান ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নানাভাবে প্রকাশ 
করেছেন। সৈগনা্ি রচনার কোন বাহ্য তাগিদ ছলনা- প্রেরণা ছিল অন্তরে । সেগুলির মাধূর্য 
তাদের মহৎ সাহত্যের মর্যাদা দিয়েছে । সেই একই কথা এই 'চাঠিগুলির মধ্যে আছে উপদেশ ও 
সান্বনার আকারে । এগুলির ভাব মহৎ সন্দেহই' নেই, বাক্যাবন্যাসে চারৃত্বের অভাব নেই, তব: এর 
রুপ খুললো না 
“এই কথা সর্বদাই মনে রাখিয়ো, ভগবান আমাদের সেবার অপেক্ষা রাখেন না- সানুষের 
সেবার মধ্যেই তাঁহার সেবা। তিনিই স্বামীর্পে আমাদের প্রণীত, পুর্ররূপে আমাদের স্নেহ, 
দীনর্পে আমাদের দয়া গ্রহণ করেন। যাহার সেবা কাঁরবে মঙ্গল কারবে পূজারুপে তাহা ঈশ্ব- 
রের চরণেই পেশছিবে ৮ এরই সঙ্গে যখন তুলনা করি পোঁর নীতিন্দ্র মারা যাবার পর কন্যা 
মাঁরাদেবীকে সান্রনা দ্রেবার ভাষা তখন বৃখি' এদুয়ের পার্থক্য কোথায় 
“নীতুর,চলে যাবার কথা যখন শুনলুম তখন অনকোঁদন ধরে বারবার করে 
বলেছি, আর তো আমার কোন কর্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পার এর পরে 
যে বিরাটের মধ্যে তার গাঁত সেখানে তার কল্যাণ হোকা' সেখানে আমাদের সেবা 
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পেশছয় না, কিন্তু ভালবাসা হয়তো বা পেশছয়- নইলে ভালবাসা এখনো 'প্টিকে 
থাকে কেন? শমা যে রাতে গেল তার পরের রানে রেলে আসতে আসতে দেখলমা 
জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়ছে তার লক্ষণ নেই।” 
এই দুই পন্রাংশের পার্থক্য প্রমাণ করছে যে পত্র বস্তুটাই একটা পূর্বপাঁরাচাঁতির ঘনিষ্ঠতা 
দাবা করে যেটা লেখকের হৃদয় উদ্ঘাটনের চাবি। সেই ঘানষ্ঠতা না থাকলে যত ভাল. ভাল কথাই 
লেখা হোক তার মধ্যে রসসন্ধান দনঃসাধ্য। তবে কাঁব যেখানে নিজের কথা বলেছেন সেখানে 
তত্বগত কাঁঠন্যের মধ্যে হৃদয়রসের সন্ধান করা অন্যায় হবে না। যেমন নিজের ধর্মীবশবাস সম্বন্ধে 
বলছেন! “একথা তুমি নিশ্চয় জেনো ব্রাহ্ম পাঁরবারে যাঁদও আমার জন্ম তব: ঈশ্বর উপাসনা সম্বন্ধে 
আমার মন কোন সংস্কারে আবদ্ধ হয়ানা তার একটা কারণ, আঁত শিশুকালেই আমার মধ্যে 
কবি প্রকীতি অত্যন্ত প্রবলভাবে জেগে উঠোছল-_আমি আমার কল্পনা নিয়েই সর্বদা ভোর হরে 
ছিল্‌ম_ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে কে কি বলে বাল্যকালে তা আমার কানেও যায় নি।” এই জাতীর 
পরগীলর মধ্যে কাঁবর' আত্মকথাই প্রধান। তারই আবেদন এই পর্রগির মূল্য। ” 
ধর্মতত্বের আলোচনায় যে িঠিগর্জি সমদ্ধ সেগুলির মূল্য, প্রবন্ধের মূল্য। এখানে 
রবশন্দুনাথ কোন সংস্কারের দ্বারা নিজেকে আচ্ছন্ন হতে দেনান। তান ভগবানের সশমারেখা 
'" শর্ণয় করতে চানান--কারণ তাঁকে ‘অবলম্বন করে আমাদের চিত্ত দেশ ও জাতিগত সমস্ত সণ্কোচ 
অতিক্রম করে বিশ্বের সঞ্গো মিলিত হবে । কিন্তু এসব হলো তত্বকথা। পত্রসাঁহত্যের বিষয়- 
গোঁরবই তার প্রধান কথা নয়। 
্রীপলন সেন সংকাঁলত গ্রন্থের আমরা ইতিপূর্বে উচ্ছবসত প্রশংসা করেছি। কিন্তু এই 
. পরসংকল্নে আমরা খুসী হতে পাঁরান। কিছু পর্ন বাদ দিলে ক্ষাত হতো না। তাতে আয়তন 
কমলেও বস্তুর সারটুকুই পাওয়া ষেতো। 


মঞ্জ;লা বস? 


ই ধ]স [কলী] নতি 


গস্যচীপত | 


ETE RE ET ৪ আদনান সান্মল ৫৯৩ 
দার্শীনকের দৃষ্টিভঙ্গি ॥.সনৎকুমার রায়চৌধুরী ৬১০ '. 
মনদ্রাপ্ষীতি ॥ প্রফল্লেকুমার সরকার ৬২৬ 

রবান্দ্র-রচনা সুচী ॥ প্দীলনাবহারী সেন ও পার্থ বসব ৬২০ 
রবান্দু-রচনা সংকলন ৬২৩ 

আভনয়ে স্বাভাবিকতা ॥ রব মিত্র ৬২৬ 

সমালোচনা ॥ মঞ্জুলা বসু । নামতা চক্রবর্তণ 


তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যার ৬৩০ 


॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগ্প্ত ৷ 
552422৮০8১০ ৬৬১০ ০৪: 
আনন্দগোপালু সেনগ্দস্ত কর্তৃক মডার্ন“ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার 
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চোঁরজ্গী রোড্‌ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাঁশত 


সমকালীন ॥ মাঘ ১৩৬৭ 
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পূর্বরঙ্গের অবশিষ্ট অংশের দিগদর্শনী 


নাট্যশাস্নের ৫ অঃ ২১ শ্লোকে পূর্বরঞ্গ কর্মের প্রাথামক নয়াট অঙ্গ ঘাঁটত উপদেশ শীনবৃত্ত হয়েছে। 
পরে, ২২ শ্লোক থেকে দ্বিতীয় বিভাগীয় অনুষ্ঠান বিষয়ে উপদেশ আরম্ভ যথা, 
অতঃপরং প্রবক্ষ্যাম চোখাপনাবাধিক্রিয়াম্‌। - 
ষস্মাদুথাপয়ন্ত্যাদৌ প্রয়োগং নান্দীপাঠকাঃ || ২২ 11 
পূর্বমেব তু রঙ্গেহস্মিন্‌ তস্মাদখাপনং স্মৃতম্‌।* 
অর্থ। অতঃপর উত্থাপন’ নামে কর্মের বাঁধদস্ট প্রয়োগ উপদেশ করব। যে হেতু 
{বিশেষ করে পূর্বরঙ্গেই (নতু নাট্য কর্মে) নান্দীপাঠকগণ প্রয়োগকে উত্থাপিত (উপরপার 
ইন্টক যোজনা দ্বারা ভিত্তি উত্থাপন ন্যায়ে) করেন, অতএব, এই পর্য্যায়-বাহত কর্ম উত্থাপন 
নামে আভাহত হয়েছে। - 
তাৎপর্য। 'তু’ শব্দ দ্বারা মাত পূর্বরঞ্গ কর্মে অনুষ্ঠেয় “উত্থাপন” প্রয়োগ সুচিত 
কারণ, পূর্বরঞ্গ পরীক্ষামূলক কর্ম। পাঁরণাম-নাট্য পূর্বরঞ্গ নয়, পরীক্ষামূলক ও নয়! 
সুতরাং নাট্যবিধির মধ্যে “উত্থাপন” প্রয়োগ বাহত নয়। 


প্রশ্ন। একজন নান্দীপাঠকই নান্দীপাঠ করেন। [তানি স্বয়ং সত্রধার (“সত্রধারঃ 


পঠেম্ান্দীং মধ্যমস্বরমা শ্রতঃ” চি ১০ 2াকা। তাংরে হাহা ইতি বহুবচনের 
সার্থকতা কিরূপ ?- 

উর SAT LS SEI মাত্র এক জন নান্দীপাঠকই, বারবার 
নান্দীপাঠ করেন না। বহু নান্দীপাঠকের নান্দীপাঠ পর'ঁক্ষা করে উৎকৃষ্ট একজন নালন্দীপাঠক 
পাঁরণাম-নাট্যে নান্দদঁপাঠের উপযুক্ত রূপে নির্বাচিত হন। - . 

গুণলক্ষণসমন্বিত ("৩৫ অঃ) সূত্রধার অবশ্যই নান্দীপাঠ করেন, বা করতে পারেন। 
কিন্তু তাঁর অনুপাঁস্থাততে,'কোনও 'নর্বাচিত নাল্দীপাঠক (নান্দীপাঠের আশ্ডারস্টাঁড ) সেই 
বিশিষ্ট নাট্য পক্ষে তৎকালীন" সূত্রধার পদে আভাষন্ত হয়ে নান্দীপাঠ করেন। অর্থাং_বহু 
পাঠক পরীক্ষিত হন, এক জন (বা দু'জন ) পাঠক নির্বাচিত হয়ে প্রস্তুত থাকেন। 


6৯৪ R সমকাল'ন [মাঘ 


নান্দী 
নান্দী শব্দটশী নাট্যগাম্ধ্বের প্রাচীনতম গর্বচারাস্দ্ধ নির্ন্ত বিশেষ। নান্দীর 
বস্তুলক্ষণ-প্রামাণিক সংজ্ঞা এস্থলে সূ্বাগ্নে আলোচ্য।' ' সংজ্ঞা যথা 
আশীর্বচনসংয্য্তা নিত্যং ষস্মাৎ প্রবর্ততে। 
দেবাদ্বজন্‌পাজ’নাং তত্মান:-নান্দদীত-দরদ্রতা 1 ২৪, ২৫ 11 

অন্বয়মূখী অর্থ। যস্মাদং (অয়ং নান্দীপ্রয়োগঃ) নিত্যং (সর্বাবধ-নাট্যকর্মীণ ) 
দেবাদ্বজন্পাদীনাং )নাট্যতূমিকাধীনানাম্‌ এব দেবদ্বিজন্পাতি প্রভাতি সর্বপান্রাণাং ইতি . 
তেষাং প্রাত স্বস্বকর্মসু আগ্রহোৎসাভান-_বেশোদ্দীপনার্থং ইত্যপন আঁভসন্খেয়মট আশার্বচন- 
সংয্স্তা (গুর্বাচার সিদ্ধদৈবাশ'্বাদবাক্যং তেন সম্প্রযুস্তা বাণী এব হীতি) প্রবর্ততে (নাট্যপ্রারভ্য 
{বিশেষতয়া গম্যতে ) তস্মাদ্‌ (হেতোঃ তাদৃশী দৈব’ বাণখ ) নাল্দ €মহেম্বরানূচরঃ নান্দ স 
এব দিব্যসত্রধারঃ তস্য জিহৰায়াং লাস্যবত্যেব আভব্যান্তমতী বাক্‌ বাণী বা হত) সংজ্ঞতা 
(নিরবস্তাননসারেণ কাঁথতা সা নন্দা ) ইতি শেষঃ। .. 

বশদাৰ্থ। “পারিণাম নাট্য-কর্মের আরম্ভে তংকর্মাধীন দেবতা, রান্দণ, নুপে' প্রভাত 
মদখাবতাঁয় ভূমিকাপান্ত্গণ ভ্বচ্বকর্সে প্রস্তুত হলেও, নাট্যারম্ভ মুখে তাঁদের প্রাত কিছু আর্শী- 
ব“্দবচন প্রয়োগ করা উচিত। এতদদ্বারা সেই আঁভনয়কারণ' পান্রদের আগ্রহ: উৎসাহ ও আঁভাঁনবেশ 
পুনর্ুদ্দীপত হয়। গরুর্বাচার সিদ্ধ সেই প্রারম্ভিক আশীবচনই নান্দশ নামে সংজ্ঞত। কি হেতু 
“নান্দী” ইত নাম? মহেশ্বরের প্রিয় অনুচর নান্দি। নাট্য গান্ধর্ব আরম্ভ হবে, এই বার্তায় নান্দ 
আনান্দত হল। তৎক্ষগাৎ নান্দির জিহবাগ্রে বাণী লাস্যবতী হল। নাঁন্দর 'জিহবাগ্রে লাস্যবতী 
বাক: বা বাণ ইতি নান্দী বিষয়ক নিরুন্ত। নিরুক্ত অর্থে কি বুঝায় পূর্বে আলোচিত হয়েছে। 

ফল কথা, ভূমিকাধার দেবপদ্বজ-ন্পাঁদগ্ণ আশীর্বাদ করেন না। এরা আবার কাকে 
আশীর্বাদ করবেন! কি হেতুই বা আশপর্বাদ করবেন! বরং--নান্দাপাঠক সুদ্রধারই দেবাদ্িজ- 
ন্‌পাদি' উপ্ধিত ডুমিকাপান্নগণের প্রাত আশীবচন প্রয়োগ করেন। ' 

"_ ভরতোন্তর কালের কাব্যসাহত্য মান্র সেবা অলংকারশাস্মজ্ঞ লেখক বৃন্দ তাঁদের নিরাতশর় 
সীমাবদ্ধ দৃষ্টির মধ্যে নান্দীশব্দকে বলাৎ ও নিষ্প্রয়োজনে আকার্ধত করে নান্দশর অন্তা্নীহত 
নিরুন্ত ও গ্বাচার 'সপ্ধির অবলোপ সাধন করোছলেন। সুতরাং, অলংকার-শাস্লকার ও তদনুবতর্ট 
কোষকারের স্বকপোলকাঁজ্পত টাঁকাবব্যাখ্যা দ্বারা নাট্যশাস্তীয় নান্দী ব্যাখ্যাতব্য -নয়। শ্লোকে 
“দেবদ্বিজনন্পাদীপাং" শব্দের ‘দেব’ ও ‘আদি শব্দের অর্থ সম্যক্‌ অনশশীলত হয়নি বলেই 
£বকপোলকষ্পিত ব্যাখ্যা উদ্ভূত হয়োছিল। “দেবাদ্বিজনৃপাদীনাং” অর্থ “দেবাদ্বজনৃপাদিকর্তৃক” 
নয় । “দেবদ্বিজন্পাঁদর প্রাত” ইতি সমুচিত ব্যাখ্যা! সত্রধার ব্যান্ত উপস্থিত. দ্বজন্‌পাদির প্রতি 
আশীর্বাদ প্রয়োগ করতে পারেন। কল্তু-“দেবপ্রাত সূত্রধারের আশনব্চন” আদৌ বিকৃত ব্যাখ্যা! 
এবং 'আশীরচন” অর্থে তোষক বচনও নয়। নাট্যশাস্তের মূলপাঠের অর্থ-তাৎপর্য উত্ত অলঙ্কার 
শাস্ম-লেখকদের মপ্তিচ্কে প্রবেশ করোন; যে কারণেই হক। 
নান্দীশব্দের গনর্বাচারাদপ্ধি 

নন্দি ইতি মূল শব্দ থেকে গববাচারাসম্ধ “নান্দী” শব্দ ব্যৎপন হয়োছিল। নান্দি স্বয়ং 
দির্যগণ' অন্তর্গত বিশিষ্ট দিব্য পরুষ। ৪ অধ্যায়ে মহেশ্বর-পার্বতীর নৃত্ত ঘটিত আখ্যায়কা 


* দেলাকসংখ্ িপস্তি এই বট্ডরণ সমগ্নত একটি শ্লোক সপে চিত ও পঠিত হওয়া 
উচচিত। ১ 


১৩৬৭ ] গ্বরঙ্গের অবশিষ্ট 'অংশের দিগদর্শনণ &৯৫ 


প্রসঙ্গে (২৪৬ থেকে ২৪৯ শ্লোক) যে “নন্দিভদ্রুমুখা গণাঃ” "পাঠিত, তার অর্থ “নন্দিভদ্রপ্রমূথ 
ভূতগণ সকল, যাঁরা পন্ডীবন্ধ নৃত্তে যোগদান করেন নি” । নাল্দিভদ্ু অর্থ ভদ্দানুচর নাঁন্দ; যথা বলভদ, 
বীরভদ্রু। 'ভদ্রু অর্থে ণশব'। অর্থাপাত্ত যথা--অমরকোষে মঙ্গল-শিব-ভদ্র_কল্যাণ। নান্দর মুখ . 
দিয়ে শিববাণী বা কল্যাণবাণণ বা ইচ্ছা প্রকাশিত হয় ইতি নান্দভদ্র। মহাদেবের িত্যসাম্মধ্যের 
কারণে নাঁন্দত হাত নান্দ। - নাট্যারম্ড মাত্রেই ইনি বিশেষ ভাবে পুলকিত হন। ৩ অধ্যায়ে ৩০ 
শ্লোকে “নান্দনং.চ গণেশ্বরান্” বাক্যে পূর্বোন্ত নন্দিই উল্লিখিত। পুনশ্চ ৫৯ শ্লোকে” 
“নন্দীম্বরপুরোগমাঃ” বাক্যের অর্থ 'নন্দীশ্বর যাঁদের নেতা । এ স্থলে নন্দি ও নন্দীশবর একই 
ব্যান্ত; ঈশ্বর ইতি গোৌরবাঁর্থে। নন্দী*্বর মহাগণেনবর ব্যন্তিদের প্রধান। শিবাধীন গণসকল 
ইত 'মহাগণ'। গণ সকলের শ্রেণীগত ঈশ্বর বা নেতা, ইতি মহাগ্গণেশ্বর। মহাগণে্বর সকলের 
মধ্যে নন্দাশ্বর হ'লেন পুরোগম। হরপার্বতাঁ গাম্ধর্বাপ্রয়। সুতরাং নান্দ ও. গান্ধবপপ্রয়। কিন্তু, 
বিশুদ্ধ গাল্ধবে'র প্রারম্ভে “নান্দী” ইহঁত আশর্বচনের প্রয়োজন নেই।. কারণ, গান্ধর্ব আঁভনয়” 
সাধ্য কর্ম নয়। পুরাণ সকলের মধ্যে এবং অন্যান্য গ্রল্ধেও ইতর-বিশেষ ভাবে উত্ত ধ্বানি-প্রাতধবান 
অনুসরণ করে দেখা যায়, এাতহ্যগত বাঁজ থেকে পৃজ্পফল পর্যন্ত একটি “মাইথলজি”? সুপাঁর- 
কম্পিত ছিল। মশার পাচার উদ্ত পরিকল্পনাকে অনেকাংশে আশ্রর করেছিল। 


জ্রধারও পানী দানং দ্ররমা তত ১০৬ ৪ ৫ অঃ।- 

অন্বয়ব্যাথ্যা। মধ্যমং (মন্দ্রমধ্যতার স্থানানাং ঘন: মধ্যমম এব সংস্থানং সপ্তকং বা ইতি 
তন্মধ্যমাধকৃতং মধ্যমং) স্বরং (পূর্বো্ত মধামস্থানভূতমূ এব কাঁণ্চদ্‌ স্বরবিন্যাসং রাগোৎপাত্ত- 
হেতুকম: ইতিভাবঃ তমেব স্বরমূ) আশ্রতঃ সূন্রধারঃ তদেব স্বরবিন্যাসম আশ্রত্য নান্দীং পঠেৎ গায়েৎ 
ইতি । নুন গাঁতপাঠয়োঃ কথম অন্র অভেদঃ . ইত তদন্তে স্থাঁয়বর্ণাশ্রয়ো পেতাম ইত্যাঁদ। 
গান্ধর্ব সংগ্রহে ন তু নাট্যসংগ্রহাধিকৃতে পাঠ্য যোগে স্থাষ্যাদিবর্ণচতুষ্টয়ম্‌ উপাদিষ্টম্‌ তত্র চ স্থায়িনম 
এব গীতস্বরবর্ণম আশ্রিত্য নিচ্কর্ষেণ. গৃহাত্বা চ নান্দী গেয়া ভবেৎ সূব্রধারেণ ইত্যবগন্তব্যম্‌। 
অন্র গান্ধর্বাধিকৃতস্য এব গানপ্রয়োগরহস্যস্য সূচনা । পুনরেব, তস্যাঃ'নান্দ্যাঃ গেয়ত্ব বিশেষসূচনার্থং 
উপাদিশাত কলাম্টকবিনার্মতাম্‌ এব তাদৃশীং নান্দীং সূত্রধারঃ গায়েং। গান্ধর্ববস্তুরচনার্থং লয়- 
তালভেদ ভিন্নাঃ কলাঃ উপদিষ্টাঃ তাসাং চ কেবলাম্টকলাপ্রীমতা এব নান্দী গেয়বস্তু স্যাদ হীত। 
এতাদৃশলক্ষণপ্রমাণ হেতুত্বাদ্‌ নান্দ্যাঃ গেয়ত্বম্‌ ইত্যেব অভিসান্ধিঃ ন তু পাঠত্বম্‌ ইতি শেষঃ। 

বিশদার্থ। স্‌ ত্রধার (নির্বাচনসাপেক্ষ ভাবে) নালন্দা পাঠ করেন অর্থাৎ নান্দশ গান করেন। 
গান ও পাঠ ভিন্ন রূপ কর্ম; এ স্থলে কি হেতু পাগান? বলা হয়েছে মন্দ্রার্দ স্বরসপ্তক 
শ্য়ের মধ্যম সপ্তক আশ্রয় করে ও নিশ্চিত রুপে গ্রহণ করে সূত্রধার নান্দী পাঠ করেনগান 
করেন।'স্বর বস্তু গেয়; পাঠ্য নয়। পুনশ্চ, সেই নান্দশর প্রমাণ লক্ষণ যথা “অম্টকলা দ্বারা 
'বানা্মতা” নান্দী-ইতি। ৩১ অধ্যায়গত কাল, লয় কলা ও তাল গাম্ধ্বেরই অধিকৃত সংগ্রহ- 
বস্তু; নাট্যসংগ্রহের বস্তু নয়। অতএব, নান্দী প্রমাণান্হ্যায়া রুপে গান্ধর্বাধিকৃত রচনায় বস্তু 
বিশেষ৷ সুতরাং গেয়। যাঁদ বলা ধায়, পদ বিনা গেয়বস্তুর সিদ্ধ হয় না, তদুত্তরে সর্বাপত্তি- 
িরসনার্থ প্রথমেই: বলা হয়েছে “স্থাক্লিবর্ণাশ্রয়োপেতাং নান্দীম” ইতি স্থায়ী, সঞ্চার, 
আরোহণ ও অবরোহণ ইতি রুর্ণচতুষ্টয় (২৯ অঃ)ষড়জাদি স্বরের (নতু কচটতপাঁদ পাঠ্য বল্তুর) 
তাৎকাঁলক কণ্টপ্রযরসম্ভূত গণভেদ। নান্দীগানের পক্ষে স্থাঁয়বর্ণ যথাবাধ আশ্রয় করে ও 


৫৯৬ সমকালীন _- [মাম 
প্রবয়গ্রাহ্য রুপে নিশ্চিত করে স্ত্রধার নান্দী গান করেন। নান্দী যাঁদ মূলতঃ বা প্রধানতঃ পন্য 
হত,'তাহলে উপদেশের মধ্যে পাঠযযোগাধকৃত (১৯ অধ্যায় ) পাঠ্যগুণসকল, বিশেষতঃ উদান্তাদি 
.পাঠ্যবর্ণ চতুষ্টয়ের কোনও একটির উল্লেখ থাকত। কিন্তু, উল্লেখ নেই। 

প্রসঙ্গত, গ্েয়প্রদ মাব্রেরই কিছ না কিছ. পাঠ্যত আছে। যথা; পায়স মাত্রেরই মিষ্টামত্ব 
আছে, যে হেতু পায়সের মিষ্টত্ব আছে, পায়সের মধ্যে তপ্ডূলও আছে। কিন্তু, পায়সকে মিষ্টান্ন 
বলা, হয় না। কারণ, পায়স ক্ষীরপাক বিশেষ, অন্নপাক বিশেষ নয়। অনুরূপ হেতুতে, নান্দশর 
পদত্ব ও নান্দপদের পাঠ্যত্ব ইীত সাধারণ গুণ স্বীকৃত হলেও নান্দী পাঠ্য নয়; নান্দী গেয়। 

নাট্যশাস্তর প্রাচীনতম নাট্যগ্ান্ধর্ব বিদ্যার সর্বোধকৃষ্ট আধার-শাস্ত। “নন্দ?” শব্দ, 
নাব্দণপ্রয়োগের উদ্দেশ্য, নান্দীর প্রমাণ-লক্ষণ সর্বপ্রথম ও সম্যকভোকে নাট্যশাস্রেই উপদিষ্ট। 
এততসমস্ত 'বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত হয়, যথা নান্দী জ্বরূপ্তঃ গেয় বস্তু, এবং এর বিষয় ছল 
গনুর্বাচার সিদ্ধ আশ্ীবাশী। সুত্রধার নামে পুরুষ বিশেষ নান্দীর -গায়ক। নান্দীরচনাকারী 
ব্ান্ত কাঁব হতে পারেন, এবং নিজকৃত রচনা পাঠও করতে পারেন। কিন্তু: সেই রচনার আবৃত্তিকে 
নান্দাপ্রয়োগ মনে করার লেশমান্ন কারণ নেই। 

তাহলে, পরবর্তী কালের, (এবং এখনও প্রচলিত সংস্কৃতানুশীনমূখী বিদ্যারতন . 
সকলের কাব্যসাহিত্য পঠনপাঠন কালে) অলংকারবিশারদগণের ধারণায় “অষ্ট বা দ্বাদশপদ- 
বিরাঁচত ইতি নান্দী” আবিভূত হল 'কিরূপে কোথা হতে? 

উত্তর! নাট্যশাস্মের মধ্যেই অপর এক প্রয়োগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে “অষ্ট বা দ্বাদশপদ 
'বরাঁচিত বস্তু”। এস্থলে নান্দপ্রয়োগের প্রসঙ্গ নয়। 5৯৮5 


- খ্লোকের অব্যবাহত পরে ১০৭ শ্লোকে_ ততঃপদৈ ঘ্বাদশাভ 


ই জিদ লি লি 
এই তদনন্তরপ্রযোজ্য রচনা অষ্ট বা দ্বাদশ পদ দ্বারা অলঙ্কৃত হবে। এই রচনা পাঠ্য; কদাপি 
গেয় নয়। রচনার অভিপ্রায় হল (ক্রমান্বয়ে ১০৭ .শ্লোক থেকে ১১১ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে) 
সর্বদেবতা, সর্বব্রাহ্মণ, মহারাজ, প্রেক্ষকবর্থ ও কাব্যকারবর্গের (যাঁরা নাট্যযোগ্য কাব্যবন্ধ 
রচনা করেন ): প্রতি নমস্কার ও শ7ভেচ্ছা জ্ঞাপনা; এদের প্রাভ আশশর্বচন নক্ন। ‘নমোহস্তু' 
দদয়ে আরম্ভ; শদ্ব্জাতিভ্শ্চ বৈ নমঃ” ইতি; পর শেষ যথা = 


পরে, অষ্ট বা ম্বাদশপদ দ্বারা রচিত স্বাস্তবাচন ও পাঠ করবেন। এই স্বস্তি বাচন নন্দা নয়। 
কিন্তু, নান্দী ইতি গ্রেয় পদের অব্যবহিত পরে পঠনীয় এই স্বস্তি বাচন নান্দগপদের অলঙ্কার 
স্বর্গ । যথা, উত্তমা সুলক্ষণা পয়ীস্বনী, গাভীকে গৃহে আমল্লণ কালে তার কপালে সন্দর- 
লেপ, শৃঙ্ঞমূলে তৈল-হাঁরদ্রা দান, এবং গলদেশে মাল্য আরোপন শত্যাদি রূপে অলঙ্কৃত করা 
উচিত, সেরুপ নান্দ ইতি গেয় পদ [বিশেষ স্বরবর্ণাদ দ্বারা গান করে, পরে অস্টম্বাদশপন। 
দ্বারা রাঁচত স্বস্তি বাচন প্রয়োগ করা উচিত; এই রুপে নান্দী অলকঙ্কৃতা হন। 'সন্দুর-লেপ, 
তৈল-হরিদ্র ও মাল্য যেমন বক্তৃত গাভী নর, কিন্তু, সুলক্ষণা গাভীর অলককার-ঞ্বর্প, এস্থলে 
 জ্বস্তিবাচনও-বস্তু নান্দী নয়, কিন্তু সুলক্ষণা নান্দীশ্থীতের অলঙ্কার স্বরূপ। শন্রধার স্বয়ং 
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নাল্দীগানকে এরূপ স্বাস্ত বাচনদ্বারা অনক্কৃত করবেন। এই হল ভরত মুনির উপদেশের 
অভিসপ্ধি।* | 

ভরতোত্তর কালের কাব্যসাহিত্য রচায়িতাগণ, নাটক রচায়তাগণ এবং অলগ্কারশাস্দ 
প্রণেতাগণ নান্দী নামে গেয়বস্তুর আস্তত্ব, গাঁতরূপ ও প্রমাণ-লক্ষণ সকল বুঝতে পারেন নি। 
রূপে গ্রহণ করেছিলেন। এ'রা মূল নাট্যশাস্ত পাঠ করোছিলেন কিম্বা করেননি, নিশ্চিতভাবে 
বলা যায় না। কিন্তু, গন্ডািকা প্রবাহ ন্যায়ে উত্ত ভ্রমাত্মক ধারণা এতাবৎকাল পর্যন্ত বার্তত হয়ে 
এসেছে। 

পরবর্তী শ্লোকে (1২৩-২৪ শ্লোক, বিপর্যস্ত) 'পারবর্তন' নামে পূর্বরষ্গাঁর প্রয়োগ 


বিশেষের প্রসঙ্গ। যথা 

পরিবর্তন 
ষস্মাচ্চ লোকপালানাং পারবৃত্য চতুর্দশমূ ॥ ২৩ ঢ 
নন্দনানি প্রকুর্বান্তি তস্মান্তর পারবর্তনমূ ॥ ২৪ ॥ ৫ অঃ। 


অর্থ। যে হেতু পূবোৌন্ত নান্দীপাঠকগণ লোকপাল ইতি বিশিষ্ট দেবতা সকলের উদ্দেশ 
করে চতুর্দকে সাম্মালত বর্তনাপূর্বক বহু বন্দনা সকল প্রয়োগ করেন, অতএব, এই পাঁর- 
বর্তমান বন্দনাকার্য পাঁরবর্তন নামে আঁভাহত হয়েছে। 
লোকপাল দেবতাগণের সংখ্যা নাম ও নির্দেশ সম্বন্ধে প্রাচীন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে মত- 
ভেদ ছিল। নাট্যগান্ধর্বের এ্রীতহ্যে কোন্‌ কোন্‌ দেবতা লোকপাল ইতি সাধারণ শ্রেণীতে গণ্য 
হয়েছিলেন জানা যায় না। যাই হক, যখন -চতুর্দিশমঃ শব্দ দ্বারা সামান্যতঃ দিগ্‌দার্শত হল, 
তখন চারদিকের চারজন লোকপাল মনে করলেই যথেষ্ট? ু 
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করলেন। পরিবর্তন প্রয়োগের পরে নান্দাপ্রয়োগ হবে। যথা, 
আশীর্চনসংযুস্তা নিত্যং ষস্মাৎ প্রবর্ততে। 
তস্মান নান্দীতি সংাঁজ্ঞতা ॥ 
এই শ্লোকটি পূর্বেই, সম্যক: আলোচিত হয়েছে। অতঃপর, নান্দঈপাঠ' সমাপনান্তে 
শদুকাপকৃষ্টা প্রয়োগ বাহত। | 
শকাপক্ৃষ্টা, শুচ্কোবকৃষ্টা ধুব মা 
যর শজ্কাক্ষরৈরেব হ্যপকৃষ্টা প্ুবা যতঃ। 
তঙ্মাচ্ছুচ্কাবকৃষ্টেব জর্জর শ্লোক দার্শতা ॥ 


* শ্রদ্ধেয় সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্তী এম. এ, মহোদয়ের সঙ্গে এই অস্ট-ম্বাদশপদ আলো- 
চনার অবসরে তিনি উক্ত “তত” আদি ও “হ্যেবমাম্বিতি নিত্যশই? ইত্যল্ত স্তরের মধ্যে মূল পাঠ্য 
বস্তুর অস্ট-স্বাদশ চরণবন্থার প্রতি আমার দৃদ্টি আকর্ষণ করেন। এটি সদারপ্রাস্ত সৌভাগ্য! বস্তুত, 
_ অন্টপদ = ২ পূর্ত শ্লোক? চ্বাদশপদ = ৩টি প্ণশ্লোক। স্মতরাং ভরত মুনির অভিপ্রায় এই যে, 
ন্যনপক্ষে 'দ্বিশ্লোকী স্তুতিকাচন, অথবা উদ্ধ্পক্ষে 'রশ্লোকশ স্তুতিবাচন দ্বার? গেয়া নান্দণকে অলং- 
কৃত করা উচিত। ভারত মুনি স্বয়ং নমুনা রেখে গিয়েছেন! শ্রদ্ধেয় শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবতশ মহাশয়ের 
তায রে হি হত ডি হাহা উদ 
ধন্যবাদ কাঁর। 


~~ 


6৯৮ সমকালীন [ মাঘ 


অন্বয় ব্যাখ্যা। যন (ষাঁস্মন এব পাঁরণামনাট্যে, শুক্কাক্ষরৈঃ (নীরসা গেয়া অপকৃণ্টা 
ধুবা ইতি) যতঃ €ষস্মাদেব প্রয়োজনবশাৎ) ধ্রুবা (নিবন্ধ গীতাবশেষঃ স এবার ধুবা- 
শব্দেন লক্ষ্যতে ইত) অপকৃষ্টা (স্বরাপকর্ষণসম্ভূতা অন্র' সপ্তস্বরাণাং স্বরন্নয়বিশেষস্য লোপঃ 
. অপকর্ষণং ইাঁত তাদ্‌শেন প্রকারেণ-অপকৃষ্টা প্রুবা প্রষোজ্যা ভবাঁত, তস্মাদ ( অনুরুপ প্রয়োজন- 
বশাং) জর্জরম্লোকদার্শতা (জর্জরঃ ইন্দুদশ্ডং ' তম্‌ ডীদ্দিশ্য শ্লোকঃ স্হুতিবাক্য 'বিশেষঃ 
তজ্জর্জরশ্লোকেন ' দার্শতা আঁভব্যন্তা প্রুবা ইতি উহ্যা) তাদৃশী এব, প্রবা : শুক্কাবকৃষ্টা 
(পূর্বোন্তায়াঃ অপকৃষ্টায়াঃ এব ধ্রুবায়াঃ পূর্বরঙ্গ-সংক্ষেপবশাৎ পুনরাপি অবকর্ষণসাধ্যা 
শুদ্কাবকৃষ্টা ভবেদ্‌ ইতি। এষঃ প্রয়োশঃ শুজ্কাবকৃম্টা ইত নামেন স্মৃতঃ, নতু অপকৃষ্টা ধরা" 
নামেন ইত্যবগম্যতে ৷ 

বিশাদার্থ। শুক্কাপকৃষ্টা ধুবা গাঁতি যথা প্রয়োজন বৃশে নাট্যকর্মে প্রযোজ্য (৩২ অঃ)! 
শুষ্ক অক্ষর দ্বারাও ধ্রুবা গত মধ্যে; পুনরায় কোমল বা সরস অক্ষররচনা দ্বারাও প্রুবাগণীত 
" সাধ্য। অতঃপর শহজ্ক রচনা যাঁদ চতুঃস্বর মাৱ দ্বারা বিন্যস্ত হয়, তাহলে তাকে শঢুচ্কোপকৃণ্টা 
ধুবাগণীত বলে। ইতি নাট্যযোগ্য অপকৃম্টা ধুবা।? 

সমপ্রাত প্ৰরপাণ় পরণক্ষার্থে উত্ত শ্কোপরষ্টা জবা শ্রেণীর গতির দধ্যে আগ 
জজবরিস্ভুতি ঘাঁটত গতি বিশেষের প্রস্মগ। অবশ্য, সর্বপ্রথম বারপূর্বরঞ্গে জর্জরশ্লোকরচিত 
শু্কাপকৃষ্টা ধুবাই গেয় বা প্রযোজ্য এবং পরাক্ষণীয়। জর্জরশ্লোকঘাঁটত এই: প্ুবাগীতির 
পক্ষে বাদ্য সহযোগও থাকে না। একে শুজ্কাপ্রকুষ্টা, তার উপর বাদাসহযোগ বার্জত। এবং 
নান্দীপ্রযোস্তা ব্যান্তরাই এই জর্জরঘাঁটিত শুষ্কাপকম্টা গতি গান করেন। সৃতরাং, এই: পুনর্বার 
অপকর্ষণ হেতুতে একে “শঢচ্কাবকৃষ্টা” প্রযোগ বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ৩২ অধ্যায়ে ধ্ুবাগণীতর 
যে গায়ক-গায়িকাদের গুণলক্ষণ বর্ণিত হয়েছে , (৪৫৯ শ্লোক থেকে ৪৬১ শ্লোক পর্যন্ড) 
সেই উত্তম' গারক-গাক্সিকা গণ কদাপি এই শদত্কাবকৃম্টা প্রথবা গান করেন না। এরাও গান- 
যোগ্যতার প্রাঁক্ষা দেবেন; কিন্তু, অনেক পরে, অর্থাৎ তৃতীয় বা চতুর্থবার আরন্ধ পূবরজ্গে। 
পরীক্ষার 'বিধিরুম ৫ অধ্যায়ের শেষাংশে উপাঁদম্ট হয়েছে। 

যে হেতু অন্র প্রুবা ও অপকৃষ্ট ধরবা প্রসম্গীভূত হয়েছে অতএব এই দুই ব্যাপার সম্বন্ধে 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা উচিত মনে কাঁর। প্রথমেই একটি কথা বলে রাখি। এই প্রযবার দচ্গে ১৪ 
শতাব্দীতে উদভূত প্র;বপদ' গানের কোনও এীতহাপসিক বা অঙ্গাগণীসম্বম্ধ নেই *। - 


নাট্যশচ্দ্রৌয় প্রযবা ও অপকৃষ্ট প্রুবা 

নাট্যে প্রযোজ্য বহুবিধ গণতরূপের মধ্যে প্রুবা-গীঁতি অন্যতম ও প্রধান। গণতবাদ্য দ্বারা 
রসভাব উদ্যোতনার মূলে গান্ধর্বসংগ্রহানুগত নিয়ম উপাঁদস্ট হয়েছে (২১ অঃ)। এবং" 
ধুবা গতির উপযোগণ' পদরচনা ও ছন্দঃকলাযোজনা বিষয়ে নিয়ম যথাক্রমে ৩২ ৷ ৩৩ অধ্যায়ে 
উপদিষ্ট হয়েছে। স্বর, পদ ও তাল বিষয়ক নিয়ম দ্বারা সুনিবদ্ধ' গীতই প্রুবা গীত (বা ধ্রুবা 
গাঁত)। ধরব নামে প্রসিদ্ধ নক্ষত্র যেমন দিক্‌ বিশেষকে নির্ণীত করে, অন্নুরূপভাবে নাট্যে 


* অভিন্ন শব্দ বা অংশত সদৃশ শব্দ দূন্টে এবং 'কোটেশন্-মার্কা উদ্ধৃতি "মার সম্বল করে আধুদিক 
এক শ্রেণীর সঙ্গীত-গবেষক আধুনিক ধ্ুবপুদ গান বা তথাকাঁথত মার্গ-সঙ্লগগীতকে বেদের গর্ভ থেকে 
টেন বার করার চেষ্টা করেন।' ধীতহািক দাঁষ্টি বলতে এখ্রা কিছুই ম্যনেন না। মানেন শুদ্ধ শব্দ- 
রুপের আভন্নতা ও সাদশ্য। এ'রা বহু বহন ভ্রান্ত মত প্রচারের জন্য দায়শী। 


১৩৬৭ | পূর্ব'রসের অবশিষ্ট অংশের দিগদর্শনা 6১৯ 


{বাভিন্ন অঙ্কে প্রযোজ্য ধুবা গীতি তদজ্কনিষ্ঠ রস-ভাবের দিক্‌ নির্ণাত করে, ইতি ধ্ুবা শব্দের 
নিরুন্ত। অ্কগত ইতিবৃত্তের বিশেষতঃ সম্ধি ও পতাকা স্থানে বর্তমানও' ভাবী ঘটনার, তথা 
রসান্তর ও ভাবান্তরের দিঙনির্ণয়কারী এই প্ধুবাগণীতি” ব্যাপার একমাত্র নাট্যশাস্মেরই, অমূল্য 
উপহারস্বরপ। অঙ্কস্থ শ্রব্য দৃশ্যান্ষায়ী কিরূপ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কিরুপে গাঁত রচন'য়, 
এবং কোন: “জাতিরাগণ বা “সাধারণ” স্বরবিন্যাস দ্বারা যোজনীয়, ইত্যাদি বিষয়ে গান্ধ সংগ্রহ 
যে বাস্তব উপদেশ আছে, তার প্রধানতম অংশ ধ্রুবাবাধর অন্তভূর্তি। 

উৎকৃষ্ট ধ্ুবাগণীতির পক্ষে প্রধানতঃ ষড়জাঁদ সপ্ুস্বর এবং গৌণতঃ অধিকন্তু সাধারণ 
স্বর (২৮ অঃ স্বরসাধারণ' প্রসঙ্গ ) প্রযোজনশীয়। তৎসন্বেও, কিং অপকৃষ্ট ধ্ুবাগশীত রচনার 
পক্ষে ছয়, পাঁচ ও চার স্বর প্রয়োগের বাধ আছে। অতঃপর চার থেকে ও ন্যনতর সংখ্যক স্ব্র- 
, দ্বারাও অবকৃম্টাবিশেষ প্ুবার বিধান সংকোতিত হয়েছে। অপকৃষ্ট হাত পাধারণ.স্থলে অব- 
কৃম্টাই বিশেষ। অবকৃষ্টা ধ্ুবারও প্রয়োজন ঘটে। 
এ মতঙ্গ নামে সংগ্রহশাস্্ ব্যাথ্যাকারদের অন্যতম প্রাচীন গীতাবশারদ তৎপ্রণীত বৃহ- 
দ্দেশী গ্রন্থে ভরত মনির নামোল্লেখ পূর্বক একি উপদেশবাক্য উদ্ধৃত করেছেন,_ 


ষট্স্বরস্য প্রয়োগোহস্তি তথা পণ্চস্বরস্য চ। 
চতুঃ স্বরপ্রয়োগোহাঁপ হ্যবকৃষ্টপ্রুবাস্বাপ ৷ - 

অর্থাৎ ভরতমতে ছয়, পাঁচ এমন ক চারস্বর দ্বারাও অবকৃষ্টা প্রুুবা প্রযোজ্য হতে পারে। 
তাহলে অপকৃষ্ট ধ্রবা ও অবকৃষ্ট প্রবার মধ্যে পার্থক্য কির্প ঃ প্রশ্নের উত্তরে মতঙ্গ স:সঙ্গত 
ব্যাখ্যা করে বলেছেন “আনয়মাৎ শ্রীতমামন্ত্ গ্রাহাম্‌”। অর্থাৎ অপকৃষ্টা ধ্রুবা ছয়, পাঁচ বা 
চার স্বর ষোঁজত হলেও গান্ধর্বানুগত নিয়ম দ্বারা 'নবদ্ধ। 'কল্তু, “অন্র” অর্থাৎ অবকৃম্ট- 
{বিশেষের প্রসঙ্গে “আনয়মই” লক্ষ্য। তাহলে সেই অবকৃষ্টার শিক্ষা-দীক্ষা-প্রয়োগ কিরুপে 
সাধ্য? তদুত্তরে বলেছেন *শ্রীতমান্রম্ ইত্যাদ। “শ্রবাতমান্” অর্থাৎ “যেমনাঁটি শোনা তেমলাট 
গ্রহণ, অনুকরণ ও প্রয়োগ”। এ স্থলে "্্রাত” অর্থে ২২ শ্রুতির নয়। শ্রাত অর্থে শ্রবণঘটনা। 
দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাখ্যা করে 'মতঙ্গ বলেছেন “চতুঃস্বরাঃ প্রভৃতি ন মার্গঃ শবরপ্ীলন্দকাম্বোজ- 
বঙ্গাঙ্গ কিরাত বাহ্ীকান্রদ্রুবিড়বনাদিষ্্ প্রযুষ্যতে।” অর্থাৎ চার-পাঁচ-ছয় স্বরের অবকৃষ্টা ধ্রুব 
নাটাপ্রযোজা হলেও গান্ধর্বাবধান মার্গের আঁধকৃত নয়। নাট্যের অত্কীভূত হয়ে শবরপুলিন্দ 
কাম্বোজ ইত্যাদি বনবাস ভূমিকাশ্রত গীঁতের পক্ষে এ সকল অবকৃষ্টা ধ্ুবা প্রযোজ্য হতে পারে। 
উত্ত বনবাস লোকেরা গাম্ধ্বীবধান জানে না। এই প্রকার অবকৃষ্ট ধ্ুবার প্রযোগের প্রযোক্রন 
ঘটলে, অর্থাৎ নাটাস্থ শ্রব্দশ্যের মধ্যে কোনও অরণ্যবাসী স্মীপুরুষের ভূমিকায় গীত প্রযেজ্য 
হলে সেই সেই: অয়গ্যবাসাঁরা কন্ছুত বে রকম স্বরবিন্যাস দিয়ে গান করে ঠিক সেই রকম স্লর- 
বিন্যাস অনুকরণ করা উচিত। 

বাহারের দির 2 
প্রযোজ্য হতে পারে, নাটকীয়. ই[ীতবৃত্ত অনুসারে । . কিন্তু, অপকৃষ্টা ধুবা হল “আন্সাঁফসাঁট- 
কেটেড্‌ স্কেইল্‌”। এই"হল পার্থক্য। ফলে অপকৃষ্টা প্রুবাগপাতির সঙ্গে গাম্ধর্বাননযায়ী বাদ্য- 
সহযোগ বিধেয়। - এবং" অবকৃষ্টা প্রুবাগণীতির সঙ্গে গান্ধার্বানুষায়শ "বাদ্যসহযোগ প্রয়োজলশয় 
নয়। লি তি - ১ 

অতঃপর, অপকৃষ্টা* ধুবা শহজ্কাক্ষর-রচিত হতে পারে; যথা নানা প্রকার বিচিত্র দেব- 
দেবতার উদ্দেশ-সহকৃত স্তোন্র প্রভৃতি। পুনশ্চ সরসাক্ষর রচিত বা সমশ্রব হতে পারে ঃ বথা 


৬০০ সমকাল [মাঘ 


রা সম্ভাবিতা ও পৃথুলা শ্রেণীর গান সকল। ভরত 
মুনির উপদেশ এই যে এই সকল গান ধ্রবারচনা বাধ বাঁহভুত হলেও এদের সঙ্গে 
গান্ধবাবধানান্যায়ী সাধারণ বাদ্যসহযোগ থাকা উচিত (২৯ অঃ ৮০ শ্লোক “এতাস্তু গীতয়ো 
জ্ঞেয়া প্রবাযোগং বিনৈব হি। গান্ধর্ব এব যোজ্যাস্তু নিত্যং গানপ্রযোস্তৃভিঃ 11)1 

এই হল ধৰ বা গীতি, অপকৃষ্টা বা ও অবকৃষ্টা ধুবার সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ পারচয়। 
শদ্কক্ষর 

নীরস কন্ঠে উচ্চারিত অক্ষর (ক-কারাদি অক্ষর, যথা কাকাল-ভেকাি ) শ্রবণে শন্ক 
মনে হয়। কন্ঠ সরস.হদেও, খ-হু-ঠ-থ-ফ, ঘ-বাচ-ধ-্ভ ও ক্ষ’ অক্ষরগঠীল শু্ক। পাঁরশেষে, 
তন্মাবাদ্য ও স্নাষর-বাদ্যের €বেণ্বংশী বাদ্য) সহযোগ না থাকলে, সরস সুশ্রব অক্ষর ও 
গাঁত নীরস প্রতীত হয়। ৩২ অধ্যায়ের শেষের দিকে কন্ঠের সরস-নীরসতা পরণক্ষার "বিষয়ে 
ভরত মুনি উৎকৃষ্ট উপদেশ করেছেন। সম্প্রাত প্রসঙ্গ বিস্তার উচিত হবে না। 

- ৩২ অধ্যায়ে উল্লিখিত খক্‌-গাথা-পাঁণিকা প্রভৃতি স্তোত্র গেরস্থলে কোনও রুপ বাদ্য 
সহযোগ হবে না। এগুক্সি প্রধানত অবকৃষ্টা ধুবার শ্রেণশভুন্ত। 

এখন পূর্বরঙ্গণয় বিধানে প্রথম বার অনুষ্ঠেয় এই শ্্কাপরপটা, স্ন্কাবকষ্টা ও 

ধুবা প্রয়োগের তাৎপর্য অনুসরণ করা ষাবে। 

“জর্জ রশ্লোকদার্শতা” অর্থ জর্জরশ্লোকরুপে রিতা, এ CRETE 
সর্বপ্রথমে ও বাদ্যসহযোগ বিনা জর্জর শ্লোকভূতা শুচ্কাবকৃষ্টা প্রয়োগ করা ও পরীক্ষা করা 
উচিত। পরে, অন্যান্য শুস্কাবকৃষ্টা প্ুবাও প্রয়োগ্গপরাক্ষাধীন করা উঁচত। 

-অতৃপর, জর্জরম্লোকপূরস্কৃত শহ্কাবকৃষ্টা- প্ুবা প্রযোগের পরে প্রঙ্গদ্বার” প্রযোগ 


অন্বয়ব্যাখ্যা। তত্র (পূর্ধরঙ্গবধৌ এব পরাক্ষাীমন্তধ নতু নাট্যকমণীবধো আঁভনয়- 
প্রযোগনিমিত্তং ইতি) যন্মাৎ (যদবসরবশাৎ অর শুজ্কাবকৃষ্টধবাপ্রযোগানন্তর্যং হি সত 
ইত) প্রথমং (পূর্বরজ্গ কর্মস এক প্রথমবারং) আঁভনয়ঃ ( বাগল্গাদিভেদাভন্নঃ আভিনয়ং তৎ 
পরাশক্ষার্থম্‌ ইতি) হি অবতার্যতে (ক্রমেণ আরভ্যতে উদ্‌গৃহ্যতে বা) অতঃ (আস্মাদ্‌ ক্ষণাৎ এব) 
বাগশ্গাভিনয়াত্মকম (কেবল বাচিকাষ্গিকাভিনয়লাক্ষতম: এব হি' ন তু সত্বাহার্যাঁভনয়লক্ষিতমূ) 
রঙ্গদ্বারং (প্রথমবারাভিনয়কর্ম-প্রবেশকৃত্যং তশ্নামাসদ্ধং রঞ্গম্বারং আরভনায়ং ইত ) জ্ঞেয়ন্‌ 
(পূর্বরজ্গ প্রযোগীনাং বিজ্ঞেয়ম্‌ ইতি শেষঃ)। 

বিশদ অর্থ। শ্লোকের 'প্রথমং' ও বাগঞ্গাভিনয়াত্মবকং ইতি শব্দ দ্বয় অর্থ-তাৎপর্ষের 
সচক। - 

পূর্ব কর্মে পরাক্ষার্রম বিধির সৌঁঘ্ঠবতা সম্পাদনার্ে বলা হয়েছে, সর্বপ্রথমবার অনু" 
ষ্ঠে় পূর্বরঞ্গে আভনয়মূলক কর্মও পরপক্ষশীয়। যথা' সর্বপ্রথমবারে চাররকম 
মাধ্যে মাত বাঁচিক ও আগক প্রযোগ দৰ মিলত ভাবে প্রযোজ্য ও পরণক্ষণণয়। এই প্রজ্ঞা 
প্রয়োগকে 'রঙ্গান্বার বলা হয়েছে। “রঙ্গ অর্থাৎ আঁভনয়কর্ম-চতুষ্টয়। সর্বাগ্রে বাচিক ও আঁচ্গিক 
প্রযোগ পরণক্ষো্তীর্ঘ হলে, সেই সেই প্রযোগ ব্যান্তরা ভাঁবষ্যতে অনুষ্ঠেয় পূর্ণাঞ্গ 'আভিনয়- 
যোগ্যতার রাজ্যে প্রবেশ লাভ করেন। বাচিক ও আঁঞ্গক অভিনয়ে পরশণক্ষোত্তীর্ণ না হলে সেই 


১৩৬৭] পূর্ব রঙ্গের অবশিষ্ট অংশের দিগদর্শনা ৬০১ 


প্রযোগ্ী ব্যান্ত পূর্ণরূপ অভিনয় কর্মে পরাক্ষার য়োগ্যতা-লাভ করে না।' কারণ, পূর্ণরূপ অভি- 
নয় কর্মের অর্থাৎ বাচিক আ্গিক সাত্বক ও আহার্য আঁভনয় কর্মের মূলেও বাচক-আম্গিক 
সিদ্ধি থাকতে বাধ্য। যে লোক ভাত রাঁধতে জানে না, সে-কখনও-পোলাও- রাঁধবার পরীক্ষায় 
প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারে না। ইত নিতান্ত সহজ সাধারণব্্ধির কথা । এই হেতুতেই 
“প্রথমং হি অবতার্ধতে” ও "রঙ্গদ্বারং বাগহ্গাঁভনয়াত্বকম্‌” বলা হয়েছে। পূর্বরঞ্গকর্ম হল 
ভবিষ্যতে সাধনায় নাট্যকর্মের পূর্বে অপাঁরহার্য রুপে প্রযোগ-পরাঁক্ষামূলক- কর্মীবধি। 

অন্যপক্ষে, “এই রঙ্গদ্বার পর্যায় থেকেই .রঙ্গ বা নাট্য কর্ম আরম্ভ হওয়া উচিত” হীত 
সিন্ধান্ত যে কি পরিমান হাস্যকর ও প্রত্যক্ষাবরুদ্ধ, যথা সংক্ষেপে অলোচ্য। রামাভিষেক-সংক্রাম্ত 
নাট্য আরম্ভ হল। রামের ভূমিকাধার আভনেতা রঙ্গপাঠে. প্রবেশ করলেন। কিন্তু _রাজবেশ 
থাকবে না! কারণ, রঙ্গদ্বারে অভিনয় হবে আহার্য (-বেশাভরণকেয়রকুম্ডলমনকুটাঁদ ) আঁভনয় 
ব্যাতরেকে ! মনে করা ষাক্‌ ভূমিকাধারণ ব্যান্তটি টোলের যুবাবয়স্ক বিদ্যার্থধ। তান রামভূঁমকা 
অভিনয় নিমিত্ত রঙ্গপীঁঠে আবির্ভূত হবেন, উন্মুন্ত ও শিখাযুক্ত মস্তকে; তার কন্ঠে স্বর্ণ হার 
নেই, কর্ণে রাজকুমারোচিত কুণ্ডল নেই! পারধানে সম্মুখ-পশ্চাতে কচ্ছবদ্ধ সাধারণ বস্ম এবং 
গায়ে একটি ফতুয়া! কি হেতু এরুপ আভনয়বৈচিন্র্য ঃ যে হেতু “সাহিত্য দর্পণ” লেখক, তথা 
অন্যান্য পকেট-দর্পণ প্রবন্ধকারেরা ফতোয়া দিয়েছেন “এই রঙ্গদ্বার পর্যায় থেকেই নাট্যাভিনয় 
আরভা, এবং উন্ত প্রয়োগে মাত্র আ্গক ও বাচিক অভিনয় থাকবে।” সংস্কৃত কাব্যানুশশগন- 
মূলক পঠন-পাঠনের ধারায় এই অদ্ভূত গড্ডালকা-প্রবাহ আগত হয়েছে, বহু কাল থেকে। হাস্যকর 
নিশ্চয়, তবে দুঃখের হাসি। ভরত মুনি কি এতই নির্বোধ ছিলেন যে “রঙ্গদ্বার পর্যায়ে নাট্যারম্ড 
হক” বলে নট-নটাদেরকে ভূঁমিকান্ন্যায়ণ সঙ্জাকরণের সময় না য়েই রঙ্গপাঁঠে অবতীর্ণ হওয়ার 
ফতোয়া দিয়ে 'গয়েছেন! 

ভরত মুনির উপদেশের 'নশ্শশলত সার হল, প্রথমবার পূ্বরজ্গে চতুরঙ্গ ( আজ্গিক, বাঁচক 
সাত্বিক ও আহার্য) অভিনয় 'নিদার্শত করা উচিত নয় কারণ এর্‌প কৃত হলে প্রয়োগ-কর্মের 
বিশিষ্ট গুণ-দোষ পরীক্ষা করা অসম্ভব! অতএব প্রথমবার সাধনীয় পূর্বরঙ্গে ভূমিকাভিনেতা- 
গণ সংকাঁজ্পত নাট্যের মাল আঞ্গিক-বাচিক অংশদ্বয়ই 'িদার্শত করবেন। 

প্রথম বারের যোগ্য 'রষ্গদ্বার' পর্ব সম্পন্ন হলে এর পরেই “চারা” ও 'মহাচারা” নামে 
প্রযোগ-হুগল নিম্পাদনীয়। 
চারণ ও মহাচারণ | 

শঙ্গারস্য প্রচরণাচ্চারী সম্পারক'ার্ততা। 
রোদ্রপ্রচরণাচ্চাপ মহাচারীতি কীর্ততা || 

অন্বস্নল্যাখ্যা। যদ্যাপ প্রচরণসাধারণ্যাৎ চারা ইত্যবগম্যতে তথাপি অর বৈশিষ্ট্যং দর্শযাত 
যথা শঙ্গারস্য (শঙ্গারযোগ্য বেশালভ্কাররূপতয়া তাঁদ্বভাবানুভাবাসদ্ধিহেতুকং সুকুমার প্রয়োগ 
বহদলং শৃঙ্গারতাণ্ডবং তস্য এব) প্রচরণাৎ (প্রকৃষ্টরূপেণ গাঁতপ্রয়োগ্গঃ তৎ প্রয়োগবশাৎ ) চারা 
(পাদস্য জঙঘায়াঃ উঃ কট্যাশ্চ সমান করণাৎ চেষ্টা চারণ ইতি) সমূৃপারকীর্ততা (নূত্তনাটা 
সংসৎস: প্রখ্যাতা)। তট্ধবাপ রোঁদ্রস্য ( রোদ্ুবিভাবানূভাবাঁসাম্ধহেতুকং চণ্ডপ্রয়োগবহুলং 
রোৌদ্রতাণ্ভবং তাদৃশস্য এক তাশ্ডবস্য) প্রচরণাৎ মহাচারী ইত্যেব কশীর্ততা নাট্য গান্ধর্বসংসৎসদ 
ইত বিশেষঃ। অন্ত মহাশব্দেন শিবতাশ্ডবপ্রচরণং এব হি মুখ্যতঃ আঁভসন্ধেয়মূ ইতি। 

[িশদার্থ। প্রচরণ-সাধারণ অর্থে চারী (১১ অঃ)। তাহলেও -এস্ধলে চারশবিশেষের 
প্রয়োগ সুচিত। শঙ্গারাবভাবক সবকুমারপ্রয়োগ-বহদল নূত্তই শঞ্গারতাশ্ডুব। শৃঞ্গারতাণ্ডবের 
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বিশিষ্ট প্রচরণই “্চারী”। চারণ” ইতি পাঁরভাষক-সাধারণ শব্দ দ্বারা পাদ-জঙঘা-উরু-কি- 
দেশের সমঞ্জস কর্ম উপাদষ্ট হয়েছে। গোরবার্থে শঙ্গারপ্রচরণই চারী। কি হেতু? সর্ব নূত্তনট্টা 
সংসদ এ অর্থেই চারা’ শব্দ ব্যবহার করেছেন। যথা পাকশাস্রে 'অন্নপাক' শব্দ দ্বারা উত্তম 
পাদ-উরু-জগুঘা-কাঁটর শৃঙ্গারোচিত উত্তম প্রচরণই গ্রাহ্য হয়োছল। প্রচরণ অর্থাৎ গাঁত প্রয়োগ । 
অনুরূপ ভাবে রোঁদ্রাবভাবক ও উদ্ধতকর্মবহুল নৃত্তই রোদ্রতান্ডব। রৌদ্রুতাপ্ডবের উপযোগ 
প্রচরণ “মহাচারী” শব্দ দ্বারা গৃহপত। কি হেতু? রৌদুতাশ্ডবের সর্বোৎকৃষ্ট ভূমিকা পক্ষে মহা- 
দেব (মহত্তম দেব) আচাঁরত নূত্ত ও উপদেশই বর্বোস্তম। ইতি ভারতীয় নাট্য গান্ধর্ব সংসদের 
গুরাচার সিদ্ধি । অতএব- রৌদ্রচারীই' মহাচারী; মহা অর্থে মহাদেব! 

তাৎপর্য । পূর্বরজ্গে রঙ্গদ্বার পর্ব সমাপ্ত হলেই: চারী ও মহাচারণ প্রযোগ নিদার্শতব্য। 
অর্থাৎ সংকাষ্পত নাট্যে যাঁদ শঙ্গারতাশ্ডব ও রৌদ্রুতান্ডব পাঁরবেশনীয় হয়, তবেই পূর্বরঙ্গে 
উন্ত প্রকার পান্র-পান্লীগণ পরাক্ষার্থে চারণ প্রয়োগ করবেন। নচেৎ নয়। কার্যতঃ, ভরত মুন 
উত্তম নাটকেরই আদর্শ নৃত্ত বুম্ধ্যারূঢ করেছেন। অন্নপাক ন্যায়ে। মহাদেব সম্বলিত উত্তম 
নাটকীয় আদর্শে নাট্য পারকাজ্পত হন্দে শিব-তান্ডবের মধ্যে চারা ও মহাচারীও থাকবে। যে সকল 
পান্র-পান্রী এ কার্ধাট করবেন তাঁরাও পরীক্ষাপূর্বক মনোন'ত হবেন। এই হল প্রধান উদ্দেশ্য। 

অপর উদ্দেশ্য ও আছে। নূত্তকর্মের আঁধকন্তু অপর প্রকার কতিপয় কর্মেও চারা 
প্রযোজ্য । যথা = 

চারীভিঃ প্রস্ভুতং নৃত্তং চারীভ শ্চেষ্টতং তথা! 
চারীভিঃ শস্ত মোক্ষণে চার্যা যুদ্ধে চ কীর্ততা ॥ ৫ ॥ ১১ অঃ। 

অর্থাৎ নূত্তপ্রস্তুতি পক্ষে, চেষ্টাসাধ্য (ব্যায়ামাদ ) কর্মের পক্ষে, অস্রশস্ত্ের সন্ধান- 
মোক্ষণ পক্ষে, এবং যুদ্ধ কর্ম পক্ষে চারীসকলই ন্যুনতম উপাদান! সরল ভাষায় চারা = প'য়তারা 
(হন্দীশব্দ )। যাই হক, চারা বিনা গাঁত নেই! কারণ, গাঁত = পাদ, উরু কাঁট ও জঙঘার সম্মি- 
[িত কর্ম। 

কথা এই যে নাট্যকর্মের বিশিষ্ট স্থানে নত্তাতাঁরক্ত অপর পূর্বোন্ত কর্ম সকল ও 
নিদর্শনীয়। অবশ্য, “চারণ” ব্যাপার আঁঞ্গর্-আভিনস্বেরই অংশ্ব। কিন্তু, বাচিক আঁতীরন্ত বিশিষ্ট 
অঙ্গ কর্ম ও প্রযোজ্য হতে পারে। যথা ব্যায়ামাদ্দি কম" ইত্যাদ। এই সকল কর্মে যাঁদ বিশিষ্ট 
“চারা” প্রয়োগ করণীয় হয়, তাহলে, পূর্বরজ্গে বাঁচক ও আ্গক পরীক্ষার অব্যবাহত পরেই 
চারী-প্ররোগ পরাক্ষণীয়। এতদবসরে শৃঙ্গারচারী ও মহাচারী বিশেষও পরখক্ষণীয়। 

ভিডি তি ডিজি তৃতীয় বিভাগীয় 
কর্মারম্ভ যথা = 
ব্রিগত 

বিদৃষ্কঃ সূত্রধার স্তথা বৈ পারিপাশ্বকঃ। 
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৩৫ অধ্যায়ে “পারিপার্শ্বিক” ও অৱ “পাঁরিপার্বক' সকার্থকাচক পাঠান্তর এবং, যে 
পর্যায়ে বিদূষক, সূত্রধার ও পাঁরপার্্বক নামধেয় সংসদ্‌সভাগণ মিলিত হয়ে সংকল্প করেন, 
সেই পর্যায়বিহিত 'কর্ম পব্রগত' নামে আখ্যাত হয়। 

সংজজ্প অর্থ, পরণীক্ষত বিষয়-বসতৃর্মের দোষ-গুণ লক্ষ্য কুরে তপাঁরহার বা প্রাতিকা- 
রার্থে সম্যক্‌ জল্পনা করা। ভ্রিগত অর্থাৎ শরয়ের আশ্রিত। এ স্থলে অর্থাৎ প্রথমবার গ্রর্বরজ্গ 


১৩৬৭] পৃবরিঙ্গের অবশিষ্ট অংশের দিগদৰ্শনী ৬০৩ 


কর্মে (১) বিদৃষকাদি ব্যাক্তরয় (২) পাত্র প্রয়োগ ও অর্থ (উদ্দেশ্য ) ইতি য় এবং গাঁত, বাদিত্ ও 
নত্ত ইতিরয়ং। এই রুপে ত্রিগ্ত। ত্রিগত সংজল্প ত্যাগ করলে পরাক্ষা-বিচার-নর্বাচন বলতে 
কিছুই থাকে না। পরণক্ষা-ীবচার-নর্বাচন ত্যাগ করলে পূর্বর্গের সার্থকতাই থাকে না। তখন, 
পৃবাবহান রঙ্গ হয় তামাশা বা ছেলেখেলা ( কিণ্ডার গার্টেন কলা)। " 

গত ব্যাপারে গুণ অপেক্ষা দোষগুলিই সর্বথা লক্ষ্য। নচেৎ, গুণ্মদ্ধৃতার কারণে দোষ 
অলক্ষ্য হলে, ষাপ্য ব্যাধর উপসর্গের মতো পরে পরিণাম নাট্য কর্মের মধ্যে দেষগ্যাল আবির্ভূত 
হয়। এই উত্তম হেতুতেই বিদুষকের নাম সর্বাগ্রে পাঠত হয়েছে! 

শবদুষক' রূপে নির্বাচিত ব্যান্ত যে নাট্যাদ' বিষয়ে আঁভজ্ঞ ও জ্ঞানী এ কথা বলাই বাহুল্য 
নচেৎ পত্রগত' ব্যাপারে অন্য দুজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে তাঁকে স্থান দেওয়াই হত না। বিশিষ্ট রূপে 
দূষণ করেন ইতি বিদূষক। বিদূষক ব্যস্ত নিন্দাপ্রয় নন। যেখানে যে দোষ লক্ষ্য হয়, (তান 
সেই দোষেরই প্রসঙ্গ করেন। নাট্যগান্ধর্বের বিচার বিশেষজ্ঞ অপর বহু সংসদ্‌সভ্য উল্লিখিত 
হয়েছেন। কিন্তু, বিদূষকের বৈশিল্ট্য ও ডীল্লাখত হয়েছে। ৩6৫. অঃ ৫৭ শ্লোকে বিদূষক গৃণ- 
লক্ষণ প্রসষ্গের শেষে বলা হয়েছে: “স বিধেয়ো বিদূষকঃ৮। অর্থাৎ_ারগত' কর্মের নিষ্পান্ত 
1নামত্ত বিদুষক ব্যাস্ত বিধিপূরবক * নির্বাচনীয়। এই; হেতুতে “বধেয়ঃ৮ বলা হয়েছে। নির্বাচনীয় 
ইতি স্বীকার করলেই যোগ্যতাসূচক গুণ ও জানা উচিত। সাধারণ গূর্ণত: বুঝা গিয়েছে। 
অতঃপর, বিশেষগুণত. সূচিত হয়েছে 'শবদূষক” শব্দের ব্যুৎপাত্তগত ভাবে। অবাঁশষ্ট থাকে, 
কিছু লক্ষণ। বলা হয়েছে - 

বামনো বল্তুরঃ কুক্জো '্বিজহেবা বিকৃতাননঃ। 
খলাতঃ 'পিজ্গলাক্ষ*্চ স বিধেয়ো বিদূষকঃ || 

অর্থাৎ জ্ঞান ও আঁভন্ হওয়ার আঁতাঁরন্ত ভাবে এ সকল লক্ষণের কোনও একটি লক্ষণ 
থাকলে তাদ্‌শ যোগ্যতা সাপেক্ষ বিদুষক নির্বাচিত হওয়া উচিত। যথা বামন, দল্তর ( দণর্ঘ- 
. দন্ত), কুব্জ, দ্বিজহব বিকৃতমুখ খলাত" ( মস্তকে কেশল্যাপ্তি) ও পিঞ্গলাক্ষ ( পিঙ্গলবৰ্ণের- 
চক্ষু-তারকা ) হইত জক্ষণ থাকলে তাদ্‌শ যোগ্যতা সাপেক্ষ বিদূষক নির্বাচিত হওয়া উচিত। 
যথা বামন, দন্তুর € দীর্ঘদল্ভী ), কুক্জ, দ্বিজহক িকৃতমুখ, খলাতি ( মস্তকে কেশলাপ্তি) ও 
৯85 চক্ষ-তারকা ) ইতি লক্ষণ সকল। লক্ষণ-তাঁলকা ভয়ানক সন্দেহ 
। 
| প্রকারান্তরে বলা হল সৌম্যমর্ত, নবান যৌবন, নম্র-মধুর ভাব__ভাষণ* {বিদুযকের 
অযোগ্যতাই সূচিত করে। বিদূষক মোহগ্রস্ত হলে চাকার ছেড়ে দেওয়াই উচিত 
রুপে ৷ এ'র উপাস্ধাতি মাত্রেই, নট-নটীরা সাবধান ও সংযত হন। কারণ, বিদৃষক ব্যান্ত কখন 
কার দোষ-্যাট লক্ষ্য করবেন, এবং তার ফলাফলই বা কিরূপ হতে পারে, এ বিষয়ে শক্কাই 
অত গদণ। আষিক কি, স্বয়ং সরধার বা পারিপাশ্বিক ব্যাস্ত কোনও বিশিষ্ট নটনটার প্রতি 


*নাটীশান্দের সব তাতেই শবাধি! এও ত’ জলা কঙ লয়! এখনকার অবস্থা অবশ্য উন্নততর । শাস্মও 
নেই, বিধিও নেই। 

গ বথা নট-মটা বিশেষের লাক্ষাৎ রূপ ও বর্ম দর্শনে স্তাল জ্যাক ভাল* পতোমার আশ্রিকটা 
খ্‌--ব ভাল' লেগেছে ? “তুমি আমার বাড়ীতে এসে দেখি তোমাকে স্টার করা যায় কিনা, বুঝতেই 
ত’ পারছ!” ইত্যাদি মুগ্ধভাষণ। ৫ 


৬০৪ Vv 2.১, সমকালীন [মাঘ 


অন্যায় পক্ষপাতগ্রস্ত হলে, বিদূষক তাঁর পদ্বাধিকার বলে সত্রধার ও পাঁরপা্বিকেরও দোষ 
দেখিয়ে দেওয়ার সাহস' রাখেন ।-:ফল কথ্য, নট-নটদের পক্ষে বিদূষক সাক্ষাৎ বিভীষিকা প্রাত- 
পল্ন হলেও, নাট্যগান্ধর্বের সিদ্ধার্থে বিদুষকের. বাক্য উত্তম সম্মার্জনী স্বরূপ । 

প্রসঞ্গতঃ, নাটকাঁদ রচনার মধ্যে ভূমিকাধারী চারঘ্রবিশেষ রূপ “বিদুযক’ ও এই ন্রিগত- 
জঙ্গ্রনাকারী বিদূষক এক অভিন্ন জক্ষণবস্ত ব্যাস্ত নন। অভিন্ন ব্যাস্ত হলে ভূমিকাধারা বিদ্‌ষক 
কদাঁপ নিজ দোষ লক্ষ্য ও পরীক্ষা করতে পারে না।. 

এস্থলে “দ্ৰজিহৰ” ও পপঞ্গালাক্ষ” সম্বন্ধে কাত আলোচনা আছে। “দ্বাঁজহৰ; বস্তুত 
সম্পকেই বুঝায়। এ স্থলে অর্থ হল' সর্পবং ক্রর। বিদুষক সাক্ষাতে হয়ত কোনও নট-নটীর 
প্রশংসা করেন। “কিন্তু, 'ন্রিগত-সংজজ্প কালে তাঁর অপর দূষক-ঁজহ্বাটি উদগ্র হয়ে উচে। 
পঁপঞ্গল' ইাঁত বর্ণনাম নাট্যশাস্তে বর্ণরচনা প্রস্ঞ্গে উল্লাখত নয় (২৩ অঃ ৭৪ শ্লোক থেকে 
৭৬ শ্লোক )। ভরত মতে “সতনীল যোগে পাশ্ডুবর্ণ”*, “সতরন্ধ যোগে পদ্মবর্ণ,)* “পণীতনীল 
যোগে হাঁরদ্‌বর্ণ” এবং “নীলরন্তযোগে কষায় বর্ণ” গ্রাহ্য হয়েছে। অপর সমস্ত ন্রিবর্ণ (প্রভূত) 
যোগদ্বারা লভ্য বর্ণ সকল “উপবর্ণ” বলা হয়েছে। সুতরাং ণপঞ্গল উপবর্ণ রূপে গণ্য। অথচ 
অমরকোষ ও অন্যান্য অভিধানে “নীলপশত "মশ্রবর্ণ িঞ্গল” ইতি পাঠিত। নীলপগত মিশ্রণে 
হরিদ বর্ণ (সবুজ রং) লোক প্রীসম্ধ। নাট্যাশাস্রেও অনুরূপ বর্ণনা গ্রাহ্য হয়েছে। সুতরাং, 
“নীলপণত মিশ্র বর্ণহ িজ্গলবর্ণ” ইতি সিদ্ধান্ত গ্রাহ কার না। বরং মনে হয়, নগল ও পদতের 
সঙ্গে অপর অজ্ঞাত একটি বর্ণ যোগে পিজ্গলবর্ণ। প্রচালত বাংলা' ভাষায় “কটা চোখ” নির্ভরযোগ্য 
“বা স্স্থর বিবৃতি নয়। তবে, নীল-পীত ও সিত বর্ণ যোগে এক প্রকার “কটা চোখ” সাধ্য এও 
প্রত্যক্ষ। 
ধরেষার। বান HE ও নাটাগান্য: কের বিষয়বস্তু UNG নিদির গর্বাচার SA 
বাক্য ধারণ করে 'উন্ত 'বিষয্লাদর মান-প্রমাণলক্ষণ নির্ণয় করেন এবং উত্তম প্রযোগ সাধিত করেন, 
সেই ‘পুণ্যাভধান’ ( পাব্রনামা ) ব্যক্তিই সূত্রধার ইতি ভারতীয় নাট্যগান্ধর্ব সম্প্রদায়গত নিরুক্ত। 
৩৫ অধ্যায়ে ৪৫ শ্লোক থেকে 6২ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে “সুত্রধার, ও “আচার্য নামধেয় পুরুষ- 
দ্বয়ের স্বাভাবিক ও সাংস্কারক গুণ. সকলের সাধারণ্য বার্ণত হয়েছে। সামান্যতঃ পাঠ করলে 
মনে হয় যেন সূত্রধার ও আচার্ষের গুণলক্ষণে কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু, উত্ত পদ্যস্তরের 
অব্যাহত প্‌র্বস্থ দুটি গদ্যবাক্য সূত্রধারের বিশিষ্ট গুণ লক্ষণ বার্ণত হয়েছে। যথা “তত্র 
সূত্রধার. গুশান বক্ষ্যামঃ। পৃপ্যাভিধানমেব তল্লক্ষণং আভিমতবাকসংস্কারাঃ তালাবধানজ্ঞতা জ্বর 
বাদিন্রত্ববেদনণ্ট ॥ আচার্ষের পক্ষে এই গুণলক্ষণসমবায় উপাদিস্ট হয়ান। 

উত্ত গদ্যবাক্যের অন্বয়মূখী ব্যাথ্যা। প্রযোন্তুলক্ষণপ্রসঙ্গেষ আদৌ সত্রধার ইত নাম 
পুরুষস্য গুণান্‌ কথয়াত। বহুপ্র্বাচার্ধবাক্যানুবাদতয়া অত্র বক্ষ্যামঃ ইতি শব্দস্য 
বহুবচন প্রয়োগঃ সার্থকঃ ইীতি। কথমাদৌ সত্রধারগুণপ্রসঙ্গঃ হাত চে প্রযোল্তৃষ্ণ তস্যৈব 
শ্রেম্ঠত্বাদ। কিম্ভুতং তৎ শ্রেম্ঠত্বং চেৎ তথাহ পণ্যাভধানমিত্যাপি। ষস্য নামগ্রহণমান্রেশ সর্বা- 
পরপ্রযোস্তূণাং জিহবশ্নাদ্ধ ভাঁবাত শ্রদ্ধাবিশ্বাসৌ চ উপজায়েতে বৃক্তিলাভাদ বা ভবাঁত স এব 
পৃণ্যাভিধানঃ পাঁবন্রনামা সুন্রধারঃ ইতি । সর্বনাট্য গান্ধর্ব কর্মণাং প্রমাণসূতাণি উদ্ধারয়াত সর্ব- 
প্রয়োগং চ সাধয়তি ইতি সূত্রধারশব্দস্য নিরুক্ত £ প্রাচীননাট্যগাম্ধ্বসম্প্রদায়সমাচারঃ ইতি এব 
অবগ্নম্যতে। অৱ নামখ্যাঁতরেব সুত্রধারস্য মুখ্যলক্ষণম্‌। নন; কিমস৮ কর্মলক্ষণং বা ইত চেৎ 
তদাহ আঁভিমত বাকসংস্কারাঃ ইত্যাদি! দীঁক্ষা-ীশক্ষাগ্র্বাচারশৌচাদিসাধনেন এব নিরল্তরং 
ষস্য বাক্য প্রয়োগসামর্থাং দেশকালপান্রাভমতাঃ সংস্কারাঃ গুণাঃ ইত্যেব বর্তন্তে অর তাদৃশাঃ 


১৩৬৭] পূর্বরঙ্গের অবশিষ্ট অংশের দিখদর্শনী ৬০৫ 


সংসকারাঃ হি প্রথমং লক্ষণমূ। ছ্বিতীয়ং চ তালবিধানজ্ঞতা নাট্যগান্ধর্বকর্মসু মান্রাকলালয়ানাং 
প্রয়োগাঁবধানং তালাবধানম্‌ তদবধানাবশেয্জ্ঞতা ইতি। তৃতায়মাঁপ স্বরবাদিত্রতত্্ব বেদন অন 
স্বরঃ বড়জাদশনাং - যঃ এব স্বরঃ বাদিসংবাদ্যনুবাদিরূপেণ ব্লাগরসভাবাদেঃ কারণম্‌ এক ' 
ভবাঁত' সঃ এবার স্বরশব্দেন গৃহ্যতে।. বাদি্রমন্র বাণাদিসর্বাতোদ্যমালিতপ্রযোগবিধানম্‌ ইাঁত। 
তয়োঃ স্বরবাঁদিতরয়োঃ মূলীভূতং তত্বং রস্ভাবাভিনয়ধর্মবৃত্তপ্রবৃত্তি বিবেক িশেষং যদ এব 
নাট্য গাম্ধর্রয়োঃ ষোগসাধকং ভবাঁতি তদ্‌ এব তত্বম্‌ ইীতি। তাদৃশস্য এব-তত্বস্ট বেদনং জ্ঞাপন- 
বৈশারদাম্‌ ইতি লক্ষণানাং সমাহারেণ অল্পক্ষণং সূররধারপুরুষস্য লক্ষণম্‌ ইত্যেব অবগল্তব্যমৃ। 

অর্থ ॥ বহু প্রযোন্কুগণের লক্ষণপ্রস্গ। পরে অচার্যগুণ প্রসঙ্গ। সুত্রযারের শ্রেম্ঠত্ব {ক 
হেতু? উত্তরে বলা হয়েছে, সূরধার পূণ্যনামা ব্যন্ত। অপর সর্বপ্রষোকুগণ যাঁর নাম উচ্চারণ 
ক'রে জিহৰাশুদ্ধি. করেন* (বাকৃপবিন্রতা লাভার্থে) হৃদয়ে শ্রদ্ধাবি*বাস সুণ্যয় করেন, আপি চ 
বৃত্তিলাভাদও কামনা করেন, সৃত্রধারই সেই পণ্যনামা পুরুষ । নাম খ্যাতই এ'র মুখ্য লক্ষণ। 
সর্বপ্রয়োগশিজ্পীদের কর্মসূন্গ্যাল ইনি ধারণ করেন, এই অর্থেও ত’ স্ত্রধার নাম 'সাঁদ্ধ। 
সূন্রধারের কর্ম লক্ষণই ব! কিরুপ ? উত্তরে বলা হয়েছে “আঁভমত বাকৃসংস্কারঃ” ইত্যাদি কর্মলক্ষণ। 
দীক্ষাশক্ষাপ্রস্কৃত গুর্বাচার শৌচাদি নিরন্তর সাধনের (৩৬ অঃ ১৩ শ্লোক) ফলে সূত্রধারের 
বাক্যোপদেশ প্রয়োগ করার ক্ষমতা 'নিত্যই দেশকাঙ্গপান্রীভিমত সংস্কার রূপে আঁভব্যন্ত হয়ে পড়ে। 
তিনি যখন বিদুষক পাঁরিপাশ্বিক আচার্য প্রভীতর সঙ্গে পরামর্শ করেন, তখন তান যেরূপ 
আঁভমত বাক্য প্রয়োগ করেন, পুনশ্চ, গাঁণকা উদভটা প্রভৃতি প্রকীতিবর্গের সঙ্গে পরামর্শ কালে 
ও সে রুপ ক্ষেত্রাভমত বাক্য প্রয়োগ করেন। পুনশ্চ, নাটো প্রযোজ্য সংলাপ-গান কর্মে সংস্কৃত, 
বহুপ্রকার অপজ্রংশ ও দেশভাষার সুষ্ঠ উচ্চারণাদি একান্ত আবশ্যক। এ বিষয়ে পান্র-পান্রীগণকে 
উপযুক্ত শিক্ষাদান, পক্ষে সূত্রধারই প্রধানতম ব্যান্ত। দ্বিতীয় কর্মলক্ষণ যথা ‘তালাবিধানজ্ঞতা’। 
গান্ধর্ব ও নাট্যের নির্দোষ ও সমুচিত সহযোগ ব্যতীত প্রয়োগ-সাফল্যের আশা নেই! গণতাঁদ 
বস্তুর উৎকৃষ্ট রচনা ও পরিকল্পনা মূলে প্রামাণনূগ মান্রা-কলা-লয়ের অধদন। অপর বহু প্রয়োগ 
শিল্পার তালজ্ঞান প্রয়োজন হ'লে ও তাল 'বিধানজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না (৩২ অঃ ৪৫৯/শ্লোক 
থেকে ৪৬৪ শ্লোক, গাতৃবাদকগদণপ্রসঞ্গ)। কিন্তু, সূত্রধার নাট্য গান্ধর্ব পাঁরকঞ্পনার সমগ্র 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এই হেতুতে তান তাল িধানজ্ঞ ব্যান্ত। তৃতাঁয় লক্ষণ হ'ল স্বরবাদিব্রতত্ববেদন। 
স্বরবাদিনাবষয়ক তত্ব অন্যকে জ্ঞাঁপত করার যোগ্য বিশারদতা। স্বর অর্থে এ স্থলে ষড়জাঁদ 
স্বর সকলের যে স্বর বিন্যাসগোচর হ'য়ে বাঁদসংবাদী ইত্যাদি রূপে রাগরসভাবাদির কারণ হয় 
সেই স্বর বৈশিম্ট। বাদি অর্থে বাঁণাঁদ সর্ব আতোদ্যের (বাদনীয় ষল্মের) সম্মিলিত ও উদ্দেশ্য- 
মূলক প্রয়োগ । উত্ত স্বর ও বাদন্র ঘাঁটত ব্যাপার সকলের তত্ব অর্থাৎ রসভাবাভিনয়াদি ব্যাপার 
রন রর রা ভারি তিনে বা হাজারটা! 
এই রূপে সূব্রধার-লক্ষণ স্পম্টীকৃত হ'ল। 

7 bE COG LEH ৮ রাত 
স্বাভাবিক-ও শিক্ষা 'সংস্কারজ গুণ সকল উল্লিখিত হয়েছে। তাৎপর্য এই যে স্রেধার প্রুষের 
পক্ষে পূর্বোক্ত ণতন-লক্ষণ* যুন্ত প্রাস্রিষ হ'ল ন্যুনতম; আচার্ষের পক্ষে নয়। অতঃপর,-সামর্থয 


*[এমন কিছু অভাবনীয় ব্যাপার নয়! আধুনিক সনেসা-থিয়েটারের শিল্পীরা কি প্রাতঃশয্যায়। বেড্‌-টি 
পানের সময়ে চেতনাবচেতন মহরতে তাঁদের পরম উপকারা ম্যানেজারের চার স্মরণ করে না! 
শিল্পীরা কখনও অকৃতজ্ঞ নয়] .. 


৬০৬ সমকালীন [মাঘ 


বিষয়ে প্রত্যেক আচার্য ও প্রত্যেক সূর্ুধারের সমগ্র গুণ সংহাঁত সম্ভব নয়। িল্তু, সন্ধার ও 
আচার্য পক্ষে সাম্মালত ভাবে সর্বগ্দুণসমবায় কাম্য ও সম্ভব! 

\ প্রশ্ন । 'সত্রধার' নির্বাচিত হ'ন কি রুপে, এবং কে বা কারা সত্রধারকে নির্বাচিত করে? 
উত্তর। 'সংসদ্‌'ই সুত্রধারকে নির্বাচিত করে। ‘সংসদ্‌ শব্দটি ২৭ অঃ ৫৬ 'চাহত শ্লোকে পঠিত। 
কোনও বিশিষ্ট অন্দুষ্ঠানের পাঁরকম্পনা ও নির্বাহ উদ্দেশ্যে “সমকা্‌ রুপে আসন পারিগ্রহ” ইতি 
সংসদ্‌। সংসদের শাখা সামাত বা সাবৃকামাট হল উপানবদ। তদানীন্তন সংসদ কেমন করে 
গড়ে উঠোঁছল, সংসদের সভ্য বলতে কোন্‌ কোন্‌ প্রকার গুণান্বিত ব্যাক্তি বুঝাত, সভ্যগণের 
শ্রেণী ভেদে উপাধি-ভেদ, ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় 'নাট্যশাস্ত' নামে গ্রন্থে সা্নবৌশত আছে। এ 
স্থলে প্রসঞ্গ-বিস্তার করা যাবে না। তবে, এই মাত্র বলা যায় যে সংসদ, গঠন করা ও গম্যমান করার 
উপযোগ’ বুদ্ধি ভরতের কালে ভারতীয় সংস্‌দ সভ্যদের ছিল। নচেৎ উত্ত বিষয়গুলি নাট্যশাস্তের 
পাশ্ডালাঁপর মধ্যে লভ্য হস্ত না। জবলদং-জীবন্ত 'পূর্বরঙ্গ শব্দাট পরহাশ্যাল সূচিত করে,। 
এই অন্ুসন্ধানই যে কালে লোপ পেয়েছে, সে কালে “সংসদ” ০০০০০০৪ 
অনুসন্ধান পক্ষে ‘কা কথা"! 
পারিপার্বক (প্ারপাশ্বিক) 

ন্রিগত সংজজ্পের তৃতীয় পুরুষ এই পারিপাশ্্ব‘ক ব্যান্তর গুণ সম্বন্ধে ৩৫ অঃ ৫৩ 
শ্লোকে বলা হয়েছে 

সূত্রধারগুনৈশ্চৈব কিপ্সিদূনৈঃ সমান্বিতঃ। 
মধ্যমপ্রকীতিতজ্জ্ ্বজ্ঞেয়ঃ পারপাশ্্বকঃ ॥ 

অর্থাৎ। সূত্রধার ও আচার্ষের পরিপাশ্ব দেশে (নিকট চতুর্দিকে) আসন গ্রহণ করার যোগ্য 
ইতি পারিপাির্বক। কিরূপ গুণ থাকলে যোগ্যতা হয়? বলা হয়েছে, সুত্ধারের গুণ সকল দ্বারা 
সমন্বিত, অথবা, তদপেক্ষা 'কাণ্চিদ অল্পতর সংখ্যক গুণ সকল দ্বারা সমন্বিত, হলে এবং মধ্যম- 
প্রকীতি-বাশস্ট হ'লে তাদৃশ্য যোগ্যতার বলে পারিপার্শ্বিক ব্যাস্ত তদ্রুপে নির্বাচিত হ'ন কে নির্বাচন 
করেন? উত্তরে বলা হুয়েছে“তল্ভৈ৪” অর্থাৎ তত্তদবশেষজ্ঞ গণের ন্যুনতঃ তিন জন বিশেষজ্ঞ 
দ্বারা পারিপাির্বক ব্যান্তর ফোগত্যা-অষোগ্যতা বিচারত হবে। “তৎ” অর্থে এ স্থলে 'ষড়জ্গনাটঃ ৷ 
নাট্যের ষড়ঙ্গ যথা রস, ভাব, অভিনয়, ধর্ম বৃত্তি ও প্রবৃত্তি। “তচ্জ্ঞঃ" অর্থ যড়জ্শ নাট্য-তব 
নি জানেন বুঝেন! “তজ্জ্ৈ” ইতি বহুবচনের তাৎপর্য এই যে কোনও এক জন মাত্র সংসদ্‌ 
সভ্য মিলিত ভাবে ““তজ্ঞঃ” (বা “তজ্জ্ঞাঃ) হতে পারেন। এই প্রকার তিন জন বিশেষজ্ঞ 
'পারিপান্বিক' পদে নির্বাচিত মনোনীত করেন। এ রকম ‘তজ্ঞ’ ব্যান্তর উল্লেখ করে বলা হয়েছে 
প্রেক্ষকসকল বড়ঙ্গনাট্যকুশল (২৭ অঃ ৫১ শ্লোক “ষড়ঙ্গনাটাকুশলাঃ” প্রেক্ষকঃ ইতি)।' ও 
স্থলে ও, বহুবচন শব্দের তাৎপর্য এই যে “প্রেক্ষক” নামে বিশিষ্ট প/রুষের বহু লক্ষণ বা সমস্ত 
লক্ষণ এক জন মান প্রেক্ষকে নাও দৃষ্ট হ'তে পারে। কিন্তু, বহু প্রেক্ষকের সাম্মীলত 'বিচক্ষণতা 
পরাক্ষা-বিচার কার্যকে সম্যক ভাবে নিম্পাদিত করে। 

অতএব পূর্বরঞ্গ কর্মে রঙ্গদ্বার, চারশ মহাচারী পর্যন্ত কার্যসকলের নিরীক্ষণ পরণক্ষ- 
ও বিচার পক্ষে, এবং প্রথমবার অনুষ্ঠান পক্ষে নিগত-সংজজ্পের বাঁধ উপাঁদস্ট হয়েছে। এবং 
যোগ্য পারিপাশ্্বক ব্যন্তি “ত্রগত প্রয়োগের মধ্যে অন্যতম কাষনর্বাহক। 

প্রসঙ্গত, মধ্যমপ্রকৃতির অর্থ তাৎপর্য উদ্ধারণ'য় ৷ প্রকৃতি জাতিগত রূপে প্লিবিধ যথা- সত্ব 
ও.রজোগুণের প্রাধান্য ইতি উত্তমা প্রকৃতি; সত্ব ও তমোগুণের প্রাধান্য ইতি মধ্যমা প্রকৃতি; এবং 
রজঃ ও তমোগুণের প্রধান্য ইত অধমা প্রকাত। জ্ঞান ও কর্মবিচক্ষণতা ইতি সতৃরজঃ প্রাধান্যের 
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লক্ষণ । জ্ঞানের সঙ্গে দৌহক অকুশলতা সঙ্গে কর্মে আলস্য ইতি রজস্তমঃ প্রাধান্যের লক্ষণ (২৭ 
অঃ ৫৭ শ্লোকে সংসদস্থ সভ্যগণের উত্তমমধ্যমাধমভেদ)। অন্ন পপাঁরপার্বিক' ব্যান্তর নির্বাচন 
পক্ষে মধ্যমাপ্রকীতির লক্ষণই যথেম্ট।% 
রি আতিক ডি লা 
যে, ইতঃপূর্বে বাপত (৩৫ অঃ) সত্রধার ও আচার্য উত্তমপ্রকৃতিমান হবেন, এবং পারিপার্ির্বকের 
পরে প্রসঞ্গাভুত সম্‌দায় প্রযোস্ব্গণ অধমপ্রকাতিমান হবেন। অল্পে ও প্রকারান্তরে সমস্ত প্রকীতির 
কথাই বলা হয়ে গেল। 

পুনশ্চ, ‘মধ্যমা প্রকৃতি' শব্দ দ্বারা ইঞ্গিত করা হয়েছে যে পারিপারশির্বক ইতি উপাধ 
হ'ল কর্মদায়ত্বসচক, এবং ন্রিগত সংজল্প ব্যাপারে 'লোকোপচারচতুরা” ণশজ্পশাস্ত বিশারদা ও 
শবজ্ঞানমাধূর্যষূতা" (৩৪ অধ্যায়, প্রকীতি বিচার, ৪-৫ শ্লোক) স্তলোক ও পারিপা্র্বিক দায়িত্বে 
আহত হ'তে পারেন। এই স্বীলোক ও মধ্যমপ্রকীতি সম্পল্লা। নূত্ত কর্মের সুক্ষ বিচারে এ 
প্রকার গুণবতশ স্মীলোকের প্রয়োজন ছিল। বিশেষত্ব, ৩৪ অঃ নাটকীয়া নর্তক ওসর্বগুণসম্পন্না 
নর্তকীর যে সকল লক্ষণ বার্ণত হয়েছে, (তথা বলা হয়েছে “ন দৃশ্যতে গুণৈস্তুলযা যস্যাঃ দা 
এব নর্তকণ), তা থেকে অনুমান করা যায় নৃভ্তোপযোগধ বয়স আঁতক্রান্ত হ'লে, এরাও পাঁরি- 
পার্টিক রূপে আহত হ'তেন। 

প্রথমবার গ্রিচ্ষের দিশত সংজল্প শেষ হ'লে প্ররোচনা নামে শেষ পর্ব অননষ্টের। 

উপক্ষেপেণ কাব্যস্য হেতুষ্ন্তিসমাশ্রয়া। 
'সিম্ধেনামল্্ণা যা তু বিজ্ঞেয়া সা প্ররোচনা ॥ 

অন্বয়ার্থ। কাবস্য (অন নাট্যমূলণভূতস্য এব কাব্যোতবৃত্তস্য কাব্যবন্ধস্য বা ন তু রস- 
স্বাদ কারকস্য এব কাব্যস্য ইতি) উপক্ষেপেণ (দ-ষ্টান্তদেঃ উল্লেখঃ উপক্ষেপ তদুপক্ষেপ সহকারে 
যা যদবধা আমল্লণা €দ্বিতীয়াদিবারক্রমেণ সাধস্য পূরবরঞ্গস্য পূর্বকজ্পনা «এব হীতি) হেডু- 
যৃক্তিসমাশ্রয়া €হতুষুন্তি সংস্থাপিতা এব) তু সন্ধেন (বিশেষেণ কর্মীসম্ধপ্রয়োগিনা) প্রযজ্যতে, 
সা (তোদ্রশ আমল্লণা) প্ররোচনা ইতি পাঁরিভাষকশব্দেন বিজ্ঞেয়া গ্রাহ্যা ইতি। 'দ্বিতীয়া- 
'দিবারারভ্যেফু চ পূর্বকর্মস সর্বপ্রযোগিপক্ষে প্রকৃষ্টরূপেণ রুচিসম্পাদং ভবেৎ। যথা ভোজ্যসেবন্” 
ব্যাপারে মধুরাম্লাদিরস্যং লেহ্যম্‌ অপি প্রজোজ্যং তদ্‌বৎ 'বাঁধদস্টক্লা এব আমন্ব্ণয়া প্রয়োগিনাং 
স্ব স্ব কর্মসহ রুচিবর্থনং ভবতি ইতি শেষঃ। 

অর্থ ও আধপর্য। প্রথম বার পূর্বরঙ্গ কর্মে প্রয়োশ্গিগগণ মহাচারী ও গণতাবাদ্যনত্ত 
সম্পাদিত করেছেন, এবং প্রিগত সংজজ্প মুখে উত্তম শিজ্পীরাও নিবাঁচিত হয়েছেন! কিন্তু, 
সংকম্পিত নাটোর সমগ্র পরীক্ষার্দ এখন ও অবশিষ্ট আছে। দ্বিতীয়াদি বারেও প্রকারান্তরে 
পূর্বরষ্গ কর্ম সকলের অনুষ্ঠান বিধেয় সন্দেহ নেই। এই সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে পূর্বানম্পাঁদত 
কর্মসক ও অনষ্ঠেম্ন। যথা দ্বিতীয় বারেও আঙঞ্গিক-বাচিক সমেত আহার্য অভিনয় প্রযোগ; 
চারী-মহাচারণ সহিত ন্ত্তাঁদর প্রয়োগ ইত্যাদি। সুতরাং, এ বিষয়ে প্রযোগিবৃন্দের আঁভনব ও 
প্রকৃষ্ট রচ সম্পাদনও কর্তব্য নতুবা, বারান্তর সাধ্য ও প্রকারান্তর-সাধ একই কর্মে আদিষ্ট হ'লে 
তাঁরা আপাঁত্ত করতে পারেন যথা “ও 'ত' আছেই হয়ে গিয়েছে। আবার কেন?” 





ME) জের রাজা রায়ান দাতার 
ভারতে একাধিকবার ঘটোছিল সন্দেহ' নেই। আধ্ধানক কালে সম্প্রাত একাঁট নাট্য গান্ধর্য সংসদ ও 
তদাশ্রিত উপনিষদ পক্ষে এ রকম ঘটনা হওয়ার উপক্রম ঘটেছে |] 
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প্ররোচনা বিধির তাৎপর্য। প্ররোচনাষেন তেন বিধেয়” ব্যাপার নয়। প্ররোচরু পনর 
দ্বয়ং নাট্যাঁদপ্রয়োগে সিদ্ধ; যথা সৃত্রধার। মাত্র 'তাঁনই. প্ররোচনা করবেন। অন্ততঃ, প্রথমবারে 
অনুষ্ঠেয় পূর্বরণ্গের শেষে। 

আঁধকন্তু, কাব্যসংশ্রিত ইাঁতবত্তের উপক্ষেপ, এবং হেতুতন্তিপূর্বক আমন্মণ বাক্যাদও 
প্রয়োজন। সংকাষ্পিত নাট্যের সমস্ত ঘটনাই যে শশজ্পণীরা জানেন বা বুঝেন এমন নিশ্চয়তা নেই 
অতএব, সেই ঘটনাপরদপরার মধ্যে কোনও কোনও প্রাসঞ্গিক দণ্টান্ত উপস্থাপিত করে, শিল্প 
ব্যান্তদের প্ররোচিত করা উঁচিত। 

একটি ..দস্টান্ত গ্রহণ করা যাক। টিনার হরর 
উৎকৃষ্ট নাট্ের প্রস্তুতি হয়ে গিয়েছে। এবং দু'জন ভূঁমিকাধারণণ এই পর্বে পরাক্ষোত্তীর্প 
হয়েছেন। দ্বিতীয় পূর্বরঙ্গে আঙ্গকবাচিকের আঁধকন্তু সাত্বঁক ও আহার্য আঁভনয়ের পরীক্ষা 
এ'রা দেবেন। সাত্বিক ভাবের অভিনয়ই' কঠিনতম। কারণ, ভূমিকামার নট বা নটা এককালীন 
অভিনয়ে নিজ সত্বা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে, ভূমিকার সত্ত্বার মধ্যে অবগাঢ় না হ'লে সত্ভাভনয় 
যোগ্য ভাব সমাঁদত হ'তে পারে না। উৎকৃষ্ট স্ত্বাভিনয় হ'লে তন্তাবং কালে স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ 
চ্বরভগ্গ, বেপথচ বৈবর্ন, অশ্রু এবং প্রলয় (মুচ্ছত হয়ে লীন হওয়া) এই আটাঁট বিভাবের 
কোনও না কোনও দর্শট তাদের দেহে প্রকাশ পায়। জবভবিবিজা হিরা সাক জনের 
উৎস স্বরূপ 

“আঁভজ্ঞান শকুন্তলম্‌” লা বালী লেন আজি আনী, 
পাল্ত শকুন্তলার সত্তা তীব্র ও বাঁশষ্ট রুপে হৃদয়স্থ না করলে, অঙ্কের যে যে স্থানে সত্বাভিনয়ের 
পরাকাম্ঠা রূপে কোনও সা্িকভাবে যুগলের আঁভব্যান্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়, সেই সেই স্থানে সেই 
বাত প্রকাশ ঘটবে না। যথা, গর্ভবতী বিরাহনী শকুন্তলা অনন্য চিত্তে দুজ্সন্তের স্মরণে 
বাঁহর্জগত "বিস্মৃত হয়ে আসীনা। সামান্য-আভনয় (২৪ অঃ) দ্বারা উক্ত অবস্থা 'আভলাষ 
‘চিন্তা’ 'অনস্মাঁত' পপ্রমাদ' ও “জড়তা” ইতি ভাবগণ্ল ব্যন্ত করা কঠিন নয়; যাঁদও এতৎ সমস্তই 
শিক্ষা-ীশক্ষণ সাপেক্ষ । কিন্তু, 'অন্ুস্মৃতি' ইতি সামান্যতঃ ভাবোদয়ের মধ্যে রোমাণ্ড ও অশ্রু 
বিন্দুর উচ্ছবাস-ও উদগ্রম 'কপ্রকারে ঘটান যায়। উক্ত নটশদ্বয় যাঁদ পূর্বে ব্যন্তগত ঘটনা পক্ষে 
শকুস্তলার তদবস্থা ভোগ করে থাকেন, তা হ'লে হয়ত’ হ'তে পারে। কিন্তু এ প্রকার ভাগ্য ত’ 
আশা করা যায় না। কিন্তু, যাঁদ উপযুক্ত রুপে দজ্টান্ত বর্ণনা ব্যাখ্যাদি পূর্বক শকুস্তলার 
তদবস্থা সত্তাকে এ নটনম্বয়ের* হৃদয়ে' সংক্লামিত করা-যায়, তা হলে ষথামৃহূর্তে বাত ফল 
লাভের সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ, চরম মুহুর্তে চোখ থেকে দ:'পাঁচ ফোঁটা জল বার হ'তে পারে; 
রোমাঞ্চ বা বেপথুও অভিব্যক্ত হ'তে পারে। 
এই: হ’ল উপক্ষেপের, অর্থাৎ সেই সংকাঁল্পত নাট্যের বা কাব্যের আঁধকৃত ঘটনা-ব্যাপারাদির 
8877884785787/54055088 
টি 1 1৭4% 
*[সাত্বিক ভাবাভিনয়ের সঞ্গো সত্ব বা সাত্বিক নামে গুণের কোনও সম্বন্ধ নেই। শব্দর্পের অভিম্নতা- 
বশতঃ সত্বাভিনয়ের সঙ্গে সত্বগুণের সম্বন্ধ হাতি শ্রাল্ত ধারণা প্রচালত হরয়োছল।] 
* যাঁরা মনে করেন! নটদের অনুভবপ্রবপতা নেই, এবং মাধ কাঁবও কুলবধূগণের হৃদয়েই অনুভবপ্রবপতঃ 
আছে, তাঁরা মন্যফ্যচাঁরত্রের কিছুই জানেন না। আঁভিনয়-মূহূর্তে নট-নটীরা সত্বাভিনয়ের চরম দ্য 
প্রকাটত করতে পারেন বলেই সামাজিক ভাঁন্ম-সাবতগণ আভনয় দর্শন করতে লালায়িত হন, ইতি 
সর্বজনাঁবাঁদত ঘটনা উত্ত মতবাদশদের মন্তব্যকে খান্ডত করে। | 


শা bl 
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রসিক ও কর্মজ্ঞানানম্ঠ প্রযোস্তা তিনিই এই কার্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। দ্বিতীয়াঁদ বারে 
অনুষ্ঠেয় পূর্বরঞ্গে আঙ্গিক-বাচিকের আধিকল্তু সাত্বক-আহার্যের আভনয়ের মনঃপ্রস্তাত পক্ষে 
নট-নটাদের হৃদয়ে প্ররোচনা সৃষ্ট করা, হত নাট্যশাস্তীয় প্ররোচনা । 

অতঃপর, উক্ত প্ররোচনার অবসরে হেরতু-য্যান্ত প্রয়োগেরও আবশ্যক ঘটে। সর্ব নট-নটই 
মূর্খ বা অশিক্ষিত নয়। তা ছাড়া, সাধারণ জীবনেও সংশয় ঘটলে মানুষ যথাসামর্থ হেতু-যুক্ত 
প্রয়োগ করে এবং পরামর্শ ব্যাপারটিই হেতুষান্তির সমাশ্রত। পূর্বরঞ্গ প্ররোচনা পক্ষে বিশেষ 
কথা এই যে-তান সিদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী বিদ্যাসদ্ধ। কেমন করে, কোথায়, রুপে শ্রোতার 
হৃদয়গ্রাহতার পক্ষে িরুপ দৃষ্টান্ত ও হেতুষুক্তি প্রয়োগ কার্যকর হয়, এ সমস্ত তান জানেন। 
তান গুরুবাক্য কান্তাবাক্য ও বন্ধধবাক্য এই তন বাক্যের সামর্থ্য ও ফলসাধকত্ব জানেন। 

তআধুনিক আমরা ভরতের যুগের মধ্যে ফিরে যাই, এরকম চিন্তা আমার মনে আনো 
উদিত হয় না। কিন্তু, ভরতের কালে ও তৎপূর্ব কাল থেকে আগত রূপে নাট্য-গান্ধর্ব প্রযেগ 
বিষয়ে, এবং বিশেষ করে, পূর্বরঙ্গ বিষয়ে ব্যাম্ট-দমস্টিগত ভাবনা ও প্রযোগবৃদ্ধি ছিল। সেই 
ভাবনা ও ব্দাদ্ধর সর্বোস্তম ও মাজত রুপ নাট্যশাস্ত থেকেই উদ্ধার করা সম্ভব। অনুশীলন 
করলে সেই ভাবনা-্দাদ্ধর অস্তার্নীহত সক্ষম উদার ও বাস্তব মননশীলতা আপনা থেকেই 
উদ্বাটত হয়ে পড়ে। এই মনলশশলতা আমার মতো সামান্য বিদ্যার্থাকে তুলনামূলক চিস্তা 
করতে বাধ্য করে। আধুনিক যুগে না্যগান্ধর্ব প্রযোজনার অন্তার্নীহত মননশীলতা নামে যা 
দেখাছ, সেটা হ'ল জলনশীলতা মাত! বেদব্যাস ও বালখল্যবৃন্দের মধ্যে যে পার্থক্য, নাট্যশাস্ত্রীয় 
মননশীলতা ও আধুনিক মননশলতার মধ্যে সেই পার্থক্য। অবশ্য, পাঁরকজ্পনা-প্রযোজনার 
মননশশীলতার কথাই বলাছ। কিন্তু ব্যবহারিক উৎকর্ষ ও প্রয়োগচাতুর্ব বিষয়ে আধাঁনক নট- 
নটা গন্ধর্ব-গান্ধার্বকার দল যে আগ্রহ, অধ্যবসায় ও কুশলতার দৃষ্টান্ত উপাস্থাপত করছেন তার 
ভুনা সংগ্রহ করা কঠন। এতৎ সত্বেও যে “বইটা মার খেয়ে গেল” ই'তি সত্যভাষণ শুনাঁ, 
সেই “মার খাওয়ার” মূলে শিল্পা ব্যান্তদের দোষ খুজে পাইনে। মূলে আছে, উক্ত “বই” নামে 
বস্ভাঁটর রচনায় জননদোষ, এবং পূর্বরঙ্গ কর্মসাধনে প্রযোজক বৃন্দের অজ্ঞতা, অবহেলা ও 
আলস্য। Et 

‘প্ব'রঙ্গ’ শব্দাট আপন ঘরের নিধি। “ঁরহাশ্যাল” শব্দাটর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অপারস*ম 
আত্মবিস্মীত-লহকয়ে আছে।- এই ইংরাজী শব্দটির জ্ঞান বা ব্যবহার-ক্ষাতকারক নয়। কিন্তু 
«পূর্বরঙ্গ” শব্দটির সম্বন্ধে অজ্ঞানতা অতীব মর্মীস্তক ও লক্জাকর। কায়মনোবাক্যের পক্ষে 
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যল্পমুখর আধুনিক সভ্যতার শেষপর্বে আজ পেপীছয়োছ। মহাসং্কটের কালো ছায়ায় ছেয়ে 
গেছে 'দিগণ্চল। সমস্যা বিজড়িত জীবন, যুদ্ধ দুর্ভক্ষের চোখ রাঙানি, নিত্য বয়ে চলেছে 
অশান্তির ঝোড়ো হাওয়া। রাজনোৌতিক, অর্থনোতিক, সামাজিক নানা সমস্যার ভারে পীড়ত 
মানবাত্মা, প্রাণবায় অবরুদ্ধ । অতীত 'বিস্মরণের অতঙ্গ গহবরে নিমাক্জত, চির আনশ্চিত ভাঁবষ্যত, 
সংঘাত ও দ্বন্দের তরঞ্গে দুলছে বর্তমানের প্রহরগুলো। “হোয়ার ইজ সায়েন্স গোয়িং” কাঁথত 
পুস্তকে বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স প্লাজ্ক বলছেন “ইতিহাসের এক গুরুত্ব পর্ণ মুহূর্তে আমরা জীবন 
ধারণ করছি। সঙ্কট বলতে যা বোঝায় সেই অবস্থার ভিতর দিয়ে আমরা চলোছ। সভ্যতার 
ব্যবহাঁরক ও আধ্যাত্বক_সর্ব বিভাগে আমরা সঞ্কটপূর্ণ বিরাট পাঁরবর্তনের সম্মুখে এসে 
পেশছিয়েছি জনসাধারণের জখবনবান্রায় পাঁরবর্তনের ধারা শুধুমাত্র লক্ষণীয় নয়, ব্যান্তগত ও 
সামাজিক জবনে মৌলিক ভাবাদর্শ ও মূল্যবোধের প্রাত সাধারণ দৃষ্টিভাঁঙ্গর এক বিপুল আলোড়ন 
এসেছে? এই লক্ষণগ্ীল বহুলোকের নিকট নবষূগের প্রারম্ভ সূচীত করছে, আবার, কিছু লোক 
আছেন যাদের কাছে এই সঙ্কট সভ্যতার চরম পাঁরণীত ধংশের অশুভ ইঙ্গিত বহন করছে।” 

দৈনান্দন জীবনের ক্ষুধা মেটানো, দৈহিক প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে অন্য কিছু ভাববার 
তাঁগদ আজ আমাদের নেই। অন্ধমত্ততার কোঁকে আমরা সর্বদা ভেসে চলেছি। কোথাও এক 
মুহুর্ত স্থির রয়ে চিন্তা করবার অবসর নেই। হাল্কা ভাবাবেগ, আঁস্হর জাবনযাল্লা, -সঙ্গীতহান 
চিন্তারাশি আমাদের অন্ধকার থেকে গভশরতম অন্ধকারে টেনে নিয়ে চলেছে। জীবন বিকৃত, 
মন খাঁন্ডত, এক ছন্দহখন বেস্দরো জাঁবনের ভার বহন করে চলোছি। জাঁবন ধারণ যে সমাজ 
অথবা যুগের মুখ্য সমস্যা সেখানে মনের বাতায়ন রুদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। প্রয়োজনের 'নাক্ততে 
যেখানে জীবনের মানদণ্ড, মূল্যবোধ নিদ্ধারত হয় সেখানে মনের বাতায়ন থেকে অবারিত 
আকাশকে দর্শন অথবা সঙ্গীতের রাগরাগিণণ সৃষ্ট সুরলোকে বিহার করা নিছক বিলাস বলে 
পাঁরগাঁপত হবে। | 

জৈবিক প্রয়োজনের উধের্ব একটি কল্পলোক, মানসলোক রয়েছে তার প্রাত আমাদের 
চিরন্তন আগ্রহ, দ্ার্নবার কামনা আজ "স্তিমিত, জড়তার ভারে নামত। মনের সুক্ষ্ম অনুভূতি 
আজ উধাও হয়ে গেছে, দৈহিক জাঁবনের প্রকৃত্তিকে পূরণ করবার, জন্য স্থল মন হয়েছে তার 
সেবাদাসী। দৈনান্দিন সংগ্রামের হাতিয়ার শানিয়ে চলেছি 'দিবারাতি। . 

“ At present the future of mankind is dark. “Stop, look and listen ”—the 
prudent caution and railroad crossing must be amended to read—" Stop, look, 
listen. and Think”; not for the saving of a few lives in railroad accidents, but for 
the preservation of the humanity. 

(Alfred Korzybski, Manhood of Humanity, 20-22). 
হাজার হাজার বছরের অন্ধ কুসংস্কার আজও অবচেতন মনে শিরুড় বে'ধে রয়েছে। আমাদের 
মন থেকে সেই আঁদম নগ্ন মানুষাঁটি একেবারে বিদায় নেক্সান। দুর্বল মৃহুর্তে এরা বোরয়ে 
আসে অন্ধকার অবচেতনার গহহর থেকে । সভ্য জগতের প্রাঙ্গণে ঘনিজ্মে আসে অমাবস্যার আঁধার 
ঘনরানি। যুদ্ধ দাঙ্গার [ভিতর সেই আঁদম বন্য মানূযাঁটর শুরু হয় নৃশংস বর্বর আভিষান। 
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সভ্য চেতন মন অসহায় নিরুপায় দৃষ্টতে শুধু দেখে যায়। সমাজে দানাবিক শাঁক্ত যত সক্রিয়, 
সেই অপেক্ষা মানুষের শুভব্দাদ্ধ নাক্কিয়, দুর্বল অথবা সমাজের অল্প সংখ্যক আদর্শবাদী 
বিবেকবান লোকদের ভিতর সামাবদ্ধ। 

আজ রাজনৈতিক, সামাজিক ব্যাক্তি জীবনের মূল প্রশ্ন গাল এড়িয়ে আমরা নিজেদের 
চ্বকাঁজ্পত ভাবাবলাসে ও আত্মরাঁততে মশগুল হয়ে আছ অথবা দৈনান্দিন ঠুনকো সমস্যা য়ে 
আমরা সারাক্ষণ ব্যস্ত। সমাজ জীবন কোন শাক্ত দ্বারা পারচালিত? জাঁবনের মূল্য বোধ 
কোন নীক্ততে বিচার কোরব? সংসারে এই নিত্য হারজিত খেলা, এর থেকে আমরা জীবনের 
কোন অর্থ খুজে পাই? অনাদি অতাঁত চির মৌন, ভাবষ্যত চির দুর্জেয়। ক্রমপারিবর্তনের 
স্রোতে আমরা কোথায় ভেসে চলেছি? প্রশ্নের পর প্রশ্ন জমছে মনের গহন কোণে, আমরা 
যথারপাঁত নিজেদের রচিত গোলকধাঁধায় ঘুরে মরাছি। আজ আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রা 
অসংলগ্ন, বেসুরো, পদে পদে আমাদের তাল ভঙ্গ, ছন্দ পতন হচ্ছে। বিকারের প্রলাপের মতো 
আমাদের জশবনের তারগুলো বেজে চলেছে! পৃথিবীর গাঁতর একটি ছন্দ, জীবনের একট 
সুর, বাঁচার একটি নিগৃঢ় অর্থ রয়েছে। যারা জীবনাজিজ্ঞাসু তারা হৃদয়ে এই ছন্দ আঁবরত . 
অনুভব ও এই অর্থকে খুজে পাবার জন্য আজীবন তপস্যা করেন। 


41116 has meaning, to find its meaning is my meat and drink” (Browning) 
দার্শানক হলেন মূলতঃ জীবন জিজ্ঞাস ও সত্যাগ্রহী। তার তপস্যা হোল সম্যক্‌ দৃষ্টি, 
-আঁধারের পরপারে জ্যোতির্ময় সত্যকে অবলোকন করা। 

বেদাহমেতং পদুরদষং মহান্তম্‌ 
আধদিত্যবর্ণং তমস: পরস্তাৎ 

এই সত্য আঁবশেষ, অমূর্ত, জীবন থেকে বাচ্ছিন্ন নয়, সত্য হোল সত্তার স্বাক্ষর, জণবন 
রসে চির সঞ্জীবিত। জীবন পাঁরিপূর্ণ হয়ে ওঠে সত্যের নির্মল আলোকে, সত্য মূর্ত হয় 
জীবন সংগ্রামের তাঁৱ ঝন্কারে' চৈতন্যের লীলা আভরামে। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে যাদের 
চোখ ধাঁধয়ে নেই, তাদের চোখ প্রাতভাত হয় নিজ্কম্প প্রদশপ শিখার মতো সত্যের অমালন, 
অম্লান মর্ত। সত্যকে নিবিড় ভাবে উপদাত্ধি করার পিছনে রয়েছে দুঃখবরণ ও আমরণ তপস্যা । 
এই বেদনারক্ত পথ চলতে চলতে যাত্রী অনুভব করেন অপার আনন্দ, মৃত্যুর গহন অন্ধকার পার 
হয়ে সে পায় অমৃতের সন্ধান। 

আজ শুধুমাত্র বাঁচবার দাবী নিয়ে এগিয়ে আসতে হলে অথবা তার চির সমাধান পেতে 
হলে আমাদের নিছক ভাবাবেগ অথবা অন্ধমত্ততার উপর নিজেদের ছেড়ে দিলে চলবেনা । 
আমাদের পথ হচ্ছে স্বচ্ছ চিন্তাধারা, গভীর আত্মজিজ্জাসা। আমাদের তথাকাঁথত ব্যবহারিক 
জাঁবনের সীমানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোভের প্রাচীরে আবদ্ধ। জৈবিক ক্ষুধা মাটিয়ে অন্য কিছু ভাববার 
অবকাশ আমাদের নেই বললেই চলে। অন্ধ কুসংস্কার ও কতকগুলো বাঁধাধরা নিয়মের জালে 
আমরা চিরবন্দী। স্থির, নিশ্চিত সসীম জগতের এককোণে উদ্বেগহণন চিত্তে কাল অপহরণ 
করা অথবা অল্প আয়াসে জীবনের জের টেনে চলা' আমাদের সাধারণ জীবনের একমান্র কামনা, 
মাঝে মাঝে শোক, দুঃখ, তীব্র বেদনা দমকা হাওয়ার মতো এসে আমাদের তরখর নোঙর ছিড়ে 
মাঝগঙ্গায় নিয়ে যায়। অজ্যানাকে জানবার দুরম্ত কৌতুহল, অজানা সমুদ্রে পাড় দেবার দুর্নিবার 
আকাঙ্খা আমাদের অধীর করে তোলে। বাঁধা বন্ধন হাঁন অসমের লীলাপথে নিত্য যাত্রা করে 
চিরউদাসণ দার্শনিক মন। আটপোঁরে জীবনের সত্কীর্ণ সীমানা ছাড়িয়ে অজানা দুয়ারে আঘাত 


৬১২. লমকাজ?ন [মাঘ 


করবার দুঃসাহস দর্শন জগতের পাঁথকদের প্রাঁতানয়ত চালনা করছে। এই অজানা পথে পাঁথক 
হবার দুঃসাহস আছে বলেই দার্শানক হন সংস্কার মুক্ত, নিভশক ও মৃত্যুঞ্জয়ী। 

বিশ্বাসের সরল পথ ধরে মরমী সাধকেরা তাদের অভশীষ্পত বস্তুকে পাবার সাধনা 
ফরছেন। প্রেম, অনুরাগ, মৈত্রী সাধনার পথ ধরে সাধক এগিয়ে চলেন, সেই পথে তার সন্দেহ 
বা প্রশ্নের তীক্ষন্ন শলকা অনুক্ষণ বিদ্ধ হবার সম্ভাবনা নেই। দুর্বার ভাবাবেগ প্রেমিক চিত্তকে - 
জোয়ারের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়। দার্শীনকের পথ মরমী সাধকদের পথের মতো সরল 
সমান্তরাল রেখায় অঙ্কিত নয়। দার্শীনক গোড়া থেকে কোন বস্তুকে সত্য বলে গ্রহণ করেন না। 
'অবি*বাস, সংশয় সন্দেহের ঢেউ তার বুকে প্রীতনিয়ত দুলছে। নানা আঁকাবাঁকা পথ ধরে, 
চড়াই উত্রাই ডিঙিয়ে তার মানসযান্রা সদা সর্বদা এগিয়ে চলে! মতুয়ার বাদ্ধকে আশ্রয় না করে 
সংশয়ের আগুনে দহন. হয়ে সত্যকে উপলাব্ধ করা হোল দার্শানকের সাধনা । 


“Philosophy removes the some what arrogant dogmatism of those who have 
travelled into the region of literating doubt and it keeps alive our sense of wonder 
by showing familiar things in an unfamilar aspect.” (Bertrand Russell). 

মতুয়া ব্দাদ্ধর উগ্র গোঁড়ামির অসুস্থ আবহাওয়া থেকে দর্শন আমাদের মুক্ত করে মনে 

সন্দেহের আগুন জালিয়ে, আর এ ছাড়া সাধারণ আত পাঁরাঁচত ক্তুকে নতুন ও অপারাঁচিত 
" পরাপ্রেক্ষিত থেকে উপস্থাপিত করে আমাদের মনে এক অনন্ত বিস্ময় ভাবও, অসীম কৌতুহল 
স্পৃহা চির জাগ্রত করে রাখে। 
কৌশলে দাশশনক টিন্তবৃত্তির উন্নয়ন ও অথবা সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। গুটিকয়েক নীতিকে 
'িশবচারে গ্রহণ করে পাঁঘবী ও জীবন সম্বন্ধে ফতোয়া দেওয়া বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শীনক সুলভ 
মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হবেনা । মন যেখানে নিঃসংশয়ে জগতকে গ্রহণ করে চলতে শর 
করে সেখানে অন্ধ বিশ্বাস, সংস্কার অথবা চিরাচরিত আচার হয় মনের চালক ও 'বিধানকর্তা। 
এখানে মনের বাতায়ন রুদ্ধ । বিজ্ঞান ও দর্শনের উভয়ের মূলকথা হোল এই অবরুদ্ধ প্রাচীর থেকে 
মনকে মুক্ত করা। জগৎ পর্যবেক্ষণ বিজ্ঞান অথবা দর্শন যে কোন পথ আমরা অনুসরণ কার না 
কেন আমাদের মোক্ষ সাধনা হবে ব্াদ্ধবৃত্তকে সজাগ; সতর্ক রেখে নির্মল ও মুক্ঞচিত্তে প্রকৃতির 
রহস্যাগারে প্রবেশ ও বিশ্বকে যথাযথ অবলোকন করা। নির্ভুল হওয়া, যথার্থ জ্ঞান অথবা 
যথার্থ বোধ বৈজ্ঞানিক সাধনার প্রধান স্তম্ভ । 'একাঁদকে অন্ধ মুঢ়তা সমাকীর্ণ অপরাঁদকে গড়া, 
িকলবাঁধা মন এই দুই বন্ধন থেকে আমাদের সর্বপ্রথমে চাই মদাক্ত। এই ম্ম্তির বাণ? নিয়ে 
আসেন বৈজ্ঞানিক ও দার্শীনকরা। 'র্নীবচারে কোন নীতি বা মতকে গ্রহণ করা বিজ্ঞান 
অথবা দর্শনের ধর্ম নয় । এখানে নীতি, আচার এবং গুরুবাদের প্রাত অচলা ভান্তর কোন স্থান 
নেই। সন্দেহ ও বিচারের পথ অনুসরণ করে সত্যকে প্রাত মৃহর্ত তিলে তিলে পাঁরক্ষিত করে 
গ্রহণ করতে হবে। 

Rather ! prize the doubt 

Low kinds exist without 

Finished and finite 01003, untroubted by'a spark ; 

দর্শন বিজ্ঞানের অনুবিশ্লেষণ বৃত্তিকে (202l7515) গ্রহণ করে বিচার পদ্ধাতর ভিতর দিয়ে 

একট সংশ্লেষণে এসে উপনীত হয়। নিরীক্ষণ ও পরাক্ষণকে 'ভাত্ত করে হীল্দিয়গ্রাহ্য পাঁরদশ্যমান 


১৩৬৭ ] দাশশীনকের দুষ্টিভাঙ্গ ৬১৩ 


জগতের ভিতরে প্রবেশ করতে পারি কিন্তু দেশকালকে আঁতক্রম করে যে ভাবলোক অথবা পরমার্থক 
সত্তা বিরাজ করছে, তার স্বরুপ উদ্ঘাটন করতে হলে আমাদের 'বচারবনদ্ধকে বাহন করতে হবে। 
পরমাণু ইন্দ্রিয় জ্ঞানের বাঁহভূত কিন্তু বিজ্ঞান তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেনা। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ 
অথবা হীন্দ্রয় সংযোগে আমরা যে জ্ঞান লাভ কাঁর সেই জ্ঞান চরম সিদ্ধান্ত নয়। ইন্দ্র প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে বস্তুর স্বরূপ আমরা উদ্বাটন করতে পারিনা! দর্শন এই জন্য 
ইন্িয্ জ্ঞানের সম্পূর্ণ নির্ভর না করে বৌদ্ধক বোধ, অনুভূতি, অনুভব ও স্বজ্ঞার পথে অদৃশ্য 
ও আলোকিক জগতের অনুসন্ধান, পরমার্থিক সত্তাকে উপলান্ধ অথবা সত্য সাক্ষাৎ করবার জন্য 
সাধনা করে। আমাদের জ্ঞানের গোচরে পৃথিবীর কতো সামান্য অংশ ধরা পড়ে। এই রহস্যময়ী 
গপ্রকীতির মহল আজও অন্ধকার গহবরে ল্দাকয়ে রয়েছে। অনাদি অতাঁতের কোন মুহূর্তে 
আমাদের এই দ্যার্ণমান গ্রহ পৃথিবী সুর্যালোক পান করে প্রথম প্রাণের স্পন্দন অন্দভব কোরল ? 
কোন অজানা ভাবষ্যত দিগন্তের পানে ইতিহাসের ধারা অবাঁরত ছুটে চলেছে? গ্রহ গ্রহান্তর 
চন্দ্র তারা রবি কোন: ছন্দে ছন্দিত, প্রকৃতি কোন নিয়ম দ্বারা চালত? পাথবণ চির রহস্যময়ী, 
তার অবগ্ুন্ঠন উন্মোচন করতে হবে। এর জন্য চাই মোহমদুক্ত, স্বচ্ছ দৃষ্টি । সাধারণ লোকের 
চোখ দম্টহরীন, তথাকাথিত বাদ্ধজশীবদের চোখ মোহাচ্ছন্ন। জীবনে জ্ঞান উন্সেষের প্রথম সূচনা 
হোল বিস্ময়বোধ। বিস্ময়বোধ আমাদের সুষ্ত মনকে করে জাগ্রত ও উদ্দীস্ত। এই বিস্ময়বোধ 
ও জিজ্ঞাসা থেকে শুর; হয় দার্শীনকের তত্ব গবেষণা (আরষ্টোটল)। রহস্যভরা পৃথিবীকে। 
অবাক বিস্মিত নেত্রে দেখা অসম কৌতুহল নিয়ে চারদিকের জমাট বাঁধা অন্ধকারকে ধীরে ধীরে 
অপসারণ করে অজ্জানা পাঁথবীর মহলের পর মহল আবিহ্কার করা দার্শীনকের সত্যান্বেষণ ও 
মানসষান্নার প্রথম সোপন। যার অন্তরে এই অনন্ত বিস্ময়বোধ তরঙ্গ সৃষ্টি করেনা, অজানাকে 
জানবার জন্য যার চিত্ত ব্যপ্র, ব্যাকুল নয় সে তো সারাজীবন মৃত দেহ বহন করে চলেছে। 
“আমাদের জীবনে সুন্দরতম আঁভব্যক্তি হোল রহস্যময়ী। এই রহস্যবোধ থেকে কলা 
ও বিজ্ঞান উদ্ভূত হচ্ছে। যে জন এই 'বস্ময়বোধের রস থেকে চিরবণ্ণিত, পৃথিবীর রহস্যকে 
দর্শন করবার যার অবসর নেই অথবা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে এক মৃহূ্ত' স্থির হয়ে দাঁড়ায় না, তার 
চোখ অন্ধ, তার জীবন মৃতুর নামান্তর। সর্বব্যাপী অনন্ত কাল ধরে যে সচেতন প্রাণ প্রবাহ বয়ে 
চলেছে তার রহস্যকে নিরীক্ষণ, 'বাচ্র রুপণী পাঁথবীর বিভিন্ন অঙ্গ বৈশিষ্ট্য যা আমাদের চোখে 
অস্পম্টভাবে ধরা পড়ে তার সম্বন্ধে অনুধাবন করা এবং প্রকৃতির লশলাতে যে বুদ্ধির অভিব্যাক্ত 
০০০০০০০০০৭১ 
(আইনষ্টাইন) 


“শবজ্ঞান আমাদের ব্দাদ্ধবৃত্তিকে তাঁক্ষযু ও তার উৎকর্ষ সাধন করছে। বৈচন্রপূর্ণ প্রকাতিরর 
লীলা আভিরামকে পাঁরদর্শন করা অথচ তার বিভিন্ব অংশের এঁক্য সম্বন্ধে কোন সম্বন্ধে কোন 
বিস্ময় অনুভব না করা বযাদ্ধহশনতার পাঁরচয় হবে। ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত প্রয়োজনের 
কথা ছেড়ে দিয়ে ও আধুনিক মন পাঁরদশ্যমান বস্তু ও বিছিন্ন ঘটনাকে একটি সুত্রে বেধে নিতে 
এবং জাগতিক নিয়ম ও শৃঙ্খলার ভিতরে তাদের যোগসূত্র স্থাপনা করবার জন্য তশব্রভাবে 
অনুভব করছে।” (স্যর জেমনস: জীনস্‌ । দি নিউ ব্যাকগ্রাউন্ড অব সায়েন্স)। 

বিজ্ঞানের ইতিহাসে আজ সর্বপ্রথম বিশ্বকে রহস্যময় মনে হচ্ছে। আবিম্কারের পথে 
আমরা যত অগ্রসর হচ্ছি তত বিস্ময় বেড়ে চলেছে? 

বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির 'মতো নিরপেক্ষ! তান ব্যাক্তজশীবনের মোহ, লোত, আশা, নিরাশা 


৬১৪ সমকালীন [মাঘ 


ভয় ভাবনা সবার উধের্ব জগতকে নৈব্যাক্তক দাম্টকোণ থেকে চার করেন। এখানে কাব্যের . 
উচ্ছাস, ভাবাবেগ অথবা কল্পনার রঙিন তুলিকা অঞ্কন নেই। সরল বিশ্বাস অথবা দৈবের উপর 
আস্থা রেখে বৈজ্ঞানিক চারারাস্তায় ঘুরে বেড়ান না। বাস্তব জীবনের চরম অভিজ্ঞতার উপর 
ভিত্তি করে বস্তু ও ঘটনাকে স:সঙ্গতে ও সম্পূর্ণভাবে বিচার এবং সর ও সহজভাবে তাকে 
বর্ণনা করা বিজ্ঞানের মোক্ষসাধনা।& যথার্থ জ্ঞান আহরণ, নির্ভূলভাবে দেখা ও সঠিকভাবে 
বিষয়বস্তুকে পাঁরবেশন করা বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য। বৈজ্ঞানিক জীবন ও প্রকৃতির সকল ক্ষেত্রের 
'সমস্যাগ্যাঙ্দর প্রকৃতি নিরাকরণের জন্য নিরীক্ষণ ও পরাক্ষা, পুনরায় নিরীক্ষণ ও নতুনতর 
পরাক্ষার প্রয়োগ করে তথ্য আহরণ ও সত্যান্বেষণ করে চলেছে। বৈজ্ঞানকের সাধনার মূলে, 
রয়েছে কঠোর সংযম, সংস্কার মুক্ত চিত্র” বস্তুনিষ্ঠ, সর্তক দৃম্টি। কার্য কারণ সম্বন্ধের উপর 
প্রত বস্তুকে অনুবিখ্লেষণ বিচার করে তার সত্যকে উদ্ঘাটনা করছে। বিজ্ঞান চন্দ্রের “নাঁড়- 
নক্ষত্র বিচার করে দেখছে, বলছে মুলে মোহ-.নেই, আছে নাইস্রোজন. ...” (রবীন্দ্রনাথ)। এই 
মোহমুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের বৈশিষ্ট্য। পরাক্ষামূলক পথ ও প্রমাণ ছাড়া কোন কিছুকে 
সত্য বলে-গ্রহণ করতে বৈজ্ঞানিক নারাজ। সজাগ দূম্টিতে বাস্তব জগত থেকে সাক্ষ্য সংগ্রহ, 
নিপূণ বিশ্লেষণ পরাক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরে অনুসরণ করা যতই ক্লাস্তকর হউক না কেন, 
বৈজ্ঞানিক. আবিষ্কারের আনন্দে ও সত্যান্বেষণের আবচল 'নিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্বেচ্ছায় সেই 
পথ ও মত বরণ করেন। 

দেশ ও কালকে ভাতত করে বিজন তার পরাঁক্ষা, নরণকল ও গবেষণা শুর; করে। কার্য 
কারণ সম্বন্ধের উপর প্রতিটি বস্তুকে অন্দুবিশ্লেষণ {বিচার করে তার সত্যকে উদ্বাটন করছে। 
বিজ্ঞানে আভব্যস্তিবাদ বলছে কোন কিছু একেবারেই সম্পূর্ণ হয়ে শুরু হয়নি। সমস্ত 
কালের প্রবাহে ক্রমশঃ ফুটে উঠছে।, সাধারণ লোক জগতকে স্থির নিশ্চেত বলে গ্রহণ করে। 
তার চোখেতে ভ্রমবিকাশের পাঁরবর্তনের ধারা প্রায় অস্পষ্ট অথবা অলক্ষ্যণীয় থেকে যায়। যা 
আজ অথবা যা তার চোখে পড়ছে সে সেইভাবে তাকে গ্রহণ করে। এখানে বস্তুকে অনুবিশ্লেষণ 
করে যথাযথ স্বরুপ জানবার অনুসন্ধান নেই। কিন্তু ষে সত্যকার বৈজ্ঞানিক সে যতক্ষণ পর্যন্ত 
বস্তু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান না লাভ করছে ততক্ষণ তার সাধনার বিরাম নেই। বস্তুজগতের যথার্থ 
জ্ঞান আহরণ করার প্রত বৈজ্ঞানকের অদম্য স্পৃহা ও অবিচল নিষ্ঠা রয়েছে যাকে হাক্সলণ বলেছেন 
“the fanaticism of veracity,” | 

ie ee EEA Hef) নৰ না-ও অভাগা টিনে 
দেওয়া ছাড়া বিচারবদাদ্ধ প্রয়োগ করে বস্তুজগতের অন্ত্রে প্রবেশ করতে এরা অভ্যস্ত নয়। যে 
জগৎ সহজে হীন্দুয়গলর মাধ্যমে আমাদের চেতনায় এসে প্রাতভাত হচ্ছে সেই রুপে জগতকে 
গ্রহণ করা সাধারণ বাাদ্ধর কাজ। এই প্রতিভাত জগৎ সত্য অথবা নিছক মনের কম্পনা সাধারণ 
বাঁদ্ধতে এই সন্দেহের অবকাশ নেই। বৈজ্ঞানিকের সর্তক দৃষ্টি সর্বদা জাগ্রত প্রহরীর মতো 
প্রাতট বস্তুকে অন্দাবশ্দেষণ করে গ্রহণ করছে। বৈজ্ঞানিক নিরণক্ষণ ও গবেষণার পথ অনুসরণ 
করে। রহস্যময় জগতের একটির পর অপরটি বাহরাবরণকে উল্মোচন ও অপস্রণ করে বিশেষ 
বিষয়ের 'বশষ সাধারণ, নিশ্চিত, যথার্থ এবং সুসংবদ্ধ জ্ঞান প্রদান করা হোল বৈজ্ঞানিকের 
মোক্ষসাধনা। দার্শীনক বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতকে অস্বীকার করেন না, বরং শচত্তকে শোধন ও নির্ভুল 


Y. Science is the complete and consistent description of the facts of experi 
ence in the simplest possible terms. (J. Arthur Thomson) 


১৩৬৭ ] দার্শীনকের- দৃষ্টিভাঙ্গ ৬১৫ 


পথে চালনা করবার জন্য বৈজ্ঞানকের পরীক্ষামূলক গবেষণা, নতুন নতুন তথ্যকে তত্বজ্ঞান লাভ 
করার পথে মশাল হিসেবে ব্যবহার করেন। বিজ্ঞান যত শাক্তশাল+, সম্পূর্ণ হউক না কেন 
দর্শনের হ্ছান কখনও আঁধকার করতে পারবেনা । বিজ্ঞান শুধুমাত্র দর্শনের সমস্যা উত্থাপন করছে, 
সমাধানের পথ তার অজানা । এই অনস্ত বিশ্বে বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ যথা প্রার্ীবিদ্যা বিশারদ 
মনস্তত্বাবদ্‌ অথবা পদার্থ বিজ্ঞান একাট বিশেষ ক্ষেত্রে তার গবেষণাকে সীমাবদ্ধ রেখেছে । এই 
বিশেষ ক্ষেত্র অনস্ত বিশ্বে কতটুকু স্থান জুড়ে বসে আছে অথবা জগতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে 
এই বিশেষ ক্ষেত্রের কোন যোগস্ত্র আছে কনা সেই সম্বন্ধে বিজ্ঞানী আমাদের আলোক প্রদান 
করতে পশ্চাৎপদ হবেন। বস্তুজগতের বিচিত্র ঘটনাবলণীর সঙ্গে মানবাঁচন্তের অথবা দ্রষ্টার কোন 
সম্বন্ধ অথবা যোগাযোগ রয়েছে কিনা এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক মহল নীরব। বৈজ্ঞানিক বস্তুজগতের 
স্বতন্ত্র আঁস্তত্ব বিশ্বাস করেন, কিন্তু মনের অগোচরে বস্তুর আস্তত্বকে প্রমাণ ও তার স্বরুপকে 
বর্ণনা করা যুক্তিসাপেক্ষ {কনা সেই সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের মনে কোন প্রশ্ন উদয় হয়না। 

বৈজ্ঞানিক পাঁরদশ্যমান জগতের চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে যথা অণুপরমাণদ থেকে শুর? 
করে গ্রহ গ্রহান্তর কেমন করে 'িচরণ করছে অথবা প্রাণীজগতে জাঁবনের ক্রিয়ার একটি সাঁঠক 
বিবরণ আমাদের ধরে দিতে সক্ষম। কস্তু আমরা বাঁদ বৈজ্ঞানককে জিজ্ঞাসা কার কেন 
অণুপরমাণু অথবা গ্রহপঞ্জ আবিশ্রান্ত ঘুরে চলেছে অথবা জীবনের এই রুপ রস গন্ধ ভরা বিচিত্র 
ধারা কোন উৎস থেকে চির উৎসারিত. পাঁরবর্তনের স্রোত, কালের নিরন্তর যাত্রা কেন এতো 
বাঁচন্ররূপে ও বিভিন্নভাবে বয়ে চলেছে? পণ্চভূতের কার্যকলাপ নিয়াল্িত করছে আমাদের 
জাঁবন যাত্রা? জৈবিক প্রবৃত্তির সংঘাতে সৃষ্ট হচ্ছে মনের আবেগে নব নব রসের সন্ার 
আমাদের হৃদয়গভীরে আত্মা অথবা চৈতন্যের স্ফঁলঙ্গ চিরবাহ্যমান অথবা এই বি্বচরাচরের 
পশ্চাতে কোন ইত্গিত অথবা উদ্দেশ্য হয়েছে? এই জগতে যন্ত্রের পৃতুলের মতো পূর্বানর্্ধারিত 
স্লোতে ভেসে চলোছি অথবা আমাদের অন্তরে জব্লছে চেতনালোক যার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা 
চলেছি ভ্রমবিকাশের পথে? সংসারে কিছ কিছ সংখক আছেন যারা শাক্তিমদে গার্বত হয়ে 
সত্যকে মসািপ্ত, প্রেম মৈত্রীকে দানবিক, আসারিক শক্তি প্রয়োগে লাষ্ঠিত করে আত্মপ্রসাদ লাভ 
করছে, পক্ষান্তরে কিছ? দুর্লভ আঁব্বভাব পাঁথবীতে হয়েছে তারা কেন সত্যকে সাক্ষাৎ করবার 
: জন্য আজশবন দুঃখ বরণ, মত্যাঁসন্ধধ অমৃতলোকের পাঁথক হবার জন্য কায়মনে সাধনা করে 
চলেছেন? জদ্মমৃত্যুর রহস্য কে উদ্ঘাটন করবে? ব্যান্তমানসের চেতনার কাঁন্টপাথরে অথবা 
সামাজিক জাঁবনের মাপকাঠিতে সত্যের মূল্য নিষ্ধ্ণারত হবে? কেমন করে বস্তুজগতের একাঁট 
বস্তু অপর বস্তুকে আকর্ষণ করছে এই নিয়ম নিউটন অথবা আধানক বৈজ্ঞানককে জিজ্ঞাসা 
করে জানা যায়। কিন্তু কেন একটি অপরকে আকর্ষণ করছে তার উত্তর সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মহল 
নীরব থাকবেন। এই সমস্ত মৌলিক প্রশ্নের সমাধানের জন্য আমরা বৈজ্ঞানিক জগৎ আঁতক্রম 
করে দর্শনের জগতে প্রবেশ কার। আধ্যানক বিজ্ঞানের দ্বারা ক্রমশঃ অজ্কশাস্ম অথবা প্রতক- 
বাদের উপর আঁতমান্রার নির্ভ'রশল হওয়ার জন্য বিশেষ থেকে অবশেষ, মূর্ত থেকে অমূর্ত 
ভাবলোকের দিকে বুকে পড়ছে। বিজ্ঞান প্রকাতির একটি বিশেষ বিভাগ সম্পর্কে যথাযথ 
সুসংবদ্ধ, সনাশচত ও সুশজ্খল জ্ঞান প্রদান করে। পর্যবেক্ষণ ও পরাক্ষার সাহায্যে কয়েকাঁট 
সাধারণ নিয়ম অথবা সামান্য সূত্র আবিষ্কার করা বৈজ্ঞানকের লক্ষ্য। | 

দর্শন বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম ও সামান্য সূত্রগুলিকে সমন্বয় করে পরমার্থিক সত্তার 
পাঁরপ্রোক্ষিত থেকে সবাঁকছুর মুল্যায়ন করছে। “Part of the value of science is intellec- 
tual. It would be a dull mind that could see the rich variety of natural phenomena 
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without wondering how they are inter related. Quite apart from all questions 
of practical utility, the modern mind feds strongly urged to synthesise the phenc- 
mena it observes, to try to combine happenings in the external world under 
general laws.” (Jeans: The New Background of Science). _ 

প্রকৃতির এই রুপবৈচিন্র পারদর্শন করে তাদের পারম্পাঁরফ সম্বন্ধে যার নে 'বিস্ময়াভভূত 
হয়না তার মন বলতে হবে বুদ্ধহশন, নিত্প্রভ। প্রয়োজনের সমস্ত প্রশ্ন ছেড়েও আধুনিক মনের 
ভিতর এই বিষয় তাঁর আকাঙ্খা জেগেছে যে কি করে পরিদ্‌শ্যমান জগতের সবাঁকছু সংশ্লেষণ 
ও সমগ্রভাবে গ্রহণ এবং বাঁহজগতের বিচ্ছিন্ন ঘটনারাশিকে কয়েকটি সাধারণ নিয়মের অন্তরভূত 
করা। এই সংশ্লেষণ বৃত্তি দর্শনে চারতার্থ হয়। দর্শন সমস্ত জ্ঞানের মূলাধার ও চরম পাঁরণাঁতি। 

দর্শন সমস্ত জ্ঞানের স্তম্ভ হলেও একথা বলা বাহুল্য যে জীবনের মূল প্রশ্নগ্দীলির 
প্রত্যেকটির যথাযথ উত্তর দর্শন দিতে পারবে এই দাবী কোন দার্শীনক করতে পারে না। দার্শীনক 
সকল সমস্যার সমাধান দিতে অসমর্থ হলেও জশবনের মূল প্র্নগুল হোল দার্শানকের একমার 
জিজ্ঞাসা ও তার উত্তর পাবার জন্য তিনি সারাজীবন সাধনা করে চলেছেন। দর্শন যাঁদ তার 
স্বকীয় ভাবধারাকে কার্যকরণ করতে চায় তবে বিজ্ঞানের অনুশীলনকে তার উপেক্ষা করা চলবে 
না। বিজ্ঞানের গবেষণা থেকে আসছে দর্শনের নতুন নতুন জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নমালা। 

(Philosophy, to be effective, must, however, be in constant 
living contact with the sciences, from which her questions come.” (Haldane : 
‘The Science and Philosophy, 1330). এককথায় বলা যায় দর্শন জ্ঞানের সর্বাবভাগকে একন্রা 
করণ ও বামন বিজ্ঞানকে সমন্বয় করছে. (Philosophy is integration of knowledge, the 
synthesis of the sciences. Dwrant Drake: Imitation to philosophy, p. ix). 

জগৎ পারাবারকে সমগ্রভাবে অবলোকন করা দার্শানকের ম্‌লকথা ৷ দর্শনের এই মর্মার্থ 

উপলা্ধ করে প্লেটো তাঁর “রিপাবলিক” পুস্তকে দার্শানককে অনন্তকাল ও বিশ্বচরাচরের পরম 

দরণ্টা বলে আঁ্ভাহত করেছেন। (Philosopher is the spectator of all time and all 
existence, and that he is one who sets his affections on that which really exists. 
ন (The Republic. VI, 
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মননশশলতার একটি অপাঁরহার্য অঞ্গ। বিজ্ঞানাগার থেকে এসেছে এই অনযবিশ্লেষণ প্রব্ন্ত। 
বৈজ্ঞানক নিরীক্ষণ ও পরাক্ষার পথ দিয়ে পৃর্থবীকে 'বাভম্নভাগে বিভক্ত করে তার একটি 
বিশেষ অংশকে বিচার করছে। বিজ্ঞান যে বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে তার" বিচার ও গবেষণা 
শুরু করেন দর্শন সেই বিষয়বস্তুকে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করেন না। পদার্থীবজ্জানত বস্তুমাত্রকে 
বঙ্গে গ্রহণ করে তার অনুবিশ্লেষণ করেন। কিন্তু দার্শনিক হীন্দিয়গ্রাহ্য যে বস্তুর সন্ধান পেলেন 
তাকে সরাসার গ্রহণ না করে সেই বস্তু আমাদের মানসসম্ট ভাবের প্রাতমযার্ত অথবা দেশকালে 
অবাস্থত বাস্তব সত্তা সেই বিষয়ে তান প্রশ্নের পর প্রশ্ন ও বিচার করেন। বৈজ্ঞাঁনক ধত 
বস্তুজগৎ অথবা জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মালাকে একে একে পরুণক্ষা অনুবিশ্লেষণ করতে 
করতে ক্রমশঃ গভীর থেকে গভারতর জগতে প্রবেশ করেন তত দর্শনেরু সঙ্গে তার নিবিড় সান্ধ্য 
ও এঁক্য স্পম্ট হয়ে ওঠে। সাধারণ দচ্টিভাঙ্গ থেকে বৈজ্ঞানিক দাঁচ্টু স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ও যথার্থ; 
দার্শীনক দৃষ্টি গভীরতর, মূল সন্ধানী ও ব্যাপক। দর্শন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে অবহেলা করেনা 
কেন না বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে দর্শনের নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। আধ্মনিক যুগের 
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একজন শ্রেষ্ট মনীষী ও চিস্তাবিদ্‌ ছ1:০1৩796 বলছেন দর্শন আমাদের অন্তর ও ভাঁবষ্যত উভয় 
দৃষ্টিকে উদ্মশীলিত করে। এই দর্শনের ভাবলোক থেকে আমরা পেয়ে থাকি জীবন ধারণের 
সার্থকতা । জশবনের সকল মহৎ প্রেরণার মূলে রয়েছে এই চৈতন্য ও উপলান্ধ। দর্শন জগতের 
সর্বপ্রথম কাজ হোল চিন্তাগ্ল যে জট পাকিয়ে আছে তাকে ধীরে ধারে সক্ষম বিচার প্রয়োগে 
ছাড়ানো ও জটিলতা থেকে চিন্তাকে শুদ্ধ, মুক্ত, নির্মল করে তত্বুগবেষণাকে নিয়োঁজত করা। 
সত্য সহজ ও সুন্দর। আমরা স্বকজ্পিত ভাবনারাঁশ দিয়ে সেই সত্যকে বিকৃত, এক্যকে বহুধা 
ভাবে খশ্ডিত এবং সহজকে দুর্বোধ্য করছি। আমাদের মূলে অথবা উৎসে ফিরে যেতে হবে। 
এই মূলসন্ধানী দৃস্টি জীবনকে গভীরভাবে উপলাব্ধ করা নৈব্যান্তক, নিবিশেষ দৃষ্টিতে বিদ্ববাক্ষা 
দর্শনের মূলকথা। 

বিজ্ঞান শুধু বস্তুকে অথবা ঘটনাকে পরণক্ষা করছে, দর্শন তার অর্থ ও মূলকে বিচার 
ফরছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি একাদক থেকে খাঁণ্ডত, বিশেষ বিভাগে সীমাবদ্ধ যেমন পদার্থ বিদ্যা 
বিজ্ঞান পদার্থ অথবা বস্তু সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান প্রদান করতে অথবা মনোবিজ্ঞান মনের নিয়া 
কলাপ, চিন্তা অনুভূত প্রভীতির উপর আলোকপাত করতে সমর্থ। বিশেষ ক্ষেত্র সম্বন্ধে বিজ্ঞান 
সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ছবি অমাদের দেয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সমগ্র পৃথবীকে সম্যকভাবে আমরা 
ঘাঁদ উপলাদ্ধ করতে চাই' তা হলে আমাদের বৈজ্ঞানিক খান্ডত দৃষ্টিকে আঁতক্রম করতে হবে। 
শাখা প্রশাখাকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বিচার করে আমরা কি গাছের সম্পূর্ণ রূপ উপলব্ধি করতে পাঁর ? 
সামািক দুষ্ট ও আংশিক অথবা শেষ দষ্টিকোণ থেকে দেখা এক পদ্ধতি নয়। বিভিন্ন 
অংশকে যান্মিকভাবে এক সুত্রে বেধে পর্ণ তায় পেশছান যায় না। {বিচিত্র রংএর সংমিশ্রণে যে নর 
আঁঞ্কিত সেটা সমস্ত রংএর যৌগিক ফল নয়, 'বাঁভষ সুরের মিলনে যে অপুর্ব হার্মনগ' সৃষ্ট হয় 
সেই সুর সঙ্গাঁত ও! সামঞ্জস্য ধান্নিক যোগসূত্র নয়। এই এঁক্যতান অথবা চিন্রপট এক নতুন সৃষ্ট 
যার প্রসাদশগুণ অথবা ছোঁয়াচ কোন ‘বিশেষ সুরের প্রতিধ্যান অথবা রংএ প্রাতফলিত হয় না। 
জ্ঞানের পরিধি যত ব্যপক হয় তত দর্শনের নিকটবতশি হয়, এই জন্য কোথায় বিজ্ঞানের 
শেষ ও দর্শনের যাত্রা শুরু তা বলা কাঁঠন।” 

দাশশনকের দৃষ্টিকোণ বিশেষ ক্ষেত্রে সঁনাবন্ধ নর, তার অণ্ড উদাস, নিত দি 
পৃথিবীর সর্বপ্রাল্তরে ছাঁড়য়ে রয়েছে। তাঁর সর্বজনীন দৃম্টিপথে পৃথিবীর সমগ্ররুপ প্রাতভাত 
হচ্ছে৷ ম্যাথু আনলণড প্রাচীন গ্রশক্‌ কবি সোফোক্রিশ সম্বন্ধে বলেছেন যে তান জীবনকে 
সমগ্র ও চ্ছির নেমে অবলোকন করেছেন (He saw life steadily and saw the whole) 
এই ভীক্ততে দর্শনের মর্মার্থ বলা হয়েছে জগৎ ও জীবনকে টুকরো টুকরো করে না দেখে, 
ব্যবহারিক অথবা প্রয়োজনের নিক্জিতে তাকে না মে*পে সমগ্রভাবে গ্রহণ করা দাশশীনকের মূল 
কথা । আমরা সংসারের ঘাত প্রাতঘাতে, হাঁস কান্নায় নিত্য তরঙ্গাঁয়ত হচ্ছি, দার্শানক এই 
অবলোকন করছে। এখানে অস্থির জীবনযাত্রার তরঙ্গ মনকে নিত্য চগ্চল করেনা, মন এখানে 
প্রশান্ত, নর্বকার নিলপ্ত ভাবে বিশ্বরঞ্গমণ্ঠকে অবলোকন করে তুষ্ট লাভ করছে। প্রশন উঠতে 
পারে দার্শানক কি জাঁবুনের ঝড় ঝাপটাকে 'এাঁড়য়ে পলায়ন ব:ত্তিকে অবলম্বন. করে নিঃসঙ্গ "গার 
গুহায় আশ্রম বাস হবেন? জশবনকে অস্বীকার করা দাশশীনকের মত নয়। জীবন সংগ্রামের 
হলাহলের সংগে সম্পূর্ণভাবে থেকেও দার্শীনক হবেন 'নরাসন্ত। যেখানে প্রয়োজন সেখানে আসন্তি, 
লোভের অন্ধ প্রবৃত্তির মাকতা। সাঁত্যকথা প্রয়োজনের ক্ষুধা না মিটিয়ে জীবন ধারণ অসম্ভব, 
স্বগ্লাবলাস বলে পাঁরগাঁণত*হবে। অন্যদিকে শুধুমাত্র প্রয়োজনের দাঁড়পাল্লায় যাঁদ সারা জশবন 

৪ 
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নিজেকে মেপে চাল. সেই জীবন হবে আঁতমাতিক যান্ত্রিক, ব্যবসায়ী বন্ধ সন্চতুর জীবন 
(Pragmatic) অথবা নিছক পশনজীবনের নামাস্তর। শিল্প, কাব্য ও দর্শন আমাদের মোহমনব 
জশবনকে প্রবৃত্তি স্বার্থ সকল সঙ্কপর্ণতা থেকে মুস্ত করে ক্রমশঃ সৌন্দর্য অনুভূতি রসআস্বাদন ' 
ও আনন্দলোকের যাত্রী করে তোলে। ব্যাক্তিগত জীবনের লোভ, অন্ধ প্রবৃত্তর সঙ্কপর্ণ সীমানা 
ছাঁড়য়ে দার্শানকের দৃষ্টি ছাড়িয়ে রয়েছে নিখিল বিশ্বের বিপুলা অঙ্গনে। খ্রগ্বেদে কাব ও 
দাশশনককে একই স্থলে আঁভীষক্ত করা হয়েছে। কাঁবর্নচক্ষাআভষামচন্ট (খোগ্বেদ ৩৫1৪1) 
- সূর্য যেমন আকাশে অবস্থান করে সমস্ত জগতকে পাঁরদর্শন করেন তেমান কবিদ্রম্টা আত্মস্হরুপে 
বশ্বচরাচরকে অবলোকন করেন। নিরাসক্ত চিন্তে জ্ঞানজগতে বিহার করা দার্শীনকের কর্ম। 
জ্ঞানপ্রশীতি থেকে ইংরেজীতে যথা চ11103 (প্রেম অথবা প্রণীত) ও 9০০৮1 (জ্ঞান) এই দুই' শব্দের 
সংযোগে £151050 অথবা দর্শন কথার উৎপত্তি হয়েছে। দার্শনিক হলেন সাঁত্যকার জ্ঞানী। 
এখানে জ্ঞানী অর্থে শুধুমাত্র তথ্য আহরণ করা নয়, তত্বকে উপলব্ধি করা। তত্ত্বজ্ঞান অথবা 
আঁধাবদ্যা হোল দর্শনের মূল বিষয়বস্তু । আধাবিদ্যা অথবা 21691055105 অধ্যায়নে আমরা 
বিশ্বচরাচরের অন্তঁনাহত পরমসত্তাকে জানা ও উপলান্ধ করবার জন্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। 
হংস যেমন দুগ্ধ মিশ্রিত জলে দুগ্ধ জল থেকে সাঁরয়ে পান করে সেইরকম দার্শীনক আঁনত্য, 
পাঁরবর্তনশাল, চ্ছল জগৎ থেকে নিত্য শাশ্বত, চিরস্তন সত্তাকে 'বাঁচ্ছল্ন করে তার্‌ একান্ত স্বরূপকে 
উপলব্ধি করতে সক্ষম। দার্শীনককে বলা হয় তন্বজ্ঞানী। যান পৃথিবীর তত্ব অথরা সার- 
বস্তুকে উপলব্ধি করেছেন তার নিকট জ্ঞানলোকের সমস্ত দুয়ার হয়েছে উন্মৃস্ত। এক কথায় 
তান হলেন ব্রহ্ষাজ্ঞ অথবা সর্বজ্ঞ। দার্শীনকের উদার চিত্তে পূৃথবীর সব আলো এসে পড়েছে, 
তিনি সর্ব প্রান্তর থেকে রস গ্রহণ করছেন, কোথাও 'বাশিল্ট কোণে তাঁর চিন্তা জট বাঁধছেনা। 
অবগাহন করছেন। 

দার্শনক মনের বাতায়ন অবরুদ্ধ করে রাখবেনা। সবার মতকে ধৈর্য ধরে শুনবে, কিন্তু 
সবার সুরে সুর মালয়ে চলবেনা । স্বকীয় বচারবাদ্ধ দিয়ে নিজের পাথর সন্ধান নিজে উৎঘাটন 
করবে। বাইরের রুপ বৈচিন্র্যে তার মন হবেনা মোহমুদ্ষ। নিজের মনগড়া কোন কল্পনাকে 
আশ্রয় অথবা কোন মতবাদের গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিয়ে তাঁর পথ চলা চলবেনা । ব্যাক্তর পায়ে 
আত্মীনবেদন না করে ব্যান্তর উধের্ব যে সত্যবস্তু বিরাজ করছে তার প্রাত যেন তার শ্রদ্ধা অটুট 
থাকে। সত্য হবে তাঁর একমান্র কাম্যবস্তু। এই সব গুণাবলীর সঙ্গে যাঁদ তাঁর প্রেমশান্তি ও ধৈর্য 
থাকে তাহলে তাঁর পক্ষে প্রকৃতির রহস্যাগারে প্রবেশ ও স্বচ্ছন্দে বহার করা সম্ভব। 

দার্শানক আজীবন চলতে ভালবাসেনা সব পথ মতকে নিজের জাঁবন দিয়ে পরাক্ষা 
করে, শ্রেয়ঃকে গ্রহণ করছেন, প্রেয়:কে পাঁরত্যাগ করছেন। কোথাও সংস্কারের গন্ডখতে 
নিজেকে আবদ্ধ বা কোন 'বাঁশষ দৃম্টিকোণের সঙ্গে জাঁড়ত হয়ে নিজের চিন্তাধারাকে সীমাবদ্ধ 
করার তাঁর প্রয়াস নেই'। দার্শীনক হলেন যুন্তপথের পাঁথক, তান সকল বন্ধন থেকে মুস্ত হবার 
জন্য সত্যকে পাবার সাধনা করেন কায়মনে, বিত্তবান, জ্ঞানী, পশ্ডিত হবার আশা নিয়ে নয়। 
সত্যাগ্রহ আমাদের জীবনকে করে বীর্বান, মোহ, 'র্নমল, পথকে সুন্দর, চিত্তকে করে ভয়শুন্য 
ও চৈতন্যময়। কব লৌসং (০২9০৪) এই জন্য বলেছেন যদি সর্বশীক্তমান ভগবান এক হস্তে 
সত্য অপর হস্তে সত্যাগ্রহকে ধারণ করে আমাকে ফে কোন একটি বর গ্রহণ করতে বলেন আম 
সবিনয়ে বিনা দ্বিধায় সত্য থেকে সত্যাগ্রহকে চেয়ে নেব। সত্য কাঁঠন, তাঁর প্রসাদ, পুরস্কার, 
দুঃখ. বেদনারন্ত পথে বীর্ষের সঞ্গে আত্মত্যাগের অশ্লিশলাকায় নিত্য দহন হয়ে নির্মোহ চিত্তে 


১৩৬৭] দাশশনকের দৃণ্টিভ্ি ৬১৯ 


গ্রহণ করতে হয়। “নি সত্যকে উপলাঁত্ধ করেছেন তার জাবন শির অটল, মন 'নীর্বকার ও 
" িরপ্রশান্ত। 'তান-হন সব পেয়েছির নিত্য আধবাসশ। 

To bear all naked Truth 

And to envisage circumstances, all calm 

‘That is the top of sovereignty 

জ'বন বিমুখতা, পলায়নবৃত্ত থেকে দার্শানক দৃম্টিভঙ্গ উৎসারত হয় না। 
জীবনকে অস্বাঁকার করে নয়, পক্ষান্তরে জীবনকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করে, যেখানে জীবন কানায় 
কানায় পূর্ণ সেই পরিপূর্ণ দূম্টি হয় অখণ্ড, উদাস নলপ্ত। দর্শন জীবনকে পূর্ণতার 
আস্বাদন দেয়, জীবন দর্শনের আলোতে উদ্ভাসিত, সার্থকতা ও আপন মাঁহমা হদয়ঙ্গম করতে 
পারে। ভারতীয় দর্শন বলছে কামলোকের উধের্ব প্রাণলোক, প্রাণলোকের উধের্ব রূপালোক, 
রূপ থেকে অরূপ ও আরও উধের্ব আনন্দলোক বিরাজ করছে। সাধারণ লোক কামলোকের 
অধিবাস: কর্মযোগণী, যোদ্ধা বীরবৃন্দ প্রাণলোককে অধিকার করে আছে, রুপলোকে শল্পী 
নতুন নতুন মহলের সন্ধান দিয়ে চলেছেন, অরুপলোকে দাশশীনক ভাবসাধনা ও ধ্যানে নিমগ্ন, 
যোগী, মরমী সাধু আনন্দলোকে নিত্য বিহার করছেন। দার্শীনক যখন তথ্য থেকে তত্ত্বকে বরণ 
করে তখন তার গভীর অন্্তদৃষ্টি নিত্য শাশ্বত ভাবলোকের দুয়ার উন্মুস্ত করে, তান লাভ করেন 
প্রাণের আরাম, মনের তুষ্টি, আত্মার আনন্দ সাধনার পথে, ধ্যানের আলোতে, অনুভূতির আনন্দে 
এই তত্ত্বজ্ঞান, বিশববোধ অথবা আত্মোপলাধ্ধ করা দর্শনের- মূলমন্্। আমাদের দেশে কাব্য, 
বিজ্ঞান ও দর্শন সবাকছু মানুষের অনুভূতির কেন্দ্রকে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর করে তোলবার সাধনা 
করছে। এই পথে দার্শীনক যত অগ্রসর হবে তত তার কাছে মহলের পর মহল হবে প্রকাশিত। 
এই পথযাত্রায় দার্শীনককে হতে হবে না্লপ্ত ও নিরাসক্ত। এই দুঃসাহসী আভযান্রাতে জীবনের 
সমস্ত রুদ্ধ দুয়ার হবে উল্মুক্ত, ব্যান্ত ও সমাজ জীবনের সমস্ত সংস্কার, লোভও কলুষতা তার 
মনকে করবে না স্পর্শ। দার্শনিক হবেন নির্মম: চেতনালোক ও তার বাঁহ্াশখাতে চির বাঁহমান। 
যুগের নানা পরস্পর বিরোধী ভাবধারা ও ঘটনারাশির ভিতর তান হবেন অতন্দ্র প্রহরী । 
ব্যাক্তজীবনের লাভ ক্ষাত, সুখ দুঃখ, শোক বেদনার তরঙ্গে তার বক্ষস্থল উদ্বোলত অথবা তাঁৱ 
ঝঙ্কার সৃষ্টি করছেনা । তান প্রশান্ত মনে, আবেগহণশন চিত্তে, 'নার্লপ্ত দর্শকের মতো সমস্ত 
কিছুকে গ্রহণ অথবা অবলোকন করছেন। সত্যকে প্রত্যক্ষ, সত্তাকে উপলব্ধি করা দর্শনের মূল 
কথা, এই উপলা্ধীর আনন্দ লাভ করা হবে দার্শীনকের জীবনাদর্শ। এই পথে ক্লান্ত নেই, নেই . 
পদে পদে আবিস্কারের আনন্দ ও উপলব্ধির অপার শান্তি ও গভণরতা। 


সামায়ক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সুচি 


মানসী | 
মানসী মাঁসক পত্র ১৩১৫ সালে প্রকাশিত হয়--সম্পাদকসংঘে ছিলেন ফাঁকরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবরতন মিত্র। পরে যতীপন্দ্রমোহন বাগচী 
অন্যতর সম্পাদক নিষুন্ত হন। কয়েক বংসর পর নাটোরের মহারাজ জগাদন্দ্রনাথথ রায় এই পত্রের 
সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। অস্টমবর্ধ হইতে মর্মবাণী পত্রিকা ইহার সঙ্গে যুক্ত হয়, পান্রকাটির 
নাম. হয় মানস ও মর্মবাণখ; ওপন্যাঁসক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অন্যতর সম্পাদক নিষুত্ত 
হন। ১৩৩৬ পর্যন্ত পান্রকাঁটি চাঁলয়াছিল। 


প্রথমভাগ॥ফাজ্গন১৩১ ৫ মাঘ ১৩১৬ 
ফাঙ্ছন ১৩ ১৫ 

সূচনা 

মানস” প্রকাশ উপলক্ষ্যে শুভকামনাজ্ঞাপক নিবন্ধ ১ 


সম্পাদক মহাশয়কে লাখিত পত্র ২ 


কাতিক১৩১৬ 
আবাহন £ ‘এস হে এস সঙ্জল ঘন 
গণতাঞ্জাল 


দ্বিতীক্ষভাগপরফাঙ্চগন১৩১৬- মাঘ ১৩১৭ . 
ফা'ল্গ্‌ন১৩১৬ 

গান £ ‘হেথা যে গান গাইতে আসা’ 

গাঁতাজ্জলৈ 
আষাড়১৩১৭ 

রগ রমেশচল্দু দত্ত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 


১৩৬৭] রবীন্দ্র রচনা সূচী ৬২১ 


চৈতন্য লাইব্রেরীর সম্পাদক গৌরহাঁর সেনকে 'লাখিত পত্র, ১৬ পৌষ ১৩১৬ 
অপ্রকাশিত 
ভাদ১৩১৭ ” 
নামগান £ ‘গর্ব করে নিহীন ও নাম 
গণতাঞাল 
আশ্বন১৩১৪ 
শেষ 
শাল্তিনকেতন, ১২ 


ডৃতাীঁয়ভাগ৷ফাল্টুন১৩১৭-মাঘ১৩১৮ 
ফাচছুন১৩১৭ - 
জালোো-আঁধারে ৪ 'রামি এসে যেথায় 
গর্গীতমাল্য 
আশ্বিন১৩১৮ 
ধরা পড়া £ চাঁদের সাথে চকোরাীর ৭ 
রবাল্দ্র-রচনাবলী ৭, গ্রল্থপারিচয় প্‌ ৫৩৫-৩৬ 


চতুর্থছ্বগফাঞগুন১৩১৮-_মাঘ১৩১৯ 
কার্তক১৩১৯ 

তব; গরিতে হবে ৪ 

কবিতা £ অপ্রকাশিত 


পণ্চমভাগগফাশ্যন১৩১৯-_-মাঘ১৩২০ 
আশ্বন১৩২০ 

শরৎকাল 4 

“আবার শরৎকাল আসিয়াছে......”। আশ্বিন সপ্তসীপূজা ১৮৮৯ 


বৈশাখ ১৩২০ 
চিঠি 
জ্যোতাঁরন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'লাখিত ২৯ ভাদ্র ১৩১৯ 
'রেখাচি্রশিল্পী জ্যোতিরিল্দ্রনাথ' প্রবন্ধে মদত 
অপ্রকাশিত 
ঘর্খভাগঞফাচ্ছন১৩২০--মাঘ১৩২১ 
চৈত্র১৩ ২০ « 
ফান দিনের সকালে 
শাঁতমাল্য, “কার হাতে এই মালা তোমার” i 


৬২২ - সমকালীন [ মাঘ 


সষ্কমভাগ ফাল্গুন ১৩২১ - মাঘ ১৩২২ 
আবমাট১৩২২ 

প্রেমের পরশ 

বলাকা, “হে ভুবন” 
মাধ ১৩২২ 

মানসী 


বলাকা, “আজ প্রভাতের আকাশাঁটি এই” 


১॥ (জগাঁদন্দ্রনাথের ভাষায়) “মানস-তপোবন হইতে শাঁজ্কতচরণে পাঠকবর্গের প্রাসাদ অভিমুখে 
্রয়াণকালে” 'মানসী'র উদ্দেশে, শকুল্তলার, পাঁতগৃহে- যাত্রার সময় বনদেবতাদের আশীর্বাদ 
টে জিনা ক জা ভর গামা বিটি 
হইল। 


রম্যান্তরঃ কমাঁলনীহারিতৈঃ সরোভি 
*ছায়াদ্রুমৈ নিক়্িমিতার্ক ময়ূখতাপঃ। 


২] বর্তমানে বিশেষভাবে প্রাসাঙ্গক বাঁলয়া চিঠিখান এই সংখ্যায় পুনম্মীদ্ুত হইল। 
৩] এটি 'কজ্পনা'র “প্রকাশ” (১৩০৪) কবিতার পূর্বরূপ। যতীশন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের নিকট 
কিজ্পনা'র কাঁবতার পাণ্ডুলিপি সংবালত রবন্দ্রনাথের একটি খাতা ছিল, তাহা হইতে সম্পাদক 
মানসী পত্রে এটি প্রকাশ করিয়া থাঁকিবেন। এ খাতা হইতে রবীন্দ্ুরচনাবলশ সপ্তম খণ্ডের গ্রন্থ- 
পরিচয়ে কল্পনার আরও কোনো কোনো কবিতার পূর্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। 

প্ধরা পড়া” কবিতাঁট মানসী পত্রে, আর্ট পেপারে রঙিন কাঁলতে স্বতল্ন মদত 
ক্লোড়প্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছিল-"মানসী পুজার পসরা”। সম্প্যদকীয় মন্তব্য ছিল-_ 
“কবিতাটি কবির যৌবনকালের রচনা-কষ্পনাকুঞ্জের একাঁট অনাঘুাত কুসুম!” 
৪॥ এই কাঁবতাটিও রবাল্দ্রনাথের পূর্বোল্লিখিত খাতায় অপরের (সম্ভবতঃ যতাঁন্দরমোহন বাচা 
মহাশয়ের) হস্তাক্ষরে লিখিত ছিল। - 
বা পারিনি পাতার রন 
নিদর্শনরূপে এই সংখ্যাতেও পুনম্দ্রণ করা হইল। 


১৩৬৭] রবশন্দ্র রচনা সুচী ৬২৩ 


রবীল্দরচনা-সংকলন 


কাঁবর ল্মৃতি 


চট্টগ্রাম সম্মিলনী সম্পাদক মহাশয়েষ 
সাঁবনয় নিবেদন, 

আপনারা আমাকে কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কবির স্মৃতি রক্ষা কেমন করিয়া 
কাঁরতে হইবে? সেজন্য ত কাহাকেও চেষ্টা কাঁরতে হয়.না। কৃত্তিবাসের স্মাঁত নিজেকেই নিজে 
রা কা কযা হা ছে কাহা রই ক বহর নজর রদ ধ্রা 
কাঁরয়া ষান। 


রে তার রাহ 
থাকে। সাহত্য-পাঁরষদ যাঁদ' সেরূপ কোনো প্রাতমার্ত স্থাপনের চেষ্টা করেন তাহাতে দোষ 
দেখ না। 


কিন্তু আমাদের দেশে মেলাই মৃত মহাত্মাদের প্রত সম্মান প্রকাশের উপায়রূপে প্রচাঁলত। 
জরদেবের বিখ্যাত মেলা তাহার প্রমাণ। 


শানিয়াছি সিন্ধদেশের কোনো লোক-ীবখ্যাত কবির মৃত্যাদনের মেলায় সেখানকার 
লোকেরা সমস্ত রাত্রি সেই কাঁবর কাব্য গান কাঁরয়া থাকে৷ কতকাল হইতে বর্ষে বর্ষে এই প্রথা 
চাঁলয়া আসিতেছে, এজন্য কোনো সভা সাত বা চাঁদার প্রয়োজন হয় নাই। কবির নিজেরই 
ক্শীর্তর সাহায্যে তাঁহার প্রাতি শ্রদ্ধা প্রকাশ ইহার মত সুন্দর পদ্ধাত আর ত কিছু জানি না। 


কবির জন্ম বা মৃত্যুর দিনে তাঁহার জন্মস্থানে বা' সাহিত্য-পাঁরিষদে বা নানাস্থানে তাঁহার 
কাব্য পাঠ ব্যাথ্যা, আলোচনা প্রভাত প্রচালত হইলে উপয্যস্তরূপে তাঁহার প্রাত সমাদর প্রকাশ 
করা হয়। 

- আমার মতে সাহত্য-পরিষদে আমাদের দেশের প্রতোক সাহত্য-বীরের জন্মদিনে বা 
মৃত্যুদনে তাঁহাদের গ্রল্থাদ আলোচনার দ্বারা উৎসব করা উাঁচত। অবশ্য, ছোট বড় সকলেই 
একরূপ সমাদর কারিলে তাহার গৌরব থাকিবে না। 

সাহত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ স্থান মৃত কবির-জন্য বিশেষভাবে নার্্ৰ্ট 
কারয়া নেওয়া উাঁচত। সেইখানে তাঁহার সমস্ত কাব্যের সমস্ত সংস্করণ, তাঁহার নানা বয়সের 
আজ হে জা রর EO হুর লোভ 
সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত ও রাঁক্ষিত হইতে পাঁরবে। 

যাঁদ উপয্ুন্ত বোধ করেন, তবে সাল পক্ষ হইতে আমার এই প্রভা সহিত 
পাঁরষংকে জ্ঞাপন করতে পারেন। হীত ওরা চৈত্র ১৩১৫ - 


বোলপুর 


টি ভবদশয় 
শ্রীরবীন্দ্ুনাথ ঠাকুর 
-_ মানসণ চৈৱ ১৩১৫ 


৩২৪ রর সমকালীন [মাঘ 


আবার শরৎকাল আ'সয়াছে। এই শরৎকালের মধ্যে আম একাঁট নিবিড় গভাঁরতা, একটি নিরাঁতশয় 
আনন্দ অনুভব করি। এই প্রথম বর্ষা অপগমে প্রভাতের প্রকৃতি ক অনুপম প্রসম্নমূততি ধারণ 
করে। রৌদু দেখলে মনে হয় যেন প্রকীতি কি এক নূতন উত্তাপের স্বারা সোনাঁকে গলাইয়া বাম্প 
করিয়া এত সুক্ষ্ম করিয়া দিয়াছেন যে: সে সোনা আর নাই কেবল তাহার লাবণ্যের দ্বারা 
চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গ্িয়াছে। বায়ুহল্লোলের মধ্যে একটি চিরপাঁরাচিত স্পর্শ প্রবাহত হইতে 
থাকে, কাজকর্ম ভুলিয়া যাইতে হয়; বেলা চাঁলয়া যাইতেছে না মল্মৃগ্ধ আলস্যে অভিভূত হইয়া 
পাঁড়য়া আছে বুঝা যায় না। শরতের প্রভাতে যেন আমার বহুকালের স্মৃতি একত্রে মাশয়া 
রূপান্তরিত হইয়া রক্ত আকারে আমার হৃদয়ের শিরার মধ্যে সন্টরণ কাঁরতে থাকে৷ কাঁবতার মধ্যে 
অনেক সময়ে এইরূপ স্মৃতিজাগরণের কথা লেখা হয়, সে সকল সময়ে ঠিক বোঝা যায় না_ মনে হয় 
ও একটা কবিতার অলঙ্কার মান্র। হৃদয়ের [ঠিক ভাবি ভাষায় প্রকাশ করা এমাঁন কঠিন কাজ !বাঁশীর 


৯৩৬৭ ] রবীন্দ্র রচনা সুচা ৬২৫ 


শব্দে, পূর্ণ মার জ্যোৎস্নায়, কবিরা বলেন, হৃদয়ের মধ্যে স্মৃতি জাগয়া উঠে! তাহাকে স্মাতর 
অপেক্ষা বিস্মৃত বাঁললেই ঠিক হয়। কি যে বিস্মীত বাঁললে একাট অভাবত্মক অবস্থা বোঝায় 
এ তাহা নয়, এ একপ্রকার ভাবাত্বক 'বস্মৃতি। নাহলে “বস্মাত জাগিয়া উঠা” কথাটা ব্যবহার 
হইতেই পারে না। এরুপ অবস্থায় স্পষ্ট যে কিছু মনে পড়ে তাহা নয়, কিন্তু ধারে ধারে পুরাতন 
কথা মনে পাঁড়লে যেমনতর মনের ভাবটি হয়, অনেকটা সেইর্‌প ভাবমান্্র অনুভব করা যায়। যে 
যো নাই, আমাদের হৃদয়ের চেতনরাজ্যের বাহ্ভাগে যাহারা বিস্মৃতি মহাসাগরর্‌পে স্তব্ধ হইয়া 
শয়ান আছে, তাহারা যেন এক এক সময়ে চঞ্চল ও তৃরঙ্গায়িত হইয়া উঠে; তখন আমাদের 
অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, সেই মহা বিস্মৃত, অত বিস্মৃত বিপুললতার ক্ুদ্দনধণাঁন ছাদ্রানত্রে পাওয়া 
যায়। 

শরংকালের সূর্যালোকে আমার এইরূপ অবস্থা হয়। দুই একাঁট জীবনের ঘটনা দুই 
একটা অতাঁতকালের মধুর শরৎ মনে পড়ে, কিন্তু সেই, সম্খো যে সকল শর্ধকাল মনে পড়ে না, যে 
সকল ঘটনা ভূলিয়া শিয্াছ, সেইগুিই যেন আঁক মনে পড়ে । বছর 'তিন-চারের প্রুর্বে একটি 
ঘটনা ভুলিয়া শিয্াছ, সেইগুনলই যেন অধিক মনে পড়ে। বছর তিন চার পূর্বে একটি শরংকাল 
আম অন্তরের সহত উপভোগ কারিয়াছলাম। বাড়ির প্রান্তে একাঁট ছোট্র ঘুরে একটি ছোট্র 
ডৈস্কের সম্মুখে বাস করিতাম। আরো দু একটি ছোট্র আনন্দ আমার আশে পাশে আনাগোনা 
কাঁরত। সে' বংসর যেন আমার সমস্ত জীরন ছুটি লইয়াছল। আমি সেই ঘরটুকুর মধ্যে 
থারিয়াই জগতে ভ্রমণ কারতাম, এরং বাহ্্জগতের মধ্যে থারিয়াও ঘরের ডিতরটকুর মধো যে 
স্নেহ্প্রেমের রিন্দুটুকু ছিল তাহা একান্ত আগ্রহের সাঁহত উপভোগ রাঁরতায়। আম যেন 
একপ্রকার আত্মারস্মৃত হইয়া ছিলাম! মনের উপর হইতে সমস্ত ভার চাঁলয়া গিয়া, আম 
এক্রপ্রকার লঘুভাবে জগতের সমগ্রত মূধুরতার মধ্য দিয়া আঁত সহজে সম্ভরণ রূরিতায়! বোধহয় 
সেই বংসরই শরঘ্রকালের সাঁহত আমার প্রপ্ম বন্ধুভারে পাঁরচয় হইয়াছল। 

এক মুহূর্তের জন্য প্রগাঢ় সুখ অন্ভব কাঁরলে, সেই মুহূর্তকে যেমন আর মূহুর্ত 
বলিয়া মনে হয় না-স্মনে হয় যেন তাহার সহিত অনন্তকালের প্রারচয় ছিল, বোধ হয় আমারও 
সেইরূপ এক শরৎরাল রাশশকৃত শরৎ হইয়া উঠিয়াছে। আম সেই শরতের মর্মের মধ্য দিয়া যেন 
বহুসহল্র সুদুর শরৎপরম্পরা দেখিতে পাই- দীর্ঘ পথের দুই পাধ্ববতশশী বক্ষশ্রেণী যেমন 
আবীচ্ছান্ন সংহতভাবে দেখা যায়, সেইর্‌পে--অথার্ৎ সব শক্ম মিলিয়া একটা নিবিড় শারদ 
আনন্দের ভাবরূপে। 

আমার মনে হয় স্বভাবতঞ্ই শরতরাল স্মৃতির কাল এবং রমন্ত বর্তমান আকাঙ্ক্ষার ক্লাল। 
বসন্তে নবজাঁবনের চাশ্ুল্য, শরতে অতাঁত সুখদুঃখময় জীবনের পূর্ণতা । বাল্যকাল, না গেলে 
যেন শরতের অতলস্পর্শ প্রশান্ত অনুভব রুরা মায় না। 
আম্বন সপ্তমীপ্জা ১৮৮৯। 

সমানুসী জামিবন ১৩২০ 
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মুদ্রা যাঁদও মূল্য নির্ণয়ের মান, তা হলেও তার মধ্য দিয়ে যখন চাহিদা প্রকাশ পায় তখন দেশে . 
মুদ্রার বাহুল্য ও অন্যান্য 'জানষের ঘাটাঁত হলে মুদ্রার দাম হাস পেতে থাকে। এই স্বতগ্াসম্ধ 
সত্যই Prof. Irving Fisher তাঁর Quantity Theory of moneyতে প্রকাশ করেন। একট 
মুদ্রা যাঁদ পর পর তিন বার ক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় তা হলে তা তিনাট মুদ্রা, যা বাজারে একবার 
মাত্র উপস্থিত হয়োছল, তার সমান। এ ছাড়া মুদ্রা বলতে শুধু সরকারের ছাপানো নোট 
বা প্রচলিত ধাতুম্দ্রাই বোঝায় না। ব্যাত্কের চেকের মাধ্যমে বহু লেনদেন, কেনাবেচা সংঘাটত 
হয়। সুতরাং চেকও মুদ্রার সামিল বলে গণ্য হয়। 

একটি রাষ্ট্র চালাতে গেলে বহুতর অর্থের প্রয়োজন! দেশরক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভাত 
'িভাগে আয় সামান্য, কিন্তু ব্যয় প্রচুর! এই" কারণে সরকারকে প্রত্যেক বছর প্রয়োজনানুসারে 
আয়ের উৎস ও প্রবাহ 'নর্জারণ করতে হয়। কর বাঁসয়ে আয় আদায় করা হয়; কিছুটা জনা 
সাধারণের কাছ থেকে খণ নেওয়া হয়ে থাকে । এই দুই পদ্ধাততে সীমাহীন আয় করা চলে না। 
ট্যাক্সের হার উত্তরোত্তর বাদ্ধিত করলে, লোকে নিপীড়িত হয় ও আদায়ের অঙ্ক অবশেষে কমে আসে। 
ধণেরও সীমা আছে। সাধারণের সাধ্যাঁতরিন্ত ফণ চাইলে, গ্রাহকের অভাবে তা বিফল হয়। অবশ্য 
আজকাল বিদেশ সমৃদ্ধ রাষ্ট্রও অনুন্নত রাষ্ট্রদের খাণ দেয়। কিন্তু খণ নেওয়া মানেই ভাবী বংশ- 
ধরদের ওপরে খণ শোধের বোঝা চাপানো, অর্থাৎ বর্তমানের প্রয়োজনে ভাবিষ্যধকে বাঁধা দেওয়া । এই 
সব কারণে সরকার আর একাঁট' উপায়ে আয় বৃদ্ধির চেম্টাঁকরে। তা হচ্ছে নোট ছাপানো। এট 
আঁত সহজ কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট উপায়। কারণ দেশে কাগজের টাকা বাঁড়য়ে যাঁদ 'জানসের 
সরবরাহ না বাড়ানো যায় তা'হলে জিনিসের দাম চড়ে এবং দেশবাসণ ক্ষাতগ্রস্ত হয়। এক 
দিয়ে বিচার করলে, মদ্রাস্ফীতি করভার চাপানোরই' নামান্তর! তফাৎ এই-যে মন্্রাস্ফণীত 
অন্গক্ষিতে লোকের পকেট মারে, খোলাখ্ুলভাবে পাওনা আদায় করে না। 

কিন্তু তাই বলে কি ম্রাস্ফণীত একেবারে বজ্জনীয়? পাঁথবীতে এমন গভর্ণমেন্ট নেই 
যা কোনো না কোনো সময়ে প্রয়োজনাতরিক্ত নোট ছাপিয়ে বাজারে ছাড়ে নি! যুদ্ধ লাগলে 
এ ব্যবস্থা ছাড়া গত্যস্তর নেই, কারণ যুদ্ধ চালাবার খরচ অতি বিষম। গত “বিশ্বযুদ্ধে জাম্মণণশর 
মার্ক, ফরাসার ফ্রাঙ্ক, ইটালশীর 'লিরা প্রভাত মুদ্রার শোচনীয় ভাবে দাম পড়ে শিয়োছিল। যুদ্ধ 
না লাগলেও কোনো কোনো সরকার-_বিশেষতঃ কল্যাণব্রত রাষ্ট্র মুদ্রাস্ফশীতর সাহায্য নিয়ে 
দেশের অর্থনৈতিক অবচ্থার উন্নত করে। শিল্প সুষ্টি কল কারখানা স্হাপন, বিদ্যা উৎপাদন, 
নদীর বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি করে। 

উদ্দেশ্য সাধু হলে মন্দ উপায়ও পাঁরত্যাগ করা চলে না। সুতরাং মুদ্্রাস্ষশীত অনুন্নত 
দেশের পক্ষে সময় বিশেষে অপরিহার্য ৷ কিন্তু মন্্োপ্ষীত আগুনের মত বাধ্য ভৃত্য, কিন্তু 
, সর্বনাশকর প্রভূ। যাঁদ আগুন ও মদ্্রোস্ফাঁত বশে না রাখা যায়, ত হলে তা সর্বস্ব ছারখার 
করে। প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের দেশে ক পাঁরমাণে ম্রাস্ফপীত হয়েছে। আমি সামান্য একটি 
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উদাহরণ দিয়ে দেখাতে চেম্টা করব যে ভারতে মদ্রাস্ফণীততে সংযমের প্রয়োজন এসেছে।, মানুষের 


প্রধান প্রয়োজন খাদ্য। ১৯৫২-৫৩ সালের জুলাই মাসে বিভিন্ন খাদ্যের মূল্য যদি ১০০ ধরা 
যায়, তা হলে ১৯৬০ সালের জুলাই; মাসে তাদের দাম নিম্নালাখত হারে বেড়ে গেছে-_ 

চাল গম প্রভৃতি -- ১১০ 

ফল তরকারী -- ১৩০ 

দুধ ঘি -. ৯২৩ 

তেল -- ১৫০ 

মাছ, মাংস, ডিম -- ১২৮ 

চান গুড় .-. ১৪০ 

অন্যান্য খাদ্য .. ১৭০ 


আমি ধনত সাড়া, জহালানী দ্রব্য উষধপর, যানবাহন, গৃহ ‘নমাণের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। এসব 
ক্ষেত্রে দাম আরও. চড়েছে। শুধু খাদ্যের পেছনেই যদ ভারতবাসীঁদের এত ব্যয় করতে হয়, 
তা হলে তারা বাঁচবে কি করে? আমাদের আয় তো এই অনুপাতে বাড়ে নি। লোকে লোহার 
কারখানা, জলের বাঁধ ও রেল এজন নিয়ে ক করবে ষাঁদ তারা অভুক্ত বা অর্থভুন্ত থাকে? সরকার 
বলবেন “দ্রব্য মূল্য বাদ্ধর জন্য আমরা দায়ী নই, তোমরা প্রজনন কমাও। যদ বৎসরে বৎসরে 
শিশজন্ম অত্যাধিক হয়, এবং ফসল উৎপাদন তদনুপাতে না বাড়ে, তা হলে খাদ্যের দাম চড়তে 
বাধ্য আমরা নিরুপায়” এটা আংশিক সত্য, এবং সরকার জল্মনিয়ল্লণের জন্য নানা চেষ্টা 
করছেন। ভারতবাসীও এ বিষয়ে অবাহত হয়েছে। 'কস্তু সব দোষটাই কি আমাদের? ভারত 
সরকার দ্বিতীয় ও তৃতাঁয় পণ্চবার্ষক পাঁরকল্পনাকে মদ্রাস্ফণীতর দ্বারা নিম্নীলাখত ভাবে পোষণ 
করছেন | : 
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ধার ভাবে বিবেচনা করতে হবে_ এই উপায়ে মুদ্রা বাঁড়য়ে লোককে গলাধঃকরণ করালে 
সুফল হবে না কুফল হবে। 

আগেই বলেছি দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য এই সামায়ক অস্বাচ্ছন্দযার হয়তো প্রয়োজন 
আছে। পণ্বার্ষক পাঁরকজ্পনার আদি গুরু রাশিয়াও এই পথ ত্যাগ করতে পারে নি। কিন্তু 
দেশের লোককে বাঁচাতে হলে মদ্রাস্ফীতির নানা রকম প্রতিষেধক অবলম্বন করা উচিত। দুঃখের 
বিষয় ভারত সরকার এ বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নয়। 

মদরাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে যাঁদ ভোগের দ্রব্য সরবরাহ বাড়ানো যায়, তা হলে দাম অত্যধিক 
বাড়ে না ও ভারসাম্য রাক্ষিত হয়। কিন্তু তৃতীয় পারকজ্পনায় দেখাঁছ উৎপাদক কলের ওপরেই 
বেশী বেশক দেওয়া হয়েছে। সরকার বলবেন ‘ভোগের দব্য তৈরণ হবে ক করে ষাঁদ না উৎপাদক 
কল আগে প্রস্তুত করা হয় ৮ ঠিক কথা। কিন্তু মানুষকে উপবাসণ রেখে কলকারখানা বাড়িয়ে 
ঘা লাভ ক? যে হাঁস সৌনার ডিম দিত সে যাঁদ মরে যায় তা হলে সোনার ডিম আসবে: কোথা 
থেকে? তৃতাঁয় পাঁরকল্পনায় বিভিন্ন অংশের সীমারেখা ঠিক ভাবে টানা হয়েছে কি না সন্দেহ। - 


৬২৮ ঈমকালণন [ মাঘ 


দ্বিতীরত £ মুদ্রাস্ফণীতর সঙ্গে সঙ্গে মদ্রাস্ফাীত হজম করার ক্ষমতা বাঁড়য়ে দিতে হয়। 
কি উপায়ে এই হজমশক্তি বাড়ানো যেতে পারে? প্রথমতঃ বেকার সমস্যা সমাধান ও চাকরীর 
ক্ষেত্র বিস্তৃত ও বহুমুখী করা। "দ্বিতীয়তঃ মানুষের মাথা পিছু আয় বাড়ান। দেশে কল- 
কারখানা স্থাপনের জন্য চাকরীর সুযোগ কিছু? বেড়েছে বটে, তবে বেকার-সমস্যা এখনও ভয়াবহ ৷ 
তৃতীয় পারকল্পনাতে কৃষি বা যে সব শিল্পে অধিক শ্রামক লাগে, তাদের দিকে ঝোঁক না দিয়ে 
অল্প শ্রমিক পাঁরচালত, অধিক কল ব্যবহৃত বৃহৎ শিল্পের ওপরে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। 
ফলে বেকার-সমস্যা সমাধানের সুঘোগ খর্ব করা হয়েছে। 

দ্বিতীয়তঃ মাথা পিছু আয় আশানুরূপ বাড়োন। হয়ত সরকারের নিম্ন স্তরের 
কর্মচারী বা বড় বড় কারখানার শ্রমিকেরা বেশী মাইনে পাচ্ছে। কিন্তু দেশের অনেক লোকেরই 
আয় “থা পৃব্বং”। এই চাপে মধ্যাবত্ত শ্রেণী নিম্পোষত হয়ে ষাচ্ছে। কিছু দিন আগে 
প্রধান মন্ত্রী প্রশ্ন করেছেন ‘দেশের সামাগ্রক আয় বাড়ছে, অথচ সকলে তার অংশীদার হচ্ছে না, 
তা হলে আয়ের বৃহত অংশ কোথায় যাচ্ছে? কোন শ্রেণী তা আত্মসাৎ করছে ও আয় বন্টনের 
ব্যবস্থায় কি কি গলদ বা ছিদ্রু রয়েছে? প্রধান মন্মণ বলেছেন এই গুরুতর সমস্যা সমাধানের 
জন্য শশঘুই একটি তদন্ত কাঁমাঁট৷ বসকে। আশাকরি এই কাঁমিটি সত্য উত্ঘাঁটিত করবে এবং 


আভনয়ে স্বাভাবিকতা 


নাটক আভনয়ের সঙ্গে একটা কথা ওতপ্রোতভাবে জাঁড়য়ে আছে। কথাটা হল মণ্চমায়া। 
বা ইালউসন সৃষ্ট করেই নাটকের বন্তব্য প্রকাশ করা হয় আর এ কাজের প্রধান সাহাষ কারণ 
হলেন নট বা নটী। 

অভিনয়ের সাহায্যে জীবনদর্শনকে প্রাতভাত করানো সম্ভব একথা সত্য কিন্তু নাটক কখনই 
জীবনের পূর্ণ প্রাতচ্ছবি নয়। কথাটা বোধ হয় একটু বিশদ করে বুঝিয়ে বলা দরকার । ধরুন, 
আপনারা একটি ছুটির 'দনে দল বেধে গেছেন কোন এক জায়গায় পিকানক করতে । দলের 
মধ্যে ক্যামেরাধারী কোন একজন হাতে রসোগোল্লাধরা আপনার এক মনোহর মার্ত চিরস্তন 
করে রেখে 'দিলেন। ছাঁবাঁট দেখলেই লোকে মনে করবে আপাঁন একজন শ্পেটুকদাস; অথচ সমস্ত 
[জিনিষটাই পুরা ফাঁকি হতে পারে। কারণ অন্যের ঘাড়ে আপনার মুন্ডু জোড়া দেওয়া আজকের 
বিজ্ঞানের অশ্রগাঁতর দিনে নিতান্ত অসম্ভব নয়। তাছাড়াও, আকস্মিক ক্যামেরার শব্দে আপনার 
পরম প্রীতভাজন কনিষ্ভতম কোন সদস্যও তার ভাগীদার হতে পারে- মানে স্বপ্রয়োজন ছাড়াও 
অনেক কিছু ঘটা সম্ভব। অথচ আপনার খাওয়ার কথাটাই সত্য হয়ে রইল। 

নাটকের ক্ষেত্রেও এই আংশিক 'সত্যরই দেখা মেলে। নাটকের শেষ কদাচ জীবনের শেষের 
সাঙ্গে মেলে, তার স্বর জীবনের সুর; নয়। ব্যাঁতক্রম থাকা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু তাতেই 
আমার বক্তব্য আরো পত্বিজ্কার হবে। ধরা যাক, আঁভনেতব্য নাটক হ'ল রামায়ণ? দর্শকরা 
বনবাস, সতাহরণ, লঙ্কাকাণ্ড, রাজ্যে প্রত্যাবর্তন, সীতার বনবাস, পাতাল প্রবেশ, লক্ষ্মণ বর্জন 
মায় রামের মহপ্রয়াণ 'পর্যন্ত। তনঘন্টা কি পাঁচঘন্টার মধ্যে এত 'সব ঘটনা ঘটানো হবে, কিন্তু 
ধঘাদুকরের আমের আঁটি পোঁতা থেকে আম ফলানো আর তা দর্শকের খাওয়ানোর মত ভেজ্কবাজশী 
একে কেউ বলবেনা ! এমনকি রাবণের দৃশমুণ্ড বিশহাত বা কুম্ভকর্ণের ছ মাসব্যাপী নিদ্রা আর 
একদিনের জাগরণকেও অবিশ্বাস্য বলবেনা 'কেউ। কারণ, দর্শকরা শ্বাস আঁবশ্বাসের প্রশনকে 
'সর্ধদা দূরে রেখেই নাটক দেখতে বসেন, নয়ত নাটকীয় রস কোনমতেই উপভোগ করা সম্ভবপর 
হয় না। 


এই উইলিং সাসপেনসন অফ ভিসবালফের বনিয়াদের ওপরেই “গড়ে ওঠে নাটকের 
কাঠামো, আর তার আঁভনুয়। তা যাঁদ না হত ত প্রত মুহূর্তের অবিশ্বাসের শরাঘাতে নাট্যা- 
'ভনয়ের সমস্ত মায়াল-গ্ত হয়ে ঘেত, যে রূঢ় কাঠামোটুকু পড়ে থাকত, তাতে আর যাই হোক মন 
ভরত না, আর মনই-খাঁদ' না ভরল নাটকের সার্থকতা থাকে কোথায়? তাই অবিশ্বাস্য 'ঘটনাও 
মেনেনিতে হয়, ভাবতে হয় তারা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আবারও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক, মধ্যরাতে 
গ্ৰাম! স্তর বা প্রোমিক প্রেমিকার নিভৃত প্রেমালাপের সময় কদাঁচিত কেউ আড় পাতলেও পাততে 
পায়ে কিন্তু নিয়মিত তৃতীয় ব্যান্তর উপস্থিত কিছুতেই সম্ভব নয়, অথচ রাতের পর রাত 


- ৬৩০ সমকালশন [মাঘ 


হাজার হাজার দর্শকের সামনে রোমিও জুিয়েতের কাছে প্রেম নিবেদন করে। যে প্রেমের 
ট্যাজেডির মুল কারণ হল কাউকে বলতে না পারা, সে প্রেমের বিকাশ সহস্র দর্শকের সামনে ঘটাটা 
{ক কেউ অস্বাভাবিক বলে মনে করেও করে না, কারণ দর্শকরা এ প্রেম প্রকাশে বাধা দেয়না বরং 
নায়ক নায়িকার দুঃখ বেদনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে যায়। 

দর্শকদের সঞ্গে একাত্ম হওয়াই আভনেতার প্রধান লক্ষ্য। যান নিজের সৃম্ট চরিত্রকে 
দর্শকদের চোখের সামনে এমন ভাবে তুলে ধরেন যে নিজের ব্যান্তত্ব তাঁর সম্পূর্ণ ভাবে সৃষ্ট চারন্রে 
লুপ্ত হয়ে যায়, তিনিই শ্রেষ্ঠ আঁভনেতা। 

বঙ্গরজ্গশালার গিরশযুগণয় অন্যতম প্রধান স্তম্ভ অর্ধেন্দিঃশেখরের নীলদর্পণে রোগ 
সাহেবের রুপদান দেখে আত্মবিস্মৃত হয়ে বিদ্যাসাগর মশায় পায়ের চাঁট ছুড়ে মেরেছিলেন এমনি 
একটা গল্প প্রচলিত আছে। কাঁহনীর সত্যমিথ্যা বিচার না করেও একথা বলা চলে যে, অধেন্দ 
শেখরের মত কালা আদম'র সাহেব আভনয় বিদ্যাসাগরের মত বুদ্ধিমান মানূষেরও যখন বিভ্রম 
ঘটায়, তখন তা কতবড় অভিনয়! কিন্তু আজকের দিনের মাপকাঠিতে অর্ধেন্দঃশেখরের অভিনয় . 
হয়ত বা অস্বাভাবিক বলে 'ববোচত হবে। কারণ, বিচার করতে বসলে তাঁর বাচন বা অঙ্গ- 
ভগ্গীতে অসংখ্য দোষ ত্রুটি আবিষ্কার নিতান্ত অসম্ভব নয়।' 'কিচ্তু তাঁর আঁভনীত চারন্র বে 
সম্পূর্ণ জীবন্ত হয়ে উঠত তার বহনিভরষোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ বহু জায়গায় 'লীপবন্ধ আছে। 

স্বয়ং নাট্যাচার্য শিশির কুমার আমাদের কাছে বলেছেন অর্ধেন্দুবাবুর গজপাঁত বিন্যা- 
'দিশ্গজ দেখলে হৃৎকম্প উপাঁস্থত হত। একটা কমাঁপ্লট ক্যারেক্টীরাইজেশন। আবার বলেছেন, 
রডার পোষাক ছল হাস্যকর, টকটকে লাল রঙ্গের কোট প্যান্ট, মাথায় আযডামরালের টুপ 
অথচ অভিনয়ের গুণে ও কথা কারো মনেই পড়তনা। আবার, রিজিয়া নাটকে কোন পদার্থ নেই, 
আমরা তব: কেটে ছে'টে একরকম দাঁড় কারয়েছি। আগে চলত শুধু অর্ধেন্দ বাবুর ঘাতকের 
জন্যে। 

একা অধেন্দ; বাবুই নয়, সে যুগের প্রায় সব অভিনেতা আঁভনেত্ররই এগুণ অক্পাঁবস্তর 
বর্তমান ছিল। নাহলে সম্পূর্ণ বিদেশী কাঠামোয় বাঙ্গলা নাট্যশালা দাঁড়াতে পারত না, 'বিদ্বধ্জ 
নের মনোরঞ্জনও করতে পারত না। | 

: এপ্রসঙ্গে গিরিশবাবুর কথা বলা বাহুল্য মাত্র । যে ভূঁমিকাতেই তান নাবুন না কেন, সে 

ভূমিকাই দর্শকমনকে আকৃষ্ট করেছে। বড় ছোট সব ভূমিকাতেই তাঁর অভিনয় দর্শকমনে গভাঁর 
রেখাপাত করত। আবার 'শাশির-কুমারের সাক্ষ্যই হাজির কার-গারশবাব্দ চন্দ্রশেখরে প্রথমে 
চন্দ্রশেখর করতেন কিন্তু দচারাদন পরে ছেড়ে দিলেন। তখন করতেন স্ন্দরীর স্বামী ঘর- 
জামাই। মোটা সোটা নাদুস চেহারা, গলায় পাকানো চাদর, হেলতে দুলতে এসে ঢুকতেন। 
সুন্দর খন কাছে এসে দাঁড়াত, বলতেন- চুপ, চুপ কে দেখতে পাবে। সে যখন হাঁটু গেড়ে 
বসে গান ধরত, বলতেন চুপ, চুপ কে শুনতে পাবে। 

চরিত্রে কিছুই নেই। মান দুলাইন কথা, অথচ অভিনয়ের গুণে মনে দাগ কাটত। 

প্রায় পণ্চাশ বছর আগে দেখা অভিনয় যাঁদ এত গভীর ভাবে রেখাপাত করে যে, পণ্চাশ 
বছর পরে একই বৃক্তজীবী আর একজন মহান নট সে কথা বলতে গিয়ে প্রশংসার ভাষা খুজে 
পান না, ত সে অভিনয়কে খুবই স্বাভাবক অভিনয় বলতে হবে, অথচ আজকের বিচারের 
নিরিখে, গিরিশবাবূরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আঁভিনয় করতেন না-একথাটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হয়ে 
দাঁড়িয়েছে। 

এ দুর্ণাম অবশ্য গিরিশ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ওরফে দানীবাবুর নামে বিশেষ প্রচালত। 


১৩৬৭] আঁভনয়ে স্বাভাবকতা ৬৩১ 


তিন বিশেষ একটি ভঙ্গী অনুসরণ করে অভিনয় করতেন এইশদান জনশ্রাত। ' অথচ তাঁর 
সম্বন্ধেই কাহিনী শোনা যায়। যার সত্যতা প্রমাণ করবার.মত লোক বোধ হয় এখনও জীবিত 
আছে। তাঁর যৌবনে দক্ষযজ্ঞ যাত্রাভনয়ে শিবরূপে আঁবর্ভাবে বহু বয়স্কলোকও মাছত হয়ে 
পড়েন। অবশ্য আবি*বাসীরা বলতে পারেন, এটা তিলকে তাল করার সুপাঁরাচত অপকোঁশল। 
বেশ না হয় মেনেই নেওয়া গেল যে, তাঁর আভিনয়ে শিবের ভয়াবহ তাণ্ডবের রূপ দর্শকদের 
হদয়ঙ্গম হয়োছল, কিন্তু আঁভনয় কি স্বাভাবক হয়ে উঠোঁছল ? 

হয়ত ওঠেনি কিন্তু চিনের বৈশিষ্ট পরিস্ফুটকারী আঁভনয়কে অস্বাভাবিকইবা বলা 
যায় কোন 'হসাবে! মোগল পাঠান ও সরমার নাট্যকার (এ কাহিনী আমাদের পরমশ্রচ্ধাভাঙ্গন 
কারো কাছে শোনা ) বলোছিলেন যে, মোগল পাঠানের প্রথম আভিনয় রজনগতে দানীবাব্ুর সংলাপ 
শুনে তাঁর সন্দেহ যে তাঁর লেখা নিশ্চয় বদলানো হয়েছে৷ সন্দেহটা দানীবাবূর কাছে প্রকাশ 
করাতে তান মর্মাহত হলেন। তাঁর মত অক্ষর পাঁরচয়হশীন লোকের সম্বন্ধে এ সন্দেহ করা 
তাঁকে একান্ত অপমানিত করারই নামান্তর। পরে দেখা গেল, হুবহু নাট্যকারের সংলাপই বলে- 
ছেন তিনি। তাহলে নাট্যকারের এমন মনে হল কেন? 

কারণটা বোধহয় ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা । দানীবাবূর অভিনয় বৈশিন্টে সাধারণ সংলা- 
পও অগ্নিময়" বাণীর রুপ নিয়োৌছল। এহেন শীল্তমান আভনেতাকে অস্বাভাবিক আঁভনয় করার 
দোষে দোষী করা চলে কি। 

অস্বাভাবকের অর্থ হল যা স্বাভাবাঁক নয়, "কিন্তু অভিনয়ের মূলে আছে রূপ আরোপ 
করার কথা। আরোপিত কোন কিছুর মধ্যে স্বাভাবিকত্ব থাকেনা, থাকা সম্ভবও নয়। রূপা- 
রোপকে মানা না মানা প্রয়োজন বা পাঁরপাঁশর্বকের ওপর নির্ভর করে। যেমন, মানুষের স্বাভা- 
'িকরূপ তার নখ্নর্প, কিম্তু সামাঁজক বাধ নিষেধ আমাদের পোষাক পরতে বাধ্য করে। শীতের 
দেশে গরম পোষাক আর গরমের দেশে পাতলা পোষাক পরাই সাধারণ নিয়ম। ওটাকে প্রয়োজন 
বলা যায়। কিন্তু প্রয়োজনের সীমাকে অতিক্রম করলেই তাকে অস্বাভাবক বলে করার 
অধিকার আমাদের জন্মায় কোথা থেকে? আববের মরভূঁমতে গরমের দিনেও গরম পোষাক পরতে 
হয়, নাহলে অত্যাধক রোদের তেজে গায়ে ফোস্কা পড়ার সম্ভাবনা: অথচ শ্যামলা বাঙলা দেশে 
যত গরমই হোক না কেন, গরমের দিনে গরম পোষাক পরা নিছক পাগলামি বলে মনে হবে। 
সূতবাং দেখা যাচ্ছে অবস্থা অনুসারে প্রষোজনপয়তার মানদণ্ড পালাটাতে হয়। 

অথচ আজকের দিনে স্বাভাবক আঁভনয়ের যে নতুন ধুয়ো উঠেছে তাতে এই প্রয়ো- 
জনীয়তাকে 'স্থাতশশীল করবার দিকেই জোর দেওয়া হচ্ছে বলে মনে হয়। - স্বাভাবিক অভিনয়কে 
স্বীকার করলেও কাকে স্বাভাবিক বলব এনিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থাকে। 

এবিষষে আমাদের দেশে জ্টানিলাভাঁষ্কির দোহাই পাড়া হয়। জ্টানিশ্লাভাস্কর মূল লেখা 
আমার পড়বার সৌভাগ্য হয়ানি কিম্তু নানা সূত্রে তাঁর মতের যে খণ্ডাংশ আমি পেয়েছি তাতে 
তাঁর মতকে পুরোপণাঁর গ্রহণযোগা বলে মনে হয়নি। তাঁর ভন্তস্থানশয্ কোন িদেশশ সমালোচকের 
লেখায় তাঁর আভিনয় প্রণালণর যে বিশ্লেষণ পড়োছলাম তাতে উল্টো কথাই মনে হয়েছে। তাম 
শিলখোঁছলেন যে, কোন নারীকে দেখে হয়ত মনে কামনার আগুণ জবলবার কথা 'কিম্তু আঁভনেতার 
অভিনয়ে সে ভাবটা পাঁরিস্ফুট হচ্ছেনা: এ অবস্থায় আভনেত্রীর বদলে আভনেতার প্রিয়তর কোন 
কামনার বস্তুকজ্পনা করে নিলেই নাটকের জন্য প্রয়োজনীয় মনোভাব ফোটানো সম্ভব হবে। 

এ মতবাদ শুধ: যে অুগ্রহণীয় তাই নয় অশ্রদ্ধায়ও বটে। আঁভিনয় করবার সময় অভিনেতা 
যদি চরিত্রের দোষগুণ ফুটিয়ে তুলতে না পারেনত কিসের আঁভনেতা 'তাঁন ? সত্যকারের আভি- 


৬৩২ " সমকালশীন [মাঘ 


নেতা আঁভনেতব্য চাঁরত্রের অতলে ডুব 'দিয়ে নিত্য নতুন রূপের সন্ধান পাবেন, কাজেই চারনে 
কামের প্রাধান্য থাকলে নানা ভাবে তার প্রকাশ “ঘটবে তাঁর আভনয়ে। নয়ত্র কামভার মেটাবার 
জন্যে ভাবতে হবে, এনহে নারী এ রসোগোল্লার হাড় আর রসনা লালাসন্ত হয়ে উঠবে- এ প্রণালশ 
কি সহজ না উত্তম না স্বাভাবিক ? 

অবশ্য স্বাভাবক আঁভনয়ের অন্যতর পুরোধা জামা্নীর বার্থ্ট ব্রোন্ীর বন্তব্য আমার 
কাছে অনেক- বেশশ সুবোধ্য মনে হয়। কোন এক নাটকে শ্রীমতী বোষ্টের মেছুনির ভূমিকায় 
অভিনয় করবার কথা। বারবার 'রহ্াস্যালে যখন তানি ভূমিকাটির মনোমত রুপ ফোটাতে পার- 
লেন না, তখন বোট তাঁকে বাজারে গিয়ে মেছীনদের হাবভাব লক্ষ্য করে আসতে বলেন, আর 
তাতে ঈপ্সিত ফলও পাওয়া যায়। 

উল্টো দৃষ্টান্ত কিন্তু হাতের কাছেই আছে। আবার 1শাশরকুমারের কথায় বাল 
আমাদের এক মধ্য সাপ্তাহিক প্রহসনে ও ( শ্রীমতী প্রভা) একটা গেয়ো মেয়ের পার্ট করেছিল। 
স্বামীর সঙ্গে থিয়েটার যাচ্ছে, মাথায় একগলা( ঘোমটা, পা থেকে চটি খুলে খুলে যাচ্ছে, রাস্তায় 
থমকে দাঁড়াচ্ছে আবার স্বামশ ডাকলেই ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে-_একেবারে খাঁটি গেয়ো মেয়ে। অথচ 
গ্রাম ও দেখেইনি বললে হয়। 

অনুকরণ বা অনুসরণ করলে ভাল ফল পাওয়া গেলেও অপুর্ব কিছু হওয়া সম্ভর নর, 
কারণ, অনুকরণ বা অনুসরণ কখনো সাধারণ ভালোর ওপরে বেশ ভালো বা অত্যন্ত ভালোর 
পর্যায়ে পেপছতে পারে না, পারা সম্ভবও নয়। যা স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বতোৎসারত তাই 'প্রয়তর 


, বা সুন্দরতর হয়! একে স্বাভাবিক বললে তর্ক করবনা বরং মেনেই নেব। সেই জন্যেই শাশর 


কুমার প্রবার্তত সহষোগণ অভিনেতার দিকে ফিরে কথা বলার রীতি আমি সমর্থন কার, কারণ 
কঠিন হলেও এভাবে আভনয় করতে পারলে তা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয়। 

স্বাভাবিক আঁভনয়ের পক্ষপাতীদের কিন্তু এঁদকে নজর নেই, তাঁরা দর্শকদের দিকে 
তাকিয়ে অভিনয় করতে প্রস্তুত, কারণ তাহলে সংলাপ শোনানো সহজ হয়ে পড়ে। কল্তু তাঁদের 
মতে আঁভনয় হবে 'িয়োলম্টিক। 

এই রিয়োলাঁজমের মোহ আমাদের এতই বশীভূত করেছে ষে আমরা ভুলে যাই রিয়ে- 
লিম্টিক সৃষ্টি প্রকৃত সৃষ্ট নয়। সৃষ্টির মধ্যে যে সৌন্দর্য, যে সুষমা বর্তমান 'রিয়োলজমে তা 
সব সময়ে থাকেনা । তা যাঁদ থাকত তাহলে সংবাদই হত শ্রেষ্ঠ সাহত্য। কিন্তু একথা যে সত্য 
নয়, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা । 

তাছাড়া সুকুমার কলার 'বাভল্ন ক্ষেত্রে যখন 'রিয়োলাজমকে ত্যাগ করার প্রাতযোগতা 
সুরু হয়েছে, তখন যেখানে বিয়োলাজমের ঠাই ছিলনা সেখানে রিয়োঁলাঁল্টক হবার সাধ কেন? 
এক কল্পনার দৈন্যের দ্যোতক' না স্বান্টর বাজারে দেউালয়া একথা প্রকাশিত হবার ভয়, কিম্বা 
চলাচ্চত্রের প্রতিদ্বন্দৰা দাঁড় করাবার জন্যে নাটকের নবর্প সৃচ্টি। 

কারণ যাই হোক, স্বাভাবিক হবার এপ্রচেষ্টা সানন্দে স্বাগত করবার নয়। যা সুন্দর ঘা 
মনোহর তাকে দূরে ঠেলে দিয়ে নিতাল্ত গতান্গাঁতককে মেনে নেওয়াতে, ক্ষণিক উত্তেজনারই 
উপরুরণ মাত্র জোটে! উত্তেজনা সামাঁয়ক কিম্তু পরবতশি অবসাদ দ্বীর্ঘস্থায়ী। বাঙলা নাট্য- 
শালায় সেই দীর্ঘ অবসাদের সূচনা দেখা দিয়েছে । অতএব সাধু সারধান। 


রাবি মিন 


রবনন্দ্ুদ্মৃতি || ইন্দিরা দেবী চৌধুরানণ ॥ বিশ্বভারতণ। মূল্য ২ টাকা। 


মানুষ আসে মানুষ যায় কাব তো বলেইছেন men may come and men may £০. বড় বড় 
মানুষও আসেন॥ যাঁরা চলে গেলে হায় হায় রব ওঠে জগতে । মানুষের ভাল করেন তাঁরা 
এগিয়ে দেন ইতিহাসকে সঙ্গে সঙ্গে মানুষকেও। শুধু আসে যায় যে মানুষ হীন্দিরা দেবী 
তাঁদের একজ্রন নন। আবার ইতিহাসকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন সে কাজও তাঁর নয়। তব হীন্দরা 
দেবা নেই, এতে প্রিয়জনের বিচ্ছেদ বেদনা অনুভব করলুম কেন? 

দেবেন ঠাকুর থেকে অবন ঠাকুর_একশো বছর কত কান্ডই ঘটেছে বাংলাদেশে । যাঁরা 
তাঁদের কাউকে কাউকে বা তাঁদের কার্যকলাপ চোখে দেখেছেন তাঁরা দেখেছেন জীবনের 
গোৌরবোজ্জবল সমুন্নত; বীর্ধবান মনীষা, তখব্র ধাঁশান্ত আর হৃদয়ানুভাতির সমন্বয়ে জাত (বাচন 
স্জনীশাক্ত। যারা ভা দেখতে পেলনা, অথচ যাদের উপর সেই সমবল্বাতর আলো পড়েছে তাদের 
আছে কৌতূহল । 

সেই আগ্‌ণজবালা যুগ, আর আমাদের এই: ঝিমিয়ে পড়া যুগের মধ্যে ইন্দিরা দেবী 
[লেন সেতু। তাঁর স্মৃতির মাঁণকোঠা থেকে অঞ্জাল ভরে সেই আগুনের স্ফৃলিঙ্গ তান কেবলই 
এ যুগের মানুষকে এনে দিয়েছেন। 'বিচিন্রবণর্ প্রাতভাবান শ্রষ্টাদের কথা বলতে তাঁর ক্লান্তি 
ছিলনা । তাই টুকরো টুকরো অজস্র ছড়ানো লেখায় সেঁ কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের গান 
একসময়ে তিনি কন্ঠে ধারণ করেছিলেন, স্বরালাঁপও অনেক লখোঁছলেন শেষ পর্যন্ত সেই গানের 
সবর আরও কত রুন্ঠে ছাঁড়য়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। আরও কত গান ছিদ্দ_সে সুর কেউ লিখে 
নেয় নি। ভরাডুবি হয়ে গেল-সে সুর কি আর ফিরবে কোনাঁদন। 

তাঁর উপরে রবাঁন্দুনাথের স্নেহ বার্ধত হয়েছে অজন্রধারে। বয়স যখন কম, যখন সব 
গভশর কথা বোঝবার সময় হয়ান তখনই কাঁবর পদ্মাবলাসী মনের অজন্্র প্রকাশ হয়েছে এই 
ল্রাতুষ্পূত্রীকে লক্ষ্য করে। ছিন্নপরর ফে ইন্দিরাদেবীকে লেখা তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে শুধু 
স্নেহ নয়, এই মনের গরভশরতা সম্বন্ধেও কাবর কোন সংশয় ছিলনা । সেদিন কাঁবর যত ভাবনা 
যত অনুভূতি এ িঠিগদুজির মাধ্যমে অন্য হৃদয়ে আশ্রয় চেয়েছেসে হৃদয়, সে বোদ্ধা মন 
ছল হীন্দিরা দেবীর। 

যাঁরা রবীন্দ্রভন্ত ইন্দিরা দেব তাঁদের ঘরের লোক। তাঁকে আমরা জান, চান, আপন 
জন বলে অনুভব কাঁর। কাঁবর গান, কাঁবর ন'ত্যনাট্য, কবির সৌন্দর্যসাধনার তান ব্যাখ্যা করে, 
অর্থ করে পেপছে দিয়েছেন যতাঁদন ছিলেন। যে প্রত্যক্ষ ঘানষ্ঠতার স্মযোগ তাঁর জীবনে 
এসেছিল তা যক্ষের ধনের মত আগলে রাখেন ন, তা ছাড়ে দিয়েছেন দূহাতে। তাই আমরা ' 
তাঁকে আপন বলে জানা! .. 
প্রদীপ নিজের আলোটুকু কেমন করে দেখাবে। যোঁদন কাঁব রইলেন না সোঁদন যে কট মানুষকে 
দেশে দেখতে পেলুম. কাঁবর বাণীর ধারক ও প্রচারক হিসাবে তানি তাঁদের একজন। তাঁর দক্ষতা 


৬ 


৬৩৪. সমকাজশন , [মাঘ 


শুধু গানে নয়, শুধু ফরাসীভাষায় নয় তাঁর যথার্থ কৃতিত্ব জীবন সন্ধানে। জীবনের সৌন্দর্য- 
সাধনে, জীবনে অর্থসণ্তারণে যে সব শিল্পীদের প্রয়াস নিরন্তর তান ছিলেন সেই জাতের 
তাঁর রচনা অল্প কিন্তু অজ্পমূল্য নয়। বাংলা সাহিত্য তাঁকে আসন দেবে এইজন্য যে তানি 
যা লিখেছেন তা শুধু ভাবের ফসল নয় স্বচ্ছ বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতার থেকেই তার জন্ম । 
ইন্দিরাদেবীর মৃত্যু অকাল মৃত্যু নয়। পাঁরণাঁতর প্রসাদ নিয়েই তান গেছেন। আমাদের 
মনে তাঁর জন্য শ্রদ্ধার আসন পাতা 'রইলো-॥" সম্প্রতি হাতে এসে পড়লো তাঁর 'রবীল্দস্মৃতি'।- 
ইন্দিরা দেবা তাঁর শেষ দান রেখে গেলেন রবীন্দ্রনাথের কাঁহনণ ভরে দিয়েই। সংগীত, কাব্য, 
নাট্য, ও পারিবারিক স্মৃতিতে এই কাহনীগুলি- ভাগ করা হয়েছে। সবসময়ে যে কালগত 
পারম্পর্য রক্ষিত হয়েছে তা নয়। আগের ঘটনা পিছনে এবং পিছনের ঘটনা আগে চলে গেছে। 
তাতে ক্ষত নেই কারণ এতো ইতিহাস নয়। একট নিবিড় সাল্িধ্যের স্নেহস্পর্শে এর পাতায় 
পাতায় যা আমাদের মনেও একি ভাবাবেশ সঞ্টাঁরত করে তোলে। এর মূল্য সেইখানেই। | 


মঞ্জলা বস; 


রাঁবর আলো । মাঁণ বাঙ্গচ। চিনকো, ১৬৭ এন, রাসাঁবহারণ আ্াভীনউ। কাঁলকাতা-১১৯। 
দাম তিনটাকা। 


পাঁথবী যে সুন্দরী, পৃথিবীতে যে ভালো আছে, মন্দ আছে, আছে প্রত্যহের দীনতা হতে 
মানবাত্মার অমৃতত্বে উত্তরণ এ খবর আমাদের কাছে পেশছে দেন কাঁব। কাঁব কেবল স্মন্দরের 
বাণ, আনন্দের অক্ষরে মনের পাতায় িখবার ভার পাওয়া মধ্যাবলাসী নন। তাঁর কর্তব্য দুরূহ! . 
ভালোবাসার কথাটি বলতে শেখার জন্য আমরা কবির দ্বারস্থ হই; আবার অন্যায়কে, পাপকে 
শাসনের ভাষাও থাকে কাঁবর লেখনীতে। Ce 

ভারতে নবজাগরণের প্রকাশ রবান্দ্রনাথ। তাঁর প্রথম উদয় যেমন উদার, পাঁশ্চমাদগন্তে 
বিলয়ও তেমনি মাহমময়। 'অংশুমালীর আকাশ পরিক্রমার সংক্ষিপ্ত সমাচার দিয়েছেন মণি বাগচি 
তাঁর প্রবির আলো”তে। 

রবীন্দ্রনাথকে আমরা ভালোবাঁস। আমাদের 'বশ্রাম আনন্দঘন হয়ে ওঠে রবীন্দ্র কাব্য 
আস্বাদনে, গরু প্রবন্ধে কোটেশন দেই রবাল্দ্রবাক্য, দেশের সেবায়, মানব সেবায় বার বার স্মরণ 
কার শতাব্দীর খাষকে। যে ভালোবাসার পাতকে আমরা মাঁলন উত্তরায় প্রান্ত পেতে দেই 
রবান্দ্রনাথ কিন্তু আমাদের ঠিক তেমনটি আটপোঁরে ভালোবাসার ধন নন। 

রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসার সঙ্গে রয়েছে অসম শ্রদ্ধা আর সেই হণরায় সোনায় জড়ানো 
অনুরাগ আমাদের নিজেদের প্রতিও শ্রদ্ধাবান করে তুলছে। কতজয়ল্তণ হয় প্রতিমাসে, তাতে 
ভীড় আছে, ভড়ং আছে, মাইকও আছে, কিন্তু শ্রদ্ধা কই! রবীন্দ্র জয়ন্তীর অন্যরুপ। প্রত 
উপলক্ষ্যে যারা দেখা দেয় নানা উচ্ছ্‌জ্খলতায়, রবীন্দ্রনাথকে ভালোরেসে, শ্রদ্ধা করে তারাই হয়ে 
ওঠে সৌম্য, সুন্দর । 3 
স্মরণ কাঁর। যে প্রেম প্রেমাস্পদের সঙ্গে প্রেমককেও বিস্তৃতি দ্বেয় কাঁবর প্রীত আমাদের সেই 
প্রেম এবং এই শ্রদ্ধানত অনুরাগের একাঁট নূতন স্বাক্ষর প্রাবর আলো” । 


৯৩৬৭] সমালোচনা ৬৩৪ 


বাতায়নের অবকাশ সংক্ষিপ্ত, তবু তাঁর মারফৎ পাঁথবীর খবর পে'ঁছে যায় অন্দর মহলে। 
লেখকের মানসগবাক্ষেও কাঁবর কোনো 'বভূঁত ধরা পড়তে বাকী থাকোনি। - -- 

রবীন্দ্রনাথের আস্তত্ব আজ মনোলোকে। প্রত্যহের দাবী তার উপর 'িস্মৃতির জাল 
বনতে চায়! বর্তমানের শিল্পীদের মস্তবড় কাজ হলো তাঁদের তুলির রেখায় কাঁবকে বারবার 
স্মরণ হতে বাইরের জগতে প্রকাশ করা। বিদশ্ধজন তাঁদের কর্তব্যকর্মে অবাঁহত, শ্রীবাগচিও 
সেই কাজই নিয়েছেন। 

মনে হয় বইখানি লিখবার সময় কিশোর কিশোরীদের মুখই লেখকের মন জুড়ে 'ছিল। 
যে চণ্টল বয়স কাঁবর 'বস্ভৃত জাঁবন-কথা পড়তে বসে ধৈর্য্য হারাতে চাইবে তাদের হাতেই লেখক 
যেন তুঙ্গে দিতে চেয়েছেন তাঁর “রবির আলো ।” 

গ্রন্থের ভাষা বিষঙ্ন-মাধূর্য্যর অনুকরণ করেছে। সৃচনাঁটি এমন ষে কেবল সংস্কৃতিকেন্দ্ 
“ঠাকুরবাড়ী” নয়, সোঁদনের বাংলা ও বাঙ্গালীও চাঁকতে একবার দেখা "দিয়ে ষায়। কৌতুহল+মন 
সেই ফুগসন্ধির সূচিপত্র দেখে বিস্তৃত পাঁরচয় পাবার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াবে। 

লেখার বিষয় ও লেখকের প্রাতভার পক্ষে রাবর আলো বড় সংাক্ষপ্ত। লেখক বড় 
তাড়াহুড়ো করে গ্রন্থ খানি শেষ করেছেন! প্রচ্ছদপটাঁট সুন্দর, আভনবত্বের দাবী রাখে। উপরে 
বইয়ের নাম না থাকলে, কেবল আলো ঝলমলে শাখাটিই গ্রন্থের পারচয় বহন করতো । 


নমিতা চক্রবতন 


বাঙ্গালা এীতহাপসিক উপন্যাস ॥ অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত । ক্যালকাটা বুক হাউস। ২৪৫ পৃঃ 
মূল্য আট টাকা। 


থালা সাহত্যের বিশেষভাবে নবষুগ্ের ইতিহাসের সীমারেখা এবং বিস্ততি একরকম নির্ধারিত 
হয়ে গেছে। তার উপর ভিত্তি করে এখন যে এক একাট ধারার গভীরতর আলোচনা সম্ভব, তাও 
কিছুকাল থেকে দেখা যাচ্ছে। অবশ্য এখন এমন অবস্থা হয়নি, যাতে এরুপ আলোচনা আমাদের 
কালক তাই এই দিকে সকল রকম সংপ্রচেষ্টাকেই অভিনন্দিত 
করা | 

নবয্যগের বাঙলা সাহিত্যের মধ্যে একদিক দিয়ে উপন্যাস ও ছোটগল্প সর্বাধিক জনাপ্রয়। 
উপন্যাসের ধারা ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনুসরণ করে গেছেন। কিল্ভু তাঁর গ্রন্থের মধ্যে 
সকল ধারাকে গভীর ও ব্যাপক ভাবে আলোচনার ক্ষেত্র নাই; তাই তান এ কাজে অগ্রসর হন ন! 
ঘ্রীকুমার বাবু যে পথ দেখিয়ে গেছেন, অপর্ণা বাবু সেই পথ অবলম্বন করে আলোচনাকে অনেক 
দূর অগ্রসর করেছেন। তাঁর এই প্রথম প্রচেষ্টা অসামান্য সাফল্য লাভ করেছে। এই কারণেও 
অপর্ণাবাবু অভিনন্দন লাভের যোগ্য 
ূ বাঙলা ভাষায় পূর্ণাংগ উপন্যাস রচনা আরম্ভ হয়েছিল ইতিহাসকে অবলম্বন করে। এটা 
ঘুগধর্মের অনুসৃত, না একটা আকাস্মক ঘটনা তা সমসামায়িক পাঁরবেশ আলোচনা করেই বিচার 
করতে হয়। তা ছাড়া, এীতহম্নসক উপন্যাসে ইতিহাসের স্থান কতখাঁন, আর উপন্যাসের স্থান 
কতখানি, সে সম্বন্ধে কোন ন্টির্দ্ট নিয়ম নিধারণ করা যায় কিনা, উপন্যাসিক ইতিহাসকে 
কতদূর পর্যন্ত পারিবর্তন করার স্বাধীনতা পাবেন সে সম্বন্ধে কোন আদর্শ নিয়ম আছে কিনা, 


৬৩৬ সমকালগন [মাঘ 


প্রভীতি' নানা প্রশ্ন পাঠক তথা গবেষকের মনে জাগে। .অপর্ণাবাবু তাঁর, আলোচনার পটভঁম রূপে 
এই তত্বের দিক ভালো ভাবেই আলোচনা করেছেন। বৈদোশক আদর্শের কথা মনে রেখেও 
ভারত'য় ভাবাদর্শের কথা বিস্মৃত হনান। 

. - অপর্ণবাবুর আলোচনার পারধিও বিস্তৃত। বাঙলা উপন্যাসের প্রথম থেকে আধুনিকতম 
কালের এীতিহাঁসক উপন্যাস তাঁর আলোচনায় উপযুন্ত স্থান পেয়েছে। -উপয্ন্ত বলার কারণ 
: এই যে, একটা সাঁহত্যের ইতিহাসে কার স্থান কতখানি তা নির্ধারিত হয় সাহাত্যকের. ব্যাস্ত- 
সত্বা অথবা রচনারণীতির 'িচারেই নয়, উপরল্তু তাঁর সাঁহত্যের ভাবধারার স্বরূপের উপর একটা 
ধারার প্রসার ও বস্তার আলোচনা করার সময়ে কারো বিষয়ে বোশ, কারো [বিষয়ে কম 
আলোচনা সেই কারণেই হয়ে থাকে। অপর্ণা বাবুর আলোচনায় এরুপ. অনেক বিস্মৃত ওপন্যা- 
কের স্থান বেরুপ বিস্তৃত, তাতে অনেকের সংশয় হতে পারে ॥ কিন্তু উপন্যাসের কাঁহনী গঠনে, 
এবং জটিল করে তুলতে.পন্যাঁসক ইতিহাসকে ভাবে গ্রহণ করেছেন তা যতক্ষণ ঠিকভাবে 
নির্ধারণ করা না যায়, ততক্ষণ তাঁর বিষয়ে আলোচনা করাই স্বাভাবিক। একথা নিঃসংকোচে বলা 
রর ররর রাতের OR | 

 ্টন্তস্বরপে বলা যায় যে বর্ধকমচন্দের প্রীতহাঁসিক উপন্যাস সম্বন্ধে যে বিস্তৃত এবং 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য আলোচনা আছে তার তুলনায় রমেশচন্ের সম্পর্কে আলোচনা কম। আবার, 

. রমেশচন্দ্রের বিষয়ে যে পাঁরমাণ আলোচনা আছে, তার তুলনায় রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে 
- আলোচনা অনেক বোশ। অপর্ণাবাবুর আলোচনা অন্ুধাবণ করলে দেখা যাবে যে বংকিম তাঁর 
উপন্যাসগ্যালির মধ্যে ইতিহাসকে ব্যবহার করার আদর্শ নানাভাবে পাঁরবর্তন করোছলেন, রমেশ- 
চন্দ একই আদশ' অনন্ণ করেছেন, আর রাখাল দাস একটা দ্ল্প-জাত য্ুগকে প্রত্যক্ষ করার 
জন্য একটি স্বতন্ত্র বর্ণনা কৌশল অবলম্বন করেছেন। 

শেষ কথা, অপর্ণাবাব;র গ্রল্থাটতে মৌলিক গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় থাকা সত্বেও কোথাও 
প্দুদ্শান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত” নাই। প্রত্যক্ষ পাঁরচয় লব্খ জ্ঞানের সংগে গভীর 
বিশ্বাস তাঁর রচনাকে সরল, সহজ বোধ্য করে তুলেছে। বাহ্গলা সাহত্যে অন্দুরাগ্ী' মাত্রেই গ্রন্থ 
খানিকে মূল্যবান অবদান রূপে স্বীকার করবেন। 


অষ্টম বর্ষ । পলা খন] ক নীIন ফাল্গনন তেরশ সাত 





TEE 
পর্বরঙ্াক্মের শেষ-প্রযোগ ৷ অমিয়নাথ সান্যাল ৬৪১ 
কারা জি লারা এ 
রবানরচনা সূচী প্রীলনাবহারী সেন। পার্থ বসু ৬৬৭ 
জাল প্রতাপচাঁদের মামলায় দ্বারকানাথ ॥ অমৃতময় মুখোপাধ্যায় ৬৭২ 
ভারতের বাঁহ্বাণিজ্য ॥ প্রফ:ল্লকুমার সরকার ৬৮৪ 
নবনাট্য আন্দোলন ৷ মলয়শংকর দাশগুপ্ত ৬৮৯ 


সমালোচনা ॥ আরব’, রাম ভট্টাচার্য ৬৮৯ 


॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগপ্ত ॥ 





| আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মভার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়োলিংটন স্কোয়ার 
"হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চোঁরঞ্গী রোড্‌ কাঁলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত 


মকালীন ॥ ফাল্গুন ১৩৬৭ 







৮ ৮০ 











একদিকে যেমন আপনার সঞ্চিত অর্থ উচ্চহাবের 
স্থদে সম্পূর্ণ নিরাপত্তায় দিনে দিনে বেড়ে উঠতে 
থাকে অন্তদিকে সরকার সেই অর্থ দিয়ে কৃষির 
উন্নতি, আরও ফ্যাক্টিরী, ভালো ভালো! রাস্তাঘাট, 
বিদ্যুৎ-শক্তি উত্পাদন কেন্দ্র, বিদ্যালয়, হাস- 
পাতাল ইত্যাদি করিয়ে দেশবাসীর কর্মসংস্থান 
ও অন্তান্ত স্থখস্থবিধার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন । 





স্বল্প সঞ্চয় পক্ষতে আরও বেনী সঞ্চয় করুল্‌ 
লা মার্চ হইতে ৪৫ ই মার্চ প্যম্ভ 





DiFj Assam NS 


অষ্টম বর্ষ । একাদশ সংখ্যা 





পূর্বরজ কর্মের শেষ প্রয়োগ 


আমিয়নাথ সান্যাল 


পূর্বরজ্গ অনুষ্ঠানের প্রয়োগ সম্বন্ধে সাধারণ বাধ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সম্প্রাত সাধারণ 
বাঁধর অবরোধে বিশেষ বিধিও উপদেশ করার প্রয়োজন ঘটোছিল। 
বিশেষ 'বাধর প্রয়োজন 

পূর্বরজ্গ কর্ম বারান্তর সাধ্য। বারম্বার সাধনের প্রয়োজনশয়তা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। 
কিন্তু, বিশেষ এক শ্রেণীর, অথবা দুই শ্রেণীর নাট্য পারিকম্পনা পক্ষে, পূর্বরঙ্গ বারান্তর সাধ. 
অধিকন্তু প্রকারাণ্তর বিশেষেও লাশ্য। এই কারণেই 'শেষ-প্রয়োগ প্রসঙ্গে বিশেষ বিধি উপ্পাদিষ্ট 
হয়েছে। ব্যাপারটি সংক্ষেপে আলোচ্য । 

প্রেক্ষকসাধারণের প্রতীতব মধ্যে কাম্য প্রভাব সৃষ্টি করাই নাট্যের উদ্দেশ্য*। উদ্দেশ্যের 
গসাদ্ধকেই সংক্ষেপে শসাদ্ধি বলা হয়েছে (1২৭ অঃ)! পাঁরকজ্পনার স্বার্থ ও সুবিধার প্রাত 
দাষ্ট করে তিন প্রকার সিদ্ধ উীদ্দম্ট ও বার্ণত হয়েছে। যথা, দৌবকাঁ, 'দব্যমানুষী, ও মানুষাঁ 
সাদ্ধন্রয়। যে নাট্য পাঁরকল্পনার মধ্যে পুরাণাঁদ কথিত ঈ*বরগণের, অথবা “দব্যগণের, অথবা 
দেব-দেবতাগণের (ইন্দ্রাদি) অথবা সংসিদ্ধ পর্ষগণের { উদ্দ্গ, ভ্রিলোকাঁবহারণ সিদ্ধ পরুন. 
৯৩অঃ ২৪ শ্লোক) কোনও ব্যান্ত নায়ক-নায়িকা রূপে আঁভব্যন্ত হন, সে রকম পাঁরকল্পনায় 
দৈবিকী সিদ্ধি (২৭ অঃ ১৬১৭ শ্লোক ) বা দিব্য প্রভাবই লক্ষণীয় ও কাম্য। যে রকম পাঁর- 
কঙ্পনার কেন্দ্ুস্থলে নাযক ও উপনাষক রূপে একজন ঈশ্ববাদতল্য ব্যান্ত এবং অন্যজন প্রখ্যাত- 
নামা মানুষ আঁবভতি হন, তার পক্ষে দিব্য মানুষী সিদ্ধি বা প্রভাবই লক্ষণীয় ও কাম্য! 
প্রকারান্তরে বলা যায়” অলোঁকিক ও অদ ভূতের সমৃদ্ধ পারিকজ্পনলা ব্যতীত দৌঁবিকণ প্রভাব-সিদ্ধি 
অঙ্গমভব। এবং লোঁকিক অলোঁকিক মিঠিত ও সম্ৃত্ধ পঠ্রকজ্পনা ব্যতীত 'দিব্য-মান্টষণী প্রভাব- 
সিদ্ধ আশা করা যায় না? 

তৃতীয়ত, যে নাট্য পারকজ্পনাব মধ্যে উত্তম মনুষ্য বিশেষই নাযক, এবং ঈশ্বরাদ অলোঁ- 
দিকবর্গের অবতাবণা নেই” সে রকম লৌকিক অথচ সমন্ধ পাঁরকজ্পনা পক্ষে উত্তমা মানুষ 
সিদ্ধি আশা করা যায়। 

২০ অধ্যায়ে বার্ণত দশব্‌প কাব্যবন্ধের সংশ্লিষ্ট উপদেশাবলশ অনুশীলন করলে বুঝ 


৬৫০ সমকালীন [ফাল্গুন 


যায় নাটক, প্রকরণাবিশেষ, সমবকার, ইহাম্‌গ ও ডিম নামে পাঁচাঁটি কাব্যবদ্ধ-রূপে নাট্যে প্রাত- 
ফলিত হলে টৈবিকণ সিদ্ধি ও দিব্যমানষা "সাম প্রেক্ষক-সাধারণকে প্রভাবিত করে। এ সকলের 
মধ্যে উৎকর্ষ রূপে যাঁদ কোনও ঈশ্বর বা দিব্য পুরুষ (প্রাচীন মতে ) নায়ক বা নায়কা হন এবং 
কৈলাস বা স্বগ্গাঁদ অলোঁকিক অধিষ্ঠান কর্মক্ষেত্র রূপে আঁভব্যন্ত হয়, তাহলে সেই কাব্যবন্ধা- 
শ্রিত নাট্য অবশ্যই উৎকৃষ্ট রূপ দৌবিকী 'সাঁম্ধপ্রভাবের আশা দান করে। এতদ্দব্যতাঁত অপর 
পাঁচটি কাব্যবন্ধ এবং নাটিকা নামে কাববন্ধ নাট্য প্রীফািত হলে মান প্রভাব-শি্ধকে 
প্রত্যাশত করে। 

অনুরূপ ভাবে, পূবরঙ্গ অনুষ্ঠানেও প্রকারভেদ' সংক্ষিপ্ত ও বিশেষ 'বাঁধর আকারে 
উপাঁদন্ট হয়েছে। যথা, সববীবধ মানুষী 'সাদ্ধর লাক্ষত নাট্য পাঁরকম্পনার পক্ষে ‘শুদ্ধ’ নামে 
পূর্বরঞ্গ প্রস্তুতি। শুন্য’ অর্থাৎ আবামশ্র, কেবল-মানুষী িদ্ধির পর্যায় পুচকঃ “শুদ্ধ 
অর্থে পবিত্র নয়। পুনশ্চ চন’ ও প্র” নামে পূর্ব প্রচ্তত। এ দুটি যথারুমে দৌবিকী ও 
দ্ব্য-মান্‌ষা প্রভাব-সাদ্ধর অনুগত প্রস্তুতি বলাই বাহুল্য, পূর্বরঞ্োর সাধারণ বাধ "শুদ্ধ 
দর" ও প্র” পাঁরকল্পনার পক্ষে মেরুদণ্ড স্বরূপ ন্যুনতম অপারহার্ষ পর্যায়! 

বারান্তর সাধ্য অথচ সাধারণ-পূর্বরঞ্গ প্রস্তুতি পক্ষে প্রথম বারে আঁঙ্গক-বাচিক আভনয় 
ইত্যাদি করণীয়। দ্বিতীয় বারে আক্গিক-বাচিক ও আহার্য আঁভনয়ের প্রয়োগ পরণক্ষা ইত্যাঁদ 
করণায়। তৃতীয় বারে আঁঙ্গীক-বাচিক আহার্য-সাত্বক অভিনয়, তথা গীত-বাদ্য-নূস্তাঁদির প্রয়োগ 
পরণক্ষা ইত্যাঁদ করণায়। প্রাতবারেই পৃষ্পদলাবকাশ ন্যায়ে নান্দী 'ন্রগত ইত্যাঁদ -প্রুযোজ্য। 
ইতি ‘শুদ্ধ’ বা সাধারণ বিধি। 

অতঃপর, এই তৃতীয়বার আরত্য পর্যায় ও ববির অবসরে “চিত নামে বিশেষ পর্যায় - 
ও বিধির অবতারণা । - 

“চর পূৰ্বরলা 

নাট্যশাস্দ্রয় পারভাষার মধ্যে এই “চত্র' শব্দের মূলে একাঁট এ্রীতহ্য-আখ্যায়িকা আছে। 
প্রাসষ্গিক কাঁহন' (৪ অধ্যায়) ষথাঁ-ব্ৰহ্মা ও ভরতাঁদ ব্যান্তরা মহাদেবের সম্মুখে “তপুরদাহ” 
নামে ডিম-সংজ্ঞক কাবাযরূপকে নাট্যে রূপায়িত করোছলেন ( ৪ অঃ ৫-১০ শ্লোক )। তার মধ্যে 
মহাদেব ও ভূতগণের ভূমিকাভিনয় ছিল। 'কিল্তু-তাশ্ডব-বিধির অনুযায়ী নত্ত ছিল না। কারণ, 
তখন পর্যন্ত ৱহ্মা ও ভরত তাণ্ডব-ন্ত্ত বৃদ্ধি জানতেন না। যাই হক, ব্যাপারাঁটি একটু কাঁচা 
ছিল। মহাদেব আশুতোষ । "তানি বহ্মাকে বললেন “হে মহামতে ! আপনার সৃম্ট এই নাট্য যশস্য, 
শৃভার্থ, পুণ্য ও বৃদ্ধির্ধন হক! কিন্তু! আমিও প্রতি সন্ধ্যাকালে এই ঘটনার স্মরণার্থে নৃত্য 
কাঁর। আপাঁন নানাকরণসংয্‌ক্ত ও অঙ্গহারাবভূষত এই নূত্তকে পূর্বরঙ্গ 'বাধগত ভাবে প্রয়োগ 
করুন!” অর্থাৎ ব্ক্ষ-্ভরতাঁদ কর্তৃক প্রয়োগে দোষ ঘটেছিল। নায়ক হলেন শব; বীর-বশভধস- 


* এর মধ্যে রাজনীতি বা ধর্মনীতি বা অর্থনশীত বা কামনীত কিম্বা মোক্ষনশীতর প্রচার বলতে ক্ছু 
নেই। অর্থাৎ এ সমস্ত উদ্দেশ্য নাট্যপারকজ্পনার মধ্যে স্থান পায় নি। কোনও দর্শক ব্যান্তিগ্ত মনোভাব 
বা প্রবণতার কারণে যে উদ্দেশ্য আবিচ্কার করেন, তাঁকে নাট্যের উদ্দেশ্য*মনে করা হয়নি। যথা উত্তম 
ফল সেবনের উদ্দেশ্যে ভাঁঠাল গাছ তৈরধ করাব পর দেখা গেল গাছটি কাঁঠাল কাঠের উত্তম তন্তা তৈরণ 
করার যোগ্য ভাবে গড়ে উঠেছে। অতঃপর, আশু প্রয়োজনে গাছটি কেটে তস্তা প্রস্তৃত করে ক্রয় রে 
অন্য এক বা বহু রকমের' উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হাতে পারে। কিন্তু এরকম উদ্দেশ্য ছিল না। এবং এরকমের 
ধহ উদ্দেশ্যকে উত্ত- উত্তম ফলদাতা কাঠালগাছের লাগানর উদ্দেশ্য বলা যেতে পারে না। 


১৩৬৭] | পুবন্ধঙ্গের অবশিষ্ট অংশের দিগদর্শনী ৬৫১ 


রৌদ্র হল পাঁরকজ্পনা। তার মধ্যে সাধারণ মনৃষ্যোচিত নূত্তের স্থান নেই। শিবের এই ছিল 
ইাঞ্গাত। স্পম্টতঃ বললেন যে পর্দা বটি ঢেলে সা করস লঙ্াহারবাহা নত যোজনা 


করুন। 
বর্ধমানকযোগেন গীতেচ্বাসাদতেষু চ। 
মহাগ্ীতেষ্‌ চৈবার্থান্‌ সম্য গেবাভিনেষ্যাসি।। 
অর্থাৎ “আর দেখুন, সেই পূর্বরঙ্গের মধ্যে আসাদিত (আসারত) গীত সকলের এবং 
মহাগীত সকলের €শবস্তাতবাচক গাঁত সকলের) অবসরে বর্ধমানযোগসহকৃত সকল পূর্নরূপে 
আভনয় করুন”"। এ স্থলে “অর্থান্‌* অর্থ শৃঙ্গারাঁদ মূলরসচতুষ্টয় ( অঃ ৩৮ শ্লোকের পর 
গদ্যাংশ) এক মাত শিব-নায়কত্বেই এ প্রকার সর্বরস্রয়োগ সম্ভব। পদ্নশ্চ, মহাদেব বললেন_ 
যণ্চায়ং পূর্বরজ্গ-স্তু তুয়া শদ্ধঃ প্রযোজতঃ। 
এভির্বিমশ্রিতশ্চায়ং fচত্রো নাম ভবিষ্যত ॥ 
অর্থাৎ_-আপাঁন এই যে শুদ্ধ পূর্বর্গ প্রয়োগ করলেন, এই শুদ্ধ পূর্বরিহ্গ উত্ত বর্ধমানক- 
যোগাঁদ দ্বারা বিশেষ রুপে 'মীশ্রত হয়ে “চন্র” ইাঁত নামে খ্যাত হবে। ' 
অতএব পানর পূর্বরঞ্গ” শব্দের এরীতহ্য পক্ষে শ্রীতর মূল হ'ল মহাদেবের একটি বাক্য! 
প্রসঙ্গত, এই আখ্যানের মধ্যে দুটি রহস্য আছে। প্রথম, ব্রহ্মা ও ভরত ব্রিপুরদাহকে পর্ণাঞঙ্গ- 
নাট্য মনে করেই মহাদেবের সম্মুখে প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু-মহাদেব দেখলেন এট পূর্ণাঙ্গ- 
নাট্য নয়! কারণ, চারী-মহাচারী ও বর্ধমানক নূত্তষোগ এ নাট্যে ছিল না। মহাদেব এই 
প্রয়োগকে পূর্বরঞ্গ রূপে গ্রাহ্য করে, এর অভাব-দোষাঁট দেখিয়ে দিলেন। 'দ্বিতীয়-অর্থান্‌? 
শব্দে বহু রস সূচিত করে। ‘অর্থ অর্থে প্রাপ্ত; যে কার্য করে যে উত্তমা প্রাপ্তি ঘটে সেই 
কার্ষের পক্ষে সেই প্রাপ্তি-অর্থ। 'অর্থান্‌, শব্দের বহুবচন দ্বারা কমপক্ষে তিনাট রস অবশ্যই 
সূচিত করে। সতর্ক প্রশ্ন হয়, অম্টরসের 'তনাঁট রস, অথবা রসচতুষ্টয়ের 'তনাট রস? উত্তরে 
ধলা যায়, মূল রস যখন চারাঁট, তখন রসচতুষ্টয়ের মধ্যে তনাট রসই এ স্থলে সাত প্রশ্ন হয়, 
কোন্‌ তিনাট ? এর উত্তরে বলা যায়, অবশ্যই, শৃঙ্গার ও কীর এই দর্পটকে নিয়ে, অন্য রোদ্র ও 
বীভংসের যে কোনও একটি ইাঁত তিনাঁট। 
কি হেতু? হেতু এই যে, “ত্র” অর্থই অদভূত, আশ্চর্য অনন্য দধারপ। এ ক্ষেত্রে, রোদ 
ও বাঁভৎসের যোগ সাধারণ; বীর ও রোদ্রের ষোগও এমন কিছু আশ্চর্য নয়; বীর ও বাঁভৎস 
যোগও লৌকিক অভিজ্ঞতার পক্ষে চিত্র নয়। কিন্তু, শৃঙ্গার; বীর এবং তৎসহ রোদ্রু অথবা 
বাঁভংসা অসাধারণ । এবং শঞ্গার, বীর, রোঁদ্র ও বাঁভৎস এক মাত্র নায়কের পক্ষে অনন্যসাধারণ ও 
অদ্ভূত "মশ্রণ সন্দেহ নেই৷ 'অর্থানট দ্বারা চারাঁট রসের যোগ বাধিত হয় না। 
মহাদেবের সমালোচনা ও উপদেশের তাৎপর্য এই যে-যে নাট্যে মহাদেব নায়ক, সেই নাট্যে 
মহাদেব জীলার বিচিত্র আভব্যন্তি হওয়াই উচিৎ; এবং, সেই নাট্যের পূর্বরঞ্গপ্রস্তুতির নাম হবে 
চন” বিচিত্র আভব্যান্তর উপায় হল চারী-মহাচারী সমেত তাণ্ডবনূত্ত, তৎসহ বর্ধমানকযোগ 
এবং নূন্য পক্ষে শৃঙ্গার বার ও অন্য একটির মিশ্রণ! 
এবং যে নাটো মহেশ্বর নায়ক না হ'লেও উপনায়ক রে আবূ, রাত ়ম 


অমরকোষে ‘অদভুত’ রসেব প্রতিশব্দ রুপে শীচত্রমূ পঠিত। “অদূভূত” অবশ্যই অদভূত কিন্তু, এর 
চেয়েও অদ্ভুত বা শত” হল, শৃঞ্গার ও বারের সঙ্গে রৌদ্র ও বাভৎস রসে মিশ্রণ। মাত “অদ ভূত" 
দিয়ে অর্থসকলের প্রাপ্তি ঘটে না। 


চর 


৬৫২ , সমকালীন [ফাঙ্গুন 


কাব্যের ইতিবৃত্ত),সে রকম মহেম্বর-লশলা সংস্পর্শের কারণে, সেই মাহেশ্বরী লালা মাত্র দূ 
রস দ্বারা আঁভাঁষন্ত হ’ক, এবং মান্র চারী-মহাচারীই থাকবে, বর্ধমানক যোগ থাকবে না। মনদষ্য 
নায়কত্বের কারণে এ রকম নাট্ের পূর্বরঙ্গ প্রস্তাতিকে “মিশ্র” পূর্বরঙ্গ বলা উচিত। . .. 

& অধ্যায়ে ১৪১ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে ‘শুদ্ধ’ পূর্বরঙ্গের যাবতীয় উপাঁদস্ট হয়েছে। এর 
পরে, ১৪২ শ্লোক থেতে ১৪৯ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে পমশ্র ও চন পূর্বরজ্গের সাধারণ-বাঁধ 
ও প্রমাণ-বস্তু সকল (্ট্যান্ডারডাইজ্ড্‌ থিংস ত্যান্ড মেজারস) বার্ণত হয়েছে (“এতংপ্রমাণং 
নাদর্টমুভয়োঃ পূ্বরজ্গোঃ” ৷) | 

অতঃপর, ১৫০ ও ১৫১ শ্লোকে বলা হয়েছে যে উন্ত “মশ্র-চন্র” বিধির মধ্যে “আকাশমার্গ 
সংশ্লিষ্ট পারবর্ত ও দিগবন্দনা” প্রয়োগ পক্ষে এ দুই শ্লোক দ্বারা শনর্দোৌশত প্রমাণই গ্রাহ্য । 
ক হেতু? এই হেতু যে নাটোর মধ্যে যাঁদ স্বর্গাঁদ অলৌকিক আশ্রয় ঘাঁটত ব্যাপার প্রধান হয় 
তা হলে, সেই নাট্যে “আকাশ-চার” প্রয়োগ (১১ অঃ ১০ শ্লোক থেকে ১৩ 
শ্লোক, ২৯ শ্লোক থেকে ৪৩ শ্লোক পর্যন্ত) অবশ্য রূপায়িতব্য। সুতরাং, সেই নাট্যের পূর্বরঞ্গে 
চারী-মহাচারণ প্রয়োগের অবসরে এই আকাশচারী ও প্রযোজ্য .এবং পরাক্ষনীয়। এতৎ সমস্তই 
আচার্যবাদ্ধির অর্থাৎ নির্দেশের অন্যায় কর্তব্য এ কথাও বিশেষ ভাবে এ স্থলে বলা হয়েছে। 
সমগ্র পূর্বরঙ্গের মধ্যে অকস্মাৎ এ রকম কথা বলার হেতু কঃ হেতু এই যে সাধারণ.নাট্যে 
আকাশচারী ও তদবস্থায় 'দিগ্বন্দনা প্রয়োজনীয় নয়; অসাধারণ ও অলোক সংঘটনা হস্ত নাট্য 
আকাশচারণ প্রভূত প্রয়োজনীয় । 'মশ্র-চিত্র পূ্ব'রঞ্গে আকাশচারা প্রভৃতির প্রয়োগ করতে হলে 
নাট্যসংসদীয় কর্তৃপক্ষেরও বুদ্ধি প্রয়োজন হয়, কারণ যে আঁভনেতা আকাশচারণ প্রয়োগ করবেন 
তাঁকে রঙ্গমণ্ডপের উপরে শন্যমার্গে এ ব্যাপারাঁট করে দেখাতে হবে। ঈচতরাং এ স্থলে পূরবরজ্গ 
প্রচ্ভুতির মধ্যেই যান্ত্রিক কৌশল* ও অননুষ্টেক্র হয়ে পড়ে। এই অনুম্ঠানের যথাযোগ্য সাধ্যতার 
দায়িত্ব আচার্যের উপরই: ন্যস্ত, কারণ, নাট্যসংশলম্ট অবান্তর কর্ম তথা শিল্পচাতুর্য প্রয়োগের 
ব্যাপারে আচাষই তত্ব-ব্যবহারের নিেশকর্তা। এই হেতুতেই এই প্রসঞ্গ সমাপ্তি স্থলে বলা হয়েছে 

আচার্ধবৃদ্ধ্যা কর্তব্য স্রম্রতালপ্রমাণতঃ। 
তস্মান্‌'ন লক্ষণং প্রোন্তং পুনরুন্তং ভবেদ্‌ বতঃ ॥ ১৫১ ॥ ৫ অঃ 

অর্থাৎ_আচার্যব্দ্ধি অনুসারে এ সকল আকাশচারণ প্রভৃতি ব্যাপারে আঁধকতর দশর্ঘ- 
প্রমাণ তাল প্রয়োগ না করে ররস্তপ্রমাণ (সমর্পারমান আব্তৃত্ত শ্রয় বা তন ফেরুতা প্রমাণ) অবলম্বন 
করা উচিত। কারণ যাল্িক অন্ষ্ঠানে তিন্‌ ফেরুতা ব্যাপার সূচারু রূপে সাধিত হয়েছে 
দেখলে অনুমান হবে হে পরিণাম নাট্যের কালে চতুরস্র-তাল প্রমাণ প্রযোগ পক্ষে বিঘ/ হবে না! 
ত্র প্রমাণ পূর্বে শুদ্ধ সাধারণ পূর্বরঞ্গ ব্যাপারে বলাই হয়েছে; সুতরাং ভরত মন এ স্থলে 
পুনরুক্তি করলেন না। 

প্রসঙ্গত, নাট্যশস্ত্ের তালাধ্যায় কঠিনতম জটাজুট দ্বারা 1নবদ্ধ। এ স্থলে জটা ছাড়ান 
যাবে না। . ৃঁ 


“আধুনিক থিয়েটার বা সিনেমা প্রস্তুতির অঙ্গে এরকম ব্যাপার সম্ভব* হচ্ছে অতএব, প্রাচীনকালে: 
এরকম ব্যাপার সম্ভব ছিল না” ইত্যাদি অদভূত যুক্তি হাস্যকর। প্রাচীনকালের বুদ্ধ, প্রয়োজন ও 
কর্ম কুশলতা ছিল কি না, এবং কোন' বিষয়ে ও ক পাঁরমাণে সেই ব্দাদ্ধ অধ্যবসায়ত হত, এরুপ প্রশ্নের 
মীমাংসা করতে হলে প্রাচীন গ্রল্থ অনুশীলনীয় আধ্চানক সম্ভব-অস্ঃভবতার দোহাই 'দিয়ে আরাম- 
কৈদারা দার্শীনক বা গবেবক হলে চলবে না। 


১৩৬৭] প্‌ৰ'রঙ্গের অবাঁশষ্ট অংশের দিগদরশনী El ৬6৩ 


চিত্ৰ পূর্ব রঙ্গ বিধ 
আঁবামশ্র "চন পূর্বরঞ্খা অনুষ্ঠানের মূলগত সাধারই বিধি ও প্রমাণ-প্রয়োগ সকল 
চৌ-সং ১৪২ শ্লোক থেকে ১৫১ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে উপাঁদম্ট হয়েছে। 

* খবশেষ বাধ চৌ-সং ১৫২ থেকে ১৭১ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে (কা-সং ১৫৩ শ্লোক থেকে 
১৭৫ শ্লোক) উপাঁদস্ট হয়েছে। উভয় সংস্করণের পাঠে ইতরীবশেষ আছে, এবং অশহদ্ধ পাঠ 
ও আছে। শ্লোকসংখ্যার বিপর্যয় ত’ সামান্য কথা ! যাই হ'ক, উভয় সংস্করণের বিপর্যস্ত পাঠ 
এবং সান্দগ্ধ পাঠ থেকে বশোধিত সার ও প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধার করা যায়। 

বৃত্তে হন্থাপনে বিপ্রঃ কৃতে চ পাঁরবর্তনে। 
চতুষ্প্রকারদত্তাভঃ সুমনোতভিরলংকৃতে ॥ . 
উদাত্ত গানৈ গন্ধবৈঃ পারগীতৈঃ প্রমাণতঃ ॥ 
দেবদন্দুভয়শ্চৈব নিনদেষু ভূশিং ততঃ ৷ 
এতৎ সমস্ত একটি শ্লোক রূপে গণ্য। 
অন্বয় ব্যাখ্যা। হে “প্রাঃ! চতুষ্প্রকারদত্তাভিঃ বোগঞ্গাদিচতুষ্প্রকারঃ অভিনয়ঃ পর্বরঞ্গপরীক্ষার্থং 
ইতি তদভনক্নচতুষ্টয়ং যাঁভং ভূমিকাপান্রীভঃ দত্তং পূব্পূর্বস; এব কর্মস; আঁর্পতং তাঁভরেব 
পান্শীভঃ হত)আপি সুমনোঁভঃ €একগ্রেমনোভিঃ পাত্রিশ্চ) উত্থাপনে (উত্থাপনকর্মীন) বৃতে 
(আরদ্ধে) চ পাঁরবর্তনে কৃতে (পাঁরবর্তকর্মীন চ কৃতে) আপি অলংকৃতে (সম্যগ্‌ আঁভব্যাঞ্জতে 
অলংকারলক্ষণমতর “যদা সর্বে সমদিতা একাভূতা ভবাল্তি হি। অলংকার স তু তথা মন্ত্যব্য 
নাট্য যোব্তুভিঃ ৷” সপ্তবিংশোহ্ধ্যায়ে দ্ট্যব্যং) ইতি তাদৃশলক্ষণেন পাঁরবর্তকর্মীণ অলংকৃতে 
সাঁত ততঃ গন্ধবৈ'ঃ গোম্ধর্কপ্রযোন্তুভঃ এব পাত্রৈঃ) প্রামাণত শোস্তপ্রমাণানসারেণ নতু লোকপ্রমাণানঃ 
সারেণ হীত) উদাত্তগানৈঃ (েল্পক্ষণলক্ষিতৈরেব গানৈঃ) পাঁরগীতৈঃ চ সহ পোঁরগীতং শ্রিসামাদি- 
সমগধতং তৈরব চ সহ) দেবদূুল্দভয়ঃ ভূশং নিনদেয়ঃ €দেবসভা যোগ্যাঃ গদ্ভীরনাদাঃ বৃহদাকারা- 
বনদ্ধ বাদনীয়াবশেষঃ ভূশং প্রবাদয়েয়ঃ) চিন্রকর্মারম্ভ সূচনার্থং ইত্যবগন্তব্যম্‌। 
বঙ্গানুবাদ। হে বিপ্রগণ! রস-বাত্তআভিনয়ের চতুষ্প্রকারে কর্মে পরীক্ষোত্তীর্ণা পাত্রী 
সকল এবং একাগ্রমনাপান্র সকল উত্থাপন ও পাঁরবর্ত কর্ম সাঁধত করলে, তথা অলংকৃত হয়েছে 
ইতি নিশ্চিত হলে, অনুর্রমতঃ গাম্ধবপ্রয়োগন পান্রগণ দ্বারা শাস্র প্রমাণানুসারতঃ উদাত্ত গান 
ও পাঁরগীতের সহযোগ সাধনায় ; এতদবসরে, দেবদুন্দনীভ সকল ও চতুর্দক থেকে বাদনীয়। 
তাৎপর্য। নাটক 'কম্বা উৎকৃষ্ট প্রকরণের আশ্রত কোনও, মহতা নাট্য পাঁরকজ্পনার 
্রস্ভুতিই এই উপদেশের লক্ষ্য। সর্বরূপে উদিত সমস্ত কর্ম (২৭ অঃ ৯০, ১০০, ও ১০১ 
শ্লোকে লাক্ষিত স্ুবাদ্যতা, সুগানত্ব, সংপাঠ্যত্বঃ সুবিভূষণতা, সমাল্যম্বরতা অর্থাৎ প্রয়োগ 
সম্‌দ্ধ ও অলংকার) অলংকার রূপে সিদ্ধ হয়েছে৷ অতঃপর ভাবী নাট্যে যাঁরা বিশিষ্ট প্রকার 
গণতাঁদ পাঁরবোশত কররেন, তাঁদের মধ্যে গন্ধর্বভূঁমকাধারী পান্নবর্গ সম্প্রাত উদাত্ত গান 
করবেন এবং পরিগটত প্রয়োগ করবেন। এতদবসরে পাঁরকজ্পিত দেবসভার 'বকজ্পন অন্যায়ী 
বৃহৎ দুল্দভি সকল বাদনীয়। কি হেতু এই দুন্দীভ সমারোহ 2 এটা কি দর্শকভুলান জাঁকজমক ? 
আদৌ সেরকম আঁভপ্রায় নয়। যে নাট্য গৃহে এই চিন্রাখ্; পূর্বরঞ্গ অন্যাম্ঠত হবে, এবং পরে নাটক 
প্রকরণা শ্রিত উত্তমোন্তম না্যও প্রয়োজিত হবে, সেই 'বিকৃষ্ট নাট্যগৃহের সমগ্রত আয়তন-৬৪৯৩২ 
৮১৬ হাত। এবং রঙ্গপনঠের আয়তন-২৪১৮ হাত। এর উদ্ধদেশ উন্মুক্ত! রঙ্গীপীখ্েধ কোন্‌ 
কোন: স্থানে এবং ন্যনাধিক কত সংখ্যক বৃহদ্‌ দুন্দযীভর বাদন উৎকৃষ্ট ভাবে শ্রব্য হবে, তার 


£। 
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- নির্ঘর নিঃসন্দেহ পরাঁক্ষা-সাপেন্ষ। এই হল মখ্য অভডিগ্রন ।* গৌণ অভিপ্রায় পরে আলোচিত . 
হবে। 
৬ 3 জাপাত্ এই প্লাক চিক বিশেষ বাধ বলা হ'ল। কারণ এর বৈশিষ্ট্য আছে। 


দচিত্ৰকৰ্মকে প্রস্তুত করার নিমিত্ত এর পূর্বে অন্তত চারবার পূর্বরঞ্গ প্রযুক্ত হয়েছে; বুঝতে 
হবে। এবং বুঝতে হবে যে চতুর্থবারের প্রয়োগ; সংক্ষেপে শেষপ্রয়োগ (“ততঃ শেষপ্রয়োগস্ত ন 
রাগজনকো ভবেদ৮১৬২ শ্লোক ৫ অঃ)। বৈশিষ্ট্য এই যে উত্থাপন-পাঁরবর্ত কর্ম প্রয়োগের সঙ্গে 
বাঁশষ্ট প্রমাণসহকৃত পারগীত প্রয়োগ, ; যা পূর্বে সাধিত হয়ান। প্রমাণ যথা. ২. - - 
ছন্দঃ প্রমাণসংযবুক্তং দিব্যানাং গানামষ্যতে - 
স্তুত্যাশ্রয়েশ তৎ কার্যং কর্মসংকীতনাদাপ ॥ ৪১৩ ॥ ৩২ অঃ। 
“দিব্যানাং” অর্থ {দব্য গন্ধীকল্নরাদি ভূমিকাধারা পান্রপান্রীগণের ৷ ছন্দঃ প্রমাণাদি বাধ 
৩২ অঃ ৪১০ শ্লোক থেকে ৪২৬ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে উপাদষ্ট হয়েছে। এই: ভাবে “উদাত্ত গানৈ 
গন্ধবৈঃ পরিগীতৈঃ প্রমাণতঃ বাক্যস্থ “প্রমাণতঃ” শব্দের বাশস্ট তাৎপর্য উদ্ধরনীয়। 
কোনও ভাবী কালের ভারতে যাঁদ সংস্কৃত ভাষা ও আদর্শ অবলম্বন করে নাট্যানুরাগ্ী 
প্রযোস্তবন্দ €ভ, আই. পি-,র দল নয়!) নাট্যপ্রচেম্টা করেন,.. এবং ইউরোপায় বেদ-ীবাঁধ 
ত্যাগ করে ভারতাঁর নাটাদর্শের প্রাত আস্থাবান হন, এব্‌ং উত্তম স্দানর্বাচিত নাটক ( আধু- 
নিক “নাটক” নামধের বস্তু নয়) বা প্রকরণকে নাট্যে রূপাঁয়ত করতে মনোষোগণী হন, তাহলে, 


, বিশেষ করে চিত্র পূর্বরঙ্গ কর্মের উপদেশাবলণ প্রাত আঁভানবেশ করবেন, আশা করা যায়। 


তবে, এরূপ আত্ম-সম্ভ্রম যতাঁদন পর্যন্ত জাগাঁরত না হচ্ছে, ততশদন অবশ্যই “মরা গর, ঘাসই, 
খায় না, তার আবার তাজা-শনক্‌নো” "ইত মনে করে য' হয় একটা কিছ করা ব্যতাঁত গৃতনতরও 
দেঁখ্‌নে। . - 


নৃত্তকর্ম আঁপ কার্যং তদ্‌ যথা। শ্ুদ্ধাঃ (সমুজ্জবলাঃ ) কুস্মমালাশ্চ সমন্ততঃ ( চতাঁদ'শতঃ) 


- বীকিরেয়দঃ (রঙ্গপীঠোপার তাদশপ্ুষ্পমালাবিক্ষেপং কুর্যাদ ইতি) অপ (অধিকন্তু) তা 


দেব্যঃ (পৃরোক্তানাম এব গন্ধর্বাদীনাং গণানাম বাঃ 'স্রিয়ঃ প্দনরাঁপ উর্বশীপ্রমুখাঃ যাঃ 
দেবাঙ্গনাঃ পাঁরণামনাট্যে দব্যনৃত্তান আচাঁরষ্যল্তি তাঃ এব দেব্যঃ হাতি) অঞ্গরারৈঃ ( তণ্ডু- 
প্রবর্ততনৃত্তকরণবিশেষৈঃ শৃঙ্গারোদভাবকৈঃ ইতি অন্র বিশেষ) অগ্রতঃ প্রেক্ষকাবশেষাণাম্‌ 


'অগ্রতঃ উপন্ত্েয়ুঃ ( চার্যাদেঃ প্রয়োগঃ উপন্তঃ ইত অন্ন শঙ্গারোচতম উপন্ত্তং কুর্ধ্‌ঃ 


ইতি শেষঃ)। অন্ন দুল্দীভবাদন চ কুস্‌মমালা প্রক্ষেপঃ তাসাম্‌ এব দিব্য নর্তকীনাম্‌.উৎসাহ- 
বর্ধনায় আপ ভবতঃ ইত্য-ভসন্ধেয়ম। 

অনুবাদ। অতঃপর রঙ্গপাঁঠের উপরে সমুজ্জবল কুসুমমালা সকল বিক্ষেপ করা উচিত। 
এবং নর্তকীগণের মধ্যে যাঁরা সম্ভাব্য নাট্যে দব্যস্বভূমিকায় নত্ত করবেন, মাত্র সেই নত্তকুশলা 


ভরতমৃনির সর্ব প্রয়োগোপদেশের নিলত সার, কথা ইংরাজি ভাষায় অন্দ্বাদ করে বলা যায় “এনি৷ 


শিং ওয়ার্ঘ, ভুইং ইজ ওবার্থ ভুইং গুয়েল্‌”। আজকের কালে সাধারণ, “ফরম্বলা” হল “এনি খিং 
ইং ইজ্‌ ওয়া্থ জং এন হাউ ভ্যাট; শর্ট নোটিসুগ। 


১৩৬৭ ] পূর্ববঙ্গের অবশিষ্ট অংশের দিগদর্শনী ন্‌ ৬৫৫ 


দেবাঁগণ প্রেক্ষকবর্গের 'সম্মুখে অধ্গহার প্রয়োগ পূর্বক উপন্ত্ত করবেন। 

তাৎপর্য ব্যাপারটি চিত্র কর্মাবসরে দিব্য শৃঙ্গারনত্েরই প্রযোগ ও পরাক্ষা। প্রসঙ্গত, 
সমস্ত নূত্তকর্ম প্রযোজ্য নয়; পরন্তু, যে অংশটি উপনূত্ত' শব্দ দ্বারা সূচিত, মার সেই অংশই 
প্রযোজা। 'নূত্ত ও উপন্ত্ত' শব্দের অর্থে পার্থক্য আছে। ‘উপ’ শব্দ দ্বারা সাধারণ আরম্ভ এ 
স্থলে অভিপ্রেত হয়েছে। 

প্রশ্ন হতে পারে, পূর্বরঞ্গে না হয় যোদক্‌ সোদক্‌ থেকে পুষ্পমালা নিক্ষেপ করা যেতে 
পারে। কিন্তু, সম্ভাব্য নাট্যে কিরুপে, কোন্‌ দিক থেকে পুষ্পমালা বর্ষণ হবে? 

উত্তরে বলা যায়- নাট্যশাস্তরীয় নিকৃষ্ট নাট্যগৃহ পক্ষে উত্ত প্রকার আন্ষাঁঞ্াক প্রয়োগের 
নিমিত্ত যথেষ্ট ব্যবস্থা উপাঁদস্ট হয়েছে। সংক্ষেপে (১) রঙ্গপাঠের উপরিভাগ উন্মুন্ত (২) রঙ্গ- 
পাঠ নেপথ্যের যোগক ভিত্তিতে যথেষ্ট বাতায়ন-ব্যবস্থা আছে, এবং (৩) রঙ্গমার্গদেশের যোগক 
'ভাত্তিত্তে যথেষ্ট বাতায়ন ব্যবস্থা আছে! জসম্প্রাত এর বিশদ প্রসঙ্গ হতে পারে না। রঙ্গ-পীঠের 
উদ্ধদেশ থেকে, তথা বাতায়ন-দ্বার দিয়ে পৃস্পমালা-নক্ষেপ ব্যবস্থা আদৌ কাঁঠন নয়। 

অতঃপর ত্র পূর্বর্গে অনুষ্ঠেয় বিশিষ্ট প্রকার ধিবযন্াখাধ উপাঁদম্ট হয়েছে। এ 
স্থলে কা-সং ১৫৭-১৫৮ শ্লোক অবলম্বন করোঁছ। 


যস্তান্ডবাবযোঁ প্রোস্তো নৃত্তে পিণ্ডা সমন্ততঃ। 
রেচকৈরঞ্জাহারৈণ্চ ব্যাসাপন্যাসসং যুতঃ I 
নান্দীপদানাং মধ্যে তু একৈকাঁস্মন্‌ পৃথক পৃথক || 
প্রযোন্তব্যো বুধৈঃ সম্যক্‌ চিন্রভাবমভীপজ্নীভঃ |1 


এতৎ সমস্ত একট শ্লোকরূপে গণ্য। এই শ্লোকের অর্থ। পূর্বে তাশ্ডবাবিধিগত 
নৃত্তাধকারে 'পন্ডীবন্ধ নামধেয় নূত্তাঁবশেষ উপাঁদম্ট হয়েছে। সমন্ততঃ অর্থাৎ চতুর্দকে সপ্টর- 
মান, রেচক-অঞ্গহারসহকৃত, ও. ব্যাস-অপন্যাসসংয্স্ত সেই শিিশ্ডীবন্ধ নৃত্তের এক-একটি করে 
নান্দশ-গেয় পদ সকলের মধ্যে সম্যক রূপে প্রয়োগ করা বিধেয়। যে সকল নাট্যাববূধ প্রযোস্তাগণ 
চিন্রপূর্বরঙ্গের ভাব-বস্তুর প্রয়োগ কামনা করেন তাঁরা এই রূপেই প্রয়োগ করবেন। 

তাৎপর্য। “চন্রভাবম্ঃ অভীপ্দদভঃ এব বুধেঃ প্রযোস্তব্যঃ৮ বাক্যের তাৎপর্য এই ফে 
সম্প্রীতি যাঁদও "চত্রপূবরঙ্গ মানের প্রসঙ্গ বাঁ্তত হচ্ছে এবং প্রযোন্তাগণ অবশ্যই তাণ্ডব 'বাঁধগত 
নৃত্ত পরীক্ষা করবেন এরুপ মনস্থ করেছেন, তাহলেও, বিশেষ উপদেশ এই যে এই 'পন্ডীবন্ধ 
নৃত্তের প্রযোগ পরাঁক্ষা ব্যাপারে (১) সুবিধা অনুসারে অপর পর্যায় সকলের মধ্যে যখন সুবিধা 
তখন হ€য়োগ করা যায়, 'কিল্তু সাবধা যখনই হক, প্রযোগগনীল সর্বথা 11২) নান্দী গেয়পদের মধ্যে 
০০০০০০০০০০০ 

| $ 

কি হেতু পিণ্ড'রন্ধের সঙ্গে নান্দীর এই লতাবন্ধ সংশ্লেষ! পরিণাম নাট্যেও শূঙ্গার- 
ভাবকে পিল্ডাবন্ধের প্রয়োগ এই ভাবেই বিধেয়; !এই হেতুতে। পরিণাম নাট্যেই বা পিন্ডাবন্ধ 
নৃত্তের সঙ্গে নান্দী গেম পদের সংশ্লেষের হেতু কি? 

পন্ুভাবমভীপস্মভিঃ”.বাক্যের তাৎপর্ষের মধ্যে এই হেতু প্রচ্ছন্ন আছে। *পণ্ডাবন্ধ 
নৃত্ব স্তীপুরুষ-বুগল বন্ধ নত্ত বিশেষ। ভরতপুর্বকালান সমাজে এরকম উৎসব-নৃত্ত বা আলন্দ- 


৬৫৬ টি সমকালীন [ফাল্গুন 


নৃত্ত প্রবার্তত ছিল 1* জ্চুতরাং নাট্ের মধ্যেও এর জামাঁচত স্থান ছল: (নাট্য লোক- 

স্বভাবজম”)। সেই লোকক পিশ্ডাবনধ নূত্ত লৌকিক ভাব সকলের পাঁরচায়ক ছিল সন্দেহ নেই। 
সুতরাং মান্দুষী {সাদ্ধর অপোঁক্ষিত নাট্যে তথা তাদ্‌শ নাটোর প্রস্তুতির উপয্ত “শখ” পর্ব 
রঙ্গে "শুদ্ঘভাবমা অভীপ্দ্রীভঃ” প্রযোন্তাগণ এর সঙ্গে গ্রর্বাচার সিদ্ধ দিব্যভাবগুঢ় নান্দী- 


চিন্রভাব সমন্বিত প্ব'রচ্গ বিধির প্রসঙ্গ ও আনবার্য। এখন কথা এই ষে_যুবক-যুবতশীর দেহ- 
সংশ্লেষ ও ঘটতে বাধ্য। “শুদ্ধ” পূর্বরঞ্গে বা মানুষী সাদ্ধর পক্ষে এরকম ঘটনা নাট্যের বা 
নাটাপ্রস্তুতির বিঘ্যকারক নয়। কিন্তু চিত্র পূর্বরঙ্গে ও দৈবা সিদ্ধির পক্ষে এরকম ঘটনা নাট্যা- 
দর্শকে ক্ষুণ্ন করতে পারে। এই সম্ভাবনা নিবারণার্থে নৃত্তকারী দ্নীপুরুষগণের হাদ্দিক পার 
বেশ সৃষ্টি করা উচিত। একমান্ত' নান্দশগানই এই পাঁরবেশ সৃষ্টি করতে পারে, (অথবা পারত ॥ 
কারণ মান্দীগান স্বয়ং দিব্যভাবগুঢ় গীতবস্তু বিশেষ। 
গপন্ডীবন্য নত্ত 

চৌ-সং ৪ অঃ 1২৪৯ শ্লোক থেকে ২৫৬ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে পঁপস্ডীবম্ধ' নূত্তের প্রসঙ্গ 
উত্থাঁপত হয়েছে। পুনরায় প্রসঙ্গান্তরে এ অধ্যায়ে ২৬৪ শ্লোক থেকে ৩২১ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে 
বাঁধ উপাঁদস্ট হয়েছে। 'এই স্তরে ২৭৬ শ্লোক থেকে ২৭৮ শ্লোকে এবং ২৮৩ শ্লোক থেকে 
২৮৭ শ্লোকে পণ্ডাঁবন্ধ নূত্তের সাঁবশেষ অথচ সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ আছে। 

সম্প্রতি, এস্থলে তান্ডব ও পিন্ডীবন্ধ নত্তের পৃঙ্খান্পঙ্খ প্রসঙ্গ করা যাবে না! 
তবে, সাধারণ ভাবে ও সংক্ষেপে বলা যায় (১) তান্ডব নূত্ত দদ্বাবধ, যথা সুকুমার তাণ্ডব ও 
উদ্ধত তান্ডব; (২) প্রত্যেক তাশ্ডবই অঞ্গহার-রেচক নামে প্রযোগের অধীন (8 অঃ ১৮-১৯ 
শ্লোক থেকে ২৪৫ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে); (৩) তাণ্ডব নৃত্তের চারী-মহাচারী কর্ম, ও পণ্ডাী- 
বদ্ধ নৃত্তের গাঁত-প্রচার কর্ম সম্বন্ধে সপ্রমাণ মশ্ডলাকাত স্থান, তার ব্যাস (ন্যাস নয়) ও. অপ- 
ন্যাসা নিধারত; (৪) 'িশ্ডীবন্ধ নত্ত স্বয়ং চার প্রকার, থা- একৈক বহু, ফুগলসংশলম্ট 
বহু, ্রিষযন্তবহ এবং চতুষ্টয্-য্যন্ত-বহু ভেদ এবং (৫ প্রতি নৃত্তের সঙ্গে আসারিত ভাশ্ড্বাদ্য 
প্রয়োগ বিহত। 

সার সত্য কথা এই ষে, পিণ্ডাবন্ধ নূত্ত-গ্ররপ্‌ ডান্স, ওয়লশ ডানস। কিন্তু, প্রণ্ন 
এই যে ইউরোপীয় নাট্যবেদ বা নাট্য-ইতিহাসে গ্রুপ-ডান্স্‌ বা ওয়ালশ কবে থেকে প্রচালত 
হয়েছিল! কোনও খম্টপূর্ব ইউরোপীয় নাট্যশাস্ম ছিল কিঃ যদ থাকে, তার মধ্যে উত্ত বিষয়ে 
সিদ্ধি, প্রয়োগ-বিধি, প্রমাণ-লক্ষণ ঘাঁটত উপদেশ আছে ক? * 


- * ভারতের ইতিহাসে (অবশ্যই ফাশ্দখস্ট জন্মগ্রহণের পূর্বে) কোন্‌ বিশিষ্ট কালে ভারতীয় সমাজের 
যুবক-যাবতাব্জ্দ উৎসব উপলক্ষে এরকম পিল্ডাবন্ধ নূত্ত সমাচারণ করতেন, এ বিষয়ে সতর্ক গবেষণা 
না করেই নাট্যশাস্র-রচনার কালকে খ্‌ষ্টজন্মের পরে প্রকর্ষণ করা নিতান্তই পরের মুখে ঝাল-খাওয়া। 
* আধুনিক গবেষকবন্দ উত্তর দিয়েছেন, যথা। যে হেতু গ্রক-রোমীয় খষ্টপূর্ব সংস্কীতর, ইতিহাসে 
নাট্যবেদ বা নার্টযশাস্ম পাওবা যাচ্ছে না, অতএব ভরত মান বা না্যশাস্ম রচনার কাল কদাপি খুষ্টপূর্ক 
কোনও যুগে স্থাপনা করা হবে না? "প্রাচীন ভারতায় সংস্কাতির শ্রদ্ধায় এমন সুন্দর “হারবোল” ধান 
আর আছে কি না সন্দেহ! 


১৩৬৭] .  পর্বেরঙ্গের অবশিষ্ট অংশের 1দগদর্শনী ৬৫৭ 


আপাতত, চিত্র পূ্ব‘রঙ্গ, ঘাটত উপদেশ এই যে চিত্র পূর্বরঞ্গে নূত্তের উপক্লমাণকার 
পরেই 'বাঁধদষ্ট তান্ডব ও পণ্ডাবন্ধ নূত্তের প্রয়োগ ও পরাঁক্ষা কর্তব্য। বৈশিষ্ট্য এই যে 
নান্দীগানের মধ্যে মধ্যে নৃত্তকারী স্ত্রীগণ ও পুরুষগ্ণ এক-দ্বীত্র-চতুর্ষোগে পরম্পরায় নূত্ত 
করবেন। রেচক-অজ্গহার যুন্ত নত্ত পক্ষে ন্যনকল্প প্রয়োগ সৌম্ঠব পরীক্ষার্থে প্রত্যেক নৃত্ত- 
কারীর চারী কর্ম ব্যাস (ইং ভয়ামিটার) ও অপন্যাস - € কালমান্রাগ্নত বাত বশেঁষ ) দ্বারা 
নির্ধারিত হবে। ব্যাসের নির্ধারণের প্রযোজনীয়তা এই যে_যুগলবন্ধ নূত্তকারীরা যেন সামা 
লঙ্ঘন করে পরস্পর থেকে 'িশ্লিষ্ট না হয় । অপন্যাসের প্রয়োজন যথা, (রেচক কর্ম সকল 
ঘুগপৎ এক কালে স্তব্ধ যাঁতষুন্ত হয়। পিণ্ডাবন্ধ নত্ত বহু সম্মিলত রমণীয় ও অদ্ভুত দশ্য। 
এর মধ্যে সম্মেলন ও রমণীয়তাই সর্বপ্রথমে পরীক্ষণীয়। এর চিন্রত্ব অর্থাৎ অদ্ভুতত্ব নাট্যস্থ 
অক্ষের ঘটনা-পাঁরবেশের ,অধীন এবং ব্যাপারটি স্বয়মপ্রকাশ সাধ্য, সুতরাং পরাক্ষণীয় হতে 
পারে না। এতৎ প্রসঙ্গে ৪ অধ্যায়ে ২৭৬ শ্লোকোন্ত বাঁধ যথা 
অনেনৈব বিধানেন প্রাবিশন্ত্যপরাঃ পুনও। 
অন্যাশ্চানুক্রমেণাথ পণ্ডাং বধ্বীন্তি তাও স্রিয়ঃ 11 ২৭৬ ॥ ৪ অঃ) 
অর্থাৎ, উল্লিখিত বিধানে, প্রথমে এক এক দল নর্তক প্রবেশ করেন ও নূত্ত করেন। 
তদনুকুমে অন্য নর্তকণগণ একে একে প্রবেশ করেন এবং পূবণীবভূত নূত্তকারীদের সঙ্গে মিলিত 
ছয়ে পিন্ডীস্তবকসকল গ্রাথত করেন। 
তাৎপর্য। পূর্বরঙ্গীয় পরণক্ষার্থে “একের পরে অন্যের প্রবেশ ও পরীক্ষা” ইতি স্াব- 
ধান। এক সঙ্গে উৎসধারা ন্যায় প্রবেশ ও নূত্ত প্রয়োগের কদাঁপি পরীক্ষা হতে পারে না।* 
পক্ষান্তরে, পাঁরকঞ্পিত ভাবা নাট্যকমে” পরাঁক্ষা বলতে ব্যাপার নেই; স[তরাং, নাট্য কর্ম কালে 
এই বধি পালনীয় নয়। অতঃপর, এঁ অধ্যায়ে ২৭৭ শ্লোক -_ 
তাবৎ পর্যস্ততঃ কার্যো যাবৎ 'পিন্ডী প্রযুজ্যতে। 
পিশ্ডীং বদ্ধৰা ততঃ সর্বা নিক্ষামেয়ুঃ স্রিয়স্্ত তাঃ | 
অর্থাৎ। যে পর্যন্ত একের পর একাঁট করে নূত্তস্তবক গ্রাথত হতে থাকবে, সে পর্যদ্ত 
পর্যস্ততঃ (পর্যায়বদ্ধ ক্রমে ) প্রয়োগ 'নম্পাদনীয়। অতঃপর নূত্তরুমে সমগ্র পিশ্ডীবদ্ধ সাধিত 
হলে, কিন্তু, সর্বনর্তকীগণ যুগপৎ (একের পর এক নয়) রঙ্গপীঠ্ থেকে 'নক্কান্ত হবেন। 
নর্তকগণ অপেক্ষা করবেন। কি হেতু? যে ক্ষেত্রে উদ্ধত তান্ডব প্রয়োগ ব্যপদেশে 
চারী-মহাচারীর প্রযোগ-পরাক্ষা কর্তব্য, এবং বর্ধমানক যোগ ও অনুষঞ্গ রুপে প্রযোজ্য, সে 
ক্ষেত্রে নর্তকীগণ নিক্কান্ত হলেও নর্তকবৃন্দ অপেক্ষা করবেন! নাটক-প্রকরণাশ্রত নাট্যে মহে- 
*বর-লীলা থাকে বলেই দচন্রপূর্বরঙ্গে মহাচারী-বর্ধমানক যোগ সকল প্রযোজ্য ও পরাক্ষণীয়। 
এই হল ৪ অধ্যায়ে উপাঁদস্ট পিণ্ডাবন্ধ প্রয়োগ-বাঁধর সংক্ষপ্ত সারা অতঃপর, ৫ 
অধ্যায়ে বক্ষ্যমান দুটি শ্লোকে উক্ত বিধির 'বাঁশম্ট অন্দাবাধ লক্ষ্য হয়। চিত্র পূর্বরঙ্গ পক্ষে, 
এবং কৃত্বা ষথান্যায়ং শুদ্ধ চিন্রং প্রযত্তঃ। 
ততস্্বল্তরহতা সর্বা ভবেয়ী্দব্য ফোঁষতঃ ॥ ১৫৬ ॥ ৫ অঃ! 
অন্বয়ব্যাখ্যা। এবং বথান্যায়ং (ষথোপদিস্টং) শদ্ধং (মানুষণীসাদ্ধলক্ষ্যং ষদ্‌বা 
* গ্রাম্য বিদ্যালয়ে *কুল-ইন্সৃপেকটেরের পাঠগ্‌হে প্রবেশ মান্রই ছাত্রদের এক-যোগে দড়ুবড় করে আসন 
ছেড়ে দাঁড়য়ে-ওঠা, অথবা নামতা মুখস্ত কালে “গস্ডাষ এণ্ডা দেওয়া” ব্যাপারের মতো ব্যাপার এই 
পশ্ডীবন্ধ প্রয়োগ-পরণক্ষা নয় ৮ তবে, আধূনিক নাটক'-নাট্যের, তথা দর্শকদের একাঁট বিশেষ সুবিধা এই 
যে পণ্ডাবন্ধ নূত্ত ব্যাপারাটই বর্জন করা হয়! এ থেকে সুবিধা আর কি হতে পারে! 


২ 


৬৫৮ সমকালীন [ ফাল্গুন 


 চিন্ররজ্গানুষাঁথ্ধক্ম এব ম্ত/ভূমিকা 'নিষ্ঠাং নত্তং শুদ্ধপূর্বরঞ্গ্াধিকারত্বাৎ তক্নত্তকর্ম শুদ্ধাখ্যং 
ভবেদ ইতি) পুনঃ চিন্রঘ্্‌ (আলোচ্যমানমেব চিত্রপূর্বরঙ্গ ) প্রযস্ততঃ কৃত্বা (অবাহত চেষ্টায়া 
নিষ্পাদ্য অন্র পিন্ডীবন্ধস্যৈব প্রসঙ্গঃ ইতি ) তদনল্তরং সর্বা দিব্য যৌধিতঃ ( দিব্য নূত্তভামকা 
ঠা) এব: লকুলাঃ পাছে) ন্তাহিতা তালের: গা নিমাদেন: পরাক্ষোসমাডের 
হোতোঃ ইাঁত শেষঃ)। পন্রবং তন্র অবাঁতষ্ঠীল্ত ইত অবগল্তব্যম্‌। 

অর্থ। এইরূপে বথান্যায় শব্ধ ও চিত্র নৃত্তকর্ম সম্পাদিত হলে হিতে 
(দবযডামিকাধারা নর্ত'কীবন্দে) রঙ্গপাঁঠ থেকে এক যোগে নিক্ান্ত হবেন। অর্থাৎ পরীক্ষা- 
দান সমাপ্ত হলে নিক্ষান্ত হবেন। 

প্রশ্ন হয়, চিত্র প্বরঞ্গ প্রসঙ্গে পুনরায় ‘শুদ্ধ’ পববরঙ্গীয় কর্মের উল্লেখের হেতু কিঃ 
হেতু এই বে এমন কোনও দৈবাঁকী 'সাঁপ্ধর অপোক্ষিত নাট্য পাঁরকল্পনীয় নয়, যার মধ্যে মানবী 
পাঁরবেশ ও মানুষা নৃত্ত কর্ম একান্তই বাঁজত। সুতরাং চিত পূর্বরষ্গীয় পরাণক্ষার অবসরে 
মানুষ ভূমিকা লক্ষিত নৃত্তাঁদ কর্ম ও প্রযোজ্য। 

তাক উটের রে নার আর কিন্তু, মনূব্য- 
ভূমিকায় নর্তনকারিণী স্ত্রী সকল এবং সর্ব ভূমিকাধারী পুরুষ নর্তকগণ রঙ্গপীঠে অবস্থিত 
হবেন। কারণ, মানুষীনৃত্তকলা এবং তাণ্ডবাদি সর্মাম্বত পুরুষ নৃত্ত ও অবশিষ্ট আছে। 
অতঃপর বলা হরেছে, 'িজ্কান্তাস্‌ চ সর্বাসু নর্তকীষ্ঘ ততঃপরম্‌ূ। 

প্রযোন্তব্য মঙ্গজাতমতঃ পরম ॥ ১৫৭ ॥ ৫ অঃ। 

অর্থাৎ দব্যভূঁমকানষ্ঠ পাৱশগণ পূবেই নিককাদ্ত হয়েছেন। পর পরে, মন্াডুমিকা- 
নিষ্ঠা সর্ব পান্রীগণ ষথাপ্রযোজ্য নত্তপ্রয়োগ করে নিক্কান্ত হন। রঙ্গাপধঠে মার পুরুষ নুত্ত- 
কারশগণ অবাঁশম্ট থাকেন। অতঃপর, এগ্রা চিত্র পূর্বরঙ্গে প্রযোজনাবাহত অঙ্গজাত কর্ম 
প্রয়োগ করেন। 

অঙ্গজাত কর্ম অর্থাৎ প্রত্যত্গ-কর্ম। নভুই অঙ্গ; চারী হল অঙ্গ-কর্মেরই 'িভাগ। 
কিন্তু অঙ্গজাত বা প্রত্যক্ষ কর্ম হল মুখ্যত মহাচারণী ও বর্ধমানক যোগ । গোঁণতঃ, ব্যায়ামাবশেষ 
চারার প্রত্যঙ্গকর্ম স্বরুপ (১১ অঃ চারণ বিধান, তন্মধ্যে; ২ শ্লোক এবং ৮৬ শ্লোক থেকে 
১০০ শ্লোকস্তরে ব্যায়াম-সংজ্ঞা প্রযোজন, ও প্রযষোগাবাধ )। এই ব্যায়াম অঙ্গ-সৌম্ঠবতা 
প্রকাশক এবং লয়তালসমন্বিত। নাট্যের মধ্যে ব্যায়াম-চারীর * (ইং ড্রিল, প্যারেড) দৃশ্য 
থাকতে পারে, অবশ্যই । কারণ, বীর ও অদ্ভুত রসের মৌলিক উৎসাহ ও চমৎকাতির ছটা ব্যায়াম- 
চারার মধ্যেও আঁভব্যান্ত লাভ করে। আঁধকল্তু, "নাট্যং লোকস্বভাবজম্ অতএব, চিত্র পূর্ব- 
রঙ্গে ব্যায়াম-চারীর প্রযোগ-পরাক্ষা আবশ্যক। 

এইরুপে ও এই স্থানে চিন’ নামে সমদ্ধতম ও কঠিনতম পর্বরঙ্গয় প্রয়োগ-পরণক্ষা 
সমাপ্ত হল। সমাপ্ত হওয়ার অর্থ মনোনীত হওয়া নয়। কর্মের দোষ-্াট থাকতে পাবে) 


* ভরত মুনির কালে তাহলে লয়তাল যোগে ব্যায়ামও ছিল] গ্রীক মল্লাবদ্‌গণের নিকটে ধার করা 
বিদ্যা নয়ত! এবং) ব্যায়াম-চারীও ছিল! খুবই আশ্চর্যের কথা সন্দেহ নেই। আমাদের ধারণা (পরের 
মুখে ঝাল খেয়ে) ছিল যে প্রা্টণীন কালের সংস্কৃতি বলতে হয় নাদ-র্রন্গের উপাসনা, না হয়' উপনিষদের 
্রহ্মগবেষণা, কিম্বা দিনরাত সামগান-অন্ম-যজ্ঞই ভারতীয় জীবনকে ইহ্‌ 'বমুখ করে রেখোঁছল! 
উপনিষদ (বিশেষত ছান্দোগ্য), পররাণ সকল নাট্যশাস্য, রামায়ণ ও মহাভারত পড়ে পরোচিছিষ্ট বস্তুর 
স্বাদ ধুয়ে ফেলোছ। 


১৩৬৭ « পূবরিঙ্গের অবশিষ্ট অংশের দিগদর্শনী ৬৫৯ 


বিশিষ্ট প্রেক্ষক-মীমাংসকবর্গ পাঁরশেষ ব্যাপার সকল বিচার-মীমাংসা করে পূর্বরঞ্গীয় সফল- 
তার নাট্যষোগ্যতা সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। বিচার-মীমাংসার ক্রমযুন্ত আদর্শ প্রমাণ 
২৭ অঃ ৯৬ শ্লোক থেকে ১০১ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে বার্ণত হয়েছে। আমি পূর্বেই এর 
আলোচনা করোঁছ। মনোনীত না হলে পুনরায় পূর্বরজ্গীয় অনুষ্ঠান করা স্টাঁচত মনে করা 
হয়েছিল। এই স্তরের প্রষোগ-পরাক্ষা ব্যাপারকে “শেষ-প্রয়োগ” বলা হয়েছে। - 
পরবরজ্থ সমাপ্তি 

সাধারণ ও বিশেষ বাধ অনুগমনপূর্ক শুদ্ধ, চিত ও মিশ্র পূর্বরঙ্গের আচরণীয় 
সৰ্বাঙ্গীন কর্ম সাধিত হলে, পাত’ প্রয়োগ “সমৃদ্ধি?” ও “অলংকার” নামে আখ্যাত গুণ-লক্ষ- 
ণের (২৭ অঃ ৯৬ শ্লোক থেকে ১০১ শ্লোক) পরাঁক্ষা কর্তব্য। সাধারণভাবে নাট্যসংসদ এবং 
বিশেষ ভাবে প্রেক্ষকপ্রাশিনক-মীমাংসকবর্গ উত্ত চরম পরাক্ষা করেন। 

পরণক্ষান্তে পূর্বরষ্গ কর্ম মনোনীত হওয়া মাত্রেই পূর্বরঞ্গ সমাপ্ত হল। ইতি নটা 
শান্দ্রীয় পর্বরঙ্গ-সমাপ্তি। 
যোগসাধক কর্ম 

পূর্বরজ্গের সমাপন ও পারিকাষ্পত নাট্যের আরম্ভ এই দুইএর মধ্যে কিছু সব্ধিকর্ম 
অবশিষ্ট ও আবশ্যক। সাম্ধকর্মে নট-নটী প্রভৃতি শিল্পীরা তদ্‌রূপে অংশ গ্রহণ করেন না। 
কিন্তু: কোনও শিল্পী যাঁদ আঁধকন্তু নাট্যসংসদের সভপদে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহলে তান 
সান্ধকর্মেও অংশ গ্রহণ করতে পারেন। 

সম্বিকর্ম দুই ভাগে সাধিত করার ব্যবস্থা উপাঁদিষ্ট হয়েছে। প্রথম, নাট্যপ্রয়োগের 
কাল নির্ণয়ের পূর্বে “স্থাপক” পদবাচ্য কোনও সংসদ্‌ সভ্য একাঁট আঁধবেশনে নাট্যপ্রস্তাবনা 
করেন। প্রস্তাবনার অবসরে সেই নাটকাঁদি রচাঁয়তা কাঁবর গুণান্দকীর্তন করা বিধেয়। যে 
বিশিষ্ট কাব্য (নাটকাঁদ দশরুপ কাব্যবন্ধের অন্যতম ইতি কাব্য) নাট্যে প্রাতফলিত করা হবে, 
সেই কাব্যের বিষয়, বস্তু বৈশিষ্ট্য, রস-লক্ষণ, অত্ক-সন্ধি-বীঁজ-ীবন্দু-পতাকাদির সমাবেশ, এবং 
আঁভলাষত দৈবিকী প্রভৃতি 'সদ্ধির কামনা সকল নিবেদিত ও আলোচিত হয়। ৫ অঃ ১৬৪ 
শ্লোক থেকে ১৭০ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে এই “স্থাপনা” উপাঁদস্ট হয়েছে। 

স্থাপক পুরুষটি কে? বলা হয়েছে “স্থাপকঃ প্রাবশেৎ তত্র সুত্রধারগুণাকীতিঃ ॥ 
৯৬৪ শ্লোক । অর্থাৎ সত্রধারের গুণের তুল্য গুণ, এবং লক্ষণের তুল্য লক্ষণ সম্পন্ন কোনও 
সংসদ সভ্য প্রয়োগী পুরুষ “স্থাপনা” কর্ম সাধিত করেন। এস্থলে আকাঁতি অর্থ লক্ষণ 
(৩৬ অঃ)। "সুভ্রধারগ্ণাকাতি” বলার তাৎপর্য এই যে সূত্রধার অথবা সূত্রধার তুল্য কোনও 
ব্যক্ত স্থাপন-কর্ম করেন। «আচার্য গুণলক্ষণঃ” বললে কি ক্ষাত ছিল? “আচার্ গুণলক্ষণঃ" 
বললে ছন্দোরক্ষা হয়; কিন্তু অভিপ্রায় রক্ষা হয় না। কারণ, পাঁরকল্পিত নাট্যের 'বাভন্ন 
অঙ্গাদির স্থাপন কল্পে গান্ধর্ব €গত-বাদ্য-নৃত্ত ) যোজনাও সংসদের পক্ষে বিচার্য। “স্থাপনা” 
অর্থে ত' মান্র কাব্য-স্থাপনা নয়; স্থাপনা অর্থে না/স্যাপনা ও অবশ্য ' গ্রাহ্য ।* গান্ধর্ব 
যোজনা পক্ষে সূন্রধারণ শ্রেষ্ঠ; আচার্য নয়। অতএব, এই স্থাপনা-্থাপক প্রসঙ্গে 'সূত্রধার, 
নামোল্লেখ সার্থক। 


* সাহিত্য দর্পণ রচাঁয়তা' ও টঁকাকারগণ কাব্য সম্বন্ধে এতই আঁভনিবিষ্ট যে, নাট্যের প্রাত অঞ্গে 
গান্ধর্বযোজনা থাকতে পারে, এবং এই ব্যাপার সকল “স্থাপনা” অবসরে সংসদ্‌ কর্তৃক সমালোচিত হতে 
পারে ও হওয়া উচিত, এই নিতান্ত প্রযোজনায় কথা ভুলে গিয়েছেন। 


_ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রগতিধার৷ 
যতান্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


সাহত্যের পর্যায়ে কথাসাহত্য কাব্য ইতিহাস বিজ্ঞান সংগীত ইত্যাদি সকল বিষয়ই সমান 
আসনের দাবী রাখে । আমরা অনেক সময়ে কথাসাহত্যকেই সাহিত্যের ' পর্ষ্যায়ে স্থান 'দয়ে 
থাঁক। আর অন্য সব শৃক্ষয়কে আলাদা আলাদা সংজ্ঞা দেওয়া একরকম রেওয়াজ হোয়ে উঠেছে। 
ফলে বিজ্ঞন সাহিত্য কাব্যসাহিত্য ইত্যাদি এমন ক শিশুসাহিত্য পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন গোত্র নাম 
নিয়ে বাভিন্ন শ্ৰেণীসমাজের আঁবর্ভাব হয়েছে সাঁহত্য জগতে। কোলন্যের- দাবা একমাত্র কথা- 
সাহত্যের একেবারে, নৈকষ্য কুলীন, অর্থাৎ কুল পাঁরচয় ছাড়াই তার পর্ণ পরিচয়। 

সাঁহত্যের জগতে এই কুলন আর ভঙ্গের আবির্ভাব যে কবে সুর হল বলা দুচ্কর। 
কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে এসে দাড়য়েছে এই অবস্থায় । এই অবস্থা বলছি কেন, সাহিত্যের গণ্ডা 
সাধারণ ভাবে আরও কমে এসেছে। সাহিত্য বলতে উপন্যাসের বাইরে এমন ক গন্পকেও আসন 
দিতে কৃণ্ঠা দেখা যায়। আমরা ছু এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডা নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ করব না। 
আমরা সাহিত্য বলতে করথা-বজ্ঞানইতিহাস সকল কুলীন অকুলীনকেই সমান আসনে 
বসাব। সুতরাং প্রগ্াতর ধারা নিরুপণে ও আমরা কথা-কাব্যীবজ্ঞানইতিহাস এমন ক কলা 
অর্থাৎ রেখাকেও বাদ দিব না। সংক্ষেপে কোন একটিও রেখাব্যঞ্জনাকে' বাদ দিয়ে সাহত্য- 
আলোচনা করা চলতে প্রারে বোলে আমরা বিশ্বাস: কারনে । রেখা প্রকাশকে আমরা শিল্পকলা 
নাম দিয়ে অন্য পাঁরচয় দিতে পাঁর। কিন্তু এই রেখাম্বারা একাঁট সম্পূর্ণ ভাবভাবনা যে আভব্যাজত 
হয় তা অনস্বীকার্য । তাই সেও সাহিত্য; সেও দেয় কিছু, প্রকাশ করে কোন একটা তত্ব।. 

আসলে সাহত্য সমাজের চলাত ভাব আর আদর্শের প্রকাশ। সমাজ জীবনে যখন যেই 
প্রগাত নিয়ে চলে মানুষ সংস্কার সংস্কৃতির পথে, তারই লিখিত রেখা প্রকাশ হল সাহত্য। 
যেই যুগের সাহত্য সেই যুগের সমাজ জীবনের ছাপ তাতে থাকতে বাধ্য। সেই হেতু সাঁহত্য 
শিল্প কলা সবগুলোই সমকালীন সংস্কীতর নিদর্শন [নঃসন্দেহে। ভাঁবষ্যতের হীঞ্গত তাতে 
অবশ্য থাকে বা থাকা আবশ্যক। কিন্তু তাই বোলে অতাঁত অনাবশ্যক নয়। সোজাসুজি দেখতে 
গেলে অতাঁত বর্তমান তার ভবিষ্যৎ এই ত্িকালের সংগম সংহাঁতর নামই সাহিত্য; ষুগ সাহত্য 
তার এীতহাঁসক পারচয়। - 

বঘার্থপক্ষে মানুষ তো কোন সময়েই এরীতহ্য ইতিহাস বাদ য়ে বাঁচতে পারে না। 
আবার বর্তমান মানুষের ভাবষ্যত পারকজ্পনার ভিত। আগেই বলা হয়েছে সাহত্য সমকালীন 
ভাব ভাবনা আদর্শের লেখপ্রকাশ। তাই সাহিত্যের লক্ষ্য কল্যাণ। 

সাহিত্য কল্যাণমূখশ, তাই ভবিষ্যতের ইীঞ্গিত। সেই জন্যই সর্মৃহত্য 129010 সচল । 
সমাজ সংগঠনের চিহ থাকে সাহিত্যের 'ভিন্তিমূলে ভাবষ্যত ভাবভবনার ইঙ্গিত থাকে সাঁহত্য 
সৃষ্টির মধ্যে। সাহিত্য তাই সংস্কৃতির ধারক, প্র্গাতর বাহক তাই সাহত্য। সাহত্যের সংগে 
সেই হেতু সাহীত্যিক সমাজের গ্ুরুদায়ত্ব বহন করে। আর এই কারণেই সমাজ প্রর্গাতর একান্ত 
সহসহযান্রী সমকালীন সাহিত্য। সাহিত্য সেই' হেতুই সমসাময়িক সমাজ সংস্কাতির ইতিহাস 
রক্ষা করে, তথা ভবিষ্যত অগ্র্গাতর নিশান করে উদ্ভীন। 

ইয়রোপায় নবজাগরণ (রেনেসাঁস) পাশ্চাত্য ভাব-ভাবনা-আদর্শ-সংস্কৃতি তথা পাশ্চাত্য 


১৩৬৭] আধ্দীনক বাংলা সাহিত্যের প্রশতধারা ৬৬৯ 


সাহত্যের পদধবাঁন নিঃসন্দেহ। আবার পাশ্চাত্য সাহিত্য সৃন্টির অজ্কুরও বলা যেতে পারে 
ইয়রোপাীয় নবজাগরণ। কথাটা অনেকটা তৈলাধার পাত্রের রকম হোয়ে গেল-নয় কি? যথার্থই 
সম্বন্ধটাও ঠিক তাই কিল্তু। উভয়ই কিল্ভু উভয়ের উপরে নির্ভরশল। সাইহত্য প্রগতি 
সংস্কার সংস্কীতির প্কার, কিসাহিত্য যে কোন সংস্কার আন্দোলনের অনুরণন বলা কঠিন। 
বস্তুতঃ সংস্কার-প্রগ্াাতহীন সাহিত্য, আবার সাহত্যহীন সংস্কার কল্পনা করা কাঠন। 

আধুনিক বাংলা সাহক্যও তেমনই ইয়ুরোপাীয় সংস্কৃতির আগমনের পদধবান নিঃসন্দেহে । 
ইংরেজী সাঁহত্যের আবভশব পুরাপুর হয়তো হইাতহার্সট ও সরাসার নাঁথপন্রের মাধ্যমে 
ঘটোৌছল। কিন্তু নব্য বাংলা গদ্যের জন্ম বাইরের বাণী প্রচার প্রচেষ্টার ফলে। তখনকার 
পাঁদ্ররা ধর্ম প্রচারের চেষ্টায় বাইবেলের বাণী সমূহ লোক সাধারণের বোধগম্য কোরে তুলবার 
জন্য অনুবাদ করতে সুরু করেছিলেন। এদের মধ্যে ডাঃ কেরণ সবাগ্রিগ্রণ্য। কিন্তু ডাঃ কেরী 
ছিলেন ভাষাবিদ, জাত পাঁণ্ডত। তান দেখলেন সংস্কৃতভাষার অতল খাঁন থেকে চয়ন কোরে 
তদানীন্তন চলতি বাংলা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ ও সুমধুর কোরে তোলা সম্ভব। তাঁর এই 
দুরূহ প্রচেন্টায় সহকারী এবং সংগা পেলেন রামরাম বসকে । 

ডাঃ কের এতাঁদ্বষয়ে যেমন কুশল? তেমনই ছিলেন প্রজ্ঞাবান। রাম রাম বসুর প্রাতভা 
সেই সংগে য্ন্ত হল। প্রথমে বাইবেলের সুসমাচার অনুবাদ সুরু করা হল বটে, কিন্তু তাঁদের 
পদচরণ ধর্মগ্রন্থ অনুবাদের গণ্ডা ছাড়িয়ে গেল; আর ছাঁড়রে গেল অতি দ্রুত গ্রাততে। দুই-ই 
শ্রমাকুণ্ঠ কুশল'র যোগাযোগ হয়েছিল কনা! 
৷ সং্কৃত ব্যাকরণকে 'ভীত্ত কোরে বাংলা গদ্যরীতি তৈরী হল। এই গদ্যরশীত-ই 
ক্রমোন্নীতর পথে বিকাঁশত হোয়ে বর্তমান বাংলা গদ্যস্মাহত্যের পাঁরণাঁত। এই, গদ্য রচনায় 
রাম রাম বস: প্রথম পুরুষ। রামমোহন সমসামায়ক হলেও পাঁথকৃতের দাবী নিঃসন্দেহে রাম 
রাম বসুর! এই গদ্যসাহত্য প্রগাঁতর পথে এগিয়ে চলল। এই প্রগাঁতশীল গদ্যসাহত্যের 
জন্ম অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকের প্রান্ত সাঁমাতে। বছর ত্রিশের মত কেটে গেল শৈশব 
কৈশোর। তারপরে যৌবরাজ্যে প্রবেশ করল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে। সৃষ্টি থেকে 
যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত ভাষার রীতি গাঁত মাঁডউলেশন ইত্যাদ নানাভাবে চলতে থাকে। 

ঈশ্বরচন্দ্রের হাতে গদ্যসাহত্যের উপনয়ন সংস্কার ঘটল। রচনা রীতি প্রকাশ ভংগণ 
ইত্যাদি বিষয়ে নবতর ব্যাকরণের সংস্টি হল। অবশ্য তা যে রাঁচত ও লাখত হল তা নয়। 'কন্ডু 
গদ্যরচনা নূতন শ্লৌসম্ভারে সভ্জিত হল। এই রচনারীতি অনুস্ত ব্যাকরণের আশ্রয়ে প্রাতপালিত। 
ঈশ্বরচন্দ্রের গদ্য রচনার ধারাও রীতিতে ও ভাব প্রকাশনায় আবার নূতন রসে পাঁরপুষ্ট হল 
বাজ্কমচন্দ্রের হাতৈ। 

বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বাংলা উপন্যাস বা কথাসাহত্যের 'জল্মদাতা। তাঁর প্রবন্ধের ভাষাও 
বিষয়ের অনুগ। রচনারীতির মধ্যে কিছুটা নৃতনত্ব এনেছিলেন তান নিশ্চিত; কিন্তু ব্যাকরণ 
সংস্কৃত ব্যাকরণের আবিকল। শব্দ চয়নও সংস্কৃত থেকেই; বেশি করা হয়েছে, কয়োনং বা নূতন 
শব্দ গঠনওঃ তাই একমাত্র সংস্কৃত মল থেকেই করা হয়েছে। অবশ্য কিছু কিছু দেশজ শব্দ 
ষে ব্যবহার তিনি করেনান্‌, এমন নয়। তবে সে সকল শব্দগুিকে সংস্কৃত ব্যাকরণের সহায়তায় 
যতটা সম্ভব পাঁরশুদ্ধ কোরে নেয়া হয়েছে। রচনা রীতিতে সংস্কৃত ব্যাকরণের 'িয়ম "তান 
পারতপক্ষে লঙ্ঘন করেন নি। রচনারীতির জন্য গদ্যভাষার একটা নিজস্ব প্রকাশক্ষমতার সৃষ্টির 
মূলে যে বাঁজ্কমচন্দ্র তাহা অনস্বীকার্যা। তাঁর নূতন রচনারীতিতে বাংলা গদ্যে নবতর ধারা 
এবং নূতনতর গাঁত-লাভ করেছিল নিঃসন্দেহে ৷ দকন্তু তাতে সংস্কৃত বহুল শব্দ অধিক পরিমাণে 
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ব্যবহৃত হওয়ায় তা সাধারণ-গ্রাহ্য হোয়ে ওঠে নি। তথাপ গরদ্যসাহিত্যে বাঁজ্কমচন্দ্রের সাহায্যে 
যুগ্গাব্ত' ঘটোছিল। " 

পাশ্চাত্য রত অবলম্বনে লিখিত উপন্যাস বাংলা সাহত্যে কথাসাহিত্যের প্রথম আবর্ভাব। 
আধুনিক উপন্যাস! বাংলা সাহিত্যে, বাংলা সাহত্যে কেন, সমগ্র প্রতীচ্যে এতাবৎ অজ্ঞাত ছিল৷ 
নতুন সংস্থাপনা হল পাশ্চাত্য উপন্যাসের ধাঁচে। মূলতঃ পাশ্চাত্য সাহিত্য ইউরোপীয় নবজাগ্রণের 
যুগ থেকে অনেক দিনে বহুমুখী িকাশলীভ করোছল। এই বিকাশত ইউরোপা 
সাহিত্যের সংস্পর্শ ভারতের ইউরোপীয় রাজনোতিক প্রাধান্য প্রবর্তনের সাঁহত এীতহাীসক 
সম্পর্ক। রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের ইতহাস বঙ্গভূমে ইংরেজের প্রাধান্য বিস্তারের সংগে 
জাঁড়িত। এখানে প্রশ্ন উঠবে ইংরেজের যোগসুন্রের আদ এবং মনন মািলাতো- সয় 
মালাবার, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান। 

সত্য কথা। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ ইংরেজদের সুরু হল রাতেই এবং সেই 
যোগাযোগ বাণিজ্য স্বার্থকেও আঁতক্রম কোরে শিয়েছিল। রুমে ব্যবসায়িক স্বার্থ-রাজনৌতক 
দ্বার্থের সাঁহত জড়িয়ে গেল। সেই হেতু বাংগালীর সমাজ রাজনৌতিক সংস্থা এবং ব্যবসায়িক 
স্বার্থের সংগে ইংরেজের একাত্ম হওয়া একান্ত স্বাভাবিক হোয়ে উঠল। যে কোন কারণেই 
ইংরেজের সংগে ভবিষ্যৎ পদযাত্রায় বাঙাল" জাঁড়য়ে পড়ল। ফলে ই£রেজ-সংস্কাঁতির প্রভাব 
বঙ্গভূমিতে নিঃশব্দে বিস্তার লাভ করেছিল। তাই নবজাগরণের সময়ে সেক্সপাীয়রণয় সাহিত্য 
ধারার আবির্ভাব থেকে তৎকাল পর্যন্ত ইংরেজ স্মহিত্যের যে বিকাশ হয়েছিল, তারই প্রভাব 
এসে পড়ল বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে। এই হল ইউরোপীয় সভ্যতার পদসণ্চার বংগ প্রগ্গাত 
তথা ভারতীয় অগ্রগতির যাত্রাপথে । বংগ তারে গঞ্গোদকে আঁভীঁষস্ত কোরে নিয়েছিল, তাই 
বাংলাই এই নূতন সংস্কৃত-সাঁহতোর পাঁথকৃৎ এদেশে। 

ইংরেজী স্মাহত্যের মূল ছিল তার সমাজ জীবনের মাঁটতে; সমাজ-মাটির রস নিয়েই 
পদস্ট হয়েছিল ইংরেজ সাঁহত্য। সাহত্যস্যৃম্টর মূলে তাই-এদেশেও সমাজজীবনই হল প্রধান 
উপজাঁব্য। সমাজ ও সামাজক জীবন যাত্রাকে অবলম্বন কোরেই জন্ম নিয়োছল বাংলার সাহত্য 
নবষুগে। এীতিহাঁসিক বিবর্তন সেই হেতু রাজনৌতক জাবনে. এনোৌছল আমূল পাঁরবর্তন; 
এনোছিল সামাজিক জীবনে নবতর ভাবভাবনা। মোট কথা গোটা সমাজটার মধ্যেই এল সকল 
প্রকার জাগরণ। 

কৃপমশ্ডুক দেশ আমাদের। হঠাৎ নূতন দষ্ট লাভ করেছিল। সুজলাসূফলা বাংলা 
ছিল ভারতবর্ষের শস্য ভাণ্ডার! বাংলা তাই রাষ্ট্রনৌতক চৌমাথায় পারণত ছিল সকল যৃগে। 
ভারতের 'বাভক্র দক্ষ পশীড়ত অঞ্চল থেকে সকল সময়েই লোকের যাতায়াত 'ছিল। বাংলা 
তাই ভারতের 'বাঁভল্ন অংশের সংগে পাঁরচিত চিরকাল। আত্মীয়তাও ছিল না এমন নয়। 'কন্তু 
ভাবভাবনা আদর্শ ইত্যাদির দিক থেকে নৃতনের আস্বাদ তখন পায়ান কিছু। বাংলার তখন 
একমাত্র লাভ ছল শোষণ। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের কথা বলছি। তারা শোষণ 
কোরেছে; কিন্তু বিনিময়ে বাংলাকে দেয়ান কিছু। ইংরেজ এল। এল চূড়ান্ত শোষণ স্পৃহা 
নিয়ে। কিন্তু দিয়েও গেল। দিল ইউরোপীয় সংস্কাঁত) দিল ইংরেন্ত সাহিত্যের আদর্শ; দিল 
নব ভাব-ভাবনা; দিয়েছিল বেকোনীয়ান্‌ যুন্তবাদ। বাংলা দেশে এল নবজাগরণ। 

সামাজিক পরিবর্তন এল খুব এবং দ্রুত। কিন্তু সেই সম্পর্কে বাংগালণ দৃম্টিহখন ছল 
- না। বাংলার সমাজ জীবনে ইংগ-বংগ সাংকর্ধ এসেছিল। ফলে 'বকৃঁতি ঘটোনি যে তা বলা যায় 
না কিন্তু এই দেওয়া নেওয়ায় বাংলা বেসাঁত করেছে প্রচুর । বৃহত্তর জাতি সচেতন ইংরেজের 
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সংস্পর্শে বাংগালী আত্মসচেতন হল; জাতীয়তা বোধ জাগল বাংলার মাঁটতে; বাংগালী সর্ব 
ভারতীয় ভাঁত্ততে চিন্তা করতে শিখোছনন। সেই কারণেই বাংগালীর “চিন্তার বিষয় এবং বিস্তার 
প্রসারত হয়োছল। চিন্তার বিষয় এবং বস্তার প্রসারিত হলে 'চন্তা শান্তও কাজেকাজেই 
বদ্ধ পাবে। 

হয়েছেও তাই। বাংলার সমাজজীবনে এল যেমন ওলটপালট, তেমান বাংলা নূতন নতন 
ভাব-ভাবনাতে ও উদ্বুদ্ধ হোয়ে উঠোছল। নৃতন ভাব-ভাবনা আদর্শের প্রসারের ফলে যে নব- 
দর্শনের আবিচ্কার তারই প্রকাশক্ষেত্র স্াহত্য। তাই বাংগালী সাহত্যে অগ্রসর হোয়ে চলল। 
বিদ্যাসাগরের গদ্য রূপপারিগ্রহ করেছিল বাঁঙ্কমের কথাসান্ত্য উপন্যাস আর প্রবন্ধে। এল সেই 
সংগে সমাজসচেতনতার ফলে রসসাহিত্য--। 'আলালের ছরের দুলাল”, ‘বাব: বিলাস’ ইত্যাঁদ 
রসসাহত্য তার নিদর্শন। সামাজিক বিকাতির বিরুদ্ধে কশাথাতের নিদর্শন এই সকল রসরচনা। 
চিন্তাশীল লোক যারা দৃষ্টিহখন ছিলেন না; এবং মাধ্যম নির্বাচন নিন্সন্দেহে শ্রেম্ঠ। কথার 
ভেতর দিয়ে কাহনীর মাধ্যম সব কিছুই সহজ গ্রাহ্য। এল রসস্মাহত্য। 

কিন্তু এপর্যন্ত গদ্য সাহিত্যের রচনা রশীত 'বিদ্যাসগরী ঢং-এই চলাছল। অবশ্য বাঁকম 
রচনারণীতির মধ্যে যৎসামান্য পাঁরবর্তন যে আনেন ন তা নয়; তবে সেটা ছল প্রধানতঃ প্রকাশ 
বাঞ্জনাতে শব্দ সংযোজনায়। অর্থাৎ সংস্কৃত প্রধান ভাষার সংগে চলাঁত কথার সংমিশ্রণ চেস্টা 
দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র এক নূতন রচনা-রীতির সঙ্কেত 'দিয়োছলেন! এই সঞ্ফেতই হল চলতি ধা 
বা কথ্য ভাষা-সমদ্ধ রচনার মুখবন্ধ। এই: সঙ্কেতই নৃতন রচনারীতির প্রবর্তক। 

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব বাঁজ্কমচন্দের অব্যবাহত পরেই। বর্তমান বাংলা 
সাহত্য-&গাঁতর মূলে স্বামশীজর দান কম নয়। 'তানই স্ব্প্রথম দৃঢ়কশ্ঠে ঘোষণা করেন-বন্তব্য 
সর্বজনবিদত চলাত ভাষা বা লোককথার মাধ্যমে বিবৃত হওয়া দরকার। তাতে উত্ত বিষয় 
সাধারণের বোঝার পক্ষে সহজ হয় এবং বস্তার বন্তব্য বর্ণনায় আড়ম্টতাও থাকবে কম। এতে 
আপত্তিও উঠেছিল। আপত্তিটা মামুঘ, সনাতনপন্থীর সনাতনপ্রশীতর প্রাতিক্রিয়া। আপান্ত 
ছিল-রচনা লঘু বা হালকা হোয়ে যাবে। 

কিন্তু প্রশ্ন হল লঘু হবে রচনা ভংগী ? না, রাঁচত শবষয়! বিষয় ভাষার জন্য লঘু হবে 
একথাটার ভিত্তি আছে বোলে মনে হয় না। বিষয়ের গুরুত্ব বর্ণনার জন্য খর্ব হবে এমন যান্ত 
গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সমস্ত 'ির্ভর করবে বিষয়বস্তুর নিজস্ব গুরুত্বের উপরে । বরং চলাঁত 
ভাষায় গুরু বিষয় ব্যন্ত হলে বিষয়বস্তু সহজবোধ্য এবং সাবলীল হবে নিশ্চয়। অবশ্য ব্যঞ্জনা 
এবং রচনা ভংগধ্র উপরে নির্ভর করবে বিষয়বস্তুর সুলেধ্যতা। ভাষা যা-ই-হউক বিষয় এবং 
বিষয়ের বিস্তার নির্ভর করবে প্রকাশ ও রচনাশৈলপর উপরে! অথচ চলাত ভাষা ব্যবহারের 
স্মুবিধা থাকলে সাধারণের পক্ষে বিষয় ও বিষয়ের তাৎপর্য সহজবোধ্য হবে এবং বন্তব্যও হবে 
সহজ সরল। এতদাঁতারন্ত ভাষার সংগে সাধারণের পারা সৌকর্ষধ গুণে ভাষা সুৃখপাঠ্ও 
হবে খুব। 

স্বামশীজর এই ইংগিত গ্রহণের ইচ্ছা থাকলেও শ্রথম প্রথম সাহসের অভাব ঘটাছল। 
বোধ কার নৃতন পথ ও প্রল্থা অবলম্বনের মত জ্ঞান ও শান্তর সমণ্যয় ছিল অপ্রতুল কিন্তু তবু 
স্বামীজর নির্দেশনা মঞ্গলুকর বোলে সকল চিন্তাশ'ল লোকই স্বীকার করোছলেন; নইলে 
বিংশ শতাব্দীর সুরু থেকেই রচনাতে চলাঁত ভাষা ব্যবহারের প্রচেষ্টা ক্রমবর্ধমান হোয়ে উঠেছে 
এই সত্য সন্দেহাতীত ভাবে, লক্ষণীয় । ফলে গদুরুচণ্ডালণ ভাষায় সংজ্ঞা ধারণা ইত্যাঁদ বদলে 
যেতে লাগন। আজ গুরুচশ্ডাল বলতে সংস্কৃতজ শব্দ এবং চলাত শব্দ পাশাপাঁশ বসানো 


৬৬৪ সমকালীন [ ফাল্গুন 


. আর বুঝি না; আর চলাত ভাষাকে অবজ্ঞার চোখেও দোঁখনে। অর্থীবন্যাস যাঁদ স্পষ্ট হয় অথচ 
শব্দ সংকলন যাঁদ শ্রাতমধুর হয় এবং রচনা ভংগীতে যাঁদ রসপ্রবাহ থাকে, তবে কেবল শব্দ 
ব্যবহার ও চয়ন নিয়ে ব্যস্ত হইনে। | 

অথচ এই শব্দ সংমিশ্রণ এক সময়ে অপরাধ বোলে গণ্য হত। তারই প্রাতক্রিয়ায় জন্ম 
হয়োছল "শব পোড়া মড়া দাহের” বরু উীন্ত, হালকা রাঁসকতা। যতই বরু ডীন্ত করা হোক না 
কেন, আসলে ককল্তু বাংলার রস-সাঁহত্যে 5৭৪৫ ৪:০/5505০ ইত্যাদির বিকাশের মূ 
খ:জতে গেলে এইখানেই- এসে পেশছতে হবে! এই ঠাট্রা তামাসার মাধ্যমে আবির্ভাব 
টে*কচাঁদের। এবং এই তামাসা কণ্ডুয়নের মৈনাক মন্থনের উৎসৃত রস আমরা উপভোগ করাঁছ 
রস্রাজের থেকে সুরু কোরে রবীন মৈত্র ও পরশুরাম বা রাজশেখর পর্যন্ত। মৈত্র এবং 
পরশনরামের রূসরচনা যে কোন পাশ্চাত্য রসরচনার পাশে সম্মানে আসন পেতে' পারে। রবীন 
মৈত্র ও পরশুরাম টাইপ রচাঁয়তা। এদের রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব যৈমন, তেমনই তা 
রসসগ্তার এবং রচনাশৈলপীর সর্বগুণে গুণাঁষ্বিত। এই শ্রেণীর রচনাকে বক্র উাঁক্ত ব্যঙ্গপ্রকাশ 
হাস্যমকৌতুক এবং রস বিতরণের মর্ধ্যাদা দিলেই যথেষ্ট সম্মান গৌরব দান করা হয় না। আবরণ 
হালকা হলেও বিষয়ের বিস্তার সুদূর প্রসারী। এই ধরণের রচনা সাহিত্যের প্রগ্গাত এবং 
সামাজিক প্ননার্বকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় তো.রস রচনার মাধ্যমে 
সমাজ সংস্কারের দাঁয়ত্বই গ্রহণ করেছিলেন, এবং সমাজদেহের ব্যাঁধানরাময়ে তান িদ্ধপুরুষ 
নিঃসন্দে। কিন্তু রবীন ৈত ও পরশ্ৃরাম গোষ্ঠাঁর লেখকদের প্রাতভা বহুমুখী, এবং সমাজ- 
সাহত্য ভাষা ভাবাবন্যাস ইত্যাঁদ সর্বাবধ বিষয়ে এদের কাতিত্ব প্রমাণিত হয়েছে৷ 

কথা-প্রবন্ধ-ইতিহাস ইত্যাদ সাঁহত্য আজ স্বামী নির্দোশত পথে দত অগ্রসর হোয়ে 
এসেছে । ফলে আজকের রচনা ভাষা সমৃদ্ধিতেই কেবল সমৃদ্ধ নয়; আধ্নক রচনা তাই 
সহজবোধ্য সুখপাঠ্য এবং এক কথায় বলতে গেলে সাধারণ-গ্রাহ্য হোয়ে উঠেছে। 

কাব্য প্রশ্গাত পথেও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালে ঈশ্বরচন্দ্র সমসমায়ক সময়ে 
যুগ্াবর্ত এসেছিল। প্রাচীন কাব্য পদ্ধাত বদলে গেলে এবং ভাব কল্পনার দিক থেকেও এক 
নূতন কলেবর গ্রহণ করেছিল। কাব্যের ষুগকর্তা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ছন্দে বাঞ্জনায় 
পারপ্রোক্ষতে এবং কল্পনায় সকল দিক থেকেই সম্পূর্ণ পাঁরবর্তন এনোছলেন। অমিন্রাক্ষর সনেট 
ইত্যাদি ছন্দ পাশ্চাত্যের কাব্যভাশ্ডার থেকে সশ্চিত। সাচত হলেও এই! সকল ছন্দ িজস্বতা অর্জন 
করেছে যথেস্ট। অতঃপর রবান্দ্র যুগ রবীন্দ্রোন্তর যুগে ছন্দের. পরাক্ষা নরণক্ষা চলেছে প্রচুর 
রবসন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকর্জন তো বাংলা কাব্য জগতে বিবর্তন এনেছেন এত যে 
আধ্মনিক বাংলা সমৃদ্ধিতে বিশ্বদরবারে বিশেষ স্থান দখল করতে পেরেছে। 

আধুনিক কাব্য নামকরণ হয়েছে এক নবতর মাধ্যমে আভব্যঞ্জনার বিকাশকে আধুনিক 
নামকরণের অবশ্য তাৎপর্য তেমন কিন নেই। যে কোন কাব্যই সমকালীন যুগে আধুনিক এবং 
ধৃগধর্মী। তথাপি আধুনিক কথাটার একটা তাঁত্ুক এবং বৰ্ণনাত্মক বিশেষ সংজ্ঞা নিরুপণের চেষ্টা 
করা হয়েছে। এই নতুন সংজ্ঞার মৌলিক গুণাগ্‌ণ নির্ধারণ করার সময় এখনও এসেছে বোলে মনে" 
কারনে । তথাপি এই নূতন কাব্যধারাকে একেবারে অস্বীকার কোরে চলতে পারাঁছনে। 

বস্তুবাদ আধুনিক কাব্যের প্রধান উপজীব্য বোলে দাবাঁ করা হয়। কিন্তু বস্তুকে সম্পূর্ণ 
বাদ কোন কাব্যই দিতে পেরেছে কি কোনকালে ? তব সে বস্তুবাদ দুর্কোধ্য হলে কাব্য রসাঁসাচত 
ছল কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া বস্তুবাদী তত্ব প্রকাশের জন্য যাঁদ দুরারোহ কল্পনা বা তথ্যের 
অবতারণা করা হয়, যাঁদ বর্ণ ন ভংগণর মধ্যে হীন্দরিয়গ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে অন্তরা থাকে বিপুল তবে 
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সে কাব্য রসোত্তার্ণ হতে পারবে কতটুকু তা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়। কাব্যের আরোহণ কতট 
সুগম সেটাও বিচার্য নিঃসন্দেহ। তথাঁপ প্রগ্গাতশীল সাহিত্যের সীবতার পাঁরচায়ক যে এই 
আধুনিক কাব্য তা অস্বীকার করা যায় না। এতেও পাশ্চাত্যের প্রভাব আঁতমান্রায় বিদ্যমান 
আছে--একথাও স্বীকার করতে হবে। তবে আধানিক বস্তুবাদী কাব্যের হ্যান্ত রচনা রীতি এবং 
কাব্মূল্য যে ভাবেই নিরুপ্পিত হোক না কেন, কাব্য আরও সখপাঠ্য হওয়া দরকার, এবং লক্ষ্য 
রাখতে হবে সাধারণের আক্ততিযোগ্য যেন হয়। নইলে কাঁবতার সে সুললিত সর লোকের স্মা- 
শান্তকে জাগরুক রাখে তার অভাব ঘটবে, এবং ফল হবে কাঁবতা পাঠ ও স্মরণ প্রায় সহসংগী; 
কাজেই বিজ্ঞতা যতই প্রকাশিত হোক জনপ্রিয়তা বা লোকাপ্রয়তা অর্জন করতে সমর্থ হবে না। 

তারপর আসে৷ নাট্য সাহত্য। আধ্বানক নাট্য সাহত্যের গুরু গিরাশচন্দ্র। নাট্য 
সাহত্যের আবির্ভাব ও উনাবিংশ শতকের শেষ বিংশাত অংশে । নাট্য জগতে এল আমল 
পারবর্তন। গিরাঁশচন্দর নাট্যধারা সমাজরীত নিম্নে, এর আংগিক গঠিত হল পাশ্চাত্য ধারায়, 
{বিশেষ কোরে সেক্ষপীয়রণয় রীতিতে। এটা হল ইংরেজের সংগে সংস্পর্শের ফল। কিন্তু কোন 
কোন ক্ষেত্রে বিষয় বস্তুর বাছাই প্রশংসনপয়। আবার প্রথম পাঁরচয়ের প্রাতক্লরিয়া রূপে বাংগালী 
সমাজের উপরে ইংরেজদের প্রভাব 'বিকাতি যে বিষক্রিয়া করেছিল তা প্রাতরোধ করতে রামমোহন 
পারেনি নি প্রথর যুক্তিবাদী ডি রোজিওর শিক্ষা পারোন রাসকলাল মল্লিক সমর্থ হননি। ফলে 
অদ্ভুত এক অভিযান সমাজ গোড়ে উঠেছিল। সে সমাজ না পশ্চিমা না ভারতাঁয় না ইসলামী; 
তার আদর্শ বিশ্বাস 'হন্দু-ইসলাম-খুশম্ট কোনটাকেই মেনে চলত না। অথচ সবটারই ছল 
একটা রসাল িক্‌চার। এই শঙ্কর সমাজ উনাবংশ শতকের শেষের দিকে ক্রমে ভেংগে পড়ছিল, 
কোন আগ্রহই সে সমাজকে বেধে রাখতে পারাছল না। এরই নাট্যরূপ প্রফুল্ল ইত্যাঁদ। 
গিরীশচন্দ্ের পৌরাণিক নাটকগনলোকেও সেক্ষপীয়রীয় রীতি অবলম্বন রচিত। 

অতঃপর বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এলেন 'দ্বজেন্দ্রলাল। রচনারীতিতে নূতন পথ 
গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কাব্যক রসব্যঞ্জনার অভাবে দশর্ঘ কথা ও স্বগতো্ত 
অত্যন্ত ভারাক্রান্ত কোরে তুলেছে বোলে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবার্তত নাট্যরশীত দীর্ঘায় লাভ করতে 
পারেনি। নূতন ধারার আবির্ভাব সত্বেও গির৭শশ রশীতিই প্রাধান্য নিয়ে বেচে রইল । 

তারপর ইদানিং যুগে কথা ও আলপনা প্রধান নাট্য রীতি বথার্থপক্ষে নূতন যুগের 
প্রবর্তন করেছে। কাটা কাটা কথোপকথনের গুণে নাটকের গাঁত বেড়েছে এবং দীর্ঘায়তন উীন্তর 
শুচ্কতা থেকে মুন্ত হয়েছে। নাট্যোস্ত কথোপকথনের ভাষাতে সাধারণ চলাতি ভাষার প্রবর্তন হেতু 
শ্রুতি মধুর এবং একঘেয়েমিমূন্ত হতে পেরেছে। গাঁত এবং শ্রাতমধুরতা হেতু চাঁরতরালেখ্য মানুষের 
মনকে সহজেই আকর্ষণ করে এবং চরিন্রগুি একান্ত পারচিত সামাজিক লোক বোলেই মমতা লাভ 
করতে পারে। এই নব্য নাট্যধারা তাই যথার্থ প্র্গাতর সৃচনা। 

কিন্তু লোক নাট্য তার প্রতিষ্ঠা হাঁরয়ে ফেলেছে। উপরোন্ত নাট্য সাহত্য লোক নাট্যের 
78557775842 
না। লোক নাট্য বলতে “যাৱা, কৃষ্ণলীলা, পালাগান ইত্যাদি বুঝাতে চাই। 

টা বৰা তিনিতো ও এর রন 
শব্দ চয়ন ও শব্দ সম্পদ বৃদ্ধি। প্রাক: ইংরেজ প্রাধান্য যুগে কিছু কিছ আরবা-ফরাসণী শব্দ 
তৎকালীন কাব্যাঁদতে ব্যবহৃত হয়েছে । কিন্তু একথা আঁবসম্বাঁদত সত্য যে কাঁথত বা চলতি 
বাংলাতে আববখ-ফরাসণ ইত্যাদি বৈদোশক শব্দ আঁধকতর সংখ্যায় চলাত হয়োছিল। কথ্য ভাষায় 
রচনা রতি প্রচালত হওয়াতে এই সকল শব্দ স্বতঃই সাহিত্যের আসরে স্থান লাভ করেছে। 

|) 
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এতব্যতীত পত্ত্বগাঁজ, ফরাসণ, ইংরেজ প্রভাতি ইউরোপীয় ভাষার যে সকল শব্দ বাংলা ভাষায় 
ঢুকে গিয়েছিল তাদের প্রবেশাধিকার ঘটেছে কথ্য ভাষার দ্বারপথে। তারাও ক্রমে বাংলা গোত্রীয়- 
রূপে আসন লাভ করেছে। টির রে রুহির সানা 
-করেছে। 

হায়ার শে সাহিত্যের অল্তভু'ন্ত করার বিষয়ে সাহত্য 
চক্রবতণীদের পিছন কিছুর উন্নাসিকতা দেখতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন চলাঁত 
ভাষার মাধ্যমে অনাড়ম্বর ভাবে কিছু কিছু বৈদোশক শব্দ সাহত্যের অন্দর মহল পর্যন্ত 
পেশছেছিল। উনাবংশ শতকে সেই সকল শব্দকে বরং নির্বাসিত করার চেস্টা চলেছে। তখন 
সংস্কৃত ও সংস্কৃতজ শব্দকে বিশেষ কৌিন্যের আসনে বসাবার চেষ্টা হয়েছিল বোলে মনে হয়। 
তার একটা কারণও 'ছিল। কারণ হল চলাঁত হলেও ওঁ সকল 'বদেশা শব্দ আভিধানিক সন্ভ্রম 
লাভ করতে পারেনি। ফলে বাংলা ভাষায় তাদের উপনয়নই হয়াঁন; তাই সামাজিক সম্দ্রম থেকে 
বাত হওয়া স্বাভাবক। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সাহাত্যকরা স্বামশীজর' কাছে থেকে প্রেরণা 
ছাড়াই তারা সাহিত্যের পদমর্যাদার উন্নিত হল। ফলে তাদের আঁভধানেও জায়গা লাভ হোয়ে 
গেল। এই আভিধানিক মর্যাদা দানের প্রথম দায়িত্ব বোধ কার জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস গ্রহণ 
করোছিলেন। অবশ্য পবরতশী যুগে রাজশেখরের চলন্তিকা বৌদীশক শব্দ সণ্যয়কে অধিকতর 
জনপ্রিয় কোরে তুলেছে। সত্যেন্দ্রনাথ তো আরবাঁরাসা শব্দ মাতৃভাষার মত ব্যহার তোরে 
গয়েছেন। 
বৈহেশিক লবদ, শেষ কোরে আরবী-ষরাসী পহ্দ আঁধকতর চলতি ছিল গর বংগীয় 
ভাষাতে ৷ পূর্বে পূর্ববংগণয় ভাষাকে বংগজ ভাষা বোলে পারয়া কোরে রাখা হয়েছিল। চলতি 
ভাষার প্রচলনও পূর্ব-বংগাঁয় শব্দ সাহত্যের দরবারে প্রবেশাধিকার লাভ প্রথমে করেনি। ইদান'ং- 
কালে কথাসাহিত্যের মাধ্যমে পূর্ব-বংগায় আলাপনকে সাহত্যের মর্যাদা দান করা হয়েছে! এতে 
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে পথপ্রদর্শক! 

শব্দ সম্ভার বৃদ্ধির পক্ষে বাঁরবল' (প্রমথনাথ চৌধুরী) রচনা পদ্ধাত হয়তো আরও 
ফলপ্রস, হতে পারত। কিন্তু বীরবলণ রীতি বহুজন গৃহীত হয়ান। হলে বাংলা সাহিত্যের 
উপকার হত বোলে আমাদের 'িশ্বাস। অবশ্য প্রয়োজনমত সংস্কারের হয় তো আবশ্যক তাতে 
ছিল এবং থাকবে সদাই। 


পপ আপ পপ পপ পাপ জপ জীপ 


জামায়ক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনার সূচী 
মানস! ও মৰ্ম্মবাণ! 


অম্টমবর্ষ 
বৈশাখ ১৩২৩ 


‘তোমারে কি বারবার করোছিন্ছ অপমান’, বলাকা 
নবমবর্ষ 
মাধ ১৩২৪ 

ভিক্ষা 


“আমি ষখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই’ ॥ গান 
দশমবর্ধ 
চৈত্র ১৩২৪ 
শান 
'কান্নাহাঁদর দোল-দোলানো, 
দ্যৈন্ঠ ১৩৫ 
ফাঁকি 


পলাতকা 
একাদশবর্ষধ 
আশ্বিন১৩২৬ 
পরানো বাঁড় 
'লাপকা 
কার্তিক১ ৩২৬ 
সন্ধ্যা ও প্রভাত 
দলাপকা 
মাঘ১৩২৬ 
[পনর 
মেঘনাদবধ প্রসঙ্গে, আলোচনায় শ্রীসববোধ সান্যাল কর্তৃক উদ্ধৃত 
অপ্রকাঁশত 
ত্রয়োদশবর্ঘ 
বৈশাখ ১৩২৮ 
[প্র] 
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‘তুমি যে কাজে আমাকে.....!' ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ 
ভূপেন্দুচন্দ্র চক্ববর্তাকে {লিখিত ও তাঁহার ‘ভারতের জাতীয় মহাশগ্খ' 
প্রবন্ধে মাঁদ্ত। 5 
অপ্রকাশিত 

চতুদশবর্ষ রা 

শ্রাবণ১৩২৯ 
[শর] 
‘আমার িতাঠাকুর আপনাকে তাঁদের... ৩ শ্রাবণ ১৩০৬ 
হেমচন্দ্র বন্ব্যোপাধ্যায়কে 'লাখিত। মন্মঘনাথ ঘোষ-লাঁখত 
'হেমচন্দ্রু চরিতাখ্যানে মদ্ুত। 
অপ্রকাশিত ১ 

সম্তদশবর্ম 

মাঘ ১৩৩২, 


জগদিন্দবিয়োগে - 

নাটোরের মহারাজ রবীন্দ্রনাথের প্রিচসুহৎ জগাঁদন্দ্ুনাথ রায়ের পরলোকগমন ' 

উপলক্ষ্যে 'লাখিত 

অপ্রকাশিত ২ 
জন্টাদশবর্ধ 
শ্রাবণ ১৩৩৩ 

প্‌ 

“তোমাদের যে মিলন হবে? 

মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের প্র যোগণল্দ্রনাথের' বিবাহোপলক্ষ্যে প্রোরত কাঁবতা। 
উনবিংশবর্ষ 
ফালঙ্গা॥দন ১৩৩৩ 

দান 

প্দরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে £ গান। ৯ ফাল্গুন ১৩৩৩, শান্তিনিকেতন 
বিংশ বর্ষ 
ফাঙা,দন ১৩৩৪ 

গান ॥ “খরবায় বয় বেগে। পিনাঙ ১৮ অক্টোবর ১৯২৭ 
একবিংশবর্ষ 


শে 


খু 

গান £ 'সৌঁদন দুজনে দুলোছিনু বনে! 
ইন্টারন্যাশনাল রেলওয়ে, সিয়াম, ১৭ অক্টোবর ১৯২৭ 
"১৭ অক্টোবর ১৯২৭ 


১৩৬৭ ] রবীচ্দ্র রচনা সুচী ৬৬৯ 
ভ্রমসংশোধন ॥ মাঘ ১৩৬৭ ॥ যে হইবে 


মা ন সব] ষষ্ঠ বর্ষ 
বৈশাখ ১৩২১ 
রীযু্ত রবান্দুনাথ ঠাকুরের বন্তৃতা 
পাবনায় উত্তর সা্লনে রী রব দর ঠাকুর মহাশয়ের নোবেল প্রকার পাত 
জন্য যে আঁভনন্দন করা হয় তাহার উত্তরে 
অপ্রকাশিত 


পার্থ বস, 


১] কাঁববর হেমচন্দ্রর প্রাষাদ্ধদশা ঘাঁটলে যাঁহারা তাঁহার আন্ক্যাবধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 
রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অনতেম অগ্রণী ছিলেন। এই. প্রসঙ্গে হারাণচন্দ্র রাঁক্ষত কর্তৃক. দর্গাদাস 
লাহিড়ীকে লিখিত পত্র মুন্সথনাথ ঘোষ প্রণীত “হেমচন্দ্র গ্রল্থ ভেতায় খণ্ড, প্‌ ২৪৪) হইতে 
উদ্ধৃত করা যাইতে পারে 

“একটা আনন্দ সংবাদ দিই,-এইমান্র রাবি বাবুর এক পত্র পাইলাম যে, স্বাধীন ত্রিপুরার 
সেই মাননীয় মহারাজ, হেমচন্দ্রের দুঃখে "দুখত হইয়া হেমচন্দ্রকে তাঁহার জীবিতকাল পর্যন্ত 
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ত্রিশ টাকা হারে মাসিক বৃত্ত ও নগদ দুই শত টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। ভাই! এত চেষ্টা 
যত্ন ও পাঁরশ্রম বুঝি এইবার সার্থক হইল। আপাঁন বুঝতে পাঁরিতেছেন, কাঁববর শ্রীষবন্ত রবান্দ- 
নাথ ঠাকুরই ইহার ম:লাধার। তাঁহার এই প্রকৃত কবিজনোচিত ব্যবহার স্মরণ কাঁরয়া আমার 
চক্ষে জল আঁসিতেছে। সত্য বাজতে ক, হেমবাক্ুর এই উপকার আমি যেন আত্ম উপকারের 
ন্যায় অনুভব কাঁরতেছি।» 

রবান্দ্নাথ অপরাপর আত্মায়বন্ধুদের নিকট হইতেও অর্থসাহাব্য সংগ্রহে ব্রতী হইয়া 
ছিলেন, মন্সথনাথ ঘোষ তাঁহার পূর্বোল্লাখত গ্রন্থে ইহার তালিকা দিয়াছেন। মানসাতে প্রকাঁশত 
হেমচন্দ্রুকে {লাখত রবীল্দুনাথের ৩ শ্রাবণ ১৩০৬ তাঁরখের পনর, এবং . সাহাষ্যলাভ প্রসঙ্গে 
রর্বান্দ্রনাথকে লিখিত হেমচন্দ্রর একখানি পর্ন (বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩৪৭, প্‌ ২৯) 


নিম্নে পুনম্দীদুত হইল। 


গু ৰ ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন 


কাঁলকাতা 

বহুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন = 

আমার *পতাঠাকুর আপনাকে তাঁহার আন্তারক আশীর্বাদ জানাইতে বাঁলয়াছেন এব 
প্রাতমাসে আপনার সাহাব্যার্থে 1২০: ঝুঁড় টাকা নিক্ামত পাঠাইবার জন্য আমাকে আদেশ 
কারিয়াছেন। প্রাতমাসের '২০শে তারিখে এখান হইতে টাকা প্রোরত হইবে। গত মাসের টাকা 
অন্রসহ পাঠাই অনুগ্রহ পূর্বক গ্রহণ কারবেন। আমার জ্রাতুষ্পুদ্র গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাসে মাসে 
১০. টাকা কারিয্লা দিবেন সেও এই সঙ্গে পাইবেন। 

আপনার পুত্র আপনার গ্রল্থাবলপী হইতে সংকলন করিয়া যে বাল্যপাঠ্য গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন, 
আমার নিকট তাহার এক খণ্ড প্রেরণ কাঁরলে বিদ্যালয়ে তাহা প্রচার কারবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট 
হইব। কৃতকার্য হইবার 'বিশেষ সম্ভাবনা আছে। 

আমরা যে সামান্য দান পাঠাইলাম, আমার পিতৃদেবের আশাবাদ স্বরূপ তাহা অনুষ্ঠিত 
চিত্তে গ্রহণ কাঁরলে আনন্দ লাভ কাঁরব। ইত ওরা শ্রাবণ ১৩০৬। 


EA 


অনন্ত 
'শ্রীরবান্দ্রনাথ ঠাকুর 


বেনারস 'সাঁট 

যঘোচিত সম্মানপূর্বক নিবেদন 

জগদীশ বাবুর সহিত যে বিষয়ে-কথা হইয়াছে তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার আশা থাকলে 
বিশেষ সাহায্য হইবার কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু আম তো সম্প্রাত জড়াপ্প্ড মান্র। না আছে শান্ত 
না আছে দাঁষ্ট। গ্রল্ধাবলী হইতে নিজে কাঁবতা উদ্ধৃত কাঁরয়া শিশুপাঠ্য একখানি পুস্তক কার 
সে ক্ষমতাটুকু আমার আর কই ? তাহার উপর মুদ্রিত করান আছে। ইহার পরে 'িরেক্জীর আঁপিসে 
বা টেক্স্ট্‌- বুক কাঁমাটতে যাঁদ কিছুকাল সাধ্যসাধনা কারবার প্রয়োজন হয় সে অননস্থা তো আর 
আমার নাই। কাবিতাবলী হইতে কয়েকাঁট কাঁবতা লই নূতন সংস্করণ কাঁবতাবলণ নামে পত্রের 


১৩৬৭ ] 5 রবীন্দ্র রচনা সচাঁ - ৬৭১ 


এঁকটখ সংস্করণ বাঁহর কারয়াছেন। সেখান টেক্‌সট্‌ বুক কাঁমাট নাক অনুমোদন পর্যন্ত 
করিয়াছেন এই অনুমোদন করাইতে তাহাদিগকে এক বৎসর দেড় বৎসর ধারয়া অনবরত চেষ্টা 
করিতে হইয়াছে। তথাপি আজ পর্যন্ত, কোন্‌ শালে কোন পরীক্ষায় পাঠ্য 'নর্্ধারত হইবে তাহার 
কিছুই জানা যায় নাই। যাঁদ কোনও পরীক্ষায় পাঠ্য না হয় তবে বথা। অবস্থা আপনাকে জ্ঞাত - 
কাঁরলাম ; আপান পরম বিচক্ষণ প্রস্তাবিত বিষয়ে সুফল, হইবে এরুপ ধাঁদ স্থির আশা করিতে 
পারেন তবে যাহা সদত্যান্ত হয় পরামর্শ দানে বাধিত কাঁরবেন। ইতি 

শ্্রীহেমচন্দ্ু, বন্দ্যোপাধ্যায় 


.  Benares City 
Clo. Dr. Purnachandra Banerjee, 
297199. 


সাবনয়ানবেদনামদম . SE 

গতকল্য জমিদার শ্রীযুন্তবাব: প্রমথ নাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রোরত শ্রাবণ মাসের 
দরুণ ১০: দশ টাকা পাইলাম। বুঝলাম ইহাও আপনার দ্বারাই হইয়াছে। এই টাকাটীও ক 
আপবন পাঠাইবেন না প্রমথ বাবুর বাড়ীর ঠিকানায় লিখতে হইবে এবং মাসের কোন তাঁরখের 
মধ্যে গলাতে হইবে অনুগ্রহ কাঁরয়া ও বিষয়ে উপদেশ 'দিবেন। 

আমার প্রাতি আপনি যে উপকার করিয়াছেন ও কাঁরতেছেন তাহার জন্য ভাষায় কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ কারবার আমার ক্ষমতা নাই। ইতি 

আপনারই 


শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
পুনঃ এই পন্রের সাঁহত প্রমথবাবুকেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কাঁরয়া এক পত্র িখিলাম। 


হেমচন্দ্র-রবীন্দ্-প্রসঙ্গে। উপন্যাঁসক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সাঁহত হেমচন্দ্রের 
কথোপকথন মল্মথনাথ ঘোষের হেমচন্দর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল ৷ ইহা হেমচন্দর পীঁড়ার কয়েক 
বংসর প্বের কথা। 

“সে বোধ হয় ১২৯৬ সালের কথা। সকল কথাবার্তা মনে নাই। যাহা মনে আছে তাহা 
নিম্নে লিখলাম ।...... রি 

আমি। রাঁব বাবুর কাবতা আপান পড়েন? 

হৈমবাব্‌। পাড়; কিন্তু দেখ ভাল বুঝতে পাঁরনে বাপু! 

পেরে রব বাবুর নিকট এই কথা আম গল্প কয়াছিলাম। শুনিয়া তান হাহা কাঁরয়া 
হাসিয়া উঠিয়াছিলেন।) **.-*.* এনা 

২৪ নাটোরের মুহারাজ জগাঁদন্দ্রনাথ রায় রবীন্দ্রনাথের প্রিয় সুহৃদ ও বহু ক্ষেত্রে সহযোগী 
ছিলেন, “পণ্যভূত” গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে উৎসর্গ করেন। জঙ্গাদন্দ্রনাথ 'পণ্চভূত-এর অন্যতম 
ছিলেন এরুপ কেহ কেহ অনুমান কাঁরয়াছেন। জগাঁদল্দরপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে স্মাতকথা 
দহা কয ক ফা জহা লজ 
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জাল প্রতাপের মামলায় দ্বারকানাথ - 
অমৃতময় মুখোপাধ্যায় 


সেকালের একটা মকদ্দমায় দ্বারকানাথ ‘বিশেষ অংশ গ্রহণ করোঁছলেন--তবে আইনজ্ঞ হিসাবে 
নয়, সাথী হিসাবে । মামলাটা হল তথাকথিত জাল প্রতাপচাঁদের | খাঁষ বাঁতকমচন্দ্রের দাদা সঞ্জীব- 
চন্দ্র বঙ্গ দর্শনে লিখেছেন যে “লেখক নিজে সে সময়ে হুগলণতে উপাঁস্থত ছিলেন, তখন তাঁহার 


স্মরণে আছে। এ অঞ্চলের স্লোকমাত্রেই প্রতাপচাঁদের পক্ষপাঁতনণ হইয়াঁছল। - “তাহারা 
গঙ্গার ঘাটে গিয়া, আপনার কথা ভুলিয়া, শিবপুজা ভুলিয়া কেবল প্রতাপচাঁদের কথা কাঁহত। 
ভিক্ষুকেরা কৃষ্ণত ছাড়িয়া কেবল প্রতাপচাঁদের গাঁত গাঁহত, প্রতাপচাঁদের “জয় হউক" বাঁলয়া 
তাহারা ভিক্ষা চাঁহত। ভিক্ষুকের গীত বালকরা 'শাখয়া পথে ঘাটে দল বাঁধিয়া নাচিয়া 
নাচিয়া গাছিত__“পরাণবাবু হয়ে কাবু হাবুডুবু খেতেছে” এ গ্রীত- যখন তখন যেখানে সেখানে 
শুনা যাইত।” 

প্রতাপচাদ বর্ধমানের মহায়াজা তেজচাঁদ বাহাদুরের ছেলে? মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুর 
শত্রুর মুখে ছাই দিয়া এক একটা কাঁরয়া ক্রমে ক্লমে সাতটণ বিবাহ করেন। মধ্যবয়সে তাঁন এক- 
দিন দরিদ্র একটা বালিকাকে পথে খোঁলতে দৌখলেন। বালিকা পরমস্মন্দরণ। মহারাজ তৎক্ষণাৎ 
তাহার পিতার সন্ধানে লোক পাঠাইলেন। লোক আঁসয়া বাঁলল 'শপতার নাম কাশশনাথ, 
জগন্নাথ দর্শনে যাইবে বাঁলিয়া সপরিবারে লাহোর হইতে এখানে আঁসিয়াছে। জাতিতে ক্ষন্রিয়।” 


৬৯81৮ EOE 3 পুত্র লইয়া তান বর্ধমানে অবাঁস্থাত 
কারতে লাগিলেন। পৃত্রটী বালক, তাহার নাম পরাণ-তানই আমাদের এই গল্পের পরাণবাবু। 

বিমাতা কমলকুমারণ প্রতাপচ'দের উপর বড় সদয় ছিলেন না! “বমাতা সর্বত্র কুমাতা 
বিশেষ রাজবাটশীতে। একা 'িমাতা নহে; বিমাতার সহোদর পরাণবাব্য প্রতাপচাঁদকে একেবারে 
দোঁখতে পারতেন না। প্রতাপ তাহা জানিতেন এবং তাহার প্রাতশোধ মধ্যে মধ্যে লইতেন। 
জনশ্রুতি আছে যে, একদিন প্রতাপচাঁদ' পরাণবাবুর পশ্চাদ্দেশে কাঁলকা পডড়াইয়া ছাপ' 
দিয়াছিলেন।” 

িচ্ভৃত সম্পান্তর উপর পরাণবাবুর একাবিপতোর একদা অন্তরায় হইল গ্রতাপচাঁদ। 
বুড়া রাজাকে বশ করা হয়ত শন্ত হইত না কিন্তু প্রতাপচাঁদকে বশে আনা বা সরাইবার উপায় 
'কোনই পাওয়া গেল না। 

প্রতাটচার অঙ্দবরসেই বিবার? দেখিতে আরম্ভ করেন। লোকে বলে পরাণবাবু 
তাহাতে প্রতিবাদী হইয়াছিলেন। কেন হইয়ছিলেন তাহা বুঝা শস্ত নয়। প্রতাপচাঁদ সেইজন্য 
“কোঁশলে পিতার নিকট হইতে সমুদয় বিষয় দানপত 'লিখাইয়া লইয়াছিলেন1” 

পরাণবাবু ইহার প্রাতাবিধান কারবার জন্য ব্যস্ত থাকলেন, কিন্তু কিছুই করিতে 
পারলেন না। তাঁহার এক পরমাসমন্দরী কন্যা আবিবাহিতা ছিল। "তার্ন অনেক ভাবিয়া fচাঁল্তয়া 
সেই কন্যা বৃদ্ধ রাজা তেজচাঁদকে সম্প্রদান কঁরিলেন। লোকে অবাকৃহইল। মহারাজ তেজচাঁদ 


১৪৩৬৭] - জাল প্রতাপের মামলায় দ্বারকালাথ ৬৭৩ 


বাহাদুর প্রাণবাকুর ভগিনীপাতি ছিলেন, এবার আবার জামাতা হইলেন। এই শেষ 'ববাহটী 
তেজচাঁদ আঁত বৃদ্ধ বয়সে কাঁরয়াছলেন। তখন তাঁহার পত্র প্রতাপচাঁদ যুবাপুরুষ, বষয়কার্ষ 
তাঁনই দেখেন, বৃদ্ধ রাজা অপট; বলিয়া সে সকল কার্য্য হইতে ?নরস্ত হইয়াছিলেন। 

আটাশ বংসর বয়সে প্রতাপচাঁদ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে গঙ্গাষান্রা কাঁরয়ে 
অন্বিকা কালনায় নিয়ে যাওয়া হয়। “তাহার সঙ্গে বৃদ্ধ মহারাজ স্বয়ং গেলেন। 
প্রতাপচাঁদের দুই স্ত্রী ছিলেন তাহারা কেহই যান নাই। কালনায় ক্রমেই তাঁহার পাঁড়া বৃদ্ধি 
পাইল। একাদন রাত্রি দেড় প্রহরের সময় তাঁহাকে পাল্কী কারয়া গঞ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইল 
এবং কানাত দ্বারা ঘাই ঘোঁরয়া' তাঁহাকে অন্তর্জাল করা হইল। রাত্রি বড় অন্ধকার, আট দশটা 
মাত্র মশাল সেখানে জবালতোছিল, তাহাতে আলো ভালো হয় নাই। জলের ধারে একটা তাঁবু 
খাটানো হইয়াছিল; পৌঁষ মাস, বড় শীত, আত্মীয় স্বজনেরা তথায় বাঁসয়াছিলেন। রানি দুই 
প্রহরের পর শবদাহ' হয়, রান্র তিন প্রহরের সময় রাজা তেজ চাঁদ বাহাদুর বর্ধমান যাত্রা করেন। 

প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর জাঁমদার+ লইয়া তেজচাঁদ বাহাদুরের সাঁহত প্রতাপচাঁদের দুই 
রাণীর মোকর্দমা লাগিয়া গেল। প্রতাপচাঁদ দানসূত্রে বিষয় পাইয়াছিলনে, সৃতরাং তাঁহার রাণীরা 
বিষয়াধকারিণী; এবং সেইজন্য তাঁহারা দাবী কারলেন; এবং তদনুসারে জজ আদালতে তাঁরা 
ডিক্লীও পাইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্তি বিষয়ে আধকার লন নাই, মাসহারা অঙ্গীকারে 
নিরস্ত হন। 

কিছাঁদন গেলে, পোষ্যপুত্রের কথা উঠি্দ। অনেক তর্কীবতকের পর তেজচাঁদ সম্মত 
হইলেন। পরাণবাবুর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র গৃহীত হইল। তাহার নাম কুঞ্জাবহারণ ক নারায়ন বিহারী 
একটা ক 'ছল-_রাজপনন্র হইলে সে নাম বদঙ্গিয়া রহাতাপ চাঁদ রাখা হইল। 

প্রতাপচাঁদের মৃত্যুর পর এই রটনা হয়ৌছল যে, তান কোন পাপিম্ঠার কৌশলে পাঁড়য়া 
মহা-পাপগ্রস্থ হইয়াছিলেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কারবার জন্য চতুর্দশবংসর অজ্ঞাতবাস 
গিয়াছেন--মরেন নাই। প্রকাশ্যে গৃহত্যাগ কাঁরলে যদি অজ্ঞাতবাস সিদ্ধ না হয়, তাই তান 
কালনার ঘাটে শব সাজিয়াছিলেন। এ রটনা সহজেই লোকে বিশ্বাস কাঁরল। 'বিশবাসের তাৎপর্যও 
ছিল। একে যুবা, তাহাতে আবার রাজপুত্র: এশ্বর্ষাঁদ, সকঙ্গ ছাড়িয়া প্রায়াশ্চত্ত কাঁরতে চাঁললেন। 
এরূপ যাওয়াই বাঁরত্ব। সকলে এ রটনা বিশ্বাস কাঁরল, প্রতাপচাঁদের উপর লোকের ভালবাসা 
বাড়ল, সকলেই ঘরে বাঁসয়া তাঁহার মঙ্গলকামনা কাঁরতে লাগিল । “আহা! ভালয় ভালয় আবার 
ফিরিয়া আসুন” এ কামনা স্ত্রীলোক মানেই কাঁরল। 

“পণ্চদশ বর্ষ পরে, ১৮৩৫ সালে একজন সন্ন্যাসী বর্ধমানে প্রবেশ কারল1” সে রাজ- 
বাটতে চারাদিক দেখিয়া বেড়াইতে লাগল, কেহ কোন বাধা দিল না৷ “শেষে বারদ্বারীতে 
উপস্থিত হইল। বারদ্বারণ বহুকাল মেরামত হয় নাই, তাহার দুই. একটণ দ্বার ভাষ্িয়া 
গিয়াছে, দুই একস্থানে চুনকাম খাসিয়া গিয়াছে, সন্ন্যাসী সেখানে থাকবে মনে কারল; কিন্তু 
রাজবাটীর জনকতক লোক ক সন্দেহ কাঁরয়া স্্যাসীঁকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিল ৷” 

কিছুদিন পরে সন্ন্যাসী বিষুপ্রের রাজদ্বারে উপস্থিত হলেন। 'িষৃপুরের রাজা ক্ষেত্র 
সিংহ সন্ন্যাসীকে প্রতাপচাঁদ বলে মেনে নিয়ে দুঁতন মাস নিজের রাজবাড়ীতে রাখলেন। তানি 
পরামর্শ দিলেন যে, সন্ন্যাসী একবার বাঁকুড়ায় যান। সেখানে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে নিজের অবস্থা তাঁকে বন্দুন। 

সন্ন্যাস বাঁকুড়ায় ঈরকারা সারাকিট হাউসের কাছে একট? তেতুলতলায় গিয়া থাকিলেন। 
প্রতাপচাঁদ ফিরিয়া আসিতেছেন, এ খবর লোকমুখে বাঁকুড়া অঞ্চলের সর্বত্র রাষ্ট্র হয়েছিল। রাজা 
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ক্ষেত্র সিংহ তাঁহাকে চিনতে পাঁরয়া মানিয়া লইয়াছেন এ কথাও লোকে শীনয়াছিল, সুতরাং 
[নঃসন্দেহচিত্তে সকলে দলে দলে প্রতাপচাঁদকে দেখিতে আঁসিল। 

সেখানে সন্যাস্ীকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রায় আটমাস জেল হাজতে বাস করার পর হুগলী 
দায়রা কোর্টে তাঁর বিচার হয়। "বিচারে রাজ্যের শান্তিভঙ্গের চেষ্টার জন্য সম্ন্যাসীর ছয় মাস 
কারাদণ্ড ও খালাসের পর চাল্লশ হাজার টাকার পাঁরমাণ এক বৎসরের নিমিত্ত জামিন দিতে হুকুম 
হয়। চব্বিশ পরগনার গৌরীপুরের জামিদার রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরীরা এই জামিন দেন॥ 

সন্ত্যাস্দী “১৮৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের যে 'দবসে খালাস হইলেন, সে দিবস 
হুগলণতে মহা সমারোহ হইল। পরদিবস অদ্ধোনদয় যোগ ছিল, সেই উপলক্ষে বিস্তর লোক 
হুগলী ও 'ন্রবেণশতে আ'সয়াঁছল তাহারাও এ সমারোহে যোগ: দিল। যখন জেলখানা হইতে 
জালরাঙ্জা বাহর্গত হইলেন অমাঁন হাতার উপর হইতে নবহত বাঁজয়া উঠিল, দুরে কাড়া নাগড়া 
বাজতে লাগল, চারদিকে হরিবোল পাঁড়য়া গেল, তিনচারিদল ইংরোজি বাদ্য বাঁজয়া উাঠিল। 
সকলে জালরাজানে মহাসম্ভ্রমে সুখাসনে বসাইলেন, বাহকেরা সুখাসন স্কন্ধে তুলিল, চারজন 
বালক চামর ব্যজন কাঁরতে লাঁগল। শতশত পতাকা দীলতে দুলতে আগে আগে চাঁদতে 
লাগিল। নগর প্রদক্ষিণ কাঁরয়া শেষে কলের জাহাজে উঠিয়া রাজা কাঁলকাতায় আসলেন এবং 
বাবু রাধাকৃষ্ণ বসাকের ই বাড়ীতে প্রথম অবাস্থাঁত কাঁরতে লাগিলেন।» 

জালরাজা বর্ধমানের সম্পাপ্তর উদ্ধারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে মামলা করলেন। মচলেখার 
এক বছর কাটিয়ে তান ঠিক করলেন বর্ধমান যাবেনা, আগে কালনায় গিয়ে এখানকার রাজ- 
বাঢটাঁর দখল নেবেন মানস করেন। বর্ধমান যাবার আগে তান উকজদের পরামর্শমত ডেপুটি 
গভর্ণর এলেকজাণ্ভার রস সাহেবের কাছে দরখাস্ত করদেন যে বর্ধমান থাকাকালীন ধনপ্রাণের 
রক্ষার জন্য বিধিমত উপায়ে পাহারার উপয্স্ত ব্যবস্থা করা হউক? ২ তার উত্তরে সরকার বল্লেন 
দরখাস্তকারীর আর্জ নামঞ্জুর € 

যাহা হউক জালরাজা কালনা রওনা হইলেন। “নৌকার বহর বড় মন্দ হইল না। রাজার 
নিমিত্ত একখানি পিনেস, সঙ্গীদের নিমিত্ত কয়েকখাঁন বজরা, চাকরদের “নিমিত্ত পান্‌স৭, 
তদ্ভিন্ন পাকের নৌকা, স্নানের নৌকা, 'াঁড়য়াখানার নৌকা, গায়কদের নৌকা, তঞ্জামের 
নোঁকা, এইরূপ ৪০ ক ৫০ খাঁন নৌকা একন্লে বাঁহত হইল।” 

জালরাজা কালনায় পেশীছিলে পর ২রা বৈশাখ বর্ধমানের জেলা ম্যাজিস্রেট জে, বি ; 
গুঁসল্‌ভ সাহেব তাঁকে হুকুম দিলেন লোকজনসহ সেখান ছেড়ে চলে ষেতে। সে হুকুম না 
মানায়, সাহেব মিলিটারী এনে গল চাঁলযরে সকলকে তারালেন। তিনজন মারা গেল, অনেকা- 
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১ রাধাকান্ত বসাক কোম্পানীর ট্রেজারর দেওয়ান ছিলেন। সম্পাত্ত উদ্ধারের জন্য 
জালরাজাকে প্রায় এক লক্ষ টাকা অর্থসাহায্য করোছিলেন। 


2 “Your memocorialist prays, therefore, that your Honour will be graciously pleasec. 
to grant to him (through the proper channel) such means of safeguard to protect his 
person and life, from any eventual insult or danger during the.time he may be obliged 
to stay at Burdwan.” 


8 Tre prayer of this petition cannot be complied with. 


Fcrt William, March 5, 1838. (Sd) Frederic Jas Halliday, Offg. Secy. 
ij পু * Government of Bengal. 
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জন আহত । সন্যাসী পালালেন কিন্তু গঙ্গার ওপারে শান্তিপুরে ধরা পড়ে হ-গলণীতে বিচারের 
জন্য প্রোরত হলেন। - 

“মোকর্দমার সময় হুগ্রলীর চতুষ্পার্শস্থ দুহইাতন ক্লোশের অন্যন দশ হাজ্জার লোক 
নিত্য জাসয়া উপস্থিত হইত। জেলখানার দ্বার হইতে কাছারী পর্যন্ত ঠাসাঠাঁস কাঁরর্া 
দাঁড়াইত। যাহারা পথে স্থান পাইত না, তাহারা গাছে উঠিয়া বাঁসয়া থাঁকত। যে দিকে চাও, 
সেইদিকেই লোক_দ্োকের উপর লোক, পথে, গাছে, ছাদে। পাজ্কী কাঁরয়া শত সিপাহ"*- 
দ্বারা তাঁহাকে ঘেরাইয়া পাঠান.-হইত। তাহাতে কেহ জালরাজাকে দৌখতে পাইত না, পাল্কীর 
ছাদ ভিন্ন আর ছুই দেখা যাইত না। লোকে তাহাতেই তৃপ্ত হইত; নিঃশব্দে আঁত গম্ভীর 
ভাবে তাহারা তাহাই দোখত, আর এক একাঁদন একবাক্যে আকাশ প্নারয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ 
কারত-_ “জয় হউক”। | 

“প্রতাপচাঁদের দুর্গাত সকলের অন্তঃকরণ স্পর্শ কাঁরয়াছল+ জাল প্রমাণের পৃবেই 
তাঁহার পাঁড়ন আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়াই হউক, অথবা তাঁহার 'সম্বন্ধে পূর্ব রটনা অনুরোধেই 
হউক, আবালবৃদ্ধ সকলেই জালরাজার পক্ষ হইয়াছিল ।” 

জালরাজাকে হুগলীতে আনিয়া গোড়ায় দায়রায় সোপার্দ করবার মত তাঁর কোন 'দোব 
পাওয়া যায় কিনা সোবিষয়ে প্রাথামক অনুসন্ধান হয়। সেও প্রায় একটা পুরা 'মামলার মতই! 
দুই পক্ষের সাক্ষী সাবুদ আঁসল। অনুসন্ধান করিলেন হুগলীর তখনকার ম্যাজিস্ট্রেট স্যামু 
পেল সাহেব। 'তাঁন, জালরাজা যখন সন্ন্যাসী বেশে বর্ধমানে উপস্থিত হন তখন বর্ধমালে 
ম্যাঁজিন্টেট ছিলেন? সেই সময় তান জালপ্রতাপচাঁদ সম্বন্ধে সবিশেষ সকল্‌ কথাই পরাণ বাবুল 
কাছে শুনেছিলেন, সুতরাং সেই অবাধ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মোছল যে জালরাজা একজন 
ভয়ানক জুয়াচোর। “এক্ষণে হুগলীতে তাঁহাকে আপন! হাতে পাইয়া আপ্যায়ত হইলেন 
কোথা হইতে অকাট্য প্রমাণ নংগ্রহ করিবেন। তাহার অনুসন্ধান কারিতে লাগিলেন, এবং মধে 
মধ্যে সেইজন্য এখানে সেখানে পত্র লাথিতে লাঁগলেন। কথিত আছে, তিনি এই 'নাঁমত্ত পরাণ 
বাবুকে এক পত্র লেখেন। সামক্সেল সাহেব আরেকটী পত্র বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরকে 
লেখেন। ৪ এই চিঠির নকল জালরাজার তরফের লোকেরা জোগাড় করে কাগজে ছাপিয়ে দেয় 
সেই নিয়ে খুব হৈ হৈ হয়। 

সানুয়েল সাহেব পয়লা সেপ্টেম্বর জালরাজার মকদ্দমা সুর: করেন। সেইদিন তান 


4 My dear Dwarkanath, 

I was disappointed at your non-arrival as 1 think you could speak more 
decidedly than any of the other witnesses to man’s non-identity, but it is not 
of much consequence. I have no objection to make a bargain with you. I will 
let you off altogether, if you will proceure me the names of half-a~dozen good 
respectable witnesses from Baranagore, who know him as Kristolall. I dare say you 
could do this through Kalinath Roy Chowdhary, Mothooranath Mookerjee or any 
of your own servant. Let me know what you say to this. What scoundrel that 
Buddmatt: Roy is! If 1 had known. his character, I would rather have gone without 
evidence altogether than have had his. 

Remember I must, have the evidence from Baranagore within a week or so. 
Persuade Mothooranath also to come. His hoormut and izzut shall be hureck soorut 
s2 ৮01৫7, hd 

ll Yours truly, 
F. A. Samuells. 


৬৭৬ সমকালশীন - [ফাল্গুন 


এজলাকে বসে৷ জালরাজাকে বল্লেন “তুম আপনার নাম গোপন কাঁরয়া অসৎ আঁভপ্রায়ে মহা- 
রাজাধরাজ প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার কাঁরয়াছ। সেইজন্য তোমাকে আসামী করা হইয়াছে।" 

তারপর সাক্ষণদের জবানবন্দী আরম্ভ হল। আসামী তরফের এটার্ণ হলেন ষ্টার শ 
ও ষ্টার গ্রাহাম আর মর্টন ব্যারষ্টার সাহেব হলেন কেশসুলী। “গভর্ণমেপ্ট আপনার চাকর- - 
দিগকে সাক্ষী দিতে পাঠাইলেন। সেব্রেটার প্রিন্সেপ_ একজন, সদর দেওয়ানীর জজ হাঁচনসন 
একজন সাক্ষী, বোর্ডের মেম্বর প্যাটল-একজন সাক্ষী। 'এরাবত’ নামক জাহাজ কাঁরয়া গবর্ণা 
মেন্ট এই সকল সাক্ষীদিগকে মহাসমারোহে হুগলী পাঠাইলেন। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর আপ- 
নার জাহাজে করিয়া আর একাঁদন আস্লেন। এইরুপে ঘটার আর সামা রাহল না।” 

এক্রারনামার উপর শপথ 'নিয়ে দ্বারকানাথ সামুয়েল সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে বলেন 
“প্রতাপ চাঁদের .সঙ্গে আমার বিশেষ সম্ভাব ছিল । প্রথমবার কলিকাতায় এসে প্রতাপচাঁদ আমার 
বাড়?র রাস্তার পাশের গাঁলতে কান্তবাবুর বাড়ীতে ছিলেন। সেই সময়ে আমার সঙ্গে তাঁর 
পাঁরচয় হয়। সেটা ওয়াটারলুণ্রস্!$১ পর শান্তি হল ষখন সেই সময়ে। তান আমার সঙ্গে 
লাটসাহেবের বাড়ী ও অন্যান্য জায়গায় রোশনাই দেখতে গিয়োছিলেন। পরেও কয়েকবার তান 
কলিকাতায় এসেছেন--কাঁলকাতায় এলেই আমার সঙ্গে দেখা হইত। আমার ধারণা এদেশী 
লোকদের বাড়ীর মধ্যে তান একমাত্র আমার বন্ধু রামমোহন রায় ও রাজা গোপীমোহনের বাড়ীই 
যেতেন। তাঁত বা শেঠেদের বাড়ী যেতে তাঁর সম্মানে ঠেকত। তাঁর স্গে বহুবার দেখাসাক্ষাতের 
ফলে তাঁর চেহারা সম্মন্ধে আমার বেশ একটা ধারণা আছে। আসামী কে তা জানি না, তবে 
এটুকু নিশ্চিত যে সে প্রতাপচাঁদ নয়। আসামীর চেহারা দেখে একথা বলাছি। যাঁর সঙ্গে এত 
হৃদ্যতা ছিল তাঁকে বিশ বছর বাদেও সম্পূর্ণরূপে ভোলা সম্ভব নয় ; আগের চেহারার সঙ্গে 
.. অন্তত কিছুটা মিল আশা করা যায় কিন্তু এক্ষেত্রে আসামীকে প্রতাপ বলে মেনে নিলে মর্টন 
গকম্বা শ সাহেবকেও প্রতাপ বলে মেনে নেওয়্য চলে। 

গুরুদাস দেওয়ানকে চান। আমার স্পারিশই সে রাজার দেওয়ানের চাকর পায়। 
প্রতাপের শেষ অসংস্থ্জর সময় গুরুদাসের কাছ থেকে প্রায় রোজই খবর পেতাম। সেই সময়ে 
আমার পাঁসমা মারা না গেলে আমি নিজেই আঁম্বিকায় যাবার জন্য প্রস্ভূত 'ছিলাম। গ্রাস ' 
জানিয়োছল যে প্রতাপ খুব অস্মচ্ছ কিন্তু বুড়ারাজা ইংরেজ ডাক্তারদের চিকিৎসা করতে দেনাঁন। 
শেষকালে শুনলাম যে কে এক গোঁসাই' কাঁবরাজ বষগ্দাল দিয়ে তাঁর শরীর বিষিয়ে 'দিয়েছে। 
গুরুদাস প্রতাপের পিত্তজবরের কথা উল্লেখ করেছিল। মৃত্যুর পূর্বে প্রায় এক বছর তাঁর সঙ্গে 
আমার দেখা হয় নি। 

আমি প্রতাপের চারত্র ভালরকমেই জানি। তান কুসংস্কার বা ধর্ম্ম কোনটারই ধার 
ধারতেন বলে মনে হয় না। তাঁর জীবনধারা সম্মন্ধে তাঁর অনুতপ্ত হবার কোন লক্ষণও দেখি 
নি। পরাণবাব্র ভয়ে বা ধর্মের খাতিরে তান যে তীর্থযান্রা করবেন তা বোধহয় না। 
পরাণবাবুকে প্রতাপ ভয় ত’ করতেনই না, বরং গোলাম হিসেবে দেখতেন। রাজা তেজচাঁদও 
ত’ তাঁর বৃত্তিভোগী' ছিলেন। 

যখন এই] জাললোকটা দেখা দেয় সেই সময়েই আমি প্রথম শুনি যে প্রতাপচাঁদ নিক 
মরেন নাই। পরাণবাবুকে আমি চিনি না, বর্তমান মহারাজাও আমার রন্ধন নহেন। পরাণবাবূর 
সঙ্গে রাণী বসন্তকুমারশর যে মামলা চলছে তাতে আমার আঁফস রাণণুর পক্ষের এটার্ণ। পরাণ” 





* (৫) 21০০ র-যুদ্ধ হয় ১৮১৫ সালের ১৮ই জুন। 


১৩৬৭] জাজ প্রতাপের মামলায় দ্বারকানাথ ৬৭৭ 


বাবুকে আর্মার শন বলেই জানি। তিন বর্ধমানের সরকারী মহলে আমার নামে যে দরখাস্ত 
দিয়াছেন তাতে আমার বিরদ্ধে বলেন নাই এমন 'জানিষ নাই। পরাণবাবুর সহ্গে আমার এত 
খাতির যে তান জামদারা দেখার .কাজ থেকে বিদায় হলেই খ্যাঁস হই। বুড়ো রাজা তেজচাঁদের 
{বিরুদ্ধে মকদ্দমায় প্রতাপচাঁদের বিধবাদের আম সাহায্য করোছলাম। আমার বহকালের বন্ধু 
প্রতাপচাঁদের দেখা পেলে নিশ্চয়ই খুসি হব। টার্টন সাহেব যখন প্রথম আমায় এই দাবাীদারের 
কথা বলে আমায় হুগলী জেলে গয়ে তা'কে দেখিয়া আসিতে বলেন, তখনই আমি টার্টন 
সাহেবকে বলোছলাম ষে প্রতাপচাঁদের বেচে থাকা অসম্ভব! লোকটাকে পরাণক্ষা করবার জন্য 
আমি টার্টন সাহেবকে কয়েকটা প্রশ্ন দিম্লেছিলাম_ বন্দীকে জিজ্ঞাসার জন্য। আমি বলেছিলাম 
এঁগ্ডলর উত্তর দিতে পারলে আম নিজে গিয়া দেখা কাঁরতে পারি টার্টন সাহেব পরে 
জানান যে এসব ব্যাপারের কিছুই আসামী স্মরণ করতে পারেন নি বলে উত্তর দিতে পারলেন 
না। এই ব্যাপারে, সুপ্রীম কোর্ট এবং এখানে এখন দেখে আমি নিশ্চিত যে সে তার সত্য 
পরিচয় দিচ্ছে না। সুপ্রীম কোর্ট ওর গলার স্বর ও ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করেছে। প্রতাপ: এস্বরে 
পাঁরচয় দিচ্ছে না। স্ুপ্রীমকোর্টে ওর গলার স্বর ও ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করোছ। প্রতাপ ওঁ স্বরে 
এভাকে কখন কথা বলত না। 

মর্টন সাহেবের জেরার উত্তরে দ্বারকানাথ বলেন 

সুপ্রীম কোর্টে প্রতাপের পরাঁক্ষার সময় আম আপনার পাশেই বসোঁছলাম। আপনার 
প্রশ্নের যা জবাব সে দিয়েছিল তর শুনোছিলাম। একথা সত্য যে আমি. তার সচ্গে 
দেখা করতে যেতে রাজ হই নাই। সুপ্রীম কোর্টে দেখার আগেই আমার ধরণা হয়োছল যে 
এ ব্যন্তি আমায় দ্বারকানাথ ঠাকুর বলে সনান্ত করেছিল বটে কিন্তু তাতে কি? আম তাকে 
প্রতাপচাঁদ বলে ত’ চিনতে পার নি। আমার কথামতই আপনি, আসামীকে আমাকে সনাক্ত 
করতে বলেন! লোকটাকে আমি.আগে কোনাঁদন যে দোঁখ ন সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম বলেই 
ভেবেছিলাম যে সেও হয়ত আগে আমায় দেখে নি! সে যাঁদ আগে থেকে আমায় চিনে রেখে 
থাকে ত’ আম তার ক করতে পারি? ও ছল তাকে পরীক্ষা করবার কেবল একটা' উপায়। 
এঘরেই বোধহয় এমন বহুলোক আছে যাদের আম চিনি না কিন্তু তা'রা আমায় চেনে। এ 
লোকটি আমার সম্পূর্ণ অচেনা বলে নিশ্চিত ছিলাম বলেই এ প্রশ্ন তুলোছিলাম। 

ওয়াটারলুর সময় থেকে আমার চেহারার অনেকটা বদল হতে পারে কিস্তু যারা আমায় 
তখন ভালোভাবে চিনিত তারা এখনও আমায় চিনিতে পাঁরকে। প্রতাপের সঙ্গে হদ্যতা আমার 
চার পচ বছরের। তান কলিকাতায় এলেই আমার সঙ্গে দেখা হত। একান্ত গোপন?য় 
বিষয়েও তাঁর সাহত আলোচনা হইত বলেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দেখবার জন্য আমার সুপারিশ- 
মত দেওয়ান বহাল করেন। কুসংস্কার তান হেসে উাঁড়য়ে দিতেন। প্রারশ্চন্ত করবার মত 
পাপ হয়ত তাঁর অনেক থাকতে পারে। ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর যখন প্রথমবার তানি কলকাতায় 
আসেন, তখন প্রায় বছরখানেক ছিলেন। "দ্বিতীয়বার এসে মাস চারেক ছিলেন। তার পরেও 
তান করেকবার এসেছেন- দু'এক সপ্তাহ বা তার কিছু বেশ থেকেছেন। তিনি সর্টস্‌ বাজারে 
থাকতেন। 

এ দেশীয় লোক সংসার ছেড়ে চলে গিয়ে অনেকবছর পরে ফিরে এসেছে এরকম একাধিক 
শনোছ কিন্তু পোড়ানোর পর ফিরে এসেছে এমনটা শুনি নাই।- (সকলের হাস্য)! কৃষচন্দ্ 
সিংহের সম্পত্তি আমি “দেখাশুনা করি, তাঁর বাড়ীর অনেককেই চিনি। তাঁর রহস্যজনক 
অল্তথার্নের কথা শান নাঁই। লালাবাবু সংসার ছেড়ে বৃন্দাবনে 'গয়ে সন্যাস হয়েছিলেন 


৬৭৮ ঈগমকালণন [ ফাহগুন 


জানি। কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্‌ তাঁর ছেলে নাবালক বলে সম্পা্ত 'দেখাশনার ভার নেয়। আম 
তাদের কাছ থেকে ইজারা নিয়োছ। কাউীন্সলের সদস্য ম্টিউআর্ট সাহেব প্রতাগচাঁদের খুক 
বন্ধ; ছিলেন প্রতাপের পাঁরাচত বহুলোক আমার কাছে চাকুরী করে। 

অনেক মকন্দ্মায় আমি টাকা আগাম 'দয়োছি। 'এই ছোট রাণাদের- (অর্থাৎ প্রতাপচাঁদের 
স্ীদের) 'মকদ্দমায়ও আগ্রাম-ীদয়োছি। লোক না চিনে আনম কথন আগাম দই না, এবং ফেরৎ 
পাবার ব্যবস্থাও ভালো ভাবে না রেখে দই না। 

এই ভূয়ালোকটা সম্বন্ধে রাধাকৃষ্ণ বসাক, রনাহাণ চম্ম ও গোবর দে EE 
আমার কাছে এসোঁছলেন। আম তাঁদের বলেছি এ জাল মামলা সাঁত্যকারের রাজা বলে 
প্রায় হলে আমি খ্দাসর.সঙ্গে তাঁর জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে রাজি ছিলাম-নতিনি আমার বন্ধ 
ছিলেন। - 

“মন সাহেবের জেরা শেষ হলে ্বারকানাথ মর্টন সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন যে স্যাম: 
য়েল সাহেবের আমার লেখা চিঠি নিয়ে খবরের কাগজে আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে আপনার 
জিজ্ঞাস্য যাঁদ কিছু থাকে ত’ তার উত্তর দেবার জন্যই বিশেষভাবে আম "এখানে এসেছি। 

মিঃ মর্টন_আমার কোন প্রশ্ন নাই। 

মিঃ সামুয়েল-তবে আমিই প্রশ্ন করিব। 

দবারকানাথ_ উপাস্থিত সংবাদপত্রের ভদ্রলোকেরা আশা করি যথাযথ বর্ণনাই ঁলখবেন। 

সোঁদনকার মত এক ভুল খবর রটাবেন না ষে ব্যথার জন্য আম আসতে পার নাই। 

জনৈক সাংবাদিক-_-আমাদের বলা হয়েছিল যে আপনার শরীর খারাপ তাই সে খবর 
আমরা দিয়োছলাম। আপনি ত’ উপাস্থত ছিলেন না যে আমরা জিজ্ঞাসা করব। 
দবারকানাথযে আপনাদের এ কথা বলেছিল সে; মিথ্যাবাদী! ' 

"অতঃপর ম্যাজন্ট্রেট সাহেব চিঠি- সম্বন্ধে দ্বারকানাথ ধা জানেন তাই বলতে বল্পেন। 
বলায় ম্বারকানাথ বল্লেন 

আপনার সমন পাবার দিন বা পরদিন গ্রাহাম সাহেবের কেরাণণ গোীবন্দ তার মানবের 
কাছ থেকে এক চিঠি আনে। চিঠিতে আমাকে গ্রাহাম সাহেবের আফিসে দেখা করতে বলা হয়ে 
ছিল । ব্যাপারটা আমার কাছে আশ্চর্য্য ঠেকে কারণ -গ্রাহাম সাহেবের সঙ্গে আমার যাতায়াত 
নেই! গোবিন্দ বলোছিল ব্যাপারটা এই' তদন্ত সবন্ধে। ভাগ্যরমে আমার..এটর্ণি জাজ সাহেব 
তখন আঁফসেই ছিলেন॥ তাঁর সামনে ছাড়া আমার বহু পাঁরচিত গোবিন্দের সঙ্গে কথা বলা 
যুক্তিযুক্ত মনে করি নাই। আমি জাজ সাহেবকে ডাকিয়া তাঁর সামনে গোবিন্দকে বলি যে এ 
এ ব্যাপারে গ্রাহাম সাহেবের সঙ্গে আম দেখা কাঁরব না এবং তাঁর এই জাল মীর্মলার সঙ্গে কোন 
যোগ রাখিতে চাই না। গ্রোবন্দ হেসে৷ বলে যে এই উত্তরই সে আশা করোছিল। আমার বহু 
পরিচিত গোবিন্দ এখানে দাঁড়য়ে আছে-_-তাকে এবিষয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে (দ্বারকানাথের 
কথা শুনে গোবিন্দের ব্যাজার মুখ আরো ব্যাজার হইল)। 

সোমবারে এই মকদ্দমায় সাক্ষ্য সম্বন্ধে আপনার কাছ থেকে সমন পাই। উত্তরে আমি 
জানাই যে বিলাতী ডাক সোঁদন এসেছে এবং আমার অংশপদার 'প্রিরেসপ সাহেবও উর্পাস্থত 
নাই। সেইদিনই সব চিঠির জবাব দেওয়া দরকার বলে দিন আমার আসা সম্ভব নয়।- একথাও 
আমি জানাই যে এমন ভালো সাক্ষীর কথা জানি যে তাকে পেলে আমার সাক্ষের আর বেমধহয় 
দরকার হবে না। যখন সুপ্রীম কোর্টে আপনার সঙ্গে দেখা হয় তখনই লোকটণ আসলে কে তা 
জানে এরকম লোকের নামও আপনাকে বলেছিলাম" ০০০০০০৬ 


১৩৬৭] জাল প্রতাপের মামলায় দ্বাব্নক্দনাথ ৬০৯ 


তাই এই "চাটা আমায় লেখেন। চিঠিটায় অন্যায় বা গোপনীয় কিছু নেই। কিন্তু আমার 
আফিস থেকে কেউ লকিয়ে তার নকল জোগাড় করে সেইজন্য এবিষয়ে আম অনুসন্ধান 
করোছ। যোদন এই চিঠিটা পাই সোঁদন শ' সাহেবের আঁফিসের বড়বাবু জয়নায়ায়ণ চন্দ্র আমার 
আঁফসে, বহুক্ষণ ছিল। 

মিঃ শ--এসব কথা আপাঁত্তজনক। এটা অবান্তর এবং আমার উপর দোষারোপের 
চেষ্টা 

দ্বারকানাথ--আপনার বিরুদ্ধে কেউ দোষারোপ করছে না মঃ শ। আপাঁন চিঠিটা চর 
করেছেন তা" ত’ একবারও বলি নাই। জর ক নি জাগায় সপ আমার সান্ধতেও- হর 
নাই। 

দিলি রাহ আম আগা জানা 

ম্যাজিষ্টেট-আপনার আপত্তি মানলাম না! .আসামীর কেশীশুলী উপাস্থিত। একমন্র 
তার আপত্তিই শুনতে ধার্ষ। 

মটনি সাহেব কোন আপত্তি না করায় দ্বারকানাথ বলতে থাকেন . 

জয়নারায়ণ যখন প্রথম এসে আমার ঘরে ঢোকে তখন চিঠিটা আমার হাতে বা টোবলের 
উপর 'ছিল। জয়নারায়ণ এসে রাজা বৈদ্যনাথ হুগলশ গিয়ে কেমন নাস্তানাবুদ হয়েছেন সেই 
'গন্প ফাঁদল। সেখানে প্রসন্বকুমার ৬ ছিলেন। আমি তাঁকে বল্লাম এইসব বাজে গল্প 
শোনবার সময় আমার নেই, তুমি জয়নারায়নকে তোমার ঘরে নিয়ে গিয়ে শোনগে। আমি যখন 
রড হই তখনও জয়নারায়ন আঁফসেই ছিল এবং তারপরেও কতক্ষণ ছিল 

না। নি 

তারপর আরো দু = চারটা প্রশ্নর উত্তর দিয়ে দ্বারকানাথের জবানবন্দী শেষ হল. 

রা বারাক দেবে বলে সকান্দে পথে দর্ীড়য়েছিল তাহাদের মধ্যে অনেক্কে 
সুব্ধামত আদালতে ঢুকিয়াছিল। আর আদালতে যাহাদের জায়গা হইল না, তাহারা 
আদালতের চারপাশে গাছতলায় দাড়াইয়া বাঁসয়াছদ। সেইখানে থাঁকয়া আদালত থেকে 
আসা যাওয়াকারীদের মুখে কে সাক্ষ্য দিল, ক সাক্ষ্য দিল তাহা শ্হানয়া লইত, তাহা লইয়া 
আলোচনা কাঁরত। এই রকম রোজই হইত। “যে দিবস সাক্ষীরা প্রতাপচাঁদের পক্ষে কণা 
বলিত, সে দিবস আর তাহাদের আহত্রাদের সীমা থাঁকত না; সৌঁদন গঙ্গার বক্ষে শতশত 
নোঁকা ছ:টাছুটাী করিত, ময়রার দোকানে খাঁরদ্দারের উপর খাঁরদ্দার ঝ:কিত। ঘরে ঘরে সত- 
নারায়ণের সানি হইত আর যে দিবস সাক্ষণরা বিপক্ষতা কাঁরত, সে দিবস লোকে একেবারে 
ক্ষিপ্ত প্রায় হইত। সাক্ষীর প্রাণরক্ষা ভার হইয়া উঠিত।” 

সেদিন দ্বারকানাথ হুগলী ঘাটের দিকে বাহির হওয়া মাত্র পুরুষ ও স্বীলোকদের আঁভ- 
সম্পাতে গথটুকু মুখর হয়ে উঠিল। কেহ বংশের সর্বনাশ কামনা কাঁরল কেহ গায়ে থুথু দিবার 
আঁভিপ্রায় প্রকাশ কাঁরল। এক মেছযান লোকের ভাঁড় ঠোঁলয়া যতটা সম্ভব কাছে আঁসয়া তার 
অশিচ্দবাঁড়টী দ্বারকানাথ্রে দিকে ছংড়িয়া তাঁহার সামলাটুপির বদলে এ চযবাঁড় পরাইয়া দিতে 
চারপাশেব লোককে অনুরোধ কাঁরল। দ্বারকানাথের চারপাশে তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ ছিল-_ 
চবাড়ি দ্বারকানাথের গায়ে লাগিল না। অন্য কেহ উহা লইয়া মেছুনির কথামত কাজ কাঁরতেও 


(৬)* প্রসন্ন কুমার ঠাকুর * 


৬৮০ _ সমকালীন " [ফাল্গুন 


সাহস পাইল না। সাম্মীলত আভিশাপকে বিফল করিয়া দ্ঝারকানাথ কাঁলকাতায় ফাকা 
আসলেন। j 

তারপরেও প্রতাপচাঁদের মামলা অনেককাল চাঁলল। এই প্রার্থীমক অনুসন্ধান এ দোষী 
সাব্যস্ত হওয়ায় জালরাজাকে দায়রায় সোপর্দ করা হল। ম্যাজিষ্ট্রেট স্যামুয়েল সাহেবকে 
বিচক্ষণতার জন্য অস্থায়ী থেকে স্থায়ী করা হইল। এতকাল মাঁহনা মাসে সাত শত টাকা 
মান পাচ্ছিলেন, ফ্রেপ্ড অফ ইপ্ডিয়া কাগজের সুপাঁরশে তাহাও বাঁতিল। 

হুগলশীর সেসন্‌ কোর্টএ ১৮৩৪ সালের ১৯এ নভেম্বর জেমস কার্টস্‌ সাহেব জাল- 
রাজার বিচারের জন্য কোর্ট বস্মলেন। "তান এই মামলার জন্য বিশেষ জুরীর তলব করো" 
ছিলেন কিন্তু তেলেনীপাড়ার জাঁমদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেহই উপাস্থত 
হলেন না। তখনকার আইনান:সারে জুরীদের হাজরা দিতে বাধ্য করাতে মফস্বলের কোর্টে 
ক্ষমতা ছিল না। তাই দায়রা জজ জেলার মুসলমানই আইনের কাঁজ মৌলবী সৈয়দ আমেদকে 
দ্বিতীয় জজ করে বাঁসয়ে বিচার আরম্ভ করলেন। 

এবার ফাঁরয়াদী তরফেও সাহেব ব্যারষ্টার আসল এম, এ, বিনেল আসামী পক্ষে 
এবারেও শ' ও গ্রাহাম সাহেব দ্বয় এটার্ণ আর ব্যারিষ্টার ম্টন সাহেব কৌসুলী রইলেন। 

এবারেও দু তরফের সাক্ষীদের ফের ডাকা হল। তারাও প্রায় একই কথা বল্লেন। 

গভর্মেন্টের সেক্রেটারী ও দ্বারকানাথের কার ঠাকুর কোম্পানীর অংশীদার প্রিল্নেপ 
সাহেবের সাক্ষ্যর পর দ্বারকানাথ সাক্ষ্য দিলেন। জবানবন্দীতে গতবার যা বলোছলেন তাই এবং 
জেরার উত্তরে দ: একটা বাড়াতি কথা বল্লেন। বর্ধমানের রাজা তেজচাঁদের ছেলে প্রতাপ চাঁদের 
সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর ৬1৭ বৎসর আগে থেকে পাঁরচয়। পাঁরচয় ও বন্ধুত্ব কলিকাতাতেই:; দ্বারকা- 


নাথ 'িজে বর্ধমান কখনও যান নাই। এতবছর বাদে যে লোক 'িজেকে প্রতাপচাঁদ বলছে সো 


আসলে প্রতাপচাঁদ {ক না বলা শন্ত', তবে মনে হয় এ প্রতাপচাঁদ নয় কারণ এ লোকটা প্রতাপ- 
চাঁদের চেয়ে' লম্বা ও রং তেমন ফর্সা নয়। প্রত্াপচাঁদের রং অদ্ভুত ফর্সা ছিল। আসামী তর- 
ফের মামলা চালাবার জন্য দ্বারকানাথকে একবার বলা হয়োছিল। তখন ‘তান টার্টন সাহেব 
মারফৎ আসামীকে প্রশ্ন লিখে পাঠান। প্রশ্নগুলি এমন যে সত্যকার প্রতাপচাঁদ কখনই তার 
উত্তর ভুলে যাবে না। আসামী একটারও জবাব দিতে না পারায় তিনি আসাম’ জাল বুঝে তার 
সংস্রব ত্যাগ করেন। রাজা গোপীমোহন দেব প্রতাপচাঁদ ও তাঁর পিতার সঙ্গো বিশেষ ভাবে 
পরিচিত ছিলেন। 'র্তানও প্রতাপচাঁদ যে মৃত এবং লোকটা যে বুঠো তা নিশ্চিত জানেন বলেই 
দেখা পর্যন্ত করতে অস্বীকার করেছেন। কার টেগোর কোম্পানশ রাণশ বসল্তকুমারণীর ? মোল্তার 
এবং রাণীর বাবদে কিছু টাকা রাণীর এটার [হেজার . সাহেবকে দিয়েছেন। রাজা তেজচাঁদ 
রাণীকে যে সম্পত্তি দয়া গেছেন সেই সম্পর্কেই মামলা চাঁলতেছে। আসল প্রতাপচাঁদের হাজির 
হওয়ায় এ মামলার কোন ক্ষতিবাস্ধ নাই; কারণ এ মামলা কে রাজা তার উপর নির্ভর করে না। 


*(৭) ১২ই জুলাই ১৮৩৮ ( বাংলা শ্রাবণ ১২৪৫ ) এর সমাচার দপণে মোস্তার হিসাবে কারঠাকুর 
কোম্পানীর প্রদত্ত নিম্নালখিত নোটিশ দেখি 

“নূতন চিনা বাজারের প্রজাগণ প্রতি আগে।_তোমাঁরদিগকে . পূর্বক্ষণে সাবধান করা 
যাইতেছে যে তোমরা প্রত্যেক ব্যান্ত যে দোকানঘর অথবা গুদাম ভাড়া লইয়াছো তাহার ক্রেরার 
টাকা মদনমোহন কম্প-রিয়াকে দিবা না যেহেতুক তে'হ যে কর্মে নিষয্ত ছিলেন তাহা হইতে ওঁ 
বলের সারিকা রি ইমত! মহলা জেনি তে হত টি, 


১৩৬৭ ] জাল প্রতাপের মামলায় দারকানাথ ৬৮১ 


- বলার মকদ্দমার উপর এ মকন্দমার কোন প্রভাব আছে কনা জিজ্ঞাসা করায় দ্বারকানাথ 
বলেন তাঁহার উত্তর মর্টন সাহেবেই ভাল জানেন কারণ তান ব্যারিষ্টার এবং আইনের প্রভাব 
নিয়ে তাঁরই বেশী কারবার 


রন 

কাজি সাহেব ফতওয়া দিলেন “সনান্ত সম্বন্ধে সরকারের পক্ষে যে সকল প্রমাণ দাঁখল 
হইয়াছে, তাহা আসাম? প্রমাণ অপেক্ষা গুরুতর নহে! আসামী বাস্তাঁবক কে, তাহা ফরিয়াদাঁর 
পক্ষ হইতে প্রমাণ হয় নাই। যতক্ষণ অপর ব্যান্ত বাঁলয়া প্রাতপন্ন না হয়, ততক্ষণ প্রতাপচাঁদের 
নামধারণের অপরাধে তাহাকে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে না।” 

জজসাহেব কিন্তু বাঁললেন “আসামী কৃ্ণলাল ব্রহ্মচারী, সুতরাং নামধারণের জন্য তাহাকে 
দণ্ড দেওয়া; যাইতে পারে!” 

এইর্‌পে উভয়ের মধ্যে মতের আমল হইল। জজ সাহেব তন থেকে পাঁচ বছরের জেলের 
, গাজা সুপারিশ করে নিজাম আদালতের মত চাইলেন। 

'নজামৎ বল্লেন আসামীর, মহারাজ প্রতাপচাঁদের নাম নেওয়ার জন্য এক হাজার টাকা 
জরিমানা করা যায়; অনাদায়ে তাহার ছয় মাস কারাদণ্ড। 

জজ সাহেবদের বিচারে হেরেও জালরাজার দল দামল না। ১৮৩১ সালের ৬ই আগষ্ট 
' তারিখের “হরকরাপ্তে এটার্ন শ সাহেব এক ২২দফা নালিশ করে চিঠি লেখেন। তখন স্যামুয়েল 
সাহেব মৌদনীপরে। সেখান থেকে তান তার দফাওয়াঁর উত্তর দেন। সেটাও হরকরায় ছাপা হয় 
১৩ই আগষ্ট! তাতে তান লেখেন 
১৬নং-_স্বারকানাথকে লেখা িঠি। 

কয়েকটা ছাপার ভুল ছাড়া এটা সম্পূর্ণ সভা; তবে এটাও সত্য যে আসামণ পক্ষের 
কোঁসুল’ যাহাতে যে কোন বিষয়ে জেরা কাঁরতে পারে সেই উদ্দেশ্যে দ্বারকানাথকেও আম 
সশরীরে আদালতে হাজির করোছিলাম। “চিঠিটা কিভাবে জোগাড় করা হয় এবং তার কি ব্যবহার 
করা হয় সে বিষয়ে মন্তব্য নিস্প্রয়োজন। তকে চিঠিটা কেন লেখা হয়োছিল সেটা বলা দরকার! 

এই ধরণের প্রাথমিক অনুসন্ধানে যে ক্ষেত্রে প্রাইভেট প্রাসীকউসন থাকে না, সে সব 
ক্ষেত্রে কোম্পানীর আইন অন্যায় ম্যাজল্টেটকে নিজস্ব কাজ ছাড়াও ফরিয়াদ পক্ষের 
কাজও করতে হয় এবং নিজে বা অধীনস্থ কর্মচরণ দ্বারা জরুরী প্রমাণ ইত্যাদি খুজে বের 
করতে হয়। সকলেই স্বীকার করেন এটা বর্তমান বিচার প্রণালীর একটা মস্ত দোষ। হ্যাঁদডে 
সাহেব এবিষয়ে সম্প্রীত মন্তব্য করেছেন। ঁকল্তু সে কথা থাক্‌ । ' 


8 দপ্তরখানায় নীচের [লীখত নামক' ব্যান্তকে এ ভাড়ার টাকা 
|| 





উইলেম প্রিন্সেপ। 
শ্ৰীদাক্ষণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় । 

s ডবাঁলউ এন হেজার। 

28 মোস্তার জানব। 
কলিকাতা ১২ জুলাই ১৮৩৮ সাল। শ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারশ 
ঠে চট 


৬৮২ _. সমকাদাঁন [ফাল্গুন 


আমি ফাঁরয়াদ হিসাবেই দ্বারকানাথের নিকট সাক্ষীর নাম জানতে চাঁহয়াছিলাম। 
আমার কর্তব্য ছিল নামগি জোগাড় করা-_-তা আম যে ভাবেই কার না কেন। মৌখিক 
জিজ্ঞাসা বা চিঠি লেখা বা নোটিশ জারী করা-ঁক উপায়ে উহা কাঁরব তা’ আমার সুবিধার 
উপর মাত্র নির্ভর করে। একটা পারস্পারিক চিঠি প্রাইভেট লেটার)তৈ এ বিষয়ে লেখার 
কারণ তখন দ্বারকানাথকে আমি চিঠি {লিখাঁছলাম_এক সাথে লোখায় সময় সংক্ষেপ হয়। 

এ মামলার সুরু থেকেই অনুভব কার যে, যে কোম্পানীর আদালতের কায়দা যারা জানে 
, না, তারা আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা কাঁরবে; কারণ এ ধরণের মামলায় এতটুকু প্রমাণও 
বহ: খোঁজ খবর বিনা জোটে না। গভর্মেন্টকে সেইজন্য একজন পৃথক প্রার্সীকউটার' 'নিষ্ত 
করতে অনুরোধ করোছিলাম--িন্তু তাঁরা এ বিষয়ে সাধারণ প্রথা থেকে কোন অন্যথা করতে রাজি 
হন নাই। 

“জজ সাহেবরা যে যাহা বিচার করুন, বাঙ্গালীরা অনেকেই আপন আপন ঘরে বাঁসয়া 
জাল্সরাজা সম্বন্ধে একপ্রকার মীমাংসা করিয়া লইল। কেই বাঁলল “যাঁদ এ ব্যান্ত প্রতাপচাঁদ না 
হইবে তবে পরাণবাব্য এত ভয় পাইবে কেন?” কেহ বাঁলল “যাঁদ এ ব্যান্ত সত্যই জাল হইবে, 
তবে গবর্নমেপ্ট ইহার নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইয়া আপন ব্যায়ে পরাণবাবূর মোকন্দ্'মা চালাইবেন 
কেন? মেজেম্টর গোপনে পত্র লিখবেন কেন? অবশ্য এ ব্যান্তর জন্য গবর্ণমেশ্টের ভয় হইয়াছিল। 
ছ্াবর্ণমেন্ট পূর্বে জানিতেন যে “প্রতাপচাঁদ মরেন নাই, রণজিৎ সিংহের সাহত 'মালিয়াছেন।” 
রণাঁজতের স্বপক্ষব্যান্ত এখন বাঙ্গলার মধ্যে আঁসিয়া অতুল ধনসম্পাশ্ত অধিকার কাঁরলে ভবিষ্যতে 
কোম্পানীর বিপদ ঘাঁটতে পারে। তাই গবর্ণমেশ্ট একপ্রকার চাতুর্য্য কাঁরয়া প্রতাপচাঁদকে বাত 
কাঁরলেন।” যাহারা ধর্মভাঁত, তাঁহারা ভাবলেন “ধর্ম আছেন, প্রতাপচাঁদ মহাপাপ কাঁরয়াছিল, 
সে যাঁদ আবার রাজত্ব পাইত, হইলে বাঁলতাম ধর্ম্ম মিথ্যা।” আরেকদল ভাবলেন, “যথাশাস্র 
চতুদর্শ বৎসর ধাঁরয়া অজ্ঞাতবাসা কাঁরয়াও প্রতাপচাঁদ যখন রাজ্য পাইল না, তখন ধর্ম মিথ্যা।” 

"কেহ বাঁলল,« অদ্টই মূল। প্রতাপচাঁদ যে মহাপাপ কারয়াছিলেন, তাহাও অদন্টহেতু। 
‘তান যে আর রাজ্য পাইলেন না, তাহাও অদস্টদোষে। যাহা অদস্ট থাকে, তাহা কে খণ্ডাইতে 


পারে? ‘ পু 

প্যাঁহারা কর্মফল বাদী, তাঁহারা ভাবলেন,” যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল। ইহজন্মে হউক, 
পূরবজন্মে হউক, প্রতাপচাঁদ অবশ্য কাহাকেও বণ্টিত কয়া থাকবেন, তাই আপাঁন বঞ্চিত হইলেন। 

“এইর্‌পে সকলে এক একটা স্থির কাঁরয়া নিশ্বিন্ত হইলেন। যাঁহারা ধর্ম্মকর্ম্মের বড় 
পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা বুঁঝঞেন, “কেনা সাহেবেরা পরাণবাবুর অন্ভন্ট সিদ্ধ করিয়াছেন” 
তৎকালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে “ইংরেজদের প্রত্যেককে ক্রয় করা যায়; প্রত্যেকে ক্রীত হইয়া 
থাকেন।” কেহ কেহ কোন নুতন সাহেবের পাঁরচয় জানিতে ইচ্ছা কারলে অগ্রে জিজ্ঞাসা কারতেন 
“ইনি কাহার সাহেব?” অর্থাৎ কাহার ক্লীত। যাঁহার “কেনা সাহেব” থাঁকিত, তাঁহার সম্মান বঙ্গ 
সমাজে অতুল হইত ৷ “কেনা সাহেব” তাঁহাকে কেবল 'বপদ হইতে রক্ষা কাঁরত। অন্য উপায়ে কেহ 
কোন গতর বিপদ হইতে উদ্ধার হইলেও লোকে ভাবত, এ ব্যন্তি “কেনা সাহেব” দ্বারা 
উদ্ধার হইয়াছে। 

তখন পদে পদে বিপদ ঘটিত। বাঞ্গালশর মধ্যে শতুতা তখন সাত্মরতার মতই গভাঁর ও 
গুরুতর ছিল। তাই একজন অন্ততঃ ‘কেনা সাহেব থাকিলে বড় সূবধা হইত। তখনকার রাজ 
কম্মচারীদের ক্ষমতাও এখনকার চেয়ে অনেক বেশী ছিল। স্বপক্ষে হোক্‌, বিপক্ষে হোক্‌ 
বিলক্ষণভাবে হস্তক্ষেপ কাঁরতে পাঁরতেন। তাই ধনবানেরা বহন অর্থবায় কাঁরয়াও সাহেব িনিতেন। 


১৩৬৭] জাল প্রতাপের মামলায় দ্বারকানাথ J ৬৮৩ 


সাহেব কেনার পদ্ধাতর বিশেষত্ব ছিল যে তাঁরা আপনারাই বাড়ী বাঁহয়া আসিয়া গলায় শিকল 
পাঁরতেন। আঁধকাংশ সময়েই এইা ছিল সোনার শিকল, অর্থাৎ মোটা টাকা ধার লইতেন। তখন 
সাহেবদের সংসারে খরচ বড় বেশশ ছিল । এমনিতেই বিলাত জিনিষের দাম ছল রীতিমত চড়া, 
তার উপর তাঁর! থাকতেন এক একটা খুদে নবাবের মত ধুমধামে। মাইনেতে কুলান সম্ভব ছল না, 
তাই ধার কারতেন। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশশ হলে ধার শোধ করা যায় না তাহা' জেনেও সাহেবরা 
ধার নিতেন এবং দেশী লোকেরা ধার দিতেন কারণ টাকার বদলে উপকার করে মহাজনের ধার শোধ 
করা যায় এটা দুপক্ষই বুঝতেন। 

দ্বারকানাথ মুস্তহস্তে টাকা ধার ও দান ত’ করতেনই, তাহা ছাড়া সাহেব কায়দাতেও 
অনেকটা থাঁকতেন, তাই তাঁহার “কেনা সাহেবের” সংখ্যার ইয়ত্তা ছিল না! তখনকার 'দিনে 
দ্বারকানাথের বেলগোঁছয়া ভিলায় নিমন্ত্রণ হয় না, বা তাঁর সঙ্গে চেনা নাই স্বীকার কাঁরতেই 
যেন সাহেবদের লজ্জায় মাথা কাটা যাইত। ও কথা স্বশকার করার-মানে ছিল যে সে সাহেব “কেনা 
সাহেব” হইবার যোগ্য নয়। 


ভারতের বাহবাঁণজ্য 


কোনো দেশ সভ্যদেশের সঙ্গে জানস আমদানি বা রপ্তানি করলে তাকে বাঁহ বাণজ্য বলে। বর্তমান 
সভ্যষুগে একজন মানুষ যেমন তার সমস্ত প্রয়োজন এককভাবে মেটাতে পারে না, পরের ' 
সাহায্যে উৎপন্ন দুব্যের চাঁহদা অনুভব করে, একটি দেশের পক্ষেও সে: কথা খাটে। দ্বিতীয়তঃ 
কোনও দেশ সমস্ত চাঁহদা মেটাতে সক্ষম হলেও যে পাঁরমাণ খরচ্‌ পড়ে, তার তুলনায় অন্য দেশে 
প্রস্তুত জিনিস কেনাই সুলভ। সুতরাং দেশের অর্থনোঁতক স্বার্থের দিক দিয়ে বিবেচনা 
করেও বহিবাণিজ্য ক্ষু্ন করা সমীচীন নয়। আবার নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য-_িদেশের 
মুখাপেক্ষী হয়ে থাকাতেও বিপদ আছে। যুদ্ধ লাগলে হঠাৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়! যুদ্ধ 
না লাগলেও সরবরাহকারী দেশে আন্তাঁবপ্লব বা ধম্ম্ঘটের জন্য--লেন দেন সামায়কভাবে 
স্থগিত থাকে ।এ সমস্ত বিবেচনা করে অর্থনপাঁতর পশ্ডিতেরা আর পূর্বের মত অবাধ বাঁণজোর 
(Free Trade) পক্ষপাতী নন। তাঁরা অনেক 'জনিষ_বশেষ করে জাতির জীবনধারণের 
প্রয়োজনীয় মালগুি (Consumer Goods) দেশে প্রস্তুত করতেই বন্ধ পাঁরকর। মোটামুটি এ 
সিদ্ধান্ত আববেচনা প্রসৃত নয়। যতাঁদন বিশ্বযুদ্ধের হুমকী থাকবে বা ঠণ্ডালড়াইয়ের হাওয়া 
বইবে ততাঁদন যে কোনও দেশপ্রোমক নিজের দেশকে অন্যদেশের ওপর নির্ভর করতে দেবে 
না। সুতরাং উনাবংশ শতাব্দীর অবাধবাণজ্যের নীতি আজকাল পুরানো, মরচেধরা হয়ে গেছে। 
অর্থনীতি রসায়ন বা পদার্থীবদ্যার মত দেশকাল নিরপেক্ষ বিজ্ঞান নয়। অর্থনীতি খানিকটা 
যৃগধর্ম্ম দিয়ে প্রভাবিত হয়। দেশের বাইরে যখন হিংসার বেড়াজাল তখন 'বশ্বভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন 
না নর টা 2 লিনা 
তৈরী করতে পারা-এ' রকম 'একটা আদর্শ দেশে থাকা বাচ্ছনীয়। 

অথচ কোন দেশই- এমনকি আমোরকার যুব্তরাস্ট্রেরে মত ধনী দেশও-_একেবারে 
বাহ্ববাণিজ্য বঙ্জন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। সুতরাং গঠনকারাঁ মনোভাব নিয়ে প্রশ্নাট 
{বিচার করা উচিত। এতাঁদন আমরা আমদানী প্রাতহত করতে চেয়েছি, কারণ ভারতবর্ষ বাইরে 
কাঁচামাল পাঠাতে ও সেই মাল বিদেশে. পাকায় রুপান্তারত হন্নে চতুর্গণ দাম দিয়ে আমদানি 
করত। ভারত এই হাঁনমন্যতা থেকে মুক্তি পেয়েছে। আজ আমরা মোটরগাড়ী আমদানী রল্ধ 
করোছি কারণ দেশে গাড়ী তৈরা হচ্ছে। ওষধ আসাও প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে । কোটি কোটি টাকার 
মালিকও আমদানীর ছাড়পত্র Inport Licence না পেলে বিদেশ" দ্রব্য ভারতবর্ষে আমদানী ' 
করতে পারেন না। বাণিজ্যদপ্তরের অনুমাঁত ছাড়াও 'রিজার্ভ ব্যাচ্কের অনুশাসন আছে। আমদান'র 
ব্যাপারে আমাদের সরকার আঁত সন্তর্পণে ছাড়পত্র বণ্টন করছেন। , 

কিন্তু চালের একটা উল্টা দক আছে। আমাদের দেশ আগে শিজ্পে অনুমত ছিল, 
স্বভাবতঃই শিজ্পোন্নত দেশকে আমরা ঈর্ষা করতুম। আমরা চেয়েছি ভারতবর্ষ নিজের 
পায়ে নিজে দাঁড়াক-_এই আকাঙ্ক্ষা খাঁনকটা পূর্ণ হয়েছে, আমরা রেল এজন, হাওয়াই জাহাজ 
নিলা কত তা রর ডি ক তানি মাক আছো তি 


১৩৬৭] ভারতের বাঁহ“বাণিজ্য ৬৮৫ 


মাল উৎপন্ন করে বিদেশে সরবরাহ করতে চাইব? তখন যাঁদ অন্য দেশ বলে তোমাদের পাকামাল 
আমরা নেব কেন? তখন আমরা ক জবাব দেবো? এতাঁদন না হয় চা, পাট, কাজুবাদাম, চামড়া 
পঠিয়ে {বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আনলাম, কিন্তু ক্রমশঃ বাণিজ্যের ধারা বদলে যাচ্ছে! আজকাল 
ইলেকট্রিক পাখা ও সেলাইয়ের কল বিদেশে পঠাচ্ছি। আমাদের মিলে তৈরী ছিট ইংলশ্ভেও 
চালান হচ্ছে। শিল্প আরও উন্নত হলে আমাদের রপ্তানির তাঁলকা আরও দীর্ঘ হবে। তখন 
অন্য দেশ যাঁদ রক্ষণশুল্কের দেওয়াল তুলে দেয়। আমরা যাবো কোথায়? যে সব কারণে আমরা 
আমদানি খর্ব করছি, সে সব কারণ তো অন্য দেশেও উপস্থিত হতে পারে। এই সব ভেবে 
দেখলে মনে হুয় অদূর ভবিষ্যতে ভারতের বাঁপজ্যনীত বদলানর প্রয়োজন হতে পারে। 

আমোঁরকার যুন্তরাস্ট্র আজ অনেকটা এই অবস্থায় এসে দাঁড়য়েছে। যুস্তরাষ্ট্র প্রয়োজনের 
আঁতীরন্ত গম উৎপন্ন হলে বিদেশে বিতরণ করে' এমনাক সমুদ্রের জলে ফেলে দের। এ ধরণের 
বড়মান্দষী করতে ভারতের অনেক দেরী আছে। য্যন্তরাম্ট্র খুব উ“্চ্দরের জানস তৈরী করে। 
কিন্তু অনেক সময়ে দামে পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। তাই বহুক্ছেত্রে 
--যুন্তরাষ্ট্র যখন অনন্ত দেশকে খাণ দেয়, তখন একটা কড়ার থাকে যে যল্মপাতি একমাত্র হাস্তন্ান্ট 
থেকেই কিনতে হবে। এইভাবে এ দেশ রপ্তানি বৃদ্ধি করে। 'বাধিনিয়ম' এইখানেই সমাপ্ত হয় না। 
ক্ষেব্রিবশেষে অনুল্নতদেশ যুন্তরাষ্ট্রের জাহাজ ছাড়া অন্য জাহাজে মাল আনতে পারে না। এতে 
করে জাহাজ ব্যবসায়ী লাভ করে। আম এ নীতির নিন্দা করাঁছ না। খণদান করলে এধরণের সর্ত্ত 
রাখা বা স্যোগদানের অঙ্গীকার কাঁরয়ে নেওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবক। 

যুক্তরাষ্ট্রে নবানিব্বাচিত প্রেসিডেন্ট কেনেডি রপ্তানি বাড়াবার জন্য নানা উপায় 
অবলচ্বন করছেন। আমদানি ও রপ্ঠাঁনর মধ্যে ভারবৈষম্য হওয়ায় এদেশ থেকে বিদেশে সোনা 
চালান যাচ্ছে, এতে করে ডলারের. অবস্থা একট; দুর্বল হয়েছে। যুদ্তরাম্ট্র সরকার ডলারের 
দাম কমাতে চান না--রপ্তানি বাঁড়য়ে আবার ডলারকে শান্তশালী করতে চান। কেনেডি স্বনেশ- 
বাসীকে বলছেন উৎপাদনের খরচ কমাও, বিদেশশকে আঁধকসংখ্যায় হুস্তরাম্ট্রে আসতে দাও 
পাসপোর্ট, ভিসার কড়াকাঁড় কমাও ইত্যাঁদ। 

যুক্তরাষ্ট্র. লক্ষণীর বরপূৃত্র হয়েও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখন হয়েছে। ভারত তার 
তুলনায় নগণ্য। সুতরাং এখন থেকে ভারতের রপ্তানির পথ খোলা 'রাখতে হবে এবং দাঁক্ষণ, 
উত্তর, পূর্ব ও পাশ্চমে দ্বার নিষুন্ত করতে হবে। রপ্তানি করলেই আমদানি করা চক্দতে পারে, 
কারণ বাহ্“বাণিজ্যে মালের বদলে মালের লেনদেন হয় সুতরাং ঘুরে ফিরে এই কথাই দাঁড়াচ্ছে__ 
ভারতবর্ষ নিকট ভবিষ্যতে সেই জিনিসগ্লি বিশেষ করে উৎপন্ন করুক, যার অন্যান্য দেশের 

বাজরে চাহিদা আছে এবং যা' অপেক্ষাকৃত সস্তায় ভারত তৈরী করতে পারে। 
"* *. -. ভারতসরকার 'শিজ্পসৃিটর দিকে মনোযোগ 'দয়েছেন কদ্তু শিজ্পবস্টনের ব্যবস্থা খুব ন্যায়- 
সঙ্গত হয় 'িন। এটা বহু পরিমাণে সত্য যে শিল্প-বস্টন, শুধু অর্থনশীত নয়, অনেকটা রাজনীতি 

দিয়েও প্রভাবিত হয়েছে। সাধারণতঃ শিল্প সেইখানে গড়ে ওঠে যে যায়গা বন্দরের কাছে, যে 
যায়গা কাঁচামাল ও কয়লার সা্মকট। এই দিক দিয়ে মাদ্রাজে যাত্রীবাহণ গাড়ণ তৈরী করায় 
কারখানা প্রতিষ্ঠা করার* পক্ষে বিশেষ যুক্তি নেই, কারণ মাদ্রাজে লোহা ও কয়লা অপ্রতুল ৷ 
গোহাটিতে তৈল সংশ্রেধনগার স্থাপন এই হিসাবে খানিকটা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার, করাণ 
পারশ্রুত তেল পাঠাতে প্রচুর লম্বা পাইপ জাইন বসাতে হবে। এর দরুণ, সরবরাহ খরচ বৃদ্ধ 
পাবে। ভারতবর্ষের একটা প্রদেশে দ7টি লোহার কারখানা থাকলে এক একটি প্রদেশেও দুটি লোহার 
কারখানা বসাতে হবে, এ যুস্তির পেছোনেও বিশেষ সার্থকতা নেই। " 


৬৮৬ . সমকালীন . [ ফাল্গুন 


বিদেশে মাল রপ্তানি করতে হলে আর একাঁট সতর্কতার প্রয়োজন! যাঁদ কারখানা 
রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য মূলতঃ তৈরী হয়ে থাকে, তা হলে রপ্তান, কমে গেলে বা বন্ধ 
হলে তা ভগ্মোদ্যম বা অচল হয়ে থাকবে। এতে দেশের ক্ষাত। সরকার খানিকটা এই মনোভাব 
নিয়ে নতুন পাটকল স্থাপন নিরুংসাহ করছেন। হাত মধ্যে বিদেশী বাজারে ভারতের একটা 
নতুন প্রতিযোগী দেখা 'দিয়েছে। সেটা হচ্ছে চীন দেশ। রপ্তানি 'অব্যহত রাখতে হলে শু 
নিজের ক্ষমতার ওপরেই নির্ভর করা চলে না। বিদেশ! প্রাতযোগ্ণীর বর্তমান ও ভাবী ক্ষমতার 
দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কাঁচামালের বেলায় ভারতবর্ষ একাধিকবার এ রকম প্রতিযোগিতায় 
জম্মৃখীন হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ পাট উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতীয় অল্রের ক্রেতারা অন্য 
অনুকল্পের সন্ধান করছে। 

জার্ম্মন', জাপান প্রভাতি দেশ 'বশ্বযুদ্ধের আগে দেশে রপ্তানর ওপরে আর্ক 
সাহায্য দত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ রকম আর্ক সাহায্যে ফলবান্‌ হয় না। শুধু বিদেশী 
ক্রেতারা সস্তায় মাল পায়। অবশ্য ১০০ “দিয়ে যাঁদ বিদেশের শিশু শিল্পকে বিনষ্ট 
করা চলে, তা হলে এ ধরণের সাহায্য সার্থক হয়! কল্তু ৮০০0র ফলা নাকচ করার জন্য 
আমদানীকারী দেশ প্রাতশোধমূজক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তারা আমদাঁন কর বাঁসয়ে 
দেশের. শিশু শিল্পকে রক্ষা করতে পারে। 

ঠিক এভাবে খোলাখ্যাল সাহায্য না দিয়ে, ভিন্ন উপায়ে পরোক্ষ সুবিধা দেওয়া যেতে 
পারে। শুধু রক্তানীদ্রব্যের উপরে রেলের মাশুল কমিয়ে রপ্তানর সুযোগ বার্ধত করা যেতে 
পারে। ভারত সরকার রপ্তানি বাড়বার জন্য অনেকক্ষেতরে রপ্তানি কর বাঁসয়ে দিয়েছেন। কিন্তু 
এই ব্যবস্থা স্বয়ং সম্পূর্ণ না হতে পারে। .. 

আর একটি রপ্তানি বাড়াবার উপায় হচ্ছে_বহিবাণিজ্য ব্যবসায়ীদের সত্তর মুল্য প্রাপ্তির 
সুযোগ দেওয়া । বিদেশে জিনিস, পাঠিয়ে সাধারণ বাবসায়ীরা দাম আদায় করতে বেগ পেতে পারে। 
কিন্তু যদ সরকার এমন ব্যবস্থা করেন যে স্টেট ব্যাঙ্ক এর্প সরবরাহের বল সঙ্গে সঙ্গে 
নমটিয়ে দেবে ও 'বিদেশ'ঁদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের দায়িত্ব নেবে, তা হলে রপ্তানি ব্যবসায়ীদের 
টাকা আটক থাকার কোনো আশঙ্কা থাকবে না। ইংলণ্ড রপ্তানি বাড়াবর জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছে। ভারত এই উপায় অবলম্বন করলে লাভবান হবে। 


প্রফলকুমার সরকার 


সং্ক তিপ্রদ্া 


নবনাট্য আন্দোলন 


নতুন নটক 'নয়ে বর্তমানে কিছ: কিছ নাট্রোৎসাহী মহলে বেশ পরক্ষা নিরাক্ষা চলেছে। 
বাংলা নাটকের আশ্চর্য প্রাদুর্ভাব কালে এ সব লক্ষণ নিঃসন্দেহে শুভময়। উৎসাহী 'শিল্পী- 
মহলের সততা এবং নাটক সম্পার্কত নিষ্ঠাই, আমার মনে হয়, ভাঁবধ্যৎ বাঙলা নাটক এবং 
অভিনয়শিজ্পকে এক নতুন পথে উজ্জীবিত করতে বিশেষ সাহায্য করবে। . 


সম্প্রাত গণনাট্য সংঘের ‘সঞ্চার’ শাখার উদ্যোগে দুটি নাট্যানুষ্ঠান (যথাক্রমে ১৩ই ও 
১৪ই ফেব্রুয়ার+, ৬১) দক্ষিণ কলকাতাস্থ ‘মুন্ত অঙ্গন’ রঙ্গ মণ্ডে অনুষ্ঠিত হলো. “সঞ্চার? 
গোল্ঠী প্রথম দিন পরিবেশন করলেন একজন তরুণ নাট্যকার বাঁরেন্দ্র মিত্রের “আসাম” ; দ্বিতীয় 
দিন আঁভনীত হলো একি যান্রা-নাটক £ 'শেষ-বিচার। 

বীরেন্দ্র মিত্রের 'আসামণ' নাটকটি বন্তব্য 'বাঁশষ্টতায় দর্শক মহলের দাঁষ্ট আকর্ষণ 
করবে কলে মনে হয়। নাটকটিতে ঘুণ ধরা বর্তমান সমাজনপাতি, সামাজিক অব্যবস্থা ইত্যাদির 
ওপর আলোকপাত করা হয়েছে! -আলোচ্য নাটকের লেখক অবশ্য জন গলসাওয়ার্দর বিখনত 
নাটক 'জাস্টিসে'র ভাবাদর্শে বর্তমান নাটকের বক্তব্যকে প্রসারিত করবার চেষ্টা করছেন। অহশ্য 
উল্লিখিত বিদেশী নাটকটির প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সুরাঁটিকেই 'আসাম+'র নাট্যকার তাঁর 
কাজে লাগিয়েছেন। “আর্সামণ' নাটকের অন্তানাঁহত বক্তব্য দর্শকমনে রেখাপাত করবে; 
তথাকথিত সমাজব্যবস্থার একদেশ-দর্শতা এবং পাঁরবেশ সম্পার্কত অন্যান্য সমস্যাকে উপনীত 
করে নাট্যকার দর্শকমনে অন্যতর একটি জিজ্ঞাসা জাগ্রত করবার চেম্টা করেছেন। বন্তব্য বিষয়াট 
বলিষ্ঠ, “কিন্তু নাট্যক্লিয়া এবং নাটকীয়তের প্রয়োজনে নাট্যকাহনী পাঁরিমাণান্যযায়ীও ঘনীভূত 
হয়ান_ সেজন্য, ষথেম্ট সুযোগ থাকা সত্বেও কয়েকটি দশ্য শীবন্যাস এবং নাটকীয় পাঁরবেশ 
রচনা বিশেষ ক্লান্তিকর, স্তিমিত বলে মনে হয়েছে। 


'আসামী"র আঁভনয়াংশ মোটামুটিভাবে উপভোগ্য । অননুশীলন জানত িছন শু 
চুটি কয়েকজনের অভিনয়ে প্রকট হয়ে উঠোঁছল। সীতা মুখোপাধ্যায়, মীনা জানা এবং আঁজত 
সেনগুপ্তের আঁভনয় বিশেষ প্রশংসার দাবী করে। প্রম্পটারের নেপথ্যে পাঠ অনেক সময় 
অভিনেতার কন্ঠস্বরের সমান্তরাল হয়েছে। সংলাপ মাঝে মাঝে দশর্ঘ এবং অলঙ্কারাচ্ছন্ন হয়েছে; 
অনপ্রাসকে বারংবার নিমন্ত্রণ জানাবার ফলে সংলাপের বিশেষ ব্যঞ্জনা ক্ষেত্রাবশেষে ব্যহত হয়েছে। 
দৃশ্যসজ্জা সাধারণ, তবে আরো কিছ মনযোগের অপেক্ষা রাখে। নাটকটির উপস্থাপনা 
প্রশংসনীয়; আবহসঙ্গত ও আলোকসম্পাত পাঁরবেশানুগ! উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকটি 
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পারচালনা করেছেন। 

পরিকল্পনা, বিন্যাস এবং সামায়ক আঁভনয়ের দিক থেকে 'সন্টারগর যাত্রানাটক 
‘শেষ-বিচার' দর্শকমনে রস সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। উত্ত যাৱা-নাটকাঁটতে শোষণকারৰ রাজা- 
তন্রের পরাজয় এবং জনতার উত্থানকে দেখানো হয়েছে। পাঁরচালক আঁজত সেনগুপ্ত ধারার 
বিশেষ রীতিতে এক আধ্নিকী রুপ দান করতে সক্ষম হয়েছেন। 'সঞ্টারী” গোষ্ঠীর মালতি 
অভিনয় 'শেষ-বিচার'কে নতুন শ্রী দান করেছে ॥ 


মলয়শংকর দাশগনস্ত 


ইডেনে শখতের দ;পুর ॥ শ্রীশঙ্করাপ্রসাদ বস] প্রকাশক। বুকল্যাশ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। 
১ শংকর ঘোষ লেন! কাঁলকাতা-৬ মূল্য ৩.৭৫। ভিমাই পঞ্চ ১৭৮ 


খেলার রাজ্যে ভাবোদ্ধেল সাহিত্যসূম্টির অবকাশ ক্রিকেটে যত আছে, এত আর কোন কিছুতে 
নেই। ইংরাজী ভাষায় ক্রিকেট সাহত্য যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করবেন, 
মহাসমৃদ্ধিশালশী ইংরেজ সাহিত্যের প্রথম পধাক্ততে স্থান পাবার যোগ্যতা আছে তার। সে' 
রসসমদ্ধ, অলঙ্কার মান্ডত ও ছল্দোময়। ক্রিকেটের বিকল্প নয় সে স্মাহত্য পাঠ ; ক্রিকেট 
দেখার চেয়ে সক্ষতর রসানুভাঁত মেলে তাতে। আমি তো বলি, ক্রিকেটের দশর্ঘ ও গৌরবময় 
ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ইনিংস ব্যাট থেকে উৎসারত হয়ান, তা হয়েছে একজনের কলম থেকে, 
তাঁর নাম নেভিল কার্ডাস। 

কার্ডাস মূলত সঙ্গীজসমালোচক। সঙ্গীতেরই তান-লয়-ঘাঁতি, মশড়-মুঙ্ছনা-গমক 
সব তাঁর কাছে ধরা পড়েছে ক্রিকেটেও' - এবং এত কিছু যে ক্রিকেটে আছে, তারও খবর লোকে 
জেনেছে সঙ্গীত সমালোচক-কার্ডাসের ক্রিকেট-সমালোচনা পড়ে৷ 

আমাদের দেশে সঙ্গীত সমালোচক নেই, কিন্তু সাহত্য-সমালোচক আছেন, আছেন 
রসঘন বৈষ্ণব কবিতার রাঁসক সমবাদার। শুধু সমঝদার নয়, সে রসকে ভাষায় রুপায়িত করার 
অনবদ্য দক্ষতাসম্পল্ন একজন কলম ধরেছেন ক্রিকেট রচনায়। 

কবির দৃম্টিতে অতি সাধারণ বস্তুও রুপময় হয়ে ওঠে। বর্তমান লেখকের কাঁবতা 
রচর্নার অভ্যাস আছে কনা জানিনা, কিন্তু বিভিন্ন ক্রিকেটারের খেলার ধরণ অনুধাবন করে 
তান যেভাবে তার বিশ্লেষণ করেছেন, জীবন ও প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশের সঙ্গে উপমা 'দিয়ে 
তাকে বাজ্ময় সাকার রুপ দিয়েছেন: তা যে কাবকাঁত তাতে সন্দেহ নেই। একথা ঠিক যে সব 
খেলার মধ্যে ক্রিকেটেই চাঁরন্রের প্রাতফলন সবচেয়ে বেশ ধরা পড়ে। তবে ধরা পড়ে বলেই 
তাকে ধরতে পারা সহজ হয়ে যায় না, আর ধরে নিয়ে তা ভাষার মাধ্যমে গেথে রাখা ও সর্ব 
সাধারণে পাঁরবেশন' করা অনেক বেশি দুরূহ কাজ। 

শ্রদ্ধের তারাশঙ্করবাবু একবার আমায় বলেছিলেন একঘন্টা ক্রিকেট দেখেই পায়ে 
এসেছিলেন তাঁন। অন্তত আজকের ভারতাঁয় ক্রিকেটের যে *মশানরুদ্র রুপ, তাতে অনেকেরই 
পালিয়ে আসার কথা । তবে রাঁসক অশ্ব বৃক্ষ যেমন নীরস পাষাণ থেকেও রস সংগ্রহ করে, 
তেমানিভাবেই ক্রিকেটরাঁসিক শ্রীযুক্ত শঙ্করাপ্রসাদ বসুও বর্তমানের সেই শমশানরুক্ষ ভারতাঁয় 
ক্রিকেট থেকেও রস আহরণ করতে পেরেছেন এবং তা এমনভাবে পাঁরবেশন করেছেন যে এযুগের 
ক্রিকেট খেলা দেখার চেয়ে তাঁর রচনা' পাঠে আনন্দ মিলবে অনেক বোঁশ। 

রসের সাধারণকরণের প্রসঙ্গ দিয়ে গ্রন্থেষ্র অবতারণা করেছেন লেখক৷ ক্রিকেট মাঠের 
সাধারণীকৃত রসে ক্রিকেটের মাহাত্ম্য অনেক কমে আসার পরও তান ক্রিকেটের সাধারণ রসকেই 
অসাধারণ করে অরাঁসকদেরও ‘আকর্ষণ সৃষ্ট করতে পেরেছেন বলেই; আমার বিশ্বাস ' 

ঙ 
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আজকে ভারতের ক্রিকেট বলতে যাঁদের বোঝায় তাঁদের প্রায় সবাইকে খুজে পাই এই 
গ্রন্ধে। শুধু খুজেই পাইনা, খেলার ধরণাঁট চিনে নিতে পার, আর সেই খেলার ধরণ থেকে 
ধরতে পাঁর তাঁদের ব্যক্তিচারঘ। “বোঁহসোব রুপসচেতন” বাঙালি সমাজ “শ্দায়ত্বশীল বাঁলজ্ঞ 
সাধক” পঙ্কজ রায়কে যুক্ত দিয়ে বাঙলার শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার বলে প্রাতষ্ঠা করেছেন লেখক! 

আর '“দ্ায়ত্বহীন” যে অবাঙালাঁটকে লেখক ভালোবাসতে চান না, তাঁর পিছনে কিন্তু 
“হাততালি” দিয়েই, শেষ করেনান তান স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন; “তথাঁপ আমার গুরু শ্রীমনস্তাক 
আলি।” লেখকের হসেব মত ক্রিকেট চাঁরত্রে পশ্কজ অবাঙ্গালণ, আর পুরো বাঙ্গালশ হলেন 
মুদ্তাক আল। ঘরের ছেলের বেলায় দাঁযত্বশশলতা সম্পর্কে পক্ষপাত থাকলেও পরের সেই 
ছেলেকেই ্বাঙ্গালী ভালোবাসে যে যথেষ্ট ?হসোবী নয়, সহসা ঝলসে উঠতে পারে, রাঞ্গিয়ে 
দিতে পারে আকাশপ্রান্ত রন্তরাগে, তারপর যদি হারিয়েই যায় তো ক্ষাত কি, কল্পনার রোমল্ঘন 
তো রইল। 

মৃস্তাকের খেলা কতটুকু বা দেখতে পেয়েছে গোকে! কিন্তু “একবার দেখাই চির- 
জীবনের সঙ্গ হয়ে থাকে"। আর একবার ও ধ্যান দেখতে পাননি, “ইডেনে শীতের দৃপুরে-এ” 
প্রবেশ করলে তাঁর কল্পনা সজীব হয়ে প্রত্যক্ষ করবে সেই “তরুণ বাসনা শিখা” যে রোমান্দ 
মুস্তাকের সর্বস্ব সেই রোমান্সের আবেশে পাঠকও “মুঠো খুলে বাজি ধরে উদ্ধশ্বাসে ঘোড়া 
ছুটিয়ে দিতে পারবেন রূপকথার রাজ্যে, তেপান্তরের মাঠে!” 
-... " "অসীম প্রাণের নিরন্তর ফুটল্ত একাঁট বিপুল আধার” সংটে ব্যানার্জ; সুইং বোলার 
মন্ট; ব্যানার্জ যে “বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধরে দিতে পারে চাঁদ”, আর বাংলাদেশের সবচেয়ে 
“আক্ৰমণাত্মক বোলার” এন চৌধুরী যে মুস্তাক, মানকড় ও অমর নাথকে 'দয়ে হ্যাটাট্রক' করে- 
িলেন- এদের তিনজনের বর্ণনা ও বাঞ্গালিয়ানার বিশ্লেষণ করেছেন লেখক [বশেষ মুন্দি- 
স্নানার সঙ্গো। অমর নাথকে লেখক বলেছেন “প্রাকীতিকতার ক্রীড়ারণ্যে সচল বনস্পাঁত।৮ 
ণ্ব্যাটিং-এ, বোলিংএ ও অধিনায়কতায় সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয়, অল্তাঁনীহত যোগ্যতায় প্যাড ম্যানের 
তু ভার না কেবা: রাধা জাত কমতে গরাদেন: নাঃ তার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্চোে লেখক 
বলেছেন £ 

“কীতিমিন্দিরের হর্ম্যতল ছেড়ে দূর সমুদ্রের ফোনল তরঙ্গদোলায় দুলছে একাঁটি 
দুরম্ত বালক, ওঠাপড়াতে বার আনন্দ, ঘন গর্জনের সঙ্গে তরঙ্গের ট:টি ধরে যে চীৎকার করে 
বলছে-_ ইহার চেয়ে হতেম যাঁদ আরব বেদুইন। সমুদ্র ও মরুভাঁমর মাঝখানে বিস্মৃত যার 
জীবন, সেই ক্রিকেট খেলতে এসে নাম নিয়েছে অমর নাথ!” 

এর পর লেখকের ভাবালূতা শেষ হয়ে গেছে। কিল্ত চিন্নায়নে কোথাও শৈথিল্য 
জাগোন। “বষগন আঁভজাত্যের প্রতীক” দেখেছেন তিনি মার্চেন্ট এর মধ্যে। ক্লিকেটে আমাদের 
“অযৌন্তিক ভাবালুতা ও কাব্যানুরান্তর উৎসর্‌পে* বিজয় মাচেন্ট-এর খেলাকে আমরা পাইনি. ' 
তাতেই বিজয় মার্চেন্টের জয়, একথা স্বীকার করে লেখক ক্রিকেট সম্বচ্ধে তাঁর ভাবালূতার 
ভারসাম্য রক্ষা করেছেন সৃল্দরভাবে। আর 'শক্রকেট পাঁথবীতে” মহৈশ্বর্ষে নম্র এবং সম্পদে 
ভাঁত এক শান্ত মহিমার নাম যে বিজয় হাজারে, ” এ তত্বও তিন্নি প্রতিষ্ঠা কবেছেন। 

যা প্রতিণ্ঠা করতে চেয়েও পারেননি, তা হল রামচাঁদ , কনস্ট্যান্টাইন এর খাটো 
সংস্করণ। আর মোদশ-টাম্গরকে . নিয়ে উচ্ছনস করার কতটকে বু আছে। খাঁটি ক্রিকেটারের 
সমাবেশে ভারতের যোগ্যতম প্রার্তানীধ [হাসবে “হাস্য সুন্দর সৃভদু” ফাদকার এর মানো 
নয়নেও আপাত করবো না। “ইংবেন্দ লেখকদের লেখনশতৈে রোমাল্সরস সঞ্চার করবার জনা 


১৩৬৭] সমালোচনা ৬৯১ 


আমাদের দেউলিয়া নবাবয়ানা দেখানোর মূর্ত প্রাতবাদ ভিন মানকড়'ঃ একথাও মানবো। 
আপত্তি করবো শন এডারচ-কে যমজের অন্যতম বলায়, ভারতকে ক্রিকেটের অল্ত্যে- 


সঙ্গে, না চন্দ্রাবলীর। 37৬85 
শ্রীরাধকা নিজেই নিত্যরসাধার। আমাদের গ্রদ্থকারের ক্রিকেট রসম্ফৃর্তর জন্য রসসঞ্ঠারী 
দ্রিকেট না হলেও চলে, ক্রিকেটের রস আপনা থেকেই ঝরে তাঁর মনে ও কলমে। 

ছাপা, কাগজ ও ছাব রচনার অনুরূপ হলে বইখানা রসের পূর্ণ পাত্র হতে পারতো । 


আরবী 


কাঁধ ও সমবায় ॥ নিরঞ্জন হালদার। রেনেশস পাবলিশার্স কাঁলকাতা--১২। সাড়ে তিনটাকা 


১৯৫৯ সালের জান্য়ার মাসে কংগ্রেসের নাগপ্দুর আঁধবেশনে সমবায় কাঁষ-ব্যবস্থা গৃহীত 
প্রস্তাব নিয়ে সারা দেশে অনেক তর্ক বিতর সৃষ্ট হয়েছে। গত বছরের গত জুলাই মাসে 
কেন্দ্রীয় মন্দা সভা ও পাঁরকল্পনা কাঁমশনের এবং বাভিন্ন রাজ্য উন্নয়ন বিভাগের প্রাতীনাঁধ ও 
সদস্যেরা মিলিত হন। ক উপায়ে কৃষ উৎপাদন বেশ দুত গাঁততে বাড়ান যায়, প্রাতানীধদল তা 
নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। পাঁরকল্পনা কমিশনের অন্যতম সদস্য শ্রী শ্রীমান নারায়ণ সাংবাদিকদের 
এক বৈঠকে বলেন যে, তৃতীয় পাঁরকষ্পন! কালে ২০,০০০ যুগ্ম সমবায় সংস্থার আওতায় আসবে। 
এইভাবে ষুপ্ম সমবায় কৃষি সংস্থার প্রবর্তন হলে, শতকরা ৩০ ভাগ কৃষ উৎপাদন বেড়ে ষাবে বলেও 
আশা করা হয়েছে, সরকারের নীতিই তার প্রমাণ। 

শ্রীনরঞ্জন হালদার তাঁর কৃষি ও সমবায় পুস্তকে সব্্বসমেত ১৫টি অধ্যায়ে কৃষি উৎপাদন 
বৃদ্ধি সমস্যার সঙ্গে সমবায়ের সম্পর্ক নিয়ে যে সব তত্ব ও আলোচনার অবতারণা করে সমস্যাঁটর 
সঙ্গে অমাদের যেভাবে পারিচয় করিয়ে দিয়েছেন তার জন্য ভারতীয় অর্থনীতির সমস্যা নিয়ে 
যাঁরা সামান্যও "চিন্তা করেন'তাঁদের কাছে নিশ্চয় কৃতজ্ঞতা ভাজন হওয়ার দাবী রাখতে পারেন। 
যুগ্ম কৃষি সমবায় পদ্ধতির কার্য্যকারতা সম্বন্ধে ফে অপারিহার্য্যতার যুক্তি আমরা এতাঁদন শুনে 
এসেছ, শ্রীনিরঞ্জন হালদারের নিরপেক্ষময় বৈজ্ঞানিক দ্াম্টভঙ্গিপূর্ণ রচনাগ্যাল সেই চিরাচারত 
বিশ্বাসের মূলে নাড়া দিয়েছে। যুগ্ম সমবায় কৃষ পদ্ধাঁতর মূল যুক্তি হল, এই ব্যবস্থার প্রবতন 
হলে, ছোট জমিগলকে একত্র করা যাবে এবং ফলে কৃষ উৎপাদনে বৈজ্ঞাঁনক পদ্ধাতর প্রবর্তন 
সহজ হবে। আমাদের দেশের শিক্ষিত মধ্যাবত্ত সম্প্রদায় তাই ভাবতে শিখেছেন, যেহেতু যুগ্ম 
সমবায় কাঁষ ব্যবস্থায় চানের জন্য ক্ষেত গুঁলকে আকারে বড় করা যায়, এবং যেহেতু ক্ষেত 
বড় না হলে বৈজ্ঞানিক প্রুথায় চাষ সহজ হয় না, এবং কৃষি উৎপাদনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ না 
হলে উৎপাদন বাড়ে না, সুতরাং ষুপ্ম সমবায় কৃষ পদ্ধাতই কৃষি উৎপাদন বুদ্ধি ও কৃষি 
সমস্যা সমাধানের একমাত্র উ্পায়। শ্রী হালদার, তাঁর রচনার পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম 
অধ্যায়ে যে সব তথ্য ও তথ্যগ্লির পারপ্রোক্ষতে যে সব আলোচনা করে সমস্যাটির সঙ্গে 


৬৯২ সমকালীন [ ফাল্গুন 


আমাদের নতুন করে পরিচয় কারয়ে দিয়েছেন, তাতে বোধ কার, সমস্যাটির চরাচাঁরত সমা- 
ধানের ওপর আর একবার চিন্তা করার প্রয়োজন স্মরণ কাঁরয়ে দেয়। 

ভারতীয় অর্থনসতি এমনই এক বিষয়বস্তু যাকে নিয়ে ভাবপ্রবণ অথবা রোমান্টক’ হওয়া 
চলে না। অর্থনোতিক তত যুক্তি পূৰ্ণ হতে পারে। যৌথ সমবায় কৃষি পদ্ধতি তত্ত্ব ষ্ান্তপূর্ণ হলেই 
কার্যকরী হবে, এমন নাও হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলতে পারি, ছোট ক্ষেতে 
উৎপাদন কম হয়, যুক্তি হল, ছোট ক্ষেতে ষ্ট্যান্ীর প্রভাত যন্বের ব্যবহার সম্ভব! হয় না। অর্থনৌতক ' 
তন্ হিসাবে, এ খুবই হ্ান্তপূর্ণ।, একম্তু . জাপানের আঁভজ্ঞতা হতে, আমরা 
কি এ যান্ত জেনে নিতে পার? জাপানে ক্ষেতগ্ীল আকারে ছোট, এবং ছোট ক্ষেতে 
চাষের জন্য ষ্ট্যাষ্টুরের ব্যবহার হয় না। অথচ একর প্রত উৎপাদনে জাপান এশিয়ায় শ্রেষ্ঠ স্থান 
আঁধকার করেছে এবং পৃথিবীর মধ্যেও বেশ সম্মানজনক স্থানের অধিকারণ। জাপানের দৃষ্টান্ত 
হতেই আমরা বলতে পারি, কৃষ উৎপাদন নির্ভর করে ভাল সার, ভাল বীজ ও জল সেচের 
উপর। কৃষি খণ সমস্যার সমাধান ও ভূমি সংস্কারের উপরেও কাঁষউৎপাদন অনেকাংশে নিভ'র- 
শল। এই প্রসঙ্গে আমরা সমবায় বিশেষজ্ঞ ডাঃ ওটো সলারের মতামত উল্লেখ করতে পার! 
ডাঃ সিলার ব্যান্তগত মালিকানা স্বীকার করে সমবায়ের মাধ্যমে মূলধন 'বানয়োগ এবং পাঁর- 
কাঁল্পত উপায়ে ক্যয়-বিক্রয়ের সুপারিশ করেন। এতে বৃহদায়তন কাঁধ কর্মের ফল পাওয়া যাবে 
বলে তান মনে করেন। 

গণতান্তিক পথে যে সমস্ত দেশে যৌথ সমবায় কৃ ব্যবস্থা নিয়ে পরাক্ষা চলেছে ও 
চলছে.তাদের অভিজ্ঞতা হতেও আমরা শ্রীহালদারের সঙ্গে একমত হয়েই বলতে পারি তত্ত্বের 
দিক দিয়ে যৌথ সমবায় কৃষি ব্যবস্থা যতই য্বস্তিপূর্ণ হোক না কেন, কার্ষকরাঁতার দিক হতে 
এই ব্যবস্থাই যে একমান্র ব্যবস্থা এমন ভাবপ্রবণ রোমান্টিক মনোভাব অনুদার গোঁড়াম ছাড়া 
- আর কিছুই নয়। ইম্রাইল ও মেক্সিকোর অভিজ্ঞতা হতে যাঁদ কোন কিছু শিক্ষণীয় থাকে, 
তাহল যৌথ সমবায় কাষপদ্ধাতির নিজস্ব কোন এন্দ্রজালিক শান্ত নেই। আলাউদ্দীনের আশ্চর্য 
প্রদীপের মত এই ব্যবস্থা ভারতবর্ষের কৃষ সমস্যার সমাধানে অঘটনও ঘটাতে পারবে না। ব্যান্ত 
মানুষের অন্তাঁনাহত শক্তির জাগরণের 'ভীস্ততে সহষোগীপূর্ণ মনোভাব সৃষ্ট করার পূর্বেই 
যাঁদ ওপর হতে যৌথ সমবায় কৃষি পদ্ধাত চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সমবায়ের উদ্দেশ্যই শুধু 
ব্যর্থ হবে না, মানুষের এ অন্তাঁনাহত শন্তির বিনাশ ও হতে পারে। ০০0 
রোমান্টিসিজম শুধু ভয়াবহই নয়, বিপজ্জনকও বটে। 


রাম ভরা 


সপসস্কটুস (কাসীর সপন 





সূচী পন্র॥ 





নাটাপ্রয়োগের কাল নির্ণয় ॥ আঁময়নাথ সান্যাল ৭০৫ 
উইিয়ম ডুঈট হুইটান ॥ গোঁরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৭১৩ 
মশরকাশিম ॥ অচ্যতকুমার মিত্র ৭১৬. 

উইলিয়াম রক্সবার্গ ৷ আঁজত দাস ৭২০ 

ন্রেলোকা সাহিত্যের ভুমিকা | গণতা ঘোষ ৭২৮ 

ছন্দ আলোচনা প্রসঙ্গে ॥ নীলরতন সেন রর 
জগাঁদন্দ্রবিয়োগে ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৩৭ 

জামিয়া স্ব জগরাধা ৷ লাস রানার ৭80 

BE ECE EE নার ET ET ৭8৩ 


নরেন্দ্রকুমার মিত্র ৭৪৯ 


. ॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগ্প্ত ॥ 


-াশাশিশাশাশাাঁকাান্ী  ——— — —  ——_— — — — — — — — 


আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইশ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার 
হইতে মদত ও ২৪ চৌরজ্গী রোড্‌ কাঁলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত, 


সমকালীন ॥ চৈত্র ৯৩৬৭ 


সাফল্যের 
সমিকটে 


ভাবতের শিয়োনয়নের প্রতীক ছু্গাপুর ইন্পাত কারখানার পরিকলান! এখন সম্পূর্ণতার পথে । করেকটি 
প্রখ্যাত ব্রিটিশ ইঞ্জিনীয়াবিং ও বৈহ্যতিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক কোম্পানির যৌথ-প্রতিষ্ঠান ইন তাদের 
প্রচেষ্টায় বিশেষভাবে কৃতকার্য হয়েছেন এবং কারখানারটির নির্াণকার্য সম্পুর্ণ প্রায় । 


বোলিং মিল, মেশ্টিং শপ, ব্লাস্ট ফার্নেন, কোক ওভেন ব্যাটারি এবং কুলিং টাওয়ার গ্রস্ৃতি ছৃর্গাপুবেব দিশৃবলয়ে 
বিবাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এই নতুন শ্রমশিল্পের জন্মদিন থেকেই পশ্চিমবঙ্গে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ 
হযেছে। ধানের ক্ষেত ও বন জঙ্গলে চাকা পতিত জমি আহ রূপান্তরিত হয়েছে এক বিশাল ইস্পাত-নগরীতে 1 
এই দুরূহ কাজ সম্ভব করে তোলাব জন্য একই লক্ষ্য সামনে রেখে ছ'টি বিডি দেশের লোক কাযে কাধ মিলিয়ে 

! কাজ করেছেন। তায় প্রতারক্ষ ফল হয়েছে ব্রিটিশ কারিগরি শিল্পের বিজয় ও ভারতের জনগণের ভস্য 
এক উজ্দ্তর ভবিষ্যৎ 


হত ইত হা সিসল ডি ই ১১:১৮ পশু 





কোম্পানি ঝিমিটেড স্ম্যাস্োসিকেটেড ইলেক্টিফার ইম্ভাসটির (যাদ্চেস্টার) ছি জার উইহিরাম এরল আও 
এস্জিনীয়ান্নিয কোম্পানি লিঃ ভরম্যান মহ (তি আও এন্জিনীররি) লিঃ জোসেক পার্স আযাও মন্‌ লিঃ ইন্বন্‌ কেনুর সুপ সিদেগ এডি সোয়ান জি 
পিয়েলি হেলায়েন কেবল ওঘার্কসূ লিঃ) 


এই ব্রিটিশ কোম্পানি$লি ভারতের সেবায় রত 


অস্টম ব্ষ। দ্বাদশ সংখ্যা 





নাট্যপ্রয়োগের কাল নির্ণয় 
অমিয়নাথ সান্যল 


সাম্ধকর্মের দ্বিতীয় ভাগ বার্ণত হয়েছে ২৭ অঃ ৮৫ শ্লোক থেকে ১৫ শ্লোক পর্যন্ত 
স্তরে। প্রসঙ্গ যথা, পাঁরকাঁষ্পত নাট্য প্রয়োগের কাল-নির্ণয়, ও বার-বকল্প 'নর্ণয়। 
দিবসশ্চৈব রািশ্চ বিশেষাশ্চানয়োঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮৫ ॥ ২৭ অঃ। 
সরল অর্থ হ'ল_দিবস ও রানি, এই দুই কালই বিশেষ ভাবে বিধিদ্ট হয়েছে। 
তাৎপর্য। কাল বলতে বসন্তাঁদ কাল তথা দবা-বাঁত্ ভেদ কাল ইতি কাল-সাধারণ। এই 
বাক্যে কাল-সাধারণ বাঁধ অন্ল্লাখত। ক হেতু? নাট্যের সদ্যোবঘ্মজনক কালোৎপাত কোনও 
খৃতাঁবশেষ দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না; বসন্ত বা শীত কালেও অকস্মাৎ বর্ষণ-বাতাঁদ ঘটতে পারে, 
আবার বর্ধাধতুর মধ্যেও উত্তম কাল আর্কিভূত হ'তে পারে। সুতরাং, এবং অগত্যা 'দিবা-বান্র 
কাল-ভেদই বিশেষ বাধর আঁধকারে পড়ে । দিবা ও রাঁত্রব মধ্যেও ত' বঘ] ঘটতে পারে! সত্য! 
তাহ'লে কি, নাট্যকর্মই বা সংকল্প ত্যাগ করতে হবে» অবশ্যই নয়। এই হেতু বলা হয়েছে 
“বশেষাঃ” অর্থাৎ, সংকল্প করতেই হবে, এবং 'দবা-রান্রব মধ্যে কাঁতপয় অংশ বিষয়ে “বশেষ 
বিধি” সকল গ্রাহ্য । “বশেষাঃ” অর্থ বিশেষ 'বাধিসকল। 
অতঃপর বিশেষ বিধির অবতারণা যথা 
প্রাদোষিকোহ্ধবান্রং চ তথা প্রাভাঁতিকোহাপি চ। 
নাট্যবারা ভবন্ত্যেতে রান্রগভ“সমাশ্রতাঃ ৷ ৮৬ ৷ 


পোৌর্বাহিক স্তথা জ্ঞেয় আপরাহুক এব চ। 
'দিবাসমুশ্খিতাবেতৌ নাট্যবারৌ প্রকীততো ॥ ৮৭ ॥ 
অর্থাৎ । রান্নগর্ভমাশ্রত (অর্থাৎ রান্রশেষে আবম্ভ, অথবা বাত্রব আরম্ভে যার শেষ 


হয়) নাট্যবার' দ্বয় যথা প্রাভাঁতিক বার এবং প্রাদোষিক (সন্ধ্যাকালীন) বার। পুনশ্চ, দিবা সুমার্ধিতা 
বার যথা পৌর্বাহিক তথা অপরাহিক ইতি বার দ্বষ নাট্যসমাজে প্রকীতিতি হয়েছে। 

বাৱ’ শব্দটি লক্ষ্য।, ভরত মনির কানে “বার” জর্য দিবা বা রাত্রির অংশ [বিশেষ । অবশ্যই 
পনবতাঁ” কালে প্রবর্তিত রাঁব সোম ইত্যাঁদ গ্রহদণ্ম দূচক বার নয়। প্রশ্ন হয়, জ্যোতিষশাস্র' 


৭০৬ সমকালীন [চৈত্র 


স্মৃতিশাস্ে প্রচারিত রবি-সোমাদি যে সপ্তবার গ্রাহ্য হয়েছে, ভরতের কালে সেই সপ্তবারকে করুপ 
শব্দ দিয়ে বুঝান হ'ত? উত্তর: ভরতের কালে গ্রহনামসূচক কোনও কালভেদ ছল ক না, এ 
বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বা গবেষণা হয়েছে কি? এমনও ত’ সম্ভব যে, ভরত মুনির কালে 
গ্রহবার প্রবার্তত ছিল না, এবং গ্রীস-ভারতীয় সংস্কৃতির আদান-প্রদান কালে গ্রহবার বকল্পন 
প্রথম উদ্ভাবিত হয়োছিল। বেদানুবতশ শাস্রে গ্রহবারের উল্লেখ নেই। আধুনিক ফাঁলত জ্যোতষ 
তথা স্মৃতি শাস্ত যে আদ্যোপান্ত বেদানুবতশী এ রুপ [সিদ্ধান্ত পক্ষে হেতু-্ান্ত নেই। সুতরাং_ 
মূল প্রশ্ন হ'ল ভরত মুনির কালে যাঁদ গ্রহনামভেদে কালভেদ ছিল, তাহলে সেই কালভেদকে 
কোন্‌ কোন: শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হ'ত? এই প্রশ্নের উত্তর কিরূপ কালাবশারদের মুখ থেকে 
আশা করা যায়? কালাঁবশারদ অর্থাৎ “ক্রোনোলাজস্ট”। 

এরুপ প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর কে বা কারা দেবেন জাননে। তবে, যে সমস্ত শিক্ষিত 
সংস্কৃতভাষাঁভমানী সর্বজ্ঞ ভি. আই. প-, ব্যান্তরা নাট্যশান্ত্রের মূল এরীতহ্যকে খুষ্টজল্মের 
একশত-দুইশত বংসর পরে 'নর্ধাঁরত করেন, তাঁদের পক্ষে এ রকম গবেষণা একান্ত শ্রমসাধ্য হবে 
ব'লে তাঁদের কে এরুপ তুচ্ছ প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে বিরত হ'তে বাঁল। তাঁরা আপনাপন সাধনোচত 
খ্যাঁতি-প্রাতজ্ঠার ধামে অবকাশ ভোগ করতে থাকুন। আপাতত, প্রশ্ন উদ্থাপত করে ক্ষান্ত হই 
প্রসঙ্গত, ভরত মনের ব্যান্তগত আঁর্বভাৰ কাল, সংগ্রহ-শাস্ত্রের প্রণরন কাল এবং নাট্যশাস্বের 
বিরচন কালের নির্ধারণ পক্ষে এই প্রশ্নগ্ীল আন্তরিক; এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 

তাৎপর্য। প্রাদোষক অর্থাৎ প্রদোষকালে আরভ্য নাট্যকর্ম। প্রাভাতিক অর্থাৎ নিশান্তে 
আরভ্য ও 'দিবারম্ভে সমাপনীয়। পৌবাহুক অর্থাৎ পূর্বাহে (আধ্ীনক বেলা ৮টা থেকে) 
আরভ্য। আপরাহক অর্থাৎ অপরাহ্থে আধুনিক বেলা ২টা থেকে) আরভ্য। এই চারটি “নাট্যবার” 
প্রশস্ত। 

কোন্‌ কোন্‌ বারে কি রূপ নাট্য আরম্ভ করা উচিত, এ বিষয়ে বাধ যথা 

যচ্ছোন্ররমনীয়ং স্যাদ্‌ ধর্মাখ্যানকৃতং তথা । 
তৎপ্‌ববাহ্ে বুষৈঃ কার্যং শ্দদ্ধং তু বিকৃতং তথা ॥ ৮৯ ॥ ২৭ অঃ 

অর্থাৎ। যে কাবা শ্রবণরমনীয় এবং ধর্মীবষয়ক আখ্যানের আশ্রিত সেই কাব্য শহম্ধ বা বিকৃত 
যে রূপই হ’ক, নাট্যাবশারদ গণ পূর্বাহে সেই কাব্যকে নাট্যরুপে, প্রয়োগ কাঁরবেন। 

এ স্থলে ‘শুধ অর্থাৎ শুদ্ধরূপ, বিকৃত অর্থাৎ বিকৃত রূপ। রূপেরই শুদ্ধ বিকৃতত্ব! 
রূপ হ'ল ২০ অধ্যায়ে বার্ণত দশ রুপ । উত্ত দশটি রূপ শাস্ত্র িপ্ব রূপ (নরম্যালং ডিজাইন: 
ক্যাটগারক্যাল ফর্ম) ইতি শম্ধ রূপ। কয়েকাঁট লক্ষণের সমষ্টি হ'ল শুদ্ধত্বের পাঁরচায়জ। 
প্রত্যেক শুদ্ধ রূপের অবচ্ছেদক লক্ষণ আছে (ইং ভিসাঁটংটিভ্‌ ফিচার। অতঃপর কোনও রূপের 
মধ্যে যদ দুই বা বহু রূপের অবচ্ছেদক লক্ষণ মিশ্রিত থাকে, তাহ'লে সেই রূপকে “বকৃত রুপ বলে? । 

শুদ্ধ রুপের দজ্টান্ত যথা, অশ্কশাস্মাসদ্ধ বৃত্ত (সারকল্‌)। ভিম্বরূপও বৃত্তাকার কিন্তু 
ডিম্বরূপের মধ্যে অঞ্কণাম্তীয় প্রমাণ-লক্ষণের স্থিরতা নেই। পুনশ্চ, বৃত্তাভাস (ইং এলিপজ্) 
পক্ষে অঞ্কশাস্নীয় প্রমাণ-লক্ষণের স্থিরতা আছে। বৃত্ত ও বৃন্তাভাসের 'বাশস্ট অবচ্ছেদক লক্ষণ 
আছে। ডিম্বর্‌পের নিজস্ব বিশিষ্ট অবচ্ছেদকত্ব নেই। অতএব, বৃত্ত ও বৃত্তাভান উভয়ই শুদ্ধ 
রূপ; কিন্তু ডিম্বরূপটি বিকৃত! এস্থলে. বৃত্ত, বা বৃত্তাভাসের বা (িম্বের মূল্য বা উপকারিতার 
প্রশ্ন নয়। মাত রূপের বা রূপাবিজ্ঞানের প্রশ্ন। 'প্রমাণ-লক্ষণ স্থিরতা দ্বারা রূপের শৃদ্ধত্ব 
নির্ণীত হ'লে সেই শদ্ধত্বের প্রমাণে বিকৃতত্বের পরীক্ষা ও বিচাঁব হয়। অনুরূপ ভাবে ২০ 
অধ্যায়ে বার্ণত দশর্‌পের প্রত্যেকাঁট অবচ্ছেদক প্রমাণ-লক্ষণ দ্বারা সিদ্ধ । এ স্থলে এ বিষয়ে 
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প্রসঙ্গা-বিদ্তার উচিত হবে না। 

তাহ সেই 
কাব্য শুদ্ধ বা কৃত উভয় রূপ হ'তে পারে। যে রূপই হ’ক, ধর্মকথা শ্রবণে জনসাধারণের বৃহৎ 
অংশের আগ্রহ ও প্রত্যক্ষ; এমন ক বৃদ্ধ ও সন্মুমুক্ষু ব্যান্তরাও “ধর্মের জয়-অধর্ম্মে'র পরাজয়” 
সূচক নাট্য দর্শনে আগ্রহ প্রকাশ করেন। অতএব-ধর্মকাহিনীষ্ন্ত শ্রবণমধদর কাব্য নাট্যে 
রূপাল্তারত হ'লে, পূর্বাহই উপযদুন্ত কাল। কারণ, দিবসের বৃদ্ধি ও অবসান কালে মানুষের 
রজোধর্ম ও, কর্মচাণ্চল্য বৃদ্ধি পায়। 

অতঃপর, সত্বোথানগনণৈ ষুম্তং বাদ্যভৃয়ম্ঠমেব চ। 

পৃজ্কলং 'সাঁদ্ধয্যস্তং তু অপরাহে প্রয়োজরে ॥ ১০ ৷ ২৭ অঃ। 

অর্থ। যে কাব্য সত্বোদ্রেক করার পক্ষে নানাগ্ুণসমান্বিত, এবং যার মধ্যে প্রচুর বাদ্য- 
যোজনার অবসর থাকে, সে রূপ উত্তম কাব্য যাঁদ নাট্যে রুপায়িত করলে উত্তমা 'সাঁদ্ধর আশা 
থাকে তাহ'লে অপরাহ কালেই নাট্য প্রয়োগ করা উচিত। 

তাংপর্য। সেরূপ কাব্যে গীঁত-নৃত্ত যোজনার সম্ভাবনা থাকলেও প্রাধান্য নেই। বস্তুত 
সেই উত্তম (পদুচ্কল) কাব্যটি উত্তমা 'সাদ্ধ যুন্ত হবে ক না, তার বিচার হবে পূর্বরঙ্গে। 

প্রকারান্তরে বলা হল যে নাটক-প্রকরণাঁদ উৎকৃষ্ট কাব্য পণ্চকের নাট্য প্রয়োগ অপরাহ্ণেই 
'বিধেয়, ষাঁদ আভিলাষত নাট্যাসদ্ধি বিষয়ে পূবেই নিশ্চিত হওয়া যায়। 

অতঃপর, কৈশিকীবাত্তসংযন্তং শৃঙ্গাররসসং্রয়মূ। 

গীঁতবাঁদন্রভূয়িষ্ঠং প্রদোষে নাট্যমিষ্যতে ॥ ৯১ ॥ ২৭ অঃ। 

অর্থ। যে কাব্যে কৌশকীবৃন্তর সম্যক্‌ যান্ত (প্রাধান্য) থাকে, শৃঙ্গার রসের সম্যক্‌ 
আশ্রয় থাকে, এবং গীত ও বাঁদন্ন প্রয়োগের বাহুল্য থাকে, সেই কাব্য নাট্যে যোজনীয় হ'লে 
প্রদোষে (অর্থাৎ সন্ধ্যাকালেই প্রয়োগ করা উচিত)। : 

তাপর্য। সর্ব কাব্যরুপে সর্ববৃত্তির যোগ থাকে না (২০ অঃ)। পুনশ্চ, বাত্তদ্বয়, বা 
বৃক্তিত্রয় বা চতুব্ণীত্তর যোগ ঘটলেও কোনও একাঁটর সম্যক: যুক্তি বা প্রাধান্য কাম্য। বৃত্তন্বয় 
ঘটত যোগ না হ'লে বৃত্তি নিম্পন হর না; একবৃত্তির কাব্য অধম কাব্য। এ স্থলে বুঝতে হবে, 
দ্বিবৃত্তিক বা চতুব্বাত্তক যে রুপই হ’ক কৈশিকীর প্রাধান্ই সুচক। পুনশ্চ, সেই কৈশিকী- 
প্রাধান্য যুন্ত কাব্যে যদ শৃঙ্গার রসই প্রধান আশ্রয়স্থল, এবং গাঁতবাদিত প্রয়োগের প্রচুর 
সম্ভাবনা থাকে, তাহ'লে সেই কাব্যকে নাট্যে রূপাঁয়িত করলে সম্ধ্যাকালেই প্রয়োগ করা উচিত। 

প্রসঙ্গত, পূর্বাহ্ন প্রযোজ্য কাব্য-শুদ্ধশীবকৃতত্ব বিচার বর্জন করতেই বলা হয়েছে 
কিন্তু, অপরাহে ও প্রদোষ কালে প্রবোজ্য নাটাপক্ষে কাব্যের শ্হদ্ধ-বকৃতত্ব বিচার বর্জন করতে 
বলা হয়ান। এই হেতু যে সমাজের সর্বাধিক সংখ্যক ব্যান্ত এই দুই সময়ে নাটাদর্শনের অবকাশ 
লাভ করতেন! অতএব, নাট্যমূলীভূত কাব্যের শুদ্ধবিকৃতত্ব বিচার করে শুদ্ধ রূপই প্রয়োগযোগ্য। 
নার বানু তদ নারদ যার ররর ভা সংঘাত রোর চিত 


* আহ্নিক কালে এ রকম হত নিষ্ফল | কারণ শদ্ধবকৃতদ্বের বিচারমূলক চিন্তা নেই, আদর্শ বা 
নিদর্শনও নেই। অন্য কথা এই যে “আধকাংশ লোকই এ রকমাঁট চায়, আমাদের আর দোষ ক বলুন” 
ইতি কাব্যনাট্যকারদের আত্মাপরাধ স্খলনের ব্ীল। এ থেকে মিথ্যা ভাষণ জার নেই। আঁধকাংশ: শ্রীমক 
ক্ষুধার মুখে গরম ডালপরি-ীসজ্গারা খেতে চায়। তবে কি বুঝব যে তারা পোকাড়ে ডাল, পচা আল 
ও ভেজাল-তেলে তৈরী. ভালপ্রী-সঙ্গাড়ার ফরমাইশ্‌ করে ? কখনও নয় 1] 
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ক্ষুধা ও রুচি হয় না; তাঁরা অবশ্য জেনে শুনে ইচ্ছা করে জাল-ভেজাল নাট্য সেবন করতে পারেন। 
এর দ্বারা সমাজ-মনের ক্ষাত হয় না। ভরত মুন এ রকম সামাজিক বা কাব্যকার বা নাট্যকারের 
নিমিত্ত দুশ্চিন্তা গ্রস্ত হ'ননি। 
অতঃপর, 
যত্তদ মাহাত্ম্সংযুক্তং কর্ণপ্রায়মেব চ। 
প্রভাতকালে তৎকার্ষং নাট্যং 'নিদ্রাবনাশনমূ ॥৯২ 1 ২৭ অঃ। 
অর্থ। কিন্তু ডৈৎসৃম্টিকান্ক নামে কাব্য বিশেষ সূচনার্থ) যে কাব্য মহানুভব চাঁরঘখ্যাঁত 
দ্বারা সম্যক্‌ রচিত ও যার মধ্যে করুণরসেরই বাহুল্য লক্ষিত, সেই উৎসৃষ্টিকান্ক কাব্য নাট্যে 
পারিকজ্পনীয় হ'লে প্রভাত কালে (নিশান্ত প্রত্যষ কালে) প্রয়োগ করা উীঁচত; কারণ এ রূপ নাট্য 
দর্শনে মানীসক তমঃ জাড্য বিনষ্ট হায়। 
তাৎপর্য । এই শেলাকে 'উৎসূম্টিকাঙ্ক' নামে কাব্যরূপ ইঙ্গিত হয়েছে। ২০ অঃ ৯৯ শ্লোকে 
উৎসৃম্টিকাহক কাব্যরুপকে “করুণরসপ্রায়কৃতঃ” (করুণ-শোকবহুল)ও "্্রীপাঁরদেবনবহদলঃ৮ 
(স্্রীগণের শোকনামত্ত বলাপের বহুলতাধুত্ত) বলা হয়েছে। উৎস্ান্টকাঙ্ক সম্বন্ধে শেষ কথা 
হল “কত“্্যঃ অভ্যুদয়াম্তঃ তজ্রৈঃ উতষ্টিকঞ্ক, অর্থাৎ উৎসন্টিকাত্ক কাব্যেরশেষে কিল্তু'অভ্যুদয়' 
অর্থাৎ শুভ বা মঙ্গলের সমুদয় হওয়া উচিত। এই কাব্যরুপ এবং ইউরোপীয় “ট্রাজেডি বহু 
পাঁরমাণে সদৃশ । কিন্তু উৎসৃষ্টিকাঙ্ক অভ্যুদয় দ্বারা সংহরণীয়; ট্রাজেডি আদ্যোপান্ত অনভুযুদয়- 
হেতুক ও শোকসমাকুল। | 
“নদ্রাবনাশন” বলার হে'তু আছে। উৎসৃম্টিকাঙ্ক ব্যাপার আরম্ভে ও মধ্য অংশে ক্রমবর্ধমান 
ও অপ্রত্যাশিত দুঃখদূর্দেব দ্বারা আপ্লুত। নিদ্রাকালীন দুঃস্বপ্নের ন্যার এই কাব্যরূপ বকাশমান 
হ'লেও শেষের দিকে অভ্যুদয় নিবন্ধন শান্তিস্বাস্ত দ্বারা মশ্ডিত। মানুষের কর্মজীবনে এক রকমের 
দুঃখ-দুর্দেব। আবার 'নদ্রাকালন জীবন অন্য উদ্ভট আধ্যাত্মক দুঃখ দ্বারা উত্যন্ত। ফলে, 
নিদ্রান্তে প্রাতাঁদনই মোহজাড্যের তৎক্ষণাৎ নাশ ঘটে না। তদবস্থায় জাগরণে পুনরায় দুঃখ 
দুদৈবের শঙ্কা ঘটে। অতঃপর, 'নিশান্তকালে উৎসৃন্টিকাঙ্ক কাব্যের আশ্রিত নাট্যের দর্শনে এবং 
অভ্যুদয়াত্মক চমৎকৃত যেন কৃষ্ণ মেঘের প্রান্তে সুবর্ণচ্ছটার দর্শনের ন্যার মানাঁসক জাড্য বৈকল্য 
ও শঙ্কা সকলের বিনাশ করে। অভ্যুদয়ান্ত শুভ প্রভাত সহজেই নিদ্রা-তন্দ্রা-জাড্য বিনাশ করে ॥ 
এই রূপে নাট্যবার নির্ধারণ উপাঁদস্ট হয়েছে। অতঃপর, অন্য প্রকার বার-নিয়ামক বিধি যথা 
অর্ধরারে ন যুঞ্জশীত ন মধ্যাহে তখৈক চ। 
সম্ধ্যাভোজনকালে চ নাট্যং ন চ কদাচন ॥ ১৩ ॥ ২৭ অঃ। 
অর্থ। অর্ধারান্রিতে কিম্বা মধ্যাহ কালে, কিম্বা সন্ধ্যাভোজন কালে কদাঁপি নাট্য যোজনা 
করা উঁচত নয়। ' 
তাৎপর্য ৷ বিধিবাক্য পূর্বেই উত্ত হয়েছে। বাধ বাক্যের মধ্যেও প্রচ্ছল্ন নিষেধ অভিসন্ধান করা 
যায়। প্রশ্ন হয়, এই শ্লোকে পুনরায় সেই নিষেধ বাক্যের স্পন্টোন্তির প্রয়োজনই বা কি? বুদ্ধিমান 
ব্যক্তি বিধি সকল জ্ঞাত হয়েছেন। 
সার্থকতা ও প্রয়োজন উভয়ই ছিল, এবং সম্ভবতঃ এখনও আছে। ভরতের কালে এমনও, 
মতবাদ ছিল, (এবং এখনও আছে) যার মূল বন্তব্য হল “কাব্য নাটোর, শুদ্ধ-বিকৃতত্ব মান না, 
জানতেও চাইনে। নাট্য প্রয়োগের বার-বাধও জান'ব না, মানব না।, আমরা স্বাতন্ত্যবাদী ও 
স্নাবধাবাদী। স্বাতন্্ই আমাদের হেতু, সবিধাই আমাদের ফুন্তি। এই হেতু-ষুক্ত ব্যতীত আমরা 
অপর, শাস্ত্রীয় হেতু-ব্যস্তি গ্রাহ্য করিনে। অপর কর্তৃক আরোপিত নিয়ম-নষেধ আমাদের স্বাতন্ত্য- 
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সবধার সহায়ক হ'লে আমরা গ্রাহ্য কাঁর, কিন্তু বিরোধক-নরৌধক. হ'লে আমরা গ্রাহ্য কারিনে”। 
সংক্ষেপে, “আমরা নিয়ম-না-মানার দল, আমরা সবুজ, আমরা কাঁচা-খেকো”। 
এই 'নয়ম-না-মানার দল নিত্য ও সনাতন । ভরত মুন এরকম দলের উদ্দেশ্যে এই শ্লোক 
(বা কোনও শ্লোকই) উপদেশ করেন নি। কারণ, ভরত মান নির্বোধ ছিলেন না। তিনি জানতেন 
এ দল কোনও নিক্নমই মানে না; স্ার্থই এ দলের জক্ষ্য। 
কিন্তু, ভরতানুবতর নাট্যগান্ধর্ব সম্প্রদায়ের মধ্যেই এমন দর্র্বলাঁচত্ত প্রযোজক 'ছলেন 
(অথবা ভাঁবষ্যতে আর্বভূত হওয়ার সম্ভাবনা চিন্তিত হয়েছিল) 'বাঁন হেতু-যান্তীসব্ধ 
নির্দেশগ্দীল অংশতঃ পালন করতেন, অংশতঃ পালন করতেন না। এ প্রকার দুর্বলাঁচত্ত অণ্চ 
মীন্তকামী, নৌকায় পা-দেওয়া” প্রযোজকাঁদগ্রকে লক্ষ্য করে ভরত ম্দীন বলছেন “বাপু হে! 
নিয়ম সর্বথা পালনে অক্ষম, বুঝতে পাঁর। নিয়মের সার্থকতা বুঝবার মতো বিদ্যা-বুদ্দিই 
হয়ত নেই; তা*ও বূবি। যাই হ’ক, আর কিছু না মান্যে, না বুঝ, অন্তত, সহজ ব্বান্ধ দিয়ে 
এই নিয়মটাও ত’ পালন করতে পারো। 'নিশীথ রাত্রে নাট্য প্রয়োগ ক'রো না, কারণ সমাজে 
খেটে খাওয়া মানুষ এ সময়ে 'িদ্রাশান্ত ভোগ করে। চোর, পনীলস্) গুণ্ডা, রান্রিচর, ব্যসনী 
স্ী-পুরূষ ও বারাবলাসনীরাই 'নশীথ কালে জেগে থেকে। তুমি ক এদের তৃপ্তর নিমিত্ত 
'নিশীথে নাট্যপ্রয়োগ করবে! অর্থলাভই যাঁদ উদ্দেশ্য হয়ত’, বারবাঁনতা মুখাঁরত শোৌশ্ডিকালয় 
খুলে দেও; অল্প শ্রমে অধিক লাভ হবে! আবার, সন্ধ্যাভোজন কালে যে প্রযোস্তা নাট্যপ্রয়োগ 
করে, সে 'র্বোধ অথবা পতঙ্গবৎ ফরফরায়মান শোৌখীন নাট্যকার। লোকে ক্ষুধার মুখে 
নাট্যদর্শন করতে আসবে এ রূপ আশা করাই 'নব্বাদ্ধতা। অন্রূপ কারণে মধ্যাহে নাট্য প্রয়োগ 
করাও উচিত নয়। কাব্য-নাট্যের শ্দদ্ধীবকৃতত্ব প্রভাত বিচার তোমা দ্বারা হবে না, বুঝতে 
পারছি। যাই হ’ক, অন্তত, এই নিয়মটা মেনে চলাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট । তোমাদের কল্যাণ হ’ক !” 
অতঃপর, তৃতীয় এক প্রকার বিকল্প বাধ - 
এবং কালং চ দেশং চ প্রসমীক্ষ্য সসংশ্রয়ম্‌। 
নাট্যবারং প্রযুঞ্জীত যথাভাবং যথারসম্‌ ॥ ৯৪ | ২৭ অঃ। 
অর্থ । (েবোন্ত নির্দেশের) অধিকন্তু সসংশ্রয় দেশ ও কালের যোগ্যতা উত্তমরূত্প 
নিরাঁক্ষণ ক'রে যথাভাব ও অভিলাষত নাট্য প্রয়োগ করা 'বিধেয়। 
তাৎপর্য। ‘সংশয়’ অর্থ আশ্রয়; এ স্থলে লাক্ষণক অর্থে গোম্ঠী বা নাট্যগান্ধর্ব গোম্ঠী। 
সাধারণ জন সমাজ নয়। কোনও অপর নাট্য গোষ্ঠী বা 'বদেশস্থ নাট্য গোষ্ঠী হয়'ত বিশেষ রুস- 
ভাব যুন্ত বিশেষ নাট্য সন্দর্শন করার ইচ্ছা প্রকাশ' করে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করলেন। এ ক্ষেত্রে দেশ- 
কালগত সেই বিশিষ্ট ইচ্ছার অনুযায়ী কালে নাট্যপ্রয়োগ করা উচিত। এতাবদ্‌ উত্ত বিধি পালন 
না করলেও ক্ষাত নেই। কি হেতু? সমধমশি' সমানুশশীলক স্হৃদয় সমাজই নাট্যদর্শনাভিলাষী। 
এই হ'ল উত্তম হেতু। 
সর্বশেষ উপদেশ যথা_ 
অথবা দেশকালো তু ন পরাঁক্ষ্যো কদাচন। 
যন চাজ্ঞাপুয়েদ্‌ ভর্তা তত্র যোজ্যমসংশয়ম্‌ ৷ ১৫ ॥ ২৭ অঃ। 
অর্থ। অথবা, যখন ভর্তা (নাট্যান্ুজ্ঠানের ভরণ-পোষণকারণ ব্যক্তি বা রাজা) আদেশ কবেন, 
তখনই বিনা সংশয়ে নাট্য যোজনা করা উচিত। এ স্থলে দেশ-কালের যোগ্যাযোগ্যতা পরধন্ার 
প্রয়োজন নেই। , 
তাৎপর্য। এই *্লোকের মধ্যে কৃতজ্ঞতা ও স্ুবিবেচনার সুরই প্রধান। নাটাগান্ধবের ভরণ- 
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পোষণকারা রাজা বা ধন" ব্যান্তরা হ'লেন সারেঙ্গীর সুরের তার ও পণ্চমের তার। এ'দের ধ্যান 
অনুসারে নাট্যগান্ধর্ব অনুষ্ঠান করা অনেক সময়ে শুভকারক ও উচিত হয়। তখন অবশ্যই 
কৃতজ্ঞতাও সীববেচনার চিকারী সুরগনল বেধে অন্দধবাঁন করাই সঙ্গত। 

শ্লোকে 'দেশ' শব্দের উল্লেখের 'বাঁশস্ট হেতু আছে? এ স্থলে ‘দেশ’ অর্থ যে রূপ নাট্যগৃহে 
নাট্যানুষ্ঠান সম্ভর। বিকৃষ্ট চতুরস্ত্র ও ্রত্র ইত তন প্রমাণ-লক্ষণ যুক্ত নাট্যগৃহ "নির্মাণ উপাঁদম্ট 
হয়েছে। কাব্য-নাট্যগত বিবয় বস্তু বচার পূর্বক এ তিনটির ব্যবহার বিধেয়। .কল্তু, রাজা বা 
ধন! ব্যান্ত ষাঁদ বলেন যে এই: নাট্যগৃহেই নাট্য হ’ক, তখন আর দেশ-যোগ্যতা 'বিচার্য নয়। 

এ কথাও স্মরণীয় যে ভর্তাব্যান্তর পাঁরবারবর্থ সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে এবং তাঁদের সবধা- 
মত কালে নাট্য সন্দর্শন ইচ্ছা করতে পারেন। এ রূপ অভিলাষ অবশ্যই পূরণ করা উঁচত। ভর্তা 
ব্যান্তর আদেশ-সাপেক্ষ ভাবে। 

এই স্থানে প্বরঙ্গ ও নাট্যানুষ্ঠানের যোগসাধক ব্যাপার বিষয়ে অন্শশীলন সমাপ্ত হ'ল। 

অতঃপর, নিম্নালখিত কলমে পূর্বরঙ্গ- অনুষ্ঠান বিষয়ে স্থূল পর্যায়ের ভ্রান্ত বা অপ্রামাণিক 
- মত সকল আলোচনা করক। 


পূর্বরঞ্গের সংজ্ঞা বিষয়ে ভ্রান্ত মত 


প্বরিজ্ঞ ও নাট্যানুষ্ঠান, এ দটি ভিন্ন প্রয়োজন সাধক ভিন্ন ব্যাপার। ভ্রান্ত মত হল, এ 
দুটি এক ও অভিন্ন । যাঁদও নাট্যশাস্তে পুর্বরঞ্গের সংজ্ঞা স্পষ্ট, তা হ'লেও পবরত” কাব্যসাহত্য- 
কার লেখকেরা সেই স্পষ্ট সংজ্ঞাকে অবহেলা করে, অথবা না জেনে, কাল্পানক ও ভ্রান্ত মত প্রচার 
করেছেন। “হাত মামকীয়ং মতম্‌” বলার সাহসও স্ণ্য় করেন নি! ষত্র তত্র স্থালত. বচন 
উদ্ধার করে দায় সেরেছেন। 


পূর্বরঙ্গের উদ্দেশ্য বিষয়ে ভ্রাপ্ভি পু ~ 
নট্যশাস্মের ৫ অধ্যায় অনুশীলন ERE TE RTE TE EEE 
হবে, পূর্বেই তার, প্রস্তুতি-বিধান হ'ল পূর্বরঞ্গোর উদ্দেশ্য। তর্ক স্থলে না হয় ৫ অধ্যায়ের 
অনুশীলনা বর্জনই করা যাক। নাট্যগান্ধর্বের মতো সুমহৎ অনুষ্ঠান হবে, অথচ, এর নিমিত্ত 
“পৃবপ্রিস্তুতির প্রয়োজন নেই, পদ্ধাত ক্রমিক পরীক্ষা-বিচার নেই, যে হেতু পূর্বরজ্গ ও নাট্য 
এক ও অভিন্ন! মহৎ ভোজ্যের সংকল্প, অথচ, পাক-সাধন, বন্ধন ও পূর্বপ্রস্ভুতত নেই! যে হেতু 
পাঁরবেশন ও রন্ধন এক ও আঁভন্ন ! এই হ'ল ভ্রান্তি। ভরত মুনি অত'খান নির্বোধ ছিলেন না। 


| নাট্যুশান্ত্রীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী ‘নান্দী হল সত্রধার কর্তৃক গেয় পদ। নান্দার মাধ্যমে 
সন্রধার উপস্থিত দেবাদ্বিজনৃপাঁত ও অন্যান্য ভূমিকাধারী পান্র-পান্রীগণের প্রাত আশাঁর্বচন 
. প্রয়োগ করেন। ্রান্ত মত হল নান্দী পাঠ্য মান; অষ্ট বা দ্বাদশ পৃদ দ্বারা নান্দী রচনায় । 
এবং নান্দীর মাধ্যমে সমবেত ব্রাহ্মণ ন'পাঁত ও অন্যান্য ব্যানতদের প্রাত কাঁচদ্‌ আশা্বচন, কাঁচিং 
তোষক বচন শ্রাবত করা হয়। নাটাশাস্ত্র অনুশীলক বুঝতে পারেন যে, উত্ত জান্তমতবাদপ 
_ স্মাহত্যকারগণ নান্দলক্ষণের “অন্টকলা 'বানার্মতাম” ও “স্থায়িবর্ণাশ্রয়ো পেতামণ্ শব্দ দির 
অর্থ বুঝতেই পারেননি তখবা সংবাদই রাখতেন না। 
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পূবরিশোর “রষ্গদ্বার” সম্বন্ধে ভ্রান্তি মত 


অঁভনয় কর্ম পরীক্ষার্থে প্রথম বারে মাত্র আঙ্গিক ও বাঁচক আঁভনয়ই পরাক্ষা! অন, 
রান্জরভামকাধারণ ব্যান্ত রাজোচিত বেশ পাঁরধান না করেই মাত্র তদের আঁঞ্গক ও বাচিক প্ররোগ 
করেন; প্রেক্ষকেরা পরাক্ষা করেন। তদ্রুপ ভিক্ষ:কভূটিকাধারী ব্যক্তি ভিক্ষুকোচিত বেশাঁদ 
পট্রধান না করেই পরাক্ষা দেন। এই হল নাট্যশাস্ত্ীর উপদেশের মর্মকথা। সর্বপ্রথম হারে 
আঁঙ্গক- বাঁচিকের প্রস্লোগ-পরাঁক্ষা দ্বারা যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ রঙ্গে প্রবেশাধিকার ঘটে, এই তর্থে 
'ঙ্গাদ্বার ৷ 

ভ্রান্তমত হল--এই রঙ্গদ্বার পর্ব থেকেই সংকন্পিত নাট্যাঁভনয় আরম্ভ হল! আশ্চর্য 
ভ্রান্তি, লজ্জাকর ভ্রান্তি ! সংকাঁজ্পত নাট্যকর্মের আরম্তে রাজা ও ভিক্ষুক তন্তদ্বাচত বেশ্াদ 
পারধান না করেই অভিনয়ে প্রবৃত্ত হবেন? এই ভ্রান্ত মতে উত্তর হল যে “অবশ্যই তাই হবে, 
করণ মাত্র আঙ্গিক ও বাচিকই রঙ্গম্বারে প্রযোজ্য, ইীতি খাঁষবচন” ! এই ভ্রাল্তমণতবাদী ব্যক্তিরা 
নাট্যশান্তীয় সংজ্ঞা হয় পড়েন নি এবং অন্যের কথায় কান 1দরেছেন, না ছয়, পড়েও বুঝতে পরেন 
ি। আশ্চর্য এই যে মানসচক্ষূতে বা সহজ বদ্ধ দিয়েও ব্যাপারটি তাঁলরে দেখেন ন। ভ্রাস্তির 
মূল কারণ হল 'গন্ডালকাপ্রবাহ" ন্যায়। প্রথম বস্তা যা বলেছেন, তার অবরোধে িল্তা কবায় বা 
অন্যকে উপদেশ করায় অবশ্যই শ্রমলাঘব হয় স্বীকার কার! কিন্তু সেই প্রাথমিক উদ্ধৃত ন্যায় 
বিরুদ্ধ কি না, প্রত্যক্ষাবরদ্ধ কি না, শাস্তীবরুদ্ধ কি না ইত্যাদি তর্কীবচার না করে গলাধঃকরণ 
ও পরে উীষ্গিরণ করা এবং উদ্‌শীর্ণ অংশের টীকা-ব্যাখ্যা বিস্তার করাই হল “মানস-গন্ড'লকা' 
রচনা করা। 

কাব্য-সাহিত্য-দর্শনশাস্ত্রের কাঁতিপয় উত্তমোত্তম অধ্যাপকদের সঙ্গ লাভ করে কৃতার্থন্মন 
হয়েছি। তাঁদের সঙ্গে এরকম ভ্রান্তি-বিলাসেরও আলোচনা করেছি। তাঁরা জ্ঞানী ও বিচক্ষণ 
সমস্তই বুঝেন। কিন্তু তাঁদের কথাও প্রাণধানযোগ্য। যথা, সমস্ত ভ্রান্ত উদঘাঁটিত করে 
অধ্যাপনা করলে ছেলেরা উপাঁধ-পরাঁক্ষায় “ফেইল” করে যাবে। এদিকে সাহিত্য দর্পণ গ্রল্ছ 
হল “সবে ধন ন'লমাণ”। এই গ্রন্থের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এর মধ্যে অজস্র উদ্ধত বচন জাছে 
কতকটা প্রবাদ-সংগ্রহ ন্যায়ে! ফলে আজকের দিনে যাঁরা পরাঁক্ষা দিয়ে বা গবেষণা কবে পদ 
লাভ করতে ইচ্ছুক (এবং এই পল্থাই সম্প্রীত রাজমার্গবং) তাঁদের পক্ষে এই গ্রন্থই হল ভবসা 
আজ মার মূল গ্রন্থের অধ্যয়ন-অনুশশলনে প্রয়োজন নেই”। শুনে ও বুঝে আস্বস্ত হয়োছি। 


পৃবরিজ্গের প্ররোচনা’ সম্বন্ধে ভ্রান্তমত 


পূর্বরজ্গীয় প্রস্তুতি বারম্বার অনন্ঠান সাপেক্ষ । বারম্বার একই কার্যে গুয়োছ 
শিল্পীদের পক্ষে বিড়ম্বনাকর হওয়াই স্বাভাঁবক। সুতরাং শিল্প" ব্যান্তীদগকে বারাল্তরসাধ্য ও 
, প্রকারান্তর সাধ্য কর্মে প্ররোচিত করতে হবে। সেই কর্মের বাধদজ্ট সদুপায় হল 'প্ররোচন+। 

ভ্রান্তমত হল- নাট্যসন্দর্শনার্থে সমবেত জনগণের প্ররোচনা ইতি প্ররোচনা । খুবই তাশ্চর্য 
বলতে হবে! নান্দাঁপাঠ হয়ে গিয়েছে, শুজ্কাবকৃষ্টা হয়ে গিয়েছে, রঞ্গদ্বার পর্যায়েই নাটারদ্ত্র 
হল, আঁভনেতাবা উপফ্ন্ত বেশভূষা পরিধান না করেই অভিনয় আরম্ভ করলেন; নাট্য চলছে। 
হঠাৎ বঙ্গ-পাঁঠে চারী-মহাচারণ প্রয়োগ হয়ে গেল! যেমনই শেষ হল, অমানি বিদূষক সৃত্রধার ' 
শারিপাশ্বিক তিন জন মণ্চে উঠেই '্রিগত সংজল্প করলেন এবং দর্শকব্ন্দকে প্ররোচিত করছে 
আরম্ভ করলেন! অতঃপর, আহার্য ও সাত্বক আঁভনয় প্রভৃতির প্রয়োজনই নেই! দর্শকবৃন্দ 43 
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প্ররোচনার চাট্ীন আস্বাদ করে বাড়ী ফিরে এলেন! ভরতমুনির ভগ্য ভালই বলতে হবে! তান 
বেচে নেই। 

কাঁলদাস ও অভিনব গুপ্তের পূর্ব থেকেই এরকম বহ: ভ্রান্ত মত বা্তত হয়ে, শেষে 
আধ্ননিক সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের 'বদ্যার্থীর মাঁস্তচ্কে কল্পলাতকাপ্রসূন উদ্‌গম্যমান হয়েছে। 
এপক্ষে ব্যবহারিক নাট্যপ্রয্লোগণী বা আচার্যকম্প ব্যান্তরা অপেক্ষাকৃত সুস্থ মাঁস্তচ্কে এবং নাট্য 
শাস্ত্র না পড়েই কার্যে দ্ধার করে চলেছেন। এদের সম্বল হল চারজানা রকমের নিজবুাদ্ধ এবং 
বারো-আনা রকমের ইউরোপীয় ব্যবহারব্যাদ্ধঘ। জনগণের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করার ভার এরাই লয়ে- 
ছেন; এমনকি ইন্টারভ্যালের মধ্যে নাট্যগ্ৃহের মধ্যেই চা-সরবৎ পানশাবড়ীর ব্যবস্থাপনা পর্য্ত। 
তাহলেও, এদের বুঝতে কষ্ট হয় না। এ'রা পাণ্ডিত্যের আভমান করেন না, ভারতীয় সংস্কীতির 
নামে শিহরিত হন না, কাব্যসাহত্যতর্থে পাণ্ডাগির করেন না, উদ্ধৃতিসম্বল গবেষণাগ্রল্থ রচনা 
করেন না। ভ্রান্ত-অল্রান্ত প্রাচীন ভারতীয় কোনও মতেরই ধার ধারেন না । নিজ নিজ কার্ধকে ব্রত 
রূপে গ্রহণ করে এরা বুক উ্চু করে রঙ্গপঠের উপরে জনগণের সমক্ষে আ'বর্ভ'ত হন। এ'রা 
পরহার্শযাল প্রয়োগ করেন। প্রাচীনতম কালে 'রহার্শযাল্‌ বলতে ছু ছিল কনা ইত্যাঁদ বিষয়ে 
অনুসন্ধান করার অবকাশ এ'দের নেই; নাট্যাচার্য “শাশরকুমার ভান ড্র আমার সঙ্গে কথোপকথন 
প্রসঙ্গে স্মিতহাস্যে এ কথা স্বীকার করে গিয়েছেন। আম এই স্মিতহাস্য াবজৃম্ভিত সত্যকথনকে 
শ্রদ্ধা করি। কিন্তু, পাশ্ডিত্যের নামে গড্ভালকা রচনা এবং জ্ৰ্নবদ্যার নামে ব্রান্তমতের 
প্ররোচনাকে শ্রদ্ধা করতে পাঁরান। 


উইলিয়ম ভুঈট হুইট্‌নি 


গোরাষ্গগোপাল' সেনগুপ্ত 


অতন্ স্বীতাবক কারণে ভারতবর্ষের অতধত জ্ঞান বিজ্ঞানের দিকে প্রথমেই কাঁতপয় ইংরাজ 
মনীষা আকৃষ্ট হন। প্রধানতঃ ইহাঁদের দৃম্টা্ত অনুসরণ কাঁরয়া ফরাসী ও জার্মান মনীষাগণ 
ভারতচর্চায় উদ্ধুদ্ধ হন! ভারতচর্চর ক্ষেত্রে নূতন মহাদেশ আমোঁরকার প্রথম উল্লেখযোগ্য নাম 
উইালয়ম ডুঈট্‌ হূইট্ান। আমোঁরকার যুক্তরাষ্ট্র ম্যাসাচুসেটস প্রদেশের নর্দাদ্পটন নামক স্থানে 
১৮২৭ হৃষ্টাব্দে ১ই ফেব্রুয়ারী উইলিয়ম ডুঈট: হাইটান জন্মগ্রহণ করেন। পণ্চদশবর্ষ বয়সে তান 
উইলিয়মস কলেজে প্রাবস্ট হন ও তনবৎসর তথায় অধ্যয়ন কাঁরয়া সম্মানের সাঁহত স্নাতকের 
উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৪৫ খঙ্টাব্দে হুইটান নর্দাম্পটনের একাঁট ব্যাঙ্কে করাণকের কর্ম গ্রহণ 
করেন ও স্বাধীনভাবে উীদ্ভদৃতত্ব, পাঁক্ষ-বিজ্ঞান ও জার্মান এবং সুইডিস ভাষার চর্চা কাঁরতে 
থাকেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠন্রাতার নিকট জামান মনীষী বোপের লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণ্রে 
একখণ্ড দেখতে পাইয়া তান সাগ্রহে উহা পাঠ আরম্ভ করেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের সাঁহত এই 
পারচয় হুইটানর জীবনের গাঁতপথ পরিবার্তত করিয়া 'দল। উত্তমরূপে সংস্কৃত ভাষা চর্চনর 
জন্য ১৮৪৯ খন্টাব্দে করাণকের কর্ম পাঁরত্যাগ কাঁরয়া হুইটান ইয়েল কলেজে প্রাবষ্ট হইযা 
অধ্যাপক এডোয়ার্ড এলারজ সোলসবোরর নিকট সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ কাঁরলেন। এক বৎসর 
পর হুইট্রান সংস্কৃতে আরও জ্ঞান লাভ কারবার নিমিত্ত ১৮৫০ খস্টাব্দে ইউরোপ যাত্রা করেন। 
বার্পন পেৌছিয়া তন বৎসর কাল 'তাঁন মহাপাণ্ডিত বোপ ও ভেবরের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন 
করেন। এই তিন বৎসরের মধ্যে তান মাঝে মাঝে ট্াবঙ্গেনে আসিয়া রোটের নিকটও সংস্কৃত 
শিক্ষালাভ করিয়া যাইতেন। রোট, বোপ ও ভেবরের ন্যায় দক্পাল পণ্ডিতদের নিকট আঁত 
উত্তমরূপে সংস্কৃত ভাষা ও সাহত্যে নিষ্লাত হইয়া ১৮৫৩ খষ্টাব্দের আগস্ট মাসে হূইটান 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ইয়েল মহাবদ্যালয়ে তান সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক নষনুন্ত হল। 
১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তান এই মহাবিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্বেরও প্রধান অধ্যাপক হন। এই 
দুইটি অধ্যাপকের পদই তান জীবনের শেষ পর্যন্ত অলঙ্কৃত কাঁরয়া রাঁখয়াছলেন। 

১৮৫৬ খ্ন্টাব্দে গুরু রোটের সহযোগিতায় হুইটান অথর্ববেদ সংাহতা সম্পাদন কাঁরয়া 
প্রকাশ করেন। এই বংসরই তান কুমারী এঁলজাবেথ উম্টার বল্ডুইনের পাণিগ্রহণ করেন। 
১৮৬২ খষ্টাব্দে হুইটাঁন মূল অনুবাদ ও টিকা সমেত অরর্ববেদ প্রাতশাক্য নামক বোদক 
ধ্বনিতত্ব সম্পর্কীয় একটি প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। 

১৮৭১ খঙ্টান্দে হ:ইটান ষজবেদান্তর্গত তত্তিরীয় প্রাতশাক্যের একাঁট সংস্করণ 
সম্পাদন কাঁরয়া প্রকাশ করেন। ইহা ধ্যান তত্ব সম্পকীয় পস্তক। গবেষণা-ভূয়ি্ট এই রচনাটির 
জন্য বার্লিন একাডোম হইতে বোপের নাম৷ চিহত একটি পুরস্কার তাঁহাকে দেওয়া হয়। 

সংস্কৃত ব্যাকরণ ‘চর্চা কাঁরতে গিয়া হইটান বৈদিক সাহত্যের দিকে আকৃষ্ট হন, 
বৈদিক সাহতোর চর্চায় আত্মীনয়োগ করিলেও সংস্কৃত ভাষাতত্ব ও ব্যাকরণ চর্চায় তাঁহার সম 
প’রমাণ উৎসাহ 'ছিল। ১৮৭৯ খন্টাব্দে হুইটানর জাঁবনের সর্বোত্তম কণার্ত তাঁহার রচিত 
«সংস্কৃত ব্যাকরণ” প্রকাশিত" হয়। 

বোদিকভাষা ও বোদকোত্তর সংস্কৃত ভাষা (রাসক্যাল) কে কেন্দ্র করিয়া এই ব্যাকরণথানি 


এ 


৯ 


৭১৪ £ | স্গমকালান [চেত্র 


রচিত হয়। এই ব্যাকরণখানি প্রতীচ্যদেশে সংস্কৃত শিক্ষার্থদের নিকট সাঁবশৈষ আদৃত হইয়াছিল । 
১৮৮৮ খঙ্টাব্দে হুইটান এই ব্যাকরণখানি পরিমার্জত ও পাঁরবাদ্ধত আকারে প্রকাশ করেন। 
হুইটানর মৃত্যুর পর ১৮৯৬ খুচ্টাব্দে এই ব্যাকরণের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই ব্যাকরণ- 
খাঁনির জার্মান অনুবাদ জার্মানীতে বিশেষ ভাবে আদৃত হইক্লাছল। 

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত ধাতুরূপ সম্বন্ধে হুইটানি আর একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। 
ভাষাতত্ব সম্বন্ধে হূইটানর প্রদত্ত বন্তৃতাগলি ১৮৬৭ খন্টাব্দে “ল্যাহ্গুয়েজ য়্যাণ্ড স্টাঁড অব 
ল্যাঙ্গুয়েজ” নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ খঙ্টাব্দে হুইটানর আর একখান অনুরূপ পুস্তক 
প্রকাশিত হয় ইহার নাম-“ও'য়েন্টেল য়্যাণ্ড লিঙ্গুক্িস্টিক ম্টাডজ””এই পুস্তকে বেদ ও আবেস্তার 
ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। কিছুকাল পর এই পুস্তকের "দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হর-_ 
ধর্মতত্ত্ব, পৌরাণিক উপাখ্যান, হন্দু-জ্যোঁতষ, বর্ণশনদ্ধি প্রভাত বিষয়গ্ীলি এই গ্রন্থে 
আলোচিত হইয়াঁছল। হুইটানর পাঁশ্ডত্য শুধু সংস্কতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সংস্কৃত 
চর্চা তাঁহার জীবনের মূল লক্ষ্য থাকলেও সাফল্যের সাঁহত “তান অন্যান্য -ভাষারও সেবা 
করিয়া গিয়াছেন। হুইটানি প্রণণত ইংরেজ ব্যাকরণ ফরাসশী ও জার্মান ভাষার ব্যাকরণ ও জার্মান 
ইংরাজী অভিধান সাতিশয় প্রা্সাদ্ধ লাভ করে। ১৮৮৯ খস্টাব্দ হইতে ১৮৯১ খ্টাব্দের মধ্যে 
ছয়খণ্ডে প্রকাশিত ইংরাজী আঁভধান সতপ্রাসম্ধ “সেপ্চুরী ডিকশেনারী” হুইটানর সম্পাদকতাতেই 
প্রকাশিত হয়। আমোরকায় আভধান সঙ্কলনের হীতহাসে এ আঁভধানাটি উচ্চতম সম্মানের 
আঁধকারী। শুধু মাত্র এই আঁভধানের সম্পাদন কার্ষের জন্যই হুইটানির নাম চিরস্মরণীয় হইয়া 
থাকতে পাঁরত। রোট-ব্যোট্িত্ক সম্পাদিত সংস্কৃত ভাষার আঁত 'বখ্যাত আঁভধানের 
(পিটস্বার্গ ভিক্সনার) অনেকগ্লি নিবন্ধ (যথা অথর্ববেদ, সূর্য সিদ্ধান্ত) ১৮৫২ হইতে ৭৫ 
খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হুইটান কর্তৃক রচিত হইয়া ইহার অন্তভুত্তি হয়। 

১৮৫০ খন্টাব্দে হ:ইটান আমেরিকান ওরয়েপ্টেল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন, এই 
সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত 'তাঁন নানাভাবে এই প্রাতষ্ঠানের সেবা করিয়া গিয়াছেন। ভারত- 
বিদ্যার প্রতি সুগভীর অনুরাগের জন্যই তান প্রাতম্ঠানের সেবায় জীবনের অনেকগনীল বৎসর 
আঁতপাত করেন। ১৮৫৫ হইতে ১৮৭৩ থম্টাব্দ পর্যন্ত তান ছিলেন এই প্রাঁতষ্ঠানের গ্রল্থাধ্যক্ষ 
ও ১৮৫৭ হইতে ৮৪ থষ্টাব্দ পর্যন্ত, পত্র ব্যবহার কার্ষের জন্য বিশেষ সম্পাদক। ১৮৮৪ 
খম্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত "অর্থাৎ প্রায় এক যুগ ধাঁরয়া তান ছিলেন--এই প্রাতষ্ঠানের 
সভাপতি৷ ওরিয়েস্টেল সোসাইটির পত্রিকায় ভারতাঁবদ্যা সম্পার্ক'ত তাঁহার অজন্ত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়। ১৮৬৯ থষ্টাব্দে হইট্ীন আমোরকার নবগঠিত ভাষাতত্ব সামাতিরও প্রথম সভাপতি পদে 
বৃত হন। ভাষাতত্ব সাঁমাতর মুখপন্রেও ভাষাতত্ব সম্বন্ধে হুইটান নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। 
পাঁথবার বিভিন্ন স্থানের 'িদ্বৎ পাঁরষদের তান সম্মানিত-সদস্য শ্রেণী ভুক্ত ছিলেন এই জন্য এই 
সব প্রতিষ্ঠানের পত্র-পত্রিকাঁদতে তাঁহাকে িখিতে হইত। ইউরোপের ও আমোরকার অনেকগীদি 
বিশ্বাবদ্যালয় হইতে হুইটান কে “ডক? উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল। ভাষাতাত্বকদের 
প্রচলিত বিশ্বাস যে মানুষের চিন্তার মতই ভাষাও মনের মধ্যে সহাবস্থিত, হুইটানি এই; মতের 
বিরদ্ধে এই সিদ্ধান্ত উপস্থিত করেন যে ভাষা কতকগ্‌ল ইসারা-ইঞ্গিতের পাঁরবর্তে আরোপিত 
শব্দ সমষ্ট, অন্করণ হইতেই ভাষার উৎপান্ত ও বিস্তাত। আঁভনবছ্ধের জন্য ভাষার উৎপাত্ত- 
বিষয়ক হুইটনির এই মতবাদ তৎকালে: ভাষা বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচুর বিন্তম্ডার সৃষ্ট কাঁরয়াছল। 

ভাষা-বিজ্ঞানী হইলেও হুইটনির জাবনের ধ্যান জ্ঞান ছিল সংস্কৃত ব্যাকরণ ও বৈদিক 
সাহিত্য আলোচনা! বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার সময় ও প্রতিভা নিয়োজত থাকলেও তান তাঁহার 
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সাধনার এই কেন্দ্র বন্দ হইতে কোন দন 'িচ্যত হন নাই। তাঁহার একজন উত্তর সাধক তাঁহার 
ভারতাবদ্যার প্রীত এই' আকর্ষণের কারণ বিশ্লেষণ কাঁরতে গিয়া বাঁলয়াছেন যে হুইট্ানির বিশ্বাস 
ছল যে সংস্কৃত ভাষা তথা ভারতাবিদ্যা চর্চা আধাঁনক কালে সাঁহত্য ও ভাষাবিজ্ঞান চর্চার উন্নাত 
কাঁরবে। তানি আরও বিশ্বাস কাঁরতেন যে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জীবনের বিবর্তনের হীতব্ত্ত 
প্রতচ্যবাসীর আধ্যাত্রক ও লৌকিক জীবন চর্যার উপর শুভ প্রভাব বস্তার কাঁরবে। 

প্রভূত নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও চিন্তার সততা হুইটানর গবেষণা কার্ষের প্রধান বৈশিষ্ট্য 'ছল। 
নিজের সিদ্ধান্তের সমর্থনে প্রতিপক্ষের মতামতকে তানি তীক্ষ য্যাস্তদ্বারা খণ্ডন কাঁরতেন, 
সত্যের প্রতি আকর্ষণ বশতঃই তান এরুপ কাঁরতেন- প্রাতপক্ষের প্রাত কোনরূপ ব্যান্তগত 
শবদ্বেষ বশতঃ নহে। 

হুইটানর অধ্যাপন প্রণালী আঁত উৎকৃষ্ট ছিল, শিষ্যাদগকে গবেষণায় উৎসাহ দান তাঁহার 
অধ্যাপনার বৈশিষ্ট্য ছিল। উদার হৃদয় ও শষ্য বৎসল হুইটএ্ঁনর সুযোগ্য ছাত্রের দল হুইটানির 
জাঁবনান্তের পরও তাঁহার সাধনার ধারা আমোরকায় অব্যাহত রাখেন। হুইটানর একজন, যোগ্য- 
শিষ্য চার্লস রক্ওয়েল লান ম্যান্_“হারভার্ড ওঁরয়েন্টেল 1সারজ” নামে ভারতাঁবদ্যা সংক্রান্ত 
আঁত স্নীবখ্যাত ও সুসম্পাঁদত গ্রল্থমালার প্রবর্তক । এই গ্রন্থমালার প্রকাশ ভারতচর্চার ইতিহাসে 
একটি স্মরণীয় ঘটনা । এই গ্রন্থমালায় হুইটান লিখিত অথর্ব বেদের সাঁটক সংস্করণ দুইখশ্ডে 
প্রকাশিত হয়। পাঁশ্ডিতদের মতে হুইটান সম্পাদিত অথর্ববেদের এই দুইখণ্ড অদ্যাবাঁধ অথর্ব- 
বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্করণ । 

১৮৯৪ খন্টাব্দের জুন মাসে হুইটাঁন নিউ হ্যাভেনে পবলোক গমন করেন। হুইটান শষ্য 
প্রশিষ্য মণ্ডল’ অদ্যাবাধ এই নূতন মহাদেশে ভারতচর্চার ধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন। 


মীর কাশিম 


অগ্যুতকুমার মিন্ 


এক সময় 'বীরপ্জার প্রয়োজনে বাংলাদেশে কাব, উপন্যাসক, নাট্যকার প্রভাত মুশলমানের 
লেখা এরীতহাসিক কাহিনগ ও ইংরেজের আঁফসের পুরাতন কাগজপন্্র হইতে যাহাদের নাম 
পুনরুদ্ধার কাঁরয়া গৌরবে স্ফীত হইয়াছিল মীরকাশিম তাহাদের অন্যতম। সেকালে যাহারাই 
ইংরাজের বিরুদ্ধে নরুণ উচাঁ কাঁরয়াছে বা দু একট চড়া কথা বাঁদয়াছে তাহারাই বর বাঁলিয়া 
করতালি পাইয়াছে। মীরকাশিম এ 'হসাবে আলেকজান্ডার, নেপোলেয়'র মত অতবড় না হইলেও 
বীর ত বটেনই, কামান বন্দুক গাঁড়ম্না শিক্ষত সৈন্য লইয়া ইংরেজের সঙ্গে ববিলক্ষণ মারামারি 
কাঁরয়া গেছেন। 'সরাজউদ্‌দৌল্লার মত তাঁর গলাকাটা যায় নাই তাঁর কবরের পাশে কোন 
বেগম মূতপ্রদণপ জৰালাইয়া জীবন কাটাইয়া যায় নাই, তব: তাঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে। - 
ইংরেজের সঙ্গে খোলবার মত বাঁদ্ধ তাঁহার সিরাজের চেয়ে বেশী ছল, ব্যান্তগত সাহস তাহার 
আপনার আমার চেয়ে কম ছিল না। রাজনোতিক বৃদ্ধি তাঁহার খুব তীক্ষ ছিল এ কথা বলতে 
হয়ত 'দ্বিধা হইবে, কিন্তু অবস্থা বুঝিয়া নরম গরম দুইরকমই চাঁলবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। 
অষ্টাদশ শতকের এই সময়টা স্ঘাবধাবাদীদের মহা সুযোগ আনিয়া 'দিয়াছিল লোকে রাতারাঁত 
রাজা উাঁজর বানত সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মসাঁজদের দরজার পাশে আঁচল পাঁতিয়া ভিক্ষা 
কাঁরতে বাঁসিত। মীরকাশিমের গলা কাটিবার প্রয়োজন কাহারও হইলনা, কিন্তু যেখানে নন্দ- 
কুমারের মত মহাত্মারা জপ কাঁরতে কাঁরতে ফাঁস কাঠে ঝণলিয়া পাঁড়িতেন, মীরকাশিমকে দ্বারে 
দ্বারে ঘ্যারয়া উদরপচুর্ত কারতে হইত। ফলকথা এঁ সময় লোকে যেমন হঠাৎ বুদ্ধিমান বাঁলিয়া 
পরিগণিত হইত, তেমাঁন হঠাৎ বোকা বনিয়া যাইতেও কোন বাধা ছিল না 

দু চারটি বন্দুক কামান দাঁগলে যে বড় বীর হয় এমন বিশ্বাস বহুকাল হইল আমাদের 
ছদাটয়া- গিয়াছে । সিরাজ পশ্চিমের পথে পলাইতে শিয়া ধরা পঁড়রা কবরখানায় ঢুকলেন, 
মীরকাশিম পলায়ন অথবা মশলম শান্তদের সহযোগ্ীতার পথ উন্মুন্ত রাখিতে মুচ্গের ও 
পাটনা হইতে যুদ্ধ চালাইলেন-_ৃতান 'বেশশ বুদ্ধিমান বটেন। সে শাল্তাদগের তাঁহাকে সাহাষ্য 
কারবার মত অবস্থা ও প্রবৃত্তি ছিল কনা সে টুকু তাঁহার মাথায় আসে নাই। এই সময় ইসলামের 
নামে উত্তরাপথের রাজন্যবৃত্দ কেহ মারতে চাঁহতেন কনা এটা তাঁহার ভাববার কথা ছিল। 
নূতন প্রণালশতে অস্ত্র শস্ত দিয়া সৈন্য সকলকে শিক্ষিত কাঁরয়া যুদ্ধ করানো আর একটা 
বুদ্ধির পাঁরচয়। 'হন্দঃরা বিশ্বাসঘাতকতা কাঁরয়া তাঁহাকে পথে- বসাইতেছে এমাঁন সন্দেহ কাঁরিয়া 
হোমরা চোমরা 'হন্দুদের গণ্গাজলে ভাসাইয়া দেওয়া আলাবদ্দ্ঁ খাঁ হিন্দুর প্রণীত অঞ্জন 
নশীতর একান্ত বিরুদ্ধ এবং নৃশংস প্রাতীহংসা মান্র। এই গে'ড়াতলা নীতি মণরকাশম একাধক- 
বার অনুসরণ করেন। ইহা ববর্বরতা মান্র। 

হৃতরাজ্য মীরকাশিম স্বধম্মজনের দ্বারা প্রতারত ও লুশ্ঠিত হুয়া যে ভাবে শেষজ্রীবন 
আঁতক্রান্ত করেন তাহাতে কি তাঁহার বীরত্বের ও মহত্বের পাঁরচয় পাওয়া ষায়, অথবা তাঁহাকে 
প্রথম শ্রেণীর সুবিধাবাদী ভাগ্যান্বেষী বালয়া সিদ্ধান্ত কাঁরতে হয়ই প্রশ্নের উত্তরে আমরা 
সরকারী দশ্ঠরখানায় রক্ষিত মশরকাশিমের কয়েকখানি পত্রের সঙ্কলন কাঁরলাম। 


৯৩৬৭] মীর কাঁশম ৭১৭ 
১৫/২/১৭৭৬ 


গভর্নর জ্রেনারেল_নবাব আসউদ্‌দৌলাহকে-_-১৩ই ডিসেম্বর ১৭৭৫ এর পত্রের উত্তরে 
জানান হইতেছে তাহার ইংরেজের গোঁড়া শহ্‌ কাশি আলি খাঁকে বদিশাহের দরবারে অভ্যার্থত 
হইতে না দেওয়া কোম্পানী ও ইংরেজ জাতির প্রাত বন্ধুত্বের আন্তাঁরক প্রমাণ বাঁলয়া স্মরণ 
রাখা হইবে। 


৯৩।৩।১৭৭৬ 


নবাব মীরকাশিম আলি খাঁ গভর্নর জেনারেলের ন্যায়প্রতার প্রীত আবেদন করিতেছেন 
যে [ কাউন্সিলার ] অপর সাহেবেরা তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল দোষার্পণ কারয়াছেন তাহা হইতে 
মৃস্ত করা হোক। 


৮1৬1১৭৭৬ 


নবাব মশরকাশিম আলি খাঁ মিঃ হেণ্টিংসকে গভর্নর জেনারেল হওয়ার জন্য আঁভনান্দিত 
কারতেছেন এবং অনুরোধ কাঁরতেছেন যে তান নিজেও যেন স্মাবচার পান। নবাব মীরকাশিম 
আঁল খাঁ-গভর্নর জেনারেলের প্রাতি। 


২৯1৮1১৭৭০৬ 


নবাব গভর্নর জেনারেলের সাঁহত সাক্ষাৎ কারবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন। তাঁহার 
হৃদয় যেন গাঁয়া বায় তান যেন সাক্ষাতের আনন্দ হইতে নবাবকে বাত না করেন। তাঁহার 
মামলা বিবেচনা যোগ্য, গভর্ণর জেনারেল ন্যায়পরতার সাঁহত বিবেচনা কাঁরলে নিশ্চয়ই স্বীকার 
কাঁরবেন যে তানি অর্থাৎ গভর্নর জেনারেলই নবাবের বর্তমানের সকল দশা ও. দুর্ভাগ্যের জন্য 
দায়ী। তাঁহার স্বদেশে আল্লাহ নবাবকে যে দানাপানি 'দিয়াছলেন তাহাই রাজ্যের চেয়ে ভাল ছিল। 
এখন 'তানি মরুভূমিতে মরুভূমিতে ঘ্যাঁরয়া বেড়াইতেছেন, ৩ বৎসর মনে তাঁহার শান্তি নাই। 
আশ্চর্যের কথা যে ইংরাজেরা অভিসাম্ধি পরায়ণ ব্যান্তীদিগের দ্বারা িজদিগকে এতদূর বিম্রান্ত 
হইতে 'দয়াছেন যে তাঁহারা ন্যায়ের দাবী সম্বন্ধে অন্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে বন্ধুত্বের 
দরওয়াজা বন্ধ কারয়াছেন। নবাব গভর্ণর জেনারেলের পরামর্শমত ইংল্যান্ডে রাজা ও কোম্পানির 
কাছে পঠাইবার জন্য নিজ বিবরণ পৃঙ্খানুপুজ্থ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। নবাব আশা করেন যে 
গভর্নর জেনারেল ইতিমধ্যে তাঁহার ও ইংরাজের মধ্যে যে শত্রুতা সংঘটিত হইয়াছে তাহা অপ- 
সারণের চেষ্টা করিবেন। নবাব ক্ষমা চাহিতেছেন এই ক্ষমা তাহাঁকে দেওয়া হইলে ইংরাজের 
যশোবৃম্ধি হইবে এবং নবাকও সর্ব তোভাবে ইংরাজাঁদিগগকে সন্তুষ্ট কাঁরতে প্রাণপণে চেষ্টা কাঁরবেন। 
তাঁহার অভিপ্রায় এই যে স্বদেশে পেঁছিয়া তিনি সন্তান 'দিগকে ইংরাজের রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়া 


০১৮ সমকালীন [চৈত্র 


মক্কা যাইবেন এবং ইংরাজের মঙ্গল প্রার্থনা কাঁরয়া অবাঁশম্ট জীবন কাটাইয়া 'দবেন। ১২ বংসর 
ধরিয়া তিনি নির্বাসনে আছেন এবং ভিখারণীর মত দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছেন। তাঁহার দুঃখের 
ভার বৃদ্ধি কারয়া ইংরাজের কোনই লাভ হইবেনা। তিন ত পায়ের তলায় পিষিয়া গিয়াছেনই, 
তাঁহাকে আরও পেষণ কাঁরয়া ইংরাজের আর কি হইবে। গভর্ণর জেনেরালের নর্দেশমত নবাব 
উৎসাহ সহকারে নিজামতের কার্যেয হাত 'দিয়াছলেন; কিন্তু নবাব মঈরজাফরের চক্রান্তে বিফল৷ 
হইয়াছেন-_-মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার কথা 'লাঁখলে একখান কেতাব হইয়া যায়। তাঁহার 
এত বিশ্বাসঘাতকতা ও ঠকামী সত্বেও কি করিয়া তান লর্ড ক্লাইভের বি*বাসভাজন হইলেন তাহা 
ভাবলে বিস্মিত হইতে হয়। ইংরাজেরা মোদনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রাম ছাঁড়য়া দিবেন এই 
দার করার কথা তান অস্বীকার করেন। যখন ইংরাজের সঙ্গে তাঁহার অবাঁনবনাও হয় তখন 
নবাব তাঁহার সৈনাদলের উপর কর্তৃত্ব হারাইয়াছিলেন। কতিপয় মৎলববাজ ব্যান্ত মীরজাফরের 
সঙ্গে যোগ দিয়া একটা ষড়যন্ত্র উপাস্থত করে। তখন নবাব মেজর আডামসের নিকট সাবনয়ে 
এক পন্ে নিবেদন করেন যে ইংরাজের সঙ্গে তাঁহার বৈরাতা ঘোষণার ফলে তাঁহার সৈন্যদল 
শাসনের বাহরে গিয়াছে, মেজর যেন কোন বিশ্বাস লোক পাঠাইয়া বন্দপ ইংরাজাঁদগকে মাল- 
পন সহ লইয়া যান। আড্মস: ইহার অনুচিত জবাব "দয়া নবাবকেই দোষী কাঁরলেন। গুরগণণ 
খাঁ যুদ্ধে নিহত হইলে জার্মান সমরু সৈন্যাধ্যক্ষ হইলেন এবং মশরজাফরের সাঁহত চক্রান্ত কাঁরয়া 
ইংরাজ বন্দশীদগকে খুন কৃরিলেন__ উদ্দেশ্য তাঁহার ও ইংরাজদের মধ্যে দ্লজ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্ট 
করা। 

[অবাশিষ্টাংশ কণটদষ্ট্য] 


১৭৭৬ সালের আগস্ট মাসে লেখা আর একখানি কীঁটদম্ট পত্রে নবাব 'লাখতেছেন যে- 
তিনি, “শাহ আলমের আহবানে “এ দেশে” আসিয়া ভুল কাঁরয়াছেন, কেননা তান শুধদ নানা 
রকমে জ্বালাতন হন নাই, গুরুতর আর্থক ক্ষতিগ্রস্তও হইয়াছেন। ডীদ্দষ্ট ব্যন্তির প্রভাবে যাঁদ 
গভর্ণর জেনারেল ও কাউদ্সিল আবার নবাবকে দাক্ষিণ্য দেখান 'তাঁন এজন্য অনুরোধ করিতে- 
ছেন। নবাব তাঁহাদের কাছে 'চিরাবশ্বস্ত থাকবেন এবং তাহারা যাহা বাঁলবেন তাহাই কাঁরবেন। 
কোম্পানীর রক্ষণাবেক্ষণে অবাঁশম্ট জীবন কাটাইয়া তাহাদের হিতচেস্টা করা এবং তদর্থে সর্ব- 
শীন্তমান আল্লাহের কাছে প্রার্থনা করাই তাহার আভিপ্রায়। বহ: বৎসর ধরিয়া তিনি দেশ হইতে 
নির্বাসনে আছেন এবং ভবঘুরের জীবনে তান শ্রাল্ত।” 

এঁ সময়েই কাশিম আল 'দল্লীর বাদশাহের কাছে একখানি পত্রে দরবারে হাঁজর হইবার 
আগ্রহ প্রকাশ কারতেছেন। তাঁহার কয়েকজন অনুচরের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ইংরাজের 
সঙ্গে তাহার যে অবাঁনবনাও হইয়াঁছল সে জন্য তাঁহাকে দৈন্যদশায় উপনধত হইতে হইয়াছে। 
১২ বৎসর ধাঁরয়া 'তনি গৃহত্যাগী আছেন এবং আশ্রয়প্রার্থী হওয়াতে নবাব শুজাউদ দৌল্লার 
প্ররোচনায় তাঁহার বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যেরা ষথাসর্বস্ব লঠিয়া লইয়াছে। বর্তমানে 'তাঁন হ:জতরে 
কোন কর্ম প্রাথথী। 

১৩1১০1১৭৭৬ এর পত্রে আব্দুল আহাদ খাঁ নবাব মজদ:'দ-দেল্লা বাদশাহের পক্ষ হইতে 
বাংলার কর বাবদ দশ ক পনর লক্ষ টাকা এবং 'শখদের বিরুদ্ধে কিছু পল্টন চাহয়া কাঁশম 
আলি খাঁর আরজ ও সাহায্য প্রার্থনা করার কথা জানাইয়াছেন। আহাদ ‘খাঁ কিন্তু ইংরাজের খুন 
কারবার জন্য সদা সচেষ্ট আছেন। 

এই সময়ে কাশিম আলি খাঁ, শাহজাহানাবাদে (দিল্লীতে )। মীর্জা গুলাম উরেজ জাফার, 


=~ 


১৩৬৭ ] মীর কাশ ৭১৯ 


মুহম্মদ বাকবুল হুসেন' প্রভৃতি তাহার পুত্রের গোহাড হইতে ফরাসডাঙ্গার গভর্ণর ম্যাসয়ে 
শেভালিয়ে ও জেনারেল বেলক'চের নিকট &1৭1১৭৭৮' তাঁরখে 'লাখয়াছেন নবাব ৩০ রবী '২৷ 
১১৯১ 'হজরা (৭1৬1১৭৭৭) তারিখে উদর রোগে শাহজহনাবাদে প্রাণত্যাগ কাঁরয়াছেন এবং 
পুত্রদের জন্য কিছুই রাখিয়া ধান নাই। পিতার সঙ্গে বন্ধুত্বের অজুহাতে তাহাদের ভরণপোষ- 
ণের জন্য কিছু করা হোকএই তাহাদের প্রার্থনা। শেভািয়ে তাহাদের রাহাথরচ স্বরূপ কিছু 
দিলে ত'হারা স্বয়ং গিয়া সমস্ত বাঁলয়া আসেন। 


দেখা যাইতেছে মীরকাশিম ওসমান অথবা রাণা প্রতাপের মত আত্মসম্মানে নির্ভর কাঁরয়া 
মাথা নত করার চেয়ে মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন নাই। দুঃখের অভাবে জর্জীরত ও 'বিম্বাস- 
ঘাতকতায় সর্বস্বান্ত হইলেও তাঁহার মনে এই কথা ছিল, যদ কোন রকমে দিল্লীর দরবারে 
আশ্রয় পান অথবা ইংরাজের হৃদয় গলাইতে পারেন তবে হয়ত আর এক বাজ"? খোঁলবার অবকাশ 
মালবে। নিতান্তই সন্তানাদগের দুরবস্থা যখন তাঁহাকে মৃত্যুকালে কাতর করিয়া ফেলিল তখনও 
নিশ্চয়ই তাঁহারই উপদেশ অনুসরণ করিয়া তাহারা ফরাসাঁদের শরণাপন্ন হইতে চেস্টা করে। মীর 
কাশিম যথার্থই ভাগ্যন্বেষী এডভেগ্ডারার বটেন, তাঁহার সাহস, বুদ্ধিসত্তাও তদুপযোগণী 'ছিল। 
বাংলাদেশ তখন ভাগান্যাদের লোভনার ও প্রাপণাঁর ছিল কিনতু সামাহত ইসলামীর শান্ত 
দের অন্ধতা ও দুর্বলতার জন্য ভাগ্য তাঁহাকে বিদ্রুপ কহিয়া গেল। 


উইলিয়ম রক্সবার্গ 
আজত দাস 


ভাণ্ডারের বাধ রতনের গোন্রুবিচার এবং নামকরণের ইতিবৃত্ত চার হাজার বৎসরের অধিক 
প্রাচীন বলে মনে হয় না। 

পুষ্প এবং ফল অথবা অন্যান্য লক্ষণ-দ্বারা বৃক্ষ 'চাহৃত করার শা*বত পদ্ধাত ভারত- 
বর্ষেই আবিক্কৃত। প্রাচীনষুগে প্রাচ্দেশ'র পণ্ডিতগ্রণ ীদ্ভদ; প্রাণীজগৎ এবং বিজ্ঞানের 
অপরাপর শাখায় গবেষণা ও চিন্তার দ্বারা যে জ্ঞানের পাঁরচয় {লিপিবদ্ধ করে গেছেন তা আমাদের 
এই আনবিক যুগে অতিপ্রাকৃত অথবা অর্্ধসত্য বলে মনে হলেও সেই "চন্তাস্ম্রগীল যে আধ 
নিক বিজ্ঞানের প্রথম সোপান সেকথা অনস্বীকার্যয। 

দ্বিতীয়স্তরে, বিজ্ঞনজগরতে আলোড়ন আনেন গ্রীক পাঁণ্ডতগণ। আধাীনক "বিজ্ঞানের 
* জনক আ্যারস্টোটল ৩৩৫ খষ্টপূ্বাব্দে প্রাকীতক সম্পদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দযাম্টভাঁঙ্গার 
ভিত্তিতে নিজস্ব মতামত তাঁর স্বীবখ্যাত শহস্টোরিয়া এানিমোলিয়াম্‌” নামক পুস্তকে ্লাপবন্ধ 
করেন। কাঁথত আছে, মহামাত আলেকজাল্দারের 'দপ্বীজয়ের বৈচিন্রপূর্ণ আভজ্ঞতা এই :পস্তক 
প্রণয়নে আযারস্টোটলকে প্রভূত সাহায্য করে। 

প্রাক-আধ্নিক যুগের শ্রেষ্ঠ ধম্মপুস্তক বাইবেল সেন্টম্যথঘউ কাঁথত সুসমাচারে সুস্পষ্ট 
নিদ্দেশি আছে যে “ফলদ্বারা বৃক্ষের শ্রেণী নত হয়, উত্তম ফলবান বৃক্ষ সযত্ে পালন করা 
উচিত কিন্তু ষে বৃক্ষের ফল অপকৃম্ট তাহা সমূলে বিনাশ করিয়া জবালানীরুূপে যেন ব্যবহার 
করা হয়।” কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভাঙ্গ কেবলমাত্র ফল অথবা পৃষ্পের দ্বারা 'বৃজ্ধের 
গোত্রীবচার করে না উপরন্তু উাদ্ভদাবজ্ঞান কোনও বৃক্ষের বিনাশাচন্তা করতে সততই অপরাগ। 
বস্তুতঃ এই বিজ্ঞানের প্দরোহতগ্ণ আজও নূতন কোন বৃক্ষ আবিচ্কারের আশায় গহনবনে 
অথবা দুরূহ পর্বত কন্দরে আপনজাঁবন তুচ্ছ করে ভ্রমণ করেন। আধুনিক ডীদ্ভর্দীবজ্ঞানীর 
নিকট ক্ষুদ্রতম মস অথবা বূহৎ রেডউড বৃক্ষ কিছুই উপেক্ষার বস্তু নয়। 

সুইডেনবাসী কাল নিলসন 'লিনিয়াস্‌ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সর্বপ্রথম প্রকাতিজ 
সম্পদের শ্রেণীবিভাগ অর্থাৎ পৃঁথবীর তাবৎ বক্ষতা, পশব্পক্ষাঁ ও খাঁনজ পদার্থের গোল্লাবচাবে 
যথাসম্ভব বৈজ্ঞানক এবং সুক্ষ অন্তদর্ণাম্টঈমূলক পদ্ধাত অবলম্বনে এক প্রাথামক সিদ্ধান্তে 
উপন*ত হন। এই সিদ্ধান্ত 'শল'নিয়াস্‌ সিস্টেম” নামে বিজ্ঞানজগতে সুপাঁরাঁচিত, অবশ্য লানয়াস্‌ 
আযরিস্টোটল কৃত “হস্টোরয়া গ্রানিমোলয়াম” পুস্তকে বিধৃত সূত্রের উপর 'নর্ভর করে 
তাঁর মতামত 'লিপিবদ্ধ করেন। 

'লানয়াসের পরবর্তীকালে উীচ্ভদবিজ্ঞানের সকল শাখাতেই বহু বৈজ্ঞানিক অসম 
স্মধনায় আপন আপন পরাশক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল সংযোজন করেছেন* যার ফলে জ্রানরাজ্যের 
পাঁরধি বহুল বিস্তত হয়েছে। সেই সকল পথানদ্দেশকারশ মহারথখদের একজন ভারতবর্ষের 
উদ্ভদজগং ও বনজসম্পদ বিষয়ে কৌতূহল হন এবং সে সম্বন্ধে গবেষণা করে তান পৃথবগর 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্ভিদাবঞ্জানী হিসাবে সুপাঁরাঁচিত। এই দরদ’ বৈজ্ঞানিকের নাম ডক্টর উইলিয়ম' 
র্সবার্গ। ভারতবর্ষ এবং পূর্বএীশয়ার বক্ষলতাদ সম্বন্ধে গবেষণার দ্বারা তাদের গোব্রবিচার 


১৩৬৭] উহীলক্সম রক্সবার্গ ৭২১ 


এবং নামকরণ করে যে কয়েকজন পাঁণ্ডত প্রাণপাত করেছেন তাঁদের মধ্যে রক্সবার্গ প্রথম এবং 
1 

ওরা জুন ১৭৫১। স্মদুর স্কটল্যাস্ডের আয়শায়ার জেলার ক্রায়গী নামক স্থানের গ্রাম্য 
গীক্জ্ায় আঁত প্রত্যষে ঘল্টাধবাঁন দ্বারা মধ্গল ঘোষণা করা হল কারণ আপ্ডারউড পল্লীর 
রক্বার্গ পাঁরবারে এক পুত্রসন্তান জন্মলাভ করেছে। ব্যাপটিজমের সময় গাঁজ্জা'র পাদ শিশুর 
নাম রাখলেন উহীদিয়ম। 

বালক উইিয়ম মাত নয় বৎসর বয়সে গ্রাম্যাবদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করে বিশ্বাবদ্যালয়ের 
পাঠ গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হন। ১৭৬০ সালের শশতকালধন আঁধবেশনে এঁডনবরা 'বশ্বাবিদ্যা- 
লয়ের ভীদ্ভদাবদ্যা বিভাগের অধ্যাপক জন: হোপ, উইিয়মের মেধা ও স্মাঁতশাস্তর পারচয় লাভ 
করে তাঁকে উদ্ভিদবিজ্ঞান অনুশীলনে উৎসাহিত করলেন। 'বাঁভল্ল উদ্ভিদের লাতিন নাম এবং 
বিষয়াটর জটিলতা উইলিয়সকে প্রথমে উদভ্রান্ত করে কিন্তু অধ্যাপক হোপের স্নেহময় উৎসাহে 
[তিন পাঠগ্রহণে আধকতর মনোনিবেশ করে অবশেষে উীদ্ভদবিজ্ঞানের রসগ্রহণ করতে সমর্থ হন। 

১৭৬৬ সালে, মাত্র পনের বৎসর বয়সে উহীলয়ম এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ লাঙ্গ 
করেন। অধ্যাপক হোপের বিশেষ অনুরোধে তানি ওই 'বৎসরেই ইন্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর কোনও 
মালবাহধ জাহাজের সহকারী অস্মচিকিৎসকের পদ গ্রহণ করেন এবং সর্বসমেত দশ বৎসর এই কানে 
নিষুন্ত থাকেন। ইতিমধ্যে পেনাং প্রদেশের গভর্ণর জেনারেল বাঁন্তির কন্যা কুমারী বন্তির সাঁহত 
উই'লিয়ম পাঁরণয়স্মত্রে আবদ্ধ হন, কিল্তু দু/গ্যের বিষয়, মেরী ১ নাম্নী এক কন্যাসন্তান রেখে 
রক্সবাগ্ের প্রথমা পত্নী ইহধাম ত্যাগ করেন। 

সম্দ্রযান্রায় রক্সবার্গ কোনদিনই আনন্দলাভ করেন নি অথচ অদস্টের পারহাস এই যে প্রায় 
দশবৎসর কাল তাঁকে মালবাহণ জাহাজের সহকারণ অস্তাঁচীকৎসকের কাজ করতে হয়! এই 'নিরানন্দ- 
ময় জীবনে বাঁতস্পৃহ হয়ে কোম্পানীর কর্মকর্তাদের কাছে অনুরোধ করেন যে তাঁকে ভারতবর্ষের 
কোনও স্থানে এক স্থিতিশখল পদে নিষন্ত করা হোক। বহ; চেষ্টা ও সুপারিশের পর অবশ্ষে 
১৭৭৬ সালে কোম্পানীর মাদ্রাজ সংস্থার এক চাকংসাকেন্দ্রে সহকারী অস্রাঁচাকৎসকের পদে 
যোগদান করবার অনুমাঁত লাভ করেন। এই কাজে যাঁদও কেউ কোনদিন তর এতটুকু অমনোযোগীতা 
অথবা 'শাথিলতা লক্ষ্য করেন নি কিন্তু প্রায়ই হতাশ হয়ে পড়তেন কারণ অবসরের অভাব, অথচ 
অবসরের সুযোগ না থাকলে তাঁর জীবনের একমাত্র কাম্য বিষয় উদ্ভিদবিজ্ঞানের প্রাত মনোযোগ 
দেওয়া যায় না, তিনি চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে প্রায় চার বৎসর পরে ১৭৮০ সংলে 
মাদ্রাজ জেনারেল হসাঁপটালের প্রধান অস্ব্াচীকৎসকের পদটি শূন্য হওয়ায় সেইস্থানে রকাপার্গ 
অধিষ্ঠিত হন এবং কিণ্চৎং অবসরের অবকাশ লাভ করেন। এই সময়ে বক্সবার্গ ভারতীয় উাঁদ্ভদকুল 
সম্বন্ধে প্রাথামক অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। 

প্রায় পাঁচ বৎসরের মধ্যে ডক্টর রক্সবার্গ ভারতীয় বনসম্পদ সম্বন্ধে অশেষ জ্ঞানের 
অধিকারণ হ'ন। ১৭৮১ সালের প্রথমার্ধে তান গোদাবরী নদীর মোহনা থেকে বাইশ মাইল 
দূরে অবস্থিত অখ্যাত সামুূলকোট্রায় অবস্থান করাছলেন। তাঁর বাসস্থান সংলগ্ন কয়েক একর 
আবাদী জমিতে 'তাঁন এক হার্বোরিয়াম স্থাপনের উদ্যোগ করেন, এইজন্য নূতন বৃক্ষল্তাদির 
নমুনা সংগ্রহের আশায় বুহ্‌দুর পর্যন্ত ভ্রমণ করতেন। অবসর সময়ে তানি পরাক্ষামূ্গক ভাবে 


'১। মেবা রক্সবার্গেব সাঁহত হেনরণ স্টোন নামে বেঙাল সিভিল সার্ভিসের এক ভগ্ুলোকের বিবাহ হয়। 
ঈম্পাতযগেল ভারতবর্ষে ই বসবাস এবং দেহরক্ষা করেন। 
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কাঁফ, দারুচিনি, লবঙ্গ, মরাঁচ, বহেড়া ব্রেডফ্রুট নীল হরতকা ও অন্যান্য ভারতীয় মশলার চাষ 
করতেন। ইক্ষু ও রেশমের চাষ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কৌতৃহল ছল। দেশীয় পদ্ধাঁততে চাষ তাঁর 
মনোমত না হওয়ায় সর্বদাই নূতন পদ্ধাত অবলম্বনে সচেষ্ট ছিলেন, কোনও চাষ নিজ পদ্ধতিতে 
আশানুরূপ সাফলামণ্ডিত হলে তান অপার আনন্দলাভ করতেন এবং সে বিষয়ে স্থানীয় 
চাষীদের উৎসাহিত করতেন। সামৃলকোট্রায় অবস্থানকালে তান "দ্বিতীয়বার দার পাঁরগ্রহ করেন। 
তাঁর দ্বিতী্ন স্ত্রী বিখ্যাত হাটেনম্যান পাঁরবারের কন্যা ছিলেন? এই বিবাহের ফলে রক্সবার্গ 
পাঁচপত্র এবং তিন কন্যার পিতৃত্বলাভ করেন, পাঁচপুত্রের মধ্যে তিনজনের নাম ভারতণয় সৈন্যদলের 
নাথপন্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। 

কেবলমাত্র বৃক্ষলতাঁদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান অথবা তাদের গোত্রাবচারেই রক্সাবার্গের কার্যয- 
কলাপ সীমাবদ্ধ ছিল না, সংগৃহশত যাবতীয় বৃক্ষলতাঁদর ব্যবচ্ছেদ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে 
'নিজহস্তে করতেন এবং তার রেখাচিত্র অঙ্কন করা তাঁর এক বিশেষ অনুরাগের বিষয় 'ছিল। 
এইসব রেখাচিত্র অঙ্কন করবার সময় একজন দেশীয় শিল্পী তাঁকে সাহায্য করেন। রেখাচিব্রগাঁল' 
আজ অবাধ ডীদ্ভদবিজ্ঞানীদের নিকট মহামূল্য দালল' [হিসাবে সমাদৃত যথেচ্ছ ভ্রমণ এবং আঁতরিক্ত 
পারশ্রমের ফলে আঁচরেই তাঁর স্বাস্থাভঞ্গ হয়, একপ্রকার জবরে তান শষ্যাশায়শ হয়ে পড়েন: 
ক্রমশঃ তান দুর্বল হতে দূর্বলতর হয়ে পড়েন এবং এক রাত্রে তাঁর জীবন সংশয় হয়। তাঁর 
বাঁদ্ধমতা স্ত্রী রানিপ্রভাতের অপেক্ষা না করে স্থানীয় বৈদ্যকে স্বামীর 'চাকৎসার জন্য 
অনুরোধ করেন. সেই বৈদ্য দেশীয় ভেষজ ব্যবহার করে রক্সবার্গকে সুস্থ করে তোলেন। এই 
ঘটনার পর একটপ বিষয় তাঁর মনে বিশেষ রেখাপাত করে, তা হল ভারতাঁয় আক্ম্বেদশাস্্। 
এদেশীয় লতাগনুজ্মাদির ভেষজগুণ সম্বন্ধে কৌতূহলণ হয়ে রক্সবার্গ ব্যাপক অনুসন্ধান করেন। 
এই সূত্রেই এক বিরাট সম্ভাবনার সূচনা হয় অর্থাৎ ভারতীয় উদ্ভিদ বিজ্ঞানের লিখিত ইতি- 
হাসের বাঁজ অক্কারিত হয় যার আরন্ধ ফল হল « ফ্লোরা ইশ্ডিকা” পুম্তক যা ভারতীয় উদ্ভিদ- 
বিজ্ঞানের বেদ স্বরূপ | 

নূতন উদ্ভিদের অনুসন্ধানে ভারতবর্ষ এবং পূর্বএশিয়ার বনেজধ্গলে রক্সবার্গ প্রায়ই 
ভ্রমণ করতেন বিশেষতঃ হিমালয়ের হাতছানি তাঁর কাছে অপার আনন্দের বস্তু ছিল। ১৭৮৫ 
সালের মধ্যেই তান সামূল কোট্রার উদ্যানে চেনা, অচেনা এবং নৃতন করে চেনা বৃক্ষলতাঁদর 
এক 'বিরাট সংগ্রহ মাদ্রাজস্থত কোম্পানীর উদ্ধতন রাজ পুরুষদের নজরে আনেন কিন্তু অর্্ধ- 
শাক্ষিত ও ব্যবসায়ী মনোবাত্ত পরায়ণ সেই রাজপ7্রুষবর্গ রক্সাবার্গের এই বিপুল অধ্যা- 
বসায়কে উপহাসের বস্তু ছাড়া আর ঁকছ্‌ই ভাবতে পারেনান। 'কল্তু রক্সাবার্গের নিরুধসাহ 
হবার কোন কারণ ছিল না, তান জানতেন তাঁর এই পাঁরশ্রম বিফলে যাবার নয়। তান ওয়ারেন 
হে'স্টংসকে উদ্যানের বিশদ িবরণসহ এক পত্র লেখেন, সেই পত্রে এক বিশেষ অনুরোধ হিল 
কর্ণাটকে যাহাতে একাঁট বোটানিকাল গার্ডেন স্থাঁপত হয়। হোস্টংস এই বিষয়ে কোন চিন্তা 
করেননি বলেই মনে হয় কারণ ১৭৮৪ সালে উইলিয়ম পণট কর্তৃক ইন্ডিয়া আ্যান্তি গৃহীত হওয়ায় 
হেস্টিংস গভর্ণরের পদে ইস্তফা দেন ও স্বদেশাভিমঃখে যান্রা করেন। ইন্ডিয়া আ্যান্ত বিল 
সংগহাত হওয়ার ফলে ভারতষ শিল্পকলা, পুরাতত্ব এবং দর্শন বিষয়ে ইংরাজগণের দষ্টি 
আকার্ধত হষ এবং নবানির্বাচিত বোর্ড অব কল্টোলের সদস্াবর্গ কত'ক এইসব বিষয়ে যোগ্য 
এবং অনবাগশ বাক্তর অনুসন্ধানের জন্য লর্ড কর্ণওয়ালশের উপর ভার ন্যস্ত করা হয়। 
কর্ণওয়ালিশ যখন ভাবতাবদযা সম্বন্ধে উৎসাহী ইংরাজগণের সন্ধানে 'ব্যপৃত ছিলেন সেই সময় 
এফ মোগাখোগের ফলে তাল ধাস্সখারগের পরিচয় লাভ কল্পেন। 
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মাদ্রাজে অবস্থানকালে রক্সবার্গ বিখ্যাত পণ্ডিত জুন জিরার্ড কোয়োনিগের একান্ত 
অনুরোধে ভারতীয় উদ্ভিদ সম্পদ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানলব্খ ফল লিপিবদ্ধ করে ইংলশ্ডের তৎ" 
কালশন শীষস্থানীয় প্রকৃতিবাদী স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কস মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন। স্যার 
ব্যা্কস, রক্সবার্গের গবেষণার প্রগাঢ়তা দর্শনে চমৎকৃত হন এবং ইংলণ্ডস্থিত বোর্ড অব কল্টো- 
লের সদস্যবর্গকে রক্সবার্গের আকাথ্খার বিষয় জ্ঞাত করেন। বোর্ডের সদস্যগণ; কর্ণাটকে 
বোটানিকাল গার্ডেন স্থাপনের বিষয় একমত হয়ে লর্ড কর্ণ'ওয়াঁলশকে রক্সবার্গের সাঁহত 
যোগাযোগ করতে অনুরোধ করেন। কর্ণাটকের গার্ডেন রক্সবার্গের সুষ্ঠু পারচালনায় যখন 
উত্তরোত্তর আদর্শ হার্বোরয়ামে পারত হতে চলেছে তখন এক প্রাকীতক দুর্যোগে হাঁরবে 
{বিষাদ ঘটে_১৭৮৭ সালে গোদাবরী নদীতে প্রবল বন্যা হয় এবং এই বন্যায় রক্সবার্গের বহ: 
পরিশ্রমে সংগৃহীত মুল্যবান উদ্ভিদ সংগ্রহ ও তাঁদ্বষয়ে যাবতীয় দলিল পত্ৰ নষ্ট হয়। সেই 
হেতু এইসব মূল্যবান সংগ্রহের জন্য পুনরায় তাঁকে জলাভূমি, বিড় জঙ্গল, এবং পার্বন্- 
ভূমিতে পাররমদ করতে হয় বার কলে তারি কযাদ্ধহান ঘটে এবং দভা'গোর দয পারিহাস 
এমান ষে এই সময় তাঁর স্বীর মৃত্যু হয়। ্বাস্থোদ্ধারের আশায় তিনি মাতৃভূমির পথে যাত্রা 
করেন। 


কর্ণটক গার্ডেনের অধ্যক্ষের পদে আঁধাঁষ্ঠত থাকাকালীন তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্ত 
হল ১৭৯১ সালে ডীদ্ভদ-ব্যবচ্ছেদের কয়েকটী অতুলনীয় রেখাচিত্র বোর্ড অব কন্ট্রোলের সদস্য- 
গ্রণের নিকট প্রেরণ। এইরূপ প্রায় পাঁচশত অত্যুৎকৃম্ট চিত্র ১৭১৪ সালের মধ্যে ইংলণ্ডে প্রেরিত 
হয়। স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কস শেষোন্ত পাঁচশত রেখাচিত্র হতে বাছাই করা তিনশত রেখাচিন্রের 
প্রমাণমাপের রগ্গীণ-চন্র ইংলণ্ডের 'বাঁশস্ট শিল্পীদের সাহায্যে প্রস্তুত করান। এই রজ্গীণ 
চন্রগ্াল পরে "প্ল্যান্টস অব দি কোস্ট করমশ্ডল” নামে ব্যয়বহুল 'তনখণ্ড ফোলিও ভল্্যম 
আকারের পুস্তকে স্থান পায় এবং ১৭৯৫, ১৮০২ ও ১৮১৯ সালে বোর্ড অব কন্ট্রোলের সহ- 
যোগিতয় প্রকাঁশত হয়। অপরাপর চিন্রগৃি উীদ্ভদীবজ্ঞানপ রবার্ট ওয়াইট অপেক্ষাকৃত ভম- 
মূল্যের “ইলাস্টেশনস্‌ অব ইন্ডিয়ান বোটানি” নামে এক পুস্তকে ১৮৩৮-৪০ সালে প্রকাশ 
করেন। 

ভারতীয় এবং পূর্বএশিয়ার উদ্ভিদ বিষয়ক নিজস্ব গবেষণা ও বৈজ্ঞানক উপলব্ধির 
ফলাফল সম্বন্ধে যে সব নোট ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল স্যার ব্যাঙ্কসের অনুরোধে রক্সবার্গ 
তার উপর 'টিকা-টিস্পাঁন সহ কতকগ্ীল প্রবন্ধ লেখেন এবং সেগ্যাঁদ ইংলণ্ডের বিজ্ঞান বিষয়ক 
পা্রিকায় প্রকাশিত হয় ও গ্ণীজনের ভূয়সী প্রশংসালাভ করে। লশ্ডনের সোসাইটি অব আর্টস 
রক্সবার্ণে'র প্রবন্ধসমূহে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের একটি নূতন অধ্যায়ের সংযোজনা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ 
হবে তাঁকে ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা করতে এবং এই বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত এট 
পুস্তকে নিবদ্ধ করতে অনুরোধ করেন। প্রত্যুন্তরে রক্সবার্গ জানান যে সে বিষয়ে চিন্তা করে- 
ছেন এবং ভারতীয় উদ্ভিদাবজ্ঞানের যাবতীয় ইীতিবৃত্তের খসড়া করছেন। 

১৭৯২ সালে রুক্সবার্গ ষখন হমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে নূতন বৃক্ষলতান্দর 
অনুসন্ধানে ব্যাপ্ত ছিলেন তখন প্রবল পাহাড়ী জরে 'আক্লান্ত হন এবং -ভগ্রস্বাস্থ্য নিয়ে 
কলিকাতায় আগমন করেন৷ গার্ডেনরীচ অঞ্চলে কয়েকদিন অসুস্থ অবস্থায় অবস্থান করেন 
এবং সূচিকিৎসার ফলে সুস্থ হয়ে ওঠেন। শারাঁরক দুর্বলতা থাকা সত্বেও তান ভারতটয় 
তন্তুজ বৃক্ষের ব্যবহার এবং তার ভাঁবষ্যৎ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধের 
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উৎকর্ষতা এবং সারবস্তা লক্ষ্য করে সোসাইটি অব আর্টস রক্সবার্গের ভূয়সী প্রশংসা করে এক 
স্বর্ণপদক দ্বারা পনুরস্কৃত করেন। 

গার্ভেনরীচে অবস্থানকালে তান প্রত্যহ ভাগীরথীর অপর পারে শবপরাস্থত বোটা- 
নিকাল গার্ডেনে উপস্থিত হতেন। গার্ডেনের প্রাতষ্ঠাতা অধ্যক্ষ কর্ণেল রবার্ট কিড্‌ রক্সবার্গের 
সাহচর্যালাভ করে আতশর প্রীত হয়োছদেন এবং বৃক্ষসংগ্রহ সম্পর্কে রক্সবার্গের মতামত 
মূল্যবান বলে মনে করতেন। ১৭৯৩ সালে কর্ণেল কিড মৃত্যুমুখে পাঁতিত হন। ইংলন্ডাস্থত 
বোর্ড অব কন্ট্রোলের নির্দেশ অনুসারে রক্সবার্গ, আঁবলম্বে কলকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের 
অধ্যক্ষ পদ বরণ করেন। এবং কর্ণেল িডের অসমাপ্ত কার্য সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
বস্তুতঃ তাঁর নিপুণ নেতৃত্বে কলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেন পৃথবীর অন্যতম ব্‌ক্ষসংগ্রহশালায় 
পারণত হয়। নিজস্ব পারকল্পনা অনুযায়ী অধ্যক্ষের বাসগৃহ এবং অন্যান্য অট্টালিকা নর্মাণের 
“উদ্যোগ করেন এবং তাঁর পাঁরচালনায় সেগুলি 'নার্মত হয়। 

দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বাংলাদেশের জলবায়ু তাঁর স্বাস্থ্যের প্রাতকূল হওয়ায় প্রায়ই তিনি 
নেপাল অথবা হিমালয়ের কোনও স্বাস্থ্যকর উপত্যকায় ভ্রমণে যেতেন। স্বাস্থ্যোদ্ধার মুখ্য 
উদ্দেশ্য হলেও অভ্যাসবশে নূতন বক্ষলতাদর সন্ধানে তিনি সর্বদাই ব্যস্ত থাকতেন এবং সেই 
হেতু স্বাস্থ্যের উন্নীত হওয়া দূরে থাক ক্রমশঃ হানস্বাস্থ্য হয়ে পড়েন। যখন এদেশের আবহাও- 
য়ার প্রাতকৃলতায় পুনঃ পুনঃ পাঁড়িত হতেন তখন স্বদেশে পাঁড় দিতেন ১৭৯৭-১৭৯৯ 
এবং ১৮০৫-১৮০৮ পর্যন্ত মোট ৭ বৎসরকাল স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় ইংলশ্ডে অবস্থান 
করেন। 

১৮০৯ সালের অপরার্দ্ধে তান তাঁর জাঁবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ভ “ফ্লোরা ইণ্ডিকা” 
পুস্তকের পাশ্ডুলাঁপ প্রস্তুতে মনোনবেশ করেন কিন্তু আঁতীরন্ত ভ্রমণ ও পরিশ্রমের ফলে 
পুনরায় শব্যাশায়ী হন। বন্ধুবর্গ ও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আফ্রিকার কেপ প্রদেশের 
উদ্দেশে যাত্রা করেন। ভারতভূম- ত্যাগের পূর্বে তান ফোর্ট উইিয়ম কলেজের বাংলা ও 
সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক উহীলিয়ম কেরী মহাশয়ের নিকট “ফ্লোরা ইণ্ডিকা” পুস্তকের পাস্ডু- 
লিপি গাচ্ছত রাখেন! তান কেরী সাহেবকে অনুরোধ করেন যে পুস্তকটির মুদ্রণকালে বেন 
বিশেষ দৃন্টি রাখা হয় কারণ বিষয়টির জাঁটলতা সাধারণের নিকট সহজপাচ্য নয় এবং প্রত্যেকটী 
পৃষ্ঠার প্রুফ যেন কেরীসাহেব নিজে দেখেন। এই পুস্তকের বিষয়বদ্তু নিয়ে রক্সাবার্থ ও কের 
সাহেবের বহু আলোচনা হয় সুতরাং মদ্রণকালে কেরাঁসাহেবের উপাঁস্থাত একান্ত আবশ্যক! 
রক্সাবার্গ কর্তৃক কেরীসাহেব অন্ুরুদ্ধ হওয়ার কয়েকটা 'বিশেষ কারণ ছল যার অবশ্যম্ভাবী 
ফল সম্বন্ধে তিনি বিশেষ চিন্তিত ছিলেন, “ফ্লোরা ইণ্ডিকা” সম্বন্ধে রক্সবার্গের আত্মচিল্তা 
এইরূপ ছল পস্তকাঁট তাঁর আজাবন পারশ্রমের ফল, যথাসময়ে মুদ্রিত না হলে লুপ্ত হবার 
সম্ভাবনা অথবা অন্য কোনও অদরদ' প্রকাশকের হস্তে পাণ্ডুলাঁপর বিষয়বস্তু অপারিচিত হও- 
য়ার জন্য মুদ্রণের বিকৃতি ঘটতে পারে উপরন্তু বিশেষ বিলম্ব ঘটছে সমূহ ক্ষাতর সম্ভাবনা 
কারণ যে সকল নূতন উদ্ভিদের আঁবিন্কার ও নামকরণ করেছেন তায় গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে এই 
বৈজ্ঞানক ইতিবৃত্তাট কয়েকখণ্ড ধুলমাঁলন কাগজে পাঁরণত হতে পারে। 

কেপপ্রদেশে যাত্রাপথে রক্সবার্গ কিছুকাল 'সংহলদ্বীপে অবস্থান করেন। তাঁর চারত্রে 
অলসতা কথাটির কোন স্থান ছিল না। প্রবল অনুসন্ধিংসার তাড়মায় তিনি িংহলের বনজ- 
সম্পদ সম্বন্ধে এক স্বজ্পকালস্থায়শ নিরীক্ষা করেন এবং তার ফলাফল পন্থষোগে কাঁলকাতায় 
কেরাঁসাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। পরে এক বিশেষ অনুরোধ ছিল যে তাঁর নবতম আঁবচ্কা- 
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রের বিষয়গুলি যেন ডক্টর ন্যাথানয়েল ওয়ালচ & মহাশয়কে জ্ঞাত করান হয় এবং তাঁর মতামত 
গ্রহণ করা হয়। 

রা দর রা 
সহ্য না হওয়ায় মাত্র পনেরাদন অবস্থানের পর তান সেন্ট হেলেনা দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা 
করেন এবং কয্পেকাদন আতিবাহনের পর স্বদেশে ফেরেন। স্বদেশে ফেরার পর তাঁর স্বাস্থ্যো্লাত 
হয় বটে 1কন্তু রক্সবার্থ স্থির জেনোছিলেন তাঁর শেষের কয়েকটি দিন সাঁমিত হয়ে এসেছে, তাই 
তান যেটুকু অবসর পেতেন তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতেন ডীদ্ভদাবজ্ঞান বিষ্রে প্রবন্ধ রচনা 
অথবা বিখ্যাত কিউ গার্ডেনে নানাবিধ উদ্ভিদ বা লতাগুল্সের পাঁরচর্যা করে। 

অবশেষে শেষের দিনাট ঘাঁনয়ে আসে, ১৮১৫ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী, এডিনবরার 
পার্কদ্লেসের এক অনাত-ক্ষুদ্র ঘরে তান শেষ শ্বাস: ত্যাগ করেন। শয্যাপার্শ্বে তাঁর তৃতীয় 
স্্শ এবং কিশোর কন্যা ও শশিশুপুত্র উইিয়ম উপস্থিত ছিলেন। গ্রোক্রিয়ার্স গীর্জাচত্বরে 
আঁকনলেকের বসওয়েল পাঁরবারের জন্য নির্দিষ্ট সমাধিক্ষেত্রে তাঁকে সমাহিত করা হয়। রক্স- 
বার্সের তৃতীয়া স্তী এই বসওয়েল পাঁরবারের কন্যা ছিলেন। 

প্রাতভাধরগণের জীবনচাঁরত আলোচনাকালে প্রায় দেখা যায় তাঁদের জীবিতকালে প্রাপ্য 
প্রশংসা অথবা সম্মান লাভ করেন নি কিন্তু রক্সবার্গের জীবন বোধহয় অন্যতম ব্যাতিক্রম” তাঁর 
চৌধাঁট্র বৎসর জাঁবনকালের মধ্যে তানি প্রভূত সম্মান এবং খ্যাতিলাভ করেন। ১৭৯০ সালে 
এবা9ন বিশ্বাবদ্যালয়ের এলাকাভুন্ত মারি*বাল কলেজ রক্সবার্গকে ডক্ঈর অব মোডাঁসন উপা- 
[িতে ভূষিত করে এবং পরবর্তী দশবৎসরের ব্যবধানে ফেলো অব 'দ রয়াল কলেজ অব 'ফাঁজ- 
সরান, লিনিয়ান সোসাইটি, সোসাইটি অব আর্টস, রয়েল সোসাইটি অব এডিনবরা প্রভৃতি 
বিশিষ্ট শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রাতন্ঠানের সদস্য হন। ভারতবর্ষে অবস্থান কালে তান এঁশ- 
প্লাটিক সোসাইটির গোড়াপত্তনে একজন প্রধান কর্মযোগী ছিলেন। সোসাইটি অব আর্টস্‌ রক্স" 
বার্গের িনাট প্রবন্ধে তাঁর গবেষণা ও পাশ্ডিত্যের সম্যক পাঁরচয় লাভ করে তাঁকে তন 
স্বর্ণপদক প্রদান করে। 

কেবলমাত্র উপাধিপন্র অথবা কোন শিক্ষা প্রাতজ্ঞানের সদস্যপদ তাঁর সম্মানিত জাবনের 
শীর্ধীবন্দু ছিল না, পাশ্ডিতসমাজে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম ব্যান্তত্ব। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় দেড়- 
শত বৎসর আঁতক্রান্ত হয়েছে কিন্তু আজও তান বিজ্ঞানজগতের অন্যতম জ্যোতিস্করূপে 
পারগাঁণত, বিশেষতঃ ডীদ্ভদাবিজ্ঞানী সমাজের পাণ্ডতগণ এখনও তাঁর নাম সশ্রদ্ধাচত্তে স্মরণ 
করেন। দুঃখের ‘বিষয় রক্সবাগের প্রাতকীতি প্রায় দুষ্প্রাপ্য হয়েছে কিন্তু অবল:প্ত হয়নি। সি- 
ওয়ারেণ কর্তৃক এনগ্রেভ করা একটি ক্ষুদ্র প্রাতকীতি ট্রানজাক্সানস্‌ অব দি সোসাইটি অব 
আর্টস পান্রকার ১৮১৫ সালের ৩৩ খণ্ডে এবং সেই প্রতিকৃতির এক বাদ্ধত আলোকচিত্র 
রজ্সবাগের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত ১৮১৫ সালে প্রকাশিত এযানালস অব 'দি রয়াল বোটা- 
নিক গার্ডেনস, ক্যালকাটা পাঁত্রকার পণ্চম খণ্ডে মুদ্রিত প্রাতিকীতির সন্ধান পাওয়া যায়। 

রক্সবার্গ যখন ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন তখন কোম্পানীর বোর্ড অব কন্ট্রোলের সদস্য- 
গণকে অনুরোধ করেন যে তাঁর অবর্তমানে উপযুক্ত অধ্যক্ষের নিয়োগ না হওয়া পর্য্যন্ত উই- 
শলয়ম কেরীর হস্তে কাঁজকাতা বোট্ানিকাল গার্ডেন পাঁরচালনার ভার অর্পণ করা হয়। কেরখ- 


১। ডক্টর ন্যাথানিয়েল ওয়ালিচ; ডক্টর রক্সব্র্গর অবসর গ্রহণের পর কাঁলিকাতা বোটানিকাল গার্ডেনের 
অধ্যক্ষ হন। 


৭২৬ সমকালীন [চৈত্র 


সাহেব কয়েকমাস গার্ডেনের সুষ্ঠ পাঁরচালনা করেন, ক্র ন্যাথানয়েল ওয়ালিচ বোর্ডের অন্দ- 
রোধক্রমে অতঃপর গার্ডেনের অধ্যক্ষ হন। 

কেরীসাহেবের নিকট রক্সাবার্গ “ফ্লোরা ইণ্ডিকা” পুস্তকের পাশ্ডুলাঁপর যে কাপ 
প্রদান করেন তাঁর সঙ্গে প্রায় ২৫৩৩ খানি এদেশীয় উাঁদ্ভদের ব্যবচ্ছেদের প্রমাণ মাপের রাঁজ্গন- 
চিত্র ছিল, সেই চিন্রগুির কিছু বোটানিকাল গার্ডেনে আছে। “ফ্লোরা ইাঁন্ডকা” পুস্তকের 
প্রথম খন্ড “হোরতাস বেঙ্গালেনাসস” (দুই খণ্ডে) কেরীসাহেবের সম্পাদনায় ১৮১৪ সালে 
শ্রীরামপুর সিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে কেরাসাহেব স্বয়ং মুখবন্ধ লেখেন 
এবং সেই মুখবন্ধ কেরীসাহেবের বহুমুখী প্রাতভার অন্যতম স্বাক্ষর । উন্ত প্রথম খন্ডে কাঁল- 
কাতা বোটানিকাল গার্ডেনের ৩৫০০ প্রকারের উদ্ভিদ সংগ্রহের তাঁলকা ছল: অবশ্য রকঝ্সবার্ 
যখন এই উদ্যানের ভার গ্রহণ করেন তখন মান্র ৩০০ প্রকারের ডীদ্ভদ ছিল পরে তিনি ৩২০০ 
- প্রকারের নূতন উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করেন এবং তন্মধ্যে ১৫০০ উদ্ভিদের গোন্রীবচার ও 
নামকরণ করেন। “ফ্লোরা ইণ্ডিকা” পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রায় ৪৫৩ প্রকার ডীদ্ভদের 
_ তালিকা ছিল যা ীদ্ভদাঁবজ্ঞানজগতে নৃতন আঁবদ্কার। এই সব উদ্ভিদের নমুনা গার্ডেনে 
ছিল না। এই দ্বিতীয় খণ্ডের পাশ্ডালাপর নামপত্রে পুস্তকের নামকরণ করা ছিল “ফ্লোরা 
ইণ্ডিকা!” ১ 

সমগ্র গবেষণা প্রন্থটীর প্রথম খন্ড প্রকাশিত হবার প্রায়, ছর বৎসর পরে কেরাঁসাহেব 
সম্পূর্ণ গ্রল্থ “ফ্লোরা ইঁ্ডিকা”র প্রকাশনার ব্যবস্থা করেন। বোটানিক গার্ডেনের তদানীন্তন 
অধ্যক্ষ ডক্টর ওয়ালিচ এই প্রকাশন ব্যাপারে কেরীসাহেবকে প্রভূত সাহাষ্য করেন। মিশন প্রেসে 
মুদ্রিত “ফ্লোরা ইণ্ডিকা” পুস্তকে ১৮২০ সালের সংস্করণের প্রথম খণ্ডে ডক্টর ওয়াচের 
সামান্য তথ্য পাঁরবোঁশত হয় এবং ১৮২৪ সবলে প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ডে তৎসংগূহণত প্রচুর 
নূতন তথ্য সাম্মবোশত হয়। পরবর্তী সংস্করণে ডক্টর ওয়ালিচের তথ্য সমুহ বিশেষ কারণে বাদ 
দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ১৮৩২ সালে রক্সবার্গে'র দুইপ্দুত্র ক্যাপ্টেন ব্রস এবং জেমস রক্সবার্থ কেরা- 
সাহেবকে এক পরযোগে জানান যে “ফ্লোরা ইশ্ডিকা”র শোভন সংস্করণের প্রকাশন ব্যবস্থার 
যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণে তাঁদের সম্পূর্ণ সম্মাত আছে। এই মু্যবান ?তনখণ্ড আটপেজী শোভন 
সংস্করণ কালক্রমে প্রায় লোপ পায় এবং বহু অনুসন্ধানের পর প্রখ্যাত প্রকীতিবাদী সি, বি, ক্লার্ক 
“ মহাশয়ের নিকট ইহার সম্ধান পাওয়া যায়। ক্লার্ক নিজব্যয়ে উন্ত সংস্করণের এক আঁবকল সংস্করণ 
প্রকাশ করেন এবং ইহাতে একটি নূতন. অধ্যায় সংযোজিত হয়, এই; অধ্যায়ে রক্সবার্গের মূল 
পাশ্ডুলিশপিতে যে সব সংকেতাঁলাপ ছিল তাঁর প্রাতালাঁপ মদত হয়, এগ পূর্বে অন্য কোনও 
সংস্করণে মুদ্রিত হয়নি উদ্ভিদাবজ্ঞানী ইউলিয়ম: 'গ্রাফত পুনরায় এই সহ্কেতাঁলাপগ্ীল 
ক্যালকাটা জাৰ্ণাল অব ন্যাচারাল হিস্ট্রির চতুর্থখণ্ডে প্রকাশ করেন। 

যাঁদও রক্সবার্গ “ফ্লোরা ইশ্ডিকা” পুস্তকের উদ্ভিদ তালিকা প্রণয়নে লিনিয়ান সিস্টেম 
অন্দসরণ করোছলেন এবং তৎসংগৃহণীত উা্ভদতাদিকার কয়েকটি জাতি ও প্রজাতির নাম 
অধুনা অপ্রচলিত তথাঁপ আজও এই পুস্তক তাবৎ উীদ্ভদকিজ্ঞানীর নিকট ভারতপয় 
অর্থকরী উীদ্ভদবিজ্ঞানের 9৮ বিবেচিত, পরন্তু এই তি সমতটভূমির 
1 
১৪ কেরণসাহেব কর্তৃক ১৮১৪ সালে প্রকাশিত “হোরতাস বেঙ্গলেনাঁসস্চ প্রায় দজ্প্রাপ্য। ১৮২০ এবং 
১৮২৪ সালে ্রী়মগ্র মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত “ফোর ইণ্ডিকা” পত্র দন্ড জায় 
গ্রন্থাগারে আছে। 





১৩৬৭ - উইপিয়ম রক্সবার্গ ৭২৭ 


উীদ্ভদবোচিন্ন্য সম্বন্ধে একমাত্র পৎপ্রদর্শনকারী। ইংলণ্ডে পেশছানর পর তান মূল 
পান্ডুঁলাপ্পাট বিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানণী রবার্ট ব্রাউন মহাশয়ের হস্তে প্রদান করেন এবং 
যাত্রাপথে সিংহল, কেপপ্রদেশ ও সেন্টহেলেনা ছ্বীপে যে সকল গবেষণা করোছলেন সে বিষয়ে 
ব্রাউটনের সাঁহত আলোচনা করেন। এই আলোচনার ফলে বহু নৃতন বিষয়ে আলোকপাত হয় 
এবং [তানি পাণ্ডুলিপিতে সেগুলি লিপিবদ্ধ করেন। পাশ্ডুলাপাঁট আজও ব্রিটিশ 'মউজিয়মের 
উীচ্ভদবিজ্ঞান শাখার অমূল্য সম্পদ হিসাবে পাঁরগাঁণত। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে রক্স- 
বার্গ ও ব্রাউন সংগৃহীত নূতন সংজ্ঞা সম্বালত পাশ্ডলাপর কোনও মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়ান এবং না হওয়ার সমর্থনযোগ্য কারণ ক তাও অজ্ঞাত। 

“ফ্লোরা ইস্ডিকা" ব্যতীত “বোটানিকাল ডেসক্কিপূসন অব এ নিউ 'স্পীসস অব সোয়াই- 
টোনিয়া অর মেহ'গনী” নামে রক্সবার্গ লিখিত অপর একি পুস্তক ১৭৯৩-৯৪ সালে প্রকাশিত 
হয়। ভারতীয় অংশৃজ এবং অন্যান্য ব্ক্ষাঁদ সম্বন্ধে বহু পত্র ও প্রবন্ধ অসংখ্য বিজ্ঞান বিষয়ক 
পত্রিকায় ২ প্রকাশিত হয়। এই সকল প্রবন্ধ বোচন্র্যপূর্ণ ও স্মালাখত এবং বিশেষত্ব এই যে এদেশীয় 
বক্ষাদ অর্থনোৌতক ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ হতে িশ্লোষত। যাবতীয় শণ, পাট, সেগুন, তৈলবীজ, 
ইক্ষু, লাক্ষা, রেশম প্রভীত প্রবন্ধগ্ীলর মুখ্য বিষয় হলেও অন্যান্য বহু বিষয়ে রক্সবার্গ আলোচনা ' 
করেছেন। এমন কি বঙ্গদেশের জলবায়ু, গাঙ্গেয় শশুক অথবা অপর জাঁব জল্তুও তাঁর দৃষ্টির 
আড়ালে পড়োন। পূ 

কাঁলকাতা বোটানিকাল গার্ডেনে অবস্থানকালে রক্সবার্গ.কর্তক বহু বৃক্ষলতার শুচ্ক- 
নমুনা সংগৃহীত হয়, সম্ভবতঃ ডক্টর ন্যাথানিয়েল ওয়ালচ সৈই নমুনা গুল অন্যান্য দেশে 
বিতরণ করেন ফলে আজ আর সেগুলি কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই কিন্তু রক্সবার্গ আঙ্কিত অসংখ্য 
রেখাচিত্র আজও সুরাক্ষত আছে এবং উীদ্ভদাবজ্ঞানীগণের মতে তা পরম বিস্ময়ের বস্তু। 
রেখাচিন্গদুলির প্রাতালাপি স্যার ডাবলিউ. জে. হকার মহাশয়ের বদান্যতায় ও আর্থ ক সাহায্যে 
ইংরাজ শিল্পীদের দ্বারা করান হয়, সেগনল ইংলস্ডের কিউ গার্ডেনে আজও, সযক্রে রাক্ষিত আছে। 

১৮২২ সালে কলিকাতার কয়েকজনগ্‌ণমৃস্ধ শিষ্য ও বন্ধূস্থানীয় ব্যান্ত বোটানিকাল 
গার্ডেনের সেই 'বখ্যাত বটবৃক্ষের তলে রক্সবার্গের স্মৃতির প্রাত শ্রদ্ধাপরবশ হয়ে একাঁট স্মৃতি 
স্তম্ভ স্থাপন করেন। স্তম্ভগান্ন উৎকীর্ণ স্মারকালীপাঁট বিশপ হেবার কর্তৃক 'লাখিত 
তদানীন্তন বিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী সুইডেনবাসী জোনাস দ্রাইয়ান্দার, রক্সবার্গের গুণপনায়' 
শ্রদ্ধান্বিত হয়ে এক বিশেষ শ্রেণীর ভারতাঁয় চিরহ'রিৎ ব্লততীর নামকরণ করেন প্রক্সবার্গীয়ান”। 
দ্রাইয়ান্দারের নামকরণে চমৎকারত্ব আছে কারণ “রক্সবার্গয়ানা” যেমন ধাপে ধাপে বৃক্ষ অবলম্বন 
করে উচ্চাঁভমুখে ধায় তেমনি রক্সবার্গ স্বয়ং ভারতীয় উীদ্ভদতত্বের সোপান অবলম্বন করে 
জ্ঞনরাজ্যের এক বিশেষ শাখার শীর্ধাসন অলঙ্কৃত করে নিজ প্রাতভার শাশ্বত স্বাক্ষর চাহৃত 
করে গেছেন। 


'১। প্রবন্ধগৃলি যে সব পারায় প্রকাশিত হত তন্মধ্যে কয়েকাঁট যথা ট্রানজাকসানস- অব সোসাইটি অব 
আর্টস্ন ২২শ খণ্ড ১৮০৪, এশিরাটিক রিসাচর্স ২১১ খণ্ড নিকলসনস্‌. জার্পল, টিলোকস 
কিসাফক্যাল ম্যাগাজিন, ট্রানজাকসানস্‌ অব 'দ 'লানয়ান সোসাইটি_৭ম-২১শ খণ্ড এবং 
ট্র্যজাকসানস্‌ অব দি লণ্ডন মেডিক্যাল সোসাইটি (১৮১০) প্রভাতি 





ত্ৰৈলোক্য সাহত্যের ভূমিকা 


১৮৭১-৯১, এই ‘বিশটি বছর বাংলা সাঁহত্যের গুরু ছিলেন বাঁগকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই সময়- 
কার বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁর দান আবস্মরণীয়।- এই ব্যাপারে বাঁত্কমচন্দরের বহনীবধ 
দানের অন্যতম হচ্ছে সাহিত্যে নির্মল কৌতুকরসের অবতারণা । এবিষয়ে বাংলা সাহত্যের পূর্ব 
গাঁত এবং বাঁঙ্কমচন্দ্রের দৃষ্টির নতুনত্ব জানতে হলে তাঁর অন্যতম রসরচনা 'লোকরহস্যের বিজ্ঞাপন 
ভাগ দেখা দরকার । সেখানে তৎকািক পাঠকদের রুচি লক্ষ্য করে বলা হয়েছে বঙ্গদেশের সাধারণ 
পাঠকের এইরূপ সংস্কার আছে যে রহস্য মাত্র গাল; গালি ভিন্ন রহস্য নাই। সুতরাং তাঁহারা 
'বিবেচনা করেন যে এই সকল প্রবন্ধে যে কিছ; ব্যংগ আছে, _তাহা ব্যান্তুবশেষকে গাঁল দেওয়া 
মাত৷ এই শ্রেণীর পাঠকদিগের নিকট নিবেদন যে তাঁহাদের জন্য এ গ্রন্থ লিখিত হয় নাই-_তাঁহারা 
অনুগ্রহ করিয়া এ গ্রন্থ পাঠ না কারিলেই আম কৃতার্থ হইব!” 

এই বিশ বছরের বাঁঙ্কম-পর্ব শেষ হতে না হতেই বাংলার রসসাহত্যে আর যে একজন 
দিকপালের আবির্ভাব হলো তান হচ্ছেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯)। 
নৈলোকানাথের প্রাতটী রচনার মুখবন্ধে লোকরহস্যের এ বিজ্ঞাপনটুকু নির্ভয়ে উদ্ধৃত করা 
চলে৷ 

ব্রিলোক্যনাথের মোট আটাঁট পুস্তক ছাপা হয়েছে। তারমধ্যে ‘ময়না কোথায়’ এবং 
«পাপের পাঁরণাম” নাতপুস্তক। প্রথমাঁট শিশুপাঠ্য । 

আর তাঁর মনন্তামালা এমন কিছ; মনে রাখবার মত রচনা নয়। বাভিন্ন সময়ে লেখা বাভিন্ন 
রসের এগারাট গল্প খাপছাড়া ভাবে প্রকাশিত না কাঁরয়া, একটা মূল গল্প রচনা কাঁরয়া তাহার . 
মধ্যে এ এগারাট গল্প মল গল্পের অংশরুপে সাঁন্নবিষ্ট' করে ছাপা হয়। এবং ভূমিকাতে বই- 
- টিকে ‘একাট স্বতন্ উপন্যাস” বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু উপন্যাসের বাশষ্টতার দিক 
থেকে বিচার করলে: বইটিতে রসাভাঘ ঘটেছে বলতে হবে। এ নটী হতে: মুন্ত করবার জন্যে বাংলা 
সাহিত্যের ঞাঁতহাসক ডন্ট'র সুকুমার সেন মনুন্তামালাকে উপন্যাস না বলে, বলেছেন ‘বাংলার নব_ 
আরব্যোপন্যাস 1 

ন্লিলোকানাথ প্রকৃতপক্ষে উপন্যাস 'লখোছিলেন দ:টী। ‘ফোক্‌লা 'দিগম্বর' এবং “পাপের 
পারণাম”। রচনার কলাকৌশলের ওপর বাঁঙ্কমচন্দ্ের প্রভাব পড়েছে। শুধুমান্, ফোকলা 
'দিগম্বরে নায়িকার রূপের বিস্তৃত বর্ণনাট দেখলেই এ প্রভাবের পাঁরচয় পাওয়া যায়। 

নৈলোক্যনাথের উপন্যাসের সবচেয়ে বড় শ্রুটণ চলতা-হুখনতা । কিভাবে কাঁহনপ সংস্থাপন 
করলে উপন্যাসের রসের ব্যাঘাত হবে না, সে বিষয়ে লেখকের কোন মীন্াজ্জান ছিল না। এমনকি 
কোথায় কাঁহনীর আরম্ড এবং শেষ হওয়া উচিত, সে বিষয়েও লেখকের কোন সুষ্ঠ বোধ ছিল 
না। তিনি “ফোকলা দিগম্বরে”র কাহিনী আরম্ভ করেছেন মধস্থান হতে। আর প্রকৃত কাহিনধ 
শেষ হয়ে যাবার পরেও উপন্যাসাঁট টেনে টেনে বাঁড়িয়েছেন। অবশ্য কেউ হয়তো এটিকে 
নৈলোক্যনাথের বিশেষ রচনারীতি বলে দাবী পেশ করবেন! কিন্তু যেখানে চমক নেই, বিস্ময় 


১৩৬৭] ন্রিলোক্য-সাহিত্যের ভূমিকা ৭২৯ 


নেই-_সেখানে রচনাভাঁঙ্গ নতুন হতে পারে! কিন্তু তাতে সার্থকতা কোথায়? রস কোথায়? 

এ সত্তেও 'ফোক্লা দিগদ্বর’ ভোলবার নয়, মুখ্যতঃ সরসতার গঢ়ণে। উত্ত বইটি হাস্য 
রসের খাঁন বললেও অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য এই বইয়ের কাঁহনশীট হাঁসির নয়; দুটি মাত্র 
টরিত্র হাঁসর। চাঁরত্র দুটা হচ্ছে নামচারন্র এবং তার স্ত্রী! এই দুজনে কাহনীর গ্ুরদ-গম্ভীর 
পারবেশের মধ্যে কৌতুকের স্রোত বইয়েছেন। বিশেষ করে, ফোকলা 'দগম্বরের স্ত্রী জগদম্বা 
বামনণ ওরফে গলা-ভাঙ্গা দিগম্বরীর বর্ণনাটি তো এ ব্যাপারে অতুলনীয়। একট: নমুনা দেওয়া 


" যাক্‌। 


‘তাঁহার লম্বা চেহারা দেখিয়া, প্রথমে তাঁহাকে পুরুষ মানুষ বালিয়া আমার শ্রম হইয়াছিল; 
কিন্তু তাঁহার পাঁরধেয় বস্তু দেখিয়া সে ভ্রম আমার দূর হইল। চওড়া কাতাপেড়ে শাঁড় তিনি 
পারয়াছলেন; মৃখখানি তাঁহার বড় একটি হাঁড়র মত 'ছিল। সেই: হাঁড়র মধ্যস্থল-_ উচ্চ 
নাসিকা দ্বারা, দুই পার্শ্বে দুই গালের আস্থ দ্বারা, নিম্নদেশ মুখ-গহবর দ্বারা, আর তাহার 
উপর কতকগুলি বড় বড় গোঁফের কেশে দ্বারা সুশোভিত ছিল।...... মাথার সম্মুখ ভাগে 
টাক পাঁড়িয়াছল। কতক সেই টাকের উপর হইতে, কতক কাঁচা পাকা চুলের ভিতর হইতে, 
সিন্দ্রের ছটা বাঁহর হইতেঁছল।.-.... সেই িন্দরের ছটা দেখিয়া বোধ হইল, যেন তাঁহার 
সমস্ত শরীরটা পাঁত-ভান্ততে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; শরীরে পাঁত-ভান্ত আর ধরে না, তাই তাহার 
কতকটা এখন মাথা ফুড়িয়া বাহির হইতেছে 

এই নারীর কম্ঠস্বরাঁট 'আবার ‘ছে'ড়া জয়ঢাকের শব্দের মতো । 

ব্ৈলোক্যবাবুর অপর উপন্যাস ‘পাপের পাঁরণাম’ নখীতশিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে লেখা 
হলেও সরস বর্ণনা বা সরল উন্তির দু-এক কুচি তাতেও দুর্লভ নয়। অবশ্য তার কারণ সরসতা 
ন্রৈলাক্য নাথের মজ্জাগত বিশেষত্ব। “মজার গল্প’ এবং “ডমরু চাঁরত” গ্রন্থে তার পূর্ণ পাঁরচয় 
মিলবে! ‘মজার গল্পে’ নানারসের কয়েকটি ছোটগল্প আছে। তার মধ্যে শবদ্যাধরীর অরুচি” 
এরং ‘এক ঠেঙো ছকু’ নামের হাঁসর গল্প দুটিই সর্বজনাবাদত। 

প্রতারক-চুড়ামাণ বিদ্যাধরশীর অরুচি কাঁহনী ভারী উপভোগ্য। আর ‘এক ঠেঙো 
গল্পাটর- নিতান্ত অবিশ্বাস্যতাটুকু জোলো হয়ে যায়ান। তাঁর 'মৃস্তামালা বইয়ের নয়নচাঁদ 
'ছিটা.টেনে আজগ্ীব গল্পের প্রবাহ বইয়েছিল। আর এক ঠেঙো ছকুর গল্পের সময় সন্ধ্যা, 
তিথি মহাম্টমধ স্থান-গাঁজার- আহ্ডা। এই দিনে সমারোহটা বোঁশ ছিল। তাই গাঁজার সঙ্গো 
দু বোতল মদও ছিল। “তন ছালম গাঁজায় ভিত্তি স্থাপন কাঁরয়া তাহারুপর আসল জিনিসটা 
আরম্ভ-হইল।' এর পরেই কাহিনীর সুরু। 

সমাপ্তও দেখবার মতো। “বদন বলিলেন, 'গেলাসে ঢালো! কন: বাঁললেন, ‘তামাক 
সাজোগ। | 

অবশ্য বিশ শতকের মানুষ ন্ৈলোক্যনাথ। বৈজ্ঞানিক যুক্ত দিতেও তাঁন ভোলেনানি। 
এক টেঙো ছকুর *বশুরবাড়ীর মাধববাবৃকে ছকুর শ্বশুর অপমান করায় সপ্তমধপূজার দিন প্রাতিমা 
সঙ্জীব হয়ে মাহযাসুর,“ভূত প্রভাত মিলে ছকু, ছকুর *বশুর ও আরো অনেককে 'িপদে ফেলে- 
ছিলো। সেই হাতিবৃত্তই' ছকুর গল্পের বিষয়। গল্প বলা হয়ে গেলে “ণকন্ জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, 
ভূত, মাহযাস্মর-_এ সর্ব কি করিয়া হইয়াছিল?’ ছকু উত্তর কাঁরলেন, ‘মাধব হিপনটিশ্যাম 
করিয়াছিল 1” রর 
ডমরু-চারতের ডমরুধরের বয়স: প'য়যাট্ট বংসর- তাঁহার 'দেহের বর্ণাট ঠিক যেন 
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দময়ন্তীর পোড়া শোউল মাছ। দাঁত একটিও নাই, মাথার মাঝখানে টাক, তাহার চারদিকে 
চুল, তাহাতে একগাঁছও কাঁচা চুল নাই; মুখে ঠোঁটের দুই পাশে সাদা সাদা সব কি হইয়াছে! 
এই ডমরুধরের প্রথম বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বাবা। শকন্তু ডমরু বলেন, “আমার 'বোধ হয় 
রাক্ষসগণ। আমার যখন পণচশ বৎসর বয়স: তখন আমার প্রথম গাহিণীর কাল হইল। তাঁহার 
সন্তানাঁদি হয় নাই। তাহার পর দশ বংসর পর্যন্ত আমার বিবাহ হইল না!’ অবশ্য তার-কারণ 
টাকার অভাব। 

কর্মী পুরুষ ডমরুধর। ধনী হবার জন্যে তান নানাচেন্টা করেন। একবার সম্তায় 
সুন্দরবনের একেবারে ভিতরে একাঁটি আবাদ কেনেন। সেখানে ‘চড়াই পাখার ন্যায় বৃহৎ মশা! 
শরীরটণ চড়াই পাখীর ন্যায়, শ:'ড়টাী বৃহৎ জোঁকের ন্যায়। সেই 'নাবড় বনে যে কতোরকমের 
বিপদ তার ইয়ন্তা নেই। একাদন বন হতে এক ‘আসল রয়াল টাইগার’ বার হলো। তবে দৈবের 
কৃপা, তাই রক্ষা! 

“এক চাপড়ে একজন কাঠ্ুরিয়াকে বাঘ ভূতলশায়ী কারল, ফকীরের মন্ত্রে তাহার মুখ 
বন্ধ ছিল, মুখে করিয়া তাহাকে সে ধারতে পারল না। সেই: স্থানে শুইয়া থাবা দিয়া মানুষটাকে 
পিঠে তুলিতে চেস্টা কারল। .-.... {নিকটে একটি গাছ ছিল। বাঘের দীর্ঘ লাংগুলাঁট সেই 
দশর্ঘ গাছের পাশে পড়িয়া ছিল। একজন কাঠাীরয়া. ..... বাঘের লাংগুলাটি লইয়া. ..... 
সেই গাছে এক পাক 'দয়া দিল, তাহার পর লেজের আগাটি সে টানিয়া ধাঁরল। 

বাঘের ভয় হইল ।...... পলায়ন কাঁরতে বাঘ চেষ্টা কারল। একবার, দুইবার, তিনবার 
বিষম বল প্রকাশ কাঁরয়া বাঘ পলাইতে চেস্টা করিল ৮ কিন্তু গাছে লেজের পাক, বাঘ পলাইতে 
পারিল না।...... প্রাণের দায়ে ঘোরতর বলে বাঘ শেষকালে যেমন এক হ্যাঁচকা টান মারল, 
আর চামড়া হইতে তাহার আস্ত শরারটা বাঁহর হইয়া পাঁড়ল।...... পাকা আমের নীচের 
দিকটা সবলে টিপিয়া ধরিলে যেরূপ আঁঠিটা হড়াৎ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, বাঘের ছাল 
হইতে শরীরাঁট সেইরূপ বাহির হইয়া পাঁড়ল।..... মাংসের বাঘ রাদ্ধ্বাসে বনে পলায়ন 
কাঁরল।” 

এসময়ে ডমরুকে যে কত বঞ্জাট পোহাতে হয়েছে! একবার ডমরু দেখেন মে তালগাছের 
চেয়ে" বড় এক কুমীর এক পূর্বদেশীয় ভদুমাহলাকে খায়। মাহলার গায়ে অনেক দাম’ গয়না 
'ছিল। আর ডমর্‌ জানতেন, কুমারের পেটে গয়না হজম হয় না। তখন অনেক বিপদ, অনেক 
“কুমারের পেটের ভিতর দোখ কিনা যে, সেই সাঁওতাল মাগী, চারিদিন পূর্বে কুমীর যাহাকে অস্ত 
ভক্ষণ কারয়াছিল, সেই মাগী পূর্বদেশীয় সেই ভদ্রমাহলার সমুদয় গহনাগুছি আপনার সর্বাংগে 
পরিয়াছে, তাহার পর জের বেগুনের ঝাঁড়ট সে উপুড় করিয়াছে, সেই বেগ্ুনগ্দলি সম্মুখে 

ডাঁই কাঁরয়া রাখিয়াছে। ঝড়ের উপর বাঁসয়া মাগশ বেগুণ বোঁচতেছে।' 

- “মজার গল্প’ এবং "মরু চরিতে'র এসব উদাহরণ থেকেই হৈলোক্য-সাঁহত্যের রসের 
মাত্রার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এবং আরো বোঝা যাচ্ছে যে ন্ৈলোক্যবাকুর রসবোধ আজগাবি 
দিকেই বেশি খেল্তো। 

“সত্য কথা বলতে কি, আজগাব আর ভূত্ড়ে গল্পের ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে হৈলোকায- 
বাবু তুলনাহীন। পূরোপরি আজঙ্ন কল্পনার তের ওপর গ্রোণথে তোলা ‘কংক্াবতণ’ 
উপকথা তো বাংলা ভাষায় লেখা একখানি অবিস্মরণীয় রচনা। “কংকাবতী” হতে আজগুবি 
কল্পনার 'একটু নমুনা দেওয়া ষেতে প্যরে,- 


১৩৬৭] বৈলোক্য সাহিত্যের ভূমিকা ৭৩১ 


“মশা তুই কে? 
খোঞ্ষোশ আম খোক্োশ ৮ 
মশা--আমরা ঘোক্কোশ ? 


উত্তর শ্দীনয়া খোক্কোশের ভয় হইল।। থোক্কোশ বাঁলল,_বাপরে! তবে তো তোরা কম 
নয়? ক, খ, গ, ঘ আম খ-যে, তোরা ঘ-যে, আমার চেয়ে তোরা দুই পৈঠা উচু ! আচ্ছা কেমন 
তোরা ঘোক্কোশ, একবার কাস দোঁখ শুনি? 

মশা তখন সেই ঢাকাঁট বাজাইলেন। 

সেই শব্দ শুনিয়া খোক্কোশ বাঁলল;-ওরে বাপরে! তোদের কাঁসর ক শব্দ! শুনলে 
ভয় হয়, কানে তালা লাগে! তোরা ঘোক্কোশ বটে! ' 

খোক্কোশ কিন্তু কিছু সাঁ্দস্ধ-চত্ত। এরূপ একাঁট অকাট্য প্রমাণ পাইয়াও তব; তাহার 
মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। তাই সে পুনরায় জিজ্ঞাসা কারিল-_আচ্ছা, তোরা কেমন ঘোরশ, 
তোদের মাথার এক গাছ চুল ফোঁলয়া দে দেখি? 

এই কথা বাঁলতে, মশা হাতীর কাছি গাছটী ফোলিয়া দিলেন। খোকোশ তাহা হাতে 
কাঁরয়া দেখতে লাগল। অনেকক্ষণ দেখিয়া শেষে বাঁদল, ‘ওরে বাপরে! এই কি তোদের মাথার 
চুল! তোদের চুল যখন এত বড়, তখন তোরা না জান কত বড়, কত মোটা। তোদের সংগে 
পারা ভার ! 

তবুও কিন্তু খোক্োশের মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। ভাবিয়া চিন্তিয়া থোক্কোশ 
পুনরায় বাঁলল, “আচ্ছা তোরা যাঁদ ঘোক্কোশ, তবে তোদের মাথায় একুটা উকুন ফোঁলয়া দে দেখ? 

ইতর মশা, হাতাঁটীকে, ধাঁরয়া, খোক্কোশের গর্তে ফোঁলয়া দিদেন।-.-..-শংড়াবাশষ্ট 
পর্বতাকার উকুন দেখিয়া, ঘাসে খোকোশ ১০০০৩ বাচ্ছা ফোঁলয়া ডীঁড়য়াঃ পলাইল।” 

এরকম উদ্ভট কল্পনা 'কত্কাবতী'র পাতায় পাতায়, ডমর চাঁরত, ম্ুন্তামালা ইত্যাদি 
গ্রন্থের এখানে ওথানে প্রায়ই নজরে পড়বে। 

কল্পনার এই উদ্ভটতার গুণেই তাঁর ভূতুড়ে গ্পগ্যালও অমন রসোত্তীর্ণ হয়েছে। ভূত 
ও মানুষ নামের গল্পসংগ্রহাটর সেরা গল্প 'হনল্প?' তার সার্থক দৃষ্টান্ত 

তবে এখানে একট; বিশ্লেষণের দরকার আছে। 

ব্ৈলগোক্যবাঝূর ভূতুড়ে গল্প ভূতুড়ে নিশ্চর-_। কিন্তু তা আঁত প্রাকৃত নয়। কারণ ভোতিক 
পান্রপান্রী থাকলেই আতি-প্রাকৃত গল্প হয় না, চাই আঁতপ্রাকৃত রস। আঁতপ্রাকৃত গল্পের বিশেষ রস, 
ভীতির রস। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে অতিপ্রাকৃত গল্প কি-না তা বোঝবার সর্বশ্রেষ্ঠ মাপ- 
কাঠি হচ্ছে এই রসের মাপকাঠি। সোঁদক থেকে বিচার করলেই দেখা যাবে ব্রৈলোক্যবাব আঁত- 
প্রাকৃত গল্প লেখেনানি, {লিখেছেন ভূতের গল্প- যেসব সভ্য ভব্য নব্য ভূতেরা সাবান মাখেন, ভোর 
না হলে বাড়ী ফেরেন না, ইংরোজ-পড়া বাবুলোকদের. ভয়ও-করেন ভান্তও করেন, আবার পাঁত্রকা 
বার করে তাতে অশ্লীলভাষার চেয়েও বড় জানিস যে ভূতের ভাষা তাতে গাঁল:দেন, সেই সব 
ভূতের গল্প। এসব গল্প লড়ে ভয় হয় না; কৌতূহল জাগে, মনের অন্ধকারে ঘা পড়ে। 

অদ্ভুত এবং আজব গল্পে ব্ৈলোক্যবাবুর এই সিদ্ধির মূলে আছে তাঁর দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য 
ও নতুনত্ব। আশ্চর্য রহস্ময় তাঁর দৃজ্টি, তাঁর কল্পনাশীস্ত।: দাঁষ্টর এই বিশেষত্বের গুণে নিত্য- 
সাধারণ 'জীনসও তাঁর চোগ্নে অদ্ভুতভাবে ধরা পড়ে এবং বর্ণনাগুণে তা অসামান্য হয়ে ওঠে। 

এখানে বলা দরকার, উল্লীথত গুণটি ছোটগল্প লেখকের একটি বিশিষ্ট গুণ। দৃষ্টির 
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এই বিশেষত্বের সংগে ভাষা ব্যবহারে দক্ষতার মণিকাণ্টন যোগ ঘটলে ছোটগজ্পে অনা- 
যাস-সাফল্য আসে। 

এই কারণেই ত্ৰৈলোক্য বাবুর হাতে উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পের রূপ খুলতো বোঁশ। 
দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, গাঢ়বদ্ধ ভীন্ত, শব্দ এবং ভাষার যথার্থ প্রয়োগ, সর্বোপারি কথ্য ও লেখ্য ভাষার 
হরগোরী মিলনে তাঁর ছোটগল্পে বহতা ভাষা এবং প্রসাদ-মধূর ভাবের আবির্ভাব ঘটেছে। 

অবশ্য ত্ৰৈলোক্য-সাহিত্যে এটি যে একেবারেই নেই, তা নয়। বিশেষ করে ভাষা এবং শব্দ 
ব্যবহারে লেখককে বেশ কয়েকবার অন্যমনস্ক হতে দেখা যায়। যেমন, 'ফোকলা দগম্বরে' কুনু 
মের চুলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে 'সুচক্ধণ কেশগ্দ রাশি রাশ থোলো থোলো।' এই 'থোলো 
থোলো' কথা দিয়ে 'কেশ-গচচ্ছ' বোঝাবার চেস্টা করা হয়েছে। কিল্তু গুচ্ছ” আর “থোলো” এই 
দুটি কথা দিয়ে দুটি ভিন্নভাব প্রকাশিত হয়। “গুচ্ছ” শব্দাটতে কোন ভার (৯৭৪৮) বোঝায় 
না। “থোলো” শব্দাটতে প্রথমেই একটা ভারের কথা মনে আসে। অথচ লেখক নিশ্চয় চুলের ভার 
(ওয়েট) বোঝাতে চানান। আবার এই উপন্যাসেরই চতুর্থ ভাগের একাদশ পরিচ্ছেদে জগদম্বা 
বামনীর পুরদষোচিত উগ্ন ব্যবহারের প্রসঙ্গে একজন বলেছেন, “পাছে গলা-ভাংগা ঠাকুরাণী 
কোনরূপ একটা টলাঢাঁল কাঁরয়া বসেন, সেই ভয়ে আরও আমরা চাঁলয়া আসিলাম।” এই 
পলাঢাঁল' শব্দটি ব্যবহার করায় জগদম্বা চাঁরত্রের উগ্রতা বেশ খানিকটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। 

বলা বাহুল্য, আটখানি বইয়ের প্রচুর পাঁরসরে এসব সামান্য ন্দাটর উপেক্ষণে কিছু 
অস্মমান্যতা নেই। 

প্রকৃতপক্ষে, সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব ভাব ও ভাষার সাহায্যে আজগ্াব_অসম্ভব কাহিনীর 
সার্থক রূপায়নে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সমকক্ষ মেলা ভার। আর বাংলা স্মাহত্যে নির্দোষ 
কৌতুকরস সণ্ডারে তাঁর কাতিত্ব আবিসংবাঁদত। 


গুতা ঘোষ 
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ইংরেজি ছন্দোশাস্তে রিদম এবং শমটারঁ পৃথক অর্থবোধক দুটি “শব্দের ব্যবহার রয়েছে। 
পরদম” বলতে সাধারণভাবে ছন্দোবোধকে বোঝানো হয়,_আর শমটার' শব্দের দ্বারা আরও, 
বিশদ ছন্দের আঙ্গিক পদ্ধাত প্রকাশ করা হয়। ছন্দের এই দট ভিন্ন অর্থ প্রকাশের উপফুন্ত 
বাংলা পাঁরভাষার অভাব রয়েছে ।_এ প্রবন্ধে িদ্‌সকে “ছন্দ' এবং পমটারকে “ছন্দোমিতি” 
নাম দেওয়া হল। “মাত শব্দটি সংস্কৃত ভাষার পরিমাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ছন্দের 
বিশদ আঙ্গিক বোঝাতে “ছন্দোঁমাতি' শব্দটির ব্যবহার অযৌন্তিক হবে না। 

এ প্রবন্ধে ছন্দের আলোচনায় সুস্পষ্ট ভাবে কাব্যভাষার শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্যান সৌন্দর্য- 
বোধকে ছন্দরূপে গণ্য করা হল। ব্যাপকতর অর্থে ছন্দের আরও বিস্তৃত পাঁরসর রয়েছে, 
খানে অনানশাক জঙিঙতা না বাড়ির স্নিদিন্ট কাবযছনোর পারাদিত সংজ্াকেই গ্রহণ করা 
গেল। : 

ছন্দোজিজ্ঞাস্ম প্রথম প্রশ্ন তুলবেন, শ্রোতা কাব্যের ছন্দ ফি ভাবে উপলাব্ধ করেন। 
শ্রোতা বলতে অবশ্য পাঠক বা রচাঁয়তা কাবকেও বুঝতে হবে, কারণ মূলত শ্র-তিবোধের 
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সাহায্যে তারাও কাব্যের ছন্দ্-সৌন্দর্য উপলাব্ধ করেন। ছন্দোজজ্ঞাসুর প্রদ্নাট যতটা সহজ, 
উত্তর কিন্তু ততটা সরল নয়। 

শ্রোতার মনের ছন্দোপলাখ্ধ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সেখানে ধ্বীন তরঙ্গোর প্রা 
বৃত্ত এবং তদজ্জনিত প্রত্যাশাবোধ পর পর কাজ করে চলেছে। সর্ব অনুভূিতর মুলে যে স্নায়ু 
চেতনা রয়েছে, 'বাঁভন্ন হীন্দ্রিয় সেই চেতনা জাগাবার মাধ্যম! শ্রুতি বা কর্পোন্দ্য়ের মাধ্যমে 
অর্থবোধক শব্দধ্বান তরঙ্গ স্নায়তে যখন 'বাশল্ট সুখকর অন্দুভূতি জাগায়-_ এই ধবাঁন- 
তরঞ্গের আবর্তন এবং তার প্রত্যাশাবোধের তৃপ্ত শ্রোতার মনে ছন্দোবোধ জাগিয়ে তোলে। 
প্রকৃত কাব কখনও সচেতন মনে ছন্দোমিতির হিসাব কষে কবিতা লেখেননা কিন্তু নির্ভুল 
ছন্দোবোধ তার অবচেতন মনে কাজ করতে থাকে, শ্রোতার সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। 
নিতান্ত অভ্যাস বশে সচেতন মনের অগোচরে স্নায়ুগত ধ্বানতর্গের আবর্তন এবং তার 
প্রত্যাশাবোধ কাজ করতে থাকে।--এই অগোচর অভ্যাসবোধ স্নায়ু চেতনাকে যে ক অন্ধভাকে 
নেশাগ্রস্থ করে রাখে দৈনান্দন জাবনধারাকে বিশ্লেষণ করলে তার অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। 
যেমন এক বানানে অভ্যস্থ চোখ নতুন বানান পদ্ধাততে, এমনাঁক একধরণের টাইপের ছাপা 
পড়তে অভ্যস্ত চোখ নতুন টাইপের মুদ্রণে অতৃপ্ত বোধ করে, স্নায়গত অভ্যস্ত প্রত্যাশাবোধের 
আবর্তন না ঘটাতে বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়) -ছন্দোবোধের ক্ষেত্রে শ্রোতার মনের প্রাতন্রিয়াও 
অন্রূপ। পদ্য, এমনাক গদ্যভাষা পড়তে গেলেও একটি পদ বা -বাক্যাংশের পর 
অন্দুরুপ পদ ও বাক্যাংশের প্রয়োগ প্রত্যাশা জাগে। এই প্রত্যাশাবোধে পদের অসম বিন্যাস 
বজন করবার প্রবণতা প্রকাশ পায়। সচেতন মনের অগোচরে স্নায়ূচেতনায় যে সুক্ষ প্রত্যাশা- 
বোধের কাজ চলেছে তাকে পুরোপুরি বিশ্লেষণ করবার মতো তথ্য এখনও আমাদের হাতে 
আসেনি । তবে এটুকু বলা যেতে পারে, নতুন. থেকে নতুনতর প্রত্যাশাবোধ এই অগোচর মনের 
কারখানায় জাত সক্ষম অনুভূতি থেকেই আসে। ছন্দে মাঝে মাঝে যে সব সুখকর ব্যাতিক্রম 
বা বৈচিত্ৰ্য আমাদের মনকে তৃপ্ত করে, তাকে এই দৃষ্টি কোণ থেকে বিচার করতে হবে। 

স্নায়ুগত প্রত্যাশাবোধের বিচারে গদ্য এবং পদ্যের মধ্যে বেশ পার্থক্য লাক্ষত হয়। 
আঁঞ্গকের সীমায়িত পরিসরে প্রত্যাশা জানত অনুমতির তুলনা করলে দেখা যাবে, পদ্যের 
তুলনায় গদ্যে অনির্দস্টতা এবং সেই সঙ্গে ভাষাবিন্যাসের স্বাধীনতা অনেক বেশী। বিশুদ্ধ 
প্রবন্ধের গণ্যভাষায় বিশ্লেষণ ধর্মই প্রধান, শব্দের ধ্ানতরঙ্গজাত পদনরাব্শ্তির প্রত্যাশা 
সেখানে একান্তই গৌণ।--কিল্তু এই ভাষাকেই মননধমশ বিশ্লেষণাত্মক না করে ভাবাবেগ প্রধান 
করে তুললেই ছন্দের ধৰনিতরঙ্গায়িত স্নায়ুস্পন্দনে পুনরাবৃত্তি ও তার প্রত্যাশাবোধ ফুটে ওঠে। 
একেবারে স্ীনা্দষ্ট ছন্দোমাঁত পদ্য উদাহরণ না তুললেও রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার প্রসঙ্গ 
উল্লেখ করা যেতে পারে। ছিব ররর ভিসির হানি ভারত দেখাত ধক 
করা যায়। কাঁব যখন লেখেন-- 

এখানে নামল সম্ধ্যা। | সূর্যদেব, কোন দেশে, কোন সমনুদ্রপারে তোয়ার প্রভাত হল। | 

অন্ধকারে এখানে কোপে উঠেছে রূছন'গন্ধা। |বাসরঘরের দ্বারের কাছে নববধূর 
মতো;| কোনখানে ফুটা ভোরবেলাকার কনকচাঁপা ৷ | 

[ | চিহন দিয়ে পদাবিভাগ দেখানো হল ] 

_এ ভাষায় ধৰনিতরঞ্ঞ, ঝোঁক, কালক্ম এবং ভাববোধ_ সব লয়ে যেন একটি পূরণ প্রত্যাশা 
গত পুনরাবৃত্ত তৃপ্তি শ্র্েতার মনে ফুটে ওঠে। যার ছন্দের কান তৈরী হয়ান তার হাতে এই 
ভাষার সামান্য পাঁরবর্তনেও এই সামাগ্রক তৃপ্তিবোধ ন্ট হয়ে যায়। ছন্দোমিতি সমান্বত পদ্যে 
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ধ্বানতরচ্গের কাল 1হসাবের অধ্কে নির্ণয় সম্ভব! ছন্দোময় গদ্যে তেমন হিসাব মেলানো চলেনা । 
ছন্দের সামগ্রিক প্রত্যাশাবোধ ঠিক কোন কারণে কখন লেখক রক্ষা করতে পারেনান গন্য- 
কবিতার ক্ষেত্রে তার সুস্পম্ট কারণাঁনর্দেশ সম্ভব নয়। কারণ দেহের ,জাটিল স্নায়ুতন্ত্বীতে 
ধ্বনিতরঙ্গের ক সক্ষম হ্রিগ্না প্রতিক্রিয়া জাগে তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা বৈজ্ঞাঁনকেরা . আজও দিতে 
পারেন নি। সুতরাং ছন্দ আলোচনায় সক্ষমতম স্নায়ুর প্রাতক্রিয়া নির্রে. মাথা ঘাঁময়ে লাভ নেই। 
দেখা যাচ্ছে, স্াবন্যস্ত ধানতরঞ্গিত গদ্যভাষায়ও কমবেশী ছন্দের প্রত্যাশাবোধের তৃপ্তি জাগে। 
ভাষা মননধর্মী হলে ধ্বানতরঞ্গের স্নায়ুগত প্রত্যাশাবোধ কম উচিন্ত হয়, ভাষা আবেগধমণি, 
হলে ধ্যান তরঙ্গ স্নায়ুতে পুনরাবৃত্ত প্রত্যাশাবোধ বেশী জাগিয়ে তোলে,- ভাষা ছন্দোমাতির 
আঁগ্গিক হিসাবের সীমার মধ্যে এলে এই প্রত্যাশাবোধ স্মানার্দন্ট হয়ে ওঠে।- ভাব এবং অর্থ- 
সমাম্বিত বাক্যাংশের পুনরাবৃত্ত বিন্যাসে স্নায়ুগগত প্রতয়শার তৃপ্তির পেছনে অভযাসধর্ম ও 
স্নায়নচেতন শৃজ্থলাবোধ কাজ করে। লক্ষণীয় হল, স্নায়ুচেতনায় বৈচিন্র্েরও প্রত্যাশা থাকে; 
এক ধরণের ধ্বানিতরখ্গ দীর্ঘকাল ধরে ফিরে {ফিরে এলে স্নায়ু এক- ঘেয়েমীর-ক্লান্তিতে 'বাময়ে 
পড়তে চায়। বৈচিত্র দিপাস্হ-.কাঁব নানা উপকরণের নূতনদ্ধে ধ্বানতরঞ্থে সুখকর ব্যাতক্রমধ্মণী 
চেতনা স্মান্ট করেন।-_সোঁদক থেকে 'বচারে ছন্দে শব্দ উপকরণের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। 
.. শব্দ উচ্চারণে শ্রুৃতিগ্রাহ্য ধৰ্নির উৎপত্তি হয়। মনের ওপর এই ধান জাত স্নায়ু 
কম্পনের ক্রিয়া সবসময় একই ভাবে ঘটেনা। 'বাভল্ন পরিবেশ অনুযায়ী একই শব্দ মনের ওপর 
ভিন্নতর প্রাতীক্রয়া আনতে পারে। সুতরাং শ্রোতার কানকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রেখে কোনও 
শব্দকে নিজস্ব গুণ আরোপ করে দেখাটা ঠিক নয়। শব্দের স্বকীয় দোষ-গুণ বলে কিছু 
থাকেনা, আমাদের মনে যে বাভিন্ন শব্দের সুখকর-বা অন্তুষ্তিকর প্রভাব দেখা যায় তার জন্যে 
শ্রোতার মানসিক পাঁরবেশের তারতম্যই মুখ্যতঃ বিচার্যষ। কাব যে শব্দ যে আভিপ্রায় নিয়ে 
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তার প্রভাব বিচার করতে হবে। কাঁব যাঁদ লেখেন-_ 

পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জন বলে 

মড়মড়ে। এ 
-এখানে শ্র্াতর অনভ্যস্ততার জন্যই 'প্রভঞ্জনবলে' কথাটির সঙ্গে আটপোরে বাংলা 'মড়মড়ে? 
শব্দটি প্রত্যাশাবোধকে ক্ষন করে। কিন্তু যাঁদ লেখা যায় 

'সোঁদন ঝড়ের রাতে মড়মড় করে অতবড় জামগ্রাছটি ভেঙে পড়ল’ 

এমন শব্দ বিন্যাসে প্রত্যাশ্যবোধ এতটুকু ক্ষুম.হয় না। 'মড়মড়ে' শব্দাটর নিজস্ব দোষ বা গুণ 
কিছুই নেই, শ্রোতার মানাঁসক প্রত্যাশাবোধের পরিবেশে বিচার করতে গিয়েই কোথাও তার 
ব্যবহার আঁভপ্রেত বা অনভিপ্রেত মনে হচ্ছে। 
| বহুল ব্যবহৃত শব্দে ধ্বনি বা অর্থগত একটা গুণ বা সংস্কার আরোপের প্রবণতা লক্ষ্য 
করা যায়। সেখানে অনেক কাব নতুন শব্দ চয়ন করে ধ্বনিগত বৈচিন্য আনতে চেষ্টা করেন। 
তাতে মনেক সময়ে প্রত্যাশিত স্নায়স্পন্দনের পাঁরবর্তে অপ্রত্যাশিত কিন্তু সুখকর নতুন অন 
ভূতি জাগ্রত হয়। শব্দশিজ্পীর এই সৃজনপ্রাতিভা ছন্দের বৈচিন্য বহুস্মংশে বাড়িয়ে তোলে ।_- 
বাংলা কাব্যে মধুসুদনের, রবীন্দ্রনাথের বা আধুনিক একাধিক কবির এই বৈশিষ্ট্য ছন্দে নবপ্রাণ 
সণ্ডার করেছে দেখা বায়। মধুস্দনে, কাব্যের থেকে একাঁটি উদাহরণ ছুলাছ।_ 

হেরিলা সভয়ে বলা সর্বভুক্রুূপণী 

শবর্পাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষেড়নধারী, 
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সুবর্ণ স্যন্দনারঢ; তালব্‌ক্ষাকৃত 
দাঁ্থ তালজঙ্থা শূর--গদাধর যথা 
সুর আর; গজপুষ্ঠে কালনোম, বলে 
িপুকুলকাল বল; বিশারদ রণে, 
রপাপ্রয়, 'বারমদে প্রমন্ত সতত 
প্রত; চিক্ষূর রক্ষঃ যক্ষপাঁতসম ;- রি 
কাটি ০১৬১৮ রা রর 
শ্রোতার কানে এ শব্দগ্ীলর আবেদন বহ্লব্যবহৃত আটপোঁরে শব্দ থেকে ভিন্নতর ধ্বানতরঙ্গ 
ম্লার়ূকে এখানে সম্পূর্ণ নতুন স্পন্দনে জাগিয়ে তোলে। 
শুধু ধ্বানতরঙ্গ নয়, শ্রোতার মনে শব্দের আরও 'বাঁভন্ন প্রভাব লক্ষ্য করা যায়-_এই 
সকল সক্ষ্যাতস্ক্ষয শব্দপ্রভাব সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। আমরা যে স্বরধ্বনি যা 
ব্যজনধৰনির, মুক্দল ধান বা রক্ধেদল ধৰনির তারতম্য কার, তৃ্তিদায়ক বা অতৃপ্তিদায়ক গৃণা- 
রোপের চেষ্টা কাঁর-সেটা অনেকাংশেই মূল্যহীন। প্রত্যেক শব্দে পূর্বধবান থেকে পরবতশি 
ধবানর স্নায়ুগত প্রত্যাশা জাগে; এ প্রত্যাশার পিছনে অর্থবোধ, শব্দের ব্যকরণগত বিশুদ্ধতা- 
বোধ, বন্তব্যের গাঁতবোধ, চিন্তার পূর্ণায়ন বোধ, বার্ণত পান্র-পার্ীী বা লেখকের মনোভাব”_এমন 
অসংখ্য সুক্ষত্রতর চেতনা সামাগ্রকভাবে কাজ করে চলে। শব্দ এবং শব্দাশ্রয়ী দল বিন্যাসে এই 
প্রত্যাশা, তৃপ্তিনৈরাশ্য, বিস্ময় ইত্যাদর সামঞ্জস্টমূলক বোধকে এককথায় ছন্দোবোধ বলা চলে। 
ছন্দের মাধ্যমে শ্রোতার মনে শব্দধ্বান জাত স্নায়ুস্পন্দনের প্রভাব উপলা্ধ করা যায়। প্রত্যাশা 
না থাকলে তৃপ্তিনৈরাশ্য বিস্ময় ইত্যাঁদর বোধ ডীদিস্ত হতে পারে না। আবার প্রত্যাশার পিছনে 
দীর্ঘীদনের স্নায়বিক অভ্যাসবোধ কাজ করে চলেছে। উৎকৃষ্ট ছন্দে সহজ প্রত্যাশার তৃপ্ত আসে, 
সেই সঙ্গে প্রয়োজনমতো কাব অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের চমক মাঝে মাঝে এনে দেন। বারবার 
প্রত্যাশিত ধৰানতরঞ্গে স্নায়ু যখন 'বামিয়ে পড়তে চায়, অপ্রত্যাশিত নতুন ধ্বানতরজ্গ এনে হঠাৎ 
সেই অবসাদ করি কাটিয়ে দিতে চান। গান, নাচ, কবিতায়, এমনকি ভাস্কর্ষে, চিত্রীশল্পেও এমন 
তৃপ্তিদায়ক ব্যাতক্রমধমর্ঁশ আকস্মিক চমক অনুভব করা যায়। প্রশ্ন উঠবে, কাব্যে এই ব্যাতক্রম- 
- বিন্যাস আমাদের স্নায়ুচেতনায় কখন তৃষ্িদায়ক অনুভূতি এনে দেয়”-আর কখনই বা এমন 
ধ্নিতরঙ্গের অপ্রত্যাশিত আঘাত আমাদের তৃপ্তিবোধকে ক্ষন করে? পূর্বেই বলোছ স্নায়্‌ 
অনুভূতির ক্রিয়া আঁত' সক্ষম এবং জটিল ।-__সৃতরাং আমাদের প্রত্যাশিত তৃপ্তি ঠিক কোন সমা 
লঙ্ঘন করলে ক্ষু্ হয় সুস্পষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে সাধারণভাবে একথা বলা চলে, নতুন 
ধ্বনিতরঙ্গ সামাগ্রক পূর্ণতাবোধকে ভেঙে না দিলে তা স্নায়চেতনায় তৃপ্তিদায়ক অনুভূতি আনে, 
সামগ্রিক সৌষম্যবোধ ক্ষপ্ন হলে 'বিরন্িকর লাগে। মূল ছন্দোবোধ অক্ষ-প্ন রেখে শব্দতরঙ্গের . 
বৈচিন্না আনতে হবে। সাহত্য-সংক্ঞায় প্রাচীন আলংকারিকরা শব্দ ও অর্থ কে পার্বতী পর- 
মৈশ্বরের সল্পো তুলনা করেছেন, আমরা ছন্দেব আলোচনায় শব্দ ও ছন্দকেও অনুরূপ পার্বতী 
পরমেশ্বর রূপে তুলনা করতে পাঁর। 
ূ এবারে ছন্দোমাতি" প্রসঙ্গ। ছন্দোমিতিতে শব্দ এবং দল পরস্পরকে অত্যন্ত বেশধঁ 
প্রভাবত করে। মান্াবিচার করে সচেতনভাবে কিছু পাঠ ক্রতে হলেই স্নায়গত প্রত্যাশাকোধ 
সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সুতরাং শব্দ 'বিন্যসরীতিকে নিছক দল বা সময় এককের মাতার অঙ্কে 
হিসাব করলে ছন্দোমাতির পূর্ণাঙ্গ বিচার হয় না। পদ-পবের স্বানা্দস্ট যাঁত বিভাগ, ঝোঁক 
বা প্রস্বর ছাড়াও শব্দবিন্যাসধারাকে নতুনতর দিক থেকে দেখবার প্রয়োজন রয়েছে। ছন্দোমাতর 


৭৩৬ সমকালশীন [ চৈত্র 


ক্ষেত্রে শ্রোতার প্রত্যাশাবোধ এবং পূর্ব-অনুমান প্রায় সর্বাংশে তৃপ্ত-হয়। কিন্তু সেজন্য বিন্যস্ত 
শব্দের ধবানগত গুণ বা ধর্ম আরোপ করা অধযৌন্তক। পূর্বেই উল্লেখ করোঁছ স্নায়ুচেতনা 
নিরপেক্ষ ধৰনির পৃথক গুণ বা ধর্ম বলে কিছু নেই। আসল কথা হল, এখানে স্নায়এচেতনাকে 
আমরা অনুরূপ পুনরাবৃত্ত স্পন্দনে অভ্যস্ত করে তুি। ছন্দোমাত স্বানার্দন্ট আঁতকক 
রীতিতে গ্রাথত মান্রাবোধের তালে আমাদের স্নায়ুচেতনা অভ্যস্ত হয়ে' ওঠার ফলে প্রত্যাশিত 
স্পন্দনের পুনরাবৃত্তি তৃষ্তিবোধ ডীঁদুন্ত করে। ছন্দোমাতর আবর্তন স্ননার্দষ্ট। সে কারণেই 
অপ্রত্যাশিত ধনগত আবর্তনের চমক এখানে শ্রোতার স্নারূকে বেশী নাড়া দেয়। একঘেয়েমীর 
অবসাদ কাটিয়ে চেতনাকে নতুন চমকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। বাঙ্গালণ কাঁবরা এই সুখদায়ক: 
ব্যাতক্রমধ্মী ছন্দ রচনা সম্পর্কে বেশী সচেতন নন-এঁটি দুঃখের কথা। মধুসূদন যাকে 
Tingling monotony o£ পরার’ বলে বিরাস্ত প্রকাশ করেছিলেন, ছন্দের সেই বৈচিন্র্যাবহধীন এক- 
ঘেয়ে ধবনিগত আবর্তন এখনও অনেকাংশে আমাদের কাব্যধারাকে পঙ্গু করে রেখেছে। ছন্দে 
বৈচিত্ৰপিপাস্‌ কাকে এই সুখকর ব্যন্তিক্রমধর্মী আবর্তন সৃষ্ট করতে হবে। 

আমরা প্রথমেই উল্লেখ করোছ, ছন্দোমিতিতে শব্দ এবং দল পরস্পরকে অত্যন্ত বেশী 
প্রভাবিত করে। গদাছন্দের ছন্দোমিতিবোধ কম-সে কারণেই সেখানে পূর্ববর্তাঁ শব্দকে কম 
প্রভাবিত করে। পদ্যে বিশেষতঃ স্তবকবিন্যস্ত স্বানার্দষ্ট পধান্তীবন্যাসের পদ্যে শব্দ ও দলের 
পারস্পারিক: প্রভাব অত্যন্ত বেশী অনুভূত হয়! গদ্য ভাষার তুলনায় পদ্য অনেক সহজে মুখস্ত 
রাখা যায় তার প্রধান কারণ এই স্াবন্যস্ত পারস্পারিক প্রভাবিত শব্দের মানানির্দিষ্ট-বুনুনি। 

ছান্দাসকেরা তাঁদের ছন্দ আলোচনায় উচ্চারিত স্বরগ্রামের প্রাত আদৌ" গুরুত্ব আরোপ 
করেন না,কন্তু ছন্দের দল উচ্চারণে স্বরগ্রামের গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। প্রকৃত পাঠক একট: 
কাঁবতা পড়বার সময় সবটা একই স্বরগ্রামে কখনই পাঠ করেননা --ভাব অনুযায়ী তার উত্থান 
পতন ঘটে। স্বরগ্রাম কোথায় কতটা ওঠা নামা করবে তার স্হা্নী'ন্ট নিয়ম বেধে দেওয়া 
চলেনা বটে, তব্দ একথা অস্বীকার করা চলেনা যে ছন্দোমাঁতর স্নায়ঃগত প্রত্যাশাবোধ 'বাঁভন্ব 
ভাবস্পান্দিত- উচদ নীচু স্বরগ্রামের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়। কাব ঘখন 


লেখেন-_. 

এ আসে এ আঁত ভৈরব হরষে- 

জলাসিশ্চিত 'ক্ষীত সৌরভ রভসে 
এঁ-বা ও স্বরধ্ৰানগুলির- উদাত্ত স্বরগ্রামের পাশে পরবর্তি দলের অন্দাত্ত স্বরগ্রাম ছন্দের 
ধবনিতরঙ্গে যে স্পন্দন সৃষ্ট করে পাঠকমান্রেই পড়তে গেলে সে- প্রভাব উপলব্ধ করবেন।-- 
সুতরাং দলবিন্যাসে-ধবনি উচ্চারণের কাল বিচার ছাড়াও স্বরগ্রামের প্রভাক সম্পর্কে ছন্দোঁজস্ঞা- 
, স্মকে সচেতন -থাকতে-হয়। ভাবাবেগ এবং অর্থবোধ উভয়াদক থেকেই শ্রোতার-বা পাঠকের 
স্নায়ুচেতনায় উচু-নাঁচৃ স্বরগ্রামের বিশেষ প্রভাব পড়ে মধুসদন যেখানে লিখেছেন 

রাবণ *বশুর মম মেঘনাদ স্বামী 

আম কি ডরাই সাঁখ, ভিখারী রাঘবে 2 
রাঘবের পভখারশ বিশেষণটুকুর অর্থগত গুরুত্ব কোনও সচেতন- পাঠকের দষ্ট এাঁড়য়ে যাবার 
নয়। এখানে স্বভাবতই ভিখারী শব্দ উদাত্ত উচ্চারণে এবং পরবর্তপ 'রাঘবে' শব্দ অন্দাত্ত 
উচ্চারণে পঠিত হয়। ধানগত এই' উত্থান-পতন স্নায়ুর প্রত্যাশাবোধে বৈচিত্র এনে দেয়। 
ছন্দোমিতির (বা ছন্দেরও) আলোচনায় স্বরগ্রামের গুরুত্ব অস্বীকার করা চলে না। 

ছন্বোমাতর সুনির্দিষ্ট এবং সুপারামত দলাবন্যাসে, যাঁতস্পন্দে শ্রোতার স্নায়; চেতনার 


১৩৬৭] ছন্দ আলোচনা প্রসঙ্গে - ৭৩৭ 


একটি ধ্বানগত সম্মোহক প্রভাব দেখা দেয়। ইয়েট্‌স্‌-এর ভাষায় বলতে গেলে “lull the 
mind into a waking trance”. _ঠিকই বলেছেন, মদ বা অন্যকোনও স্নায়ুউত্তেজক দ্রব্যের 
নেশা থেকে পৃথক হলেও ধ্বাঁনর তরঙ্গ আঘাতে স্নায়ূচেতলায় সন্মোহক নেশা জাগয়ে তোল 
যায়। সেটি সংগীতের ক্ষেত্রে আরও সুস্পম্টভাবে উপলব্ধ করা যায়। ছন্দোমাতর চুলচেরা 
আছ্কক হিসাব মিলিয়ে ধ্বানগত স্নায়বিক সন্মোহন ক্রিয়া সবটুকু {বিচার করা যায় না”_কিল্ভু 
" সঙ্গ এবং সার্বিক সেই প্রভাবের কথা ভাবতে গেলে বিস্মিত হতে হয়। 

নৃত্যের গাঁত চণ্টলতার সঙ্গে যে কাব্যছন্দের সাধর্ম রয়েছে তাকেই কেন্দ্র করে একাধিক 
কাব কাব্যের ছন্দোমাঁত এবং নৃত্যছন্দকে একই বাঁধনে চমৎকার 'মালয়ে 'দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 
গণাতপ্রধান নূত্যনাট্যগালর কথা এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য! চোখ এবং কান দুটি হীন্দ্য়ের মাধ্যমে 
একই স্নায়ুচেতনায় যে স্পন্দনের এঁক্য জাগ্রত হয়, নৃত্যনাট্যে যেন তারই পরীক্ষা হয়েছে। 
উভয়ের মাধ্যমেই সমত গাঁতময়তার চেতনা জাগ্রত হয়। সুতরাং মান্রাবিচারে, অনপ্রাস মিলের 
বিচারে ছন্দের আলোচনা নিতান্তই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেই সঙ্গে শব্দপ্রভাব, স্বরগ্রাম, 
ছন্দোধানির সন্মোহনশান্ত বা নত্য-কাব্যের মিলিত স্নায়ীবক গাঁতস্পন্দন_এর কোনাঁটই 
উপেক্ষণীয় নয়। 

আর একবার স্মরণ করা যেতে পারে, ছন্দ বা ছন্দোমাতিকে সন্মোহক, উদ্দীপক, 
গভীর, 'বিষাদময় ইত্যাঁদ বিশেষণে বিভূষত করা ঠিক নয়। এগুলি শ্রোতার স্নায়চেতনারই 
অনুভূতি মাত৷ শব্দ বা দলবিন্যস্ত ধ্বান স্নায়চেতনার পূরবাজত সংস্কারবোধকেই' ছন্দের 
মাধ্যমে তৃপ্ত করে। দৈনন্দিন আটপৌরে ভাষায় শব্দের অর্থছাড়া কোনও ধ্বানতরঞ্গিত প্রত্যাশ- 
স্নায়নচেতনায় জাগ্রত হয় না।_এই শব্দের ইশারা জাগাবার রহস্যটনকু কাঁবর প্রাতভার পাঁরচায়ক। 
বিভিন্ন দিক থেকে এই প্রাতভার বিচারই' ছন্দের প্রকৃষ্ট আলোচনা রপীতরসন্ধান দিতে পারে * 


নীলরতন সেল 


* এ প্রবন্ধ রচনায় আই. এ. 'রচার্ডস্‌ লাখত পরদম্‌ এযাণ্ড গিটার’ প্রবন্ধ থেকে বিছ সাহায্য নিয়েছি। 
সলেখক। 
৫ 


রবীল্দুরচনাসংকলন 


[নাটোরের মহারাজ জগাঁদন্দ্রনাথ বায রবীন্দ্রনাথের প্রিয় সুহৃদ ও বহু ক্ষেত্রে সহযোগী ছিলেন 
“পণ্চভূত” গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে উৎসর্গ কবেন। জগাদন্দ্রনাথ ”পণভূত এর অন্যতম ছিলেন, এরুপ 
কেহ কেহ অনুমান কারিয়াছেন। জগ্গাদল্দ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে স্মৃতিকথা 'লাখরাছলেন তাহা এখনও 
গ্রচ্থভুন্ড হয় নাই -গত সংখ্যায় “সামায়ক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনা-সুচঈগতে ইহা ম্দীদ্রত হয় 
নাই, এ সংখ্যায় উদ্ধৃত হইল।__প্দাীলনাবহারণ সেন] 


জগাঁদন্দ্ু-বিয়োগে 


সংসারে পরিচয় হয় অনেকেরই সঙ্গে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সেই পাঁরচয়ের কোঠা পার 
হইয়া "ভতরের মহলে প্রবেশ করা ঘটিয়া উঠে না' সহজে আত্মীয়তা কারবার শান্ত দুর্লভ শা 
জগদিন্ত্রনাথের সেই শান্ত ছিল। শ্রদ্ধা অনেক লোককে করা বায়, অসামান্য গুণের জন্য অনেককে 
প্রশংসাও কাঁরয়া থাক কিন্তু তব আপন বাঁলয়া মানতে পার না। মৃত্যুর আকাঁস্মক আঘাতে 
যে বন্ধুকে আজ হারাইয়াছি, তাঁহার সম্বন্ধে এই কথাটাই মনে সবচেয়ে বড় করিয়া জাগয়া টাঠ- 
তেছে যে, প্রথম পাঁরচয় হইতেই আত্মীয় হইয়া উঠতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই, এবং সম্পূর্ণই সে 
তাঁহার নিজগ্ুণে। 

তখন লোকেন্দ্রনাথ পালিত ছিলেন রাজসাহর ম্যাজিস্ট্রেট, আমি তাঁহার আঁতাঁথ। তখন 
সাধনা পান্নিকার ঝুলি প্রাতমাসেই আমাকে নানাবিধ রচনা দিয়া ভাঁরয়া দিতে হইত। ম্যাজিম্ট্েটের 
নির্জন বাংলায় আমার সমস্ত দন সেই কাজেই পূর্ণ ছিল। লোকেন কাছারি হইতে 'ফাঁরলে 
পর সন্ধ্যার সময় বৈঠক বাঁসত। সেই বৈঠকে আভিজাত্যের লাবণ্যে উদ্ভাঁদতমার্ত যুবক 
জগাদন্দ্রনাথ প্রধান ব্যান্ত ছিলেন। তাঁহাকে প্রধান যে বাঁললাম, সেটা নিজের প্রত কপট বিনয় 
করিয়া নহে। নিকুঞ্জে বসন্ত-উৎসবের যে আসর বসে, সে' আসরের প্রধান নায়ক প্যাম্পত শাখা 
নহে, দক্ষিণ সমীরণ। জগাদন্দ্রনাথের চিত্তের মধ্যে চিরপ্রবাহিত যে দাক্ষিণ্য ছিল তাহারই 
স্পর্শে আমাদের মন ভরিয়া উঠত। সে বৈঠকে আমরা "দিতাম উপকরণ তান দিতেন নিজেকে ৷ 
তিনিই সভা জমাইতেন। মনে পড়ে, কবিতা পাঁড়য়া, গান গাহিরা, গল্প শনাইয়া রা প্রায় শেষ 
" হইয়া গেছে। এই অক্লান্ত মজলিশের উৎসাহ 'তানই জোগাইয়াছেন। তাঁহার রসবোধের প্রচ 
আনন্দই রসের ধারাকে আকর্ষণ করিয়া আনিত। আমি তখন যৌবনের সীমা পার হই নাই, 
রচনার ওুঁৎসুক্যে আমাব মন তখন পুলাকত, সেই সময়ে এই রসরাগরাঞ্জিতি যুবকের সহিত আমার 
প্রথম পবিচয়। s 

তারপর নাটোর হইতে যখন [তানি কাঁলকাতায় আসিয়া বাঁসল্নে, তখন তাঁহারই অনু 
প্রাণনায় কলিকাতায় আমাদের বাড়িতে সপ্তাহে সপ্তাহে এক সান্ধ্য বৈঠক জাময়া উঠিল, তাহার 
নাম ছিল “খাম খেরালি।” তখন আমি আপন খেয়াল মত সুরে লয়ে গান রাঁচতে প্রবৃত্ত 
ছিলাম। আমাদের দেশে যাহাকে ক্লাসিকাল সংগত বলা যাইতে পায়ে, সেই হিন্দুস্থানধ সরে 
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ভালে জগ্গাদন্দ্রনাথ পারদশর্ঁ ছিলেন। আম 'ছিলাম স্বভাবতই বড় বোঁশ আধ্যানক, বিদ্রোহী 
বাঁললেই হয়। গানের নামে আমি রাগ রাগিণী ও বাঁধা তালের ছাঁচে ঢালা নমুনা দেখাইবার দিকে 
মন দিই নাই_এমন অবস্থাতেও জগাদন্দ্রনাথ গান সম্বন্ধে আমাকে একঘরে করিলেন না। আমার 
গান তাঁহার শিক্ষা ও অভ্যাসের বিরুদ্ধ হইলেও তাঁহার রুচাবরুদ্ধ হয় নাই। "তানি অকৃত্রিম 
আনন্দের সহত তাহার রস উপভোগ কাঁরতেন। কি সাহত্যে কি সংগণতে তাঁহার মনের মধ্যে 
ভার একটি দরদ ছিল-বাঁধা দস্তুরের শিক্ষা কসরতে তাহার কোন অংশে একটুও কড়া পড়িয়া 
যায় নাই। তাই খাম-খেয়াঁদর আসরে তান আপন আসনটি এমন পুরাপুরি দখল কাঁরতে 
|! 

সে সময়ে আমার নিজের নির্জন আসন ছিল পদ্মাতাঁরে বালুতটে। সেখানেও কিছুদিন 
সঙ্গ-বিরলতা অত্যন্ত শূন্য ঠোঁকবার কথা; কিন্তু জর্াদন্দ্র সেখানকার নিভৃত প্রকাতির আমন্মণ 
হইতে বণ্চিত হন নাই; সেখানকার জল স্থল আকাশের সুরের সঙ্গে তাঁহার মনের মধ্যে সংগত 
জমিয়াছিল, তাল কাটে নাই। 

জগ্গীদন্দ্রনাথ আমার এই নির্জন আতিথ্যের জবাব দিয়াছিলেন বিশাল জনসঙ্ঘের মধ্যে। 
যে বংসর নাটোরে প্রদোশক রাষ্ট্রীয় সম্িনীর সভা বাঁসল, সেবার তাঁহার আহবানে খাম- 
খেয়ালির প্রায় সকলেই তাঁহার ঘরে গিয়া জড় হইল। স্বভাবদোষে সেখানেও বিদ্রোহের, হাওয়া 
তুলিয়া হলাম, জগাঁদন্দ্র হইয়াছিলেন তাহার সহার। তখন প্রাদেশিক সাঁমমলনীতে বন্তৃতাদ হইত 
ইংরোজি ভাষায়-অনেকদিন হইতে আমার কাছে তাহা একই কালে হাস্যকর ও দুঃখকর ঠোঁকত। 
এবার নরন্তব উৎপাত কাঁরয়া আমরা এই অদ্ভূত কদাচার ভাঙ্গিয়া ?দয়াছিলাম। তাহাতে প্রবীণ 
দেশাহতৈষাঁর দল আমার উপর বিষম বিরন্ত হইয়াছলেন। তাঁহাদের সেই রদ্রতাষ যে কৌতুক 
ফেনিল হইয়া উঠিয়াছিল তাহার মধ্যে জগাদন্দ্রনাথের হাস্য প্রচুর পাঁরমাণে ছিল! 

সেবারে সব চেয়ে ষাহা আমরা উপভোগ কাঁরয়াছলাম, সে তাঁহার আতিথ্যের আয়োজন 
নহে, আতথ্যের রস। সেই বিরাট যজ্ঞে উপকরণের বাহ্ল্যই হইয়াঁছল, 'কন্তু সেটা বড় কথা 
নহে। এত বৃহৎ জনতার মধ্যে তাঁহার সঙ্গ তাঁহার সৌজন্য যে কেমন কারয়া সর্বব্যাপী হইয়া 
[বিরাজ কাঁরত, তাহাই আমার কাছে 'বিস্ময়েব বিষয়। আমাদের দেশে ষজ্ঞকর্তার অবস্থা ফে 
কিরূপ শোচনীয়, তাহা বাঙাদশ বরযাত্রদের মেজাজ আলোচনা কাঁরলেই বুঝা যায়। সময় 
অসময় সম্ভব অসম্ভবের বিচার নাই, সমস্ত ক্ষণ আবদার অঁভিষোগ অভিমানের তুফান তুলিবার 
চেস্টা। সর্বজনীন কর্মানুষ্ঠানে সকল দলেরই যে সাঁম্মলিত দাঁয়ত্ব সে কথা মনে থাকে না; 
লঞ্জা মাত্র নাই। সেবারেও সেইরুপ বরযান্র মেজাজের লোকের অভাব ছল না। কিন্তু জগাঁদন্দ্- 
নাথ দিনে রাতে অনুনয়ে বিনয়ে সেই সকল উত্তোজত আঁতাঁথ অভ্যাগতের অহেতুক প্রকোপ 
প্রশমনেব জন্য প্রস্তুত ছিলেন। অযোগ্য ব্যান্তদের কর্তৃক অন্যায় রূপে লাঞ্ছিত হইয়াও মুহূর্ত" 
কালেব জন্য তাঁহার প্রসম্নতা দূর হয় নাই। সভাধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে আর এক অত্যাচারকাবশ 
অনাহ্‌ত আতিথির অকস্মাৎ আঁবর্ভাবে সকলের চমক লাগল, সে: আর কেহ নহে সেই বছরের 
ভূঁমকম্প। সভা ভাঙয়া গেল, পাঁথবাঁব শ্যামল গান্রাবরণখানাকে কোন্‌ দৈত্য নখ দিয়া ছিশড়তে 
লাগল, দালান ফাটিলঃ_চারাদকেই বিভপীষকা। 'বিঘ] বিপদ যাহা ঘাঁটবার তাহা ত ঘাঁটল, 
তাহার চেয়েও প্রবলতর*পঁড়া বাধাইল আনাশ্চতের আশঙ্কা । রেলপথ বন্ধ, তারে খবর চলে না, 
অঁতাঁথগণ সকলেই ঘরেব খবরের জন্য ভীদ্বগ্ন। দুরদৈবের বড় ধাক্কাটা যখন থামিয়াছে, তখনো 
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ক্ষণে ক্ষণে ধরণপর হৃৎ্কম্প থামে না। পাকা কোঠায় থাকিতে কাহারো সাহস হয় না, চালা ঘরে, 
কোনো প্রকারে সকলের গোঁজা মিলন। 'র্যান গৃহস্বামী এই দুর্বপাকে নিঃসন্দেহই নিজের 
সংসারের জন্য তাঁহার উদ্বেগের সীমা ছিল না। কিন্তু নিজের ক্ষাত ও বিপত্তির চিন্তা তাঁহার 
মনের মধ্যে যে আলোড়িত হইতোছল বাঁহর হইতে তাহা কে বুঝবে ? বিধাতা তাঁহার আতিথেয়- 
তার যে ক রূঠিন পরাক্ষা করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি, আর সেই পরীক্ষায় তান যে 
গিরুপ সগৌরবে উত্তীর্ণ হুইয়াছিলেন তাহাও আমাদের মনে গড়ে। 

যে সৌজন্য, যে বৈদশ্ধ্য, যে আত্মমর্ধাদাবোধ, যে সামাজিক আত্মোৎসর্গ আমাদের দেশের 
প্রাচীন অভিজাত বংশীয়ের উপযুক্ত, জগ্গাদন্দ্রনাথের তাহা অজম্র ছিল, তাহার সঙ্গে ছিল 
আধুনিক যুগের শিক্ষা। জগাঁদন্দ্রনাথের চিন্তীবকাশে দুইটি 'বদ্যার ধারার সমান মিলন দেখি- 
য়াছি। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যে তাঁহার যেমন গভাঁর আনন্দ ছিল, ইংরেজি সাহিত্যেও তাঁহার 
তেমান ছিল, আঁধকার। এই আঁধকার বাহরের শিক্ষায় নহে অন্তরের ধারণাশান্ততে। তাঁহার 
চত্তরাজ্যে যাহা আমাদের মনকে সব চেয়ে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহা পাণ্ডিত্যের উপাদান নহে, 
তাহা সহজ সহদয়তায় প্রদণপ্ত রুচির আলোক। 

সংসারে সাধারণ আদর্শমত ভালো লোক অনেকে আছেন, কিন্তু তাঁহাঁদগকে মনে রাখিতে 
পারি না। তাঁহারা ষেন গুণের তাঁলকা মান্র। যে অপক্ষ্য সতে সেই গুণগ্যালকে এক কাঁরয়া 
মানুষের ব্যন্তিস্বর্পাঁটিকে পাঁরস্ফুট করিয়া তুলে, জগদিন্দ্রনাথের মধ্যে তাহাই 'ছিল। এইজন্য 
যখন তিনি ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন, বন্ধুদের স্মাতিলোকে তাঁহার মূর্তি অম্লানভাবে 
প্রাতম্ঠিত রাঁহল। ৮৫ 
_মানসশ ও মর্মবাণী, মাঘ ১৩৩২ 7. শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


সমাজ সনস্যা 


ন 


আমরা সবাই অপরাধী 


অতি সাম্প্রাতককালের মধ্যে বেশ. করেকটি 'মন্্মান্তিক আত্মহত্যা সংঘাটত হয়ে গেল। সাধারণ 
আত্মহত্যার গঞ্গে এই ঘটনাগাঁপর সুস্পষ্ট প্রভেদ আছে বলেই জনমানসে তীর আলোড়ন 
এবং চাণ্ল্যের সৃষ্ট হয়েছে। যারা এই কার্ধ্য করেছেন তারা কেউই ববেক এবং সমাজবোধ 
বিবাঞ্জত মানুষ নন, বরণ্ত একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে যদ্ধোত্তর সমাজ জীবনে 
যে অধ্ধআরণ্য যুগের নিক্মতা এবং তদপেক্ষা মারাত্মক শঠতা এবং স্বাথপরতার কৃষ্ছায়া 
নেমে এসেছে এবং প্রায় সমস্ত সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছে এরা - সেই রাহ:গ্রাস থেকে 
নিজেদের প্রায় সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে পেরোছলেন, এই আধ্দীনক সমাজের ভারসাম্যহীন জাীবন- 
প্রবাহে গা ভাঁসয়ে দিয়ে এমন্তয জীবনের আঁধদেবতাকে প্রণাম জানাবার দুঃসহ কপটতার ভারে 
নিজেদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেন নি, তথাপি জীবনকাল পূর্ণ হবার পূর্বেই এ পৃথিবীর 
দুঃখ বেদনা আনন্দ এবং যন্ত্র মাগ্রত পরশের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে যেতে হলো, . 
| সঙ্গে সন্গে খবরের কাগজগ্ীলতে বড় বড় হরফে খবর প্রকাশত হলো, কাগজ 'বক্লীর' উজ্জ্বল 
্টা্ট্ভাবনায় উৎফুল্লিত সম্পাদক. দেশের অর্থনোৌতক অবক্ষয় এবং তার সর্বনাশা প্রতিক্রিয়ার 
উপর সারগর্ভ উপদেশ বিতরণ করার ছলে কুম্ভারাশ্র; বিস্জ্জন করলেন, প্রোুরা কাজটা ভাল 
হয়ান বলে বিজ্জনোচিত মন্তব্য প্রকাশ করে আঁফসের বড়সাহেবকে কাঁ ভাবে ধরতে পারলে 
আসন্ন বেতনবাদ্ধর সময় ডবল ইনক্রিমেন্ট পাওয়া -যায় সেই ভাবনা ভাবতে ভাবতে স্নান করতে 
চলে গেলেন, যে তরুণ সম্প্রদায় সংবাদটি পাওয়া মাত্র বিলাপে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে 
তুলেছিলেন তাদের মুখে বেদনার ছায়া ঘনাবার এবং ঘনণভুত হবার পূর্বেই বহুল প্রচালত 
1সনেমা পন্িকায় অর্ধনগ্র, বিপুল যৌনসম্ভার সমন্ধ কোন অভিনেত্পর সৌন্দর্য সুধা পান 
করতে করতে বিশ্বসংসার বিস্মৃতি হয়ে গেলেন, 'শিক্ষিতা আধানকারা একমাত্র পণপ্রথা 
নিবারণ. ছাড়া আর কোন সমাজ- ভাবনা ভাবতে আলস্য বোধ করেন, সুতরাং ডাক্তার অনুপম 
রায়ের আত্মহত্যার মত আঁকাঁণ্িংকর ঘটনায়' কালক্ষেপ করে সময় অপচয় করার পাঁরবর্তো 
পাড়াসম্পার্কতি কোন দাদাভাইকে দিয়ে ম্যাঁটনীর 'টাকট আনাই শ্রেয় বোধ করেন। 

সামায়ক হৈ চৈ সত্বেও দাদন পরে সব নীরব হয়ে গেল, প্রাতাদনের গতান্দগাঁতক 
জীবনধারায় ষেটনুকু সামান্য. অসঞ্গাঁত সৃষ্টি হয়োছল আঁচরেই তা পূর্ণ হয়ে গেলো। আর সেই 
ভাটি নান স্রর কং গাছ তাহ ছানার রয়ে রর হরিতে রাজ ররর 
অনুপমের দল। 

কেউ একটা প্রশ্ন স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করলো না কেন এই গানটার এমনভাবে মরতে 
হলো? কেন এদেশে মাননষকে এমনভাবে মরতে হয়? কেন নিম্নতম “মানয্যত্বের অধিকারটুকু 
ক্রু করার আঁধকার, শক্ষার অধিকার, জর্গীবকার অধিকার, রোজগারের: অধিকার থেকে 
এদেশের মানুষকে গ্বাধঁনতা পাবার একযুগ পরেও এমনভাবে বশ্ঠিত থাকতে হবে? কেনযে 
দেশে বিদেশী আতিথি,.মান্মবৃদ্দ এবং রাজকম্্মচারীদের আপ্যায়নের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা বায় 
করা হরে থাকে সে দেশের মানুষকে 'দিনের-পর দিন এই রকম মনুষ্যত্ব বিবাচ্ছিতি জান্তব জশবন 


৭৪২ পমকালান [ চৈ 


বাপন করতে হবে ? এই স্বাধীনতাই কী আমরা চেয়েছিলাম ? লক্ষ লক্ষ অজানা মান্দুষের আত্মদানের 
রন্ডে সনাত হয়ে স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করোছলাম ? সেইাদনের সেই সংগ্রামের স্বপ্নে এ কথাই 
কাঁ স্পষ্ট ছিল যে স্বার্থপর, সমাজদ্রোহণী কতকগ্ীল মানুষ নিলজ্জভাবে সমাজের 
হয়ে শোভন পাবে? সম্ল্ত সুখ সুবিধা ভোগ করবে? আর কোট কোট মানুষের ব্যর্থতা আর 
হতাশার হাহাকারে সমস্ত বিশ্ব বধ্দর হয়ে উঠবে ? সবাই সমস্বরে বলবে এ আমরা, চাইন এ 
আমাদের অভাম্পিত নর, তব; তথাকথিত জননায়ক রাষ্ট্রনায়ক, সমাজবিদ, দেশশ্রেমী, সাধারণ 
মানুষ কেউ একজন বলছে না যে আমরা বিচার চাই!। দেশের মানুষের এ দহদ্দশার জন্য যারা 
দায়ী, তাদের বিচার চাই, অন্যায়ের সামনে দাঁড়য়ে কোন সংলোক স্তন্ধবাক হয়ে থাকতে 
পারে না। তাই যাঁদ পারত তাহলে প্যাথবীর ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হতো। এত বিশ্লব- 
দ্রোহের প্রশ্নোজন হতো না। প্রয়োজন. হতো না ষুথবদ্ধ সমাজ জীবনের । জোর যার মুলুক 
তার এই আইন ছাড়া মানুষের সমাজে অপর সমস্ত আইনের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যেত। 
একথাকে যাঁদ সত্য বলে মেনে নেই তাহলে আমাদের কণ্ঠে প্রতিবাদ নেই কেন? তাহলে কী 
এই সিদ্ধান্তের দিকে আমাদের অগ্রসর হতে হয় যে আমরা সবাই অসৎ? আমরা সবাই অপরাধী ? 
নিৰ্ম্মম এবং আপ্রয় শোনালেও আজকে এই "সদ্ধাল্তকেই মেনে নিতে হবে। 

আপনি, আমি, সবাই বাঁদ পাপী এবং চাঁরন্রভ্রচ্ট না হতাম আমাদের মনে যাঁদ নিজেদের 
দোষ সম্পর্কে ভয় না থাকত তাহলে আমরা নিশ্চয়ই যাতে ন্যারের প্রতিষ্ঠা হয় তারজন্য 
যৌথভাবে চেষ্টা করতাম। জনমত গড়ে তুলতে চেষ্টা কারান, কারণ আমাদের নিজেদের প্রচুর 
গলদ ঢাকতেই এত ব্যস্ত যে এই দিকে নজর দেবার সময় নাই! গা 

ফল দাঁড়াচ্ছে এই যে আন্দামান সেল:লার জেলের চেয়েও মারাত্বক এক অপরাধী সমাজে 
আমরা বাস করছি। সেখানে যারা 'ক্রিমনাল তাদের চিনতে অসুবিধা হরার কোন কারণ নেই। 
কিন্তু এখানে আঁধিকাংশ মানুষ এমন এক মোহান্তসঃলভ শুচতার মুখোস পরে থাকে যে তাদের 
অন্তীনাহত বিষান্ত চরিত্রটিকে লোকচক্ষুর গোচর ক্রা, যথেষ্ট কষ্ট. সাধ্য ব্যাপার, এবং কষ্ট 
সাধ্য হবার জন্যই একটি মাত্র মানুষকে হত্যা করার আঁভযোগে অভিিষুত্ত মানুষকে ফাঁসকাঠে 
বলয়ে অন্যায়ের পরম প্রাতবিধান হয়েছে জ্ঞান করে তৃপ্ত হই কিন্তু. যে মানুষ বা মানুষেরা 
কেবলমাত্র মুনাফার লোভে খাদ্যে ওষুধে ভেজাল মাঁশয়ে লক্ষ. লক্ষ মানুষকে তিলে 
তলে হত্যা করছে তাদের ঘটা করে, কয়েক মুদ্রা দক্ষিণা পাবার আশায়, সভাপাঁত করে 
গলায় মালা পাঁরয়ে কপালে শুভ চন্দনীতলক একে দিতে কোন সঙ্কোচ বা" বিবেক দংশন 
অনুভব কার না। যেমন অনুভব কাঁর না কোন কাজ তাড়াতাড়ি হাসল করার উদ্দেশ্যে 
একমদুঠো “পান খাবার” টাকা ঘুষ দেবার। উৎকোচের প্রাবল্যে সাড়া দেশটা উচ্ছম্নে গেছে বলে 
গগন বিদীর্ণ করে কাঁ হবে? এতো আর এখন কোন অন্যায় নর, “নায্য দাবী”_যা সবাইকে 
দিতে হবে। তা নইলে পাঁথবীর কোন সভ্যদেশে শোনা যাবে যে পাত্রী দেখতে এসে পান্রপক্ষ 
সগর্বে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন মাইনে অকিপ্চিংকর হলেও “উপরি” প্রচুর! এত একটি বিচ্ছিন্ন 
উদাহরণ নয়। আজ এদেশের ঘরে ঘরে এঘটনা ঘটছে। এবং এটা ঘটতে দিচ্ছি আম, আপান, 
আমরা সবাই॥। জনসভায় পণপ্রথা নিবারণ করা সম্পর্কে সারগর্ভ ব্তৃতা দিয়ে এসে সর্বাগ্রে 
আপন আত্মীয় স্বজনের-বিবাহে পণ দাবী কাঁর আমরাই। শিক্ষা, সংস্কাতি, অন্যায়ের বির” 
সংগ্রাম ইত্যাদ শ্রীতমধ্যর কথাগালকে বেমালুম বিস্মৃত হয়ে যেতে ,ক্ষণকাগের বেশশ সময় 
লাগেনা আমাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মূহূর্তে। গাদ্ধিজীর আমল থেকে আজ অবাধ প্রায় 
পঞ্চাশ বছর ধরে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তীর আভিষান চালিয়ে যারা মানুষকে মানুষের 


আমরা সবাই অপরাধী ৭৪৩ 


কথ সগর্বে প্রচার করে বেড়ান, ঘরে ঘরে জাতিভেদকে অসহ্কোচে পুষে রেখেছেন 
ই সর্বগ্রাসী কপটতা এবং অতলস্পর্শশ মিথ্যাচার যাঁদ অপরাধ না হয় তাহলে পেনাল 
হিভূত কাজ করাকেই বা অপরাধ বলে গণ্য করা হবে কেন? 
কথা প্রায়ই শোনা যায় সরকার দুনাীতকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন! সেতো খুব স্বাভাবিক 
মেরুদণ্ডহীন, ভঙ্গুর সমাজের সরকার কাঁ করে সৎ হতে পারে? কাঁ করে দুনীত 
করতে পারে? আমরাইত সমাজাবরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত জেনেও নিতান্ত অর্থকৌলিন্যের 
দের আমাদের ভাগ্য নিদ্ধণরণ করতে পাঠিয়েছি। সুতরাং সেই মানুষাঁট যাঁদ সং না হয় 
তাকে ষতবেশশ দোষ না দেওয়া যায় তারচেয়েও অনেক বেশশ তীব্রভাবে দায় করা 
দের যারা সব জেনেও এই সমস্ত মানুষকে তাদেরই ভাগ্য নির্ধারণ করতে পাঠিয়েছে। 
মুখে মগশাবককে রেখে এসে যে তাকে জীবন্ত ফিরে পাবার আশা রাখে সে হয় 'নির্বোদ্ধ 
মাদ। আইনের চোখে যে অপরাধ করে এবং অপরাধকে প্রশ্রয় দেয় উভয়েই সমান দোষাঁ। 
নই মানদশ্ডে আমরা অধিকাংশ মনুষ্যই সুস্পষ্ট ক্রিমনাল, এবং এই কথা আজ স্বীকারের 
'সেছে যে আমরা সবাই অপরাধী । নইলে মানুষের বিচারে না হলেও মহাকালের বিচারে 
দূর কোন মার্জনা নেই। অবশ্য একথা ঠিক যে পৃথিবীর বহুদেশেই এই ধরনের সামাজিক 
টর কাল লক্ষ্য করা গেছে। কিল্তু তা সত্বেও সেই সমস্ত জাতি শূন্যে বিলীন হয়ে যায়নি। 
রণ স্বরূপ অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ড এবং বিস্লবপূর্ব ফরাসীদেশের কথা উল্লেখ করা 
পারে। এই দুটি দেশই এক সময়ে সামাজিক পাঙ্কলতার নিম্নতম স্থানে অবতরণ করোছিল। 
£ সেই অবরোহী স্রোতের মুখে গা না ভাসিয়ে দিয়ে এই দেশের মানুষেরা একাঁট সুস্থ 
ন যাপনের সুযোগ পাবার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করেছে। আর সেই সংগ্রামে তারা শেষ অবাঁধ 
হয়েছে। নতুন সমাজের পত্তন করেছে । যা ও দুটি দেশে সম্ভব হয়েছে তা পুরোপ্যার সম্ভব 
লেও অন্ততঃ অনেকাংশে করা যে সম্ভব একথা 'বশ্বাস করাকে খুব বেশী আশাবাদী মনে 
অন্যায় হবে। 
কিন্তু এই আশাকে সফল করতে হলে সর্বাগ্রে চাই আত্মসমালোচনা এবং দোষ 
কারের ক্ষমতা । যাতে ভ্রান্তির সীমানা পোঁরয়ে শ্রেয়র সীমানায় পেশছনো যায়, আশা রাখ 
ই ভাঙ্গন আর অনাচারের মধ্য থেকেই পূর্ণের, সমন্বয়ের সুন্দরের এবং সত্যের নিচ্কলগক 
গ্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই আশায় দষ্ট নিবদ্ধ রথে নির্মম এই সত্যভাষণ 'র্দ্মোক- 


ইসির যার সানরা রাই দ 
1দলশপ বন্দ্যোপান্যায় 


লমালো 


সনি আপা শশী? পেশি 


উনাঁবংশ শতাব্দর বাংলা গণীতিকাব্য 


স্মহিতোর জগতে খাতুবদলের সঙ্গে সঙ্গে রীতিবদল হয়। বক্তুপ্রতশীতর রূপান্তর ম্‌ 
চেতনার 'নারখের ওপর নির্ভর করে এবং একথা তো স্বতঃসিদ্ধ যে, চেতনার মূল্যান্তরণ 
দেশকাল-আনিরপেক্ষ নয়। বাঙলাদেশে নতুন রেনেশাঁস শুরু হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর যে 
থেকে। উনিশ শতকেই তার রঙ্গমণ্ণ ও নেপথ্য উভয় অঞ্চলেই বস্তুপ্রত্যয়, চৈতন্য ও মূলঃ 
মধ্যযৃগা'ঁয় নির্মেক ত্যাগ করে আধুনিক জীবনের জয়োল্লাসে সাগ্রহে আত্মদান করল। এই 
কের বাঙাল নিজেকে ব*ববোধের - পটভূমিকায় স্থাপন করতে আভিপ্রয়াসস হল। প' 
সংস্কাতির বেনোজলে তার পচ্কপল্বল যখন কূলেকুলে ভরে উঠল, তখন ইংরেজজানা ম. 
নিজেদের দেশ, সংস্কৃতি ও সাহত্যসম্বন্ধে অপার কৌতূহল সঞ্চারিত হল্‌,। শাস্ত্র যে বলে; 
'আত্মানাং বান্ধ’ উনবিংশ শতকের বাঙালী সে আপ্তবাক্যাটকে আপনার অজ্ঞাতসারেই রে) 
করেছিল। এই উনিশ শতকের এক 'দনে যেমন আখ্যানকাব্য, মহাকাব্-তেমান আর একা 
গণীতকাব্য। রবীন্দ্রনাথের আবিভভাবের পূর্বে যাঁরা তাঁর পথ প্রস্তুত কয়োছিলেন, তাঁদের সম 
আমাদের সগালোচকেরা 'মতবাক। কারো কারো মতে রবীন্দ্রনাথ না এলে নাকি গণাতিকীব 
অবির্ভাবের যথেষ্ট বিলম্ব হত। বাংলা সাঁহত্যের কোন এক হাতিহাসকার বলেছেন, “উপ 
সময়ে রবীন্দ্রপ্রীতিভার উদয় না হইলে ক্লাসিক কাব্যের অনুকরণের ঘনান্ধকারে রোমান্টিক কা 
একতারকা কবে লুপ্ত হইয়া যাইত!” এ্রীতহাসিকের এ সিদ্ধান্ত যে আদৌ যুস্তিগ্রাহ্য নয়, গ 
প্রমাণ সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীঅরুপকুমার মুখোপাধ্যায়ের গবেষণাগ্রন্থ-“টনাবংশ শতাব্দীর বাং 
গ্রীতকাব্য।”* 

অনেকে বলেন, জীবনযল্তরধা EOE EE উৎপত্তি । রাঁসক বলবেন, এই । 
ব্যান্তক আত্মার আত্মপ্রকাশের বেদনা, এ তো মধ্যযুগের ব্যাপার নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগ প্রধান 
ছল গোষ্ঠীজীবশ এবং গো্গতপ্রাণ। জশবনে বা সাহিত্যে ব্যান্তর প্রাধান্য সে যুগে অহং' 
আস্পতা বলে প্রায়শই নিন্দিত হয়েছে। কিল্তু অপেক্ষাকৃত আধ্যানক কালে নানাবিধ সামাজৎ 
দার্শনিক ও এীতহাঁসক কারণে গোষ্ঠচেতনার স্থলে ব্যান্তচেতনা প্রধান হয়েছে! বিজ্ঞান আঃ 
মানবব্যাদ্ধিকে ক্রয় করেছে, সমাজ ও রাজনোৌতক আন্দোলন বাক্তিস্বাতল্্যকে সংপ্রাতষ্ঠি 
করেছে, দাশীনকতা মানবযনের গভীরে স্বপ্রত্যয়াসদ্ধ চৈতন্যকে প্রাধান্য দিয়েছে। তাই আজকে 
দিনের কাব্যে ব্যান্তস্বতল্ম মানুষের প্রাণের কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পাশ্চান্ত্যে গত দু’ শত 
ব্দার গাঁতিকবিতার ইতিহাসে এই সরাট এমন কজন হয়ে বেজেছে যে এর কুলজী সম্বন্ধে ভুং 2 
করবার উপায় নেই'। 

ধল্ত কিছ; ক্ছিড প্রাচীন নাঁজুর উদ্ধত করে দেখানো যেতে পারে বে, প্রাচীন যুগে 
গরণীতকাবতা অজানা ব্যাপার ছিল না। প্রাচীন ও' মধ্যযুগ ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রের কবলগভু 
হলেও মানুষের ব্যান্তগত প্রাণবেদনা, আনন্দ-উল্লাস, 'বিরহমিলনের তীব্র উপলাব্ধ-_ এসব হে 
চিরন্তন ব্যাপার। স;তরাং আমরা যদ মনেকাঁর যে, প্রাচীন যুগের কবিতায় মানুষের ব্য 
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যর স্বাক্ষর নেই, তা হলে সম্ভবতঃ ঠিক কথা বলা হবেনা। প্রাচীন গ্রীক মাঁহলা কাঁব 
,( আনুমানিক ৬১৫ খ্‌ঃ পড়) নিজের নায়ক সম্বন্ধে যখন বলেন, 

5 Blest as the immortal God is he, 
The Youth whose eyes may look on thee, 
Whose ears thy tongue's sweet melody 

May still devour, 

Thou smiles! too?—sweet smile, 

whose charm, 

Has struck my soul with wild alarm, 

And. when TI see thee, bids disarm 

Each vital power. . 

চৈনিক গণীতকাঁব লৌ পো (খিঃ ৭০৫--৭৬২) যখন প্রেম, প্রকৃতি ও সুরাপানোৎসব 
এপিকিউরিয়ান ধরনের ্নিপ্ধমধুর বাসনারসে উজ্জল ব্যান্তগত কাঁবতা 'িখোঁছলেন, 
তাঁদের মনের অন্তরালে যে একাঁটি আত্মসচেতন ব্যান্তমানুষ প্রধান হয়ে উঠোঁছল, তাতে 
সন্দেহ নেই। আমাদের সংস্কৃত ও প্রাকৃতেও অজ্ঞাতনামা কাঁবর অনেক উদ্ভট কাঁবতা আছে, 
‘খনও কখনও গণীতিরসাসন্ত মনটি স্পদ্টতঃ ফুটে উঠেছে। দক্ষিণভারতের প্রাচীন তামিল 
“বিশেষতঃ 'আলোয়ার, সম্প্রদায় যে সমস্ত ভজনগণীতকা রচনা করোছিলেন, তা বিশুদ্ধ 
রিবা শ্রীযুন্ত তপনমোহন: চট্টোপাধ্যায় একাঁটি পুস্তিকায় প্রাচীন ও মধ্য- 
? বাংলা কাব্যের অনেক স্থলে লরীরক আবিষ্কার করেছেন। চর্ধাগণীতকা, নাথপম্থের 
কিছু গান, বৈষ্ণব ও শান্ত পদসাহত্য, বাউল গান, ১৭শ-১৮শ শতাব্দীর লোকগণীত--এ 
[িতিকাবতাই। হলই বা তাতে ধর্মীয় প্রভাবের আতিরেক। ন্তু এ 'বষয়ে একটু ধৈর্য 
িজিরনিরিখ বিচার করলে দেখা যাবে যে. খুখঃ ১০ম-১৮শ শতাব্দীর মধ্যে বাংলা সাহত্যে 
ভীীরক লেখা হলেও তার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ধর্মীয় চেতন্মর আতপ্রাধান্য এবং 
দর অহংবোধের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি । মধ্যযুগের কাঁবরা একটা শবাশিম্ট ধমাঁয় আচার আচরণ 
--ত্যর বাতায়নে বসে যে রসসাধনা করেছিলেন, তা মর্তযমানবের সুখদঃখের দ্বারা আন্দো- 
হয়ান, ষতটা হয়েছে অধ্যাত্মচেতনার তুরায় আনন্দের দ্বারা। শুধু সারস্বত রুচির জন্য 
গর বাংলাসাহিত্যের কতটুকু রচিত হয়েছে? তবে পূর্বভারতীয় মাটির সঙ্গে মানব- 
খুব একটা নিগড় যোগাযোগ ছিল। ‘কায়া সাধনা এদেশের ধর্মসাধনার মূল কথা। তাই 
প্রতীকবল্ধনের মধ্যেও মত জীবনের উত্তপ্ত স্পর্শ পাওয়া বাবে; চর্ধা ও বাউলগানে মাটির 
লেগেছে, বৈফব রসসাধনা ও শান্ত মাতৃকাতন্মেও বাঙলার উপর আকাশের 'ব্যাপ্ত এবং 
,উীরেব 7স্নহব্যাকুস আর্ত মানবরসের দাপাধারে স্নিগ্ধ জ্যোত 'বাকরণ করেছে। বোধ .. 
₹ফনাগাবক ভারতচন্দের মধ্যে গণীতকাবিতার যথাযথ ভূমিকা প্রস্তুত হয়োছল। কারণ 
চন্ত্ই, মাকে বলে নাগাঁরক বিদগ্ধ মানস. তারই শ্রষ্টা। আমাদের কাঁবগানে, বিশেষতঃ 
সুর শাল্তগান, বৈষ্ণব গশীতিকা. হর ঠাকুর, নিতাই বৈরাগ'-শ্রীধর কথক, কালণ নিজণর ভক্তি 
ঘধরনের গানে মতেঠর পাঁরচিত স্পর্শ গাঁতিরসাসন্ত হয়ে ফুটেছে। সর্বোপরি নিধ্‌বাবৃর 





বিংশ' শতাব্দীর বাংল গশীতকাব্য-_ডস্লীর অরুপকুঘার মুখোপাধ্যায়, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, 
আট টাক! 


98৬ দমকালশন 


স্নিপ্ধ অশ্রুবিন্দুর মতো উজ্জবল টপপাগ্লর, রচনাগত 'শাথিলতা সত্তেও, গণীতিরসটুবু 
ব্যন্তক আর্তর আকারে বিকশিত হয়েছে। আঁশাক্ষত কাঁবওয়ালা এবং অর্ধাশাক্ষত 
গায়কেরা সর্ব প্রথম দৈবপ্রতীকের স্থলে মানবপ্রতক ব্যবহার করলেন। উমাপার্বতী ও বাসন 
রাধার পরিবর্তে মর্তানায়িকার সকরূণ বেদনা গশীতিকবিতার নূতন যুগের সূচনা করল 
কখনও কাঁবতা সুরের দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়ান। উনিশ শতকের পূর্বে গণীতকা 
গণীতকা' ছিল। সুরের সহায়তা ভিন্ন গ্রতিকবিতার পথক কোন পাঠমূল্য ছিল : 
আধুনিক গীতিকবিতা গানের সুরের অবলম্বন ত্যাগ কৰে সাহিত্যিক স্বাতল্ে * 
হয়েছে। অবশ্য আধ্যানক কালের কোন কোন সাহত্যে গীতকাঁবতা এখনও যথেষ্ট অ 
হতে পারেনি। যেমন হিন্দ কাঁবতা। "হিন্দী কাঁবরা এখনও সুর করে গানের ঢঙে 
আবৃত্তি করে থাকেন। 
শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় উনাবংশ শতাব্দীর শেষার্ধের গখীতকাঁবতার স্ব 

তাৎপর্য, শ্ৰেণীবিন্যাস প্রভাতি অবলদ্বন করে যে অমূল্য গবেষণাগ্রচ্থাট লিখেছেন, তাং 
যুগমানস সম্বন্ধে অনেক 'ব্যাসকূট” উদ_ঘাটিত হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্ত দুটি চারাট গণীত 
লিখেছিলেন, যার ভাবভঙ্গধ পুরাতন হলেও আধ্যানক মনের সঙ্গেই তার মিতালি! * - 
মধ্সদনের ‘আত্মাব্লাপ’ (১৮৬১) বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য ধরনের প্রথম গণীতকাবত,; 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধে -মধুসূদন হেম-নবীনের মহাকাব্য বাঙালশর বাঁহরঙ্গমুখশী চেতনাবে। 
গপত করল. বিশ্ববিশালতার দ্বারপ্রান্তে এনে দিল। গণীতিপ্রাণতাই যে বাঙালীর স্ব 
এপদের মহাকাব্য নামক বিশাল কাঁবকর্মের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছে। শেষ পর্যন্ত মহ্‌ 
বিশাল্তা কলমে সঙ্কুচিত হয়ে এল। রবীন্দ্রনাথের কৌতুককর উীন্তি স্মরণীয় 

আমি নাবৃব মহাকাব্য সংরঙনে 

ছিল মনে”_ 
ঠেক্জ কখন তোমার কাঁকন-_ 
'কিঙ্কিণিতে, 

কল্পনাট গেল ফাট হাজার গতে। 

সেই হাজার গীতের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাঁটিত করেছেন শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায় । 
লেখক ‘উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাগণীতিকাব্যে নয়াঁট স্দাবস্তৃত অধ্যায়ে প্রাণ? 

বাংলা গরীতকাবতা থেকে শুরু করে রবান্দুনাথের উাঁনশ শতকের কাঁবতা 
সাডোতিনশ' প্ঠায় বহু গীতিকাবির রূপ, রস, কণীর্ত ও তাৎপর্য নির্ণয় করেছেন। তদা 
কালের সমাজ পারপ্রোক্ষিত (দ্বিতীয় অধ্যায় 'রেনেশাঁস ও গণীতকাঁবিতার বিলাম্বিত আর 
সম্পর্কেও তান বস্তুগত ভিত্তির ওপর সমাজমানসিকতা বিচার করেছেন এবং রেনেশাঁসের 


_ শবষ্লেষণে নিপুণ গ্রন্থনকোঁশলেব পাঁরিচয 'দিয়াছেন। এই অধ্যায়াট পাঠে বাঙলার বে 


সম্পর্কে অনেকেব “জান্তিবিলাস' দ্‌ব হবে। অরধশিতাব্দীর গণীতকাঁবতাকে তান ছ'টা * 
বিভন্ত করেছেন-_ প্রেমকাবিতা, দেশপ্রেমের কবিতা, গাহস্থ্যি জীবনেব কাঁবতা, প্রকাতি ২ 
বিষাদ কবিতা এবং তত্বাশ্রয়ণ কাঁবতা। হীতপৃবে” ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এই প্র 
ডক্টর মুখোপাধ্যায় হ্মেসম্পাদনাষ '্উনাবংশ শতকের গণাতকাঁবতা সংকলন, নামক একাঁট- 
কলেবর সত্কলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য গবেষণা গ্রন্থটি যেন তারই টকাভাষা। এট 

এতাঁদন লোকালোচনের অন্তরালে ছল, ডক্টর মুখোপাধ্যায় তাকে আমাদের কোঁত্‌হলা ' 

সামনে তুঙ্লে ধরেছেন; এর জন্য তিনি কাব্যানঃরাগণীদের ধন্যবাদের পান্ত। » | 


] সমালোচনা ৭8৭ 


বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি একাধারে ইতিহাস, রসসম্ভোগ ও িশ্লেষণকুশলী 'সমালোচনাগ্ন্থে 
' হয়েছে। প্রায় প্রীতাট অধ্যায়ে লেখকের তীক্ষ্ন অন্তদর্ান্ট এবং [শম্পবিচার-বদষ্ধর 
পারচয় পাওয়া যাবে। সর্বশেষে সংযোজিত "খ' পাঁরশিষ্টাট (কাব্যতালিকা) খ্মবই 
ন হয়েছে। ১৮৫৮ সাল থেকে আরম্ভ করে প্রায় ১৯১০ সমল পর্যন্ত যাবতীয় কাব্যে 
যার মধ্যে গণীতপ্রভাব আছে এবং যেগুলি বিদ্ধ গণীতকাবা) তালিকা দিয়েছেন এর 
ম্যানুসান্ধধন পাঠকের এতে বিশেষ স্যাঁবধা হয়েছে। উনিশ শতকের গীতিকবি বলতে 
ধু বিহারীলাল, স্দরেন্দ্রনাথ মজুমদার: অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবন্দ- 
একই জ্বান। কিন্তু আরও কত যে ছোট বড় গরীতকাঁব গত শতাব্দীর শেষের দিকে 
“5 হয়োছলেন, তা ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের গ্রদ্থ থেকে জানা যাবে। বলাই বাহুল্য এই 
ধলাসাহিত্যের একটা বড় অভাব মোচন করবে, সাধারণ পাঠক এবং ছাত্রসমাজ__সকলেই 
যুগপৎ জ্ঞান আহরণ ও রসসম্ভোগের সুযোগ পাবেন। তাঁর তীক্ষয পর্যবেক্ষণ শাস্তর 
প্রসঙ্গে রেনেশাঁস ও বাগালশর চিত্তসঙ্কট সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য উদ্ধৃত কাঁর: 
এই নূতন জীবনযাতা অর্থাৎ উনিশ শতকের জ'ঁবনযন্দ্রণা) সম্পূর্ণ সুখের হয় নাই। 
ও রাজনৈতিক বিশ্বাস ও আচরণে এই বদীদ্ধজশীবী মধ্যাবন্ত সম্প্রদায়ের স্বাবরোধী রুপ 
। এক গভীর অন্তর্্বন্দেৰ মধ্যাবন্ত বাঙাল বিচালত হইল। রামমোহন রায়ের বুদ্ধিঘত 
) আর কৃফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এর দুঃসাহসিক অস্বীকৃতিই হউক, বা বিদ্যাসাগর আমলের 
প্রয়তাই হউক সর্বত্রই অল্তঃ্শশলা ফরগুর ন্যায় এই অন্তর্বন্দেবের স্রোত প্রবাহিত 'ছিল। 
ফলে সখের সাঁহত বেদনা, উল্লাসের সাঁহত নিরাশা এই লগ্নে বর্তমান ছিল। বস্তুতঃ 
শ শতাব্দীর বাঙালী এই অন্তদ্বন্দেবর বেদনায় আল্দোলিত হইয়াছিল।” (পঃ ৩০) 
ব বহুস্থলে এই রকম অর্থবহ “বিশ্লেষণ রয়েছে যার তাৎপর্য বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। 


আঁসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


রানা চট্টোপাধ্যায় । প্রকাশক-_ মরার সাহা। মূল্য দুই টাকা। 
বি প্রথম জালো।। আশিস সান্যাল। প্রকাশক- পবিত্র মুখোপাধ্যায়। 
দই ঢাকা। 


কাঁবতার বিগত দশক মূলত আস্থর পরীক্ষা নিরীক্ষার ফুগ। দু'একটি স্বজীল এবং 
মনস্ক ব্যতিক্রম যে নেই; তা নয়। কিন্তু এই উদ্ধশ্বাস যুগের সমস্ত যল্দণা ও অস্থির 
দের মালা কণ্ঠে নিয়ে অনেকেই আজ আর কোন ধারাবাহক ক্রমপাঁরণাঁতর আশ্বাসা --- 
চিত্তে সঞ্চারিত করতে পারছেন না। অমিতাভ চট্রোপাধ্যায়-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শবষুবরেখায়” * 
তেমনি একজন কাবির উপস্থিত অনুভব করি। সমগ্র গ্রন্থাটতে তান অনেকবার আমাদের 
ছন, তাঁর নানা পরীক্ষা ও কুশল উপমা ব্যবহারে আমরা "বিস্মিত হয়েছি; তেমাঁন অনেক 
পূর্বসূরণ অতি পারাচত কাবদের অত্যন্ত প্রকট উপাস্থাততে ব্যাথত হয়েছি, সর্বোপার 
করবার পর কুবচারন্রের কোন স্পষ্ট দিক যে উদ্ভাসিত হলোনা তাও স্বীকার করতে 

= মাঘ দ্বিধা, নেই। কিছু কিছু কাবতা, কাঁবতার আশ্চর্য উজবল স্তবক তব্‌ 


৭৪৮ সমকাল'ন 


আশাবাদী হয়ে উঠতে পেরেছি। তাছাড়া গ্রল্থাটর রচনাকাল মান্র তিনবছর একথা স্মরণ ও 
একথাও বলতে হয় বিষুবরেখার, কাবর পক্ষে অচিরেই নিজস্ব একটি সুর আবিস্কার করা স 
কাব্যপ্রন্থাটর “অগ্রাহয়ণ” 77889545484 
সুরের কাঁবিতাঙ্ছুির মধ্যেই তাঁর যথার্থ সিদ্ধ! যেমন 
“মাঝে মাঝে পারচিত প্রীত হাওয়া আসে; 
তাকে বাল যেওনাক, আমি ভাল আঁছ-_ 
আশ্চর্য খুশির মত গভীর সে হাসে 
তারপর সেই হাওয়া সহজ উদ্ভাসে 
বুকের আলোর মতো ঘোরে কাছাকাছি” - *.. 
(বিশ্বস্ত হাত) | | 
অথবা যখন পড়ি, 
“স্পান্দত জানলার পাশে স্নিগ্ধ গাছ তুম $ ll 
ছোটবেলাকার নাম জানো ? ছোটবেলার খেলার মাঠ - 
হলুদ জামার ধুলো, খুচরো নীল কাঁচ, তাবা গোনা; 
এলোমেলো অকারণ বৃষ্টির মৌসুমি - " 
ওপারে ছাদের আলো, পায়রা-ওড়া' সুনীল, স্বরাট। 
(নষ্টাল্‌জিয়া) 
এই সহজ শান্তির সুর 'অগ্রহয়ণ' পর্যায়ের প্রায় কাঁবতাতেই আছে।" 
শব্দব্যবহারে কাঁব নানা পরাক্ষা করেছেন। আঁধকাংশক্ষেত্রেই সেই ব্যবহারে কাঁবর শব্দের 
গত ভালোনালাগার অভ্যাসই প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে ধাঁনসম্পদে সমৃদ্ধ হলেও কোন কোন শং__ 
হার প্রয়াসসাধ্য ও অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে এবং তা সামীগ্রক ভাবে অনেক ভালো কাঁবতার আটে 
নষ্ট করেছে বলে আমাদের ধারণা । কিছু শব্দ শুধুমাত্র চমক্সূদ্টিকরার প্রয়োজনেই 
ব্যবহার করেছেন। যেমন প্দুচক্ষু আগ্নর শূল” “সাতবাঁসি িথ্যক শরীর” "অমৃত 
টাটিয়ে” “ঈশ্বর প্রলাপ মাত্র" ... ক্রুশাবদ্ধ বেকুব রাখাল” “লম্পট কবন্ধ হাঁকে ঝড়ের 
প্দম চাপা নম্টজল” ইভ্যাঁদি। তবু যখন পাঁড় “এখন আমরা এক থমথমে বৃত্তে, উ্থালপাথাল | ₹ 
ভিতর ক্রমেই বেড়ে উঠছে জাঁটল গ্রস্থগুলো ৷ পাকে পাকে জড়িয়ে নিচ্ছে অন্ধ অরণ্য ।” আর _ 
তখনো “গার্বত পেশীর মত সংহত বর্ণবান এক আলো, আমাদের পাথরগুলোকে হাওয়ার 
দোলাবে, বলছে। কেবল মান্র একটি প্রার্থনার মতো আমরা, আশ্চর্য সকালের দিকে একল 
(স্বর্ণরেখার দিকে) তখন কবির কাছে কছু আভিনন্দন গাঁচ্ছত না রেখে আমাদের উপায় থা 
গ্রন্থটির প্রচ্ছেদ ও মাদ্রন স্মরাচির পরিচায়ক ৷ 


: বারের চা ET EERE OEY 
লেখা নানা পত্র পাঁয্কায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করোঁছল। “শেষ অন্ধকার প্রথম আলো” 
- কাব্যগ্রল্থে তাকে আরো ভালো করে জানবার সুযোগ পেলাম। িষুবরেখার কবির তুলনায় 
বেশ শান্ত ও স্থির মেজাজের কাঁব। যৌবনের অস্থিরতা যেমন তার মধ্যে নেই, ্ 
ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবাহিত থেকে প্রচালত সহজ রাস্তাকেই, তান বেছে 
তার এই সচেতনতা বাংলা কবিতার বিগত দশকের ধারাবাহিকতার প্রীত আন্গত্যের 
গ্রন্থের প্রথম কবিতায় তান বলেছেন 


৩৭] - সমালোচনা kh 9৪৯ 


“চেয়োনা উজ্জ্বল কণ্ঠ আর কোন দৃশ্যকে চেয়োনা। 
যার কাল ফিরে গেছে, শব্দহীন ফিরে গেছে কাল 
দেখেছে বিক্ষত ছায়া স্মরাদিন বকর্ণ প্রহরে 
পায়ে পায়ে পথ হেটে অর্বাচীন নিমগন সন্ধ্যায় 
এঁকেছে ধুসর চিহ্ন; তার ছায়া স্মতমূখ আর 
চেয়োনা উজব্ল তুম তার ক্রোন দশ্যকে চেয়োনা” 
(প্রাতাঁদন পঁচিশে বৈশাখ) 
শষ সান্যাল সহজ সুরের সহজ কথার কাঁব। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ অনেক কাঁবতাকেই তান 
ধ রসোত্তীর্ণ করতে পারেন নি এ কথা যেমন সত্য তেমান সত্য তাঁর আন্তাঁরক আপন 
রণের প্রয়াস। খুব স্বাভাঁবক কারণেই তার কাঁবতায় প্রান্তন পরিচিত কাঁবদের উপস্থিত 
J কাঁর। কিন্তু তাদের প্রভাবের কবল. থেকে মস্ত হয়ে এই তরুণ কাব যে এক নবান যাত্রার 
ততে দডড়প্রাতন্ঞ একথাও অলক্ষ্য থাকেনা । 
“তবু মনে তৃপ্তি নেই। শুধু এক নবান যান্রার 
প্রবল প্রস্তুতি গড়ে আমি তায় করোছ সদ্ধান। 
আনন্দে বিষাদে প্রৌঢ় কত দীর্ঘ বছরের গ্লানি 
আমার সর্বাঞ্গে রেখে প্রার্থনার দূরায়ত গান 
ছড়ায়োছ প্রীতাদন। কত কম্প্র আলোর প্রভার 
শশতল মুখগ্রী দেখে 'স্নগ্ধতার প্রেম আঁভষেক 
করোছ ধ্যানের স্পর্শ। রূপময় নক্ষত্রের নীচে 
অনেক উজবল আমি মণ্ধতায় দেখেঁছ অনেক” 
(অন্য প্রত্যয়) 
আন্তরিক প্রার্থনা কাঁবর ভাঁবষ্য জীবনে সত্য হোক এই প্রার্থনা । কিছ; বিরান্তকর মুদ্রণ প্রমাদের 
₹ প্রকাশকেব দৃস্টি আকর্ষণ কাঁর। প্রচ্ছদ সুন্দব। 


সমরেন্দ্র সেনগ7প্ত 


গীত সমীক্ষা ।। রাজ্যেশ্বর মিত্র! মিত্রালয়”১৬ বছ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কাঁদকাতা--১২ 
সাত টাকা। 


তাত্তর যুগ থেকেই নাট্যশাস্ত্ তথা সঞ্গীতশাস্ন কৌলশন্যের মার্ধাদায় কিছুটা নপচে "" 


; আসছিল যাব ফলে কোন এক সময়ে সঙ্গীত চর্যার দায়িত্ব “তৌর্যীন্রক” অর্থাৎ অল্পাশাক্ষত 
নভুক বাদক শ্রেণীর হাতে গিয়ে পড়োছল। “নট” অর্থাৎ গখত বাদ্য নৃত্যাভিনয়াদ যাঁরা 
তন, তাঁরাই “ভবত” ॥নাম ধারণ করে ভরতমূনির নাট্যশাস্তকে জনসাধারণের কাছে প্রায় 
ক” শাস্ম অর্থাৎ বেশ প্রসাধন ও বেশ্যাভিজ্ঞান শাস্দ্ের পর্যায় ভুন্ত করে তুলোছিলেন। 
তবর্ষের সঙ্গীত চিন্তার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে 'তাই দেখা যাবে যে প্রয়োগ শিল্প 
শ উন্নত হয়েছে সঞ্গীত শাস্মালোচনার ততটা উন্নতি হয়ান যার ফলে সঙ্গীত প্রয়োগে টেকনিক 
কোঁশলকে শিক্ষণ ব্যাপারে ষতটা প্রাধান্য দেওয়া হয় সঞ্গীতকলার তত্ব জ্ঞানদানকে ততটা 
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CT EN ঘতে আহক কেতু বানরের সি হাত পতিত 
না হলে গড়ে ওঠে না। 

ole Tent EN HN SEG TL RE CE 
ভারতীয় সঙ্গীতের খেই গেছে হারয়ে। তাই যখনই কোন 'শাক্ষত.ব্যান্ত ভারতীয় স্পা 
স্বরূপ সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করতে গয়েছেন, তখনই তাঁকে উৎক্ষেপ ও প্রক্ষেপের প্রমাদে * 
হয়েছে। এমনি করে যুগে যুগে ভরত, কশ্যপ, মতগ্গ, কোহল, দল্তিল, নন্দিকেশর, শ্রীশঙ্, 
আঁভনব গ্প্তাদি পণ্ডিতেরা সঙ্গত ও অলঙ্কার শাস্রের সংগ্রহ পারবন্ধন ও পাঁরমার্জন ব 
নিজ নিজ সমীক্ষার ফলাফল 'লপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তের শত শতাব্দীর প্রথমাঁদকে মহার 
িংহনের পজ্ঠপোষকতায় শাঙ্গদেব ভারতীয় সঙ্গীত ও অলঙ্কার শাস্দের প্রায় সমস্ত অধ, 
করে তাঁর “সঞ্গীত রূহ্কাকর" রচনা করেন। প্রধানতঃ ভরতের সংগ্রহ নাট্যশাস্দের উপর ছি 
করেই এই পদস্তক খান রচিত হলেও নিজ মতের অন্যরুলে তান কিছনটা গ্রহণ ও কিছ, 
বঙ্জন করেন। | 

আলোচ্য প্রন্থখানতে সাত রয্নাকর গ্রন্থের স্বরাধ্যার থেকে প্রবন্ধাধ্যায় পর্যন্ত বিহ 
বস্তু চিত্তাকর্ষক ভাবে বার্ণত হয়েছে। রাজ্যেশবর বাব: শুধু মংস্কৃতের বাংলা অনুবাদের জঁ__ 
রচনা করেন নি সেকথা বেশ বোঝা যায়। সঙ্গত রত্লাকর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁকে কাল্লিনাথ ও িস€ 
ভুপালের টিকার সাহায্য নিতে হয়েছে। সুতরাং তাঁকে ষে প্রচুর পারশ্রম করতে হয়েছে এ সম্ব্‌ 
সন্দেহের অবকাশ নেই। 

রাজ্যেশ্বর বাবু ইতিমধ্যে স্গীত বিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনায় বিশেষ খ্যাঁতলাভ করেছে 
তাঁর লেখার বৈশিষ্ট প্রধানতঃ ভাষার প্রাঞ্জলতায়। *কন্তু বন্তুব্যের বিষয়বস্তু ননর্বাচনে, সমকাল _ 
সঙ্গীতের মূল্যায়নে ও নিভরঁক সমালোচনার গুণে বাংলাদেশের সঙ্গীত সাঁহত্যের আত 
তিন সত্যই অনদ্য। এই গ্রদ্থরচনা করে তান নিঃসন্দেহে আপন বানর ও সক্গীতমনাত 
প্রীতচ্ঠা করেছেন। . 

বাংলাভাষায় এ ধরণের গ্রন্থ বড় বেশ” নেই। রাজেশ্বর বাব: এদিক থেকে সম্গ' 
অন্শীলকদের ধন্যবাদাহ্হ। আশাকাঁর তান সঙ্গীতরত্বাকরেব বাঁক অংশটুকুও অন্যরূপ ভ 
পারবেশন কবে তাঁর আরম্ধ কাজ সম্পূর্ণ করবেন। গ্রন্থথানব বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট সুর, 
সম্পন্ন । 


নরেন্দ্রকুমার 1 


